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উৎসর্গ 


অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বন্থু 
০ 
অধ্যাপক সুকুমার সেন 


পবমশ্রদ্ধাভাজনেষু 


সূচীপত্র 


মুখবন্ধা ভূমিকা লেখকের নিবেদন পৃঃ সাত-তেইশ 
প্রথম পর্ব (উত্তব যুগ )ঃ ইউরোপীয় লেখকদের 
আমল (হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে 

অক্ষয়কুমার দত্তের পূর্ব পর্যস্ত')__ পৃঃ ৩-৫৫। 

১। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের সুচনা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন 

দিক- পৃঃ ৩-২৯॥ ২। কলিকাঁতী৷ স্কুল বুক সোসাইটি (প্রথম পর্ব £ 

১৮১৭-১৮৪৩ )--পৃঃ ৩০৪০ ॥ ৩। সাঁময়িক-পত্র £ দিগ্র্শন থেকে 

বিছ্যাদর্শন__পৃঃ ৪১-৫০ ॥ ৪ প্রাচীন সংবাদপত্রে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ__ 


পৃঃ ৫১৫৫ ॥ 


দ্বিতীয় পর্ব (গঠন যুগ) ঃ অক্ষয়কুমার দত্ত ও 
তৎকালীন যুগ (অক্ষয়কুমার থেকে বামেজ্দ্রস্থন্দর 
ত্রিবেদীর পূর্ব পর্যস্ত )_ পৃঃ ৫৯-১৮৬। 
১। বাঁল। বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমীর দত্ত--পৃঃ ৫৯-৬৭ ॥ 
২। তত্ববোঁধিনী পত্রিকা পৃঃ ৭০-৮০ ॥ ৩। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাঁধ্য।য়; 
রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়-_পৃঃ ৮১-৯১ ॥ ৪ | বিবিধার্থ- 
সংগ্রহ, রহস্ত-সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন ও ভাঁরতী- পৃঃ ৯২-১০৯॥ 
৫। স্ত্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিক £ সংবাদপত্র ও মফঃম্বল পত্রিকা 
পৃ ১১৩-১৩০ ॥ ৬ বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিক! _ 
পৃঃ ১৩১-১৪২ ॥ ৭। বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার পদার্থবিজ্ঞান, রসাঁয়ন- 
বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞানঃ ভূগোল ও ভূবিদ্যাঁ_পৃঃ ১৪৩-১৬৯ ॥ 
৮। জীববিজ্ঞান (উদ্ভিদ, প্রাণী, শারীর, অস্থিবিজ্ঞান ও নৃতত্ব ), 
সাধারণ বিজ্ঞান ও মনম্তত্ব-_পৃঃ ১৭০-১৮৬ ॥ 


তৃতীয় পর্ব ( আধুনিক যুগ ) £ রামেন্দ্রহুন্দর ত্রিবেদী 
ও আধুনিক কাল (রামেন্দ্রসন্দর ত্রিবেদী থেকে 
জগদানন্দ রায় )- পৃঃ ১৮৯-৩৪৮। 


॥ ছয় ॥ 


১। রামেন্ত্রন্ন্দর ত্বিবেদী-_পৃঃ ১৮৯-২৩৫ ॥ ২। নব্যভারত, সাহিত্য, 
সাধনা ও সাঁহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা- পৃঃ ২৩৬-২৪৫ ॥ ৩। স্ত্রীপাঠ্য 
ও বালকপাঠ্য পত্রিক। £ সংবাদপত্র ও মফঃম্বল পত্রিকা__পৃঃ ২৪৬- 
২৫৫ ॥ ৪ | বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিকা_-গৃঃ ২৫৬-২৬৮ ॥ 
৫ | পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক 
ভূগোল ও ভূবিগ্ঠা__পৃঃ ২৬৯-২৮০ ॥ ৬। জীববিজ্ঞান ( উদ্ভিদ, প্রাণী, 
শাঁরীর, অস্থিবিজ্ঞান ও নৃতত্ব ), সাধারণ বিজ্ঞান ও মনত্তব-__পৃঃ ২৮১- 
৩০৪ ॥ ৭। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য ঃ আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থ 
ও আচার্য প্রফুল্চন্দ্র রাঁয়-_পৃঃ ৩০৫-৩২৪ ॥ ৮। জগদানন্দ রায় ও 
সমসাময়িক লেখকগণ- পৃঃ ৩২৫-৩৪৮ ॥ 


পরিশিষ্ট ; কারিগরী বিজ্ঞান ( চিকিৎসাবিজ্ঞান, 
কৃষিবিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞান )- পৃঃ ৩৫১-৩৯৬। 


১। চিকিৎসাবিজ্ঞান__পৃঃ ৩৫১-৩৭১ ॥ ২। কৃষিবিজ্ঞান__পৃঃ ৩৭১- 
৩৮৭ ॥ ৩। ইঞ্জিনীয়ারিং বা যন্ত্রবিজ্ঞীন_ পৃঃ ৩৮৭-৩৯৩ ॥ ৪। শিল্প- 
বিজ্ঞান পৃঃ ৩৯৩-৩৯৬ ॥ 


নির্দেশিক। ও প্রমাণপঞ্জী পৃঃ ৩৯৯-৪২৫। 


মুখবন্ধ 


রামমোহন বাঁয় একসময় বড়লাট লর্ড আমহাষ্টকে লিখেছিলেন বাঙ্গালী মনকে 
প্রাচীনত্বের কুয়াশ। থেকে মুক্তি দিতে হবে। বিলেতের মত এদেশেও স্ুল- 
কলেজে গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে। আমাদের 
সৌভাগ্য এই যে, তখন সেই পরামর্শমতই এদেশে শিক্ষার পত্তন হয়েছিল। 


আজ প্রায় ১৫০ বৎসর পার হতে চললো। এখন স্কুল-কলেজ সব 
জায়গায়ই বিজ্ঞানের কথা শোন। যাঁয়। ছেলের। বেশী করে ঝুঁকেছে শুদ্ধ ও 
ফলিত বিজ্ঞানের দিকে । ভারতের সর্বত্রই ছড়িয়ে গেছে বিজ্ঞানের সাধন] । 

দ্বিতীয মহাযুদ্ধের তাঁওবেব পর এশিয়ার সর্বত্রই বিজ্ঞানের প্রচার-চেষ্ট। 
চলেছে। শুনে ভাল লাগে, জনকল্যাণেব এই কাজে বাঙালী ছেলেদেরও 
ডাক এসেছে । তাদের মধ্যে এখন এমন লোঁক পাঁওষ যাঁয় যাঁরা বিশ্বের 
কাজে এগিয়ে দেশবিদেশে বিজ্ঞানের প্রচার করতে পাঁরে। 

বাঙ্গালীব মন চিরকালই নতুনকে আপন করতে চায় ভারতের অন্য 
প্রদেশের লোক ঘখন সনাতনী প্রথায় চলতো, সেই পুরানে৷ দিনেও বাঙালী 
আদর করে ঘরে নতুনকে তুলে নিতো । ফলে সে একরকম একঘরে হয়েই 
ছিল সনাঁতনীদের দরবারে । 


সেই পুরাঁকাঁলের ইতিহাস ভাল করে লেখ হয় নি। আঁমরা শুধু দীপক্কর 
শ্রীজ্ঞান, ধীমান রত্বাকরশাস্তির নামই জানি। যাদুঘরে যা, সংগ্রহ রয়েছে, 
তার দ্দিকে তাকিয়ে ভাবি, এর পেছনে কত শত বৎসরের সাধন! ছিল, কে 
জানে। 

বাঙ্গালী দেশবিদেশে জলপথে পাড়ি দিত, মে কথ! আজ শুনি--কতট। 
বিজ্ঞানীস্বলভ মনোভাব নিয়ে বাঙ্গালী কারুকাজ ক'রে এটা সম্ভব করে 
তুলেছিল তাব ইতিহাস কবে লেখা হবে? 

ইংবাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশীদিন টিকলে। না। খুব বেশী আগেও এটা 
সুরু হয় নি। এর মধ্যে এ দেশে নানাভাবে বাংলাভাষাঁতেই বিজ্ঞান-শিক্ষার 
যে আয়োজন হয়েছিল, তার ইতিহাস সত্যই কৌতুহল উদ্রেক করবে। 


॥ আট 


শ্রীমান বুদ্ধদেব ভষ্টীচার্য এ বিষয়ের আলোচন! করেছেন কয়েক বছর 
ধরে। তীর সাধন। ক্ূপাঁয়িত করেছেন প্রবন্ধে এবং বিশ্ববিগ্ভালয় তাঁর তারিফ 
করেছে। 

তাঁর সেই প্রশংসিত প্রবন্ধ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বই-এর আকারে প্রকাশ 
করেছে। বাংল৷ সরকারের অর্থ-সাহায্যের জন্যেই এটা সম্ভব হলো। এর 
জন্যে পরিষদ সরকারের কাছে বিশেষভাবে খণী। 

বছর্দিন থেকে আমি বলে এসেছি-_বিদেশী শিল্প ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যদি 
দেশের মধ্যে তাড়াতাড়ি চালু করতে হয়, তবে এদেশের পপ্ডিতকে কষ্ট করে 
সহজ ও সরলভাবে লোঁকে যে ভাষা সহজে বুঝবে, সেই ভাষাই বই-এ লিখতে 
হবে। 

দেশে ধার! নতুন জ্ঞানের আোত খাত কেটে এনেছিলেন, তাঁরাও যে সেই 
একই কথ বিশ্বাস করে এই কাজে নেমেছিলেন, শ্রীমাঁন বুদ্ধদেবের বই পড়ে 
সে কথা জেনে গভীর আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি । 

দেঁশ চায় বেশী করে বিজ্ঞান চালু হোক। দুর্গাপুর, ভিলাই-এ বড বড 
কলকারখান। গড়ে উঠছে । ছেলেরাও চায় বিজ্ঞান__-সরকাঁরও তার বন্দোবস্ত 
ভালভাবে করতে এগিয়ে এসেছেন । 

শতাধিক বৎসরের সাধনীর এই ইতিহীস সময়োপযোগী হলো৷। বুদ্ধদেব 
যত্ব করে লিখেছেন। তাঁর পাঠকেব অভাব হবে না, আঁশ। করছি । 

পুরাঁনে। যুগের বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস কবে লেখ। হবে? 


প্রীসত্যেজ্জনাথ বস্থু 


(.. 


ভূমিকা 


“বিজাঁন” শবটি আধুনিক অর্থে ঠিক কবে থেকে চালু হ'ল তা জানবার 
কৌতুহল আমার আছে। শ্রীমান্‌ বুদ্ধদেবকে বলেছিলুম সে কথা। কিন্ত 
তিনি ত নির্ণয় করতে পারেন নি। তার কারণ ইংরেজী 5০1617০6 ও 95 
€ বা 01927710165 ) জানবিজ্ঞানের এই কাটছাঁট পার্থক্য উনবিংশ শতাবের 
মধ্যভাগেও সর্বন্বীকৃত হয়েছিল বলে মনে হয় না। সেইজন্তে বাংলায় “বিজ্ঞান” 
শবটি বুৎ্পত্তিগত ব্যাপক অর্থে উনবিংশ শতাবের ষষ্ঠ দশক অবধি চলে 
এসেছিল । এমন কি কবিতার বইয়ের নামেও “বিজ্ঞান” অচল ছিল ন।। 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিশিত্য রসিকচন্জ্র রায় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে “বিজ্ঞানসাধুরপ্ন” 
বার করেছিলেন । 

বিজ্ঞানের চর্চ। ও বিজ্ঞানের পাঠ্য বই লেখা! যে এদেশে ইউরোপীয়রাই আস্ত 
করেছিলেন এবং কিছুকাল পর্যস্ত চালিয়েছিলেন, ত) শ্রীমান্‌ বুদ্ধদেব দেখিয়েছেন। 
প্রথমে তাঁরা “বিছ্যা” কথাটি ব্যবহার করতেন । এ রীতির রেশ এখনও রয়ে 
গেছে “পদার্থবিদ্যা”, “উত্ভিদবিষ্য1” ইত্যাদিতে । তার পরে এল “বিজ্ঞান” 
কথাটি উনবিংশ শতাব্দের চতুর্থ দশকে-_“বিদ্যা্র মতই জ্ঞানবিজ্ঞান এই 
ব্যাপক অর্থে। সাময়িক-পত্র “বিজ্ঞানসেবধি” নাঁমেই তাঁর সাক্ষ্য (এই 
গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠা দেখুন )। কিছুকাল পর্ধস্ত “বিদ্যা” ও “বিজ্ঞান” দুই-ই চলেছিল, 
তবে “বিজ্ঞান”এর ব্যবহার বাঁডতির মুখে । শেষে “বিজ্ঞান”এর পক্ষে বোধ 
করি চরম বাঁধ পাঁওয়! গেল ১৮৭৫ শ্রীষ্টাবে যখন বঙ্কিমচন্দ্র “বিজ্ঞানরহস্তয” বার 
করলেন । 


রর (১৮১৭ খীষ্টাব্ধে মে-র (2০০: 185 ) “অস্কপুস্তকং প্রথম প্রকাশিত 


ইয়। )নিতাস্ত ক্ষীণকায় পাঠ্যপুস্তিকা। এইটিই বাংলায় প্রথম বিজ্ঞানবিষয়ক 
ছাপা বই। এতে গণিতশাস্ত্রের যতটুকু আছে মে সবই দেশি মতের। 
অন্ুপচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির মত সেকালের গণিতজ্জের রচিত অনেকগুলি গাণিতিক 
সমস্তা ও অঙ্ক সমাধান সমেত শুভঙ্করী আর্ধার ছার্দে দেওয়া আছে। ১৮১৭ সাল 
থেকে আজ পর্যস্ত বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের যে চর্চ হয়েছে তার বিস্তৃত পরিচয় 
বুদ্ধদেববাবু দিয়েছেন । সে বিষয়ে ভূমিকায় অতিরিক্ত কিছু বলবার শক্তি ও 
অধিকার আমার নেই। 


1 দশ ॥ 


তবে আগেকার কথ! সামান্য কিছু বলতে পারি। ইংরেজদের আসার 
আগে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বলে কিছু ছিল না। থাকবারও কথ! নয়। 
পুরানো পুথির বাজে পাতায় একসময়ে আমি কিছু মশাল তুবডি হাউই 
ইত্যাদি আতশবাঁজির মশলার কিছু ফমু'লা পেয়েছিলুম। সেইটুকুই বাংল! 
দেশে ফলিত রসাঁষনচর্চান একমাত্র সাক্ষ্য । কিন্তু সে তো বিজ্ঞানচর্চ। নয়। 

বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্য বিদ্যার পার্থক্যের এক প্রধান লক্ষণ হু'ল বিজ্ঞানে 
পর্যবেক্ষণের বিশেষ মর্যাদা প্রাকৃতিক ব্যাঁপারের পর্যবেক্ষণ সাধারণ লোকে 
সব দেশেই করে থাকে । আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশে বহু বহু কালের 
পর্যবেক্ষণপ্রস্থত অভিজ্ঞতাকে একটু বিশেষ মূল্য দেওয়। হ'্ত। সেকালের 
লোকে স্মরণীয় বিষষকে স্থাধী করতে হ'লে কবিতাঁয 'দূপ দ্রিত। কবিতা 
পডতে ভালে! লাঁগে এবং মনে বাখ। সহজ। সহজেই তা৷ পুকষাহুক্রমে 
গড়িয়ে গভিযে আঁসে। তাই আমাদেব প্রাচীনকাঁলেব ভূষোদর্শনজাঁত নৈসঠিক 
অভিজ্ঞত1 “ডাকের বচন” রূপে আঁধাহ্যোলি ছভাঁর আকারে চলে এসেছে । 
এগুলিকে আমাদের জনসাধাবণের “বৈজ্ঞানিক” অভিজ্ঞতাঁব রেকর্ড বলতে 
পারি। “ডাঁক” (প্রাচীনতর “ডস্ক” ) মানে মন্ত্রতন্ত্রজ্জ গুণী পুরুষ, এখনকার 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের হাঁজাব-দেডহাঁজার বছব আগেকাব প্রতিনিধি । ডাকের! 
রসাঁধনেরও চচ] করতেন, তবে তাঁদেব উদ্দেশ্য ছিল দীর্ঘজীবন অথব। চিবজীবন 
লাভের কিংবা! লোহাঁকে সোন। করার উপাষ উদ্ভাবন। 

একদা নিরাময় ও দীর্ঘাযু লাভ যে বিদ্যার বিষয ছিল তাই বিশেষভাবে 
“বিদ্যা” সংজ্ঞা পেয়েছিল। তাঁই এই “বিদ্ভা” ধার] চ্" করতেন তারাই 
নাম পেয়েছিলেন “বৈদ্য” । এই “বিদ্যাঁ”র একটা 5১2০1811590 বিতাঁগ ছিল 
সার্জারি বা শল্যশাস্ত্র। পরে সার্জারি বিগ্ভ। ধাদেব একচেটে হযেছিল তারা 
স্বতন্ত্র জাতিরূপে “নরস্ুন্দর” এই ম্ুভাষিত € 68170715110 ) বিশেষণটি 
প্রাঞ্চ হন। (“স্থন্দর” কথাটির মূল অর্থ কিন্তু মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ গুণী, পরবতী কালের 
গডস্ক”। ) তাই “বৈষ্য” শব্টির তন্তব রূপ “বেজ” এখন এই জাতের লোকেরই 
পদবীরূপে বয়ে গেছে। 

আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা গ্রাবর্তনের আগে বিজ্ঞানের অন্নুশীলন 
অসম্ভব ছিল। তার প্রধান কারণ আমাঁদের মনের ধারা। এ জগৎ মায়া, এ 
সংসার মিথ্যা। যদিও গীতাঁয় বল! হয়েছে “অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তম- 
ধ্যানি,” তবুও আমর! ভেবে এসেছি যে, এক অব্যক্ত ষ্টেশন হতে আর এক 


1 এগারো ॥ 


অব্যক্ত স্টেশনের যাত্রী আমাদের গাঁডিতে নজর নেই-__আঁমর! যেন প্ল্যাটফর্মে 
প্রতীক্ষারত। এই প্রতীক্ষাটুকু মানবজীবন মনে করে আশেপাশে কোনে! 
দিকে মন ন! দিয়ে ডিস্টাণ্ট সিগ্ন্ালের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমাদের ধর্ম। 
এই অধ্যাত্মপর্বস্বতার কুজ্বটিক। সর্বদা ঘিরে থাকলে বাস্তবদৃষ্টি প্রসারিত হয় ন। 
বিদেশের হাঁওয়। এসে সেই কুয়াশা খানিকট। পাতলা করে দিলে পরে তবেই 
আমাদের বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসা জেগেছে । 

আশঙ্কা হচ্ছে, আমাঁর এই কথায় অনেকে আপত্তি তুলবেন । কিন্তু আমি 
"অধ্যাত্বসর্বম্বত1” বলেছি, “অধ্যাত্মপ্রবণত1” বলি নি,_এটুকু মনে রাখলে ভুল 
বোঁঝার সম্ভীবনা থাকবে না। আমরা ভারতীয়র। অধ্যাত্মপ্রবণ। সে 
আমাদের দেশের সেই চিরকালেব স্বভাবের মধ্যে, যে স্বভাবে আমাদের বেশি 
ঘাম হয, বঙ আমাদের ময়লা, এবং আরো! অনেক কিছু । যা স্বভাব তা! 
ভালোমন্দ বিচাবের বাইরে, তা গৌরবেরও নয অগৌপ্রবেরও নয়। 

আমাঁদেব অধ্যাত্মপরাষণতার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার কোনে! 
মৌলিক অসঙ্গতি থাকতে পাঁরে না। কালে কালে আমাদের দেশে যে 
সব সত্যত্রষ্টা মনীষী জন্মেছেন তাঁর! সাংসারিক সত্যকেও সত্য বলেই শ্বীকার 
করেছেন। এতবেষ-ত্রান্ধণে এক জায়গায় আছে,_-“যখন কেউ বলবে আঁমি 
এ ব্যাপার চোখে দেখেছি, তখনই সেটা ঠিক সত্য বলে গ্রহণ করবে ।" 

বকতে বকতে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান ছাড়িয়ে অনেকদুর এসেছি । আর নয়। 
ডক্টর বুদ্ধদেব তট্টাচার্ের বইয়ের যে উপযুক্ত সমাদর হবে এ বিশ্বাস আমার 
আছে । শ্রীমান্‌ বুদ্ধদেব বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সত্যের এই ছুই মহাগীঠেরই 
বিদ্যার্থী। বাঁংলাসাহিত্য ও বিজ্ঞান এই ছু নৌকা একমঙ্গে চালিয়ে যে দক্ষতা] 
দেখিয়ে ইনি উত্তীর্ণ হয়েছেন তাতে আমার প্রশংসা বাহুল্য । আশা করি 
তার এই ছেনাবিকতার পরিচয় আমরা আরে। পাব। 


প্রীন্ুকুমার সেন 


লেখকের নিবেদন 


সাহিত্যের মূলতঃ ছু*টি দিক ; একটি জ্ঞানাত্মক, অপরটি ভাবাত্মক। গল্প, 
কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি ভাবাত্মক সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে । আর জ্ঞানাত্বক 
সাহিত্যের বিষয়বস্ত হোঁল দর্শন, ধর্ম, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি । 

ভাবাত্মক লাহিত্যের তুলনায় বাংল। জ্ঞানাত্মক সাহিত্য অপেক্ষাকৃত 
দুর্বল। ইংবেজী প্রভৃতি উচ্চান্গের বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে 
এই দুর্বলতা বিশেষভাবে নজরে £পডে। বাংল জ্ঞানাত্ক সাহিত্যের এই 
দুর্বলতা স্বীকাঁব ক'রে নিষেও বল যায়, জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় সাহিত্যের 
সহযোগিতা বাঙ্গালী পুবোপুরিভাবে এডিয়ে যায় নি। বাংলায় জ্ঞানাত্মক 
সাহিত্য-রচন। স্ৃপরিকল্পিতভাবে আবস্ত হোল উনবিংশ শতাবীব প্রথমার্ধ 
থেকে। 

জ্ঞানাত্মক সাহিত্যের একটি প্রধান শাখা হোল বিজ্ঞান। মাটিকে 
বাদ দিলে যেমন মানুষের চলে না, বিজ্ঞানকে বাদ দিলেও তেমনি আজকের 
সভ্যতা অচল। অতএব, সমাজ ও সভ্যতার প্রযোজনেই বিজ্ঞানালোচনায 
সাহিত্যের সহযোগিতা আজ স্বীকার করতে হয। 

বৈজ্ঞানিক তত্ব যখন সর্বজনবোধ্য ও সরল বর্ণনার মাধ্যমে সাহিত্যিক 
সত্যের মর্যাদ1! লাভ করে, তখনই তা” হযে ওঠে বিজ্ঞান্সাহিত্য । পরিমাণে 
অল্প হলেও বাংল বিজ্ঞানসাহিত্য নেহাত নগণ্য নয। অথচ কিভাবে 
এই বিজ্ঞানসাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ হোল, তা” নিয়ে স্থপরিকল্লিত- 
ভাবে কোনো আলোচনা আজও পর্যন্ত হয় নি, এই কথা স্মরণ ক'রে 
আজ থেকে প্রায় চার বৎসর পূর্বে বিশ্রুত মনীষী, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
খয়বা অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেনেব অধীনে 'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান” 
এই বিষষটি নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করি। গবেষণার বন্ধুর পথে ছুঃসাহসিক 
কাগারী তিনি । সমগ্র গবেষণায় জ্ঞানের প্রদীপ হাতে নিয়ে তিনিই আমাকে 
পথ দেখিযেছেন। তাব প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞত। জানাবাঁর ভাষা নেই। 

যতদুর জানি, বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার প্রচেষ্টা 
আজও পর্যস্ত হু'একটি বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্যেই সীমিত । 'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান' 
বিষয়ক আলোচনার বিস্তারিত ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ এই প্রথম । 


£ চোদ্দ ॥ 


বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞানাঁলোচনার উদ্ভব, বিকাশ ওক্রমপরিণতি আলোচনা করতে 
গিয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে কোন যুগে কি কি ধরনের বিজ্ঞানিগ্রস্থ লেখা 
হয়েছিল এবং বিভিন্ন যুগের প্পাময়িক-পত্রে কি ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল, তা নিয়ে এখানে বিস্তারিতভাবে আলোৌচন। কর। হয়েছে । 
এই আলোচনার কালে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং এদেশে বিজ্ঞীন-চর্চার প্রসারের 
দিকে লক্ষ্য রাখা হযেছে । তবে বিশেষভাবে জোর দেওয়৷ হয়েছে গ্রস্থরচনার 
প্রকাশকাল, পরিবেশ, ভাষা ও সাহিত্যিক মূল্যের উপরেই । সাহিত্যিক 
মূল্যের উপরে জোর দেওযা হলেও যায়গায় যায়গায় পাঠ্যপুস্তক নিয়ে 
আলোচনা কর! হয়েছে । এর কারণ, কোনো কোনো! যুগে বিজ্ঞানের 
বিশেষ এক একটি দিক নিয়ে লেখ! গ্রন্থ গুলোর অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক 
অথচ বাংলায় বিজ্ঞানালোচনাৰ ইতিহাস থেকে এদের বাদ দেঁওযা যাঁয় 
না। এই প্রসঙ্গে উদ্ভব যুগের কিছুসংখ্যক গ্রন্থ এবং উনবিংশ শতাঁবীর 
শেষভাগে রচিত পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থাদিব নাঁমোল্লেখ 
কর| যাঁষ। প্রা সর্বত্রই বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্রের প্রথম প্রকাশ- 
কাল উল্লেখ করেছি। অনেকক্ষেত্রে প্রথম প্রকাশ কথাটি লিখি নি, 
বন্ধনীর মধ্যে শুধুমাত্র প্রকাশের তাঁরিখটি উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে প্রথম 
প্রকাশ বোৌঝাতেই এ বন্ধনী ও তারিখ ব্যবহ্বত হয়েছে। আবশ্তকবোধে 
বিভিন্ন গ্রস্থকাঁরের জীবনী দেওয1 হযেছে। যে কল গ্রন্থকাঁরেব জীবনী 
সকলেরই জাঁন। আছে, তাঁদের জীবনকথ। এখানে বণিত হয নি। তবে 
বিশিষ্ট বিজ্ঞানসাঁহিত্যিকদের জীবনে বিজ্ঞানগ্রস্থ বচনার অস্ধুপ্রেবণ। কি 
ক'রে এল এবং তাদের বিজ্ঞানচিস্তার উত্মই বাঁ কোথায, তা" নির্ণয়ের 
চেষ্টা কর। হয়েছে। 

সাঁময়িক-পত্রে প্রকাশিত বেজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিষে আলোচনা করতে 
গিয়ে বিভিম্ন প্রকার পত্র-পত্রিকা শ্রেণীবিভাগ করা হযেছে । যেমন 
সংবাদপত্র, মফংব্বলপত্র, স্ত্রীপাঠ্য সাঁময়িক-পত্র, বালকপাঠ্য পত্রিকা, বিজ্ঞান- 
পত্রিকা ইত্যাদি। যতদুব জানি, সাময়িক-পত্রের এরূপ শ্রেণীবিভাগের 
গ্রচেষ্টাও বাংল! সাহিত্যে এই প্রথম । 

সাময়িক-পত্রের বিজ্ঞানসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে “দিগর্শন' 
( এপ্রিল, ১৮১৮) ও “সমাচার দর্পণ (মে, ১৮১৮) থেকে স্থরু ক'রে 
“বহৃদর্শন ( বৈশাখ, ১২৭৯) পর্যস্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার যেগুলে। এখনও 


॥ পনেরো ॥ 


পাওয়। যাঁয় তাঁদের সব কয়টির প্রায় সব সংখ্যাই আমি দেখেছি। বঙ্গদর্শনের 
পরবর্তী যুগে শুধুমাত্র প্রধান প্রধান পত্র-পত্রিকা নিয়েই আলোচন] করেছি। 
সাঁময়িক-পত্র নিষে এরূপ বিস্তারিত আলেক্জনার কারণ, বিভিন্ন যুগের 
বহু পত্র-পত্তরিকাঁষ এমন অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, 
পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হবার স্থুযোৌগ যাঁদের কোনোদিনই ঘটে নি। তা 
ছাঁডা বিষয়বস্ত, ভাঁষা৷ ও দৃষ্টিভঙ্গীতে বিভিন্ন যুগের এক একটি সামধিক- 
পত্র জনসাধারণের মনে যে প্রভাব বিস্তার কবে, বঙ্গসাহিত্যে বিজানেব 
গতি ও প্রকৃতির নিষস্ত্রণে তা" সহায়তা করেছিল অনেকখানি । ভবিষ্যতে 
বাংলাষ বিজ্ঞীনের পবিভাঁষা প্রণযনেব দিক থেকেও এই সকল প্রবন্ধ 
সবিশেষ মূল্যবান । প্রাচীন যুগের সাঁমযিক-পত্র ও বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাসের 
দিকে লক্ষ্য রেখে পবিভাষ!| প্রণয়নের চেষ্ট। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
প্রাণিবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর জ্ঞানেন্্লাল ভাছুডী ইতিপূর্বে 
করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'প্ররূতি' কার্যালয় থেকে প্রকাঁশিত পপ্রাণিবিজ্ঞানের 
পবিভাঁষা” শীর্ষক গ্রস্থটিব নামোল্েখ কর] যাঁয। 


হিন্দু কলেজ প্রতিষ্নিত হবার পব থেকেই বঙ্গনাহিত্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
বিষয়ক আলোচনাব স্থত্রপাত হোঁল। হিন্দু কলেজেব প্রতিষ্ঠীকাঁল থেকে 
সবক ক'রে জগদানন্দ রায় পর্বস্ত শতাঁধিক বৎসরের বাঁংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের 
ইতিহাস এখানে আলোচিত। আলোচ্য যুগকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা৷ 
হয়েছে। বাঁংল1 ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনাঁব সুচনা ইউরোঁপীষেরাঁই 
একদিন করেছিলেন এবং গোডার দিককার অধিকাংশ বিজ্ঞান-গ্রন্থই 
ইউরোপীয়দের লেখা, এই বিবেচনায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে 
অক্ষয়কুমার দত্তের পূর্ব পর্যন্ত যুগের নামকবণ কর! হয়েছে ইউরোপীয় 
লেখকদের আমল" । এই যুগকেই বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রথম পর্ব বা! 
উত্তব-যুগ নামে অভিহিত করা যাঁধ। কিভাঁবে এবং কি পরিবেশে বঙ্গসাহিত্যে 
বিজ্ঞানীলোচনার স্থত্রপাত হোল, এই পর্ধে তা” নিষে যথাঁসম্ভব বিস্তারিত 
আলোচন। কর! হয়েছে । বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের পথপ্রদর্শকদের গ্রস্থাবলী, 
বিভিন্ন গ্রন্থের ভাষা, রচনারীতি ও সেই মকল গ্রন্থের সাহিত্যিক মৃল্য 
আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিদেশী গ্রস্থকারদের জীবনকথা ও সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে !,.এ ছাড়! বঙ্গসাহিত্যো. বিজ্ঞ্ালালোচনার চায় 


॥ যোল ॥ 


কয়েকটি পত্র-পত্রিক] ও প্রতিষ্ঠানের অব্দানও এখামে আলোচিত। প্রসঙ্গত; 
এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চার গোভাপত্তনের ইতিহাস হ্ত্রাকারে বগিত 
হয়েছে । এর কারণ, বিজ্ঞান-চর্চার অগ্রগতির সঙ্গে বিজ্ঞানসাহিত্যের রয়েছে 
নিকট সম্পর্ক । 

পরবর্তী পর্বকে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের "গঠন যুগ” নামে অভিহিত কর! 
হয়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে এই যুগের স্থচনা। বামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদীর 
সাহিত্য-জীবনের প্রীরন্তে এই যুগের সমাপ্তি । অক্ষয়কুমারই প্রথম লেখক 
যিনি ভাষার কৃত্রিমতা দূর ক'রে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে দেশীয সাজে সঙ্জিত 
করলেন। তাঁর সমসাময়িক যুগে রেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, 
রাজেজ্লাল মিত্র, ভূদেব মুখোঁপাধ্যায, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের 
প্রচেষ্টায় বাঁংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রসার ও পরিপুষ্টি সাধিত হোল। বঙ্গ- 
সাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনায় উল্লিখিত লেখকদের অবদানের কথা স্মরণে রেখে 
এই পর্বে এদের নিষে বিস্তারিত আলোচন। কর! হযেছে। প্রসঙ্গত; 
তত্ববোধিনী পত্রিক।, বিবিধার্থসং গ্রহ, রহস্য সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন, ভারতী 
প্রভৃতি উচ্চাঙ্গেব সাঁমযিক-পত্র এবং বিভিন্ন স্ত্রীপাঠ্য ও বাঁলকপাঠ্য পত্রিকা, 
সংবাদপত্র ও মফংস্বলপত্র, বিজ্ঞানপত্র এবং বিবিধ সামযিক-পত্র নিষেও 
বিস্তাবিত আলোচন1 কর। হয়েছে। এ ছাঁডা এই যুগে রচিত পদার্থবিজ্ঞান, 
রূসাযনবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিজ্ঞান, 
জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থের কথাও ছু"টি স্বতন্ত্র অধ্যাষে আলোচিত । 
অসংখ্য গ্রস্থকাঁর এই পর্বের বিজ্ঞানসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, একথ। স্বীকার 
ক'রেও বল! যাঁষ, অক্ষষকুমার দত্তই এই পর্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাহিত্যিক। 
বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞানে অক্ষয়কুমারের বিশেষ অবদানেব কথা স্মরণ ক'রেই এই 
পর্বেব নামকরণ কর] হয়েছে “অক্ষয়কুমার দত্ত ও তৎকালীন যুগ? । 

তৃতীয় বা সর্বশেষ পর্ব হোল বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের “আধুনিক যুগ?। 
রামেত্্রন্দর ত্রিবেদী “নবজীবন'এ লেখনী ধাবণ করার পর থেকে এই 
যুগের সুচনা । জগদানন্দ রাঁষের সাহিত্য-জীবন পর্যস্ত এই যুগের সীমারেখা । 
বামেন্্হ্ন্দর ত্রিবেদীই বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক, এই বিবেচনায় 
এই পর্বের নামকরণ কর। হয়েছে “রামেন্্ন্ন্দর ত্রিবেদী ও আধুনিক কাল? । 
এই পরের আরন্তেই বাংল] বিজ্ঞানসাহিত্যে বামেন্দ্ন্ন্দরের অব্দান নিয়ে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তার ভাষা, রচনারীতি 


॥ তেরে ॥ 


ও দৃষ্টিভঙ্গীর কথাও আলোচিত । এ ছাড়। বামেন্ত্রহ্ন্দরের মতে ও পথে 
বঙ্গনাহিত্যে বিজ্ঞানের পরিভাষা নিয়েও আলোচনা কর! হয়েছে। পরবর্তী 
তিনটি অধ্যায়ের বিষয়বস্ত আধুনিক যুগের বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যে বিভিন্ন 
সামস্সিক-পত্রের অবদান | এর পরের ছুটি অধ্যায়ে আধুনিক যুগে রচিত 
বিভিন্ন বিজ্ঞানগ্রস্থ নিয়ে বিস্তারিত আলোচন1 করা হয়েছে। এই পর্বের 
একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন “বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য" । বৈজ্ঞানিকের 
বিজ্ঞানসাহিত্যের হ্বরূপ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যার পর এই অধ্যায়ে আচার্য 
জগদীশচন্দ্র বস্থ ও আচার্ধ প্রফুল্চন্্র রায়ের বৈজ্ঞানিক সাহিত্য-সাধনাঁর 
ইতিহাস বিবৃত। সর্বশেষ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় “জগদীনন্দ রাঁয় ও 
সমপামযিক লেখকগণ”। জগদানন্দ রায় ছাড়াও এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও চাঁকচন্দ্র ভট্টাচার্যের বিজ্ঞানসাহিত্য নিযে আলোচনা করা! 
হয়েছে । শেষোক্ত দু'জন লেখকের অধিকাংশ বিজ্ঞানালোচনাই জগদানন্দের 
সাহিত্য-জীবনের পরবর্তীকালে রচিত হয়। কিস্তু এই ছু'জন লেখক 
সাহিতা-জীবন স্থরু করেছিলেন জগদানন্দের সমসাময়িক কাঁলে এবং 
বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার ক্ষেত্রে উভয়েরই উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে, 
এই বিবেচনাঁষ এদের বিজ্ঞানসাহিত্য নিয়েও এখানে সংক্ষেপে আলোচনা 
কব? হয়েছে। 

পরিশিষ্টে বাংল! কারিগরী বিজ্ঞান ( চিকিৎসা, কৃষি, ইঞ্জিনীয়ারিং ও 
শিল্প ) বিষয়ক রচনাদির একটি আন্থপৃধিক ইতিহাস দেওয়া হয়েছে। 
এই প্রসঙ্গে কারিগবী বিজ্ঞন বিষয়ক বিভিন্ন সাঁময়িক-পত্রের কথাও সংক্ষেপে 
আলোচিত। কারিগরী বিজ্ঞানের এক একটি দিক বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত , 
এই কথ। স্মরণ ক'রে এক একটি বিজ্ঞানকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা 
হযেছে । যেমন, চিকিতসাবিজ্ঞানকে ধাত্ৰীবি্যা, খাছ ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, 
অস্বচিকিৎস1, ওঁধধবিজ্ঞান, শুশ্রষাঁবিষ্যা বা নাসসিং, শিশুচিকিৎসা, চিকিৎসা- 
বিজ্ঞানের মূলত ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হয়েছে । কৃষিবিজ্ঞানের 
বিভাঁগগুলি হোল সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান, কৃষির বিষয়বিশেষকে নিয়ে লেখা 
কুষিবিজ্ঞান, পশুপালন ও পশুচিকিৎসা, কৃষিরসায়ন, মৎশ্চাষ ইত্যাদি। 
ইঞ্চিনীয়ারিং-এর প্রধান বিভাগগুলো হোঁল জরিপবিজ্ঞান, বৈদ্যুতিক 
বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক বিজ্ঞান। শিল্পবিজ্ঞানের জবগ্রধান বিভাগ হোল 
ফটোগ্রাফী | | 

খ 


॥ আঠারে। ॥ 


.বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার উদ্ভব ও ক্রমবিকাঁশ আলোচন। করতে গিয়ে 
বিজ্ঞান শব্দটিকে এখানে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ কর হয়েছে। সংকীর্ণ অর্থে 
তাত্বিক বিজ্ঞানের (11601506891 9০161১০25 ) প্রাকৃতিক দিক অর্থাৎ, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ব। 2৪00591 90121063 এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের 
(চ180008] 901615069 ) কার্ধকরী দিক অর্থাৎ, কারিগরী বিজ্ঞান ব। 
72০01117108] 9০19170951 প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মধ্যে পডল পদার্থবিজ্ঞান, 
রাযনবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূবিদ্যা, উত্ভিদ- 
বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, শাঁরীরবিজ্ঞান, নৃতত্ব ইত্যাঁদ্ি। আর চিকিৎসাবিজ্ঞান, 
খান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, ইপ্ধিনীয়াবিং ও শিল্পবিজ্ঞান ইত্যাদি 
নিষে হোল কাবিগরী বিজ্ঞান । 

ইংরেজী 9০16০ বোঝাতে বাঁংলাষ “বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে 
থাকে। এই 9০16০6 বা বিজ্ঞানের সংজ্ঞা-নির্্ঘয ও শ্রেণীবিভাগের 
প্রচেষ্টা প্লেটোর আমল থেকে দার্শনিকদের মধ্যে চলে আসছে । মানব- 
সভ্যতাঁর ইতিহাসে । বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাঁগ-বীতিব ঘন ঘন পবিবর্তন 
ঘটেছে। এই সকল শ্রেণীবিভীগেব মধ্যে একটা যোগন্ুত্র খুঁজে পাঁওযা 
কঠিন। বিজ্ঞানেব শ্রেণীবিভাগ নিষে বিস্তৃত আলোচনার পর ঢয7০5০10- 
06018. £১0861102192-য় (1951 2৭, ৬০01. স1ছ--0, 414 ) মন্তব্য কর। 
হযেছে, 
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প্লেটোর (খু পৃঃ ৪২৭-_খৃঃ পৃঃ ৩৪৭) লমঘ থেকে বিভিন্ন যুগের বহু শ্রেষ্ঠ 
মনীষী বিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আ্যারিষ্টোটুল (খুঃ পুঃ 
৩৮৪-খুং পৃঃ ৩২২), বেকন (১৫৬১ খৃঃ--১৬২৬ খৃঃ), লক (১৬৩২ খু 
১৭০৪ খুঃ), বেস্থাম (১৭৪৮ খৃং-_-১৮৩২ খুঃ), এম্পিয়ার (১৭৭৫. খু 
১৮৩৬ খৃঃ) প্রমুখ মনীষীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আধুনিক 
যুগে ধাঁদের শ্রেণীবিভাগ স্বীকৃতি পেয়েছে, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য কোম্তে ( ১৭৯৮--১৮৫৭ ) এবং স্পেম্সারের ( ১৮২০--১৯০৩) 


॥ উনিশ ॥ 


নাম। কোম্তে বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এই 
পাঁচটি বিভাগ হোন, (১) জ্যোতিবিজ্ঞান (50:0150295 ), (২) পদীর্থ- 
বিজ্ঞান € 0155109 ), (৩) বসায়নবিজ্ঞান € 01961001505 )১ (৪) শাবীর- 
বিজ্ঞান €1,551019£5 ) এবং (৫) সমাজবিজ্ঞান €(9০০1০1০9£ড )। কোম্‌তে 
গণিতকেই শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছিলেন। ম্পেন্সাৰ মূলতঃ 
কোম্তের শ্রেণীবিভাগকেই আবও বিস্তারিতভাবে বর্ণন। করলেন। তিনি 
গণিত নিষেই শ্রেণীবিভাগ সুরু করলেন। তারপর একে একে এল ঘন্ত্রবিজ্ঞান 
(7৬1০০17917105 ), পদার্ঘবিজ্ঞান ও বসায়নবিজ্ঞান। সবশেষে তিনি বললেন, 
বিজ্ঞানেব বিশেষ কযষেকটি বিভাগেব কথা যেমন, জ্যোতিবিজ্ঞান, ভূবিষ্ঠা 
এবং জীববিজ্ঞান। তার শ্রেণীবিতাগে মনস্তত্ব এবং সমীজবিজ্ঞান জীব- 
বিজ্ঞানেব বিশেষ বিশেষ অংশ বলে স্বীকৃতি লাভ করল। স্পেন্সাবের এই 
শ্রেণীবিভাগকে অনেকে মেনে নিলেও সমাজবিজ্ঞানকে জীববিজ্ঞানেব অংশ 
হিসাবে অনেকেই স্বীকার কবেন না। /7০5০10122001৭ 911691010109-য় 
(৬০1 20, 140). ০৫. 2. 120) মন্তব্য করা হযেছে, 
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সমাজবিজ্ঞান নিষে এরূপ বিতর্কের অবকাশ আছে বলেই আলোচ্য বিষয় 
থেকে একে বাদ দেওয। হযেছে । 

মনোবিজ্ঞান নিয়েও সমস্যা । একদিকে একে যেমন দর্শনশাস্ত্রের অস্ততুক্ত 
কর। যাঁয় না, অপরদিকে তেমনি জীববিজ্ঞানের মধ্যেও ফেল। যায় ন1। 
তাই মনোবিজ্ঞানকে ধবা হয় প্রারুৃতিক বিজ্ঞানেরই একটি বিশেষ শাখারূপে । 
তা” ছাড। পবীক্ষাপিদ্ধ মনোবিজ্ঞান প্ররূত বিজ্ঞান হিসাবে বর্তমানে স্বীকৃতি 
পেষেছে , এই বিবেচনায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মনোবিজ্ঞানকেও 
মূল আলোচনায় নেওয়৷ হয়েছে। তবে জড়বিজ্ঞান ( পদার্থ, রসায়ন, 
জ্যোতিবিজ্ঞান ইত্যাদি) অপেক্ষা জীববিজ্ঞানের সঙ্গেই মনোবিজ্ঞানের 
যোগস্ুত্র বেশী, এই কথা ম্মরণ ক'রে মনৌবিজ্ঞীনকে জীববিজ্ঞানের অধ্যায়ে 
নেওয়া হয়েছে । 


॥ কুড়ি ॥ 


আমূর্বেদ, ফলিত জ্যোতিষ ও হোমিওপ্যাথি পরীক্ষাপিদ্ধ বিজ্ঞান হিসাঁবে 
এখনও স্বীকৃতি পায় নি, এই যুক্তিতে এদের বাঁদ দেওয়া হয়েছে। 

এই সকল দিক ছাডাও জ্ঞানাত্বক সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর গ্রস্থ আছে, 
যাদ্দের বিশেষ কোনে। একটি বিজ্ঞানেব পর্যাযে ফেল! যায় না। বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে এই সকল গ্রন্থে সাধারণভাবে আঁলোচন। কর! হয়। 
এই শ্রেণীর রচনাঁকে “সাধারণ বিজ্ঞান? (9০161)069 19 £616191) আখ্য। 
দেওয়। হয়েছে। বাংলা ভাষায় সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্য। 
নেহাত নগণ্য নয়, তা ছাড়া এই শ্রেণীর গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্যও রয়েছে, 
এই বিবেচনায় সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থাদি ও সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত 
সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধার্দ নিয়ে এখানে আলোচন৷ কর] হয়েছে। 
আলোচনার সুবিধার জন্তে সাধারণ বিজ্ঞানকে এখানে কয়েকটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর] হয়েছে। যেমন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখ গ্রস্থাদি, 
বৈজ্ঞানিক-জীবনী, বিজ্ঞান বিষয়ক শিশুসাহিত্য, বিজ্ঞাননির্ভব উপকথ৷ 
ইত্যাদি । 

তাত্বিক বিজ্ঞ/নেব প্রাকৃতিক দ্রিক এবং কার্ধকবী বিজ্ঞানের কাবিগরী 
দিক নিযে আলোচন। কর হলেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনাঁৰ উপবেই 
এখাঁনে বিশেষভাবে জোব দেওয়! হযেছে । এর কাঁবণ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রস্থাদিবই সাহিত্যিক মূল্য বেশী এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব বিভিন্ন 
শাখাই হেল প্ররৃত বিজ্ঞান বা 6এ:০ 9০101,০9 । তা” ছাড়া বাংলাব শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞানসাহি ত্যিকদেব রচন] মূলতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব উপরেই সীমাবদ্ধ । 


এবারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও কৃতজ্ঞতা! স্বীকাবের পাঁলা। গ্রন্থটি প্রকাঁশেব 
জন্যে অর্থসাহায্য করায় প্রথমেই জাতীয় সবকারেব কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন 
করছি। আচীার্ধ ডক্টর স্থকুমীর সেনের কাঁছে আমার খণের কথা পূর্বেই স্বীকার 
করেছি; কিন্ত জানি, শুধুমাত্র স্বীকৃতি জানিষে তাঁর খণ পরিশোঁধ কর! যাঁবে 
না। তবু ভরস! রাখছি, যে জ্ঞানের শিখ। আমার জীবনে তিনি জালিয়েছেন, 
তাঁরই আলোকে ভবিষ্ভতে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নতুন বিষয় নিয়ে নতুন বই 
লিখে আচার্ধষের মর্ধাদা রক্ষার চেষ্টা করবো। 

স্বানি, আমার এই প্রতিশ্রতিতে আর একজন মহাঁমনীষী আনন্দিত 
হবেন। তিনি আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র, ভারতের 


॥ একুশ ॥ 


জাতীয় অধ্যাপক ভক্টর লত্যেন্্রনাথ বন্থ। বাংলাভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞান- 
চর্চার প্রসারে অধ্যাপক বন্থুর উৎসাহ ও অন্রাঁগের কথা৷ সকলেরই বিদ্দিত। 
মূলতঃ তারই উৎসাহে ও উদ্ঘোগে গ্রস্থটি এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত 
করা অভ্ভবপর হোঁল। শুধুমাত্র গ্রন্থ-প্রকাশের ক্ষেত্রেই নয়, গ্রন্থ-রচনার 
ক্ষেত্রেও তিনি আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত ও অন্ুগ্রাণিত করেছেন। 
এই মহাঁবিজ্ঞানীর অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা আমার জীবনপথের অমৃল্য 
পাথেয়। “বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান” লিখবাঁর সময় বিজ্ঞানের বিষয়-বিভাগ নিয়ে 
যখন চিস্তিত হয়ে পডেছিলুম, তখন তিনি মুল্যবান নির্দেশ দিয়ে আমাকে 
সাহায্য করেছেন। 

বিজ্ঞানেব বিষয়-বিভাগ ( 0183516108001) 0£ 90161065 ) সম্বন্ধে 
প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্রের নির্দেশের কথাঁও আজ 
কৃতজ্ঞচিত্ে স্মরণ করছি। 

বিশ্বভাবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা! ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত প্রবোঁধচন্দ্র সেন মহাঁশযের কাছেও আমি বিশেষভাবে ঝণী। 'বঙ্গ- 
সাহিত্যে বিজ্ঞান'-এর বিষয়বস্ত ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি আমাকে বনু 
যুল্যবান নির্দেশ দিষেছেন। 

প্রখ্যাত মনীষী ভক্টব শশিভ্ষণ দীশগুপ্ত ও ডক্টর স্ুশীলকুমার দে-র 
সহান্থৃভৃতি ও অন্ুপ্রেরণীর কথাও কোনোদিন ভুলবো না। গবেষণার 
ব্যাপারে যখনই তাঁদের শরণাঁপন্ন হয়েছি, তখনই তাঁরা আমাকে নানীভাবে 
সাহায্য করেছেন। 

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রলাদ ঘোঁষ, শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোঁষ, শ্রীযুক্ত যোঁগেশচন্দ্র বাঁগল, 
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহাঁরী সেন প্রমুখ মনীষীরাঁও আমাকে বিশেষভাঁবে উতৎমাহিত 
করেছেন। এজন্যে এদের সকলের কাঁছেই আমি কৃতজ্ঞ। 

বন্ধুদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণ করছি শ্রীযুক্ত রাঁবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় ও 
অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ দাসের কথা। রাঁসবিহাঁরীরই আগ্রহাঁতিশয্যে আমি 
একদিন গবেষণ! স্থরু করেছিলাম । আর অধ্যাপক ডক্টর দাস আমার সতীর্থ 
এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। গবেষণা চলবার কালে ত্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বহুবার তিনি 
আমার কাজের খবর নিয়েছেন এবং বহু মূল্যবান নির্দেশ দিয়ে আমাকে 
সাহাঁধা করেছেন। এই প্রসঙ্গে কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কথাসাহিত্যিক 


॥ বাইশ । 


অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাঁও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। এ-ছাড়। 
হাঁওডা নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক-বন্ধুরা গবেষণার কাজে আমাকে 
বরাবরই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন । 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভ্য-সভ্যা ও কর্মীদের কাছেও আমার খণ 
অপরিসীম। পরিষদ পরিচাঁলিত বিজ্ঞান-পত্রিক। “জ্ঞান ও বিজ্ঞান+এর যশস্ী 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে 
নানাভাবে সাহাঁধ্য করেছেন। তা” ছাঁড। এই প্রবীণ বৈজ্ঞানিক-সাহিত্যিকেব 
উপদেশ ন1 পেলে গ্রন্থটির মধ্যে অনেক তুলভ্রান্তি থেকে যেতো । 

প্রফ-মংশোধনে “বিজ্ঞান-ভার্তী*র বিশ্রুত লেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বীস 
আমাঁকে সাহাঁধ্য করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে তিনি যে কর্মতৎ- 
পরতাঁর পরিচয় দিয়েছেন, এজন্যে আমি তার কাছে আন্তরিক রৃতজ্ঞ। 

গ্রন্থটি প্রকাশেব ব্যাপাঁবে পরিষদ-সম্পাদক ডক্টুব মগাঙ্কশেখব সিংহের কর্ম- 
নিষ্ঠার কথ। সর্কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি । গ্রন্থটির ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদিতে 
কোনোদিকে যাঁতে কোঁনে। ক্রটি ন। থাকে, সেদিকে বরাঁববই তাঁর সজাগ 
দৃটি ছিল। 

প্রঙ্গতঃ বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্ণধার ও কর্মীদেব কাছে আমার কৃতজ্ঞতা 
জানীই। বঙ্গীষ সাহিত্য পবিষদ, কলিকাতা ন্াঁশন্যাল লাইব্রেবী, কলিকাঁত৷ 
বিশ্ববিদ্যালঘ লাইব্রেবী, বিশ্বভারতী লাইত্রেরী, শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরী, 
রামমোহন লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেবী ইত্যাদি গ্রন্থাগারের সাহায্য ন] 
পেলে “বহ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান'-এর উপাদান সংগ্রহ কোনোকাঁলেই সম্ভবপর 
হোত না। বঙ্গীষ সাহিত্য পরিষদেব অনাদিবাবু ও সন্ন্যাসীবাঁবু বহু ছুশ্রাপ্য 
্রস্থ সববরাহ ক'রে আমাকে অশেষ সাহাধ্য করেছেন। এশিযাটিক সোসাইটির 
গ্রস্থাগাবিক শ্রীযুক্ত শিবদাঁস চৌধুরী মহাঁশয কযষেকটি দুশ্প্াপ্য গ্রন্থ ব্যবহার 
করতে দিযে আমাঁকে কৃতজ্ঞতাঁপাঁশে আবদ্ধ কবেছেন। সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার 
ও আস্তরিক সহযোগিতার জন্যে কলিকাত। ন্তাশন্যাঁল লাইব্রেরীর সকল কর্মীই 
আমার ধন্যবাদের পাত্র। 

এই গ্রন্থের কিছু কিছু'অংশ কিছুট। পরিবত্তিত আকারে “সাহিত্য পবিষদ 
পত্রিকা” “যুগান্তর, পরিচয়” ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হযেছিল। এজন্যে 
এই সকল পত্রিকার সম্পাদকদের কাঁছে আমি আন্তরিক রুতজ্ঞ। 

এই গ্রন্থেষ প্রুফ-সংশোধনে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীযুক্ত 


॥ তেইশ ॥ 


দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মিহির ভট্টাচার্য, ভাই-সাহেব (শ্রীমান অজিত চক্রবর্তী ), 
বন্ধুবর শ্রীঅধীর দে, অরুণ ভট্টাচার্ধ ও স্বর্গতা ছোঁট-বৌদি ( বুডন )। 

অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করে নাভানা প্রেসের বাঁংল। 
বিভাগের ব্যবস্থাপক স্সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিরাঁম মুখোপাধ্যায় যে কর্মদক্ষতাঁর 
পরিচয় দিয়েছেন, সেজন্তে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা আমার ধন্যবাঁদের 
পাত্র। বিরামবাঁবু শুবুমান্গ্রন্থ-প্রকাশেই সাহাঁধ্য করেন নি, গ্রস্থটিকে নকল 
দিক দিয়ে ক্রটিহীন করার দিকে বরাবরই তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। তার 
আন্তরিক সহযোগিতা! না! পেলে এই গ্রন্থে অনেক ভুলভ্রীস্তি থেকে যেতো। 

পবিশেষে বক্তব্য, এই গবেষণার পশ্চাতে “বাংলার অর্থ নৈতিক ইতিহাঁস'- 
এব লেখক অগ্রজ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্যের অবদীনও বড কম নয়। অগ্রজের 
তাঁডা না থাকলে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই গবেষণা কোনোমতেই শেষ 
হোত না। 

গবেষণা শেধ হযেছে ঠিকই । কিন্তু সেই গবেষণা কতদূর সফল হয়েছে, 
তা” বিচারের ভার রইল সাহিত্যান্গবাঁগী জনসাধারণ ও বাংলাভাষায় বিজ্ঞান- 
চর্চায অন্থুরাঁগী সুধীসমাজের উপর । 


শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 


প্রথম পর্ব (উত্তব যুগ্ন) 
ইউরোপীয় লেখকদের আমল 
( হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অক্ষয়কুমার দত্তের পূর্ব প্যস্ত ) 


ংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের সূচনা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক 


এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সুরু হবার পূর্বে বাংলা তাষায 
বিজ্ঞানালোচন। স্থরু হয় নি। ১৮১৩ খুষ্টাৰে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এদেশে শিক্ষা 
প্রচাবরেব উদ্দেশ্টে বছরে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর কবলেন।১ পার্লামেন্টেব 
উদ্দেশ্য ছিল, সাহিত্যে ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিক্ষা উত্সাহ দান। কিন্তু হিন্বু 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে গভর্ণমেণ্টেব এই উদ্দেশ্য ফলপ্রস্থ হয নি। নদ 
কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানেব চর্চ স্থুক হবাঁৰ পব থেকে বাংল! বিজ্ঞান- 
সাহিত্যেবও সুচনা হোল। বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যে বিজ্ঞান গ্রস্থ রচনার স্থত্রপাত 
হয়েছিল প্রধানতঃ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র কবে। প্রতিষ্ঠান তিনটিব নাম 
শ্লীবামপুব মিশন, হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি । বাণ্ল। 
বিজ্ঞানসাহিত্যে শ্রীবামপুব মিশনেব উল্লেখযোগ্য অবদান দিগ্দর্শন ( এপ্রিল, 
১৮১৮) পত্রিক! প্রকাশ । বঙ্গভাঁষাঁয় মুদ্রিত এই প্রথম স।মযিকপত্রে বৈজ্ঞানিক 
নিবন্ধ নিযমিতভাঁবে প্রকাশিত হোতি। এছাড! শ্রীবমপুরের মিশনারীর। 
বিভিন্ন বিজ্ঞান গ্রন্থেব বচনা, প্রকাশিন ও ছাঁপাব কাঁজে নানাভাবে সাহাষ্য 
কবেছেন। তবে এদেশে পাশ্চাত্য জান্বিজ্ঞানেব চর্চ1 স্থুক হবার পর থেকেই 
বাংল! ভাষাঁষ বিজ্ঞান আলোচনাবধ স্ুত্রপ!ত হযেছিল। পাশ্চাত্য জ্বান- 
বিজ্ঞানের চর্চা স্থপবিকল্পিতভাবে প্রথম আঁবস্ত হয় হিন্দু কলেজে। ১৮১৭ 
ুষ্টাবেব ২০শে জান্ুযাঁবী প্রধানতঃ ডেভিড হেয়াবেব উদ্যোগে হিন্দু কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয। এই প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষাদানেব পবিকল্পন। গ্রতিষ্ঠানেব 
উদ্যোক্তীদেব মনে গোড। থেকেই ছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের অন্যতন্ন 
উদ্যোক্ত। ছিলেন ক্থপ্রিম্‌ কোর্টেব প্রধান বিচাঁবপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড 
ইষ্ট ( 58: 70781] 17506 75:95) | তিনি ১৮১৬ থৃষ্টাবের মেমামেজে, 
এইচ. হ্যারিংটনের কাছে লিখিত এক চিঠিতে হিন্দু কলেজে যে সকল বিষ 
শিক্ষ। দেওয়া! হবে তার এক পরিকল্পন। পেশ কবেছিলেন। এ পরিকল্পনা 
বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। এ চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, হিন্দু 
কলেজে বাংলা, ইংরেজী, হিন্দস্থানী, পার্শী ইত্যাঁদি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষ। 
দেওয়া হবে ***** 48110005600 (0013 15 006 06 06 [71000 ৬1005) 
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৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞ।ন 


1)150015, £০08181915, 25001700255 10280136102 0103 ১৮২ ইত্যাদি । 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, হিন্দু কলেজের নিয়মকান্ছন প্রণয়নের জন্যে একটি 
সাবকমিটি গঠিত হয়েছিল ১৮১৬ খুষ্টাব্বে। এঁ বংসবের আগষ্ট মাসে প্রদত্ত 
তার্দের রিপোর্টের প্রথম নিয়মটিই ছিল, “96 70111091% ০৮)০০৮ ০: 
0019 11750100001) 15 0106 01116101106 005 50105 0: 19502008016 
71709009095, 11) 606 15/781151) 2190. 11)0191 19196012825 2130 11) 01)৫ 
11061900200 9০161106 06 01076 ৪10 4518. | স্থাপিত হবাব 
অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানচর্চ সুরু হোঁল। 
কয়েক বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাব উপযোগী যন্ত্রপাতি আনাবারও 
ব্যবস্থা কর! হোল । যন্ত্রপাতি পাঠিয়েছিলেন লগ্ুনের ব্রিটিশ ইগ্ডিয়।৷ সোসাইটি । 
এই সোসাইটির প্রেরিত জ্যোতিবিজ্ঞান, দৃষ্টিবিজ্ঞান, রসাষনবিজ্ঞান ও 
য্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্রপাতি ১৮২৩ খুষ্টাব্ধেব এপ্রিল মানে কলিকাতা 
পৌছেছিল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিকে অন্থুরোধ কবা! হযেছিল, 
এ সকল যন্ত্রপাতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞানবিষয়ক বই সরবরাহ কববার 
জন্যে । এ ব্যাপাবে কলিকাতী। স্কুল বুক সোসাইটি হিন্দু কলেজকে বরাঁববই 
সাহা কবেছে। অবশ্য এই বিগ্ভাষতনে বিজ্ঞান-শিক্ষারদীনেব মাধ্যম ছিল 
ইংবেজী ভাষা । ১৮১৭ থেকে ১৮৩৩ খুষ্টাব্ধেব মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানে 
সাহিত্য ও গণিত পড়াতেন স্প্ডিত টাঁইটলার, বসাঁষনবিজ্ঞানি পডাঁতেন বস 
সাহেব, আব ডিরোজিও ছিলেন মনন্তত্ব ও ইংবেজী সাঁহিত্যেব অধ্যাপক ।* 
পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে ইংবেজীব মাধ্যমে ইউক্রলিডেব জ্যামিতি ও বীজগণিত 
পড়ান স্থুরু হয়েছিল ১৮২৮ খুষ্টাৰ থেকে । ইংবেজীব মাধ্যমে শিক্ষাদান 
চললেও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চাব মধ্য দিযে এদেশী জনসাধাঁবণ ইউবৌপীয 
জ্ঞানবিজ্ঞানেব প্রতি আকৃষ্ট হযে উঠল। মাতৃভাষাব মাধ্যমে পাশ্চাত্য 
জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চাব স্পৃহাও শিক্ষিত জনগণেব মধ্যে বাডতে লাগল। বঙ্গ- 
সাহিত্যে বিজ্ঞান আঁলোঁচনাঁয় হিন্দু কলেজেব সবচেষে বড অবদান এখানেই । 
পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা করবাব জন্যে এদেশীয়দেব মধ্যে 
সর্বপ্রথম উদ্যোগী হযেছিলেন রাজ। বামমৌহন বায়। ইংবেজী শিক্ষা সমর্থন 


চে পপ পি 


২ 00061 ত০৮1৩৬--]এ]%) 1955 (0170 ০09116£6--0 02658) 012. 38281). 
৩ হিন্দু অথব৷ প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত (১৭৯৭ শক)--রাজনাবায়ণ বন্থ, পৃঃ ৩৭--৩৪। 


বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যেব স্ুচন। ৫ 


জানিয়ে পাশ্চ।ত্য জানবিজ্ঞান আলোচনা স্থুরু করবাঁৰ উদ্দেশ্তে ১৮২৩ খৃষ্টানদের 
শেষভাগে গভর্ণর-জেনীরেল লর্ড আমহাষ্টেব কাছে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন 
তাব এক জাযগাধ ছিল £-_ 
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610০1) 900৬০ 11108191010 01 00001 7810 01 006 ০1010, 


হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার অল্পনকালেব মধ্যেই কলিকাত৷ ও মফঃস্বলে 
কযেকটি ইংবেজী স্কুল স্থাপিত হযেছিল। বিভিন্ন স্কুলে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক 
সববরাহ কববাব জন্তে প্রতিষ্ঠিত হোল কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি 
( ১৮১৭ খুঃ, ৮ই জুলাই )। এই সৌসাইটিব উদ্চোগে জ্ঞান্বিজ্ঞান-বিষয়ক 
বই নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে লাগল। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় দশকেব শেষতাঁগে এবং তৃতীয় দশকে বাঁংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের ভিত্তি 
স্থাপিত হোঁল। বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানগ্রস্থ প্রক।শে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন 
কলিকাতা স্কুল বুক সৌসাইটি। 


এক 


বাংলা ভাষাধ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা প্রথম অঙ্ক বই “মে-গণিত, 
কলিকাতা স্কুল বুক সোদাইটির উদ্যোগে ১৮১৭ খুষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত 


৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


হয়েছিল। গ্রন্থটির লেখক রবার্ট মে ছিলেন চু'চুড়া অঞ্চলের গভর্ণমেশ্ট 
স্কুলসমূহের প্রধান পরিদর্শক । ১৭৮৯ খুষ্টাব্দে ইংল্যাপ্ডের উভ্ত্রিজ নামক 
স্থীনে মে জন্ম গ্রহণ কবেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন জেলে । মাত্র তিন 
বং্সর বয়সে রবার্ট মে'র মাতীর মৃত্যু হলে তাঁর পিতা পুনরায় বিবাহ করেন। 
পিতাব অবহেলা ও বিমাতার নিষ্টুর ব্যবহারে মে"র জীবনে দুঃখ ঘনিষে 
ওঠে । স্কুল-জীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম ক'বে নিজের অন্নসংস্থান 
ও পডাঁব ব্যবস্থা মে নিজেই কবেছিলেন। এদেশে এসে (১৮১২) মে 
কিছুকাল কলিকাঁতাঁষ ছিলেন। এর পরে কিছুদিন ধবে তিনি ছোটদেব 
কাছে ধর্ম ও শিক্ষাপ্রচাৰ করলেন । এদেশে সর্বপ্রথম ইংরেজী স্কুল স্থাপনের 
কৃতিত্ব ববার্ট মে'র। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে চুচুডাষ এ স্কুল স্থাপিত হযেছিল। 
১৮১৮ খুষ্টাৰে কলিকাতায় ববার্ট মে'র মৃত্যু হয। 

মে-গণিতেন বাংল! নাম “অঙ্কপুস্তকং”। মে এদেশীয স্কুলে প্রবতিত 
অস্ব থেকে গ্রন্থটিব উপকবণ সংগ্রহ কবেন। গ্রস্থবচনাব কাজে তাকে 
নানাভাবে সাহাঁধ্য কবেছিলেন হিন্দু কলেজেব ইংবেজী স্কুলেব প্রধান শিক্ষক 
জে. জে. ডি' আন্মেল্মে (). ]. 1) £১15912006) | মে-গণিত জনপ্রিষত। 
অর্জন কবে। গ্রস্থটিব প্রথম সংস্কবণ অন্পদিনেব মধ্যেই নিঃশেষিত হযেছিল। 
স"শোধিত ও পরিবর্ধিত আকাঁবে দ্বিতীয় সংস্কবণ প্রকাশিত হযেছিল 
১৮১৯ খৃষ্টাব্দে । মে-গণিতে কয়েকটি ধীধা ছাঁডা উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু 
ছিল না। “পবিভাষা"য ধাঁধায ব্যবহ্ৃত সাংকেতিক নীমগুলোব অর্থ বলে 
দেওযা হয়েছে । অধিকাংশ ধাঁধাই কৌতুহলোদ্দীপক | ছু" একটি বেশ 
ছুকহ। যেমন £- 


মহীতে বসেছে পক্ষ আহাবের তবে। 

শহ্কর কহিল ভুজ যোড কবি শিবে। 

বস্থর কাঁছে বাণ বসেছে কষ্ণ বড স্থুখী । 
ঘোঁডার উপব রাঁম বসেছে বেদে সমৃদ্র দেখি। 
রসের কাঁছে পাঁখি বসেছে খাঁবে হেন বাঁসি। 
তাঁর কাছে পঞ্চানন কোলে করি শশী। 
অনৃপচন্দ্র ভট্ট কহেন শুন কায়স্তের বাল]। 
সকল চাদের মধ্যে বদ্ধ তবে গাঁথিবে মালা | 


বাঁংল। বিজ্ঞান্সাহিত্যেব সুচনা ৭ 


কবিতার মাধ্যমে গণিতকে আকর্ষণীয় করবাব চেষ্ট। হার্লেব 'গণিতাঙ্কে? 
আরও সুস্পষ্ট। গণিতাঙ্ক' কলিকাঁতী। স্কুল বুক সৌসাইটি কর্তৃক ১৮১৯ 
খৃষ্টান প্রথম প্রকাশিত হযেছিল। জন হার্লে ১৮১৬ খুষ্টান্ধে চুঁচুডায 
ধর্মযাজকের কাঁজ স্ুক কবেছিলেন। প্রথমে লগ্ন মিশনাবী সোৌসাইটিৰ 
সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন । ১৮২১ খৃষ্টানধে হার্লে লগ্ডন মিশন ত্যাগ কবেন। 
এদেশী লোৌকদেব সম্পর্কে তাঁব ছিল প্রচুব অভিজ্ঞতা । সেই অভিজ্ঞতাঁব 
নিদর্শন তাব গ্রস্থেও সুস্পষ্ট । শ্ুতংকরেব আর্য। থেকে সুরু ক'বে এদেশীয 
হিসাব-পদ্ধতিব অনেক কিছুই তীঁব গ্রন্থে স্থান পেষেছে। তবে গণিতাঙ্ষেব 
সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য বিষষ হোল, যাঁধগাষ যাঁষগীয় কবিতাব মাধ্বমে 
গাণিতিক সমস্ার অবতাবণ। এবং কবিতাঁতেই নেই সমস্যার সমাধাঁন। 
একটি সমস্ত। ও তাঁব সমাধানের নমুনা 


বাজ। বলে শুন পাত্র আমার উত্তর, 
স্বণ কিনি চাবি ভরি আনহ সত্বর , 
পাইয। ব।জাঁব আজ্ঞা স্বর্ণ আনি দিল, 
চাঁবি দবে চারি ভরি খবিদ কবিল, 
পঞ্চদশ চতুর্দিশ ত্রযোদশ দরে, 
কিনিলেক তিন ভরি করিয়। সাদবে , 
শেষে এক ভবি ব্বর্ণ আনি যোগাঁইল, 
দ্বাদশ মুদ্রীঘ তাহ খবিদ কবিল ; 
শুনি! ্বর্ণেব দব নৃপতি রুষিল, 

হাঁপব কবিষা স্বর্ণ জালে চডাইল, 
চাঁবি ভরি স্বর্ণ গলি মিশ্রিত হইল, 
ওজন কবিষ। দেখে ছুআন। কমিল , 
কোন স্বর্ণেব কত গেল লেখ! করি আন, 
রাঁজ। বলে পাত্র তুমি যদি লেখা জান। 


পাত্র কহে শুন নৃপ মোর নিবেদন, 
ষোল তঙ্ক৷ দর ভরি জানে জগজ্জন , 
পঞ্চদশের এক মুদ্রা ধরিতে হইবে, 
চতুর্দশেব দুই মুদ্রা তাহাতে মিশাবে , 


৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


ত্রয়োদশেব নেত্র মুন্রা তাঁহে যুক্ত কবি, 
দ্বাদশের চতুর্থ মুদ্রা লইবেক ধরি, 
একুন করিয! বুঝ দিক মুদ্র। হবে, 

ছুই আনা কমি ন্বর্ণ তাহাতে হবিবে ; 
টাঁকা প্রতি যত পড়ে হরিয়। বুঝিবে, 
প্রথম ভরির কমি সেই সে জানিবে , 
এই নিষমান্সাঁবে বুঝহ বাজন, 

পবম পণ্ডিত তুমি স্থবুদ্ধি বতন | 


এদেশীষদেব মধ্যে গণিত বচনাষ সর্বপ্রথম উদ্ভোগী হলেন হলধব সেন। 
তার বাংল! অঙ্বপুস্তকের (প্রঃ প্রঃ ১২৪৬ সাল) বিষ্যবস্ত বিভিন্ন ই"রেজী 
গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হযেছিল। গ্রন্থটি বিদ্ভালযেব ইংবেজী ভাষাঁষ অনভিজ্ঞ 
ছাত্রদেব জন্যে এবং সওদাগবদেব কাজকর্মেব স্থবিধাঁৰ জন্যে বচিত হয। 
ইংলপ্তীয মুন্্র। ও ওজনের সঙ্গে এদেশীঘ মুদ্রী ও ওজনেব কি সম্বন্ধ এই গ্রন্থে 
ত।' দেখান হযেছে । আঁলোচনাঁৰ ভঙ্গী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রকৃতিব। 

এই সমযেই হিন্দু কলেজ থেকে প্রকাশিত হযেছিল শিশুসেবধি-গণিতীপ্ 
_-১ম ভাগ (প্রঃ প্রঃ ১২৪৬ সাল)। গ্রস্থটিব বিষধবস্ত হার্লে, মে প্রভৃতিৰ 
অঙ্ক বই থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। তবে উপবোক্ত গ্রস্থগুলৌব তুলনাষ 
শিশুসেবধির বিষযবস্ত একেবাবেই প্রাথমিক প্রকৃতিব। 

এই যুগেব একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ উইলিষম ইয়েট্স্-অন্ুবাঁদিত ফা সনের 
জ্যোতিবিষ্তা। (1) 2855 11)11:00000101) (0 £১50010010% 1001 50105 
76:50159 )। বাংল! সাহিত্যে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে জ্যোতিবিজ্ঞানের বিস্তৃত 
আঁলোচন] এই গ্রন্থেই প্রথম পাঁওযা গেল। জন ক্লার্ক মর্শম্যানেব জ্যোতিষ 
ও গোলাধ্যায়ে (২য সংস্কবণ__-১৮১৯ খুঃ) এবং পিযার্সনেব ভূগোল ও 
জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষষক কথোপকথনে (প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খুঃ) জ্যোতিবিজ্ঞান 
বিষয়ক আলোঁচন| নগণ্য । জ্যোতিবিগ্যা কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি 
থেকে ১৮৩৩ খুষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয। গ্রন্থটিব বিষযবস্ত সংকলন 
করেছিলেন জেম্স্‌ ফাগু সন, সংশোধন করেছিলেন ডেভিড ক্রষ্টাব। জ্যোতি- 
বিদ্যার সংকলক এবং অন্নবাদক ইউরোপীয় । তবে অন্বাঁদেব পরিকল্পন। 
প্রথমে এদেশীয়বাই করেছিলেন । সমগ্র গ্রস্থটি বাংলা অস্নুবাদের একটি 


বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের স্চন' ৯ 


ইতিহাস আছে। প্রথমে ফাঁগুলনের “ইনট্রোভাক্সান টু এস্ট্রোনমি” বইটি 
বাংলাষ অচ্বাদ কবতে স্ত্ুরু করেন বীর্যমোহন দত্ত, মহেশচন্ত্র পালিত ও 
হকচন্্র পালিত। এই কাজে স্কুল বুক সোঁসাইটিব সহযোগিতা প্রার্থনা ক'বে 
সৌঁসাইটিব ভাঁরতীষ সম্পাদক তাঁরিণীচবণ মিত্রের কাছে এব! এক পত্র 
লেখেন । পত্রের সঙ্গে অন্নুবাদেব খানিকট। অংশও পাঠিয়ে দেওয! হযেছিল। 
স্কুল বুক সোসাইটি উপবৌক্ত লেখকত্রযেব অনুবাদ ছাঁপবাঁর মনস্থ করেন। 
ছাঁপাব কাজও অচিরেই স্থুক হয ( ১৮১৪ খুঃ)। কিন্তু কতকগুলি সাংকেতিক 
নামেব সংশোধন আবশ্তক মনে ক'রে এবং অন্বাদেব কিছু অংশ ক্রুটিপূর্ণ 
বিবেচিত হওয়াঁষ ১৮২০ খুষ্টাবে ছাঁপাব কাজ হঠাৎ বন্ধ হযে যায। বামমৌহন 
বাষ এবং স্কুল বুক সোসাইটিব সভ্য মিঃ গর্ডন অন্ুবাদটি সংশোধনের দাষিত্ 
নিয়েছিলেন । কিছুকাল পবে ভাঃ ক্রষ্টটব সংশোঁধনেব কাজে হাত দিলেন 
ব|ধাকান্ত দেব এবং উইলিষম ইযেটস্‌ অন্ুবাঁদেব কাজে সাহায্য করলেন । 
অনুবাদের দাঁষিত্ব শেষ পর্যন্ত নিলেন উইলিযম ইযেট্স্‌। অবশেষে ইয়েট্স্‌ 
কর্তৃক অন্গবাদিত হযে ফাঁগুসনেব জ্যোঁতিবিদ্যা ১৮৩৩ খুষ্টান্ধে প্রথম 
প্রকাশিত হোল। যে-সকল ইউরোপীয় লেখক বাংলাষ বিজ্ঞানিগ্রস্থ রচন। 
কবেছেন, তাদেব মধ্যে ইয়েটস-এব ভাষাই সবচেয়ে বেশী প্রাঞ্জল ও ঝবঝবে। 
এই লেখকের আব একটি বিজ্ঞানগ্রন্থ “পদার্থবিদ্ভাসাব? (প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খুঃ) 
তৎকালীন যুগে জনপ্রিয়ত| অর্জন কবে। বস্ততঃ, বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যেব 
গোডাপত্তন কবেছিলেন ধাঁব! তাদেব মধ্যে ইষেটস্‌ অন্যতম | 

১৭৯২ খৃষ্টান ইংল্যাঁগ্ডের লিসেষ্টাবশায়ারে ইযেটস্-এর জন্ম হয়। বালা- 
কালে তিনি স্থানীয স্কুলে শিক্ষালীভ কবেছিলেন। ১৮১২ খুষ্টাবে তিনি 
ব্রিষ্টন কলেজে অধ্যযন স্ুক কবেন। ইযেটস্‌ কলিকাতায় এলেন ১৮১৫ 
খুষ্টাৰে। কলিকাতীয় এসে তিনি লৌসন, পিযার্স প্রভৃতিকে সহকর্মী 
হিসাবে পেলেন। ইযেটস্‌ ১৮১৯ খুষ্টান্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিব 
সম্পাদক এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজেব পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন । 
১৮২৭ খুষ্টান্বে তিনি আমেবিকা যাত্রা কবেন। সেখান থেকে ইংল্যাঁড হয়ে 
এদেশে ফিরে আসেন ১৮২৭ খুষ্টাবধে। ফিরে আসবাব পর তিনি ফাগু পনের 
এস্ট্রোনমিব বঙ্গাচুবাদের কাজ আরম্ভ ক'বে আট মাঁসের মধ্যে তা” শেষ 
কবেন। কিছুকাল পব প্রথম! পত্রী ক্যাথেরিণের মৃত্যু হলে তিনি মিসেস 
পিযার্মেব সঙ্গে পরিণয়ন্থত্রে আবদ্ধ হন € ১৮৪১ খুঃ)। স্বদেশে যাবার সময় 


১০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


জাহাজে ইয়েটস্‌এর মৃত্যু হয় (১৮৪৫ খুঃ)। মৃত্যুকালে তীর বয়স ৫২ 
বৎসর হয়েছিল। 
ইয়েটস্-অন্থবাদিত জ্যোতিবিদ্ভাষ বক্তব্য বিষয় গুরু ও শিষ্ের আঁলাপ- 
আলোচনার মাধ্যমে বগিত। নাম জ্যোতিবিষ্ভা হলেও গ্রন্থটির অর্ধাংশ 
জুডে প্রাকৃতিক ভূগোঁল। আলোচ্য গ্রন্থে গুরু ও শিষ্তেব কথোপকথনেব 
ভাষ| অন্যান্ত বিদেশী লেখকদের তুলনায় অনেক প্রাঞ্জল। গ্রস্থাট মোট 
দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। দশটি কথোপকথন দশ অধ্যাযে বিবৃত। বিভিন্ন 
কথোপকথনে শিষ্য প্রশ্নকর্তী এবং গুরু উত্তরদীতা। প্রথম কথোপকথনে 
পৃথিবীর আহ্বিক ও বাঁধিক গতি এবং আঁকার ও পরিমাণেব কথা "ক্ষেপে 
আলোচিত হযেছে । দ্বিতীয কথোপকথনে আকর্ষণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা । 
এই অধ্যাযে গ্রহ, ধূমকেতু ও স্থর্য সম্বন্ধে আলোচন। যাঁষগাঁয যাঁগায 
অবশ্য অসম্পূর্ণ, অন্ান্ত গ্রহেও লোক আছে, এরূপ ইঙ্গিতও কবা হযেছে । 
কিন্তু এজন্যে তথ্যপ্রমাঁণের অবতাবণা কবা হয নি। বিভিন্ন গ্রহে দুরত্ব 
বর্ণনায কেপ্রারকে অনুসরণ কবা হযেছে । পববতী অধ্যাযগুলিতে গ্রহের 
দূরত্ব ও দীপ্চি, সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের দূরত্ব নির্ণয়েব বিববণ, বিষুবরেখ।, 
দিবা-রাত্রির হ্বীসবৃদ্ধি, খতুর পরিবর্তন, জোধাবভাটা, ধবতাঁব। এবং গ্রহণ 
নির্ণধেব উপাষ আলোচিত হযেছে। গ্রন্থটির ভাষা প্রারঞ্ল। মাঝে মাঝে 
ছোট ছোট কাহিনীর অবতারণা করায় আলোচ্য বিষযের ছুরূহতা খানিকটা 
লাঘব হযেছে। নানাপ্রকাঁৰ উপম! দিযে বক্তব্য বিষষকে সহজবোধ্য কবাৰ 
প্রচেষ্ট। দেখ। যাঁষ। অনুবাদক খুষ্টান ধর্মপ্রচাবক | ঈশ্বরের প্রতি তাৰ 
প্রগা বিশ্বাসের পরিচষ গ্রস্থটিব অনেক যাঁষগাতেই রযেছে। এই বিশ্বাস 
কয়েকটি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে । তবে যাষগায় যাঁষগায় 
আঁলোঁচন! বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক ও তথ্যপূর্ণ। কৌতুহল উত্রিক্ত করার 
চেষ্ট। কর! হয়েছে শিষ্তে প্রশ্থেব মধ্য দিযে । বচনাঁর নিদর্শন £__ 
শিষ্য । আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, পৃথিবীর সমস্ত পার্থেই লোক বসতি 
করে, অথচ স্ব ২ স্থান হইতে কেহই পড়ে না, ইহ! আমি 
আশ্র্য্য জান করি! এবং ইহাঁও শুনিয়াছি, যেখানে নগবপত্তন 
হয় না সেখানে জাহাজ যাইতে পারে; তবে গুরুত্বপ্রযুক্ত কেন 
অধোভাঁগের সমুদ্র হইতে জাহাজ নীচে না৷ পডে, বরং জাহাঁজ 
ও সমুদ্রের জল এই উভই কেন না পড়ে? 


বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের সুচন। ১১ 


গুরু । যাঁহাকে আমর। ভাঁর বলি তাহ আঁকর্ষণশক্তির দ্বারা হয়। 
পৃথিবী আপন মধ্যভাগে চতুর্দিগস্থ নকল বস্ত্র পরমীথুকে সমাঁন 
রূপে আকর্ষণ করে, অতএব যে বস্তব মধ্যে বনুতর পরমাণু 
আছে আকর্ষণশক্তিদ্বাব। তাহা৷ গুরুতর ও দৃঢতর হয। এই 
কাঁবণ তাঁহাঁবা অতিভারী আমব। বলি। পৃথিবীকে লৌহচুর্ণমধ্যে 
লুণ্ঠিত এক বৃহত্‌ গোলা রুতি চুম্বক প্রন্তরেব ন্যায তুলন! দেওয! 
যাঁয়, কেনন। চুম্বক প্রস্তব সকল লৌহচুর্ণকে চাঁরিদিগে লমভাঁবে 
এইরূপে আকর্ষণ করে যে, নীচ ভাগ হইতে কিছুই খসিয়। 
পড়িতে পাবে ন।, ববং সমান স্থান হইতে নিকটস্থ লৌহচুর্ণকে 
বিশেষ আকর্ষণ করে। 


ছুই 

পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বাঁংল। ভূগোলগ্রস্থ রচনার স্ুত্রপাঁত করেন জন ক্লাক 
মার্শম্যান ও উইলিষম হপ-কিন্স পিয়াস । জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জ্যোতিষ 
ও গোলাধ্যাঁষ শ্রীবাঁমপুব থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। গোলাধ্যায়ের দ্বিতীয 
সংস্করণ প্রকাশিত হয ১৮১৯ খুষ্টাব্ধে। আলোচ্য গ্রন্থেব লেখক জন ক্লাক 
মার্শম্যান ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাঁণ্ডে জন্মগ্রহণ কবেন। বাঁংল। বিজ্ঞানসাহিত্যে 
তাব দান উপেক্ষণীয় নয। পিত। ডাঃ জশ্তয। মীশ্শম্যানের ন্যায তিনিও 
ছিলেন পাহিত্য-সেবক | জন ক্লার্ক মাশম্যান দিগ্দর্শন পত্রিক! প্রকাঁশ করেন । 
তা” ছাড। তিনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট গেজেটের সম্পাদক ছিলেন। কেরীব 
মৃত্যুব পব তিনি “সমাচার-দর্পণ' পবিচালন| কবেছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টা্ডে 
তার মৃত্যু হয ।ঃ 

মার্শম্যানের গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোল ও জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচন। 
অতি সামান্তই আছে। প্রথম দিকের কিছু অংশ ছাঁডা সমগ্র গ্রস্থ জুডে 
আছে বিভিন্ন মহাদেশের রাজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা | এই গ্রন্থের 
প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা প্রাথমিক প্ররৃতির ৷ মা্শম্যানেব ভাষ। 
নীবস , রচনাভঙ্গী কৃত্রিম । তবে গ্রন্থটিকে তিনি দেশীয় ছাঁচে ঢাঁলবাঁব 
চেষ্টা করেছেন। সময় বোঝাতে দণ্ড এবং দূরত্ব বোঝাঁতে ক্রোশ শব্ধ ব্যবহৃত 





৪ শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস--বস্তকুমার বন, পৃঃ ১৯৯। 


১২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


হয়েছে। প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রস্থাদ্দির সঙ্গে লেখকেব পরিচয ছিল বলে মনে 
হয। গ্রন্থটির নামকবণও করা হয়েছে প্রাচীন গ্রস্থাদির নামের সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে । প্রাচীন গ্রস্থের মতাঁমত ও ছু'এক যাঁষগায ব্যক্ত কবা হয়েছে। যেমন, 


পৃথিবীর আকার 


কেহ বলেন যে পৃথিবী চতুক্ষোঁণ। ও কেহ বলেন ত্রিকোঁণ। কিন্ 
সু্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিবোমণি প্রভৃতি গ্রন্থেতে কহেন যে পৃথিবী 
কদন্ব পুষ্পেব মত গোলাক্কতি। এই প্রকার জ্যোতির্কেত্তাদেব 
কথ। আমারদেব কথাঁব সহিত মিলে ও প্রমাঁণসিদ্ধও বটে। 
মার্শম্যানের পব বাংলা ভাষায ভূগেল বচনায উদ্যোগী হলেন উইলিযম 
হপ্কিন্স পিযার্স। পিযার্সেব “ভূগোলবৃত্তীস্ত” কলিকাতা স্কুল বুক সৌঁসাইটি 
কর্তৃক ১৮১৭ থুষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হযেছিল। যে কযেকজন ইউবোঁগীয়কে 
কেন্দ্র ক'রে বঙ্গনাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনাঁব স্থত্রপাঁত হযেছিল, তাদের মধ্যে 
পিযার্মেব নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৭৯৪ খৃষ্টাব্বে ইংল্যা্ডের 
বামি'্হামে পিষার্সেব জন্ম হয। ইংল্য।গ্ডে শিক্ষালাভ সমাপ্ত ক'বে ১৮১৭ 
খুষ্টাব্বেব ৮ই মে শ্ীবামপুব মিশনে যোগ দেবাব উদ্দেশ্টে তিনি স্বদেশ 
ত্যাগ কবেন। ভারতবর্ষে পৌঁছেই পিধার্স শ্রীনামপুবেব ছাপাখানা 
মিঃ ওযাঁডেব সহকাঁবী হিসাবে কাজে যোগদান কবেন। 0810906 
01)0190191) 00561561-এব তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক । এই 
পত্রিকায় তিনি লিখতেনও। এ ছাঁড। কলিকাতা স্কুল বুক সোমাইটিব সঙ্গে 
দীর্ঘক।ল ধরে তীব ছিল নিবিভ সংযোগ । ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির কিছু 
সংখ্যক বই মুদ্রণে পিয়ার্শ সাহাধা কবেন। ইযেট্স্‌ ইংল্যাণ্ড গেলে 
(১৮২৮-১৮২৯) তিনি সোসাইটিব সম্পাদক নিযুক্ত হযেছিলেন। ১৮৩০ 
খৃষ্টাব্দে তিনি সোসাইটিব অর্থনৈতিক সম্পাঁদকেব দীষিত্বভীব গ্রহণ কবেন। 
সুদীর্ঘ ২৩ বসব ধবে এই প্রতিষ্ঠানে সঙ্গে তীব যোগ।যোগ ছিল। 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির কাজে তাঁর একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে সমিতিব দ্বাদশ 
অধিবেশনেৰ সভাপতি স্যাব এড্ওযাঁ বিষান (51 দর. ২981) ) মন্তব্য 
কবেছিলেন, "০ 076 02010616010 1)০ 061902 61000 0)০ 10165 
0 00০ 10500016101) 5 0০ড৬09001% 1010015 ৪3 1) আআ, 102 06৬০1: 
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০ 6১670.” ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কলেরা রোঁগে কলিকাতায় পিয়ার্সের মৃত্যু 
হয়। মৃত্যুকাল পর্যস্ত তিনি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির অর্থনৈতিক 
সম্পাদক ছিলেন। ভূগোলবৃত্তাস্ত ছাঁড়াও বাঁংল। বিজ্ঞানসাহিত্যে পিযার্সের 
আঁব একটি স্মরণীয় অবদান পশ্বাবলী-_১ম পর্যায়ের বিভিগ্ন সংখ্যাঁগুলৌর 
বঙ্গীন্ছবাদ। এ ছাঁডা বিজ্ঞানবিষষক বই €(501610010 001%-১০০15 ) 
নকল কবিয়ে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি এদেশীয় ছাত্রদের অন্থরাগ ত্যষ্টির চেষ্ট। 
করেছিলেন। ভূগোলবৃত্তীস্তেব অধিকাংশ অংশই এ ধরণের শিক্ষামূলক 
কপি-বইয়ের আকার বেবিষেছিল। 

ভূগোলবৃত্তান্ত মোট ছয ভাগে বিভক্ত । এক থেকে পাঁচ পর্যস্ত প্রতিটি 
ভাগ বারটি ক'রে অধ্যায় ব। পাঠে বিভক্ত। ষষ্ঠ ভাগের পাঠসংখ্য। 
পনেব। প্রতিটি পাঠে তিনটি ক'রে অংশ। প্রথমে বল। হযেছে মুল 
বক্তব্য। এব্পব “বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর” এই শিবোনামা দিযে মুল 
বক্তব্যকে প্রশ্ন ও উত্তবেব মাধ্যমে প্রকাশ কর] হয়েছে । সর্বশেষে কঠিন 
শব্বগুলির অর্থ দেওয়া আছে। ভূগোলবৃত্তান্তে জোর দেওয়া হয়েছে 
বাঁজনৈতিক ভূগোঁলেব ওপরেই । তবে প্রথম ও দ্বিতীঘ ভাগে প্রাকৃতিক 
ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা মোটামুটি তথ্পূর্ণ ও বিস্তারিত। এখাঁনে 
পৃথিবীধ গোঁলত্ব, পবিমাণ, গতি, মহাঁদীপ, দ্বীপ, মহাঁসাঁগর, হ্রদ ইত্যাদি 
সম্বন্ধে আলোচনা কর। হয়েছে । তৃতীয, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তাগেব আলোচ্য 
বিষষ প্রধানতঃ বাজনৈতিক ভূগোল। চতুর্থ ভাগে মুখ্যতঃ ইতিহাস। 
ভূগোলবৃত্তীন্ত অবশ্য উচ্চাঙ্গেব গ্রন্থ নয়। গ্রন্থটির ভাষায়ও কৃত্রিমত। 
ব্যেছে। 

এই যুগেব আব একটি জনপ্রিষ বিজ্ঞানগ্রস্থ পিয়ার্সনের “ভূগোল এবং 
জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন” | গ্রস্থটি কলিকাঁত। স্কুল নুক 
সোসাইটি কর্তৃক ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হযেছিল ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে । মার্শম্যানের গৌলাধ্যায় এবং পিয়ার্সের 
ভূগোল থেকে বিষষবস্ত নিযে এ বইটি রচিত হয। তবে এ বইয়ের নৃতনত্ব 
হোল এই যে, এখানে কথোপকথনের মাধ্যমে বক্তব্য বিষয়বস্তর বর্ণন। 
দেওয়৷ হয়েছে। 
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্রশ্থটির লেখক জন পিযার্পন ১৭৯* থৃষ্টাবে ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন । 
লগুন মিশনারীতে যোগ দেবার পর তাব এ দ্নেশে আস! স্থির হয়। চুচুড়া 
অঞ্চলের স্কুলসমূহে মিঃ মের কাজে সাহায্য করবার জন্যে পিয়ার্মন 
১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাষ এলেন। তার কর্মস্থল ছিল চুচুডা। স্থদীর্ঘ 
চৌদ্দ বংসর ধরে তিনি এ অঞ্চলে শিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচার করেন। ১৮৩১ 
খুষ্টাৰ থেকে তার স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। এ বংসরেব ৮ই নবেম্বব 
কলিকাতায় পিযার্ননের মৃত্যু হয । 
পিয়্ার্সনেব গ্রন্থে প্রীরুতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা অতি সামান্যই 
আছে। বস্ততঃ লেখক রাজনৈতিক ভূগোলের ওপরেই বেশী জোর দিষেছেন। 
সমগ্র গ্রন্থটি মোট ছষ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাঁগে পৃথিবীব আকার ও 
আযতন এবং জল-স্থল সম্বন্ধে আলোচন।। দ্বিতীষ, তৃতীঘ ও পঞ্চম ভাগে 
বাজনৈতিক ভূগোল । চতুর্থ ভাগে ইতিহাঁস। যষ্ঠ ভাঁগেব আলোচ্য বিষষ 
প্রধানতঃ জ্যোতিবিজ্ঞান। এই ভাগে সৌবজগৎ, ধূমকেতু, গ্রহণ, তাঁবা, 
জোযাঁর-ভাটী, উক্ক! ইত্যাদি নিয়ে আঁলোচন।। এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত 
প্রক্কাতিব হালেও তথ্যপূর্ণ। 
পিযার্সনের বচনীভঙ্গী পবিচ্ছন্ন। ভাষা প্রীঞ্ঘল। ঈশ্ববের প্রতি প্রগা 
বিশ্বাসেব পরিচয গ্রস্থটিব অনেক যাঁষগাতেই সুস্পষ্ট । যাঁষগাঁষ যায়গাঁষ স্ন্দব 
উদাহবণ গ্রন্থটিব আব একটি বৈশিষ্ট্য । ব্চনাঁব নিদর্শন £_ 
নিত্যানন্দ। ভাল, একট কথা জিজ্ঞ(সা করি, সাঁগধের জল যে লোণা। 
ইহাতে কি উপকাঁব হয ? 
পরমানন্দ ৷ ইহাঁতে অনেক ২ উপকার দর্শে, যদি সাঁগবেব জল এমন লোণ। 
ন| হইত তবে অন্ধ পুষ্কবিণীব জলেব মত সকল জলই পচিয! 
দুর্গন্ধ হইত, আঁব জলেব যত মৎস্য তাহা অতি শীঘ্র মবিষ 
যাইত। আব লোণা জলে অধিক ভাব সহে, অর্থাৎ লোঁণা 
জলেতে একখানি নৌকার ডালি সমান বোঝাই দিলে সে 
নৌকা! স্বচ্ছন্দে চলিতে পাবে, কিন্ত মিঠানি জলে তেমন কিয়! 
লইযা যাইতে হইলে দশ হাত না যাইতে ২ অমনি হঠাৎ ডুবিয়া 
পড়ে, কেনন! মিঠানি জল তরল এ জন্তে বড ভার সহিতে 
পারে না, ইহার এই একট! প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলি শুন, যে 
মিঠানি জলে কোন একট পক্ষীব ডিম্ব ফেলিয়। দেখ, অমনি শীন্ 
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ডুবিষ| যাইবে, আর সেই জলেতে খানিক লবণ মিশাইয! সেই 
ডিম্ব ফেলিয়া! দেখ, কখন ডুবিবে না, ভাঁসিবে | 
নিত্যানন্দ। ভাল, পৃথিবী মণ্ডলেব যে এত ভাগ জল ইহাতেই ব। 
কি উপকার? তাহ। আমাকে বুঝাইযা দেও। 
পবমানন্দ। ইহাতে উপকার এই, তাঁহারি কতক জল হৃধ্যতেজে উর্দধ 
আকৃষ্ট হইযা মেঘেব স্থস্টি হয়, সেই মেঘ বাঁধুতে চাঁলন কবিয়। 
নিষ। নানা স্থানে ফেলে, তাহাতে সর্ব দেখে বৃষ্টি হয। আব 
যখন বাতাসে মেঘ উডাইযা লইযা যাঁষ, তখন পর্বত সকল উচ্চ 
এই জন্যে মেঘ গিয়া তাহাতে বদ্ধ হয, সেই নিমিত্তে পর্বতে 
বৃষ্টি অধিক হয, ও অধিক শিশিব পডে। সেই বৃষ্টির জলেতে 
পর্বত হইতে নদী বাহিব হয, ক্রমেতে নদী সকলেব বৃদ্ধি 
হওযাঁতে খাল সকল পুবিয| উঠে, তাহাতে জীব সকলেব 
উপকাবেব সীম। নাই। আরও দেখ, সাগবেব উপব দিষ। 
যাতাধাত থাকাতে অশেষ বিশেষে সকল দেশের বৃত্তান্ত জানা 
যাঁষ, ও তাহাতে নান! বাণিজ্য চলে। এরূপ অনেক প্রকানে 
লোকদেব অনেক ২ উপকার হয। 
পিষার্স ও পিষার্ননেব গ্রস্থদ্ষেব পবিকল্পনাষ সাদৃশ্য রযেছে। উভয় 
্রস্থকাবই প্রাকৃতিক ভূগোল অপেক্ষা বাজনৈতিক ভূগোঁলেব আলোচনা 
ওপব বেশী জোব দ্িষেছেন। তবে পিষামের গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোল সন্বদ্ধে 
আলে চন! অপেক্ষারুত বিস্তাবিত। 
এই যুগে হিন্দু কলেজেব উদ্যোগেও ভূগে।ল রচিত হয়েছিল । “শিশুসেবধি-_ 
ভগোলস্থত্র' হিন্দু কলেজেব অধ্যক্ষদেব আদেশে পাঠশালাব ছাত্রদের জন্যে 
বচিত হয। শিশুসেবধি (প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৪৭ সালে ( ১৮৪০ গৃঃ)। 
সংক্ষিপ্ত হলেও এই গ্রন্থে পৃথিবীব প্রাকৃতিক ও রাঁজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে 
একটি সামগ্রিক পনিচষয দেবার চেষ্টা কর! হয়েছে! শিশুসেবধির ভাষ1 বেশ 
সবল , তথ্যসমাবেশ একেবারেই প্রাথমিক প্ররুৃতির। এ ছাঁডা ক্ষেত্রমোহন 
দত্ত হিন্দু কলেজ পাঠশালাঁব জন্যে একটি ভূগোল ( ১৮৪০ খৃঃ) লিখেছিলেন। 
প্রাকৃতিক ভূগোল বা ভূ-বিগ্ভাকে বিষয়বস্ত ক'রে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রস্থ এই 
যুগে রচিত হয় নি। কোনো কোনে! ভূগোলে জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক 
দু'একটি প্রসঙ্গও বয়েছে। তবে এই যুগের সবগুলো! ভূগোঁল-গ্রন্থেই 


১৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


আলোচিত হযেছে মুখ্যতঃ রাজনৈতিক ভূগোল । এইভাবে রাঁজনৈতিক 
ভূগোল আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গতাষা ও সাহিত্যে প্রাকৃতিক ভূগোল € 
ভূ-বিদ্য। বিষয়ক আলোচনার ভিত্তি স্থাপিত হয়। 


তিন 


'বাল। ভাঁষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার প্রথম কৃতিত্ব 
উইলিয়ম কেরীর পুত্র ফেলিকৃস্‌ কেরীর। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ফেলিকৃস্‌ 
কেরীর জন্ম হয়। মাত্র সাত বংসর বয়সে তিনি পিতাব সঙ্গে কলিকাঁত। 
এসেছিলেন । এদেশে আপবার কিছুকাল পব থেকে ফেলিকৃস্‌ কেবী 
বাংলা খিখতে লাগলেন রামরাম বস্ুর কাছে। ; ১৮০০ খুষ্টাবে শ্রীবামপুরেব 
ছাপখানাঘ তিনি ওযাঁঞ্ডেব সহকাবী হিসাবে কাজে যোগদান কনেন। 
এ বৎসবেই উইলিষম কেরী তীকে খুষ্টধর্মে দীক্ষিত কবেন। কিন্ত ধর্মগ্রচাঁবে 
কোনোদিনই ফেলিকৃম-এব মন বসেনি । ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ধর্মপ্রচাঁৰ উপলক্ষা 
ক'বে তিনি রেঙ্গুন যাত্রা করলেন। বর্মাঘ গিষে ফেলিকৃস্‌ কেবী প্রধাঁনতঃ 
ভাষ। ও সাহিত্য চর্চাষ আত্মনিযৌগ কবেছিলেন। কিছুকাল পব বর্শীব 
বাঁজ। কর্তৃক তিনি বাঁজদূত নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্প কিছুদিনেব মধ্যেই 
বর্মার বাজার সঙ্গে তাব বিবৌধ উপস্থিত হয। এজন্তে ফেলিকৃদ্-এব 
থামখেয়ালীপন। ও অমিতব্যযিতাই দ্রায়ী। বর্মী ত্যাগ ক'বে তিনি কিছুকল 
ধবে ভাঁবতবর্ষেব পূর্ব অঞ্চলেব অবণ্যবাঁপীদেব মধ্যে যাঁযাঁববেব ন্যাষ 
জীবনযাপন করেন। অবশেষে ওযাঁডেব চেষ্টায তিনি শ্রাবামপুবে ফিবে 
এলেন । ! এবাব তিনি পৃবাপুরিভাবে সাহিত্য-চর্চায আত্মশিযোগ কবলেন | 
১৮২২ খুষ্টাব্দে শ্রীরামপুবে তীর মৃত্যু হয। ফেলিক্‌স্‌ কেবীব মৃত্যুব পৰ 
১৮২২ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা “ফ্রেণ্ড অব ইগ্ডিযা"় মন্তব্য কব! হযেছিল, 
“10০ 0690 06 0015 11001510021 11] 02 50185106120 85 &, 
8680 1935 7৮ (15056, 1)০ 916 199091:17)8 10) 006 171061160008] 
0 11018] ০0102801017 0£ 17012. উপন্যাসের নাষকচরিত্রেব মতো! 
বৈচিত্র্যম্য জীবনের অধীশ্বর ফেলিকৃস্‌ কেবী। তাঁব জীবন ছিল গতিময ; 
চিন্তাধারা ছিল চঞ্চল। এই চাঁঞ্চল্যই তাৰ জীবনকে এক একবার উদ্দাম 
ক'রে তুলেছে । কখনও তিনি বাঁজদূত, আবার কখনও তিনি ধর্মযাজক । 
কখনও তিনি নিঝিষ্চিত্ত সাহিত্যসেবী ১ আবার কখনও তিনি গহন 
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বাংলা ভাষায বচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-প্র্থ 'বিগ্তাহাবাবলী' ব 
নামপত্রেব অংশবিশেষ। 


নব ভাগ, 


জী 
অয়কান্ত অথবা চুস্বকমণি. 


চুস্বকমণি এক পুকার লৌহ; তাহার আশ্চর্য যেং গুণ তাহার 
স্কুল বিবরণ শুন, 
যদি চস্কসনি কোন লৌহের অশ্বা ইন্লাতের নিকটবর্তী হয়, 
তবে দেই লৌহ চত্বকসণির অভিমুখে আইসে; এব" যদি আর 
কোন ব্যবধান না থাকে তবে সে সণি ও সে লৌহ কিম্বা সে ইল্নাত 
উভয়ে একত্র মিলাইলে, প্নর্বার প্থক্‌. করিতে বল অপেক্ষা করে, 


চুস্বকমণিভে মু লৌহশিক যদি এমত রাখা ষাযুঃ হে সেমধ্য 
দেশে বদ্ধ থাকে অণচ চতুর্দিকে অবাধে ঘোরে, তবে কতক ক্ষণ পরে 
সে এই মত স্থির হইয়া] খাকিবেক যে এক মূখ উত্তর দিকে ও অন্য 
সথ দক্ষিণ দিকে হইবে, এই তাহার যে দৃই মুখ তাহার নাস 
সে চুস্থকলৌহের দূই কেন্দু, যেহেতৃক সে দূই সৃখ পৃথিকীর দ্‌ই 
কেন্দের অভিমূে গ্াকে এই চুস্বকমণির উত্তর দক্ষিণ দিকে মূ 
করিয়। থাকা য়ে স্বভাবসিঘ গুণ তাহার না কেন্দ্াভিসখ্্য. সনির 


রত 
থে কেন্দীভিমূণ) স্বভাব ভাহার সধ্যে দুই আশ্চর্য বিশের $শ 
আছে 


“দিগ্র্শন' পত্রিকার একটি পৃষ্ঠা। এই পত্রিকাতেই বাংলাতাবায 
বিজ্ঞানালোচনাব হুত্রপাত হয | 


বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের সুচনা ১৭ 


অরণ্যচারী চঞ্চল যাঁষাঁবর। তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলো৷ এজন্যে 
কিছুট। দায়ী। প্রথম। স্ত্রী মার্গারেটের মৃত্যু, শিশুপুত্র ও কন্ঠাসহ নদীগর্ভে 
দ্বিতীষ] স্ত্রীর সলিলসমাধি এবং বর্মার রাঁজার সঙ্গে বিবোধ এজন্যে কতক 
পরিমীণে দীয়ী হলেও ছুঃসাহসের বীজ ছিল তাঁর রক্তের মধ্যে | “বিষ্ঠাহীরাবলী' 
বচনার মধ্যেও সেই ছুঃসাঁহসের প্রয়ামই নিহিত। তখনকার যুগে একপ 
এক বিরাট গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়ে তিনি যে সাহস ও শক্তিমতাঁর পরিচয় 
দিযেছিলেন তা” ভাবতে গেলে বিশ্মিত হতে হয়। গ্রন্থটি কলিকাতা স্কুল 
বুক সৌসাইটি থেকে ১৮২০ খুষ্টান্দে ( ১২২৭ সাল ) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । 
বিচ্যাহারাঁবলীর বিভিন্ন খণ্ড প্রথমে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম 
খণ্ড প্রকাশিত হযেছিল ১৮১৯ খৃষ্টাব্ষের অক্টোবর মাসে । পরে বিভিন্ন 
খণ্ড (১৬ সংখ্য। ) একত্র ক'বে প্রকাশ করা হয়। . 

বাংলা ভাষাঁয বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্লোপিডিয়া লিখবার পরিকল্পন। 
নিয়েই ফেলিকৃস্‌ কেরী বিছ্যাহারাঁবলী রচনাঁষ হাঁত দিয়েছিলেন। সংজ্ঞা! 
ও পবিভাষা ব্যবহারের অস্থবিধার জন্যে প্রথমে ব্যবচ্ছেদবিদ্যা (£09000095 ) 
বচিত হয়েছিল। আলোচ্য গ্রস্থটি বিষ্যাহারাঁবলীর পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থ । 
বিছ্যাহীরাবলী-ব্যবচ্ছেদবিদ্যার বিষয়বন্ত ফেলিকৃস্‌ কেরী কর্তৃক পঞ্চম সংস্করণ 
“এন্সাইক্লোপিডিয়] ব্রিটানিকা” থেকে বাংলায় অন্ুবাদ্দিত হয়েছিল। অন্থবাঁদে 
সাহায্য করেছিলেন উইলিয়মম় কেরী। পরিভাষাব ব্যবহারে ও গ্রস্থরচনীষ 
সাহায্য কবেছিলেন যথাক্রমে শ্রীকীস্ত বিষ্যালংকার ও কবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি। 
গ্রন্থটি ছাঁপ হয়েছিল শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে। ফেলিকৃস্‌ কেরীর ইচ্ছে 
ছিল, জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে রসায়নবিষ্ভা, গুঁষধধ- 
চিকিৎসাবিষ্যা, অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্য। ইত্যাদি সম্বন্ধে ক্রমশঃ গ্রস্থ প্রকাঁশ করবার । 
বিষ্যাহাঁবাবলীর শেষদিকে পাঠকদের উদ্দেস্টে ফেলিক্‌স্‌ কেরীর একটি পত্র 
আছে। এ পত্রে গ্রন্থরচনাঁর উদ্দেশ্ঠ সন্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 


"্ধাহাঁবা বিষ্ভাভ্যাসে নৃতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহারা এ 
সাহেবানেরদের এবং এতদ্দেশীয় অন্ত ২ ভাগ্যবান এবং বিশিষ্ট 
লোকেরদিগের আয়োজনম্বারা এবং গ্রস্থঘযারা নানা বিদ্ার আদি 
প্রকরণ জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্ধিষয়ক জ্ঞানেতে পণ্ডিত হইলে 
অবশ্য তদ্গ্রন্থের সমস্ত মূলগ্রস্থ জ্ঞানেচ্ছুক হইবেন অতএব ত্তাহার- 


১৮ বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 


দিগের জ্ঞান অধিকক্ধপে বদ্ধিত হয় এতত্প্রযুক্ত ইউবোপীয় সর্ববগ্রাহ- 
তাবদামুর্বেদশিল্পবিদ্যাঁদি গ্রস্থাবলী ছাপারস্ত হইয়াছে। কিন্তু অধিকন্তু 
ধাহার! বহুকালাবধি ইউরোপজাতিরদিগের মানা জ্ঞান এবং বিদ্যা 
দেখিয়া অতি চমতকৃত হইয়! সে সকল জ্ঞান এবং সে সকল বিদ্যা 
কিরূপে এবং কিপ্রকাঁর প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কিছু 
নির্ণঘ করিতে পাবেন নাই অথচ স্বদেশীয় সর্ববশান্ত্েতে বিজ্ঞ হওনাস্তর 
অন্য ২ ইউরোপজাতীষ বিগ্যাভ্যাসেচ্ছুক হইযাছেন তীাহাঁবদিগে 
জ্ঞানবর্দনীর্ঘে এবং অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গীদিদেশেতে ইউবোগীয় তাঁবদীয়ু- 
বেদশিল্পবিদ্যাদিবর্ধনার্থে এবং তাবদ্বিষষের আগ্যোপাস্তকাবণ- 
জ্ঞাপনার্থে এই বিদ্যাগ্রস্থ সমস্ত ক্রমেতে তর্জম] হইয। ছাঁপ। হইবে।” 


বিষ্ভাহারাঁবলী-ব্যবচ্ছ্েবিদ্যাঁব বিষয়বস্তু দুই অংশে বিভক্ত । এক একটি 
অংশেব নাম কাওড। প্রথম কাণ্ডের আলোচ্য ব্ষিয ব্যবচ্ছেদবিদ্য।। দ্বিতীষ 
কাণ্ডে বিভিন্ন জন্তব শাঁবীববিজ্ঞান ও ব্যবচ্ছেদ-প্রক্রিয়! সম্বন্ধে তুলনামূলক 
আলোচনা । এক একটি কাণ্ড কয়েকটি ক'রে খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডে 
অধ্যায় বিভাগ রযষেছে। বিভিন্ন অধ্যায আবার কষেকটি ক'বে প্রকরণে 
বিভক্ত । প্রথম কাণ্ডের প্রথম খণ্ডে অস্থিবিদ্য। সম্পর্কে আঁলোচন। তথ্যবহুল । 
দ্বিতীয খণ্ডে চর্ম, নখ ও কেশেব বর্ণনার পব শবীবের বিভিন্ন মাংসপেশী 
সম্বন্ধে আলোচন1। প্রথম কাণ্ডের পরবর্তী খগ্ুগুলিতে উদর, শ্লীহা, ফুম্ফুস, 
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, হৎপিগ, মস্তি ও বিভিন্ন ইন্জ্রিয সম্বন্ধে সাঁবগর্ত ও বিস্তৃত 
আলোচনা । দ্বিতীয কাণ্ডে আলেচ্যি বিষয় তুলনামূলক ব্যবচ্ছেদবিদ্য | 
এই কাণ্ডের ভূমিকায় বিভিন্ন জীবেব মধ্যে তুলনা ক'রে ব্যবচ্ছেদবিষ্যা শিক্ষা 
উপযোগিতা বণিত হয়েছে। পৃথক পৃথক বর্গের জন্তদেব ব্যবচ্ছেদরবিষ্ঘ। 
সম্পর্কে আলোঁচন। তথ্যপূর্ণ। এই কাঁণ্ডেব বিভিন্ন খণ্ডে জীবেব গঠনবৈচিত্র্য 
ও স্বভাঁবের তুলনামূলক আলোচনায় এবং জীবের বর্গবিভাগ সম্বন্ধীয় 
আলোঁচনাঁয় স্পরিকল্পনাৰ পবিচয় পাঁওয। যাঁধ। কষেকটি খাণ্ড বিভিন্ন 
জীবের ব্যবচ্ছেদ-পদ্ধতি সম্পর্কে আঁলোঁচন। রয়েছে। 

বিদ্যাহাঁরাঁবলীতে ব্যবহৃত পরিভাষা ও সংজ্ঞায় সংস্কৃতেব প্রভাব অত্যন্ত 
বেশী। অস্থি ও শারীরবিজ্ঞ।ন বিষয়ক অধিকাঁশ শব্দই বিভিন্ন সংস্কৃত 
কোধগ্রস্থ থেকে সংগৃহীত । সংজ্ঞার গঠনেও অনেক ক্ষেত্রে সবাসরি সংস্কৃতেব 


বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের স্থাচস। 


সাহাষ্য নেওষ! হয়েছে । সংস্কৃত-গ্রভাবিত মংজ্ঞার নমুনা :_-উদরৈর সংজ। 
_ব্যবচ্ছেদকের] বক্ষোস্থাগ্রাবধি গাত্রাংশাঁধঃ পধ্যন্ত স্থানের উদর অর্থাৎ 
অধউদব সংজ্ঞ। করিয়াছেন ।” 

ফেলিকৃস্‌ কেরীর রচনা তখ্যবহুল। অস্থি ও শারীরবিজ্ঞানে লেখকেব 
পাঙ্িত্যেব পরিচষ গ্রন্থের সর্বত্রই স্পরিষ্ফুট | কিন্তু ফেলিক্স্-এর ভাষ! 
দুবহ ও দুর্বোধ্য । বচনাষ তথ্যার্দির অভাব নেই। কিন্তু সেই বচন! 
কোথাও চিত্বাকর্ষক হযে ওঠে নি। সন্ধি ও সমাসবহুল ভাষা এবং জটিল 
প্রকাশভঙ্গী তার বচনাকে দুর্বোধ্য ক'বে তুলেছে । রচনার নিদর্শন স্বরূপ নাভী 
সম্পর্কে আলেচনাৰ একটি অংশ £-- 


প্রত্যেক বক্তপ্রবাহক নাডীব গাত্রাংশ সমান হওন পূর্ব স্থানে 
শলাঁকাকাঁব অর্থাৎ তদগীত্রাংশেব তাঁবদ্ধ ঘিমাতে সমমাঁন জানিবেন 
তদ্যবস্থাস্থসাবে রক্তপ্রবাহক নাঁডীব তাঁবচ্ছাঁখা এবং উপশাখ! 
ব্যবস্থিতা। কিন্ত সে যাঁহ| হউক ইহ1 অনুমান হয় যে বক্তপ্রবাহক 
মাডীব প্রত্যেক গাত্রাংশ তন্তগাত্রীংশ হইতে নির্গত পৃথক ২ 
সম্মিলিত শাঁখ! হইতে ন্যুন বন্ত ধাবণ করে এবং সে সমস্ত শাখ। 
তত্তদুপশাখা হইতে নির্গত অন্ত কু ২ শাখা হইতেও ন্যুন রক্ত 
ধারণ করে। বক্তীবাহক নাঁভীবও এ ব্যবস্থ। জানিবেন যেহেতুক 
এ বক্তাবাহক নাভীর শখ। এবং উপশাখ। একত্র করিযা মাঁপিলে 
তত্বদগাত্রাংশ হইতে অতিবৃহত হয ।” 


এই যুগে প্রাণীবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক প্ররুতির আলোচনা! পাওয়া যায 
লোসন-সকলিত ও পিয়ার্ন-অনুবাদিত “পশ্বীবলী'তে। গ্রন্থটি কলিকাতা স্থূল 
বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮২৮ খুষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। পশ্বীবলীর প্রথম 
ছযটি সংখ্যার সংকলন হোল এই গ্রন্থটি। সংখ্যাগুলি ইতিপূর্বে মাসিক গ্রস্ 
হিনাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পশ্বাবলীর সংকলক জন লোসন ১৭৮৭ খুষ্টাবে 
ইংল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্বে তিনি কলিকাতা পদার্পণ করেন । 
এদেশে এসে কিছুকাল নানাবিধ অশান্তিতে কাটাবাব পর অবশেষে তিনি 
ধর্মযাজকের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তব অবসর সময়ের অনেকটাই 
শিক্ষাদদানে ও বিজ্ঞানচর্চায় ব্যয়িত হোত। প্রাকৃতিক ইতিহাস (বিহঘাহা 
[2150075) ছাড়াও ভূতত্ব এবং উদ্ভিদ্বিজ্ঞানে তার পা্ডিত্য ছিল। উদ্ডিদ- 


২০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বিজ্ঞানে তিনি মৌলিক গবেষণা করেছিলেন । এ ছাড়! তিনি ছিলেন একজন 
সুদক্ষ আর্টিষ্ট ও সঙ্গীতজ্জ। লোসন কিছু সংখ্যক ইংরেজী কবিতাও 
লিখেছিলেন । ১৮২৫ খুষ্টাব্বের ২২শে অক্টোবর মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে তাঁর 
মৃত্যু হয়। 

পশ্বাবলী--১ম খণ্ড কয়েকটি সংখ্যা বা ভাগে বিভক্ত । প্রতিটি বিভাগ 
কযেকটি ক'রে অধ্যায়ের সমষ্টি । প্রথম সংখ্যার আলোচ্য বিষয “সিংহের 
বিবরণ ও শৃগালের বৃত্তীস্ত' | প্রথম সংখ্যা--প্রথম অধ্যায়ে সিংহের 
আঁকারাদি আলোঁচন! প্রসঙ্গে সিংহের জন্স্থান ও বাসস্থান সম্বন্ষেও কিছু কিছু 
আলোচনা কবা হয়েছে । দ্বিতীয ও তৃতীয় অধ্যায়ে সিংহেব শক্তি ও 
কৃতজ্ঞতার কথা৷ কয়েকটি কাহিনীর মাধ্যমে বণিত , কাহিনীগুলির বর্ণনাভঙ্গী 
সরল। চতুর্থ অধ্যায়ে সিংহের প্ররুতি আলোচনা প্রসঙ্গেও কাঁহিনীব 
অবতারণা করা! হযেছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সিংহ সম্পর্কে নীতিকথামূলক ছু*টি 
উপাখ্যান রযেছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে আছে উপদেশ । শুগীলেব 
বৃত্তীস্ত কবিতা দিয়ে স্থুরু £-_- 


প্রতীরণাকারী সেই সর্বদ! সত্ব । 
ইহাতে বঞ্চক নাঁম বলে কবিবব ॥ 


ভালুকের বিববণ ছু' ভাগে বিভক্ত । নীললোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ আর শুক্ুবর্ণ। 
উপাখ্যান ও উপদেশ এখানেও রযষেছে। তা? ছাঁডা রয়েছে সত্য ঘটনাশ্রিত 
কয়েকটি কাহিনী । কাহিনীগুলি গল্পেব মতো স্থুখপাঠা। পরবর্তী 
বিভাঁগগুলিতে হাঁতী, গণ্ডার ও জলহস্তী এবং বাঘ ও বিডাঁল সম্বন্ধে 
আলোঁচনা। এখানেও আলোচনাব প্রাণকেন্দ্র গল্পব । বস্তুতঃ সমগ্র গ্রন্থ জুডেই 
গল্পবসের প্রাধান্য । সেই তুলনায় বৈজ্ঞানিক তথ্যের একান্ত অভাব। তবে 
গ্রন্থটির ভাষা আগাগোডাই প্রাঞ্ল। ১৮৫২ খুষ্টাব্বের জুন মাসে পশ্বীবলীব 
দ্বিতীয় সংস্কবণ প্রকাশিত হয। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াসাগব গ্রস্থটিব 
তত্বাবধান কবেন এবং পণ্ডিত তারাশংকর বইটি নতুন ক'বে লেখেন । 


চার 


গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, ভূগোল ও জীববিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থাদি ছাডা এ 
যুগের ছুঃ একটি গ্রন্থে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আঁলোচন। 


বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের সুচনা ২১ 


পাওয়া গেল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একাধিক দিক নিয়ে আলোচনার 
স্বত্রপাত হয়েছিল জন ক্লার্ক মার্শম্যানেব জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় নামক গ্রন্থে 
এবং পিয়ার্সনের ভূগোল ও জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথনে ৷ কিন্ত 
এই প্রয়াস ইয়েট্স-এর পদার্থবিষ্ভাসাব-এ আরও বিস্তৃত ও সুপরিকল্পিত । 
তা" ছাড়া এই যুগের ছু" একটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থে অপরাপর প্রসঙ্গের সঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক গ্রসঙ্গের আলোচনাও পাওয়] যাঁয়। 

রাঁধাকান্ত দেবের “বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রস্থ” ১৮২১ খুষ্টাবে প্রথম গ্রকাশিত 
হয়েছিল। এই শিশুপাঠ্য গ্রন্থে অন্ান্ প্রসঙ্গের সঙ্গে গণিত ও ভূগোল 
বিষয়ক আলোচনাও কিছু কিছু রয়েছে । গণিতের প্রসঙ্গ অকিঞ্চিংকর। 
ভূগোল নিষে আলোচনাও যৎসামান্য এবং তা” পুরাণ-নির্ভর । এই আলোচনা 
বষেছে রাধাকাস্তের জীবন-সংস্কৃতিরই ছাপ। ভূগোৌলের আলোচনায় বৈজ্ঞানিক 
তথ্যাদির একান্ত অভাব বাঁধাকান্তেব গগ্ভে ছেদচিহ্কের ব্যবহাব যথাযথ 
নয়, কমাব ব্যবহার একেবারেই নেই । বাঁধাকান্তের রচনাবীতিও প্রীগ্রল 
নয। ১৮২৭ থৃষ্টাবে এই গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল । 

বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যে বাধাঁকান্তের অবদান প্রধানত; কলিকাতা৷ স্কুল 
বুক সোসাইটিকে কেন্দ্র কবে। তিনি ছিলেন স্কুল বুক সৌসাইটিব সভ্য, 
তা” ছাভ। নানাভাবে সোসাইটিব সঙ্গে তাব যোগাযোগ ছিল। স্কুল বুক 
ঘোসাইটি থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বই তিনি অন্গবাদ এবং সংশোধন 
করেছিলেন। [855 [170:90000101. 60 £১50:0170109-বইটির বঙ্গা্গবাদ 
তিনি সংশোধন করেন। স্থল বুক সোসাইটির বইগুলি এক সময়ে তাঁর বাড়ী 
থেকেই বিলি করা হোত। লোসাইটির বইগুলি জনসাধারণ ও শিক্ষকদেব 
মধ্যে যথোপযুক্তভাবে বিলিব ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন । 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্র।প্ণল ও সর্বজনবোধ্য আলোচন! 
পাওয়া গেল উইলিয়ম্‌ ইয়েট্স-এব পদার্থবিদ্ঞ।সাব-এ (প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খুঃ)। 
“পদার্থবিষ্ভামার, অর্থাৎ বালকদিগের জন্য পদার্থবিষ্ভাবিষয়ক কথোপকথন 
51610610501 ৪6851 10119500195 2170 9001581 0156015. 
্রস্থটিব প্রকাশক কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি । পদার্থবিদ্যাসারেব দ্বিতীয 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৪ খৃষ্টাবে। নাম পদার্থবিস্তাসার হলেও একে 
পদার্থবিজ্ঞষনের অন্তর্গত করা যায় না। কারণ, এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়- 
বস্তর মধ্যে রয়েছে প্রধানতঃ জ্যোতিধিজ্ঞান, ভূগোল ও ভূ-বিজ্ঞান এবং জীব, 
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শারীর ও উদ্ভিদরবিজ্ঞান বিষয়ক প্রসঙ্গ । বরং আজকের দিনে পদার্থবিজ্ঞান 
বলতে যা” বুঝায়, অর্থাৎ জডের বিভিন্ন ধর্ম বা তাঁপ, আলো, শব্ধ, বিদ্যুৎ 
ও তডিতের প্রসঙ্গ, তা" নিষে আলোচনা এই গ্রন্থে প্রায় নেই বললেই হয়। 
সমগ্র গ্রন্থটি গুরু ও শিষের কখোঁপকথনের মাধ্যমে রচিত। মোঁট চৌদদটি 
কথোপকথন এতে আছে । বিভিন্ন কথোপকথনের আলোচ্য বিষয গ্রহ, বায়ু, 
বাষ্প, বৃষ্টি, পৃথিবী, মাঁজষ, পশুপক্ষী, পতঙ্গ, কৃমি, বৃক্ষ ও পুষ্প, খনিজদ্রব্য ও 
বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন দ্রব্য। ছু" একটি কথোপকথনে শ্রেণীবিভাগ বযেছে। 
যেমন, ৫ম কথোপকথন » এতে তিনটি ভাগ । প্রথম ভাগে মানব-শরীরেব 
বহিরঙ্গ নিয়ে আলোচনা, দ্বিতীয ভাঁগে শরীবেব অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রা্দি। তৃতীয় 
ভাঁগের আলোচ্য বিষয় দর্শন ( আত্ম )। এই শ্রেণীবিভাগে একটি পরিকল্পনা 
ইঙ্গিত বয়েছে। তা” হোঁল এই যে, লেখক দৃশ্ঠ থেকে ধীরে ধীবে অদৃষ্ঠ 
জগতেব আলোচনায় এগিয়েছেন। জীববিজ্ঞান €৫ম--১ম কথোপকথন ) 
বিষয়ক আলোঁচনাঁষও স্থপবিকল্পনার পরিচয পাঁওষা যাঁয়। শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ 
নিয়ে এই আলোচন। সবক, আর নিকৃষ্ট প্রাণী কৃমি নিয়ে এই আলোচনা 
সমাপ্তি। গ্রস্থটিতে তথ্যসমীবেশ উচ্চাঙ্গেব নয। আবার তৎকালীন যুগে 
বাংল বিজ্ঞানসাহিত্য এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষাব ও অগ্রগতির দিক থেকে 
বিচাঁৰ কবলে একেবাবে প্রাথমিক প্রকৃতিব পর্যাষেও একে ফেল! যায না। 
ইযেটস্-এর বচনাধ তগবৎবিশ্বীন বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে ছু'এক যাঁগাষ আচ্ছন্ন 
করেছে। তথ্যসমাবেশেও যাঁয়গাঁষ যাঁষগায় ভুলভ্রান্তি এসে গেছে। ইফেটস্‌ 
বিজ্ঞানবিষয়ক বিদেশী শব্দগুলি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তা” ছাডা দৃবস্ব, 
সময় ইত্যাদি বোঝান হযেছে এদেশীয় রীতিতে ( ক্রোশ, দণ্ড )। গ্রন্থটি ভাষ। 
প্রাঞ্জল ও জড়ত্বহীন। রচনার নিদর্শন : পৃথিবী সম্বন্ধে আলোঁচনা_- 
শিষ্ত। পৃথিবীব স্থষ্টি হইল কেন? 
গুক। প্রাণিবর্গের বসতির নিমিত্তে। পৃথিবীর অন্তরে ও উপরে লক্ষ ২ 
প্রাণী বসতি করিয়া স্থখী হইবে এই জন্তে পৃথিবীব স্থ্ি হইল। 
শিষ্ত । পৃথিবী কিসের উপরে স্থাপিত আছে ? 
গরু । কোন বস্তব উপবে পৃথিবী স্থাপিত নয়, কেননা তাহা হইলে 
পৃথিবীর গমন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এই জন্তে 
প্রাচীন লোকেবা বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর পৃথিবীকে শুন্তভাগে 
রাখিয়াছেন'। 


শিষ্য | 
গুরু । 
শিষ্ | 


গুক 


শিষ্য । 
'গ্ুক | 
শিষ্য | 


গুক | 


শিষ্। 
গুক। 
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তবে আমাদের বসতিস্থান যে পৃথিবী সে কি শুন্যে ভ্রমণ করে? 
হা, কেবল পৃথিবী নয়, গ্রহগণও শুন্যে ভ্রমণ করে। 

আঃ মহাশয়, যে শক্তিদ্বারা এই সমস্ত সৃষ্ট হইয়া প্রথমীবধি 
প্রচলিত হইয়। এই কাল পর্যযস্ত স্ব ২ পথে রক্ষিত আছে সে শক্তি 
কি আশ্চর্য্য ! 

পরমেশ্বব নিজশক্তিদ্বারা পৃথিবীব স্থপ্টি করিয়া আপন বুদ্ধির 
কৌশলে আঁকাঁশ বিস্তাব করিয়া তন্মধো তাহাকে স্থাপিত 
করিলেন । 

এই পৃথিবীর কত ভাগ আছে? 

জলময় ও ভূমিময এই দুই ভাঁগ আছে। 

ভাল মহাঁশষ, এই পৃথিবী পর্বত উপপর্বতাদিবিহীন হইয়। যদি 
বিস্তারিত হইত তবে কি দেখিতে অধিক স্থুন্দব হইত ন1? এখন 
এই সমস্ত পর্ববতীদিদ্বার| তাহার কি সৌন্দর্যে অল্পতা হয় নাই? 
না, কেনন। কৃত্রিমভূগোলেব উপর যেমন ধুলিকণিকা থাঁকে, 
কিন্ব। নাবঙ্গ লেবুর উপরে যেমন উচুনীচ স্থান থাঁকে, তদ্রপ 
পৃথিবীব উপরে এ পর্ধতাদি আছে। অতএব এই লমন্ত 
ত্রবস্তদাঁবা। কি পৃথিবীর সৌন্দধ্যের হাঁনি হইতে পারে? তোমর! 
এমন জ্ঞান কব? পর্ধত না থাকিলে উদ্ুই বা নদনদী হইত না, 
কেননা বাষ্প ও বুষ্টি ও বরফ ইত্যাদি পর্বতের মধ্যে প্রবেশ 
করাতে নদনদী জন্মে, এবং পর্বত হইতে সর্ব ধাতু ও শ্বেতপ্রস্তর 
ও মণিমাণিক্যাঁদি জন্মে, বিশেষতঃ পর্বতের এমন গুণ আছে, 
যে মেঘসমস্তকে আকর্ষণ কবে, এবং নিকটস্থ নিম্নভূমি সমস্তকে 
হিমবাতাঁস হইতে বক্ষা করে । 

বালুকাঁময় পর্বতে কৌন বস্তই জন্মে না তবে তাহাঁতে ফল কি? 
ফল আছে, তাহাদ্বারা সমুদ্রের ঢেউ নিম্নভূমিতে উঠিতে 
পারে না। একথা আমাদের বিবেচনাঁর যোগ্য বটে, কেননা 
দেখ যে বালুকা ফুৎকাঁরদ্বার1 উডিয়া যাঁয় এমন ক্ষুত্র বস্ত একত্র 
হইয়া এমত দৃঢ পর্বত হয় যে তাহাতে সমুদ্রের ঢেউ বেগে 
লাঁগিলেও তাহার কিছু হানি হয় না, এবং সমুদ্র উথলিলেও তাহ 
লঙ্ঘন করিয়া! জল যাইতে পারে ন1। 
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শিষ্ত। পৃথিবীর মধ্যভাগ ও অস্তভাগ ছুই কি এক প্রকার ? 

গুরু । না, একপ্রকার নয়, কেনন। পৃথিবীর মধ্যে স্বর্ণ» রজত, তার! 
দন্তা, পীসক, লৌহ প্রভৃতি অনেক ধাতু আছে। 

শিষ্য । ধাতু সমস্ত ম্বত্তিকার মধ্যে থাকে কেন? 

গুরু । তাঁহা হইতে যেন কৃষিকর্মের কোন বাধ। না জন্মে এই জন্যে 


মৃত্তিকা মধ্যে থাকে। 
শিষ্য । ধাতু ব্যষ্িরেক আর কোন বহুমূল্য বস্ত পৃথিবীতে আছে 
কিনা? 


গুক। হা, পারাং ও খড়ি, ও গন্ধক, ও চূর্ণ, ও লবণ, ও ইট, ও 
কাচমৃত্তিক। ইত্যাদি বস্ত তণ্ভিন্ন প্রস্তর ও শ্বেতপ্রস্তর, ও স্ফটিক, 
ও হীবক, এবং যাহ] দ্বার! সমুদ্রগমনেব পবম উপকাব হয় এমন 
চুষ্ধক প্রস্তর ইত্যাদি আছে। 


পাঁচ 

গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান ইত্যাদির ন্াায বাঁংল। ভাষ ও 
সাহিত্যে প্রথম রসায়নবিজ্ঞান বচনাব কৃতিত্বও ইউরোপীয়দেব প্রীপ্য | বাংলাষ 
রসায়নবিজ্ঞানেব প্রথম বই জন ম্যাকের '1110510165 06 01521001505 ব। 
“কিমিয়াবিষ্ভার সার” ১৮৩৪ খুষ্টাব্ে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি ছাঁপ। 
হয়েছিল শ্রীরামপুব প্রেসে। গ্রন্থকার জন ম্যাক শ্রীবামপুব কলেজের 
অধ্যাপক ছিলেন। 

১৭৯৭ খুষ্টান্ের ১২ই মার্চ স্কটল্যাণ্ডে জন ম্যাকেব জন্ম হয। শৈশবেই 
তিনি পিতাকে হাঁরাঁন। তাঁর মাযের ইচ্ছে ছিল, পুত্রকে ধর্মযাজক করবাঁর। 
কৈশোবেব পাঠ শেষ ক'রে ম্যাক এডিনবর। বিশ্ববিগ্ভালযে ভততি হলেন। 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে পাঠ করবার সমযেই তাঁর মনে স্বাধীন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার 
উদয় হয়েছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মিঃ ওয়ার্ড শ্রীরামপুব কলেজের জন্যে একজন 
স্থযোগ্য অধ্যাপকের সন্ধানে ইংল্যাণ্ড গেলেন। মিঃ ম্যাককে এই পদেব 
জন্তে মনোনীত করা হোল। ম্যাক ১৮২১ খুষ্টাব্বের নভেম্বব মাঁসে ভারতবর্ষে 
এলেন। এদেশে এসেই তিনি শ্রীবামপুর কলেজে অধ্যাঁপনার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। পরম নিষ্ঠাসহকাঁরে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বংসর ধরে তিনি এই দায়িত্ব 
ভার পালন করেছিলেন। ভারতবর্ষে পদার্পণের অল্লকালের মধ্যেই ডাঃ 
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আদিপর্বের একটি উল্লেখষোগ্য বিজ্ঞান-গ্রন্থ, ইয়েস. লিখিত 
“পদার্থবিগ্তাসার” এর নানপঘ্র । 
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কিমিয়া বিদঠার সার । 
প্রীযুত জান মাক নাহেৰ কর্তৃক। 
রচিত হইয়। 


গৌড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত্র হইল। 
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বাংলা ভাবায রত প্রথম বসাযনবিজ্ঞান, ম্যাকের 
“কিমিযা বিগ্ভাব সাব'-এর নামপত্র | 


বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের হুচন। ২৫ 


কেরী ও তার অন্চরদের সঙ্গে ম্যাকের হগ্তা গড়ে ওঠে। নাঁনাবিষয়ে 
কেরী ও তাঁর অনুচরদের তিনি লাহাষ্য করেছেন। ম্যাকের বিস্বাবত্ত। 
সম্বন্ধে মন্তব্য করতে -গিয়ে উইলিয়ম কেরী লিখেছেন, [76 চ/৪3 ৪. ৮/6]1 
[620 ৫1959510। ৪170 217 216 10810106108 0101217, 2100. 0১616 ০16 
জা 70181015680 086019] 50167006 (1) আ1310 176 ৪9 2906 ৪ 
10100, 2190 11) 71001) 16 010. 17706 5000০660117) 12610119611), 
52] 00 00 610০ 1956] 0£ 1200062 01500961165.৬ ডাঃ কেরী 
বসায়নবিষ্াষ জন ম্যাকেব বিশেষ পাঁঙ্ত্যের কথ। বলেছেন, [7০ 1৪5 
506০18115 ৪00017600০0 60০ 50161)065 0£ 01)617715008 10101) 
[76 1780 ০01052060 10) 50505653 01906] 016 10050 21017)6] 
01016653075 11) [,01700. ধর্মপুস্তক পাঁঠে এবং ধর্মপ্রচাবে তীর নিষ্ঠা 
ছিল অসাঁধারণ। তাঁর অবসর সময়ের অধিকাংশই ধর্মচিন্তা অতিবাহিত 
হোত । ১৮৩৫ খুষ্টাব্ে শ্রীবামপুর থেকে “ফ্রেণ্ড অব ইত্ডিয়া” সাপ্তাহিক 
পত্র হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে । ম্যাক এই পত্রিকার সম্পাদনায 
যথেষ্ট সাহাঁধ্য কবেছিলেন। ১৮৪৫ খুষ্টাব্বের ৩০শে এপ্রিল শ্রীরামগুরে 
কলেরা বোগে তাব মৃত্যু হয়। 

“কিমিযাবিছ্ভার সার? ছাঁডা ম্যাক আব কোনে। গ্রন্থ রচন| করেন নি। 
এ গ্রন্থটি বচনাব সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস আছে। মিঃ মাশম্যান ভারতীষ 
যুবকদের জন্তে কতকগুলি ইতিহাস ও বিজ্ঞানবিষয়ক বই রচনার প্রস্তাব 
কবেছিলেন । এই প্রস্তাব অন্যাধী জন ম্যাকের “কিমিযাঁবিষ্ভার সার, ১ম 
খণ্ত' প্রকাশিত হয। এ বইটি হোল ম্যাকের কতকগুলি রসাঁয়নবিজ্ঞান 
বিষযক বক্তৃতার পরিশোধিত সংকলন । ম্যাক এই বক্তৃতীগ্তলি বাংল! এবং 
ইংবেজীতে শ্রীবামপুব কলেজ ও কলিকাতায় দিযেছিলেন। 

“কিমিযাবিদ্ভার সাব” ইংরেজী ও বাংলায় লেখা । বা! পৃষ্ঠায় ইংরেজী, 
ডাঁন পৃষ্ঠায় বাংলা । এই গ্রন্থের অন্থবাদক সম্বন্ধে মতভেদ" আঁছে। বেঙ্গল 





৬ 09719201581] 01221801812 31081501)5--৬7- 08165. ৮,284. 

৭ সাহিত্য সাধক চরিতমালার ৯৬ নঘ্বর গ্রন্থে জন ম্যাক সম্বন্ধে আলোচনায় অনুবাদক সম্বন্ধে 
কোনে! মন্তব্য কব! হয় মি। কিন্তু চবিতমালার ৮৮ নং গ্রন্থে অনুবাদে ফেলিক্‌স্‌ কেরীর হাত 
ছিল বলে অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু এই অনুমান সমর্থন করা যায় না। 


২৬ বঙ্গপাহিত্যে বিজ্ঞান 


ওবিচুয়ারী ' (36781 091652:) গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, ইংরেজীতে জন 
ম্যাকের রচনী ফেলিকৃস্‌ কেরী (ে6]1% 08125) বাংলায় অন্বাদ করেন ।৮ 
কিন্ত এই মত নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয না। তাঁর কারণ, গ্রন্থের ভূমিকাষ 
জন ম্যাক স্পষ্টই বলেছেন, [7 00201909517 0015 ড01010)6, [05 
ঢ010100215 09912061195 09০] 00 11700000006 (01961701565 11000 006 
181056 ০৫ 732105811 11021810016, 8100. 00106501020 105 06105 2100 
10685 11) 0১15 181760960.” তা” ছাডা উইলিয়ম কেরীর “ওবিয়েন্টাল 
ক্রিশ্চিযান বায়োগ্রাফি'তে (01161708] 0001508 3109815871)) উল্লিখিত 
আছে, "9০901 26661 1015 2111581] 11) [1)019, 1)6 £9৮০ 2. 921:195 01 
01121010981] 12000155 17 0০8100699+ 002 0150 ০2521: 06115616011 
0০ ০10; 2200. 26৪. 18661 721100, 016208160. 22 61610610919 
06901562017 0013 50161709, 2100. 01915518660 16 11100 006 1361)59106 
1217519£6 01 076 056 0£ 090০ 0010115.৯ অতএব জন ম্যাক 
ষে তাঁর ইংরেজী বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন তা'তে সন্দেহ নেই। 
কিন্তু বাংলাঁষ বসাঁয়নশীস্ত্র লিখতে গিষে লেখককে এক বিবাট সমস্যার 
সন্দুখীন হতে হোঁল। বসীয়নশাস্তের অধিকাংশ বস্তব নামই ছিল বাংল। 
সাহিত্যে একেবাঁবে নবাগত । এই বস্তগুলোৌব ইউবোপীষ নীমকবণ ব্যবহাঁব 
কববেন, না তাদের সংস্কতে অন্বাঁদ করবেন, এই নিষে লেখককে এক 
সমস্যায় পড়তে হোঁল। জন ম্যাক শেষ পর্যন্ত প্রথমোক্ত ধাবাই অনুসরণ 
করলেন, অর্থাৎ, ইউরোপীয নামগুলোকে বাংলা লিখলেন। শ্রধুমাত্র 
নামগুলোৰ আদিতে এবং তাঁদের পবিভাষাঁষ কিছুটা পবিবর্তন করা 
হোঁল। এই সম্বন্ধে জন ম্যাক ছু"টি কাঁবণ দেখিয়ে ভূমিকায় বলেছেন, 
চ150 0080 08: 27010092) (610005 178৮০ 06210 0001) 010 001 
81)01615 19156082501 006 ডাঠ 081009520৫6 0125615011)6 096 
50101605101 13101 10156 21:15 0100 85 170805 ৫1666121501021065 
01178 ৪0101160 60 006 92108 01106 85 0061০ 212 18180709125 
11) 12101) 1015 50091521807 52০0107015, 0096 10 15 ৪1021509106 0০ 


৮ 961£91 091008:0--চ5 350, 
৯0011617681 01010190817 3106291)5--6, 285. 


বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের স্থচন। ২৭ 


801909596, 0756 ৪1৮ 0০00 চ/1]1 ১6 0026 ঢ5 2০০01566 18151901017 
০0৫6 50161001610 180063৭ 5106 30 0180 0 00610, 23:21 25 00611 
02115261%2 10016 15 ০0170210560, 815 0০06৪] 23158051160, 
2170 0০ 02115190502 01 00610 006126016 010 01915 709 &1৮1)€ 
০01:21)0% 00 €1:0:৮ এবপর বলেছেন, [178০ 70:6167120, 00616- 
1016, 60165551776 00০ দ্0107222 (61005 11) 10321069165 ০1781800615, 
8120 10821015 0122175106 6) 01561825200. 66210011701085 5০ ৪3 
02021)0]5 €0 117501001266 00০ 106৬ 70105 1190 010০ 18100028. 
ইউরোপীয় শব্দগুলোকে যথীসম্ভব অবিরুত অবস্থায় বাংলা! ভাষাঁষ ব্যবহার 
কববাব জন্যে লেখকের যে ইচ্ছে ছিল, তার প্রমাণ বইটির সর্বত্রই পরিদৃষ্ট 
হয। যেমন, 0581-এর বাংলা কর! হয়েছে অক্সিজান, ম]100110-এব 
বাল! ফুলুওবিণ এবং €01)10116-এর স্থলে লেখা হয়েছে ক্লৌরিণ) [0017)6- 
এব স্থলে এযোঁদিন, 731009£670-এব বাংলা নৈত্রজান, [750:0867-এর 
হৈদ্রজান। যৌগিক পদার্থের নামগুলে! বাঁংলাঁয় ব্যবহাঁব করবাঁর সময যাতে 
এই নামগুলো! বাল ভাষার সঙ্গে খাঁপ খাঁধ, সেদিকে লেখক লক্ষ্য রেখেছেন । 
এরূপ কবাঁর ফলে যৌগিক পদার্থেব অধিকাংশ নাম অর্ধেক অন্বাঁদিত 
হযেছে । যেমন, [5:0-1১:01010 ৪০1৫-এর বাংলা কর। হয়েছে হেদ্র- 
ব্রোমিকাস্। [152০ £০1-এর বাঁংল। নৈত্রিকাম, 581000010 4০19-এর 
গান্ধকিকান্ন। কতকগুলো যৌগিক পদীর্থেব নামে পরিবর্তন প্রায় নেই » যেমন 
বাঃ 0৫6 10099115-ব স্থলে লেখা হয়েছে আমন্মে/নিয়ার নৈত্রায়িত। 
আঁবাঁব কয়েকটি স্থলে অন্বাদেব প্রচেষ্ট। পরিলক্ষিত হয় ১ যেমন, ?4[017966 
0 4101001)1০-র স্থলে লেখা হযেছে আন্মোনিষার সমুদ্রায়িত লবণ। 

গ্রন্থটি ছু ভাগে বিভক্ত। প্রথম তাগে আলোচন! করা হয়েছে 
'017619108] £0:০5'" বা “কিমিয়া প্রভাব” সন্বন্ধে। দ্বিতীয় ভাঁগের 
আলোচ্য বিষয় “00116771091 59502)065৮ বা “কিমিয়। বস্ত”। প্রথম 
ভাগ চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত । বিভিন্ন অধ্যায়ে আকর্ষণ, তাপ, আলো ও 
বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা । দ্বিতীয় ভাঁগে দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যাঁষের 
আলোচ্য বিষয় “[160:0-82695052 90195691,০6১% বা “বিছ্যুৎ্সম্পকাঁয় 
অভাবরূপ বস্ত”। দ্বিতীষ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে [01706581116 
81600:০-00510৩ 90105682095” বা “ধাতৃতিন্ন বিদ্যুৎ্সম্পকীঁর স্বভাবরূপ 


২৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বস্ত” সন্বন্ধে। প্রায় প্রতিটি অধ্যায় আবার কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত । 
১ম ভাগে রসায়নবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা 
উচ্চাঙ্গের না হলেও এখানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল, লেখক 
এই আলোচনা করেছেন রসায়নবিজ্ঞানের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য বরেখে। 
অপ্রীসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা একেবারেই করেন নি। দ্বিতীয় ভাগে 
10771060815 নিয়ে আলোচনা । লেখক বিদ্যুতের প্রতি বিভিন্ন পদীর্থেব 
ব্যবহার অন্থ্যাঁয়ী অধ্যায়বিভাগ করেছেন। দ্বিতীয় ভাঁগে বিভিন্ন পদার্থে 
প্রস্ততপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা সংক্ষিপ্ত । আলোচ্য পদার্থগুলোর যৌগিক 
পদ্দার্থ নিয়ে আলোচনাও সংক্ষেপে কবা হযেছে। বিভিন্ন পদার্থের 
আপেক্ষিক গুরুত্ব ও আণবিক ওজনও (4601010 ছা০181)) দেওয়া 
হয়েছে। পবিশিষ্ট বা ক্রোডপত্রে “বান্পীয় কল” শীর্ষক যে আলোচনাটি 
রয়েছে তা” ১৮৩২ খুষ্টাব্ধেব ২৫শে এগ্রিল তারিখেৰ “সমাচার দর্পণ'-এ 
প্রকাশিত হয়েছিল। 

গ্রন্থটি তথ্যবহুল , কিন্তু টেকৃনিক্যাল নয। প্রস্ততপ্রণাঁলী বোঝাতে 
গিয়ে কোথাও ফমূণ্লাব অবতারণা করা হয নি। তবে স্বপ্পপবিসবেব 
মধ্যে অধিক তথ্যের সমাবেশে ফলে বিষয়বস্ত অনেকক্ষেত্রেই ছুর্বোধ্য 
হযে পড়েছে। যেমন, অক্সিজেনেব প্রস্ততপ্রণালীর কযষেকটি পদ্ধতি, যা 
বিস্তারিতভাবে আলোচন! কবা উচিত ছিল তা” শুধুমাত্র এক প্যারাগ্রীফেব 
কয়েক লাইনে সাবা হয়েছে £_ 

“সামান্য কাধ্যের নিমিত অক্সিজান এই ২ রূপে প্রাপ্ত হওয়। যায়। 
বিশেষতঃ লৌহ! কিন্বা মৃত্তিকার বিটোর্টেব মধ্যে মাঙ্গানেসেব কালা অক্সিদ 
অগ্নিময় করণেতে কিন্বা কাঁচেব বিটোর্টেব মধ্যে সেই অক্সিদেব অর্ধ পবিমিত 
শক্ত গান্ধকিকায় তাহাঁতে দিয়া বাঁটীব উপর তাহ] উত্তপ্ত কবণেতে কিনব 
লোহা ব৷ মৃত্তিকার রিটোর্টের মধ্যে সৌবা লবণ অগ্নিময় করণেতে । কিন্ত 
অতি নিভীজ অক্সিজান যদ্দি চাহ যায় তবে কাঁচের রিটোর্টের মধ্যে 
পতাঁষের খোরায়িত উত্তপ্$ করণেতে তাহ? প্রাঞ্ধ হওয়া যাঁয়। এবং সেই 
কাধ্যেতে পতাষ এবং খোরিক অক্নের মধ্যে যত অক্সিজান লীন হইয়! থাকে 
তাহা সকল পৃথক হইয়া রিটোর্টের মধ্যে কেবল পতাঁধিষমের খোরিদ 
বশিষ্ট থাকে ।” 

গ্রন্থটি রচনায় মুরে (10095), হেনরী (76015), ব্র্যাণ্ডে (81826), 


বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের স্থচনা ২৯ 


উর (05), এবং টারনারের (18109) বই থেকে সাহাষ্য নেওয় 
হয়েছে।১০ ম্যাকের ইচ্ছে ছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে ধাতু ও জৈব রসায়নবিজ্ঞান 
(10209152170 0:421516 0156701305) সম্বন্ধে আলোচনা করবার। একটি 
জ্যোতিবিজ্ঞান ও একটি মেকানিকৃস্‌ বই লিখবার ইচ্ছেও লেখকের ছিল। 
কিন্ত দ্বিতীয় খণ্ড কিমিয়াবিদ্যা এবং জ্যোঁতিবিজ্ঞান ও মেকাঁনিক্স্‌ প্রকাশিত 
হয় নি। 

“কিমিয়াবিষ্ভাব সার'-এ ছেদচিহ্েব ব্যবহার যথাষথ নয়। কমার 
ব্যবহার একেবারেই নেই। রচনা দুব্হ ও দুর্বোধ্য প্রকৃতির । ভাষায় 
অনেক যায়গাতেই ইউরোগীয় উচ্চারণের ছাপ রয়েছে। যেমন, 
তের্মোমেতের, বারৌমেতের, সোঁদা ইত্যার্দি। বাক্য অযথ। দীর্ঘ , তা” ছাডা 
প্রকাঁশতঙ্গীতে বয়েছে জড়তা | ভাষায় বিদেশী হাতের ছাপ সর্বত্রই রয়েছে । 
যাষগাষ যায়গায় অযথ ক্রিয়ার ব্যবহার , যেমন, “অক্সিজান সামান্য আকাশ 
হইতে ভারী আছে? 

এইবপে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রধানতঃ ইউরোপীয় লেখকদের 
প্রচেষ্টায় বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যেব ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। 





১০ কিমিয়াবিগ্ভার সার--675£8০৩. ৮, ৬. 


কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি 


(প্রথম পর্ব : ১৮১৭--১৮৪৩) 


| বাংলায় বিজ্ঞানালোচনার গোড়াপত্তন কবলেন ইউরোগীয়েরা। 
ইউরোপীয়দের লেখ! বিভিন্ন বিজ্ঞানগ্রন্থের প্রকীশে বিশেষভাবে উদ্যোগী হলেন 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি । বস্তৃতঃ, বাংল! ভাষ ও সাহিত্যে বিজ্ঞানগ্রস্থ 
রচনার অন্যতম উদ্যোক্তা এই প্রতিষ্ঠানটি । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে বাঁংল। 
ভাষার মাধ্যমে এদেশে প্রচার করবার জন্যে সর্বপ্রথম কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটিই উদ্যোগী হয। দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি বহু 
উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানপ্রন্থ শ্রধু প্রকাশই করে নি, প্রকাশিত গ্রস্থগুলি প্রচারেরও 
ব্যবস্থা করেছিল এই কাবণেই বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের উদ্ভব ও 
ক্রমবিকাশেব সঙ্গে কলিকাঁতী। স্কুল বুক সোসাইটিব ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে 
বিজড়িত। 


এক 

এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হযেছিল ১৮১৭ খুষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তাবিখে। 
'্থুল বুক সোসাইটি? প্রতিষ্ঠাৰ মূলে ছিলেন কাউণ্টেস্‌ অব. লণডওন এবং 
মযব।! (0০0125535০0 1,000]; 200 1018) । তীর ইচ্ছে ছিল, 
এদেশীয় যুবকদের জন্যে এমন একটি প্রতিষ্টান স্থাপন কববাব, যা, থেকে 
কতকগুলি প্রয়োজনীয় গ্রস্থেব ইংবেজী ও বাংলা অন্নবাদ প্রকাশিত হতে 
পাবে । এ অভিগ্রায় তিনি ব্যক্ত কবেন ভাঁবত ত্যাগেব প্রাক্কালে! এই 
প্রতিষ্ঠানে যৌগ দেব।ব জন্তে ডাঃ কেবী ও মিঃ টম্সনকেও তিনি অনুরোধ 
জানিয়েছিলেন । ডাঃ কেরী প্রস্তাবটিকে সমর্থন কবলেন 1) এবপর প্রধানত: 
কেবীবই উৎসাঁহে ১৮১৭ খুষ্টাব্ধের ৮ই জুলাই এক সভা! গ্াহ্বান কর] হোল । 
সেই সভায় চব্বিশ জন সত্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয। কমিটির 
সভ্যদের মধ্যে আঁট জন ছিলেন এদেশীয । এদেশীয় সভ্যদেব মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ম্ৃত্যুপ্ধয় বিদ্যালংকার, রামকমল সেন, রাধাঁকান্ত দেব ও 
তারিণীচবণ মিত্রেব নাম । সোসাইটি অষ্টম অধিবেশনে ( ২৪শে ফেব্রুয়ারী, 
১৮৩০ খুষ্টাব্ব ) ছারকানাথ ঠাকুরকে সৌসাইটির সভ্য মনোনীত কর! হয়। 


কলিকাতা স্থল বুক সোসাইটি ৩১ 


দ্বারকানাগ দীর্ঘ ফোল বৎসর ধরে সোসাইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এছাড়া 
সোদাইটির কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন রামমোহন বায় ও 
গৌরমোহন পণ্ডিত। “এই যুগের ইউরোপীয় সত্যদের মধ্যে ই. এইচ. ইষ্ট, 
জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডাঃ কেরী, আরভিন, ই এস মণ্টেগ্, ইয়েটুস ও 
পিয়ার্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগা। প্রথম অধিবেশনে লৌসাইটিব 
মভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ডব্লিউ বি বেইলী (৬৮. 8. 8৪5165) | 
ইউরোপীয় সম্পাদক নিযুক্ত হলেন ক্যাপ্টেন আর্ভিন (08617) [752006) | 
১৮১৮ খৃষ্টানদের জুলাই মীসে সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে ই. এস. মন্টেগু 
(দূ. ও. 7407008£এ) সমিতিব অতিরিক্ত সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ 
কবলেন। গোঁডা থেকেই সোসাইটির সঙ্গে মীরকুইস্‌ অব. হোষ্টিংস্-এব 
(1510015 0£ [78501755) সংযোগ ছিল। ১৮১৯ খুষ্টাব্দের ২১শে 
মেন্টেম্বব কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত স্কুল বুক পোসাইটির দ্বিতীয় 
অধিবেশনে সভাপতি রেইলী মারকুইস্‌ অব. হেষ্টিংস্কে সমিতিব পৃষ্ঠপোষক 
বলে নবকারীভাবে ঘোষণা! করলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণৰ জেনারেল লর্ড 
উইলিয়ম বেটিস্ক এবং ১৮৩৬ খ্ুষ্টাবন্দে গতর্ণব জেনারেল লর্ড অক্ল্যাগ্ড 
সোসাইটিব পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ থেকেই বোঝা! যায়, 
উচ্চতম সবকাবী পদে অধিষ্টিত ইংরেজদের সহযোগিতাও সোসাইটি লাভ 
করেছিল। 

ধর্মবিষষক গ্রন্থ নয়, এদেশীষ স্কুলসমূহের জন্যে জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক শিক্ষা- 
মূলক গ্রন্থ প্রকাশ করা৷ এবং সেই গ্রস্থগুলি সন্ত দরে প্রচার করাই এই 
সোসাইটি প্রতিষ্ঠাব মুখ্য উদোশ্ত ছিল। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাঁইটিব ২, ৩ ও ৪ নম্বব নিয়ম উল্লেখযোগ্য £_- 


2,117 006 0912015 0£ 01015 500160 0৫ (6 01602190012, 
20011086101 210. 010681১ 01: £180816909 580015 ০0£ ৮0119 
05601 11) 501)0015 2100. 561011)910165 ০0: 16810101176, 

3,108 6 10 00101005180 10910 01 0009 09511) 04 006 [10501600101), 
€০ 10117151) 121181903 ০০০1:১৪ 1655600610105 100৬ 2৬০1 
৬০ 171 00100 081108 00681)0 06 701501006 002 50015 ০0: 
12)018] 00805, 01 10090109 06 2. 10018] 1211021)05, 19101 
10006 11016611178 10) 06151161005 52001006105 
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০৫12 061900, 2085 06 ০2810018660 ০ 61019:8 0০ 
00001:90291011)6, 2150 10001050106 01781820061, 

4. 1020 006 86622002001 015 8০০1০ 0০ 0160620, 10 0৩ 
61790 105021809, 60 056 01:05101176 01 50108619 700108 01 
17500060101) 607 00০ 056 016 17805 301)0015, 11) 0১০ 
56518] 18178118665, (50811910953 ৯61] ৪3 4$15010,) %915101) 
8:০, 01 1095 0০ 62010 111 006 010511)025 5301০ (0 0৩ 
ঢ01:6510600 ০ 5016 ৬/1111217). 


দুই 

অল্পকালের মধ্যেই অনেকট। কলিকাত। স্কুল বুক সোসাইটিব অনুরূপ উদ্দেশ্ঠ 
নিয়ে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। “কলিকাতা ডিয়োসেসান 
কমিটি? (0815965. 101505582. 0০000011606 ) প্রতিষ্ঠিত হয ১৮১৮ 
খৃষ্টাবধে। এই কমিটি উদ্দেশ্য ছিল, এদেশে অধিক সংখ্যায় স্কুল প্রতিষ্ঠিত 
কর। এবং এ স্কুলগুলোঁব মাধ্যমে জনসাঁধাঁবণের মধ জ্ঞান বিস্তাব কবা। 

“কলিকাতা স্কুল সোসাইটি: প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৯ খুষ্টাবে। স্কুল 
প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপাবে স্কুল বুক লোসাইটি'কে সাহাঁধ্য করবাঁর উদ্দেশ্েই 
কলিকাতা স্কুল সোসাইটির স্ষ্টি। এই প্রতিষ্ঠান গডাব মূলেও ছিলেন 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সভ্যবা। এদেশীষ স্ুলগুলিব উন্নতি কবা! 
এবং তাদের মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞানেব প্রসার কবা স্কুল সোসাইটির অন্যতম 
উদ্দেস্ ছিল। এই সোসাইটি চেয়েছিলেন একদল জ্ঞানী শিক্ষক ও দক্ষ 
অন্গবাদক গডে তুলতে , যাতে ভবিস্তে এদেশে জ্ঞানগ্ভ শিক্ষাবিস্তাবেব 
কাজে তীরা সহায়ক হতে পাঁবেন। )স্কুল বুক সোসাইটির মতো কলিকাতা! 
স্কুল সোসাইটির সভ্যসংখ্যাও ছিল মোট চবিবশ জন। ইউবোপীয ষোল জন » 
আর বাকী আট জন ভারতীয়। (ডাঃ কেরী) উইলিয়ম ইয়েট্স, ডেভিড 
হেয়ার, জেম্স্‌ গর্ডন, ফ্রান্সিস আরভিন, ই. এস. মণ্টেণ্ড প্রভৃতি ( এই 
সৌসাইটির সভ্য ছিলেন ।) 

“ঢাকা স্কুল সোসাইটি, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৮ থুষ্টাবের ১১ই নভেম্বর । 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত বই াঁকা' স্কুল সোসাইটি ক্রয় 
করতো! | “মুগিদাবাদ স্কুল সোসাইটি' ১৮১৯ খুষ্টাবের ১৬ই জুন প্রতিষিত 
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হয়েছিল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির নিয়মকান্থনেব সঙ্গে মুশিদাবাদ 
স্কুল সোসাইটির মিল আঁছে। স্কুল বুক সোসাইটির মতো এই প্রতিষ্ঠানটিরও 
অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, এদেশে জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষামূলক গ্রস্থ প্রচার কবা। 
স্থল বুক সোসাইটির মতো! এরাঁও ঠিক করলেন, ধর্মসংক্রীস্ত বইযের ব্যাপাবে 
কোনোরূপ প্রচাব চালানো! হবে ন।| মুগ্রিদীবাদ সোসাইটির অস্তর্গত 
স্কুলগুলোতে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত বই দর্বাগ্রে অনুমোদন 
কবা হোত। 

অতএব, নিজেরা গ্রন্থ প্রকাঁশ না করলেও এই মোসাইটিগুলো৷ কলিকাতা 
স্কুল বুক সোসাঁইটিব প্রকাঁশিত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষষক গ্রস্থগুলি প্রচারে সাহীষ্য 
করেছিল । 

কলিকাঁত। স্কুল বুক সোসাইটিব অন্নকবণে ১৮২০ খুষ্টান্ধে বোম্বাই ও 
মাত্রজ স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি কর্তৃক প্রকাঁশিত কয়েকটি বই জনপ্রিষতা অর্জন করাঁষ সোসাইটির 
সম্পাদক মণ্টে্ মাডাজ স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাঁদকেব কাঁছে লিখেছিলেন, 
৮0: 07096 0561601 01005 ৪16 11) 32105219 : 2100. 16 ০010 06 
065118716 €০ 6০ 08751901075 06 001 001 00০ 10520199 
00201781066 0 0০ 200 060 002 ৪19 01 006 10081 01912005.১7১ 
এ থেকে মনে হয, আঞ্চলিক ভাষাঁয পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষধক গ্রন্থ 
বচনাব ক্গেত্রে বাংলাদেশই অগ্রণী ছিল 1) 

লগুনে ব্রিটিশ ইপ্ডিযা সৌসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয ১৮২১ খুষ্টাব্ধেব ২৬শে মে। 
এই সোঁসাইটিব উদ্দেশ ছিল, ভাঁরতীয জনসাঁধাবণের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি 
কবা এবং কলিকাত। স্কুল বুক সোঁসাইটিন মতে। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে 
অর্থ, বই ইত্যাদি দিখে সাহাধ্য কব।। পবে এই প্রতিষ্ঠান বই, যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদি পাঁঠিষে স্কুল বুক সোসাইটিকে সাহাধ্য কবেছিল। 


তিন 


(বাংল! ভাষা এ সাহিত্যে বিজ্ঞানগ্স্থ প্রকাশের স্থত্রপাত করলেন কলিকাঁত। 
স্কুল বুক সোসাইটি। টাংল। ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখ! প্রথম অঙ্ক 


শষ প্র শপ 
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বই “মে-গণিত” (১৮১৭) এই সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। হার্লের 
“গণিতাঙ্ক' (১৮১৯) এবং পিয়ার্সের ভূগোলবৃত্তান্তের (১৮১৯) প্রকীশকও এই 
সোসাইটি । এ ছাড। কলিকাতী স্কুল বুক সোসাইটি বাংল! সাহিত্যে শারীব 
ও অস্থিবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞ।ন এবং জ্যোতিবিজ্ঞ।ন বিষয়ক গ্রন্থপ্রকাশেরও 
স্বত্রপাত কবলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বাংলা ভাষাষ শারীর ও 
অস্থিবিজ্ঞান বিষযক প্রথম গ্রস্থ ফেলিকৃস্‌ কেরীব বিছ্।হাঁবাবলী (১৮২০ ), 
পিযার্সনের ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন ( ১৮২৪ ), 
লোমনেব পশ্বীবলী ( ১৮২৮ খষ্টাব্ধে গ্রস্থাকারে প্রকীশিত ) এবং ইযেটস্-এব 
জ্যোতিবিদ্ধ। (১৮৩৩ )। একই গ্রন্থে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক 
নিয়ে সর্বজনবোধ্য গ্রস্থপ্রকাশেব প্রথম কৃতিত্ব এই সোসাইটিব। এই ধবনেব 
গ্রন্থ ইযেটস্-এব পদার্ঘবিষ্াসাব (১৮২৪ )1২ / 

স্কুল বুক সোসাইটি শুধু পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশই 
কবলেন না, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে প্রতি এদেশী জনসাধাবণেব কৌতুহল 
স্থট্টিতেও সাহীঘ্য কবলেন। ভূগোল সম্বন্ধে প্রামাণ্য বই বেব কববাঁব 
জন্যে সোসাইটি গোডা থেকেই তৎপব হযেছিলেন। ভূগোঁলে এদেশীষদেব 
ধাবণ। সম্বন্ধে সোসাইটির বিপোর্টে মন্তব্য কর। হযেছিল, ' .. “016 
10285 6065 ০011%811) ০0৫ 0) 06209818105 0£ 00611 ০0৬1) ০০010 0:%, 
৪150 9011] 10016 01 11) ৮9110, 06106 21855 5206 2180 0021 
৪700178045৮ স্কুল বুক সোসাইটির বিপোর্ট থেকে জানা যাষ, কমিটিব 
সভ্য মিঃ জি, জে, গর্ডন (ত্র. 7* (01007. ) একজন ভাঁবতীযকে দিষে 
একটি সংক্ষিপ্ত ভূগোল বইযেব অন্ুবাদ কবিযেছিলেন। বইটিতে ইংবেজীব 
পাশেই বাংলা অনুবাদ দেওয়া ছিল। কিন্ত গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত 
হযেছিল কিন জাঁনা যায় না, কাঁবণ, সৌঁসাইটিব অপব কোনো বিপোর্টে 
গন্থটিব উল্লেখ নেই। 

নির্ভবষোগ্য উপাদান থেকে ভাঁবতের বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলাব সংক্ষিপ্ত 
ভূগোল প্রকাশ করবার ইচ্ছেও সোঁসাইটিব ছিল। ই, এস্‌, মণ্টেগুব ইচ্ছে 
ছিল, স্থানীয় লোকদেব সংগৃহীত তথ্যেব ওপব নির্ভব ক'বে একটি ভূগোল 





২ "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিভিন্ন দিক” শীর্ষক অধ্াষে এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বিস্ত/বিত 
আলোচন। কব! হয়েছে। 
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বই রচন। করবার । বিভিন্ন লোকের অভিজ্ঞতাঁসঞ্িত তথ্যেব ওপর ভিত্তি 
ক'রে লেখ। এই ভূগোল কালক্রমে একটি মূল্যবান গ্রন্থে পরিণত হবে, এ বিশ্বাস 
তাব ছিল। এই উদ্দেশ্টে স্থানীয় আকৃতি ও প্রকৃতি, মাটা, হ্রদ; জলবাঁধু ও 
আবহাঁওয়! সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন তিনি উত্থাপন কবেছিলেন। প্রশ্নগুলি স্কুল 
বুক সোসাইটির প্রথম বাৎসরিক রিপোর্টের পরিশিষ্টে ছাঁপা হযেছিল। 
খ্িব হয়েছিল, পবে এই প্রশ্নগুলি সুবিধে ও প্রযোজন অন্থ্যায়ী স্থ।নীয় 
লোকদের কাছে পাঠান হবে। জলবায়ু ও আবহ।ওয। সম্বন্ধে কয়েকটি 
প্রশ্রের নমুনা! ৮5 


00০. 1. 15901078015 01 100156? 6৪115 01 1866, £০1)618115 ? 

2, 10018061018 06 002 56895015 265060015615 72 8170 1)0%/ 
0150117500151)94 09 1)8101৬25 ? 

3,14901019650 0021000৫198, 2৪6 08101001281 5628301)3, 

4, /১000059191)616 06617 01001020 ? 

5, ৬৬1)৪০ 11505 8165 01559161960 20 6801) 59850 
12506০0৬০15 ; 0611 10260016 2100 11961001706 017) 006 
০০)]৮ ? 2170 21:2 09০৮ ৬০1৮ ড21:712016 ? 

6. [706 1005 ৪০ 180 061100. 7 0961: 60106, 6166005, ৪0 
0019 01010) ; 20. 05 ড11)8 011:010105017065 061)6160 ? 

7. 10০৬5 10217 2100 11) 71080 0091001 3; 8180 01১21126900 
1001) ৬০1৮ £1০21 7 


এই সকল প্রশ্ন গ্রচার করবাব ফলে মিঃ মণ্টেগুব ভূগে।ল সংকলনের কাজ 
অনেকখানি এগিষে গেল। এই সম্বন্ধে সোসাইটিব দ্বিতীয় বাংসরিক 
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৩ ক্যাপ্টেন আরভিনেব কাছে মিঃ ই. এস মণ্টেগড যে পত্র লিখেছিলেন তারই উদ্ধৃতি 
হোল পরিশিষ্টেব এই রিপোর্টটি। 


৩৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


মণ্টেগ্ড এবার স্থির কবলেন, প্রাপ্ত তথ্যগুলোর ওপর নির্ভর ক'রে সমগ্র 
বাঁল। প্রেসিডেন্সীর ভূগোল রচনার কাজে হাত দেবেন। মন্টেগুর ধারণ 
ছিল, বিভিন্ন জেলাঁব ভূগোঁল বচিত হলে ছুশদক দিয়ে স্থবিধে। প্রথম 
স্থবিধে, জেলার ম্যাজিষ্টেটদের । সমগ্র জেলাঁৰ একটি চিত্র হাতের কাছে 
পেলে শাসনকার্ষের স্থবিধে । দ্বিতীয় সুবিধে, এদেশীয় জনসাধারণেব শিক্ষার 
দিক দ্িয়ে। মিঃ মণ্টেগ্ড এবাঁব ফোর্ট উইলিযাম প্রেসিডেন্দীব অন্তর্গত প্রতিটি 
জেলার ভূগোল-রচনার এক পরিকল্পনা পেশ কবলেন। এঁ পরিকল্পনা 
তিনি জানালেন, প্রতিটি জেল-ভূগোলে থাকবে এ জেলা মানচিত্র, নদনদী, 
জলবাধু ও আবহাঁওয। এবং এঁ জেল! সম্বন্ধে অন্যান্য যাঁবতীষ জ্ঞাতব্য বিষয। 
জেলার মানচিত্র প্রকাশ কবা সম্বন্ধে মিঃ মণ্টেণ্ড কয়েকটি প্রস্তাব করেছিলেন। 
মন্টেগ্তব পরিকল্পনাষ মাঁনচিত্রকে নিখু'তি ও তথ্যবহুল কববাব প্রচেষ্টা ছিল। 
এ ছ।ডা পিয়ার্সেব ভূগোলবৃত্তান্তেব মানচিত্র গুলে। আকবাঁব দাঁষিত্ব মিঃ 
মন্টেগু নিষেছিলেন। সোসাইটিৰ তৃতীঘ বিপোর্ট (১৮২০ খুঃ) ১১ই 
অক্টোবব ) থেকে জাঁন। যাঁষ, এই কাঁজ ক্রমশঃ এগিযে চলছে । বাংল৷ ভাষাঁধ 
মানচিত্র প্রকাশেব জন্যে মিঃ মণ্টেগুন প্রচেষ্টা কিছুকালেব মধ্যেই সাফলামণ্তিত 
হযেছিল। স্কুল বুক সোসাইটি ষষ্ঠ বিপোর্ট থেকে জানা ঘায়, ( ১৭ই 
সেপ্টেম্বব, ১৮২৫ ) বাঁংলাষ বচিত পৃথিবীব মানচিত্র ছাঁপ। হযে গেছে । এই, 
হোল বাংল ভাষাঁষ বচিত প্রথম মানচিত্র । এই মানচিত্রের জন্যে সোৌসাঁইটিব 
ষষ্ঠ অধিবেশনে সভ্যব! মণ্টে গুন্‌ প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন কবেছিলেন। এই 
মানচিত্রের নকল পিযার্প ও পিযার্ঁনের ভূগোলে আছে। ছোটদেব দিযে 
শিক্ষামূলক বই 00750:9০0৬০ 000%0০০0) নকল কবিয়ে কলিকাতা স্কুল 
বুক সোসাইটি এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রচাঁবে উদ্যোগী হলেন । এ ব্যাপাবে 
মোসাইটি শ্রীবামপুবেব মিশনাঁবীদেব অন্থুকবণ করেছিলেন। শ্রীবামপুরেব 
মিশনারীবা শ্রীবামপুবেব আশেপাঁশের স্কুলগুলিতে ছাত্রদেব দিযে বিজ্ঞান- 
বিষষক বই নকল কবিষে জ্ঞীনেব উন্নতিবিধাঁনেব চেষ্টা কবেছিলেন। সেই 
সব বইযেব মুদ্রিত শিক্ষণীয় বিষ্যবস্ত ছাত্রর। বারবাব যাঁতে নকল করতে 
পাবে, সে উদ্দেস্তে বিজ্ঞানবিষষক প্রসঙ্গ গুলোব পাঁশেই শূন্য যায়গা রাঁখ। 
হোঁত। কলিকাতি! স্কুল বুক সোসাইটি এই ধবনের বই প্রচাবে উদ্যোগী 
হলেন। মিঃ পিয়ার্স রেভাঃ আস্টেস্‌ কেবীব (0২৫৮. ঢ0308০5 02165) 
সহায়তায় ধাবাবাহিকভাঁবে এই ধরনের বই লিখবাঁর মনস্থ কবলেন। স্থির 


কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ৩৭ 


হোল, ভূগোলবৃত্তীস্ত আঠার থেকে কুডিটি কপি-বইযের আকারে প্রতি মাসে 
ধারাব।হিকতাবে প্রকাশিত হবে। প্রতিটি কপি-বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা হবে 
চব্বিশ । প্রথমে এসিয়ার ভূগোল নিয়ে আলোচনা সুরু হয়েছিল । আঁলোচনাঁব 
পাশে রুলটান' শৃন্ত স্থান রাখ! হোত বইয়েব বিষয়বস্ত নকল করবার জন্যে । 
এই শিক্ষামূলক কপি-বইয়ের প্রতিটি পাঠের প্রথমেই মূল বক্তব্য একটি 
বাক্যের মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে প্রকীশ করা হোতি। এই মূল বক্তব্য বড 
হবফে লেখ। থাঁকতে।। তাঁরপর এই বক্তব্যকে উদাহরণ সহকাঁবে ব্যাখ্যা 
কব হোত। এই ব্যাখ্যা ছোট হবফে লেখা । এবপর বক্তব্য বিষযবস্ত প্রশ্ন 
ও উত্তরেব মাধ্যমে বর্ণন1 ক'বে প্রতি পাঠের শেষে কঠিন শবগুলোর অর্থ 
দেওয়৷ হোত। শিক্ষীমূলক এই বইগুলে। ছাপবার সময তৎকালীন বৈজ্ঞ(নিক 
চিন্ত[ধাঁবাব সঙ্গে সঙ্গতি বাঁখবার চেষ্ট। করা হযেছিল। এই দ্রিকে নজব 
বেখেই ভূগোলবৃত্তান্তে পৃথিবীকে চাঁব ভাগে ভাগ না! ক'বে ভাগ কব! 
হয়েছিল ছয ভাশে। স্কুল বুক সোঁসাইটিব তৃতীয় বিপোর্ট থেকে জানা! যায়, 
পিখার্সেব ভগোলবৃত্তান্তেব প্রথম চাঁব ভাঁগ শিক্ষামূলক কপি-বইয়ের আকারে 
বেবিযষেছিল।ঃ 
বামমোহন বাঁষেব ভূগোল (জ্যাগ্রাহী ) কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি 
কর্তৃক প্রকাশিত হযেছিল বলে মনে হয। সোসাইটিন তৃতীয রিপোর্ট (১১ই 
সেপ্টেম্বর, ১৮২০ ) থেকে জানা যায়, ইংরেজী ও বাণ্ল।য় রামমোহন বাষেন 
ভূগে।ল বচনাঁব কাঁজ খেষ হযে গেছে এবং বইটিব পাওুলিপি ছাঁপাবাব উদ্দোষ্ট্ে 
সোপাইটিব কাছে পেশ কব। হযেছে। কিন্তু সোসাইটিব পববর্তী বিপোর্টগুলিব 
কে।নোটিতেই বামমেহন বাষেব ভূগে।লেব আর কোন উল্লেখ নেই। 
এ ছাঁডা বেকনের কতক গুলে। বিজ্ঞানগ্রস্থ অনুবাদের ব্যাপারে মণ্টে গুর্‌ 
সম্মতি ছিল। কিন্ত এই পবিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্ধকবী হয নি। 
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পুরস্কার দেবার উপযোগী কতক গুলি শিক্ষামূলক বই' বাংলাভাষায় রচনার 
পরিকল্পনা কমিটির তরফ থেকে করা হযেছিল।* এই প্রাইজ-বইগুলি কি 
ধরনের হবে সে সম্পর্কে সোসাইটির সম্পাদক কলিকাঁতার বিভিন্ন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানেব কাছে যে বিজ্ঞপ্তি পাঠিষেছিলেন (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮২৭ 
খুষ্টাব ) তাঁ'তে অপবাপর প্রসঙ্গের সঙ্গে গাছপালা, জীবজস্ত, পাখী ও 
পোক।-মাঁকড নিষে গ্রস্থরচনাঁব পবিকল্পনাঁও ছিল। এই প্রস্তাবকে সমর্থন 
ক'রে ব্যাপ্টিষ্ট ফিমেল স্কুল সৌসাইটিব সভাপতি বেভাঁঃ জি, পিযাষ 
লিখেছিলেন, :: 41001051061 08 00108] 1 50161,05 85 1)150] 
০8107019690 €0 18156 (13611: 01321906617 8100 0020010701) ৮ কলিকাত। 
স্থল সোসাইটির সম্পাদক ডেভিড হেযাঁবও এই পবিকল্পনাকে সমর্থন 
কবেছিলেন। অন্পদ্দিনেব মধ্যে সোঁসাইটিব উদ্যোগে বিজ্ঞানবিষষক প্রাইজ- 
বই প্রকাশিত হোঁল। লোসনেব 4011098] 17310£18791) বা! পশ্বাবলীব ছযটি 
মংখ্য। একত্র ক'রে প্রকাশ কব! হোল, যাঁ'তে ছবিগুলি সহ গ্রন্থটি একটি 
উতকুষ্ট প্রাইজ-বই বলে বিবেচিত হতে পাবে । 

স্কুল বুক মোপাইটি শ্রীবামপুব থেকে প্রকাশিত কোনো কোনো গ্রন্থ 
যথাযথ প্রচাঁবেব ব্যবস্থা কবেছিল। শ্রাবামপুব থেকে প্রক।শিত দিগদর্শন 
পত্বধিকা' সোসাইটি নিযমিতভাঁবে ক্রয করতে।। এ ছাঁডা শ্রীবাঁমপুর 
মিশনাবীদের দাবা প্রকাশিত জন ক্লার্ক মার্শম্যানেব গোঁলাধ্যায নামক 
বইটিরও কষেক শত কপি সোসাইটি ক্রয কবেছিল। 

স্কুল বুক সোসাইটির কল্যাণে অল্পদিনেব মধ্যেই বাংলা ভীষাঁয বিজ্ঞান- 
চর্চাব উন্নতি হযেছিল। সৌসাইটিব তৃতীয বিপোর্টে (১১ই অক্টোবব, 
১৮২০ থুষ্টীব্য ) ১৮ জন ব্রাক্ষণ ও ১১ জন কাযস্থেব সই কর। একটি বিবৃতি যে 
প্রতিলিপি ছাঁপান হযেছে, তাতে এর স্বীকৃতি রযেছে। বিবৃতির শেষাংশ 
নি্ববূপ :₹- 
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৬ (58109066 9০1১0০01 30908 5০০16058700 26০০: (50 21810, 1828)--, 4. 


কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ৩৯ 


“এইক্ষণে লৌকনিকরাশেষ হিতাধি শ্রীযুক্ত ইংলণীয ও বাঙ্গালি 
লোক কর্তৃক বঙ্গ দেশন্ত দৃস্থ বাঁলকেবদিগের জ্ঞানোদয়ার্থে অনুগ্রহ 
প্রকাশ পূর্বক জনমনোমহাদ্বকার নিকরোৎসাঁবণ কারণাখণ্ড 
প্রতীপাঁন্বিত মার্তগু প্রতিবিশ্ব স্কুল বুক সৌঁসাঁইটি নামক এক 
সমাঁজোচিত হইযাঁছেন তাহার প্রথরতব করনিকবস্থরূপ যে ভূগোল- 
বৃত্তান্ত ও দিগ্র্শন ও অভিধান ইত্যাদি নানাবিধ মহোঁপকাব জনক 
শুঙ্গ পুস্তক তগ্দারা লোঁকসমূহেব অজ্ঞানান্বকাঁব নষ্ট হইযা ক্রমে ২ 
জ্ঞানোদযেব উপক্রম হইতেছে অতএব বঙ্গদেশস্থ লোকের স্কুল বুক 
সোসাইটিব উপকাব বাঁব ২ স্বীকার কবিষা! প্রার্থনা কবিতেছেন 
যে স্কুল বুক সোসাইটি এইৰপে আমারদিগেব জ্ঞান প্রদান ককন |”? 


এই সমযে ( ১৮১৯-১৮২০ ) স্কুল বুক সে।সাইটিব প্রকাশিত বইগুলোব 
চাহিদ।| খুব বেডে গিষেছিল।” কিন্তু এদেশীয় জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানি গ্রন্থ 
বচনাষ তখনও কোনে! সাড। পডে নি। অষ্টম অধিবেশনে (২৪শে 
ফেব্রুযারী, ১৮৩০ খষ্টাব্দ ) স্যাঁব ই, রিযাঁন সোসাইটিব সঙ্গে জনসাধারণের 
সহযোগিতাৰ অভাবের কথা উল্লেখ ক'রে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন । 
এদেশী জনসাধাঁবণের আধিক সাহাষ্য থেকেও সোসাইটি বঞ্চিত হচ্ছিল। 
অবশ্ত গভর্ণমেণ্টেব কাছ থেকে আথিক সহযোগিত। সোসাইটি পেযেছিল। 
১৮২১ খুষ্টাব্দে কমিটি গভর্ণমেন্টেব নিকট আথিক সাহাষ্যেব জন্যে আবেদন 
কবলে গভর্ণমেপ্ট তা” মঞ্জুর করেন । এ ছাঁডা গতর্ণমেণ্ট তখন এদেশে 
ইউবোপীয় বিজ্ঞান প্রচারের জন্যেও সচেষ্ট হযেছিলেন ।৯ 

দেশীয ভাষা লেখ। জ্ঞানবিজ্ঞান বিষষক গ্রন্থাদিকে কেন্দ্র ক'রে ইংরেজী 
ভাষাকে এদেশে জনপ্রিয় করবান পবিকল্পন। সোসাইটির ছিল। ১৮৩৪ 
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৪৩ বঙ্গপাহিত্যে বিজ্ঞান 


ৃষ্টাবের ২১শে মার্চ তারিখে এশিয়াটিক সোসাইটির ঘরে অঙ্ুিত কমিটির 
দশম অধিবেশনে মিঃ মেকেপ্পী বলেছিলেন, 416 ৮৮83 1 011 11 
ঢ)০ 10021 01912069, 00005651076 076 51610060050 [00101206812 
10705712082, (17201126102 ৮৮93 18৮60 101 6176 10000006100 
06 00118080960, 11661500165 810 5০16006. কমিটি এবাব ইংবেজী 
ভষাব ওপর জোর দিলেন। স্থির হোল, ইংরেজী যখন কিছু সংখ্যক 
লোক রপ্ত ক'বে নেবে তখন আবার আঞ্চলিক ভাষাব মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞান 
বিষয়ক বই বচনা করা হবে। অবশ্ত ইংবেজীব প্রতি জনসাধাবণের 
আকর্ষণ স্থ্ি কব! হবে অন্থবাদিত বিজ্ঞানিগ্রস্থগ্ুলিকে কেন্ত্রক'রে । সোঁসাইটিব 
এই পরিকল্পন। কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিল। দ্বাদশ বিপো্ট (১৩৯ 
জুন, ১৮৪৭ খুষ্টাব্ব) থেকে জানি! যাঁষ, বাঁংল। বইয়েব চাহিদা ক্রমশঃ 
কমছে, আব ইংবেজীর চাহিদা বাঁডছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষ|কে জনপ্রিষ 
কবতে গিষে আঞ্চলিক ভাষায নতুন নতুন গ্রন্থ প্রকাশে কাজে কিছুদিন 
ভাটা পডল। সোসাইটি নতুন গ্রন্থ প্রকাশ না ক'বে একই গ্রন্থ বাঁব বাব 
প্রকাশ কবতে লাগলেন । 


সাময়িক-পন্রর £ দিগ্র্শন থেকে বিদ্যাদর্শন 


কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যখন বাংল! 
ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশিত হতে লাগল, তখন কোনে! কোনো বাংলা 
সাময়িক-পত্রেও বিজ্ঞানালোচন। প্রকাশিত হতে দেখা গেল। বস্তুতঃ, বঙ্গ 
সাহিত্যে বিজ্ঞান বিষষক আলোচনাব ক্রমবিকাশের পথে সাময়িক-পত্রেব 
উল্লেখযোগ্য অবদান রযেছে। এক একটি যুগে বিভিন্ন সামধিক-পত্রে এমন 
অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, পুস্তকাঁকাঁরে প্রকাশিত 
হবাব স্থযোগ যাদব কোনোদিনই ঘটে নি, অথচ বাঁংল। বিজ্ঞান-লাহিতোল 
পরিপুষ্টি ও ক্রমবিকাশেব পথে এদেব অবদাঁন উপেক্ষণীয নয়। বিভিন্ন 
যুগে এক একটি সামধিক-পত্র ভাষায ও ভাবে, দৃষ্টিভঙ্গী ও বচনাভঙ্গীতে 
এমন এক একটি বৈশিষ্ট্যেব পবিচয় দিষেছে য।” বিজ্ঞান-সাহিত্যের গতি ও 
প্রকৃতিব নিযস্ত্রণে সহাযিতা কবেছে অনেকখানি । এদিক থেকে বিচার করলে, 
বাংল] বিজ্ঞান-সাহিতোন আঁলোচন! প্রসঙ্গে সাময়িক-পত্রকে বাদ দেগওয। 
বোধ হয কোনোমতেই চলে ন।। 

বাংল! বিজ্ঞন-সাহিত্যের ছুটি ধাবা । গ্রন্থকে কেন্দ্র করে একটি ধাব|। 
অপব ধাঁবাটি সাময়িক-পত্রকে কেন্দ্র কবে। ছুটি ধারাবই উদ্ভব একই 
যুগে। বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখ। প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান গ্রন্থ 
ফেলিক্‌স্‌ কেবীব বিছ্যাহাবাবলী ১৮১৯ খুষ্টার্ষেব ১ল। অক্টোবর প্রথম 
প্রকাশিত হয। আব কাংলাষ মুদ্রিত প্রথম সামঘিক-পত্র দিগ্র্শনের প্রথম 
স'খ্য। প্রকাশিত হয ১৮১৮ খুষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। 


এক 

দিগ্র্শন পত্তিকাঘ পদার্থবিদ্য1, ভূগেল ও ভূবিদ্য।। জ্যোতিবিষ্য। এবং 
জীব ও বসাধনবিগ্য| বিষয়ক বচন। প্রকাশিত হোঁত। এই প্রসঙ্গে এই 
পত্রিকার সপ্তম সংখ্যা (অক্টোবন, ১৮১৮ খুঃ) বল হযেছিল, “যেমত এই 
পুক্তকেব নাম সেই মত তীহার বিববণ বর্ণনের জন্যে তাহার নাঁন। বিষঘ ৪ 
বক্তব্য যদি আকাশ পৃথিবী জল এই তিন লোকবাসিবদেব বিববণ ন। কি) 
তবে ইহাঁব দিগ্র্শন নাম ব্যাহত হয় 1” দিপর্শন পত্রিকায় গ্রকার্শিত 
বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোঁচনাগুলে! উচ্চাঙ্গেব নয । এমন কি এদের বৈজ্ঞানিক 


৪২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


প্রবন্থও বলা যায় না। কিন্তু বাংলাঁয় মুদ্রিত এই প্রথম সাময়িক-পত্রেই 
বাংলাভাষ! ও সাহিত্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাঁব 
স্থত্রপাতি হয়েছিল। বাংল! বিজ্ঞান-সাঁহিত্যে দিগর্শনের সবচেষে বড অবদান 
এখানেই । পদীর্থবিজ্ঞান এবং ভূগোল-বিষষক বচন! দিগ্র্শন পত্রিকাঁব 
প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হযেছিল। ১ম সংখ্যাঘ প্রকাশিত চুম্বক পাঁথব 
ও কম্পাস সম্পর্কে আলোচনাঁটিব ভাষ1 ছুর্বোধ্য প্রকৃতির । তবে এখানে 
বৈজ্ঞনিক তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে । যেমন, 


“অঙ্থ্মানি হয পাঁচ শত বংসর গত হইল চুম্বক পাঁথবেব গুণ প্রথম 
জানা গেল তাহাব গুণ এই যে তাহাকে কৌন লৌহে ঘধিলে 
সে লৌহের দ্বৃষ্ট দিগ্‌ সর্ধদ। উত্তব কেন্দ্রে অর্থাৎ উত্তবভাঁগে থাকে 
সেই লৌহ কোম্পীমেব মধ্যে দিলে সেই কোম্পাসেব দ্বাবা কোঁন 
ব্যক্তি ভূমির উপরে কিন্ব সমুদ্রেব উপবে থাঁকিলে পৃথিবীর সকল 
দিগ্‌ জানিতে পাবে। কোম্পাসেব গঠন এই মত কাঁগজেব 
উপবে মগুলারতি কব্যি! বত্রিশ সমানাংশ কবিষ। চতুদ্দিগে কল 
দিগ্‌ "ও বিদ্িগ্‌ ও উপদিগ্‌ লেখ| থাঁকে সেই কাঁগজেব মধ্যস্বানে 
প্রেকের ন্যাঁষ ক্ষুত্র লৌহ বদ্ধ থাকে তাহাব মন্তকেব উপবে একট। 
সুই বাখ! যাঁষ সে বদ্ধ অথচ চতুর্দিগে ঘোঁবে এবং তাহাঁৰ এক 
দিগে চুশ্বক পাঁথব ঘষ যায় সে কোম্পাস কোন দিগে বাখিলে 
সেস্থৃই ঘুবিষ! উত্তব দিগে মুখ কবিষ। সর্বদা থাকে তাহাতে 
অনাধাঁসে পৃথিবীর চতুদ্দিগ্‌ জানা যাঁষ।” 


নবম সংখ্যায় (ডিসেম্বর, ১৮১৮ খৃঃ) প্রকাশিত চুম্বক সম্বন্ধে আলোচনাটি 
আবও বেশী তথ্যপূর্ণ। এখানে চুম্বকেব গুণ, প্রকৃতি ও চুম্বক ব্যবহাঁবের 
ইতিহাঁস সংক্ষেপে বর্ণনা কবা হয়েছে । দ্রিগর্শন পত্রিকাঘ পদার্থবিজ্ঞান- 
বিষয়ক কয়েকটি আলোচনা কথোপকথনের মাধ্যমে বণিত। এই প্রসঙ্গে 
চতুর্থ সংখ্যায় ( জুলাই, ১৮১৮ খুঃ) “পৃথিবীর আকর্ষণের বিবরণ”, ষষ্ঠ সংখ্যা 
( সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ খুঃ) “পদার্থের অসংখ্যভাগ বিষযে” এবং সপ্তম্মন সংখ্যা 
( অক্টোবর, ১৮১৮ খু) "প্রতিধ্বনি বিষযে” আলোচন। সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
প্রথমোক্ত রচনায় মাধ্যাকর্ষণের কথ। প্রাঞ্জল ভাষাঁষ সবসাঁধারণের উপযোগী 
ক'বে বোঝান হযেছে । কথোপকথনের শেষাঁংশ উদ্ধাত কব! হোঁল-_- 
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কালিদাস। পৃথিবী ছাঁড়া যে বস্ত আছে তাহারা যদি আপনি চলিতে ন। 
পারে তবে পৃথিবীর উপবে পতনের কারণ এই পৃথিবী তাঁহাকে 
টাঁনিষা লয়। 

গোঁপাঁল। কিন্তু পৃথিবীতো। অজীবন মে কিরূপে টানিতে পাবে। 

কালিদাম। নিউটন অনেকক্ষণ ভাঁবিয। এই স্থির করিলেন সকল পদার্থের 
এই স্বভাব স্থির আছে যে সকল বস্ত ছোঁট বড অন্গসাঁবে 
পবস্পব আকধিত হয়। এই পৃথিবী অতিশয বড এক বস্ত 
তাহার নিকটে এমত বড আর কোন বস্ত নাই অতএব 
পু।থবী চতুদ্দিকস্থ ছোট ২ বস্তকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ 
কবে। যখন পৃথিবী হইতে কোন বস্ত উঠান যাঁষ তাহাকে 
আকর্ষণের বিপবীতে উঠাইতে হয এই কাবণ উঠাইতে ভাবি 
বোঁধ হয। সেবস্ত যদি অতি শৃহৎ হয় তবে পরথিবীব আকর্ষণে 
অধিকত্ব প্রযুক্ত অধিক ভাব বোধ হয । 


পদার্থেব অসংখ্যভাঁগ ব্ষিযে আঁলোঁচনাটি বিস্তাবিত। প্রতিধ্বনি সম্পকে 
আলোচনাঁটিও তথাপূর্ণ। এতে 'প্রতিধ্বনি কিভাবে উৎপন্ন হয়, কোথাষ 
এবং কিভাবে শোন। যাঁষ, ত। নিষে কথে'পকথনেব মাধ্যমে আঁলোঁচন! করা 
হবেছে। আলোচনাঁব ভাঁষ। দুরূহ প্ররুতির। পববতীকালেব কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানগ্রন্থে কথোপকথনের মাধ্যমে বক্তব্য বিষষ বোঝান 
হযেছিল। এই প্রসঙ্গে ইবেটস্এব পদার্থবিদ্াসার (১৮২৫), জ্যোতিবিষ্ভা 
(১৮৩৩) ইত্যাদি গ্রস্থেব নাম উল্লেখযোগ্য । দিগ্র্শন পত্রিকার কোনে! 
কোঁনো বচনাধ বৈজ্ঞানিক দৃবদৃষ্টির পবিচষ পাঁওযা যায । “বেলুনে সাঁদ্লাব 
সাহেবেব আকাশ গমন” ( ১ম সংখ্যা, এপ্রিল, ১৮১৮ খুঃ ) শীর্ষক নিবন্ধটি এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এখাঁনে লেখক বেলুনের দিকপরিবর্তন সম্বন্ধে যে কথ। 
বলেছেন, ত।” উড্োজাহাজেব আবিষ্কর্তীদেবও ভাবিয়ে তুলেছিল। চতুর্দশ 
সংখ্যায় ( ফেব্রুয়ারী, ১৮২০) বেলুন সম্বন্ধে আব একটি নিবন্ধ প্রকাশিত 
ইযেছিল। আ.-লাচনাটি উচ্চাক্গেব নয়, তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীব পরিচয 
এখানেও সুস্পষ্ট । দিগ্র্শন পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো কোনে। আঁলোচন। 
ইতিহাস-ঘেঁষা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ২য় সংখ্যার ( মে, ১৮১৮ খুঃ) 
“বাস্পেৰ দ্বারা নৌক। চালাঁনর বিষধে” নামক রচনাঁটি। আলোচ্য বিষয়বস্তু 


৪৪ বঙ্গসা হিত্যে বিজ্ঞান 


এখানে ্টীমার। পদীর্ঘবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবহাঁওয়া-বিজ্ঞানেব কোনে। 
কোনে। গ্রসঙ্গ নিয়ে আলোঁচন। দিগর্শন পত্রিকায় রয়েছে ৷ যেমন, ষষ্ঠ সংখ্যায় 
( সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ খৃঃ) “বিদ্যুৎ ও বজ্র বিষযে” শীর্ষক রচনাটি। এখানে 
অ।লোচিন1 উদাহরণ সহযোগে করাঁব ফলে বক্তব্য বিষষেব দুরূহতা৷ কিছুটা 
লাঘব হযেছে। চতুর্দশ সংখ্যায় ( ফেব্রুয়াবী, ১৮২০ খুঃ) প্রকাশিত মেঘ 
সম্পর্কে আলোচনাটি সাঁরগর্ভ। 

দিগদর্শনে প্রকাঁশিত ভূবিষ্যা ও ভূগোলবিজ্ঞান বিষষক আলোচনা মধ্যে 
উল্লেখষে।গ্য, প্রথম সংখ্যা “পৃথিবীব বিভাগেব কথ।” “বিস্থৃবিয়স পর্বত 
বিষযে” ২য সংখ্যায় (মে) ১৮১৮ খৃঃ) “ভারতবর্ষে ম্বাভিবিক বৃক্ষ” এবং 
নবম সংখ্যা (ডিসেম্বর, ১৮১৮ খুঃ) “ইংলণ্ডে কযলাব আকব” শীর্ষক 
বচন।। প্রথম সংখ্যা বিস্ৃভিষস পর্বত সম্বন্ধে আলোচন।টি তথ্যপূর্ণ , তবে 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । “ভাবতবর্ষেব স্বাভাবিক বৃক্ষ” নামক বচনাটিব মূল আলোচ্য 
বিষষ বাণিজাক ভূগোল। তবে “ইংলগ্ডে কযলাৰ আকব” নামক রচনটিতে 
ভৃবিদ্যা-বিষষক তথ্যাদি কিছু কিছু বযেছে। নবম সংখ্য।ঘ “পে।লগ্ডে লবণের 
আঁকব” শীর্ষক বচনাঁটিব ভাঁষ। দুর্বোধ্য প্রকৃতিব হলেও খনির অভ্যন্তবেব 
দুশ্য নিখু তভাঁবে ফুটিযে তোলা চেষ্ট। এখানে বেছে । যেমন £-- 


“সেইখানে পছছিবামাত্র 'এমত এক স্দর্শনীষ পূর্বব অদৃষ্ট স্বান 
তাহার দৃষ্টিতে আইসে যে তাহাঁব মনে চমৎকাব লাগে, ও সে 
সেখানে একটি বুহৎ মাঠ দেখে ও তাহাব মধ্যে এক পাতালীষ 
নগব ও তন্মধ্যে ঘৰ ও গাড়ী ও বাঁজপথ প্রতৃতি সকল বড এক 
লবণেব পর্বতের মধ্য খনিত ও স্কটিকেন মত দ্েদীপামান যে ২ 
প্রদীপ সাধাৰণ উপকাবেব নিমিত্ত সর্ধাঁ। জলন্ত থাকে তাহা 
আলোক সেই স্থানেব লবণেব খিলানেব স্তস্তেব উপব পড়িলে ইন্্র- 
ধন্তকেব মত সহম্ব ২ বর্ণ হয, এবং মণিব মত ও জাঁজল্যমাঁন হয়, 
এমত শোঁভাব এশ্বর্ধ্য হয যে পুথিবীব উপবে কোন স্থানে এমত 
দর্শন হয না।” 


দিগ্র্শন পত্রিকাষ প্রকাঁখিত প্রাণীবিজ্ঞান-বিষষক বচন।গুলি একেবারেই 
প্রাথমিক প্রকৃতির । এ সকল বচনায় বৈজ্ঞানিক তথ্যেবও একান্ত অভাব । 
দ্র এক যাঁধগাষ আলোচ্য জীবের শুধুমাত্র প্রকৃতি বর্ণনা! ক'বে নিবন্ধ সমাণ্ 
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করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে তৃতীষ সংখ্যায় ( জুন, ১৮১৮ খৃঃ) “হস্তির বিবরণ” 
এবং সপ্তম সংখ্যায় ( অক্টোবব, ১৮১৮ খৃঃ) “বীবর পশুর বিষয়ে” আলোচনা 
উল্লেখযোগ্য । দশম সংখ্যার ( জানুয়ারী ১৮১৯ খুঃ) “মকর মংস্তের বিবরণ” 
শীর্ক রচনাটিও প্রাথমিক প্রকৃতির | 

জ্যোতিবিজ্ঞান ও বসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচন। দিগ্রর্শনে কদাচিৎ 
প্রকাশিত হোঁত। ষ্ঠ সংখ্যাষ ( সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ খুঃ ) তারা” সম্বন্ধে 
আলোচনাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । বসাধনবিজ্ঞীন-বিষয়ক নিবন্ধ কেবলমাত্র অষ্টম 
সংখ্যা (নবেম্বব, ১৮১৮ খৃঃ) পাওয়া যায়। এই সংখ্যায় প্রকাশিত ধাতু 
সম্বন্বীঘ আলোচনাঁটি বিস্তারিত। এখানে ধাতু কি তা” বুঝিয়ে প্লাটিনাম, 
সোনা, রূপা, পারদ, তাম! ইত্যাদি ধাতু সম্পর্কে আলোচন। করা হয়েছে। 
রচনাটি নীবস। এতে বিভিন্ন ধাতুব বর্ণ, আপেক্ষিক গুরুত্ব ও প্রধান ধর্মগুলি 
সংক্ষেপে বর্ণনা কবা হযেছে । 

এইরূপে প্রথম বাংলা সাঁমধিক-পত্র দিগ্র্শনে প্রারুতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
দিক নিষে আলোচনাব স্ুত্রপত হোল। আলে!চনাঁগুলি উচ্চাঙ্গেব ন। হলেও 
তৎকালীন বাঁংল! সংবাদপত্র “সমাঁচাঁব দর্পণে”ব তুলনাঁষ উৎকৃষ্ঠতর | 


ছুই 


প্রাণীবিজ্ঞানকে সহজ 'ও সব্স ক'রে সর্বপাধাবণেব কাছে প্রচারে সর্বপ্রথম 
উদ্যোগী হলেন কলিকাতী৷ স্কুল বুক সোসাইটি । “সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 
“পশ্বাবলী” নাঁমক গ্রন্থটিব বিভিন্ন সংখ্য। মাসিক-গ্রন্থ হিসাবে প্রকাঁশিত 
হযেছিল। জন লোসন বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে পশ্বাবলীব বিষয়বস্ত 
সংকলন কবেছিলেন। সংকলিত বিষযবস্ত বাঁংলাষ অনুবাদ করেছিলেন 
ডবলিউ, এইচ,, পিযার্প। ছযটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর লসনের মৃত্যুতে 
পশ্বাবলীর প্রকাশ বন্ধ হযে যাঁয।১ প্রথম ছযটি সংখ্যায় সিংহ, ভন্নুক, হাতী, 
গগ্ডার ও হিপোঁপটেমান্‌, বাঘ এবং বিডাল নিয়ে আলোঁচন। কর] হযেছিল। 
আলোচনাগুলিতে বৈজ্ঞানিক তথ্য তত নেই, ঘত রয়েছে গল্পরস। প্রা 
সর্বত্রই উপাখ্যানকে কেন্দ্র ক'রে আলোচ্য জীবের প্ররুতি বর্ণনা কর! 
হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই সত্যঘটনামূলক কাহিনী বর্ণনা ক'রে বিষয়বস্ত 
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আকর্ষণীয় করবার চেষ্টা দেখা যায়। কয়েকটি কাহিনী বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক 
ও চিত্তাকর্ষক । কৌঁথাও ব! নীতিকথামূলক উপাখ্যানেব বর্ণনা ক'রে সোজা- 
স্রজি উপদেশ দেওয়া হযেছে। বস্ততঃ, রচনাগুলিতে বৈজ্ঞীনিক তথ্যের 
একাস্ত অভাব । তবে প্রতিটি আলোচনাঁরই বৈশিষ্ট্য, প্রাঞ্জল ভাষ! ও স্বচ্ছ 
প্রকাশভঙ্গী । বচনার নিদর্শন ২. 


মিংহের আকারাদি 

সিংহের জন্মস্থান আফ্রিক। ও আশিষা। এই এই দেশেব মধ্যস্থলেই 
সিংহ জন্মিযা থাঁকে। উষ্ণতা প্রযুক্ত যেখানে মন্ুষ্তেরা বাস 
করিতে পারে না সিংহ সেখানে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি কবে , শীতপ্রধান 
দেশে কখন থাকিতে পাবে না। উষ্ণ দেশে উৎপন্ন এ প্রযুক্ত 
সিংহ স্বভাবতঃ অতিশয রোঁষপববশ ও বলশাঁলী হয। পূর্বে 
আফ্রিকা ও আশিষাব মধ্যবন্তি অবণ্যে অনেক সিংহ জন্সিত, 
এক্ষণে তথায় আব তত দেখিতে পাওয| ষাঁষ না। 

বনে থাকিলে সিংহেব যেকপ বল ও পবাক্রম থাকে গ্রামে 
অধিক দিন থাকিলে তাহ।ব অনেক ত্রাস হই যাঁষ। মাঁনব- 
জাতির সহবাসে মিংহেব শ্বভাবেব অনেক পবিবর্ত হয, অর্থাৎ 
ইহাঁবা পূর্বতন উগ্রভাব পবিত্যাগ কবিয। লোকালয়ে মৃদভাব 
অবলম্বন কবে । 

কোন ব্যক্তি অনেক দিন এক সিংহেব বক্ষণাবেক্ষণ ও 
প্রতিপালন করিযাছিল। সিংহ ক্রমে ক্রমে তাহ।র অত্যন্ত 
বশতাপন্ন হইল। সিংহপাঁলক নির্ভযচিত্তে কখন কখন উহাঁব 
দন্ত ও জিহব! টানিয়৷ খেলা ও নান। কৌতুক কবিত, তখাঁপি 
সিংহ বিবস্ত হইত না। এ ব্যক্তি সমযে সময়ে প্রতিপালিত 
সিংহকে সঙ্গে লইয়া ইংলগ্ডেব বাজধানী লগুন নগবের পার্্ববঞ্ডি 
গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ কবিত। লোঁকদিগকে কৌতুক দেখাঁইবাঁব 
জন্যে উহার মুখেব ভিতব আপন মস্তক দ্রিত। সমাগত দর্শক- 
দ্বিগকে কহিয। রাখিত সিংহ লাঙ্ুল সঞ্চালন করিলে আমাকে 
কহিবে। যাবৎ সিংহেব লাঙ্গুল না নভিত ততক্ষণ তাহাব মুখের 
ভিতব নির্ভয়ে মন্তক রাঁখিত, লাঙ্ুল চাঁলনেব উপক্রমেই বাহির 
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করিয়া লইত। লোকের! এই বিন্ময়কর বাঁপাব দর্শনে সাতিশয় 
সন্তষ্ঠ হইয়। সিংহপালককে কিছু কিছু পুরক্কাব দিত। 

সিংহ লঙ্গে প্রায় ছয় হাত, উচ্চ প্রীয তিন হাত, ইহার লাঙ্গল 
প্রা তিন হাতি লম্বা । সিংহের স্বদ্ধে কোঁকড1 কৌঁকড। ঘন ঘন 
অনেক লোম আছে তাঁহার নাম কেশর। কেশব আছে বলিষ। 
সিংহাকে অতি স্থন্দর দেখায। যখন সিংহ বাঁগে তখন কেশর সকল 
কণ্টকে ন্যা উন্নত হইয়া উঠে, ও দূই চক্ষ, অগ্মিশিখার ন্যাঁয় জলিতে 
থাঁকে। বৃদ্ধ হইলে সিংহের কেশব 'ঝুলিয়। পডে। স্বন্ধ তিন্ন আব 
আব অঙ্গে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পিঙ্গলবর্ণ কোমল লোম আছে, কিন্তু তল- 
পেটেব লোম ঈষৎ শুক্লবর্ণ। সিংহের অপরিমিত বল, বড বড় ফাড 
মুখে কবিষা লম্ দিয়! বৃহৎ বৃহৎ নাল! পার হইয়া] যাঁষ। সিংহেব 
শব অতিশয ভয়ঙ্কর, বাত্রিকালে শব্ব কবিলে মেঘগঞ্জন বোধ 
হয। সিংহী পাচ মাস গর্ভধাবণ কবিয়া এক বাঁনে তিন চাঁরিটী 
মন্থন প্রসব করে। শাবকের। এক বংসব পধ্যন্ত স্তন্ত পান কবে। 
যৌবনাবস্থায় শরীবেব অভিশয সৌষ্ঠব ও লৌন্দধ্য হয। এই কালে 
তাহাদের তাদৃশ রাগ থাঁকে না । ছয বসব বযঃক্রম হইলে সি-হ 
পূর্ণ পবাক্রম প্রাপ্ত হয। 


পশ্থাবলী নবপধাষে বাঁমচন্দ্র মিত্রেব তববাবধানে প্রকাশিত হয়েছিল। 
নবপর্যায পশ্বাবলীব প্রথম সংখ্য। “কুকুবের বৃত্তান্ত” ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পূর্বে 
প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। রামচন্দ্র মিত্রেব তত্বাবধানে পশ্ববলী 
নবপধায়ের মোট ষোলটি সখ্য বেবিযেছিল। এক একটি সংখ্যা এক 
একটি জীব নিযে আলেচন। কব! হোতি। আঁলোচন। ইংরেজী ও বাংলা 
লেখা। বাম পৃষ্ঠায় ইংরেজী, ডান পৃষ্ঠায় বাংল।। আলোচনাগুলির 
পবিকল্পন। প্রথম পর্যায় পশ্বীবলীবই মতো। এখানেও বেজ্ঞানিক তথ্যাদি 
অপেক্ষা গল্পরসেরই প্রাধান্য । 


তিন 
এই যুগের 'জ্ঞ।নান্বেষণ ( ১৮৩১), জ্ঞানৌদয়” (১৮৩১), €বিজ্ঞানসেবধি 
€ ১৮৩২ ) “বিজ্ঞানসাঁর সংগ্রহ” (১৮৩৩) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাষ বিজ্ঞানালোচনা 
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প্রকাশিত হোঁত। বিজ্ঞানসেবধি নামক মাসিক পত্রিকাঁটিব প্রকাশক 
১০০16 101 71770805170176  ঢ0710065্1% 90161065 ব ইয়োরোপীয 
বিদ্যাগ্রস্থের অনুবাদকারী সোসাইটি | ইউবোপীষ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষষক বচনাঁদি 
ক্রমশঃ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করাই এই পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল।২ 
বিজ্ঞানমেবধির প্রথম সংখ্যাষ ক্রোহেমের গ্রস্থেব প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায 
অন্ুবাদ্দিত হযেছিল। ডাঃ উইলসনেব উৎসাহে ও আহন্থকূল্যে অমলচন্দ্ 
গা্ুলি ও কাশীপ্রসারদ ঘোষ এই অনুবাদ করেন। অন্ুবাদিত বিষষ “অঙ্ক 
ও বরেখাগণিত এবং বেখাগণিত বিগ্ভার সহিত বস্তবিষযক বিষ্ভাঁৰ বৈলক্ষণ্য ।” 
অন্থবাদ সম্পর্কে ১৮৩২ খৃষ্টানদের ২৩শে মে'ব সমাচাব দর্পণে মন্তব্য কব। 
হযেছিল, “মুলগ্রস্থেব সঙ্গে ভাষাস্তবিতের কিষদংশের এঁক্য কবিঘা! দেখা গেল 
যে এই ভাঁষান্তবকরণ অত্যুৎকৃষ্ট অর্থা মৃলগ্রস্থে যেমন আছে অবিকল তেমনি 
অন্বাদ হইযাছে এবং তাহ! প্রকৃত বাঙ্গল। ভাষাব বীত্যন্যাধী অর্থাৎ 
ইঙ্গবেজীব ভাবার্থ লইয। স্দ্ধ বাঁঙ্গল! ভাঁষাঁষ ভাঁষিত হইযাঁছে।” বিজ্ঞান- 
সেবধিব দ্বিতীষ সংখ্যা ব্রোহেমেন গ্রস্থেন তৃতীয অধ্যায আলোঁচিত 
হয়েছিল। দ্বিতীয সবখ্যাৰ আলোচ্য বিষয পদার্থবিদ্য। বা পরীক্ষেয 
পদীর্ঘবিদ্ভ। | এতে বাধু, ইলেক্ট্রিসিটি, অপটিক্স্‌ ইত্যাদি সন্বন্ধে আলোচন। 
কর। হযেছিল ।£ 


চাঁব 


বাংলা সামধিক-পত্রে প্রথম শ্রেণীব বৈজ্ঞানিক আলোঁচন। সর্বপ্রথম পাঁওযা 
গেল বিদ্াদর্শনে । এই মাসিক পত্রিকাটি প্রথম সংখ্য। ১৮৪২ খুষ্টাব্দেব্‌ 
জুন মাঁসে প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষষকুমাঁৰ দত্ত এই পত্রিকাঁৰ অন্যতম 
পরিচালক ছিলেন। বিদ্যাদর্শনেব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিব অধিকাঁএই 
অক্ষষকুমীরেব বচনা বলে মনে হয। বিষ্যাদর্শনের প্রবন্ধগুলিব বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশভঙ্গীব স্বচ্ছতা । যথাযথ তথ্াসমাবেশও এই পত্রিকাঁৰ রচনাগুলিৰ 


আপস 


২ বিজ্ঞানসেবধি সম্পর্কে ইগ্ডযাঁ গেজেটে প্রকাশিত সংবাদে সাঁবমর্ম ১৮৩২ খুষ্টান্দের ৫ই 
মে"র সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হযেছিল। 

৩ সমাচাব দর্পণ , ১৯শে গেপ্টেম্বর, ১৮৩২ খুঃ। 

৪ সমাচাব দর্পণ , ওর! অক্টোবর, ১৮৩২ খবঃ। 
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উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । ইতিপূর্বেকার কোনে। কোনে। পত্র-পত্রিকায় তথ্য- 
সমাবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক প্রকৃতির । যেমন, দিগর্শন ও 
পশ্বাবলীর রচনাগুলি। আবার রচনা! কোথাও বা টেক্নিক্যাল। যেমন, 
সমাচার দর্পণের “বিষ্যাবিষয়” শিরোণামায় প্রকাশিত ছু" একটি নিবন্ধ । 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদদির পরিমিত সমাবেশ বিদ্যাদর্শনে পাওয়া গেল। একটি 
বক্তব্যকে কেন্দ্র ক'রে প্রবন্ধকে ধীরে ধীরে উপসংহারের দিকে এগিষে 
নিয়ে যেতে এই পত্রিকাঁতেই প্রথম দেখা যাঁয়। তা” ছাঁডা পরবর্তাকালে 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় ধাঁরাবাহিকভীবে যে জুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসকল 
প্রকাশিত হয়েছিল তার ভিত্তি স্থাপিত হয এই পত্রিকাঁতেই। এই 
প্রসঙ্গে ১৮৪২ খুষ্টাব্বের আষাঢ থেকে অগ্রহায়ণ সংখ্যা অবধি বিজ্যাদর্শনে 
ধাবাবাহিকভীবে প্রকাশিত “প্রাণীবর্গের বৃত্তীস্ত” শীর্ষক রচনাটি উল্লেখযোগা । 
এই স্থদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে জন্ত ও বৃক্ষাদির তুলনামূলক আঁলাচনা, বিভিন্ন প্রাণীর 
প্রকৃতি, বুক্ষাদিব দ্বার! প্রাণীর উপকার, জন্তব দ্বারা জন্তর বিনাঁশ এব" 
অওজ, জরাযুজ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর জন্মবৃত্তান্ত ও “মান্গষেব 
শৈশবকাল” সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচন। করা হয়েছে । জন্তু ও 
বৃক্ষের তুলনামূলক আলোচনাব একাঁংশ রচনাভঙ্গীর নিদর্শন হিসাবে উদ্ধৃত 
করা হোল ৪ 


“যদিও বনৌষধিবর্গ হইতে প্রাণিবর্গের প্রভেদ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি 
হয। তথাচ কোন ২ বৃক্ষ এবং পশুর পরস্পর এরপ সদৃশ স্বভাব 
যে তাহারা কোন্‌ বর্গভূক্ত ইহা! নির্ণয় কর1 অতিশয় কঠিন। 
সচেতন নামক এক প্রকার বৃক্ষ স্পর্শমাত্রই শরীব স্পন্দন এবং 
গমন করে এবং অনেক ২ বৃক্ষলতাঁদি অপেক্ষ। বহুতর চেতনের 
কাধ্য প্রকাশ কবিষা থাকে । লজ্জাবতী নামে এক লতা স্পর্শমাত্র 
সজীবেব ন্যাঁষ স্কোচিত হয়। আবার পলিপস নামক এক প্রকার 
পতঙ্গ সচেতন বুক্ষ হইতেও ধীরগাঁমী বোঁধ হয, আর ছেদন কবিলে 
কলমের বৃক্ষলম খণ্ড ২ হইয়। ও পৃথক্‌ ২ জীবন ধারণ করে, খাহ। 
সচেতন নামক বৃক্ষে কদাঁচও প্রত্যক্ষ হয় না। এস্থলে প্রাণিবর্গ 
অপেক্ষা বনৌষধিবর্গ শ্রেষ্ঠতর বোধ করা যাইতে পারে, কিন্ত 
পলিপসের স্থান পরিবর্তন, আহাঁর অন্বেষণ, ও বিপদ মোঁচনের 


৫৩ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


উপায়চেষ্টা প্রভৃতি যে বিশেষ ২ শক্তি আছে তাহাতে সে প্রীণিবর্গ 
ব্যতীত কদাচ অন্য বর্গতুক্ত হইতে পারে ন।, অতএব অতি অধম 
প্রাণীও অতি উত্তম বৃক্ষ হইতে উৎকৃষ্ট |” 


ভূগোল ও ভূবিষ্যা-বিষয়ক প্রবন্ধও বিষ্াদর্শনে প্রকাশিত হোতি। ১৮৪২ 
থৃষ্টাবের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হিমালয় পর্বত সম্বন্ধে আলোচনাঁটি 
স্ুলিখিত। পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত সমুদ্র সম্বন্ধে প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্ে 
উল্লেখযোগ্য ৷ ভূবিদ্ভ! বিষয়ে সর্বজনবোধ্য আলোচিন। “পঞ্জাবেব লবণাকর” 
১৮৪২ খৃষ্টানদের কান্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্য। বিদ্যাদর্শনে প্রকাশিত হয়। 

এই পত্রিকাষ রসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক একমাত্র আলোচন] "বস্তর রচন! 
বিচার” (কান্তি, ১৮৪২ খৃুঃ)। এতে যৌগিক ও মিশ্ব পদীর্থেব তুলনামূলক 
আলোচন। কর! হয়েছে । আলোচনাটি বিস্ত্বারিত। 

বিদ্যাদর্শনে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হোত বটে , কিন্ত অতি 
অল্পক।ল ( মীত্র ছষ মাস ) স্থাধী হবাব ফলে বাংল। বিজ্ঞান-সাহিত্যে কোনো 
স্থামী অবদান এই পত্রিকা নেই। 


প্রাচীন সংবাদপত্রে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ 


দিগর্শন, বিদ্যাদর্শন গ্রভৃতি সাময়িক-পত্রে বিজ্ঞানালোচন। প্রায় নিয়মিত- 
ভাঁবে প্রকাশিত হোত বটে , কিন্তু সে যুগের অধিকাংশ সংবাঁদপত্রেই বিজ্ঞান- 
বিষয়ক আলোচনার স্থান ছিল নগণ্য। আধুনিক যুগে বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞানীলোচনার বিশেষ একটি স্থান আছে। সংবাদপত্রের সাহিত্য বিভাগ 
গুলোতেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রায় নিয়মিতভাবেই প্রকাশিত হয়ে থাকে । 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের অত্যধিক চাহিদার জন্যে বিজ্ঞানেব বিশ্ময়কর অগ্রগতি ও 
জন-মীনসের আদম্য কৌতুহলই যে দাষী তা" অস্বীকাৰ করা যায় না। 
বিজ্ঞানেব যে অত্যাশ্চর্য অগ্রগতি স্থৃক হযেছিল উনবিংশ শতাব্দীর খেষভাঁগ 
থেকে, তা'ই বিংশ শতাবীতে আঁবও পল্লবিত ও বিকশিত হয়ে উঠল। 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রতি জনসাধাবণেব কৌতুহলেব মাত্রাও গেল বেডে। 
কিন্তু উনবিংশ শতাববীব গোঁডাব দিকে বিজ্ঞানেব অগ্রগতি ছিল মস্থর। তা, 
ছাঁডা তখনও পর্যস্ত পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানেব প্রতি এদেশীয জনসাধারণের 
কৌতুহল উড্রিক্ত হয নি। তাই সেকালেব সংবাদপত্রে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের 
সংখ্য। অত্যন্প। একমাত্র সমীচার দর্পণকে বাঁদ দিলে ১৮৪৩ খৃষ্টানদের পূর্বে 
প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রেব যে সকল সংখ্যা এখনও পাঁওষ! যায়, তাদের 
কোনোটিতেই বিজ্ঞীনীলোচন1 নেই , এমন কি তখনকাঁব অনেক প্রখ্যাত সংবাদ- 
পত্রে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গও নেই। এই প্রসঙ্গে সমাচার চন্দ্রিক!১ (প্রঃ প্রঃ মার্চ, 
১৮২২ ), বঙ্গদৃত২ ( প্রঃ প্রঃ মে, ১৮২৭ খুঃ ), সংবাদ ভাঙ্করৎ ( প্রঃ প্রঃ মার্চ? 
১৮৩৯ থুঃ ) ইত্যাদি পত্রিকাঁর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । সংবাদ প্রভাঁকরের 
( প্রঃ প্রঃ ১৮৩১ খৃঃ) গোভাব দিকক।ব সংখ্যা গুলোতে কোনে। বিজ্ঞানা- 
লেচনা নেই। তবে প্রথম বাংল। সংবাদপত্র সমাচাব দর্পণে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ 
এবং বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (প্রঃ প্রঃ 
জুন, ১৮৩৫ খুঃ ) পত্রিকার ১৮৪৩ খুষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলে! পাঁওয়! যায় 
না। তবে পরবর্তীকালে সংবাদ প্রভাকর ও সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় উভয় 


১-৩ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলিকাত ন্যাশস্।ল লাইব্রেরীতে সমাচার চন্ট্রিকা, বঙ্গদূত ও 
সংবাদ ভাস্করের যে সংখ্যাগুলে রক্ষিত আছে তাদেব কোনোটিতেই কোনো বিজঞানালোচনা নেই। 
৪ ১৮৪৩ খৃষ্টানদের পূর্ববর্তী । এ 


৫২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


পত্রিকাতেই বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হোত। সমাচার দর্পণ 
প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ খৃষ্টাব্বের ২৩শে মে তাঁবিখে। এই পত্রিকায় 
প্রারৃতিক ভূগোল, পদার্থবিদ্ঞ/ ও রসায়নবিজ্ঞান-বিষযয়ক আলোচনা ও 
সংবাদাদি প্রকাশিত হোত। তবে ভূগোল-বিষয়ক আলোচনার অধিকাংশই 
ছিল বাণিজ্যিক ও বাঁজনৈতিক ভূগোল নিষে। বাণিজ্যিক ভূগোল নিষে 
আলোচন। সমাচাব দর্পণেব প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু 
বাণিজ্যিক ভূগোল-বিষয়ক প্রসঙ্গের অধিকাঁংশই বিজ্ঞান-সংবাদ। রাজনৈতিক 
ও প্র/কৃতিক ভূগোল বিষয়ক আলোচনায় ষায়গাঁয় যাঁষগায় শাস্্ীয় তথ্যাদি 
এসে গেছে । যেমন, ১৮১৮ খুষ্টাব্বের ৬ই জুন তারিখে প্রকাশিত “হিন্দুস্থানেব 
সীমা” সম্বন্ধে বিক্তারিত বর্ণনাটি। কোনো কোনো স্থলে আলোচনা! হযে 
পড়েছে শাস্ত্রনির্ভর । যেমন, ১৮৩১ খুষ্টাব্বের ৩০শে জুলাই তাবিখে প্রকাশিত 
“পৃথিবীর পরিমাণ” শীর্মক বচনাটি। ইতিহাঁসমিশিত ভূগোঁল-বিষযক রচন! 
সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হোতি। এই প্রসঙ্গে ১৮১৭ খুষ্টাবেব ৩০শে 
জানুযারীব “লগুন নগরেব বিববণ” শীর্ষক বচনাটি উল্লেখযোগ্য । এতে লগুন 
নগবের ইতিহাস বর্ণনা ক'রে লগ্ডনের ভৌগোলিক অবস্থানের পরিচয় দেওষ। 
হযেছে। সমাচার দর্পণে ভূ-বিবরণও কদাচিৎ প্রকাঁশিত হোত, তবে তা? 
অসম্পূর্ণ এবং খুবই সংক্ষিপ্ত প্রতি । উদাহবণস্বরূপ ১৮২০ খৃষ্টানদের ২২শে 
জান্ুয়াবীর সমাঁচাব দর্পণে প্রকাশিত ব্রহ্মদেশেৰ অসম্পূর্ণ ভূ-বিববণটি 
উল্লেখযোগ্য । 

সমাচার দর্পণে বিজ্ঞীন-বিষষক সংবাদাদি প্রকাশিত হোত। কোঁনে। 
কোনে বিজ্ঞান-সংবাঁদকে নিবন্ধে আকৃতি দিযে জনপ্রিয কবে তোলবার 
প্রচেষ্টাও রয়েছে । যেমন, ১৮১৮ খুষ্টান্দেব ১৫ই আগষ্ট তাবিখেব সমাচার 
দর্পণে প্রকাশিত টর্পেডে। সম্বন্ধে আলে।চনাটি। এতে সংবাদ পরিবেশন 
প্রসঙ্গে টর্পেডো কি তা? বুঝিষে, কিভাবে টর্পেডো। কাজ করে, তাও 
বোঝান হযেছে। আলোঁচনাটি বৈজ্ঞানিক তথ্যসমন্বিত। কিন্তু জনপ্রিয় 
বিজ্ঞান পরধধাযেব অধিকাংশ বিজ্ঞান-সংবাদই নীবস। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
এর। সাহিত্যেব পর্ীয়ে উন্নীত হয নি। 

বিজ্ঞান-সংবাঁদের মধ্যে পদার্৫থবিজ্ঞান-বিষয়ক প্রসঙ্গও কিছু কিছু আছে। 
তবে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আলোচ্য বস্তব তথ্যমূলক বর্ণনা না ক'রে সেই 
বস্তটির অত্যাশ্চর্য গুণের বর্ণনা দেওয়া হযেছে । যেমন, ১৮২০ খুষ্টাবের 
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২২শে জাহুয়ারীর সমাচার দর্পণে “কালিদিস্কোপ”-এর বর্ণনা এবং ১৮৩১ 
খুষ্টান্দের ১*ই সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত “পেবিসকোপেব” বর্ণনা । পেরিসকোপেব 
বর্ণনাটি উদ্ধত কর1 হোল £₹-_ 


“কথিত আছে ষে নিউ সৌথ উয়েল্‌সের সিদনি নগবের একজন 
সাহেব এক নৃতন প্রকার ছুবিন স্যষ্টি করিয়াছেন তম্বার। জলমধ্যে 
অতিস্পষ্ট দৃষ্টি হয এই নবন্থষ্ট যন্ত্রের বাবা অতিভারি উপকাবেব 
সম্ভাবনা । বিশেষতঃ তর্দাব। জলমগ্ন ব্যক্তিবদিগকে মৃত্যু হওনের 
পূর্বেই প্রাপ্ত হওয়। যাইতে পারে এবং জলমধ্যে অপচিত বস্তও 
অনাযাসে মিলিতে পাঁবে এবং মত্শ্যাঁদি জলজন্তর কিরূপ আচরণাদি 
তাহাঁব তত্বাবধাঁবণ হইতে পাঁবিবে |” 


কোনো কোনো। স্থলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বর্ণন। অতি সংক্ষেপে করা হয়েছে। 
যেমন ১৮১৯ থুষ্টাব্দের ১৩ই নবেম্ববেব সমাচার দর্পণে প্রকাশিত “আশ্চর্য 
আলোঁক” শীর্ষক বচনাটি। 

“বিদ্যাবিষঘ” এই শিবোনামায় সমাচ।ব দর্পণে পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান 
বিষয়ক বচনাদি প্রকাশিত হোঁতি। তবে অধিকাংশ বচনার ভাষাই ছিল 
দুরূহ প্রকৃতিব। এই প্রসঙ্গে ১৮৩২ খুষ্টাব্দেব ২৯শে ফেব্রুয়রীর সমাচাঁব 
দর্পণে প্রকাশিত তাপ সম্বন্ধে আলোচনটি উল্লেখযোগ্য । এখানে বাংল! 
আলোচনার পাঁশেই ইংবেজী অনুবাদ দেওয়া আছে। তাপ কিভাবে কঠিন, 
তবল ও বায়বীয় পদার্থে ব্যাপ্ত হয তা” নিযে এখানে আলোচন। করা হয়েছে । 
বচনাভঙ্গী দুর্বোধ্য । এই আলোচনাব অবশিষ্টাঁশ ১৮৩২ খুষ্টাব্ধের ৭ই 
মার্চের সমাঁচাব দর্পণে প্রকাশিত হয় । এখানে তাঁপের কাঁজ ও কিরণ এবং 
শিশির-পতনের কাবণ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচন। করা হয়েছে । আলোচ্য 
প্রসঙ্গের লেখক সম্ভবতঃ জন ম্যাক। সমাচার দর্পণে পদার্থবিচ্চা-বিষয়ক 
টেক্নিক্যাল প্রকৃতির রচনাও কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে 
১৮৩২ খুষ্টাব্বের ২শে এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত বাম্পের কল (156 965810 
চ.77816 ) বিষয়ক আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য । এব লেখক জন ম্যাক । 
পরে এই নিবন্ধটি ম্যাকের “কিমিয়াবিষ্ভার সার” ( ১৮৩৫ ) নামক গ্রন্থের 
পরিশিষ্টে সংকলিত হয়। এতে প্রথমে বাম্পের কলের গুণাবলী বর্ণনা করা 
হয়েছে । তারপর ওয়া্টস্‌ ভবল আয।ক্টিং ছ্টিম এগ্িন ( ড/৪0৮5 [)০01019 
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4০০০৫ 9080 00810 ) সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচন।। বাংল। আলোচনার 
পাঁশেই ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া আছে। বয়লার, সিলিগুাঁর এবং বীম 
সম্বন্ধে আলোচনা বিস্তারিত এবং সাঁরগর্ভ। ইংরেজী বিজ্ঞানবিষয়ক শব্দগুলি 
চলিত বাংলায় অন্থবাদের প্রচেষ্ট। রয়েছে । যেমন, বয়লারের বাংলা কবা৷ 
হয়েছে হাড়ি” সিলিগারের বাংল! “চুজী”। রচনাটি যায়গায় যায়গাষ 
অত্যন্ত টেকৃনিক্যাল। তবে ভাঁষ! “বিদ্ভাবিষয়” এই শিরোনামায় প্রকাশিত 
পূর্ববর্তী আলোচনা গুলো! অপেক্ষা কিছুট। প্রীপ্তল। 

“বিগ্ভাবিষয়” এই শিরোনামায় বসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনাও 
প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে ১৮৩২ খুষ্টীব্ধের ৮ই ফেব্রুযারীব সমাচাব 
দর্পণে প্রকাশিত “আঁকধণ” শীর্ষক রচনাঁটি উল্লেখযোগ্য । এখানেও বাংলার 
পাশেই ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া আছে। রচনাটির লেখক সম্ভবতঃ জন 
ম্যাক। এতে পবমাণু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পবে ছুই প্রকাৰ আকধণ 
“সংলাগাকর্ষণ” ও “কিমিয়ীকর্ষণ” সম্বদ্ধে আলোচনা কব! হয়েছে। কিকি 
অহ্ুপাতে থাঁকলে বিভিন্ন বস্ত পরম্পব মিলিত হয়, এখানে তা” বোঝান হয়েছে । 
রচনীভঙ্গী নীবস। ভাষ। ছুর্বহ প্রকৃতিব। রচনাব নিদর্শন . কিমিয়াকর্ষণের 
কাজ (55০6 ০0: 01706109108] ৪60৪ ০0100 ) সম্বন্ধে লেখক বলেছেন, 


“কিমিয়াঁকর্ষণের কাধ্য পূর্বোক্ত কাধ্য হইতে অনেক রূপাস্তব। 
দুই তিন প্রকার ভিন্ন বস্তব পরমাণু ইহাতে সংযুক্ত কিম্বা। পবম্পর 
লীন হয় এবং তাহাতে নৃতন বস্ত জন্মে। তাহার মূলবস্তব প্রধান 
গু সেই নৃতন বস্ততে লুপ্ত হইতে পারে এ নৃতন বস্ততে ষে 
গুণাস্তরোতৎপত্তি হয় সেই গু৭ তাহাঁব মূল বস্তব নয়। কতক ২ 
বস্ত কিমিষাকর্ষণেব দ্বারা কখন পরস্পর লীন হয় না এবং যে 
বস্ত লীন হইতে পারে সেই বস্তর পরস্পরাকর্ষণ শক্তিরও অত্যন্ত 
বৈলক্ষণ্য হয। অতএব কতক বস্ত যদি একত্র বাখ। যায় তবে 
যে বস্তর মধ্যে পরাম্পরাঁকর্ষণ শক্তি বৃহৎ সেই বস্তু কেবল লীন 
হইবে এবং ছুই বস্ত পবম্পর লীন হইলে তাহাব একের প্রতি 
অধিকার্ষণ শক্তি তৃতীয় বস্ত দি নিকটবর্তি হয় তবে পূর্ব লীন 
বস্তর লয় নষ্ট হইয়! অধিকাকর্ষণবিশিষ্ট বস্ত এ তৃতীয় বস্তর সহিত 
লীন হইয়া একপ্রকার নৃতন বস্ত উৎপন্ন হয়। এই এক প্রমাণেতে 
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কিমিয়াবিগ্ভাব তাবৎ কার্য্যের অধিকাংশ সম্পন্ন হয়। যেহেতুক 
এই প্রকারে তাবদ্বস্ত লীন ও বিলীনকরণের বারা আমর! জ্ঞাত 
হইতে পারি যে সেবস্ত কি ও তাহার গুণ কি।” 


প্রাধীবিজ্ঞান-বিষয়ক ছোট ছোট আলোচনাও সমাচার দর্পণে পাঁওষ! 
যায়। যেমন, ১৮৩২ খুষ্টাব্ধের ১৩ই জুন তারিখে প্রকাশিত “তৃত পোকা” 
(5111 অ০11]) শীর্ষক রচনাঁটি। এখানে তু'ত পোঁকার জন্ম, তৃ'ত কীটের 
দ্রুত বৃদ্ধি, তু'ত পোকার আকুতি, প্রক্কৃতি ও গুটিবাঁধাব পদ্ধতি আলোচিত 
হযেছে । আলোচনাটি সর্বসাধারণের বোঝবার উপযোগী ক'রে লেখা। 
জাতিতত্ব-বিষষক প্রাথমিক প্রকৃতির নিবন্ধ এই পত্রিকা কদাচিৎ পাওয়া 
যাঁষ। এই প্রসঙ্গে ১৮১৮ খৃষ্টাব্বের ১৩ই জুন তারিখের সমাঁচার দর্পণ 
প্রকাশিত ভাবতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও তাদের আবাঁসম্থলের বর্ণনাঁটি 
উল্লেখযোগ্য । 

অতএব দেখা যাঁচ্ছে, বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ প্রথম বাংল। সংবাদপত্র মমাচাব দর্পণে 
প্রকাশিত হোত। প্রথম দিকে প্রকাশিত বিজ্ঞানীলোচনাগুলো অসম্পূর্ণ 
এবং একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির । এদের অধিকাংশই বিজ্ঞান-সংবাদ । 
কিন্তু পববর্তাকালে তথ্যপূর্ণ ও সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক রচনাও এই পত্রিকা 
প্রকাশিত হযেছিল। বিগ্যাঁবিষয় পর্যায়ের রচনাঁগুলোই এর নিদর্শন। তবে 
সমাচার দর্পণের যে সংখ্যাগুলো এখনও পধস্ত পাওয়া যায, তাঁদের 
কোনোটিতেই সর্বজনবোধ্য ও সরস বৈজ্ঞানিক রচনা! নেই। 

সমাচার দর্পণ ছাঁডা রামমোহন রায়ের স্বৃতিবিজডিত "সম্বাদ কৌমুদী” 
( ডিসেম্বর, ১৮২১) পত্রিকায় বিজ্ঞানীলোচন। প্রকাশিত হোত। 


দ্বিতীয় পর্ব (গঠন যুগ ) 
অক্ষয়কুমার দত্ত ও তৎকালীন যুগ 
( অক্ষয়কুমার থেকে রামেন্রস্ুন্দর ত্রিবেদীর পূর্ব পর্যন্ত ) 


বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত 


বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানালোচনার গোডাপত্তন করেছিলেন ইউরোপীযেব।। 
কিস্তু অধিকাংশ ইউরোপীয় লেখকের ভাষ। ছিল কৃত্রিম ও জটিল। ভাষার 
কৃত্রিমত। দূব ক'রে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে দেশীয় সাজে সঙ্জিত করলেন 
অক্ষয়কুমাৰ দত্ত ( ১৮২০-১৮৮৬ )। বাঁংল। বিজ্ঞান্সাঁহিত্যে অক্ষয়কুমারের 
অবদান নির্ণয় করতে গেলে এই লেখকেব পূর্ববর্তী বাঁংল। বিজ্ঞানসাঁহিত্যেব 
স্বরূপ ও প্ররুতি বিচাঁৰ করতে হয় । অক্ষয়কুমারের প্রথম বিজ্ঞানগ্রস্থ ১৮৪১ 
ৃষ্টাবে প্রবাঁশিত হয়েছিল । এই হিসাঁবে ১৮৪১ খুষ্টান্কে পূর্ববর্তী বিজ্ঞান- 
সাহিত্যের সীমারেখা! ধব1 চলে । 

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রস্থ রচনার পথ দেখিযেছিলেন ইউরোপীয়ের|। 
গোভার দিককার প্রীয সবগুলো বিজ্ঞানগ্রস্থই ইউরোপীয়দের লেখা । পাশ্চাত্য 
পদ্ধতিতে লেখা! প্রথম বাংলা অঙ্ক বই মে-গণিতের (১৮১৭ ) লেখক রবাট 
মে ইউবোপীয়। বাংল ভাষায় প্রথম অস্থি ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 
বিদ্াহারাবলীর ( ১৮২০ ) লেখক ফেলিকৃস্‌ কেরী এবং প্রথম রসাঁধনবিজ্ঞাঁন 
কিমিয়াবিষ্ঠার সারের (১৮৩৪ ) লেখক জন ম্যাকৃও ইউরোপীয। এ ছাড়! 
১৮৪১ খষ্টাবের পূর্বে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানগ্রস্থের প্রায় সবগুলোই 
ইউরোপীয়েবা লিখেছিলেন । যেমন, পিয়ার্সের ভূগোলবৃত্ান্ত (১৮১৯), 
মার্শম্যানের জ্যোতিষ এবং গোঁলাধ্যাঘ (দ্বিতীয় সংস্কবণ, ১৮১৯ ), হালের 
গণিতাঙ্ক (প্রঃ প্রঃ ১৮১৯ খুঃ), লোসনের পশ্বীবলী (১ম সংখ্যা_১৮২০ খৃষ্টানদের 
১১ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে), পিযার্সনের ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক 
কথোপকথন (১৮২৪ ), ইয়েট্স্এর পদার্থবিষ্যাসার (১৮২৪) এবং জ্যোঁতিবিদ্ধা 
(১৮৩৩ )। এদেশীয়দের রচিত প্রথম অঙ্ক বই হলধর সেনের বাঙ্গল৷ অস্ক- 
পুস্তক (১২৪৬ বঙ্গাব্দ ) একটি অকিঞ্ধিৎকর গ্রন্থ । শিশুসেবধি-গণিতাঙ্ক, ১ম 
ভাগ (১২৪৬ ) সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য ৷ এদেশীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান গ্রস্থ 
বচনাষ সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন রামমোহন রায় । তিনি ইংরেজী ও 
বাংলায় একটি ভূগোল লেখেন । গ্রস্থটির নাম দেওয়। হয়েছিল জ্যাগ্রাহী” | 





১ কলিকাতা স্থুল বুক সোসাইটার তৃতীয় রিপোর্টে পন্থাবলীর প্রশংসা কর! হয়। এই তৃতীয় 
রিপোর্ট পাঠ কর! হয় ১৮২৭ খৃষ্টানদের ১১ই সেপ্টেম্বর । 


ডি বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


এ ছাঁড়া তিনি জ্যোতিিষ্ভা-বিষয়ক একখানি বই (খগোল) ও একটি 
জ্যামিতিও লিখেছিলেন ।* উপরোক্ত তিনটি গ্রস্থের মধ্যে একটিও পাওয়। 
যায় না। এদেশে ইউরোপীয় বিজ্ঞানপ্রচারের উদ্দেশ্টে ১৮২৩ খুষ্টান্বের শেষ- 
ভাগে রামমোহন বাঁয় ল্ড আমহাষ্টরের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, এই প্রসঙ্গে 
তা*ও উল্লেখযোগ্য | রাধাঁকান্ত দেবেব শিশুপাঠ্য বই বাঙ্গাল! শিক্ষাগ্রস্থেও 
(১৮২১) ভূগোল এবং গণিত বিষষক কিছু কিছু আঁলোঁচন। বয়েছে। তবে 
তা" একেবীবেই প্রীথমিক প্রকৃতির । অতএব, দেখা যাচ্ছে, বাংলায় 
বিজ্ঞীনগ্রস্থ রচনার পথ দেখিযেছিলেন প্রধানত: ইউবোপীযেরাই। কিন্তু 
ইউরোপীয় গ্রস্থকাবদের মধ্যে একমাত্র ইয়েট্দ্‌ ছাডা অপরাপর লেখকদেব 
প্রায় সকলেব ভাষাই ছিল কৃত্রিম ও দুর্বোধ্য । উদ্াহবণস্বরূপ ফেলিকৃস্‌ 
কেরী ও ম্যাকেব ছুর্বোধ্য ভাষাব কথা উল্লেখ করা যায। অক্ষয়কুম|ব 
দত্তই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দেশীয় সাজে সজ্জিত করেন। শুধু 
তাই নয়, তিনিই প্রথম বাঙ্গালী ধিনি বাংল! ভাঁষার মাধ্যমে ইউবোঁপীয 
বিজ্ঞানকে জনসাঁধারণেব কাছে পৌছে দিলেন। অক্ষয়কুমীরের প্রথম 
বিজ্ঞ।নগ্রস্থ ভূগোঁল। তত্ববৌধিনী সভাব অন্ুমতিক্রমে ১৭৬৩ শকাবে 
(১৮৪১ খৃঃ) এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয। এর বিষষবস্ত সংগৃহীত 
হয়েছিল ক্লিফ্টেব ভূগোঁলস্থত্র, হেমিল্টনেব ইষ্ট ইগ্ডিয়। গেজেট, মিচেলেব 
ভূগোল প্রভৃতি ইংবেজী গ্রন্থ থেকে । অক্ষয়কুমীরেব গ্রন্থে পৃথিবীর আকৃতি, 
পরিমাণ গোলত্ব, জলম্থলেব বিববণ, বিভিন্ন মহাদেশের প্রাকৃতিক ও 
বাণিজ্যিক বিবরণ এবং অধিবাসীদের ধর্ম ও ভাঁষ। নিষে আলোচনা করা 
হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হলেও পৃথিবীব রাঁজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল নিয়ে 
সামগ্রিক আলোচনাব প্রযাস ইতিপূর্বে প্রকাশিত শিশুসেবধি (প্রঃ প্রঃ 
১২৪৭ সাল) নাঁমক গ্রস্থেও অবশ্য পাঁওযা গিষেছিল। অক্ষষকুমারের গ্রন্থে 
এই প্রয়াম আরও বিস্তৃত ও স্থুপবিকল্পিত। তা” ছাড। শিশুসেবধিব 
তুলনায় তার রচন। অনেক বেশী তথ্যসমৃদ্ধ। পিয়ার্নের ভূগোলবৃত্তান্তে এরূপ 
সামগ্রিক আলোঁচনাৰ কোনে প্রয়াস নেই। পিয়ার্সনেব ভূগোল এবং 





২ মহীজ্া রাজ! বামমেহন রায়েব জীবনচবিত (পঞ্চম সংস্কবণ )--নগেম্্রনাথ চট্টোপাব্যায়। 
পৃঃ ৪০৭ প্রথম সংস্করণেও (১২৮৭ ) নগেন্ত্রনাথ এই গ্রস্থগুলোর কথা বলেছেন এবং কোনো গ্রস্থই 
পাওয়া ঘায় না বলে উদ্লেখ করেছেন । 


বাঁংল। বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত ৬১ 


জ্যেতিষ'-এ এর ইঙ্গিত পাওয়। গিয়েছিল মীত্র। তবে অক্ষয়কুমাবের গ্রন্থের 
সর্বপ্রধান ক্রট স্ব্পপরিসরের মধ্যে অধিক তথ্যের সমাবেশ । ফলে রচনা 
যাঁগায় যায়গায় তথ্যভারাঁক্রান্ত হয়ে পডেছে। রচনার নিদর্শন £__ 


“জলের বিবরণ। মহাসাগর পঞ্চ অংশে বিভক্ত যথ। আটলার্টিক 
মহাঁসাগর, পাসিফিক মহাসাগর, হিন্দী মহাসাগর, এবং উত্তব 
মহাঁসাঁগব ও দক্ষিণ মহাসাগব। 

আট্লার্টিক মহাসাগরের পূর্ব সীমা ইউরোপ এবং পশ্চিম 
সীম। আমেরিকা । তাহার পবিমীণ প্রা ৪২৫০ ক্রোঁশ দীর্ঘ এবং 
১০০০ হইতে ২৫০০ ক্রেশি গ্রস্থ। 

পাঁসিফিক মহাসাগরের পশ্চিম সীম! আমিযা এবং পূর্বব সীম! 
আমেবিক। তাহাঁব পরিমাণ প্রা ৫৫০* ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৩৫০০ 
ক্রোশ প্রস্থ । 

হিন্দী মহাঁসাগরেব পশ্চিম সীমা আফ্রিকা, পূর্ব সীমা নব 
হলগু, উত্তর সীম! ভারতবর্ষ, দক্ষিণ সীম! দক্ষিণ মহাঁসাগব। 
তাহাঁব পরিমাণ ২৫০০ ক্রোঁশ দীর্ঘ এবং ২০০০ ক্রোশ প্রস্থ । 

উত্তব মহাঁসাঁগবের উত্তর সীম। উত্তব কেন্দ্র দক্ষিণ সীমা উত্তব 
কেন্দ্রীয মণ্ডল । 

দক্ষিণ মহাঁসাগবেব দক্ষিণ সীমা দক্ষিণ কেন্দ্র উত্তর সীমা 
উত্তমাশ অন্তবীপ, হর্ণ অস্তরীপ এবং নবজীলগ্ডের উত্তর অংশ 1” 


অক্ষষকুমাঁব দত্তেব “বাহ্‌ বস্তব সহিত মানব প্ররুতির সম্বন্ধ বিচার নাঁমক 
গ্রস্থটিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (৪ ৪1 5০1915০6) বিষযক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বল! 
যাঁষ না। তবে এর যাঁষগাধ যাঁষগাঁষ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি বয়েছে। এই 
গ্রস্থরচনাঁব মূলে ছিল ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনে লেখকেব পাণ্ডিত্য এবং ত্রান্ধ- 
ধর্মেব মধ্য দিযে শবীর, বুদ্ধি ও ধর্মভাঁবেৰ উৎকর্ষ সাঁধনের চেষ্টা । গ্রন্থটি 
ছু" ভাগে প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৭৭৩ শকাঁৰের 
পৌষ মাসে (১৮৫১ খৃঃ ), আব ২য় তাগের প্রকাশকাল মাঘ, ১৭৭৪ শকা 
(১৮৫৩ খৃঃ)1 ১৭৭০ শকাঁবেব মাঘ সংখ্যা থেকে গ্রন্থটি তত্ববোঁধিনী 
পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। জর্জ কুম্বের 
00290600101) 0£ 181)" অবলম্বনে এ বইটি লেখা । কুম্ব তার গ্রন্থে 


৬২ বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 


প্রাকৃতিক নিয়মের মূলে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকাব ক'রে বোঝাতে চেয়েছেন, 
কিভাবে জীবনযাপন করলে উপকার হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে 
কি কি অপকার হয়। অক্ষয়কুমার কুম্বের এই চিন্তাধারাটি অনুসরণ করেছেন ; 
কিন্ত তাঁর গ্রন্থের হুবহু অন্গবাদ করেন নি। অক্ষয়কুমার এই গ্রন্থটি রচন! 
করেছেন এদেশীয় জনসাধারণের রুচি ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মহষি দেবেন্দ্রনথ ঠাকুব গ্রন্থটি সংশোধন 
কবে দিয়েছিলেন । এই গ্রন্থে প্রধানতঃ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় আলোচিত হয়েছে । আলোচ্য গ্রন্থেব বিষযবস্ 
তৎকালীন বাঙ্গালী, বিশেষতঃ যুবক সম্প্রদ্দাষেব ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তাব 
কবেছিল। অক্ষয়কুমার যখন অন্ুস্থ তখন এই গ্রন্থের “নিবামিষ আহাৰ, 
সন্বন্ধে মন্তব্য কর! হযেছিল, 


“ছি'ডে ফেল বাহ্বস্ত টেনে মাঁব কুম, 
পেট পূরে মাছ খেয়ে কসে মাব ঘুম।” 


মন্তব্যটি সম্ভবত: ঈশ্বরচন্ত্র গ্ুপ্তেব। 

বাহ্বস্তব সহিত মাঁনব প্ররুতিব সম্বন্ধ বিচীর'কে বিজ্ঞানবিষয়ক একটি 
পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বল! ন। গেলেও বৈজ্ঞ।নিক প্রসঙ্গ এব যাঁষগাষ যায়গাষ রয়েছে । 
অল্প কথীয ও প্রাঞ্থল ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় বোঝ।বার চেষ্টা সেখানে 
স্থুম্পষ্ট । যেমন, 


“ম[ধ্যাকর্ষণ দ্বাবা৷ পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্ত ভূতলে বদ্ধ হইয। বহিযাছে। 
সেই লাধাঁবণ নিয়মেব অন্গত থাকাতে, মানবদেহও উর্ধে উখ্িত 
হইতে পারে না। কিন্ত মনুষ্য বেলুন যন্ত্র সহকাবে ডর্ধগাঁমী 
হইতে পারেন বলিয়া, লোকে জ্ঞান কবিতে পারে, যে তিনি 
পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া যান। বস্ততঃ, আকর্ষণ অতিক্রম 
কব! দূরে থাকুক, ইহা। এ আকর্ষণ শক্তিবই কার্য । যেমন শোল। 
ও তৈল জলমধ্যে নিমগ্ন কবিয়া৷ দিলেও ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ 
বেলুন যন্ত্র বায়ুর মধ্য দিয় উর্ধধগামী হয়। পৃথিবী বায়ুকেও যেমন 
আকর্ষণ করে, বেলুন যক্তরকেও তেমনি আকর্ষণ করে। কিন্তু বেলুন 
যন্ত্রে যে বাম্প থাকে, তাহা এরূপ লঘু; যে সমুদায় বেলুন তাহার 


বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত ৬৩ 


আয়তন-প্রমাণ বাঁঘু রাশি অপেক্ষা লঘুতর হইয়! উর্ধগাঁমী হয়। 
অতএব, এস্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ-ক্রিযাঁৰ কিছুমাত্র ব্যতিক্রম 
ঘটে ন11” 


সবল ও সরস বালকপাঠ্য রচনাঁব মধ্য দিষে অক্ষয়কুমার বাঁংল। বিজ্ঞান- 
সাহিত্যকে জনপ্রিফ ক'রে তুললেন। চাঁকপাঠেব বৈজ্ঞানিক রচনাগুলোই 
এব নিদর্শন । চাঁরুপাঠে প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধই তত্ববোধিনী পত্তিকায় 
প্রকাশিত হযেছিল। গ্রন্থটি তিন ভাগে প্রকাঁশিত হয। ১ম, ২য় ও ত্য 
ভাগের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৭৭৫ শক (১৮৫৩ খুঃ), ১৭৭৬ শক (১৮৫৪ খুঃ) 
ও ১৭৮১ শক (১৮৫৯ খুঃ)। চাঁরুপাঠের বিষয়বস্ত বিভিন্ন ইংবেজী 
গ্রন্থ থেকে সংকলিত । গ্রস্থটিব তিনটি ভাগই কযেকটি ক'বে পবিচ্ছেদে 
বিভক্ত। বিভিন্ন পরিচ্ছেদে উপদেশ ও নীতিকথামূলক প্রবন্ধের ফাঁকে ফাঁকে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বয়েছে। এভাঁবে বচনা-সন্গিবেশের কাঁবণ সম্পর্কে লেখক 
১ম ভাগের বিজ্ঞাপনে বলেছেন, “এক বিষষেব অনেক প্রস্তাব উপযুণপবি 
অধ্যঘন কবিতে হইলে, বিরক্তি জন্মে ও ক্লেশ বোধ হয, এ নিমিত্ত প্রত্যেক 
পবিচ্ছেদে নানাবিধ প্রস্তব একত্র স্থাপিত হইযাঁছে।” তিন ভাগ মিলিষে 
বিচার কবলে দেখ। যাঁষ, বিজ্ঞানবিষষক বচনাঁর স্খ্যাই চারুপাঠে অধিক। 
চাকপাঁঠে প্রাণী ও উন্ডিদবিজ্ঞান, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান এব জ্যোতিবিদ্া 
বিষয়ক বচনা বষেছে গ্রাণীবিজ্ঞান-বিষয়ক রচনারই প্রাধান্য । চারুপাঁঠের 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গ্রলোতে অক্ষয়কুমার তথ্যসন্গিবেশ অপেক্ষ। রচনাকে মনোবম 
ক'রে তোলবার দিকেই বেশী, জোব দ্িয়েছেন। তথ্যসমাবেশের দিক থেকে 
বিচাব করলে অনেক প্রবন্ধই দুর্বল, সন্দেহ নেই , কিন্তু সরল ভাঁষ! ও স্বচ্ছ 
প্রকাঁশভঙ্গী অধিকাঁশ বচনাঁকে গল্পের মতে! ম্রখপাঠ্া ক'রে তুলেছে। 
এখানেই চারুপাঠেব বৈজ্ঞানিক রচনাগুলোব বৈশিষ্ট্য । বচনাঁর একটি 
নিদর্শন £ 'পুরুভূজ প্রাণী” সম্পর্কে আলোচনার একাংশ *₹- 


“এই অসাধারণ জস্তকে দুই খণ্ড করিলে, যে খণ্ডে মস্তক থাঁকে তাহা 
হইতে এক নৃতন পুচ্ছ নির্গত হয়, এবং ষে থণ্ডে পুচ্ছ থাকে তাহা 
হইতে এক নূতন মন্তক উৎপন্ন হয়। এইরূপে উভয় খণ্ডের সমূদাষ 
অন্বপ্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইয। এক এক খণ্ড এক একটি জন্ত হইয়া উঠে। 
অন্যান্য জন্তর সন্তানোৎ্পাদনের রীতি যে প্রকাব, পুরুডূজের সে 


৬৪ বঙ্গসাঁহিত্যে বিজ্ঞান 


প্রকার নহে। তাহার সম্তানেরা প্রথমে তাহার শরীরোঁপরি ব্রণের 
যায় উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হয, এবং ন্যুনাধিক ছুই দিবসে 
সম্পূর্ণ সমুদয় অবয়ব প্রীপ্ধ হইয়! তাঁহার গাত্র হইতে স্মলিত ও 
পতিত হয়। কিন্তুকি আশ্চর্যের বিষয়। এ দ্বিতীয় পুরুভুজ 
উক্ত প্রকারে পতিত হইবার পূর্বেই উহার শবীরে আব একট! 
পুরুভুজও উৎপন্ন হইতে দেখা যাঁয়। এইরূপে চারি পুরুষ পরম্পর 
একত্র সংযুক্ত হইয়। থাকে ।” 


অক্ষয়কুমীরেব সর্বশেষ বিজ্ঞানগ্রস্থ “পদার্থবিদ্যা” ১৮৫৬ খুষ্টান্দে প্রথম প্রকাশিত 
হয়। বাণলায় স্থপবিকক্সপিতভাঁবে পদার্থবিজ্ঞান লিখবাব সার্থক প্রযাস এই 
গ্রন্থেই প্রথম পাঁওযা গেল। তত্ববোঁধিনী সভার অধীনস্ত পাঠশীলাঁর জন্যে 
একখানি পদার্থবিগ্কা লেখা হয়েছিল। এ গ্রন্থখানি তাঁবই পবিবধিত 
সংস্কবণ।* ইতিপূর্বে পদার্থবিষ্ভাপাব নাম দিয়ে ছুটি গ্রন্থ প্রকাশিত 
হযেছিল। গ্রন্থ দু”টি হোল ইযেট্সএব 'পদীর্থবিষ্ভাসাঁব (প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খুঃ) 
এবং পূর্ণচন্দ্র মিত্রের “পদার্থবিষ্ভাসাঁবঃ, (প্রঃ প্রঃ ১৮৪৭ খুঃ)। কিন্ত এদের 
কোনোঁটিকেই ঠিক পদার্থবিজ্ঞীন-বিষযক গ্রন্থ বল] যাঁষ ন।| প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিভাঁগ (জ্যোতিবিদ্যা, ভূ ও ভূগোলবিদ্য।, প্রাণীবিছ্যা 
ইত্যাদি) উভয় গ্রস্থেবই আলোচ্য বিষয়। পদীর্থবিগ্ক। নিষে বাংলায় 
সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা কবলেন অক্গয়কুমাব। অক্ষষকুমীবেন পদার্থবিগ্াঁব 
আলোচ্য বিষয় হোল জড ও জভের গুণ (15061 ৪00 163 £610619] 
70:01910163) | পদীর্থবিজ্ঞানেব এই একটি মাত্র বিভাগ নিয়ে আলোঁচন। 
কবলেও পদার্থবিগ্যাব এই প্রথম ও প্রধান বিভাগটি আলোচনাব জন্যে বেছে 
নিষে অক্ষষকুমীর স্থযুক্তি ও দৃবদশিতাঁবই পৰিচয় দ্িষেছিলেন । কারণ, ইতি- 
পূর্বে ঠিক পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে স্ুপবিকল্পিতভাবে কোনে। গ্রস্থই বঙ্গসাহিত্যে 
বচিত হয় নি। অবশ্য, ইতিপূর্বে শ্রীবামপুব নিবাসী হরিশ্ন্ত্র দে চতুধুর্বীণ 
এবং শ্রীনাথ দে চতুধুবীণ পদার্থবিজ্ঞানেৰ বিভিন্ন বিভাঁগ নিয়ে বাংলা গ্রন্থ 
প্রকাঁশেব উদ্দেশ্টে ডেস্‌ কোর্স 00855 090156) নামে একটি পুস্তক সিরিজ 
প্রকাশের সংকল্প করেছিলেন। কালিদাস মৈত্র লিখিত 'বাশীয় কল ও 


৩ অক্ষয়-চবিত-_-নকুড়চন্্র বিশ্বাস । পৃঃ ৩২। 


বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত ৬৫ 


ভাঁরতবর্ধায় বেলওয়ে? (১৮৫৫) এবং “ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ? (১৮৫৫) এই 
সিরিজের বই। এ ছাড়া এ সিরিজের আর কোনে! বই প্রকাশিত হয়েছে 
বলে জান! যায় না। এ ছুটি বইতে পদার্থবিজ্ঞানের মূল বিষয় অপেক্ষ। 
এর ব্যবহারিক দিকের ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত 
অক্ষয়কুমার পদার্ঘবিজ্ঞান সম্বন্ধে সর্বাগ্রে জ্বাতব্য জড় ও জড়ের গুণ নিযে 
আলোঁচন1 ক'রে বঙ্গসাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞানের অপবাঁপর বিভাগ নিষে 
আলোচনার উৎস-মুখও খুলে দিয়েছিলেন। পদার্থবিষ্যার বিষষবস্ত বিভিন্ন 
ইংরেজী গ্রস্থ থেকে সংগৃহীত ও অন্থবাদিত হয়েছিল। এ গ্রস্থটিব 
অধিকাংশই তত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ।৫ 

পদার্থবিদ্ভায় অক্ষয়কুমাব ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শবগুলোব বাংল! নাম 
ব্যবহার কবেছেন। অনেকক্ষেত্রেই তাঁকে নতুন শব স্যপ্টি করতে হয়েছে। 
পরবর্তী পদীর্থবিজ্ঞান-লেখকগণ বহুক্ষেত্রেই বাংল! বৈজ্ঞানিক শবের ব্যবহারে 
অক্ষয়কুমীবকে অন্থসবণ করেছেন । যেমন 15০001০169-র বাংলা অক্ষয়কুমার 
করলেন তাঁডিত। পরবতী পদ্বার্থবিজ্ঞান-লেখক মহেন্দ্রনাথ ভষ্রীচাঁধ, 
যৌগেশচন্দ্র বায ও স্্যকুমার অধিকারী এই তাড়িত শব্দটিই ব্যবহার 
কবেছেন। 1[061019-ব বাংলা অক্ষষকুমাঁৰ লিখলেন জডত্ব। মহেন্ত্রনাথ, 
যোগেশচন্দ্র ও ূর্যকুমারও 11)21:09 অর্থে জডত্ব শব্দটিই ব্যবহার করেছেন । 
এ ছাড়া আরও কতকগুলো বৈজ্ঞানিক শবেব ব্যবহারৈ এদেব মধ্যে হুবহু 
মিল বযেছে । যেমন, ট্ব0০-০০000০0০--অপবিচাঁলক ১ 10800]115-- 
তান্তবত] ১ 1)০£66--তাঁপাধ্শ ১:[1)6100176061- তাপমান ১ 08106 
০£ £1৪৮10-_ভাঁবকেন্দ্র। অবশ্ত সুর্ধকুমার অধিকাঁবী অক্ষবকুমাব অপেক্ষ। 
মহেন্দ্রনাথকেই বেশী অন্ঠসরণ কবেছিলেন। 

অক্ষয়কুমারেব পদার্থবিগ্ঠায পরমাণু ও জডেব বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে মোটামুটিভাবে 
বিস্তৃত আলোচন। কর! হয়েছে । ভূদেব মুখোপাধ্যাযের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-_ 
১ম ভাগেব পরিকল্পনাঁব সঙ্গে এর কিছুট। মিল দেখা যাঁষ। তবে ভূদেবের 
বচনা অক্ষয়কুমারেব তুলনায় টেক্নিক্যাল। রচনাঁভঙ্গী'ও অক্ষয়কুমাবেবই 
বেশী সরল। গতি ও বেগ সম্বন্ধে আলোঁচন। ভূদেববাবুব গ্রস্থেই বিস্তৃততব | 


৪ পদার্থবিভ্াা-অ হয়কুমার দত্ত । বিজ্ঞাপণ 
৫ ১৭৭৩ শকান্দের আমাঢ় সংখ্য। (৯৫ সংখ্যা ) থেকে । 
৫ 


৬৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


পদার্থবিগ্যাঁয় বিস্তৃত 'ও নু্ম আলোচনা] ন। থাকলেও অতি সাধাঁবণ উদাহরণ 
দিয়ে বক্তব্য বিষয় বোঝাবাঁর ফলে রচনার উৎকর্ষতা বেডেছে। তা? ছাড। 
এই গ্রস্থটির বিভিন্ন যাঁয়গাঁয় যে সব তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে, 
বর্ণনীভঙ্গীর সবসতাব জন্যে তা” উল্লেখযোগ্য ৷ যেমন, যোঁগাকর্ষণ ও 
মাধ্যাকর্ষণেব তুলনামূলক আলোচনা, অথবা বিভিন্ন বস্তব স্থিতিস্বাপকতাঁব 
তুলনামূলক আলোচিন|। এইবূপে অক্ষষকুমাঁব “বাহ্যবস্তর' ' বিচার”? ও 
চাঁকপাঁঠের মধ্য দিযে একদিকে যেমন বা"ল। বিজ্ঞানসাহিত্যকে সবস ও 
জনপ্রিয় ক'বে তুললেন, অপবদিকে তেমনি “ভূগোল” ও “পদার্থবিষ্যা্য পথ 
দেখালেন প্রাঞ্ল, স্থপরিকল্পিত ও তথানিষ্ঠ বিজ্ঞান গ্রন্থ বচনাব। 

উপরোক্ত বইগুলি ছাড়া অক্ষষকুমার একটি জ্যামিতি লিখেছিলেন । 
কিন্ত এই গ্রন্থটি প্রকাঁশিত হয নি।* দৃষ্টিবিজ্ঞান, বাঁবিবিজ্ঞান, শীবীববিজ্ঞান 
প্রভৃতি নিষেও তীব গ্রন্থ বচনার ইচ্ছে ছিল।" কিন্ত এগুলিব মধ্যে একমাত্র 
বাবিবিজ্ঞান সম্বন্ধেই তিনি তত্ববোধিনী পত্রিকাঁয কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 

বিজ্ঞানগ্রস্থ বচনা অক্ষষকুমাবেব জীবনে মোটেই আকম্মিক নষ। 
বিজ্ঞানস্পৃহ! শিশুকাঁল থেকেই তাঁর মধ্যে ছিল। কৈশোবে পিযার্সনেব 
ভূগোল তাকে আনন্দ দিষেছিল।৮ ইংরেজী গ্রস্থেব প্রতি তাঁব অন্বাঁগ 
স্ষ্টি হবাঁব মূলে এই ভূগোল গ্রস্থখানাব যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলে মনে হয।৯ 
গল্প-উপন্যাস অপেক্ষা! বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেব প্রতিই তাঁব টান ছিল বেশী। 
গণিত, শীবীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি গ্রস্থ তাঁন খুবই প্রিষ ছিল। 
এককালে অবসব সমযে তিনি কবিতাঁও লিখতেন । তবে বিজ্ঞানেব আকর্ষণ 
অক্ষকুমারেব জীবনে গভীব ও ব্যাপক ছিল। এমনকি তত্ববোধিনীন 
সম্পাদক থাঁকাকালীনও তিনি মেডিকেল কলেজে গিষে উদ্ভিদ ও বসাঁষনবিদ্যাঁব 
ক্লাশ কবতেন। 

সামযিক-পত্র সম্পাদনের ক্ষেত্রে অক্ষষকুমাবের এই বিজ্ঞানান্ছরাঁগ বিশেষ- 
ভাঁবে পবিলক্ষিত হয়। বস্ততঃ, সাঁময়িক-পত্রেব সম্পাদক হিসেবেও বাংল! 





অক্ষয়কুমার দত্ব-_-অক্ষযকুমাব বায় প্রণীত। ২্য সংস্কবণ--পৃঃ ৩৬। 
অক্ষয়-চরিত--নকুডচন্ত্র বিশ্বাস । পৃঃ ৩৩। 

ভাবত-শ্রমজীবী--বৈঃ ও জ্যৈঃ, ১২৯২, অক্ষষকুমাব দত--৩০-৫২ পৃঃ। 
নব্যভাবত--১৩১৫, পৌষ সংখ্যা , জ্ঞানবীব অক্ষকুমাব দত্ত । 


৮ তা 7০ 


বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত ৬৭ 


বিজ্ঞানসাহিত্যে তথ। বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়কুমারেব বিবট অবদান রয়েছে। 
তিনি বিষ্টাদর্শনের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। বিদ্যাদর্শন_-এই মাসিক 
পত্রিকাটি ১৮৪২ খুষ্টাবেব জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিগ্যাদর্শনের 
প্রথম সংখাঁয় পত্রিকা প্রকাশের যে উদ্দেশ্ঠ ব্যক্ত হয়েছিল, তাঁর একাংশে 
ছিল, " 'যত্বপূর্ধক নীতি ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিদ্যার বৃদ্ধি 
নিমিত্ত নানাপ্রকাব গ্রন্থেব অনুবাদ কব যাইবেক 1” বাংলা সাময়িক-পত্রে 
প্রথম শরেণীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিদ্যাদর্শনেই প্রথম পাঁওয1! গেল। ইতিপুৰে 
প্রকাশিত দিগর্শন (প্রঃ প্রঃ এপ্রিল ১৮১৮ খৃঃ) সমাচাব দর্পণ (প্রঃ প্রঃ ২৩শে 
মে, ১৮১৮ খৃঃ), বঙ্গদৃত (প্রঃ প্রঃ ১০৭ই মে, ১৮২৯ খুঃ), সংবাদ-প্রতাঁকব 
( প্রঃ প্রঃ ২৮শে জান্বঃ, ১৮৩১ খুঃ ), সপ্বাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয় (প্রঃ প্রঃ জুন, ১৮৩৫ 
থৃঃ) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা বিজ্ঞানীলোচন। প্রকাশিত হোত বটে , কিন্ত 
এই সকল পত্র-পত্রিকাঁব বৈজ্ঞানিক বচনা গুলিব তুলনাষ বিছ্াদর্শনের বৈজ্ঞানিক 
আলোচনাগুলি অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের। বিদ্যাদর্শনে প্রাণিবিদ্যা, ভূবিছ্য! ও 
ভূগেল এবং বসাঁধনবিগ্য। বিষয়ক আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। অধিকাংশ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেব লেখক অর্ধযকুমীব ন্বযং। বিদ্যাদর্শন অল্পকল স্থায়ী 
হযেছিল। জ্ঞানবিজ্ঞীন বিষষক উতকুষ্ট প্রবন্ধাদি থাক। সত্বেও বিদ্যাদশন 
দীর্ঘকাল স্থাধী না হবাব কাঁব্ণ, তখনও জনসাধারণের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধের প্রতি আঁকষ্ট হয নি। এ সম্পর্কে ১২৯২ সালের বৈশাখ ও জ্য্ঠ 
সখ্য! ভাবত-শ্রমজীবী পত্রিকা “অক্ষয়কুমীব দত্ত” শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য 
কনা হযেছিল, “অক্ষয়বাবু উৎসাহের সহিত জ্ঞান বিঙরণে প্রবৃত্ত হইলেন। 

টাকীব মৃত মহাঁত্স। প্রসন্নকুমীব ঘোষেব সাহায্যে “বিচ্যাদর্শন” নামক 
এক মাসিক পত্রিক। প্রচার করেন । সর্ধপ্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার দূর করাই 
তাহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্ত সে সময তীহ।র প্রবন্ধ পাঠ কবিবার জন্য লোক 
ছিল না। 'মহানবমী” “বসবাজ” প্রভৃতি অশ্লীলতাপূর্ণ পত্রপত্রিকাই সেই 
সমযে সাধারণেব মনোবপ্ধন করিতে সক্ষম হইত । এখন সাঁধারণেব বিজ্ঞানাদি 
বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ কবিবাব জন্য যে ঘোঁব আগ্রহ আমব। প্রত্যক্ষ কবিতেছি, 
তখন সেরূপ ছিল ন|। বিদ্যাদর্শন ছয মাস ব্যতীত জীবিত রহিল ন1।” 
বিদ্যাদর্শনের 'প্রথম প্রকাশকাল এবং ভারত-শ্রমজীবী পত্রিকা এই মন্তব্য 
প্রকাশের তারিখের মধ্যে কালের ব্যবধান ৪৩ বৎসর । ৪৩ বৎসরের 
মধ্যে বাংলার জনসাধারণের এই যে রুচির পরিবর্তন, এর মূলে তত্ববৌধিনী 


৬৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


পত্রিকার অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | বস্ততঃ, যে পরিকল্পনা নিয়ে 
অক্ষয়কুমার বিদ্যাদর্শন পত্রিকার পবিচাঁলন। আরম্ভ কবেছিলেন, তা, পূর্ণাঙ্গ 
রূপ পেল তত্ববোঁধিনীতে। তত্ববোধিনী পত্রিকা অক্ষয়কুমাবের সম্পাদনা 
১৮৪৩ থুষ্টাব্ধেব ১৬ই আগষ্ট তাবিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্থ্দীর্ঘ বার 
বৎসর ধরে অক্ষয়কুমার এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। তত্ববোধিনী 
পত্রিকার প্রথম ২৫টি সংখ্যায় অবশ্য কোনে। বিজ্ঞানালোচনা নেই। ২৫ 
থেকে ৪৬ সংখ্যাব মধ্যেও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক কষেকটি প্রাথমিক প্রকৃতিব 
আলোচন। ছাঁড। উচ্চাঙ্গের কোৌনো। রচনা নেই। ৪৭ সংখ্য। ( আধা, 
১৭৬৯ শক ) থেকেই তত্ববোধিনীতে প্রথম শ্রেণীব বৈজ্ঞানিক বচনাদি 
প্রকাশিত হতে লাগল। বস্ততঃ, এই পত্রিকাকে কেন্দ্র কবেই বাঁংল বিজ্ঞান- 
সাহিত্যে নবযুগের স্থত্রপাত। আর এই নবধুগের উদগাত। হলেন অক্ষয়কুমীব 
দত্ত। অক্ষয়কুমারের বাহ্বস্তর বিচার, পদীর্ঘথবিদ্যা, চাঁকপঠ প্রভৃতি 
গ্রন্থের অধিকাংশই এই পত্রিকাঘ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 
তত্ববোধিনীতেই সর্বপ্রথম এক একটি বৈজ্ঞানিক আলোচনা দীর্ঘদিন ধবে 
ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবাব মর্ধাদাী পেল। এ ছাড়া তত্ববোধিনীতে 
প্রকাশিত হোলি জ্যোতিবিদ্যা ও গণিত, পদার্থবিদ্যা, এবং ভূতত্ব, ভূগোল 
ইত্যাদি বিষষক সাঁবগঞ্ভ প্রবন্ধাদি | প্রবন্ধগুলি আকৃতিতেও হোল বিস্তৃততব | 
টেক্নিক্যালিটি বাদ দিষে সরল ও সর্বজনবোধ্য ভাষাষ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
রচনাব যে রীতি তত্ববোঁধিনীতে দেখা গেল, তা" মে যুগেব ও পরবর্তী 
যুগেব সামযিক পত্রিকাগুলোতেও অনন্ত হোঁল। তা” ছাডা মে যুগে 
বাংলাভাষার প্রতি জনসাঁধারণেব অবজ্ঞ। দূরীকবণেও তত্ববোধিনী যথেষ্ট 
সাহায্য করল। 

অতএব দেখ! যাচ্ছে, পত্রিকা-সম্পাদক হিসেবেও বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যে 
অক্ষয়কুমারের দান অপরিসীম। অস্থস্থতাৰ জন্যে অক্ষয়কুমাব যখন 
তত্ববোধিনী পত্রিকা লেখা বন্ধ কবলেন তখন এই পত্রিকার গ্রাহকসংখ্য। 
সাত এত থেকে ছু'শতে এসে দীড়িয়েছিল। অতএব, প্রথম বার বৎসরে 
তত্ববোধিনী পত্রিকাঁৰ সাফল্য যে অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিগত, তা” বোধ করি 
অস্বীকার কর। চলে না। সে যুগেব কোনো কোনো পত্রিক। অক্ষয়কুমারের 
নাম ভাঙ্গিয়ে পত্রিকাঁব প্রচার বাডাতে চেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উপহার 
পত্রিকার নাম করা যেতে পারে। “বঙ্গীয় লেখক চুডামণি শ্রীযুক্ত বাবু 


বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত ৬৯ 


অক্ষয়কুমার দত্ত” এই পত্রিকাঁধ লিখে থাকেন বলে উপহারের বিজ্ঞাপনে 
ঘোষণা করা হয়। এই প্রসঙ্গে ১২৮৯ সালের কার্তিক সংখ্যা 'প্রবাহে? মন্তব্য 
কব। হয়, "বঙ্গীয় লেখক চুডামণি অক্ষয়কুমীর দত্ত বলিলে “বাহাবস্ত”, "চাঁরুপাঠ, 
প্রভৃতি প্রণেতা অধুন। বালী নিবাসী পণ্ডিতবর অক্ষয়কুমার দত্তই লক্ষিত হন। 
কিন্ত আমরা বিশেষরূপে অবগত আঁছি যে, উক্ত অক্ষয়বাবু উপহার নামক 
কোন সাময়িকপত্রের অন্তিত্ব পর্য্যন্ত জ্বাত নহেন , লিখিতে স্বীকৃত হওয়। ত 
দূবেব কথা ।” 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে অক্ষষকুমার বাংলা গগ্যসাহিত্যের বলিষ্ঠতা 
ও প্রকাঁশক্ষমতা অনেকখানি বাঁডিঘে দিলেন। উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানসাহিত্য 
বচনাষ প্রযোজন সংযত দৃষ্টিভঙ্গী, যথাযথ তথ্যসন্নিবেশ ও প্রাঞ্জল ভাষ|। 
অক্ষষকুমাবেব বচনাঁয এই তিনটি গুণই বিদ্ভমান। ১৩২৩ সালেব অগ্রহায়ণ 
সণখ্য। জন্মভূমিতে অক্ষয়কুমাব সম্বন্ধে ললিতচন্দ্র মিত্র কবিত। লিখেছিলেন, 


“বিজ্ঞান-সাহিত্য শৌভে তেমাব লেখায়, 
অক্ষয় অক্ষ কীত্তি পুণ্য বাঙ্গলাষ।” 


এই উক্তিকে সমর্থন কবে আমরাও বলতে পারি, অক্ষষকুমার শুধু উংকষ্ট 
বিজ্ঞানসাহিত্যই রচন। কবলেন না, বিজ্ঞানের তথ্য ও ভাব প্রকাশের 
উপযোগী ভাঁষাবও স্থষ্টি ক'বে গেলেন। অক্গয়কুমারের 'প্রক।শভঙ্গী স্বচ্ছ । 
তাৰ রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হোল, ভাষার বলিষ্ঠ বাঁধুনি ও লংযমবোধ। 

এইবপে বাংল! গগ্যেন অন্যতম প্রধান রূপকার অক্ষয়কুমার বাংল! বিজ্ঞান 
সাহিত্যেব কাঠামৌতেও একটি পরিণত বূপ দিযে গেলেন । 


তত্ববোধিনী পত্রিকা 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞনেব প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন অক্ষয়কুমাঁর দত্ত। অক্ষয়কুমাবের 
এই কৃতিত্বের মূলে রষেছে তত্ববোৌধিনী পত্রিক]। 

বাংল। ভাষা ও সাহিত্যে ইতিহাসে তত্ববোধিনী পত্রিকার স্থান অতি 
উচ্চে। দীর্ঘকাল জীবিত থেকে এই পত্রিকা বঙ্গভাষ। ও সাহিত্যকে 
নান।ভাঁবে পুষ্ট করেছে । এই পত্রিকাঁতেই সর্বপ্রথম জ্ঞানবিজ্ঞান বিষষক 
উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধাদি নিষমিতভাবে প্রকাশিত হযেছিল। ইতিপূর্বে প্রকীশিত 
বিদ্যাদর্শন পত্রিকাঁষ উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঁওযা যায বটে, কিন্ত 
অত্যন্ত ক্ষণজীবী হওযাঁষ এই পত্রিকা বিজ্ঞান-প্রবন্ধ নচনাঁৰ কোনে। 
আদর্শ স্থাপন করণে যেতে পীবে নি। এই আদর্শ স্বীপনেন কৃতিত্ব 
তববোধিনীর। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'বে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধের ভাষা হিসাঁবে 
বাংল।র ওজস্বিতা অনেকখাঁনি বেডে গেল। ভাষা ও ভাবধাবাষ তত্ববোধিনী 
পত্রিকীতে যে নবযুগেব স্চন। হোল তাব মূলে অক্ষষকুমীব দত্তেব দান 
সর্বধিক। তাবই সম্পাদনাঁঘ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১৬ই আগস্ট তত্ববোঁধিনী 
পত্রিক। প্রথম প্রকাঁশিত হয। জোভাঞ্ীকোঁর তত্ববৌধিনী কাঁধালয থেকে 
এই পত্তর্িক। প্রতি মাসে প্রকাশিত হেতি। 


এক 


অক্ষয়কুমাব দন্ত দীর্ঘ বাঁৰ বসব ( ১৮৪৩-১৮৫৫) কাল তন্ববোধিনীব 
সম্পাদনা করেছিলেন । এই বাব বতসবেব মধ্যে পক্ষিব বিববণ (প্রঃ প্রঃ 
১৮৪৪ খৃঃ), সত্য প্রদীপ ( প্রঃ প্রঃ মে, ১৮৫০ খুঃ), সত্যার্ণৰ (প্রঃ প্রঃ 
জুলাই, ১৮৫০ খুঃ), বিবিধার্থসংগ্রহ (প্রঃ প্রঃ অক্টোবব, ১৮৫১ খুঃ), 
স্থলভ পত্রিক! ( প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৮৫৩ খুঃ), বঙ্গবিষ্ঠ। প্রকাশিক। পত্রিক। 
(প্রঃ প্রঃ সেপ্টেম্বব, ১৮৫৫ খৃঃ) ইত্যাদি বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হযেছিল। এদেব মধ্যে একমাত্র বিবিধার্থসংগ্রহকে 
বাদ দিলে অপরাঁপব পত্রপত্রিকাঁর তুলনাষ তত্ববোধিনীব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি 
অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের। পূর্ববর্তী সীমধিকপত্র দিগ্দর্শন ও সমাচার দর্পণেব 
বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গগুলিব সঙ্গেও তত্ববোধিনীর প্রবন্ধের কোনো! তুলনাই 
চলে না। দিগ্র্শনেব অধিকাংশ রচনাযই তথ্যে অভাব । সমাচার দর্পণের 


তত্ববোধিনী পত্রিক। ৭১ 


বিজ্ঞানালোচনার অধিকাংশই ছিল বিজ্ঞান-সংবাঁদ , কৌনো। কোনোটি ছিল 
বিজ্ঞান-প্রস্তাব। এদের ভাঁধ। প্রায় সর্বত্রই ছিল জটিল ও কৃত্রিম। তাছাড। 
এদের অধিকাংশই ছিল প্রাথমিক প্ররৃতিব রচনা । ভাষার কত্রিমতা 
ঘুচিয়ে পুর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনাব কুত্রপাত হয়েছিল বিদ্যাদর্শনে । 
যে আদর্শের স্ুত্রপাঁত হয়েছিল বিষ্তাঁদর্শনে, তাই অপেক্ষাকৃত বিকশিত 
ও পরিণত আকারে দেখ! গেল তত্ববোঁধিনীতে। তববোধিনীর প্রবন্ধগুলিব 
তাঁষ| প্রাঞ্চল ও জডত্বহীন। তাঁছাঁডা অধিকাংশ বচনাই সারগর্ভ। 
তন্ববোধিনীব অপব বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্ত নির্বাচনের অভিনবস্তে। বিজ্ঞানেন 
বিভিন্ন দিক নিষে এই পত্রিকা সর্বজনবোধ্য প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে 
লাগল। তাঁস্ছাড। তত্ববোঁধিনীতে দীর্ঘদিন ধরে এক-একটি বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা হওয়ায় বিজ্ঞান-সাহিত্যেব প্রতি 
জনসাঁধারণেব কৌতুহলও বেডে গেল। 

তববোধিনীতে বিজ্ঞানালোচনাব স্বত্রপাত হযেছিল অক্ষয়কুমার দন্ত 
লিখিত “সিদ্ুঘোঁটক' ( ১ল। আশ্বিন, ১৭৬৭ শকাব্দ) শর্ষক প্রাণিবিজ্ঞান 
বিষষক বচন! দিয়ে। এতে সিন্কুঘোটকেব আকুতি ও প্রকৃতি প্রাঞ্জল 
ভাষায স'ক্ষেপে আলোচনা করা হযেছে । আলোঁচনাটি পরে অক্ষয়কুমাব 
দত্তেব চাঁকপাঠ_-১ম ভাগে সংকলিত হযেছিল। ১৭৬৭ শকাবের মাথ 
সখ্যায প্রকাশিত “বনমান্ষ* শীর্ষক রচনাটির লেখকও অক্ষষকুমার দ্ত। 
এন পব্‌ দীর্ঘদিন প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক আলোচনায় ভটা পড়ে । প্রায় সাত 
বংসর পব ১৭৭৪ শকান্দের শ্রাবণ সখ্য! তত্ববোঁধিনীতে “বীবব” শীর্ষক 
যে কৌতৃহলোঁদ্দীপক আলোচনাটি প্রকাশিত হয়, তা” পরে অক্ষয়কুমারের 
চাকপাঁঠ--১ম ভাগে সংকলিত হযেছিল। এই যুগে (১৮৪৩-১৮৫৫ ) 
প্রকীশিত প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর আলোচনা দীপমক্ষিক। (চৈত্র 
১৭৭৪ শক ), বশ্মীক ( পৌষ, ১৭৭৫ শক ), প্রবাল কীট ( জ্োষ্ট, ১৭৭৬ শক )। 
কীটাখু (ভাদ্র, ১৭৭৬ এক), বিহঙ্গম-দেহ (আশ্বিন, ১৭৭৭ শক ) পবে 
অক্ষয়কুমাব দত্তের চারুপাঠে স:কলিত হয়েছিল। উপরোক্ত আলোচনাগুলি 
সরল ও স্ুখপাঠ্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্যসমাবেশের দিক থেকে বিচার 
কবলে রচনীখুলি কিছুটা ছুর্বল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচ্য জীবের 
গঠন প্ররূতির বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচন।। এই যুগে প্রকাশিত উদ্ভিদবিজ্ঞান 
বিষযক অধিকাংশ আলোচনাও প্রাথমিক প্ররূতির । তবে ছু" একটি বেশ 
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তথ্যপূর্ণ। যেমন, ১৭৭৪ শ্রকাবের কাণ্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত “বৃক্ষলতাদির 
উৎপত্তির নিয়ম” শীর্ষক প্রবন্ধটি । এ যুগের উদ্ভিদবিজ্ঞানি বিষয়ক রচনাগুলিরও 
লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত। এই শ্রেণীর রচনার অধিকাংশই পবে চারুপাঠে 
সংকলিত হযেছিল। তথ্যসমাঁবেশেব দিক থেকে যাঁয়গাঁয় যায়গায় অসম্পূর্ণ 
হলেও প্রাণী ও উত্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক বচনাগুলির ভাষা সরল ও সরস । বস্তুতঃ, 
এইখানেই এই সকল রচনার বৈশিষ্ট্য । প্রাণিবিজ্ঞানকে এতখানি মনোবম 
ও সরস ক'রে ইতিপূর্বেকীর কো।নো। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় নি। 
তত্ববোধিনী পত্রিকার এই যুগে প্রকাশিত জ্যোঁতিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনা- 
সমূহ সরল ও সুখপাঠ্য। সবগুলো প্রবন্ধেবই লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত। 
১৭৬৯ শকাবঝেব আফাঁঢ মাসে প্রকাশিত তত্ববোধিনীতে (৪৭ সংখ্য! ) 
জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রথম পাও! গেল। এই সংখ্যায় সৌবজগৎ 
সম্পর্কে বচনাটিতে সর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহেব দৃবত্ব, গ্রহাদির সুর্যকে প্রদক্ষিণ 
করবাঁর সময়, ধূমকেতু, পৃথিবীব ব্যাস ও পবিধি ইত্যাঁদি সম্বন্ধে আলোচন। 
কর! হয়েছে। আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্যপূর্ণ। এই দংখ্যার সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ, পাদটাকাঁষ ভাঁরতেব প্রাচীন গণিত, বীজগণিত ইত্যাদি 
সম্বন্ধ আলোচনা । এতে গণিত, বীজগণিত ইত্যাদি বিষষে প্রাচীন ভাবতেব 
শ্রেষ্ঠত্ব স্থানে স্থানে উদ্ধৃতি সহকাঁবে বোঝান হযেছে । লেখক গণিত "9 
বীজগণিতে ভাঁবতেব প্রাচীনত্ব প্রমাণ কবতে চেয়েছেন । বিজ্ঞানের ইতিহাঁসেব 
দিক থেকেও আলোচনাটির যথেষ্ট মূল্য আছে। এদেশীষ প্রাচীন গ্রস্থাদিকে 
আধুনিক প্রতিপন্ন কববাঁব জন্যে বেন্টলি সাহেব যে মতবাদ গড়ে তুলতে 
চেষ্টা! করেছিলেন, লেখক যুক্তি ও প্রমাণ সহকাঁরে ত। খণ্ডন করেছেন । 
বন্ততঃ, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিজ্ঞান বিষষক তথ্যাদির পাশাপাশি সমাবেশ এই 
যুগের গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক কোনেো। কোনো আলোচনাঁব 
বৈশিষ্ট্য । এই প্রসঙ্গে ১৭৭ শকাবেব জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত গ্রহণ সম্বন্ধে 
আলোচনাটিও উল্লেখযোগ্য । জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক কোনে! কোনো রচনায় 
উচ্ছ্বাস বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে । যেমন, ১৭৬৯ শকাবেব মাঘ সখা! 
তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত চন্দ্র সম্পর্কে আলোচনাটি। রচনাঁব নিদর্শন £_- 


পৃথিবীর স্তায় চন্দ্রলেকে বায়ু ও মেঘ থাকিবার কোন চিহ্ন 
প্রতীত হয় নাই, ও তাহার কোন সম্ভাবনাও জ্ঞাত হয় নাই 
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অতএব তাহীতে শীতগ্রীম্মের পরিবর্তন কি আশ্চধ্য ! আমারদিগের 
গ্রীষ্ম খতুর প্রখরতম মধ্যাহুকাল অপেক্ষা ভূরিগুণ গ্রচণ্ডতর গ্রীষ্ম 
ক্রমীগত এক পক্ষ সমন্তকাঁল দাহন করে, অপর এক পক্ষ হিমালয় 
শিখরস্থিত তুষার অপেক্ষা তীক্ষতর শীত প্রবল থাঁকে। এমত 
কঠিন স্থানে মানব দেহ কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে। কিন্ত যিনি 
এই মর্ত্য লৌকেই ভূচরকে ভূমিব যোগ্য ও জলচরকে জলের যোগ্য 
করিষাছেন, এবং বিষগ্তণান্বিত গলিত পদার্থ মধ্যেও কত অসংখ্য 
জীবগণকে স্থখরসে সিক্ত কবিতেছেন, তিনি যে চন্ত্রলোকে তাহাব 
উপযোগ্য দিবা পুরুষ সকল স্থষ্টি করিষ৷ আনন্দে নিমগ্ন রাখিবেন 
ইহাঁব আশ্চর্য কি? 


১৭৭৬ শকাঁবেব আষাঁচ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ত্রদ্ষীণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপাঁব” 
শীর্ষক প্রবন্ধটিব যাঁযগাঁয় যাঁষগাঁষ উচ্ছ্বাসে বাডাবাঁডি পরিলক্ষিত হয। এই 
সবদীর্ঘ প্রবন্ধে ভূমগ্ুলেব টবচিত্র্য ও বিবাটত্ব ব্যাখ্যা কৰে ধূমকেতু, উক্কা, 
সৌরজগণ্, গ্রহ-উপগ্রহ, স্র্ধ এব" নক্ষত্র ইত্যাদি নিয়ে অ।লোচনা। কর হয়েছে । 
জ্যোতিবিজ্ঞান বিষযে এত বড প্রবন্ধ ইতিপূর্বে আর কৌোঁনে। পত্র-পত্রিকাঁ 
দেখা যায নি। প্রবন্ধটি প্রার্চল ও তথ্যবহল। এই যুগেব জ্যোতিবিজ্ঞান 
বিষযক রচনাঁগুলি পৰে অক্ষষকুমাঁব দত্তের চাঁকপাঁঠে সংকলিত হয়েছিল। 

তত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে বাংল। সাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক 
আলোচনাও নবযুগেব সুচন। হোঁল। ১৭৭৩ শকাবেন আধাঁচ সংখ্যা! 
থেকে তত্ববোধিনী পত্রিকাঁঘ পদার্থবিষ্য! সম্পর্কে আলোচন। ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হতে থাকে । পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে এ ধরনের সাবগর্ত ও উংকুষ্ট 
বচন] ইতিপূর্বেকাঁর আঁর কোনে। পত্র-পত্রিকাষ পাওয। যায় না। পদার্থ- 
বিজ্ঞানে কতক গুলো মূল তত্ব নিষে এখানে আলোচন। কবা হয়েছে । 
সংযত প্রকাশভঙ্গী ও বলিষ্ঠ ভাষা রচনাঁগুলোব বৈশিষ্ট্য । এ সকল 
আলোচনা মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তত্বাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংল! ভাষাৰ 
ক্ষমতা অনেকখানি বেড়ে গেল। এই কৃতিত্বের মূলে পত্রিকার সম্পাদক 
অক্ষয়কুমার দ্ত। এই যুগের তত্ববোধিনী পত্রিকার পদার্থবিজ্ঞান বিষষক 
সবগুলে! প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন। পদার্থবিষ্ভ এই শিরোনাঁমায় 
তত্ববোধিনীতে ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছিল জড় ও জডের গুণ, শক্তি, 
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বেগ, গতি, ভারকেন্ত্র, পেওুলাম ও বারিবিজ্ঞান। এদের মধ্যে বাঁরিবিজ্ঞান 
ছাডা অপরাপর আলোচনাগুলোর অধিকাংশই খানিকট। সংশোধিত আকারে 
অক্ষয়কুমার দত্তেব “পদার্থবিগ্ভ নামক গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। যায়গায় 
যাঁষগায় সহজ উপম! অধিকাঁংশ রচনাঁরই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । উপমাব 
সাহাঁষ্ে বক্তব্য বিষয়েব ছুবহত। লাঘব করার প্রচেষ্টা বারিবিজ্ঞান বিষষক 
আঁলোচনাতেও দেখ। যাঁয। এই পর্যায়েক আঁলোৌচন] ১৭৭৬ শকাঁব্দেন 
ভাদ্র সংখ্যা তত্ববোধিনী থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয। এই দীর্ঘ 
প্রবন্ধে তবল ও বাযবীয় পদার্থেব তুলনামূলক আলোচনা ক'রে “ম্পিবিট 
লেভেলঃ “জলেব সমপৃষ্ঠ হবাঁব ধর্ম, “তবল পদার্থের নীচগামিত্ব*, “চাঁপ' 
ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আঁলোচন। কবা হযেছে । আলোচনাঁটি তথ্যবহুল । 

ভূগোঁল ও ভূবিদ্যা' বিষষক উচ্চীঙ্গের বচন এই যুগে তত্ববোধিনীতে 
পাঁওয়! যায় না। তবে এই শ্রেণীর রচনাঁৰ অধিকাঁশই সবল 'ও সর্বঙন- 
বোধ্য। এই পত্রিকায় ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনাব স্ুত্রপাত হয ১৭৬৯ 
শকাব্দের কাত্তিক সংখ্য। (৫১ সংখ্যা) থেকে । এখানে নিবক্ষবৃত্ত, 
কর্কটক্রাস্থতি, মকবক্রান্তি, দিবারাত্রিব হ্বাঁসবৃদ্ধি, শীতগ্রীম্মের তাবতম্য ইত্যাদি 
সন্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয। ভূগোল বিষষক নাঁমগুলোব নির্বাচনে 
সংস্কৃত জ্যোতিষেব প্রভাব পডেছে। এই যুগেব ভূগোল বিষষক কোনে। 
কোনো! আলোচনাষ প্রত্যক্ষ দৃশ্য ফুটিযে তোলাঁব চেষ্টা দেখ। যাঁষ। এই 
প্রসঙ্গে ১৭৭৪ শকাঁবেৰ বৈশাখ সংখ্যা প্রকাশিত “বিস্ববিয়স নামক 
আগ্নেয়গিবি” এবং ১৭৭৪ শকাব্দ আষাঁট সংখ্যা “জলপ্রপাত” শীর্ষক 
বচন] উল্লেখযোগ্য । কোনো কোঁনে। বচনায কবিত্বেব পবিচয় বয়েছে। 
যেমন, ১৭৭৫ শকাঁব্বের আধষাঁত সংখ্যা প্রকাঁশিত জলস্তভ্ভ সম্পর্কে প্রবন্ধটি । 
জলম্তত্তেব শে(ভা। বর্ণনায় লেখক অক্ষয়কুমার দত্তেব কবিত্বেব পবিচয় পাঁওয়। 
যাষ। রচনার নিদর্শন £-- 


জলম্তস্ত দেখিতে অতি আশ্চধ্য। নভোমগুলস্থ মেঘাবলি যেন 
বিশ্বাধিপতিব পৃথ্বীরূপ প্রাসাদেব পরম রমণীয় ছাদ স্বরূপ প্রতীয়মান 
হয় এবং জলস্তস্ত যেন প্রকৃত স্তম্ত হইয়া তাহ] ধারণ কবিষ। থাকে । 


এই যুগের তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত অন্ঠান্ত প্রবন্ধ গুলোও স্থলিখিত। এই 
প্রসঙ্গে ১৭৭৫ শকাঁবের ভান্র পংখ্যাষ প্রকাশিত “জোয়ারভাটী” এবং ১৭৭৫ 


তত্ববোঁধিনী পত্রিকা ৫ 


শকাঁবের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হিমশিল! সম্পর্কে আলোচন। উল্লেখযোগ্য । 
ভূগোল বিষয়ক অধিকাংশ রচনাই পবে চারুপাঠে সংকলিত হয়েছিল। 

তত্ববোধিনী পত্রিকায় মাঁঝে মাঝে বিজ্ঞানবিষয়ক সংবাঁদাদি প্রকাশিত 
হোতি। ১৭৭৭ শকাব্দের বৈশাখ সংখ্য। থেকে “বিজ্ঞানবার্ভ।” এই শিরোনামা 
দিষে বিজ্ঞানবিষষক সংবাঁদ নিষমিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । বিজ্ঞান- 
বার্তা প্রাণিবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং রসায়ন ও পদার্থ- 
বিজ্ঞান বিষষক নৃতন নৃতন সংবাদাঁদি প্রকাশিত হোত। তবে মধ্যে মধ্যে 
এ সকল সংবাদের সঙ্গে মন্তব্য যৌগ কব! হোতি। বিজ্ঞানবার্তীয় প্রকাশিত 
সংবাদগুলে। [10218 0952665, 00052012016 50161706 210 £১11, 
01020102175 7 0010091) 4৯106110281) ]0001709] 0£ 90161006 8170 4১115 
ইত্যাদি পত্র-পত্রিক। থেকে সংকলিত হোঁতি। ১৭৭৭ শকাঁবেব কাত্তিক সংখা 
থেকে তৰবোধিনীতে “ঈশ্ববেব মহিম।” এই শিরোনাম। দিষে প্রাণিবিজ্ঞাণ, 
ব্সাষনবিজ্ঞীন, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিষে নানাবিধ আলোঁচন। 
প্রকাশিত হ'তে থাকে । আলোচ্য বিষযেব বৈচিত্র্য ও প্রয়োজনীযত। 
আঁলে।চন। ক'বে পবমেশ্ববেব মহিমা-কীর্তনই এই শ্রেণীর রচনার উদ্দেশ্ট ছিল। 

এই যুগেব তত্ববোধিনীতে অক্ষষকুমীর দত্ত লিখিত “বাহাবস্তর সহিত 
মনব প্ররুতিব সম্বন্ধ বিচার” প্রভৃতি গ্রস্থেব বিষষবস্ত ৪ ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হয। 

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে অক্ষষকুমাঁব তত্ববোধিনীর সম্পাদন! ত্যাগ কবেন। তান 
পবিচ।লনায় তত্ববোঁধিনী ধাঁংলাঁদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাঁসিকপত্র হিসাবে 
সমাদূত হয়। উচ্চাঙ্গেব জ্ঞানবিজ্ঞান বিষষক প্রবন্ধাদি প্রকাশ ক'রে এই 
পত্রিকা যে নবযুগেব সুচনা করল, তা” কঠিন ভাব প্রকীশের ক্ষেত্রে বাংল। 
তাষাঁব ক্ষমতাও অনেকখানি বাঁডিযে দিল। আর বিজ্ঞানসাহিত্যের ক্ষেত্রে 
প্রা সবটুকু কৃতিত্বই অক্ষয়কুমীর দত্তের। তাঁর কারণ, এই যুগের তব- 
বোঁধিনীতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রীয সবগুলোই তিনি লিখেছিলেন । 
অবশ্ঠ, এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধ নির্বাচনী সভার অবদানও উল্লেখযোগ্য | 


দুই 
অক্ষয়কুমার সম্পাদন। ত্যাগ করায় তত্ববোধিনীর জনপ্রিয়তা হাঁস পেল। 
তবে পত্রিকা-সম্পাদন। ত্যাগ করার পরেও কিছুকাল ধরে তিনি এই পত্রিকায় 


ণ৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


লিখেছিলেন তা? সত্বেও তত্ববোধিনীতে পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতিবিজ্ঞান 
বিষয়ক আঁলোচনাঁয় কিছুকাল রীতিমত ভাট! পডল। এই যুগের ( ১৮৫৫- 
১৮৮৪ ) তত্ববোৌধিনীতে সুদীর্ঘ ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে 
পাওয়া গেল, বিজ্ঞানের এক-একটি নিয়মিত বিভাগ (6৪056) | “ঈশ্বরে 
মহিমা” এই শিরোনামায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে আলোচনা যথারীতি 
প্রকাশিত হতে লাগল। ১৭৭৭ শকাব্দেব কাত্তিক সংখ্য1 থেকে “বিজ্ঞান” 
-_এই শিরোনামায় রসাধনবিজ্ঞান, ভূতব্ব, প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিষে 
প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে । এই যুগেব তত্ববোধিনীতে নৃতনত্বের মধ্যে 
পাওয। গেল, শারীরবিজ্ঞ।ন, নৃতত্ব (47,0)10701985) এবং উচ্চাঙ্সেব ভূবিষ্ভা 
বিষয়ক অ।লোচনা। তা'ছাডা বিজ্ঞানের ইতিহাস ও ধর্মবিজ্ঞান নিষে 
প্রথম শ্রেণীর 'প্রবন্ধ এই যুগেব তত্ববোৌধিনীর বৈশিষ্ট্য । 

“ঈশ্বরের মহিম।”__এই পর্ধায়ে প্রকাশিত শাবীববিজ্ঞান বিষযক প্রবন্ধ- 
সমৃহেব অধিকাংশই প্রাথমিক প্রকৃতির । তবে উচ্চাঙ্গেব শাঁরীববিজ্ঞান 
বিষষক প্রবন্ধও এই যুগেব তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হযেছিল। যেমন, 
১৭৯৫ শকাব্দেব আশ্বিন ও কান্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত “মানবদেহে তাঁপ 
সমীকরণ” শীর্ষক প্রবন্ধটি । এতে কি কি উপাষে মানবশরীরে তাপেব হ্রীস- 
বুদ্ধি হযে ধাঁকে তা” আঁলোচন! ক'বে কিভাবে শাঁরীবিক তাঁপেব হ্রসবৃদ্ধি 
নিবারিত হয তা* বোঝান হযেছে। প্রবন্ধটি তথ্যপূর্ণ ও সুলিখিত। 

এই যুগেব তববোধিনীতে প্রকাশিত প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক কোনে! কোঁনে। 
আলোচনা উচ্চাঙ্গেব বচনাদর্শের পবিচয পাওয়া যাঁঘ। এই প্রসঙ্গে ১৭৮৪ 
একাকের মাঘ সংখ্যা থেকে ধাবাবাহিকভাঁবে প্রকাশিত 'জন্তবিজ্ঞান' 
শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধাটি উল্লেখযোগ্য ৷ উত্তিদবিজ্ঞান বিষযক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এই 
যুগের তত্ববোধিনীতে নেই । নৃতত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ গুলোব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 
১৭৯৫ শকাবের বৈশাখ সংখ্য। থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “আদিম 
মনুষ্য” এবং ১৮০০ শকীব্দের অগ্রহীষণ মংখ্য। থেকে প্রকাশিত “মানবজী'তির 
প্রাচীনত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ । শেষোক্ত প্রবন্ধে স্তাঁর চাল স্‌ লাষেলের মতবাদ নিয়ে 
আঁলোচন। করা হয়েছে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আদিম মানুষদের সম্পকে 
আলোচন।|। ক্ষুত্র প্রবন্ধে দু'টি বিবাট বিষয়বস্তব অবতারণা করাঁৰ ফলে 
প্রবন্ধটি কোথাও দানা বেঁধে ওঠে নি। 

এই যুগেব তত্ববোধিনীতে ভূতত্ব বিষয়ক উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ পাওয়া গেল। 


তত্ববোধিনী পত্রিকা ৭৭ 


“ভূতত্ববিষ্তা” শীর্ষক বিরাট ও বিস্তৃত প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য। 
আলোচ্য প্রবন্ধটি ১৭৮৪ শকাবের বৈশাখ সংখ্যা থেকে তত্ববোধিনী পত্রিকাষ 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ভূতত্ব সম্বন্ধে এরূপ তথ্যপূর্ণ বিবাঁট প্রবন্ধ 
ইতিপূর্বেকার আর কোনে! পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায় না। এই স্থ্দীর্ঘ 
প্রবন্ধে ভূত্বকের স্তরবিভাগ, পৃথিবীর অভ্যন্তরের অবস্থা, ভূত্বকের বিবর্তন, 
পৃথিবীর স্তরের দু”ট প্রধান শ্রেণীবিভাগ-_অস্তরীভূত ও স্তরীভূত, বিভিন্ন 
স্তরের গঠনপ্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ, স্তরের অন্তর্গত প্রাণী ও উদ্ভিদ, স্তর- 
বিস্যাসেব নিষম ও ফসিল ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হযেছে। 
প্রবন্ধটি সারগর্ভ , তবে প্রকাঁশভঙ্গী নীরপ। তা” ছাঁডা ভাষায় কৃত্রিমতা 
রয়েছে। স্তরীভূত মৃত জীব ও উত্ভিদেব সম্পর্কে আলোচনাঁব একাংশ £__ 


্তরান্তর্গত মৃতজীবদিগের দেহ ও উদ্ভিজ্জের অংশ সকল কি 
প্রকাঁৰ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়, এবং কি প্রকার চিহ্নের দ্বারা 
সেই সকল জীব ও উদ্ভিদ নিবূপিত হয়, তাহা জান। আবশ্তক | 
জন্তদিগের শরীবের মাংস ও অন্তান্ত কোমল অং অবশ্যই শীঘ্র 
গলিত ও নষ্ট হইয়া যাঁয়, স্ৃতরাঁং তাহাদেব কেবল অস্থি ও দত্ত 
সকলই ্তব মধ্যে অবশিষ্ট থাকে । কোন কোন স্থলে মতশ্তের 
সমুদয় কণ্টকাবলী পাওষ। যায় অপর কোথাও বা কেবল তাহাদের 
গাত্রের অংশুক মাত্র দৃষ্ট হয, এবং পন্*ক ও প্রবালাদির কেবল 
উপবকার কঠিন আবরণমাত্র থাকে। কিন্তু গ্রাণীদিগের শরীরের 
সমুদায অঙ্গেব এ প্রকার একটি পরস্পর সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য আছে যে 
কেবল একটি মাত্র অঙ্গ পরীক্ষ। দ্রা তাহ! কি প্রকার জীবের তাহ 
অভ্রান্তরূপে বলা যাইতে পারে। এইব্পে শরীব ব্যবচ্ছ্দেবিষ্ঠ। 
দ্বার শুরনিহিত অস্থি ব। দস্তপাতি পরীক্ষাতেই মৃত প্রাণীদিগের 
জাতি ও অবস্থা অবধারিত হইতে পারে। 

স্তবমধ্যস্থ উদ্ভিদের নিরূপণ সাঁমান্যতে তিন প্রকারে হইয়া 
থাকে। হয় বৃক্ষের স্বন্ধ বা পত্র পুষ্প বা ফল প্রত্তর সমুদয়ের 
অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ বিকৃত ও অঙ্গারভূত হইয়! সংরক্ষিত থাকে । 
অথবা কেবল বৃক্ষ ও লতার ত্বক ও পত্রেব প্রতিরুতি মাত্র চাপেতে 
প্রন্তরের উপর অঙ্কিত থাকে। অপর কোথাও বা বৃক্ষ সকলের 


৭৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


স্বন্ধ বা শাখ। ধাতু দ্বার সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত ও প্রন্তরভূত হইতে 
দেখা যাষ। অগ্যাঁবধি স্তবান্তর্গত প্রীয় ৩০০০০ ত্রিংখৎ সহশ্ম জাঁতীয 
মৃত জীব ও উদ্ভিদ উদ্ধত হইযাছে। ইহাদেব মধ্যে অধিকাংশেরই 
বর্তমান জীব ও উদ্ভিদের ন্যায় আরতি ও প্রকৃতি, কিন্ত স্থানে 
স্থানে স্তর সকল হইতে অনেক অদ্ভুত ও বিকটাকার জন্তব কন্কাল 
উদ্ধত হইয়াছে, সে সকলেব সমান এক্ষণে কোন জীবই দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 


এই যুগের তত্ববোধিনীতে বসাযনবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ পাঁওয। 
গেল। তবে এদেব অধিকাঁণশই গতান্গগতিক প্রকৃতিব আলোচন।। 
নৃতনত্বের পবিচয পাঁওষা গেল ১৭৯৬ শকাবেব আশ্বিন স'খ্যা থেকে 
ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত “বসাযনশাশ্বেব ইতিহাস” শীর্ষক প্রবন্ধটিতে। 
এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে বসাঁধনশাত্মেব উদ্ভব সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতবাঁদ 
আলোচনা ক'বে লেখক ভাঁবতবর্কে রসাঁধনশান্ষেব উৎপত্তিস্থল হিসাবে 
দেখাতে চেষেছেন। প্রবন্ধটিব লেখক সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক সীতানীথ ঘোঁষ। 
আলোচ্য প্রবন্ধের যাষগাঁষ যাষগাঁষ লেখকেব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী পবিচয 
পাওযা যাষ। 

এই যুগের তন্ববোঁধিনীতে প্রকাশিত জ্যোতিবিজ্ঞান বিষষক আলোচনা 
অধিকাংশই বিভিন্ন গ্রহ নিযে । তবে এই পর্যাযেব কোনো কোনো প্রবন্ধে 
বিষয়বস্তু নির্বাচনে অভিনবত্বেব পবিচয় পাওয়া যায়। যেমন) ১৮০৫ 
একাব্দের ভাত্র সংখ্যায প্রকাশিত “বুধেব গতি-ব্যতিক্রম” শীধক প্রবন্ধটি । 
আলোচ্য প্রবন্ধে লেভেরিয়ে, লেকাববোণ্ট, ভলক্যান প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদেব 
মতবাদ আলোচনাঁষ লেখকের পাণ্ডিত্যের পবিচয় বয়েছে। ১৭৮৮ শকাব্দ 
অগ্রহায়ণ সংখ্য। থেকে অন্যান্য গ্রহে জীবেব অস্তিত্ব সন্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে 
যে আলোচনাঁটি প্রকাঁশিত হয, প্রাঞ্চল প্রকাশভঙ্গী ও উচ্চাঙ্গেব তথ্য- 
সমাবেশের দিক থেকে তাও সবিশেষ মূল্যবান। অপবাপব গ্রহেন জীবে 
অস্তিত্ব সন্বন্ধে এ ধরনেব সাঁরগর্ত ও বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বে বা সমসাঁমযিক 
যুগে প্রকাশিত আর কোনে পত্র-পত্রিকীয় পাঁওয। যায় না । 

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার অধিকাণশই তড়িৎ ও বিদ্যুৎ নিষে। 
তবে অভিনবত্তের পরিচয় পাঁওষ| গেল শান্ধীয় তথ্যাদিব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে । 


তত্ববোঁধিনী পত্রিকা ৭৯ 


১৭৯৪ শকাবেব অগ্রহীয়ণ সংখ্যা থেকে ধাঁবাবাহিকভাঁবে প্রকাশিত “আধ্য 
খধিদিগের তড়িৎ-বিষয়ক জ্ঞান ও বিবিধ কাধ্যে তাহার 'প্রযোগ” শীক 
প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাঁবে উল্লেখষোগ্য। রচনাঁটির লেখক সীতাঁনাথ 
ঘোঁষ। আলোচ্য প্রবন্ধে তার গবেষণ। ও বিশ্লেষণ-কুশলতাব পবিচয পাওয| 
যাঁঘ। তবে বচনাটিব ভাঁষায় আঁডষ্টতা বয়েছে। মন্দিরস্থ ত্রিশূল ও চক্রেব 
সাহায্যে কিরূপে বজ্ব নিবাঁনিত হুয, বচনাঁব নিদর্শন হিসাবে তার একা'শ 
উদ্ধত কর! হোঁল। 


«“ যদি সেরূপ কোন মেঘ মন্দিরাদিব উপরিতন আকাশে 
আঁসিষা উপস্থিত হয, তাহা হইলে তদন্তর্গত মুক্ত তডিতেব 
বিযোজনী শক্তি প্রভাবে মন্দিরের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থ তডিৎদ্বয 
পবম্পব বিযুক্ত হওয়াতে, উক্ত মুক্ত তডিতেব অসমানবর্ণটি 
উপরিস্থিত ত্রিশূল বা চক্রের অগ্রভাগ অভিমুখে আকৃষ্ট ও 
সমানবর্ণটি নিয়স্থ ভূভাগেব অভ্যন্তবাভিমুখে প্রক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ 
বিয়োগের পব, শু্ধ বাধুর মধ্যবপ্তিত। নিবন্ধন আকাশের তডিৎ ও 
ত্রিশুলাগ্রস্থিত আকৃষ্ট তডিৎ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এই 
সমযে, তরিশুলাদিব অগ্রভাগ, মেঘেব নিম্ন ভাগ অপেক্ষ। অধিকতর 
পবিচালক ও স্ুক্মতব বলিযা মেঘস্থ তডিৎ আপন অবস্থান-প্রাস্ত 
হইতে অগ্রসর হইবাঁব পূর্বেই, মন্দিবস্থ তড়িৎ সহজেই ত্রিশূলাদিব 
অগ্রভাগ হইতে উর্ধগামী হইয়া উক্ত তডিতের মহিত মিলিত হয। 
মেঘ-তডিৎ এইরূপে সাম্যাবস্থা৷ প্রাপ্ত হওয়া কোন প্রকার 
অনিষ্টপাতেব সম্ভাবনা থাকে নী” 


এ ছাঁড। ধর্মবিজ্ঞান বিষযক প্রবন্ধও এ যুগের তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত 
হযেছিল। এ পধাযের কোনো কোনে! প্রবন্ধে ব্রাঙ্ধর্মের মাহাত্ম্য কীতিত 
হযেছে । তবে ছু" একটি প্রবন্ধ বেশ স্থলিখিত। যেমন, ১৭৯৩ শকাবের 
আশ্বিন সংখ্যাষ প্রকাশিত “ধর্ম ও পদার্থবিষ্ক1” শীর্ষক প্রবন্ধটি । এখানে 
ধর্মের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের সম্পর্ক বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা কব! 
হযেছে। স্থলিখিত বৈজ্ঞানিক-জীবনীও এই যুগের তত্ববোধিনীতে পাওয়! 
গেল। এই প্রসঙ্গে ১৭৯৭ শকাব্দের মাঘ ও ফাস্ুন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত পীথাগোরাঁসেব জীবনচবিত সন্বন্ধে আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য । 


৮০ বহ্গমাহিত্যে বিজ্ঞান 


এই প্রবন্ধে পীথাঁগোরাসের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচন। 
করা হয়েছে। 

এইরূপে দীর্ঘদিন ধবে তত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে ফে 
বিজ্ঞানালোচন। চলল, তা বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যেব বিকাশ ও পরিপুষ্টিতে 
সহাযতা৷ করল অনেকখানি । 


কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


অক্ষয়কুমার দত্তের" সমসাময়িক যুগে বাঁংল। বিজ্ঞান-সাহিতে)র উন্নতিকল্লে 
মুষ্টিম্যে যে কযেক জন বাঙ্গালী উদ্যোগী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য বেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাঁধাঁয, ডাঃ বাজেন্দ্রলাল মিত্র ও 
ভূদেব মুখোপাধ্যাষের নাম । অক্ষষকুমাঁব বাংল] বিজ্ঞান-সাহিত্যেব যে ক্ষেত্র 
প্রস্তুত কবছিলেন, উপরোক্ত লেখকত্রয় তাতে সাব-মংযোজন করলেন । 


এক 


বাংলাভাষায় জ্যামিতি বচনীর অন্যতম পথপ্রদর্শক কৃষ্ণমৌহন বন্দ্যোপাধ্যাষ 
( ১৮১৩-১৮৮৫ )। ইতিপূর্বে বামমোৌহন বায একটি জ্যামিতি লিখেছিলেন 
বটে, কিন্তু পরবর্তী জামিতিকারগণ কৃষ্ণমোহনকেই অন্ুসবণ কবেছেন। 
কষ্ণমৌহনেব বিজ্ঞন-সাহিত্য বিজ্ঞানের দু*টি বিভাগ নিষে , একটি জ্যামিতি, 
অপবটি ভূগোল । উভয বিষ নিয়ে আলোচনাই তীব স্থবিখ্যাত গ্রন্থ 
বিদ্যকল্পদ্রমেব অন্তর্গত। তেব কাণ্ডে বিভক্ত বিগ্য!কল্স দ্ধমের বিভিন্ন খণ্ুগুলি 
১৮৪৬ থেকে ১৮৫১ খৃষ্টাবেব মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল । 

ইউবোপীয জ্ঞানবিজ্ঞীনাদি বঙ্গভাঁষায অনুবাদের বাসন। কষ্ণমোহনের 
মনে বহুদিন থেকেই ছিল। কিন্ত অন্্বাঁদের কাজ দছুৰহ ভেবে তিনি 
অনেকদিন অবধি এ কাঁজে বিরত ছিলেন। পরে বাঁল। গভর্ণমেন্টের উৎসাহে 
তিনি এই কাজে এগিয়ে এলেন। বিদ্যাকল্পদ্ধমেব পবিকল্পনা সম্পর্কে 
রুষ্ণমোহন বাংলার শিক্ষা পবিষদের তৎকালীন সভাপতি সি এইচ. 
কাঁমেবণের (0. [নু 08055107) কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, (২৬শে 
ফেব্রুযাঁবী, ১৮৪৬ ) তাৰ এক যাঁষগায আছে, 
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গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ ও পবিকল্পন। সম্বন্ধে তিনি এঁ চিঠিবই অপব এক 
াযগাষ লিখেছেন, 


“1২09 [01005 0101992018 15, ৪5 00 216. 2৮/916, 110061)060 
508০1811010 861068]1 1680615, 8170. 00616601619 
৪6210061018 25 11150 ৪10 [01111010981] 01120060 00 00০ 
3217£911.,,..,., 

19 21601061085 06822 8100. 91১91] 001011015 €0 1১৫, 
00 022561800১2 10156058180 90161)06 0% [01096 11) 93 
৪(0806152 81)0 511016 ৪. 01658 ৪5 00০ 501916065 8170 
0112 50906 06 01)০ 17321769811 191)50956 11] 9110,* 


বিগ্ভাকল্পদ্রমে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শবগুলি কুষ্ণমোহন যথাসম্ভব সংস্কৃত গ্রন্থ 
থেকে সংগ্রহ কবেছেন। যেখানে উপযুক্ত সংস্কৃত প্রতিশব্দ পাঁওষা! যাঁষ নি 
সেখানে তিনি ইংরেজী ভাষার ঘ্বাবস্থ হযেছেন। তবে ক্ষেত্রতত্বে ব্যবহৃত 
বৈজ্ঞানিক শবগুলিব অধিকাংশই লীলাবতী, গোঁলাধ্যায় প্রভৃতি সংস্কৃত 
গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিদ্যাকল্পদ্রম সিরিজেব ২য় কাণ্ড (১৮৪৬) ও নবম 
কাণ্ড (১৮৪৮) যথাক্রমে ক্ষেত্রতত্ব ১ম ও ২য় খণ্ড১ নামে প্রকাশিত হযেছিল। 
ক্ষেত্রতত্ব ইংবেজী ও বাংলা লেখা । ব পুষ্ঠায ইংবেজী এবং ডান পৃষ্ঠা 
তাব বাংলা দেওযা আছে। তিন অধ্যায়ে বিভক্ত ক্ষেত্রতত্ব_১ম খণ্ডের 
আলোচ্য বিষষ বিভিন্ন সম্পা্চ ও উপপাগ্ভ। প্রতিজ্ঞাগুলির সমাধানেব 
ভাঁষ। গ্রাঞ্ল। ক্ষেত্রতত্ব রচনাঁয কৃষ্ণমোহন রেখাগণিত, কোঁলক্রকেব 
এলজাব্র। প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কৃত ও ইংবেজী গ্রন্থ থেকে সাহাঁধ্য নিয়েছিলেন । 
কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বাপুদেব গণিত ও বেখাঁগণিত বিষয়ক 
কিছু সংখ্যক সংস্কৃত শব্দ চয়ন করেছিলেন। সেই শবগুলো সংস্কৃত 





১ ক্ষেত্রতত্ব (২য় খণ্ড )--*ম কাণ্ড পাওয়া যায না। 
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কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক কৃষ্ণমোহনের কাছে প্রেরিত হয়। ক্ষেত্রতত্ব বচনীষ 
কুষ্ণমোহন এ শবগুলোর সাহায্য নেন। তা" ছাড। গ্রন্থটির পাওুলিপি 
তিনি দেশীষ পণ্ডিতদের দেখিয়ে নিয়েছিলেন | 

বিগ্ভাকল্পদ্রম ১ম কাণ্ডে মঙ্গলাচবণে কৃষ্ধমেহন লিখেছিলেন, “যে যে 
গ্রন্থ আমি রচনা কবিতে প্রবৃত্ত আছি তাহা উক্ত বিষয়ক কোঁন বিশেষ 
পুস্তক হইতে অনুবাদ না কবিষ। নাঁন। মূল হইতে স"গ্রহ করিতে কল্পন। 
করিতেছি |” কিন্ধ ক্ষেত্রতবে নং গ্রহ অপেক্ষ। অন্বাঁদেব ওপবেই জোর দেওয| 
হযেছে বেশী । জন প্নেফেয়ারেব (00100 চ185151) ব্যাখ্য। অনুযায়ী এবং 
উইলিযম্‌ ওয়ালেসেব (ড৮11]1জ0 ড/৪115০9) সংযোজন অন্থ্যাধী ইউক্লিডেব 
জ্যামিতিব প্রথম তিন অধ্য।য এই গ্রন্থে অশ্থবাদিত হযেছে । গ্রস্থাটর ভূমিকা 
সাবগর্ভ এব* সুদীর্ঘ । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, বিস্তৃত ও স্থচিস্তিত 
ভূমিকা কৃষ্ণমোহনেব গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য । ক্ষেত্রতত্বেব ভূমিকায বিজ্ঞানশাগ্- 
পাঠেব উপযোগিতা ও বিজ্ঞ/নের প্রধান প্রধান বিভাগ আলোচন। কনে 
গণিত, বীজগণিত ও ক্ষেত্রতত্ব সম্বন্ধে আঁলোচন। কব। হয়েছে । বীজগণিত 
ও ন্গেত্রতত্ব বিষষক আলোচন! বিস্তারিত ৪ তথ্যপূর্ণ। বীজগণিতের প্রযোগ 
ও চিহৃ-নিপণ সন্বন্ধে ব্যাখ্যাও সাঁবগর্ভ। ্েত্রতত্ব প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে 
ত্রিস্ুজ, বৃত্ত, প্যাবাবে।ল।, বক্ররেখ। ইত্যাদি । কুষ্ণমোহনেব প্রকশিভঙ্গী স্বচ্ছ। 
তবে তাঁর বাক্য যাঁষগাষ যাঁয়গাষ অস্বাভাবিক দীর্ঘ | ব্চন।ব নিদর্শন__ 


“অপিচ যাঁদুশ সধলবেখাব লক্ষণ আছে তাদৃশ কুটিল বেখাবও 
স্তর আছে এবং ক্ষেত্রবিদ্ভতে ইহার গুণও প্রকাশ করে। 
বক্রারৃতি বেখাব মধ্যে বৃত্ত সর্বতৌভাবে প্রসিদ্ধ, স্থত্র লইয়া একাগ্র 
স্থিব বাখিষ। অন্য অগ্র ঘৃবাইলে চিহ্নিত স্থলে বৃত্ত রেখ। জন্মে 
এবং এই রেখার সর্বাংশ এ স্থির অর্থাৎ মধ্যবিন্দু হইতে সমদূর | 
বৃত্তেব এই মূল লক্ষণ হইতে নান! প্রকার ন্যায দ্বাবা অসংখ্য গুণ 
সিদ্ধ হয় যে সমস্ত গুণ পরস্পর হেতু সাধ্য ভাবে থাকে, তাহাব এক 
উদ্দাহর শুন_-যদি কোন বুত্তেব অন্তরে ব্যাসের ছুই প্রান্ত দিয় 
পরিধিব দুই রেখা পরিধির কোন বিন্দুতে সণ্লগ্ন কর। যাঁয় তবে 
সে এঁ দুই রেখ! পরম্পর লম্বভাবে থাকিবে ইহা! ক্ষেত্রবিদ্ার 
স্যায়েতে সিদ্ধ হইয়াছে । 


৮৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বৃত্তের আর এক ধশ্ম এই যে 'অতি বৃহৎ হউক কিন্বা অতি 
ক্ুদ্র হউক প্রকাণ্ড স্্যমগ্ডলন্বরূপ হউক কিম্বা এক সামান্ 
ঘটিকা চত্রন্বরূপ হউক পরস্পব তুলনা করিতে হইলে আপন ২ 
ব্যাসার্দেব বর্গান্গসাঁরে অন্তরস্থ ক্ষেত্রফলেব নিষ্পত্তি হইবে অর্থাৎ 
যে ২ স্থৃত্র ঘুরাইয| বৃক্ত অঙ্কিত হইয়াছে তত্তং বর্গেব নিষ্পত্ভিব 
হ্য(য অন্তব ন্ষেত্রফলেব নিষ্পত্তি জানিবা। অতএব যাঁ্দী একট? 
বৃত্ত ৫ ফুট স্তর দিযা আব একট ১০ ফুট দিয়। আঁকা যাষ তবে 
বৃহৎ বৃত্তেব ক্ষেত্রফল ক্ষুদ্রেব চারিগুণ অধিক হইবে কেনন। দশেব 
বর্গ ১০০ পঞ্চেব বর্গ ২৫ হইতে চাঁরিগুণ অতিরিক্ত কিন্তু ছুই বৃত্তে 
পরিধি কেবল স্থত্রান্থুসাবে পবম্পব নিষ্পন্ন হইবে অতএব এস্থলে 
বৃহৎ বৃত্তের পরিধি ক্ষুত্র বৃত্তেব দ্বিগুণ হইবে কেনন। ১০ ফুট সুত্র 
৫ ফুট স্থত্রের দ্বিগুণ ।” 


পববর্তী অনেক জ্যামিতিকাব কুষ্জমোৌহনেব ক্ষেত্রতত্ব অনুসরণ ক'বে জ্যামিতি 
বচনা কবেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, ভূদ্দেব মুখোপাধ্য।য 
কর্তৃক সংকলিত “ক্ষেত্রতত্ব (১৮৬২ )। পববতী যুগেব অনেক প্রখ্যাত 
জ্যামিতিকারও কৃষ্ণমোহন অপেক্ষ। উৎকষ্ট জ্যামিতি বচন। কবতে পাবেন নি। 
এমনকি বাঁমকমল ভিন্টাচার্ধেব জ্যামিতিব তুলনাষও কৃষ্ণমৌহনেব গ্রস্থটিই 
শ্রেষ্ঠতব | 

ভূগোল সম্বন্ধে কৃষ্ণমোহনেব আলোচন। বযেছে বিদ্যা কল্পদ্রমেব তৃতীয় 'ও 
অষ্টম কাণ্ডে । বিদ্াকল্পত্রম__৩্য কাণ্ড (বিবিধবিষষক পাঁঠ-_-১ম খণ্ড) 
১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয | ৩য কাণ্ডে ১ম অধ্যাে প্রাকৃতিক ভূগোল 
নিষে আলোচন! রয়েছে । আলোচ্য বিষষ পৃথিবীব আকার, পবিমাণ ইত্যাদি । 
এই আলোচনায় পৃথিবীর আকুতি, পরিমাঁণ ইত্যাদি কয়েকটি প্রশ্নের বিচাঁব 
কবা হযেছে। বিচাবপ্রণীলীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীব পবিচয় সুস্প। 
বি্যাকল্পদ্রম-_৮ম কাঁওড (ভূগোলবৃত্তান্ত ১ম ভাগ) ১৮৪৮ খষ্টাবে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত মুবের “এন্সাইক্লোপেডিয়া অব 
জিওগ্রাফি? (4 9855 515০5 010788019 ০ 03609880195), মাণ্টে ত্রানের 
ভূগোল (1516 31905 06098191019) ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে সংকলিত। 
রাজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সুত্রপাত হোল এই গ্রন্থে। 


কষ্তমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৮৫ 


গ্রন্থটির প্রাবস্ভে ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণের ক্রমবিকাশ নিষে যে আলোঁচন। 
আছে, তাতে ভূগোলবিজ্ঞানেব এতিহাসিক তথ্যাদি স্থান পেযেছে। সংক্ষিপ্ঠ 
প্রকৃতির হলেও এই আলোচনায় লেখকের পাঁগ্ডিত্যেব পবিচয পাওয়া যা । 
'পবিভাষা” শীর্ষক অধ্যাযে ভূগোলেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞাগুলে! নিয়ে উদাহবণ 
সহযোগে আলোচন| কব! হয়েছে। তবে ইবেজী ও বাংলায় লেখা! এই 
ভূগোলেব পরী সর্বত্রই এতিহাঁসিক ও সাংস্কৃতিক তথ্যাদি এসে গেছে। 
প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো অবদাঁন কৃষ্মোহনেব নেই । 
তবে তীর ক্ষেত্রতত্ব ও ভূগোলে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব গুলি তৎকালীন যুগে 
সমাদৃত হযেছিল।২ 

জ্ঞান-বিজ্ঞানেব প্রতি কৃষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যাষের ববাঁবরই অন্তবাঁগ ছিল। 
কষ্ণমোহন-সম্পাদিত “সংবাদ স্তধাংশু” পত্রিকা ৰিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত 
হোতি। তা” ছাডা বিবিধ জ্ঞ/ন-বিজ্ঞান বিষধক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁব নিকট 
সংযোগ ছিল। সে সকল প্রতিষ্ঠানে মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 
'সাধাবণ জ্ঞানোপাজ্িকা সভ।” (9090০160101 06 20008151002 ০? 
£60615] 10705712056 ), বেখুন সোসাইটি, এশিযাঁটিক সোসাইটি ও 
কলিকাতা স্কুল বুক মোঁসাইটি। ১৮৭৫ খুষ্টান্দে কৃষ্ণমোহন “ইপ্ডিয়ন লিগের 
সভাপতি মনোনীত হন। এই প্রতিষ্ঠামেব সভাপতি হব।ব পব রুষ্ণমে।হন 
এদেশে বিজ্ঞানমূলক শিল্পচর্চার্‌ প্রসাবের জন্যে সচেষ্ট হলেন। এই সমযেই 
প্রতিষ্ঠিত হোল ডাঃ মহেন্দ্রলাল সবকারের বিজ্ঞান-সভা । শিল্প-শিক্ষান 
উদ্যোক্তাব। ছু'দলে বিভক্ত হলেন । একদল মহেন্দ্রলালকে সমর্থন জানালেন । 
অপব দল সমর্থন কবলেন কৃষ্ণমৌহনকে | গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সমবেত 
সহযোগিতাঁব ফলে মহেন্দ্রলালেব বিজ্ঞন-সভাই শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্ব অর্জন 
কবে ।ৎ 

ক্ষেত্রতত্বকে বাদ দিলে বাঁংল বিজ্ঞান-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোনো 
অবদান রুষ্ধমৌহনেব নেই । কিন্ধি বিগ্াকল্পছ্ধমে তিনি ইউবোপীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানাদি বাংলাভাষায় প্রকাশের যে স্ুবৃহৎ পরিকল্পনা উপস্থাপিত কবলেন, 
তা” বাংলায় বৈগ্ানিক গ্রন্থ রচয়িতাঁদের মনে এক নতুন শক্তি সঞ্চাবিত করল। 





২ বেভাবেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধায়-_-শিবরতন মিত্র মানসী-_বৈশাখ, ১৩১৬, পৃঃ ১৩৬) | 
৩ মহাত্মা কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাব্যায়-_ছুর্গাদাস লাহিড়ী ( শিল্পপুষ্পাঞ্জলি-_-১ম খণ্ড। ১২৪২ 
সাল, পৃঃ ১৪১ )। 


৮৬ বঙগসাহিত্যে বিজ্ঞান 


ছুই 

পরবর্তী লেখক বাজেন্দ্রলাল মিত্র ( ১৮২২-১৮৯১ ) বাংলা বিজ্ঞান- 
সাহিত্যেব অন্যতম র্ূুপকাব। বিবিধার্থসংগ্রহ, বহস্য-সন্দর্ত প্রভৃতি সাঁমযষিক 
পত্রকে কেন্দ্র ক'বে বিজ্ঞানেব ভাঁষাৰ সরসতা সম্পাদন বাংল! বিজ্ঞান-সাহিত্যে 
তাঁব উল্লেখযোগ্য কীতি। তার সম্পাদনা-গুণে উল্লিখিত ছু'টি পত্রিকাই 
তৎক।লীন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাঁময়িক-পত্র বলে পবিগণিত হযেছিল। 
তা” ছাডা তত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গেও তাব নিকট-সংযৌগ ছিল। তিনি 
তত্ববোঁধিনীব প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভাব অন্যতম সভ্য ছিলেন। 

বাংল সাহিত্যে বাঁজেন্দ্রল।(লেব সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য অব্দান ভূগোল- 
বিজ্ঞানে । বা'ল। ভাঁষাষ তিনিই প্রথম প্রাকৃতিক ভূগোল বচনা কবেন। 
সতর্বতীপূর্বক পবিভাষাঁবঃ ব্যবহাব সর্বপ্রথম বাজেন্্রলাঁলেব ভূগোঁলেই দেখা 
গেল। বস্তৃতঃ, ভৌগোঁলিক পবিভাষাঁব ক্ষেত্রে তিনি একটি নির্দিষ্ট নিষম 
অনুমবণেব পক্ষপাতী ছিলেন। ভূগোঁলে যে-সকল শব্ধ অর্থজ্ঞাপনেব জন্যে 
হুষ্ট, তাঁর মতে সেগুলে। অন্ুবাঁদেব যোগ্য । প্রযোজন অনুষাধী অন্বাঁদের 
প্রচেষ্টা তীব প্রীরুত ভূগোলেও দেখ| যাঁষ। গ্রন্থটিব শেষে ভূগোল ও ভূবিদ্য। 
বিষষক পাঁবিভাঁষিক শব্দেব একটি নির্ঘণ্ট দেওয়া! আঁছে। একটি নির্দিষ্ট 
বীতি অন্তস্থত হলেও অন্গবাদিত শবগুলোৰ কযেকটি বেশ দুরূহ। 
বাঁজেন্্লালেব 'প্রীকৃত-ভূগোল অর্থাৎ ভূমগ্ডলের নৈসগিকাবস্থা বর্ণনাবিষষক 
গ্রন্থ” ১৭৭১ শকাব্দে (১৮৫৪ খুঃ) প্রথম প্রকাঁশিত হয। গ্রস্থারস্তে লেখক 
ভূগোলবিষ্ভাকে তিন ভাগে ভাগ কবেছেন--ব্যাবহাঁরিক ভূগোল, গণিত 
ভূগোল ও প্রাকৃত ভূগোল” । শেষোক্ত বিভাগ ব। প্রাকৃত ভূগোল এই গ্রন্থে 
উপজীব্য । বালা ভাষাঁষ প্রীরুতিক ভূগোল বিষধক গ্রন্থে অভাবই এই 
গ্রন্থটি বচনার প্রধান কাবণ। অবশ্ঠ ইতিপূর্বে প্রকাশিত পিয়ার্সেব ভূগোল- 
বৃস্তান্তে ও অক্ষযকুমাঁৰ দত্তের ভূগোলে বাজনৈতিক ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাকৃতিক ভূগোলি স্বন্ষেও কিছু কিছু আলোচন। রযেছে। কিন্ত প্রাকৃতিক 
ভূগোল সম্বন্ধে বাজেন্্রলালের আলোচনা অনেক বেশী বিস্তৃত ও উচ্ঘাের। 
বঙ্গসাহিত্যে প্রারতিক ভূগোল বিষষক আলোচনার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ 


৪ এই প্রসঙ্গে রাজেন্্রনালের ইংরেজী রচনা, * 4 50186236 91 06 12150611708 0£ 
ঢ:006৪1) 9০1০7001610 7061053 11060 006 ৮6178001815 0৫ [0018 (1877)” উল্লেখযোগ্য। 


কষ্ণমোঁহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁজেন্্লাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৮৭ 


রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র। বাজেন্দ্রলালেব গ্রন্থে পৃথিবীর জলম্থলবিভাঁগ, পর্বত 
সষ্টির বিবরণ, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিবি, ভূপৃষ্ঠ, সমুদ্রজল ও সমুদ্রশোত, নদী, 
বায়ু, বৃষ্টি ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে । তা” ছাঁডা এই গ্রস্থে রষেছে জীব- 
বিজ্ঞীন বিষয়ক প্রসঙ্গ “দেশেভেদে উত্ভিজ্জভেদ ও জীবভেদ+ এবং নৃতত্ববিষয়ক 
প্রসঙ্গ “দেশভেদে মন্থুম্ু-ভেদ' | বাঁজেন্দ্রলালেব দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের | 
বচনাও তথ্যসম্বদ্ধ। তবে এখাঁনে তাঁর ভাষ। প্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক ব্চনাঁগুলোৰ 
মতে সবদ নয। প্রাকৃত ভূগোলের ভাষা সংস্কৃতর্ঘেষ । তা” ছাঁড। যায়গা 
যাঁষগাঁয় সন্ধি কিছুট1 শ্রুতিকটু। ব্যাকবণে সংস্কৃতালগত্য ও ছুবহু শব্দেব 
প্রযোগ গ্রস্থটিব প্রা সর্বত্রই পবিলক্ষিত হয় । রচনাঁব নিদর্শন-__ 


“সমুদ্রই জলেব আঁকব। ক্ধ্য-কিরণে এ জল সর্বদাই বাঁপপরূপে 
পবিণত হইয1 অস্তবীক্ষে উতক্ষেপিত হয়, ও তথাঁয কিয়ৎকাঁল 
থাঁকিয। পবে বাঁধুর ক্রমে এবং পৃথিবী ও স্ধ্যের পবস্পর অন্তরতাঁব 
হ্বাস-বৃদ্ধযন্ছসাবে কোষাঁশ। শিশির হিমাঁনী বা! বৃষ্টিরূপে পৃথিবাপবি 
বধিত হইযা থাঁকে। এ বধিত বাঁরির কিয়দ"শ মৃত্তিক। মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইযা যাঁষ, ও অপবাতশ নদীরূপে পরিণত হয। যে জল 
ভূমিসাঁৎ হয, তদ্দাবা মৃত্তিকা সিক্ত থাঁকিয। পৃথিবীকে ফলবতী 
ও প্রাণীব বাসোঁপযুক্তা করে। অপব পুক্ষবিণ্যাদিব খনন করিলে 
এ জল উকক্ষিপ্ত হইয়া পূর্ণ করিয! থাকে । 

তবল পদার্থের এক প্রধান ধশ্ম এই যে, তাহা সব্ধত্র সমোচ্চ 
থাকে, কদাঁপি তাহাঁৰ কোন অংশ উচ্চ ও অপরাঁংশ নিয় হয না, 
কোন কাবণ বশতঃ সমোচ্চতার হাঁনি হইলে তৎক্ষণাৎ এ জল 
আন্দোলিত হইয! সমোঁচ্চতা বক্ষার চেষ্টা করে। এই কাঁরণ- 
বশতঃ উচ্চ স্থানের কোন ছিন্র ব ফাঁটালে বৃষ্টির জল প্রবিষ্ট হইলে 
এ ছিন্্র বা ফাঁটালের তল দি তাহ। নিম্ন স্থানে আসিষ! তথাকাঁব 
কোন ছিদ্র দ্বারা অতি বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে । এ জলোঁৎ- 
ক্ষেপণেব নাম 'উৎস' ব1 “ফোয়াবা” , এবং পৃথিবীর অনেক স্থানে 
তাহা বর্তমান আছে। অনুভূত হইযাঁছে যে সমুদ্র-জলও কোন ২ 
স্থানে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উৎসরূপে উকক্ষিপ্ত হইয়া! থাকে; 
অপর ইহাঁও স্থিরীককৃত হইয়াছে, যে পৃথিবীর অন্তর্গাগে স্বভাবসিদ্ধ 


৮৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


জল আছে, সেই স্থান স্কটিত কবিয়! দিলে তাঁহ| সমবেগে ক্রমাগত 
উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, বৃট্টি-জলজাত উৎসের ন্যায় কদাঁপি তাহ।র 
বেগেব হ্াসবৃদ্ধি ব। মধ্যে ২ বিশ্রাম হয় না। এই উৎসের 
নাম “অন্তর্জলোতম? |” 


বাজেন্দ্রলাল মিত্রেব শিল্লিক দর্শন? বঙ্গভাষান্ুবাঁদক সমাজেব উদ্যোগে ১৮৬০ 
খুষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটি হোঁল বিবিধার্থসং গ্রহে 
প্রকাশিত কতক গুলে! শিল্পবিষযক প্রস্তাবের সংকলন । এই গ্রন্থে রাসাযনিক, 
খনিজ ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্পবিষয়ক প্রস্তাব স্থান পেয়েছে। পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান প্রস্থ 
একে বল। যাষ ণা। তবে প্রস্তাবগুলে৷ সর্বসাধাবণেব পাঠোপযোগী কবে লেখ । 

এ ছাঁড। বাঁজেন্দ্লালেব উদ্ঠোগে কলিকাতা! স্কুল বুক সোসাইটি থেকে 
বাংলায় কয়েকটি মানচিত্র প্রকাশিত হযেছিল। বাণ্লাষ মানচিত্র প্রকাশ 
নতুন নয। ইতিপূর্বে মণ্টেগুব উদ্যোগে স্কুল বুক সোসাইটি থেকে বাল! 
ভাষাষ পৃথিবীর মানচিত্র প্রকীশিত হয়েছিল। বাজেন্দ্রলাল মাতৃভাষাষ বাংল।, 
বিহাঁব ও উডিষ্যাব বিভিন্ন জেলাঁব মানচিত্র প্রস্তুত কবলেন। 

সারম্বত সমীজকে কেন্দ্র ক'বে বাংলা ভৌগোলিক পবিভাষা প্রণযনের 
প্রচেষ্ট। বাজেন্দ্লালেব উল্লেখযোগ্য কীতি। জ্যোতিবিন্ত্রনাথ ঠাকুবেব 
উদ্যোগে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাঁতাষ সাবস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হযেছিল। 
বাংল! পবিভাষ প্রণযন কবাই এই সমাজেব উদ্দেশ্য ছিল। বাজেন্দ্রলাল এই 
প্রতিষ্ঠানটিব সভাপতি নির্বাচিত হযেছিলেন। সাবস্বত সমাজ অল্পকাল 
স্থাধী হলেও ভৌগোলিক পবিভাষ। প্রণষনের ব্যাঁপাঁবে এই প্রতিষ্ঠান কিছুট। 
অগ্রসর হযেছিল। পবিভাষাব খসডা৷ প্রস্ত কবেছিলেন বাজেন্দ্রল।ল মিত্র । 
এ ছাড়া এখিয়াঁটিক সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিযান এসোসিযেসন প্রভৃতি গুণগ্রাহী 
ও দেশহিতৈষী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও দীর্ঘদিন ধবে তাৰ নিকট যোগাযোগ ছিল। 


তিন 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ( ১৮২৭-১৮৯৪ ) যখন বিজ্ঞানগ্রস্থ রচনায উদ্যোগী 
হলেন তখন তত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থসংগ্রহ প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'বে 
বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য জনপ্রিয হয়ে উঠেছে । ভূদেব বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার 
জন্যে এগিঘে এলেন ন।, বিজ্ঞানের ভাষাকে যুক্তিনিষ্ঠ ও বিচারক্ষম ক'রে 


রুষ্ণমোহন বন্য্যোপাঁধ্যাষ, বাঁজেন্্রলাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৮৯ 


তুললেন। এরই নিদর্শন হোল তাঁব “প্রাক্কতিক বিজ্ঞান__১ম ও ২য ভাগ ।, 
এই গ্রন্থ রচনার মূলে ছিল বিজ্ঞানেব প্রতি ভূদেবের অস্ুবাগ। ডাব্উইন, 
ইণ্টীরন্তাশাঁনাল সাইন্টিফিক সিরিজ, কণ্টেম্পোরাঁবি সাইন্স সিবিজ প্রভৃতি 
গ্রন্থ শেষ বযস পর্যস্ত তিনি নিষমিতভাবে পড়তেন ।৫ প্রারৃতিক বিজ্ঞানের 
বিষয়বস্ত ছাত্রদের উদ্দেশ্টে লিখিত ভূদেবের নোট-বই থেকে সংগৃহীত। 
১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভূদেববাঁবু হুগলী নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকেব পদে নিযুক্ত 
হয়েছিলেন | এ সময তাঁকে প্রাণিতত্ব, আলোকতত্ব, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, 
জ্যামিতি প্রভৃতি বিষষ মুখে মুখে ছাত্রদেব পডাঁতে হোতি। এ সকল বিষষেব 
কিছু কিছু অংশ পুস্তকাঁকাঁবে প্রকাঁশেব উদ্দেশ্যে তিনি নিজেব খাঁতায লিখে 
বাখতেন ।৬ তা” থেকে মাত্র কিছু অংশ নিষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ক্ষেত্রতত্ব 
প্রকাশিত হয। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ভাগেব সঠিক প্রকাঁশকাঁল জাঁন। 
যায না|" তবে ১ম ভাগেব ২য সংস্কবণ যে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ প্রকাশিত হযেছিল 
তাতে সন্দেহেব কোনো অবকাঁশ নেই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ২য ভাগ 
প্রথম প্রকাশিত হযেছিল ১৮৫৯ থৃষ্টান্বে। ১ম ও ২ঘ ভাগ একত্রে প্রকাশিত 
হয ১৮৬৬ খুষ্টাব্ে। লেখকেব প্রথমে ইচ্ছে ছিল, সমগ্র গ্রন্থটি এক খণ্ডে 
প্রকাঁশ কববাব। কিন্ত ছু'টি কাঁরণে তা” সম্ভব হয নি। প্রথম কাঁবণ, এক 
খণ্ডের মধ্যে সংক্ষেপে অধিক তথ্যাঁদিব সমাবেশে গ্রস্থটি কঠিন হযে পডবন 
আশঙ্ক।। দ্বিতীয় কাঁবণ অর্থনৈতিক | মূলতঃ এ দু'টি কাবণেই “জডেব 
গুণ, গতিন নিম” ও “ভাঁবমধ্য, এই তিনটি প্রসঙ্গ নিষে প্রথম ভাগ 
প্রকাশিত হ্য। ১ম ভাগ সংশোধন ক'বে দ্িষেছিলেন লেখকেন বন্ধু 
বামগতি ন্যাযবত্ব। ১ম ভাগে টেক্নিক্যালিটি এডাবাঁব উদ্দেশ্তে পদীর্থ- 
বিজ্ঞানেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গাণিতিক আলোচন। কর। হযেছে পাঁদটীকাঁষ। কিন 
২ঘ ভাগে গাণিতিক প্রসঙ্গ মূল আলোচনাতেই স্থান পেয়েছে । ২য ভাগেব 
আলোচ্য বিষ 'মন্ত্র-বিজ্ঞান” ও “বাম্পীষ যন্ত্র“ । প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি 
বৈশিষ্ট্য, এই গ্রস্থেব সর্বত্রই বিজ্ঞানবিষধক বাংল। নাম ব্যবহ্ৃত। পাদটাক। 


৫ ভুদেবচঙ্িত__-১ম ভাগ, অবতবণিকা পৃঃ %* | 

৬ ভূদেবচরিত--১ম ভাগ, পৃঃ ১৮২। 

৭ ব্রজেন্্রনাথ বন্োপাধ্যায় অনুমান কবেছেন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা-_ 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, € ২য় সংস্করণ )--পৃঃ ২৬। 


০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


ছাঁড। অন্য কোথাও ইংবেজী নামের উল্লেখ পর্যস্ত নেই। গ্রন্থটির আর 
একটি বৈশিষ্ট্য, এতে লেখক বিজ্ঞানের তত্বগুলো! শুধুমাত্র বর্ণনাই করেন নি, 
সেই তত্বগ্তলো বিচারও কবেছেন। তা” ছাড়া যাষগাঁষ ষাঁয়গায় সরস উপম। 
প্রযোৌগের ফলে আলোচ্য বিষয়ের দুরূহতা৷ কিছুট। লাঘব হযেছে। ছু'এক 
যাঁগাঁষ প্রাচীন মতও আলোচিত হয়েছে। তবে ২য় ভাগের কোঁনে। 
কোনে! অংশ টেকনিক্যাল প্রকৃতিব | 

ভূদেব মুখোপাধ্যায়েব “ক্ষেত্রতত্ব* বেভারেও্ড কষ্ণজমোহন বন্দ্যোপাধ্যাষেস 
সম্মতি অঙ্গ্যাঁয়ী কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮৬২ খৃষ্ঠাব্ে প্রথম 
প্রকাশিত হয। গ্রন্থটি ইউক্লিডের জাঁমিতিকে অবলম্বন ক'বে রচিত হযেছিল। 
রুষ্ধমোহন ও ভূদেবের ক্ষেত্রতত্বেন পরিকল্পন। ও বচনাঁবীতি প্রা একই 
প্রকতিব। ভাঁষাঁও অনেক স্থলেই প্রায় একরপ | যেমন, কৃষ্ণজমোহন লিখেছেন, 


৪ যাহাব কেবল দৈর্ঘ্য ও বিস্তাব আছে তাহাঁকে ধবাঁতিল কহে । 
অন্মান। ধবাঁতলের শীমা বেখা, এবং এক ধরাঁতল অন্য 
ধরাঁতলকে অবচ্ছিন্ন কবিলে সে অবচ্ছেদেনেতেও বেখার উৎপত্তি 
হয। 

৫ যে ধবাঁতলে ছুই বিন্দু লইলে তাহাঁদেব যোঁজক সরলরেখা 
সর্বাংশে এ ধরাতলে সংলগ্ন থাকে তাহাকে সমধবাঁতিল কহা 
যাঁষ। 

৬ দুই সর্লবেখ। ভিন্ন ২ দিকে অ।সিষ! সংস্পর্শ কবিলে তাহাদেন 
পবস্পব অবনতিকে সবল বৈখিক কোণ কহী যাঁষ। 

[ বিদ্যাকল্প্রম, ২য কাণ্ড, ক্ষেত্রতত্ব-_পৃঃ ২৩] 
আব ভূদেববাবু লিখেছেন, 

৪ যাহার কেবল দৈর্ঘ্য ও বিস্তার আছে, তাহাঁকে বাতিল” কহে। 
অন্তমান। ধবাঁতলের শীমাঁবেখা, এবং এক ধরাতিল অন্য 
ধরাতলকে অবচ্ছিন্ন কবিলে সে অবচ্ছেদেনেতেও রেখাব উৎপত্তি 
হয়। 

৫ যে ধরাঁতলে ছুই বিন্দু লইলে তাহাঁদের যোঁজক সরলবেখ। 
সর্বাংশে এ ধরাতলে সংলগ্ন হইয়। থাঁকে, তাহাকে “সম-ধরাতিল' 
কহ] যায়। 


কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঁজেন্দ্রলাঁল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৯১ 


৬ ছুই মরলরেখা! ভিন্ন ভিন্ন দিকে আসিয়া। সংস্পর্শ করিলে, তাঁহাঁদেব 
পবম্পর অবনতিকে “সরল বৈখিক কোণ কহা। যাঁষ। 
[ ক্ষেত্রতত্ব_-১ম সংস্করণ, পৃঃ ২] 


বিভিন্ন প্রতিজ্ীর সমাধান ও অঙ্কনেব সময উভয় গ্রন্থে একই অক্ষর ব্যবহৃত 
হযেছে । তবে জ্যামিতিক নামের ব্যবহারে যায়গায় যাষগায পার্থক্য দেখ। 
যায। ভৃদেববাঁবুর গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যাঁষের শেষে অনুশীলনী হিসাঁবে অতিরিক্ত 
প্রতিজ্ঞ দেওয়া আছে। কৃষ্ণমোহনের গ্রন্থে তা" নেই। এছাঁডা, নৃতনত্বের 
মধ্যে ভূদেববাবুর গ্রন্থে যাঁষগাঁয যাঁগাঁষ বিকল্প প্রমাণ দেওয়া! আছে। 

বাঁধানাথ রাঁষকে দিষে ইউবোঁপীয আঁবিষ্বর্তাদদের জীবনচরিত লেখাবান 
ইচ্ছে ভূদেবেব ছিল ।৮ কিন্তু তীঁব এই ইচ্ছে কার্ধকরী হয নি। ভূগোলেও 
ভদেবেব যথেষ্ট অন্ুবাগ ছিল। তিনি কালিদাস মৈত্রেব ভূগোল সংশোধন 
ক'বে ছাত্রদ্দের পভাঁতেন। তা ছাড। প্রত্যেক জেলাব যথাযথ ভূগোল 
লেখাবার জন্তেও তিনি চেষ্টা কবেছিলেন।৯ হিন্দীতে তিনি একটি ভূগোল 
লেখেন । গ্রন্থটির নাম “গয়! কি ভূগোল? ।১, 

এইরুপে কৃষ্ণমৌহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁজেন্দ্রলাঁল মিব্র, ভূদেব মুখোপাধ্যাঁ 
প্রমুখ লেখকদের প্রচেষ্টা বাঁল। বিজ্ঞান-সাহিত্যেব সমৃদ্ধি সাধিত হোল। 


৮ ভুদেবচরিত--২য় ভাগ, পৃঃ ১৯৫ । 
৯-১* ভুঁদেব-জীবনী ( কাশীনাধথ ভটাচার্য যুদ্রিত ও প্রকাশিত ) ১ম সংস্করণ, পৃঃ ২৯। 


“বিবিধার্থ-সঙ্গ হ”, রহস্য-সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন ও ভারতী 


অক্ষয়কুমার দত্ত, রুষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যাঁ, বাঁজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ 
লেখকদের সমসাঁমধিক যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে দেশী সাঁজে সাজিষে 
সর্জনবোধ্য বিজ্ঞানসাহিত্য বচনাব ক্ষেত্র তৈবী হচ্ছিল তত্ববোধিনী 
পত্রিকা । এই ক্ষেত্র আরও সরস হোঁল বিবিধার্থ-সংগ্রহ ( অক্টোবব, 
১৮৫১) ও বহন্ত-সন্দর্ভে (মার্চ) ১৮৬৩ )। আব বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের 
উর্ববতা! সাধিত হোল বঙ্গদর্শন (বৈশাখ, ১২৭৯), আর্ধদর্শন ( বৈশাখ, 
১২৮১), ভাবতী (শ্রাবণ, ১২৮৪) ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীব সামযিক 
পত্রকে কেন্দ্র কবে । তথ্যসমাবেশেব দিক থেকে বিচাৰব কবলে একমাত্র 
প্রণিবিজ্ঞান ছাড। সমসাময়িক যুগেব তত্ববোধিনীব তুলনাঁষ বিবিধার্থ-সংগ্রহ 
ও বহস্ত-সন্দর্ভেব অধিকাংশ বিজ্ঞনবিষষক বচনাই উচ্চাঙ্গেব নয। কিন্ত 
স্বচ্ছ প্রক।শভঙ্গী, ভাষাঁব লালিত্য এবং সর্বসাধারণের উপযোগী ক'রে 
আলোচ্য বিষযবস্তব বিন্যাস, উভয় পত্রিকাঁব বৈজ্ঞানিক বচনাগুলোকেই 
সাহিত্যিক উৎকর্ষত। দাঁন কবেছে। এখানেই পত্রিকা-ছু”টিব বৈশিষ্ট্য । 
বস্তুতঃ, সাহিত্যিক মূল্যে দিক থেকে বিচাঁৰ কবলে, বিজ্ঞানসাহিত্যে 
তত্ববোঁধিনীন উন্নততব সংস্কবণ হোল বিবিধার্থ-স-্গ্রহ এবং বহস্য-সন্দর্ভ | 
তত্ববৌধিনী পত্রিকাব ন্যয বিজ্ঞানেৰ বিভিন্ন দিক নিষে বিচিত্র প্রকৃতিব 
আলোচন। এ দু'টি পত্রিকা নেই । তা” ছাঁড। বিবিধ৭থ-সংগ্রহেব প্রাকৃত 
ভূগোল নামক আলোচনাটিকে বদ দিলে সুদীর্ঘ বৈজ্ঞনিক প্রবন্ধেবও 
এখানে অভাব। কিন্তু স্বন্দব ও সবস প্রবন্ধে অভাব নেই । ভাষাষ 
এই সৌন্দর্য ও সবসতাঁব আঁবোপ বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যে এ ছুটি পত্রিকাঁর 
উল্লেখযোগ্য অবদীন। 


এক 


ইংবেজী “পেনি ম্যাগাঁজিন'এব অন্থুকবণে বিবিধাথ-সংগ্রহ পত্রিকাটি 
কলিকাতাব “ভার্ণাকিউলাঁৰ লিটারেচার কমিটি? বা বঙ্গভাষান্ুবাদক সমাঁজেব 
উদ্যোগে প্রকাশিত হয। এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫১ খৃষ্টাবে। 
বাংলাভীষাঁষ সাঁবগর্ভ এবং প্রয়ৌোজনীয গাহস্থ্য গ্রন্থ প্রকাশ করা এদের 
উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্তেরই সাফল্যমপ্তিত নিদর্শন বিবিধার্থ-সংগ্রহ। 


“বিবিধার্থ-সঙ্গ হ', রহস্য-সন্দর্ত, বঙ্গদর্শন, আর্ঘদর্শন ও ভারতী ৯৩ 


পত্রিকাটি সম্পাদনাঁব দায়িত্ব পড়েছিল রাঁজেন্দ্রলাল মিত্রের উপর ।- তিনি 
বিবিধার্থ-সংগ্রহের প্রথম ছয়টি পর্বের ( ১৭৭৩-১৭৮১ শক ) সম্পাদনা করেন । 
তাব সম্পাদনা-কৃতিত্বে পত্রিকাটি অচিরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই 
পত্রিকাঁষ তিনি নিজেও নিয়মিতভাবে লিখতেন । পুস্তকাকাঁরে অপ্রকাশিত 
বাজেন্দ্রলালেব বহু মূল্যবান বচন। বিবিধার্থ-সংগ্রহ ও রহস্ত-সন্দর্তে ছডিযে 
আছে। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে বাঁজেন্ত্রলালের অবদান নির্ণষ কবতে গেলে 
এ সকল বচনাব পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বিচাঁৰ কবতে হয । 

বিবিধার্ঘ-সংগ্রহে বিজ্ঞানবিষযক প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত । 
তন্মধ্যে জীববিজ্ঞান, উত্ভিদবিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ক আলোচনাই অধিক। 
নানাপ্রকাঁৰ পাঁখী ও জন্ত সম্বদ্ধে বহু মনোজ্ঞ আলোচনা এই পত্রিকা 
প্রকাশিত হয। বিবিধার্থ-সংগ্রহেব প্রথম সংখ্যা প্রথম রচনাঁতে বিশ্বজগং 
ও জীবজগতে নানাবিধ বৈচিত্র্যেন কথ। উল্লেখ ক'বে পত্রিকা-প্রকাশেন 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বল হযেছিল, “আমবা বে কেবল জ্যোতিবিগ্ায় ও 
জীবসংস্থাব বর্ণনায় নিযুক্ত থাঁকিব এমত নহে । পদার্থবিদ্য, ভূগোঁলবিদ্য।, 
পুবাবৃত্ত, ইতিহাস, সাহিতালঙ্কীবাঁদি সকল শাঁপ্রেব মনন আমাঁদিগেব সমরূপে 
উদ্দেশ্য |” 

বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রাণিবিজ্ঞান বিষধক বচনার ছডাঁছডি। অধিকাংএ 
প্রবন্ধেই লেখক বাঁজেন্দ্রলাল মিত্র । 

প্রাণিবিজ্ঞান সন্বন্ধীঘ বচনাগুলিব বৈশিষ্ট্য, প্রাণীদেব শ্রেণীবিভাগ 
আলোচনাঁয়। সমসামযিক যুগেব তত্ববোধিনীতে প্রকাঁশিত প্রাঁণিবিজ্ঞান 
বিষষক বচনাঁষ এই ধবনেব বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ নেই। তা? ছাঁড। 
ভাষাৰ লালিত্যেব দিক থেকেও বিবিধার্থ-সংগ্রহেব বচনা গুলিবই শ্রেষ্ঠত্ব । 
প্রথম দিকে এই পত্রিকা প্রা প্রতিটি সংখ্যায়ই ছু"টি ক'রে প্রাঁণিবিজ্ঞান 
বিষষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোতি। যেমন, ১৭৭৩ শকাব্দের কাঁপিক সংখ্যা 
“হোঁমা” ও “জিব্রাশ্রেণীস্থ পশুন বিববণ', অগ্রহাযণ সংখ্যায় “ঢটৌকন্‌ পর্ষি- 
জাতির বিববণ ও গগণ্ডার" পৌষ সংখ্যায় “ছুর্গন্ব-নকুল” ও "মনৌযব 
পক্ষিজাতিব বিবরণ”, মাঘ সংখ্যা “প্রজাপতি ও “শৌকেয় অেণিস্থ 
পক্ষিগণেব বিবরণ” এবং ফাস্তন সংখ্যাষ “কান্পেয়াবী পক্ষী" ও “শিশুক' | 
উত্লিখিত প্রবন্গুলির বৈশিষ্ট্য, ভাষার সরসতা এবং আলোচ্য জীবের 
বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ । কোনো কোনে' প্রবন্ধে শান্ধীয় তথ্যাদি এসে 


৪ বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 


গেছে । এই প্রসঙ্গে গণ্ডাব ও “মনৌয়ব পক্ষিজাতিব বিবরণ শীর্ষক প্রবন্ধ 
দু'টি উল্লেখযোঁগ্য। কোনো কোনে প্রবন্ধে উচ্ছ্বাসের বাঁড়াবাঁডি। 
*প্রজাঁপতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ পরবর্তী প্রাণিবিজ্ঞান 
বিষয়ক বচনাগুলিব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, “ওযাঁলবস্‌ বা! সিন্কুঘোঁটক” এবং 
'হাঁপিবাজ” ( বৈশাঁখ, ১৭৭৪ শক ), “ব|ইসন” ( জ্যোষ্ট, ১৭৭৫ এক ) “বিডালাঁদি 
পশুর বিবরণ? ( ভাব্র, ১৭৭৫ শক ), “জিরাঁফাঁর বিবরণ ( জ্যেষ্ঠ, ১৭৭৬ শক ), 
“সর্পেব বিববণ' ( আষাঢ়, ১৭৭৬ শক ), 'কাঁঠবিডাল' (শ্রাবণ, ১৭৭৬ শক ), 
“সিযাকোঁষ' (ভাত্র, ১৭৭৬ শক ), নর্বাল ব। দীর্ঘহস্ত তিমি ( আশ্বিন, 
১৭৭৯ শক) ইত্যার্দি। উল্লিখিত প্রবন্ধগুলিব প্রায় সব কঘটিতেই আলোচ্য 
পশুর আকুতি, প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ নিষে স্খপাঠ্য আলোচনা কব। 
হয়েছে । রচনার নিদর্শন £- 


বিড়ালাদি পশুর বিবরণ। 


“পম-ধর্দশীবলঘি পণু-সকল এক শ্রেণিমধ্যে নির্ণাত হইয। 
থাকে । বিডাল, ব্যান, সিংহাদি পশু-সকলেব আরুতি ও স্বভাঁব- 
গত কোন 'প্রভেদ নাই, স্থৃতবাঁ তাহার। এক শ্রেণিমধ্যে সম্কলিত 
হয। সেই শ্রেণির নাম “বিডালাদি শ্রেণী'। বিহঙ্গম-ব্যুহ-মধ্যে বাজ- 
পক্ষিব (বাজাদি ) শ্রেণী যাঁদৃশ, স্তন্তজীবী মধ্যে বিডালাদি পশুও 
তাদৃশ * ইহাব! উভষেই জীবহি"সাদ্াব। দেহযাত্রা নির্বাহ করিয়। 
থাঁকে, ও তদর্থে তাহাঁব উভযেই অতি ভযঙ্কব নখ প্রাপ্ত হইযাছে , 
এবং পাছে ভ্রমণ-সময়ে মৃত্তিকা-স্পর্শে তাহাব তীক্ষতাব হানি হয় এই 
অমঙ্গল নিবাবণার্থে জগৎস্থষ্ট এ নখ অস্গুলিব ন্যায় নমনশীল 
কবিষ। দিয়াছেন। বিড|লাদি পশু ইতস্ততঃ কবণ সময়ে তাহাঁদেব 
নখ অস্গুলিব ত্বগ্‌-মধ্যে আচ্ছাদিত করিযা বাখে , এবং কেবল জীব- 
হিৎসাকরণ সময়ে নখ নিঃসাবণ কবত আপন ২ খাদ্য পশুব দেহ 
ভেদ কবে। বাঁজ পক্ষিব নথেও এই কৌশল স্পষ্ট প্রতীত হ্য। 
বিডালাদি হিৎম্র পশুব দন্ত সুচ্যাগ্র ও অতীব তীক্ষ, এবং মাংস 
ভেদকরণার্থে স্থপ্রশত্ত , কিন্তু তদ্বাবা চর্বণ ক্রিয়। নিম্পন্ন হয না , 
পবন্ত প্রস্তাবিত পশুদিগেব খাছ্যদ্রব্য চর্ধণ করিবাবও কদাঁপি 
আবশ্তক নাই | তাহাঁদিগের জিহবা! অতি আশ্চর্য । তছুপবি এক 


“বিবিধার্থ-সঙ্গ হ+, রহস্য-সন্দর্ত, বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন ও ভারতী ৯৫ 


প্রকার অতি তীক্ষু কণ্টক হইয়া থাকে। উখা নামক 'লৌহাস্ 
যাঁদুশ, ব্যান্রাদি পশুব জিহ্বাও তদ্রুপ বোধ হয়। অস্থি সংলগ্ন 
মাংস-কণিকা যাহা দস্তদ্বাবা ছিন্ন করা যায না, তাঁহ। বিমুক্ত 
কবিযা লইবার নিমিত্ত এই জিহ্বা অতি প্রযোঁজনীয। অস্থিব 
উপব তাহা! ছুই একবাব ঘর্ষণ কবিলেই তৎসংলগ্ন সমস্ত মা*স- 
কণিকা অনায়াসে বিষমুক্ত হয়। ইহাদিগেব নযনেক্তিয় ও ভ্রাণেজ্িষি 
তীক্ষতাঁৰ উপমাস্বরূপে বহুকালাঁবধি প্রসিদ্ধ আছে , তাহাদিগে 
বল বিষয়েও বাক্যব্যয় করা বিফল , ব্যান্-সিংহাঁদি পশ্ড অতান্থ 
বলবান এ কথা পাঠকবর্গ কি অজ্ঞাত আছেন ? 

প্রস্তাবিত পশু-সকল দেখিতে অতি হ্বন্দর। তাহাঁদিগের 
দেহের প্রধান বর্ণ পীত শুরু ও কৃষ্ণ) অনেকের দেহ পীত বর্ণোপনি 
উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণেব বিন্দু বা বেখাঁধাবা চিত্রিত। ইহাঁবা কেন 
ইচ্ছাবশতঃ উদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণ করে না; সকলেই মাঁংসাশী, এব* স্ব" 
জীব-সংহাঁব কবিয়। এ মাঁসেব উৎপাদন কবে । এ জীব-সংহাঁব- 
সমযে তাহাব। হস্যব্য পশুর পশ্চাৎ বেগে অধিক দূর ধাবমান 
হয নী । অতি ধীবভাবে গোপনে তাহাব নিকটে আিষা, পবে 
এক লশ্ষ প্রদানপূর্বক তাঁহ।ব উপব পড়িয তাহাকে বিনাশ কৰে। 
দূব হইতে লম্ফ দিবাব প্রয়োজন হইলে প্রথমতঃ ভূমিতে উপনিষ্ট 
হইয! লক্ষদ্বাবা উৎক্রাম্য ভূমির দূবত| নিরূপণ কবণানস্তব লম্ফ 
প্রদান করে।, 


বিবিধার্থ-সংগ্রহের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষষক বচনাগুলির বৈশিষ্ট্য, উদ্ভিদজগতের 
বৈচিত্য নিষে আলোচনায় । তবে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষষক বচন। এই পত্রিক।য 
কদাচিৎ প্রকাশিত হোত । এই পর্যাধেব যে ছু" একটি প্রবন্ধ পাঁওয। যা 
তা” স্থুলিখিত। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 'উদ্িজ্জ মাহাত্ম্য প্রতি 
কটাক্ষ-বে বৃক্ষ” ( ফা্তন, ১৭৭৩ শক ) নামক প্রবন্ধটি । ইউরে(পের বে বুক্গ 
সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই এই প্রবন্ধে আছে। উদড্ভিদজগতের বৈচিত্র্যই এই 
আলোচনার প্রধান উপজীব্য । আঁলোচনাঁব ভঙ্গী কৌতৃহলোদ্দীপক । 
১৭৭৬ শকাব্দের কাণ্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত “উদ্ভিজ্জের চৈতন্য উষ্ণত। প্রভৃতি 
মাশ্চর্য ধর একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। এতে উদাহরণ সহযোগে উদ্ভিদের 


৯৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


জীবনধাবণ-প্রণালী, গতিশক্তি, চৈতন্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ সহজ ভাষায় আলোচিত 
হযেছে। 

শীরীরবিজ্ঞান বিষয়ক রচন। বিবিধার্থ-সংগ্রহে পাওয়া যাঁষধ না। তবে 
১৭৭৩ শকাঁব্বেব অগ্রহাণ সংখ্যাঁয প্রকাশিত “কম্পজনক বাইন-মৎস্য” শীর্ষক 
বচনাটিতে অ।মেবিকাঁৰ বাইনমতস্তেব দেহস্থ তড়িৎ সম্বন্ধে আলোচন। প্রসঙ্গে 
জীবদেহে তডিৎ-শক্তিব বিকাশ আলোচন। কব হযেছে । 

ভূগোঁল সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের আলোচন। এই পত্রিকাঁষ প্রকাশিত হযেছিল । 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে বাজেন্ত্রলাল মিত্রেব 
আলোচন।। বরচনাটি ১৭৭? শকাব্খেব আষাঁঢ সংখ্যা থেকে পপ্রারৃত ভূগোল? 
শিবোনামাষ ধাঁবাবাহিকভাবে এই পত্রিকাষ প্রকাশিত হয। এই বচনাঁটিতেই 
বাংল! সাহিত্যে প্রাকৃতিক ভূগোল সন্বন্বীযফ আলোচনার যথার্থ স্বত্রপাত। 
আলোচ্য প্রবন্ধের বিষষবস্ত পবে বাজেন্দ্রলাল মিত্রের “প্রাকৃত ভূগোল” (১৭৭৬ 
শক) নামক গ্রন্থে সংকলিত হয। এ ছাঁড। বিবিধার্থ-সংগ্রহে বিভিন্ন দেশের 
কষেকটি ভূ-বিববণ প্রকাশিত ,হযেছিল। তবে এদেব কোনোটিকেই পূর্ণাঙ্গ 
ভৌগোলিক প্রবন্ধ বল! চলে না। ভূবিদ্য। বিষষক প্রবন্ধ এই পত্রিকা নেই 
বললেই হয। এই পর্ধাধেব কোঁনো। কোঁনে। বচনাষ ভৃবিজ্ঞান আলোঁচন। 
প্রসঙ্গে বাসাযনিক তথ্যাঁদিব সমাবেশে কিছুট। বাঁডাবাডি দেখা যাষ। ১৭৭৬ 
শকানেব কান্তিক সংখ্যায প্রকাশিত 'ম্ুবর্ণেব ভাঁবতবরীয খনী” শীর্ষক 
প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ভূবিছ্য। বিষষক একমাত্র স্বলিখিত প্রবন্ধ 
'পাথুবিয। কয়লা” ১৭৮০ শকাঁবেব ভাদ্র সংখ্যায প্রকাশিত হয । 

বিবিধার্থ-সংগ্রহেব বসাঁধনবিজ্ঞান বিষষক আলোচনাগুলি কব। হযেছে 
আলোচা বস্তুর ব্যবহাবিক উপযোগিতাব দিকে লক্ষ্য বেখে। এই পর্যাধেব 
আলোচনা মধ্যে উল্লেখযোগ্য, “পাবদ” (অগ্রহাঁষণ, ১৭৭৬ শক ), "লৌহ" 
( মাঘ, ১৭৭৬ শক), শোর] প্রস্ততকরণেব প্রথ।” (ফাঁন্তন, ১৭৭৬ শক) 
ইতাঁদি। উল্লিখিত সবগুলি প্রবন্ধেরই ভাঁষ! প্রীঞ্জল এবং তথ্যসমাবেশ 
সর্বসাধারণেব উপযোগী । তবে ছু'একটি প্রবন্ধে এতিহাসিক তথ্যাদি এসে 
গেছে। এই প্রসঙ্গে 'পাবদ" প্রবন্ধটির নাম কবা যেতে পাবে । 

এই পত্রিকাষ পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র উল্লেখযোগ্য বচন “ইলেক্টি ক্‌ 
টেলিগ্রাফ অর্থাৎ তাঁডিত-বার্তীবহ যন্ত্র ১৭৭৬ শকাঁৰেব ভান্র সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তডিতেব মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে তার অবস্থিতি 


“বিবিধার্ঘ-সঙগ হ", রহস্য-সন্দর্ত, বঙ্গদর্শন, আদর্শন ও ভারতী ৯৭ 


ও গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে । এর পব টেলিগ্রাফ যন্ত্রের বর্ণনা দিষে 
টেলিগ্রাফ-পদ্ধতির বর্ণনা । রচনাটি স্থলিখিত। 

বিবিধার্থ-সংগ্রহের প্রথম দিককার সংখ্যাগুলোতে জ্যোতিধিজ্ঞান বিষষক 
প্রবন্ধ একেবারেই নেই । এই পর্যায়ের ছু”টি মাত্র প্রবন্ধ শেষ দিককাঁব ছুটি 
সংখ্যা পাওয়া যাঁষ। উভয ক্ষেত্রেই আলোচ্য প্রসঙ্গ ধূমকেতু । ১৭৭৯ 
শকান্দেব অগ্রহাষণ সংখ্যায় প্রকাশিত ধূমকেতু বিষষক প্রবন্ধটিতে ধৃমকেতৃব 
শ্রেণীবিভাঁগ ক'রে তাঁর উদ্যকাঁল, ভ্রমণপথ, পুচ্ছ ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিষে সংক্ষিপ্ন 
আলোচনা কবা হযেছে । প্রবন্ধটি স্থখপাঠ্য । গণিত বিষয়ক একমাত্র প্রবন্ধ 
'বৎমব” ১৭৮০ শকাঁব্দেব মাঁঘ সংখ্য। বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রকীশিত হযেছিল। 
এতে বসব গুণবাব প্রাচীন ও আঁধুনিক কষেকটি পদ্ধতি সহজ ভাষাঁষ 
আলোচিত হযেছে । 

বিবিধার্থ-সংগ্রহের অধিকাঁংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক বাঁজেন্দ্রলাল 
মিত্র। পত্রিকাটি জনপ্রিযফতাব মুলে বাজেন্্রলালেব কৃতিত্বই সবাধিক। 
বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রকাশিত বাঁজেন্দ্রলালেব সবস বিজ্ঞ/নালোচনা গুলি বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধের প্রতি জনসাঁধাবণেব আকধণ ক্ষ্টি কবতে সমর্থ হযেছিল। বাঁংল। 
বিজ্ঞনসাহিত্যে বাঁজেন্্লালেব উল্লেখযোগ্য অবদান এখানেই । বিবিধার্থ- 
সংগ্রহে জীববহস্যেব লেখক মধুস্দন মুখোপাধ্যাযেবও কিছু কিছু বচন! ছডিযে 
আছে বলে মনে হয। মধুস্থদন মুখোপাধ্যায কিছুকাল এই পত্রিকাৰ 
সহকাবী সম্পাদক ছিলেন । তবে প্রথম দিককাঁর সংখ্যাগুলোতে প্রকাশিত 
কোনো কোনে। বচনাৰ সঙ্গে জীববহস্তের (২্য ভাগ ) বচনাগুলিব সাদৃশ্ঠ 
থাকলেও বিবিধার্থ-সংগ্রহেব প্রাণিবিজ্ঞান বিষযক প্রবন্ধগুলি যথার্থই মধুস্থদন 
মুখোপাধ্যাঘি লিখেছিলেন কিনা, সে বিষষে সন্দেহেব অবকাশ আছে। 
কাবণ, ১৭৮৩ শকাঁব্ধেব আবাঁঢ সংখ্যা বিবিধার্থ-সংগ্রহে জীববহস্য-২য় ভাগের 
সমীলোঁচন। প্রসঙ্গে মন্তব্য কবা হযেছিল, “আমর। ইহার সমীলোচন। কবণার্থ 
আন্রপুব্বিক পাঠ করিয়! দেখিলাম যে, প্রন্তাব সমুদাঁষে মধুস্থদরন বাবুব লেখ! 
নহে, বিবিধার্থ-সংগ্রহেব পুরাতন পর্ধ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে অথচ 
বজ্ঞাপনে তাঁহা কিছুমাত্র নির্দেশিত হয নাই ।” তবে প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক 
প্রথম দিককার প্রবন্ধগুলির রচয়িতা যিনিই হোন ন। কেন, শুক থেকেই 
পত্রিকাটির সবস ও পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনার অন্তরালে যে কৃতিত্ব তা” রাজেন্দ্র- 
লাঁলেরই প্রাপ্য । 


| 
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ছুই 

রীজেন্দ্রলালের অপব কৃতিত্ব “বহস্য-সন্দর্ভ' পত্রিকার সম্পাদনা । রহস্য 
সন্দর্ভের প্রথম সম্পাদক তিনিই । পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে'ছল কলিকাতা স্কুল 
বুক সোসাইটির ভার্ণাকিউলাব লিটাঁবেচার ডিপার্টমেণ্ট থেকে । রহস্ত-সন্দর্ভে 
বিবিধার্থ-স" গ্রহ্েব রচনাদর্শ অন্ুস্থত হযেছিল। বস্তৃতঃ, শেষোক্ত পত্রিকাটি 
বন্ধ হযে যাঁওযাতেই বহস্য-সন্দর্ভের প্রকাশ । একের অভাব দূর করবার 
জন্যই একই আদর্শ নিয়ে অপরেব আবি9াব। রহন্ত-সন্দর্ভ পত্রিকার প্রথম 
স-খ্য। সম্বন্ধে সোমপ্রকীশে মন্তব্য করা হযেছিল, “আমর! ইহাব প্রশংসাস্থলে 
এই মাত্র বলিতে পারি, লেখকেবা যদি অধ্যবসাঁষ সম্পন্ন হন, ক্রমে ইহ। 
বিবিধার্থ-সংগ্রহেব পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে ।”১ অল্পকীলেব মধ্যেই এই 
পত্রিক। বিবিধার্থ-সংগ্রহকে ছাড়িষে গিয়েছে বলে কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটিব বিপোর্টে* মন্তব্য করা হযেছিল। কিন্ত বিজ্ঞানসাহিত্যের ক্ষেত্রে 
একমীত্র পদার্থবিছ্যা ছাঁড। বিজ্ঞানের অপবাঁপব বিভাগপ্তলি সন্বদ্ধে একথ। 
মেনে নেওযা যায় না। 

বিবিধার্থ-সংগ্রহের মতে। বহম্য-সন্দভেও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক বচনাঁব 
প্রাধান্ত | কিন্ত বিবিধার্থ-স" গ্রহে প্রাণীদেব শ্রেণীবিভাগ নিষে যেরূপ বিস্তৃত 
আলোচন। পাওয। গিযেছিল, এই পত্রিকা সেরূপ নেই। প্রাণিবিজ্ঞান 
বিষষক অধিকাংশ প্রবন্ধেই বচনাঁৰ সবসতাব দিকে নজব দেওয়া হযেছে 
বেনী । ফলে তথ্যসমীবেশেব দিক থেকে প্রবন্ধগুলি হযে পড়েছে হূর্বল। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ২য পর্বেব (১৯২১ সংব) “বেকুন পস্ত' ( ১৮ খণ্ড ) 
ও "ওসিলট্‌ পশু (২০ খণ্ড), ৪র্থ পর্ধেব (১৯২৩ সংবৎ ) “বেলবা্ড 
(৪৩ খণ্ড), ৫ম পর্বেব (১৯২৭ সংবৎ ) “দৌদাপক্ষী" (৫৬ খণ্ড) ও 
'গগনভেড' (৫৭ খণ্ড ), ৬ষ্ঠ পর্বেব ( ১৯২৮ সংবৎ ) “বাবুই পক্ষী” (৬১ খণ্ড) 
ইত্যাদি রচন।| প্রীণিবিজ্ঞান বিষযক সাঁরগভ প্রবন্ধ এই পত্রিকাঁষ কদাচিৎ 
প্রকাশিত হোত। এই জাঁতীষ প্রবন্ধের নিদর্শন, ত্য পর্বের (১৯২২ 
সংবৎ ) 'কোয়াটিমু্তী” (২৮ খণ্ড) ও ৭ম পবের (১৯২৯ সংবখ্ ) “পঙ্গপাল” 
(৭৭ খণ্ড)। বহস্ত-সন্দর্তে প্রকাশিত প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক অধিকাংশ 


১ সোমপ্রকাশ, ৯ই মার্চ, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ | 
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“বিবিধার্থ-সঙ্গ হ", বহস্য-সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন ও ভারতী ৭৯ 


প্রবন্ধেই বৈজ্ঞানিক তথ্যাঁদির অভাব । তথ্যসমীবেশের দিক থেকে বিচাঁব 
করলে কোনো কোনো! বচন বাঁলকপাঠ্য রচনার মতো! । তবে ভাষ। 
সর্বত্রই সরম ও সহজবোধ্য । ব্চনাভঙ্গীব এই লালিত্যের জন্যই প্রবন্ধ গুলিব 
সাহিত্যিক মূল্য বেডেছে। অধিকাঁংশ বচনাঁবই লেখক বাজেন্দ্রলাল মিত্র। 
উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকাষ কদাচিৎ প্রকাশিত হোতি। 

পদার্থবিজ্ঞান বিষষক উৎকৃষ্ট রচন। এই পত্রিকা পাঁওযা যাঁয়। এই 
প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, ২য পর্বে (২২ খণ্ডে) প্রকাশিত “প্রতিধ্বনি; 
শীর্ষক প্রবন্ধটি । তথ্]সমাবেশের সঙ্গে ভাষাৰ লালিত্য যুক্ত হওযাঁয় বচনাটি 
মনোরম হযে উঠেছে । তবে কোনো কোনে। বচনায ইংবেজী বৈজ্ঞানিক 
শব্ধ বাংলাষ অন্বাদের ক্ষেত্রে অসতর্কত। পবিলক্ষিত হয। প্রশ্ন ও উত্তবের 
আকাবে বণিত ৩ষ পর্ব__৩৪ খণ্ডেব “বিহ্যৎ্ নামক বচনাটি এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । পদার্থবিজ্ঞান বিষষক সাঁবগর্ভ ও সুদীর্ঘ প্রবন্ধও এই পত্রিকাঁষ 
পাঁওযা যাঁধ। “নৈস্বগীক বিজ্ঞান” শীর্ষক বচনাটি ১২৭০ সাঁলেব ২য খণ্ড 
থেকে ( বহশ্য-সন্পর্ত- নব পর্যা ) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হযেছিল। 
এখানে বিভিন্নপ্রকব "স্বাভাবিক এক্তি' সম্বন্ধে আলোচনাব পৰ আকধণ 
শক্তি” “কিমিয় সম্পর্ক” “ইলেকট্রিসিটি' ও “চৌন্বকাঁকর্ষণ সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোঁচন। বযেছে। বচনাটিব বর্ণনাভঙ্গী সহজ। পদার্থবিজ্ঞান বিষষক অপব 
উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ “বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ পবিচ।লক দণ্ডে' (১২৮ সাল, নব পর্যায়, 
১ম পর্ব, ৭ম খণ্ড) বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচন। প্রসঙ্গে তা' থেকে আত্মবক্ষার বিষয 
বণিত হযেছে । বচনাটিব প্রকাঁশভঙ্গী স্বচ্ছ। প্রকাশতঙ্গীব এই স্বচ্ছতা 
ও ভাঁষাঁব লালিত্য এই পত্রিকাঁব পদার্থবিজ্ঞান বিষষক অধিকাংশ প্রবান্ধেবই 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । বচনাব নিদর্শন £_ 


প্রতিধ্বনি সম্পর্কে আলোচনার একাঁশ-_ 

“ইদ্ানীন্তন দার্শনিক পণ্ডিতেবা নিরূপণ করিয়াছেন যে 
শব্দ একপ্রকাব উন্মিমাত্র। জলে লোষ্ট নিঃক্ষেপ করিলে জলেব 
কম্পনে যে প্রকাব উম্মি উৎপন্ন হয, বাঁধতে কোন পদার্থ আন্দোলিত 
হইলে সেইকপে বায়ুব কম্পনে উ্মি উৎপন্ন হয, এবং সেই উন্মি 
কর্ণমধ্যে গিযা কোন বিশেষ ত্বচে আহত হইলে শব্দ জ্ঞান হয়। 
ইহার প্রমাণার্থে পণ্ডিতেবা বামুবিহীন স্থানে ঘণ্টা! বান্জাইযা 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


দেখিয়াছেন যে তথায শব্ধ উৎপন্ন হয় না, এবং বর্ণবিশিষ্ট বাঁযুতে 
শব করিলে এঁ উম্মি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয। অপব ইহাঁও প্রমাণিত 
আছে যে বাযু অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক, স্থতরাং কোন দৃঢ় পদার্থে 
আহত হইলে তথা হইতে তাহ! প্রতিক্ষিপ্ত হয, স্থতবাঁং গৃহমধ্যে 
শব্ষ কবিলে সেই শবের উন্মি প্রথম গৃহস্থ মনুষ্যেব কর্ণে লাগিয| 
একবাব শব্দ জ্ঞান কবাঁষ, পরে নিকটস্থ দেযাঁলেব গাত্রে লাগিষ। 
তথ। হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইযা এ মন্থৃম্তকর্ণে পুনঃ আমিয। আব 
একটা শব্দ উৎপন্ন কবে, তাহা পূর্ব শবেব প্রত্যাভাসমাত্র, 
এবং তাহাই প্রতিধ্বনি বোধ হয। তিধ্যগ গতিবিশিষ্ট শব্দ 
দিয়াল হইতে কর্ণে না আসিযা অন্যত্র যা, স্তরাঁং পপ্রতিপ্বনি 
হয না। এই কাবণে সামান্য গৃহ অপেক্ষ। গুষ্জবিশিষ্ট মসজিদ্‌ 
ব| দেবাঁলযে সুদীর্ঘ প্রতিধ্বনি হয, যেহেতু এ মন্দিরে উর্ধভাঁগ 
বর্ভলাকার। তন্মধ্যে একত্রে যথেষ্ট বাধু সন্কীর্ণভাবে জমা হইযা 
থাকে। সেই স্থানে শব আসিলে তাহা এ বাধুদ্বাব। সবেগে 
প্রতিক্ষিপ্ত হয এবং তন্বাব। প্রতিধ্বনি উত্তমরূপে নি্পন্ন হইয। 
থাকে । 

উপরে যে কাবণ নিদ্দিষ্ট করা হইল, তন্নিষমাসাবে বোধ 
হইতে পাবে যে স্থানভেদে প্রতিধ্বনিব ভিন্নতা হইবে, অর্থাৎ যে 
স্থানে একটা গুশ্বজেব পবিবর্তে চাবি পাঁচটা গুপ্ধজ ব। দেয়াল পব পব 
সংস্থাপিত আছে, সে স্থানে একবাব শব্দ কবিলে সকল দেয়ালেই 
তাহ। আহত হইবাঁব সম্ভাবনা, এবং তাঁহাব প্রতোক হইতে তাঁহ। 
প্রতিক্ষি্ত হইবে; স্ৃতবাং সে স্থানে যে কএকটা দেয়াল থাকিবে 
ততবাব প্রতিধ্বনি শ্রাতিগোচব হইবে । ঢোঁল, তবলা, মৃদক্গ, 
পাঁখোয়াজ প্রভৃতি বাগ্যন্ত্রের একটা উদব , তদ্দিধাঁয তাহাতে একবাব 
আঘাত করিলে ছুইবাঁব প্রতিধ্বনি হয না। কিন্তু কোন কোন 
মস্জিদের তিন, চাঁরিটী ব। ততোধিক চুডা থাকে । তন্নিমিত্ সে 
স্থানে প্রতিধ্বনিরও আধিক্য হইবার সম্ভীবনা। অপর, গৃহের ছাব 
রুদ্ধ রাখিলে যে রূপ প্রতিধ্বনি হয়, দ্বার বিমুক্ত থাকিলে তন্রপ হয 
না, কারণ দিয়াল হইতে প্রতিক্ষিপ্ত বাযূন্মি বাব দিয। বাহিরে চলিয। 
যাঁয়, গৃহস্থ মন্ুষ্তের কর্ণে পুনরায় আইসে না। যে প্রকার প্রাচীর 
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হইতে শবোম্সি প্রতিক্ষিপ্ত হয, সেই প্রকার কৃপ তডাঁগ নদী 
সমুদ্রাদিব জ্বল হইতেও প্রতিক্ষিপ্ত হইয! থাঁকে, স্কৃতবাঁং ধ নকল 
স্থানেও প্রতিধ্বনিব আধিক্য আছে ।” 


বসাধনবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকা কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। 
প্রবন্ধ গুলির অধিকাংশই স্থুলিখিত | এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ৪র্থ 
পর্বের গন্ধক” এবং প্রাটিনা ধাতু” । প্রথমোক্ত প্রবন্ধে গন্ধকেব কযেকটি গুণ 
ও আকবস্থ গন্ধক ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিষে সাঁধাঁবণভাঁবে আলোচন। কবা হযেছে । 
বচনাটি সর্বসাধাবণেব উপযোগী ক'রে লেখা । দ্বিতীষ বচনীয বৈজ্ঞানিক দুষ্টি- 
ভঙ্গীব পবিচয আরও স্থম্পষ্ট। এতে প্রাটিনামেব গুণাবলী, সংশোধন-প্রণালী 
( ০৯%012.50101) ) এবং প্রযোৌজনীয়ত। নিযে আলোচন। বযষেছে। রসায়নবিষ্ঠ। 
বিষষে এটি একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ । 

বহস্ত-সন্দর্ভে জ্যোতিবিজ্ঞান বিষযক ছু'একটি প্রবন্ধ পাঁওযা যায, 
শবে এদেব কোনোটিই উচ্চাঙ্গেন নয । তথ্যেব অভাঁব এবং অবান্তব কথা 
অবতাবণ। প্রবন্ধগুলিৰ উৎকর্ষ নষ্ট কবেছে। যেমন, 'স্য্য ( ৫ম পর্ব-_৫৮ 
থগ) ১৯২৭ সংবৎ )। 

প্ররৃতিক ভূগেল বিষষক কোনে! সব্স ব। উচ্চাঙ্গেব আলোচন। এই 
পত্রিকাষ প্রকাশিত হৃঘনি। এই পধাষেব একমাত্র নচন। ঝিডবৃষ্টির পূর্্বলক্ষণ' 
( ৫ম পর্ব-৫৯ খণ্ড ) একটি নীবস প্রবন্ধ । 

বৃহস্ত-সন্দর্ভে কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক-জীবনী প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখষোগ্য, ২য পর্বেৰ “ম্তব আইসাক্‌ শ্যটনেন বাল্যাবস্থ।” শীর্ষক প্রবন্ধটি। 
এতে নিউটনেব বাল্যজীবনেৰ এমন কষেকটি বিষষ বর্ণন। কব] হযেছে, যে গুলোর 
মধ্য দিষে তা"ব ভাবী প্রতিভা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছিল। রচনাটি সবস 
ও স্ুলিখিত। পরবর্তী খণ্ডে নিউটনেব যৌবনকালেব বিবরণ প্রকাঁশিত হবে 
বলে ঘোষণ। কব! হ্যেছিল। কিন্ধু তা” আব প্রকাঁশিত হয় নি। 

অতএব, দেখ। যাচ্ছে, রহস্ত-সন্দর্ভে প্রাণিবিজ্ঞন, পদার্থবিজ্ঞ।ন, বলায়ন- 
বিজ্ঞন, জ্যোতাবিজ্ঞন বিষয়ক বচনাদ্দি প্রকাশিত হোত। প্রাণিবিজ্ঞানি 
বিষয়ক অধিকাঁখ বচন।ই তথ্যসমাঁবেশের দিক থেকে প্র।থমিক ্রককাতিব | 
জ্যোতিবিজ্ঞান এবং ভূগোল ও ভূবিষ্া বিষষক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই 
পত্রিকীয নেই। এ পর্যাযেব অ।লোচনাব অর্ধেকেবও বেশী অশ জুডে 
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ইতিহাস। বস্ততঃ, বিজ্ঞান নিয়ে কোনে। স্থক্ম ও গভীর আলোচনা এই 
পত্রিকায় পাওয়া যাঁষ ন1। বিজ্ঞানের ভাষার সরসতা। সম্পাঁদনই বাংল! 
বিজ্ঞানসাহিত্যে এই পত্রিকার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান | 


তিন 

সরস অথচ বলিষ্ঠ ভাঁষায় স্থক্ম ও গভীর চিন্তামূলক বিজ্ঞানীলোচন। 
পাঁওয1! গেল বঙ্গদর্শনে । এ পর্যাধেব অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় । বঙ্গদর্শন পত্রিকাঁব প্রথম দু" বৎসরে কষেকটি উচ্চাঙ্গেব 
বৈজ্ঞবনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছিল। এব মূলে কৃতিত্ব পত্রিকা-সম্পাদক 
( ১২৭৯-১২৮২ ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযেব | ১২৭৯ সাঁলেব জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 
'বিজ্ঞানকৌতুক' নাম দিয়ে বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞানালোচনাঁব স্ুত্রপাত তিনিই 
কবেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদকত। ত্যাগ কববাব পব এই পত্রিকাষ 
বৈজ্ঞ/নিক প্রবন্ধের সংখা। ত্রাস পেল। ১২৮২ সাল থেকে ১২৯১ সালের 
মধ্যে বঙ্গদর্শনেব যে সখ্যাগ্তলে। প্রকাশিত হযেছিল, তাতে বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধে সংখ্যা অত্যন্ন। 

বঙ্গদর্শনের বচনাগুলিব সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এদেব ভাষাঁয। উপন্যাস, 
প্রবন্ধ ও সম(লোঁচনাঁকে কেন্ত্র ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বাঁংলাভাষাব যে মংস্কাঁব সাধন 
করেছিলেন তাব পবিচষ পাওয়া গেল বঙ্গদর্শনেব বিজ্ঞানালোচনাগুলোতেও। 
শুধুমাত্র লালিত্যই নষ, ভাঁষর যে বলিষ্ঠতা ও বাঁধুনি বৈজ্ঞানিক তত্বাদি 
প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক, তা" এই পত্রিকাঁষ পাওয| গেল। এই বলিষ্ঠ ও 
পবিচ্ছন্ন ভাষ। বাংল বিজ্ঞানসাহিত্যে নতুন শক্তি সঞ্চাবিত কবল। এই 
পত্রিকাব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গুলিব অপর বৈশিষ্ট্য বচনাভঙ্গীব পাঁবিপাট্যে ও 
বিষযবন্থ নিবাচনের অভিনবত্ধে। বচনাঁপাঁরিপাঁট্যের মূলে বযেছে লেখকের 
স[হিত্য-রসিক দৃষ্টিভঙ্গী । বিষষবস্ত নির্বাচনে অভিনবত্ব প্রাণী ও 
জ্োঁতিবিজ্ঞান বিষযক প্রবন্ধেই সমধিক পবিস্ফুট 

এই যুগের অন্যান্য পত্র-পত্রিকাঁব ন্যায প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক গতান্গগতিক 
প্রকৃতির আলোচন। বঙ্গদর্শনে নেই। এই পত্রিক।ব প্রীণী ও শাবী ববিজ্ঞাঁন 
বিষয়ক রচনাগুলোতে কোনে। একটি জীবকে কেন্দ্র ক'রে তার আকৃতি ও 
প্রকৃতি বর্নিত হয় নি। জীবনই এখানে আঁলোচনাঁব প্রধান উপাদান । 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য, "সর উইলিয়ম টমসনরৃত জীবহ্ৃষ্টির ব্যাখ্যা, 
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( জৈষ্ঠ, ১২৭৯ ) ও “জৈবনিক' (কাত্তিক, ১২৮০ )। উভষ প্রবন্ষেবই লেখক 
বঞ্কিমচন্দ্র। ছু"টি প্রবন্ধই পরে বিজ্ঞানর্হস্তে সংকলিত হয। প্রথমৌক্ত 
প্রবন্ধটি এক বিরাট জিজ্ঞাসা দিয়ে পরিসমাপ্ত। দ্বিতীষ প্রবন্ধে জীব- 
শরীরেব ভৌতিক তত্ব, জৈবনিকেব উপাদান ও উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা 
কব! হযেছে । লেখকেব পাঁত্ডিত্য, যুক্তিজীল ও সরস বর্ণনীভঙ্গী বচনাঁটিকে 
উচ্চাঙ্গেব বৈজ্ঞানিক 'প্রবন্ধেব পর্যাধে উন্নীত কবেছে। বঙ্গদর্শনের প্রাণি- 
বিজ্ঞান বিষয়ক অপর আলোচনা “বৈজিক তত্ব ১২৮৪ সালের অগ্রহাষণ, 
পৌষ ও চৈত্র সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয। “হেবিডিটি' সম্বন্ধে 
এটি একটি সারগর্ভ ও উৎকৃষ্ট রচন।। এখানে জনক-জননীর সঙ্গে সম্তভানেব 
আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্ত আলোচনা! কর! হযেছে প্রধানতঃ ডাবউইন 
ও হা্বার্ট ম্পেন্সাবেব গ্রন্থের উপব নির্তব ক'রে । লেখকের বিশ্লেষণ- 
বুশলতাব পরিচয প্রবন্ধটর সর্বজই স্ুপবিস্ফুট । এই প্রবন্ধটরও লেখক 
সন্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্র | 

বঙ্গদর্শনে জ্যেতিবিজ্ঞানু বিষষক প্রবন্ধেব সংখ্যাই সর্বাধিক। এ জাঁতীয 
অধিকাংশ প্রবন্ধেই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সরস বর্ণমীভঙ্গী ও 
পরিমিত তথ্যসমাবেশ অধিকাঁ"শ প্রবন্ধকেই আঁশ্র্য বমণীযতা দান কলেছে। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ছু'জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্ষিমচন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ 
_-উভযকেই আকর্ষণ করেছিল জ্যোতিবিজ্ঞীন। বঙ্গিমচন্দ্রের অধিকা"শ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই জ্যোতিবিজ্ঞান নিষে। আর ববীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 
বিশ্বপবিচয” (১৩৪৪ )। জ্যোতিবিজ্ঞানেব প্রতি কবি ও সাহিত্যিকদের এই 
আকর্ষণের মূলে একটি মাত্রই কাঁবণ বযষেছে বলে মনে হয , জ্যোতিবিজ্ঞানের 
বিবাঁট ও উদ্দাব ক্ষেত্রে কল্পনাঁব অনযাঁসবিহাঁবেব যে অবকাশ রয়েছে, বিজ্ঞানের 
অপরাঁপব বিভাগে তা" নেই। বিশ্বজগতের অনস্ত বৈচিত্রের মধ্যে কবি 
ও সাহিত্যিক তাদের কল্পনাব খোরাক খুঁজে পান। বঙ্গদর্শনেব প্রীয় 
সবগুলি জ্যোঁতিবিজ্ঞান বিষষক প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র । তাঁর লিখিত 
আশ্চর্য সৌরোৎ্পাঁতি' (জ্যাষ্ঠ, ১২৭৯), “আঁকাঁশে কত তাঁরা আছে ” 
( অগ্রহাঁষণ, ১২৭৯ ), “চঞ্চল জগৎ ( ভাদ্র, ১২৮* ), গগন পর্যটন" ( পৌষ, 
১২৮০) এবং “পরিমাণ রহস্ত” (চৈত্র, ১২৮০ ও আধা, ১২৮১) পরে 
বিজ্ঞানবহস্তে সংকলিত হযেছিল। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে স্্ধে বিস্ফোরণের কথা 
বর্ণনা প্রসঙ্গে সূর্য সন্বন্ধে আলোচনা কর! হয়েছে । দু'একটি সহজ উদাহরণ 


১০৪ বঙ্গদাহিত্যে বিজ্ঞান 


এবং প্রত্যক্ষদর্শী বণিত মৌবোৎপাতের বর্ণনা দেবার ফলে বচনাটিব 
সরসতা বেডেছে। পরবর্তী প্রবন্ধ গুলিতে বিশ্বজগতের বৈচিত্র্য রহস্যঘন হযে 
উঠেছে । “আকাশে কত তাব। আছে" নামক প্রবন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীব তাঁবক। 
ও বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের প্রদত্ত তাঁবকাঁর হিসাব মনৌজ্ঞ ভীষাঁষ আঁলোচিত। 
“চঞ্চল জগৎ্-এ লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, ক্ষুদ্রতম পবমাধু থেকে শুরু করে 
গাছপাঁল1, পৃথিবী, স্থ্য, সৌবজগত, নক্ষত্র প্রভৃতি সব কিছুই গতিবিশিষ্ট। 
প্রবন্ধটি ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে '০110)9য-এব দিকে এগিষে যাচ্ছিল। কিন্ত, 
উপসংহারে চাঞ্চল্যের উপযোগিত। বোঝাবাব ফলে তা? কিছুটা নষ্ট হযেছে । 
শেষাংশ নিম্নবূপ-_ 


“যেখানে দৃষ্টিপাত কবিব, সেইখানে চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য 
মঙ্গলকব । যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী | যে সমাজ 
গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল, বরং সমাঁজের উচ্ছ জ্লত। 
ভাল, তথাপি স্থিবত। ভাল নহে ।” 


গগন পর্যটন" এতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যবসেব জিবেণী- 
সঙ্গম। শেষোক্ত প্রবন্ধ “পরিমাণ ব্হস্তে, পৃথিবীব ওজন, পুথিবী থেকে 
সুধের দৃবত্ব, নীহাবিকা ও তাবকাঁদিব দৃবত্ধ চিত্তাকর্ষক উপমাব সাহায্যে 
বৌঝান হয়েছে । বঙ্গদর্শনের জ্যোতিবিজ্ঞান বিষযক অন্যান্য প্রবন্ধ হোল, 
ন্থ্যামগ্ডল' ( আশ্বিন, ১২৮২ ), চন্দ্েব বৃত্তান্ত ( চৈত্র, ১২৮৫ ) এবং ধুমকেতু 
ও উক্কাপাত' ( অগ্রহায়ণ, ১২৯০) প্রথমোক্ত প্রবন্ধে স্থর্ষে দূবত্ব, উপাদান, 
সৌরকলঙ্ক ইত্যাদি আলোচন। প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিজ্ঞানীব মতামত উদ্ধত। 
বচনাঁটি পাপ্ডিত্যপূর্ণ। শেষোক্ত বচন। দু'টিতে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সঙ্গে 
এঁতিহাঁসিক ও পৌবাণিক তথ্যেব সমাবেশ ঘটেছে । 

পৌবাণিক দৃষ্টিভঙ্গীব পবিচয পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধেও সুম্পষ্ট। 
১২৮৯ সালের পৌষ সখ্য! বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত “পঞ্চভৃত" শীর্ধক বচনাটিন 
বৈশিষ্ট্য, শাশ্বীয তথ্যে প্রতি লেখকেব নিষ্ঠ।। লেখক এখানে প্রমাণ 
করতে চেষেছেন, আর্ধ প্ডিতগণ যে পাঁচ ভূতে বিশ্বাস কবতেন, সেই ভূতেব। 
মৌলিক পদার্থ নয়--স্থুল পদার্থের রূপাস্তর মাত্র।' এই যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত 
কবতে গিষে যে যুক্তিজাল ও তথ্যাদদিব অবতাঁবণ। কবা হয়েছে, তা?তে 
রচয়িতার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও গভীর চিন্তাশীলতীব পরিচয পাঁওয যায়। 


“বিবিধার্থ-সঙ্গ হ", রহস্ত-সন্দর্ড, বঙ্গদর্শন, আর্ষদর্শন ও ভারতী ১০৫ 


ব্সাঁয়নবিজ্ঞান বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ বহ্গদর্শনে নেই। ১২৮৭ সালের 
মঘ সংখ্যার 'জল' নাঁমক প্রবন্ধটি না৷ পুবোঁপুবি শাঁকীববিষ্ভা বিষষক ন। 
বসাষনবিদ্যা সম্পকীঁয়। এখানে মাম্থুষের শবীরে ও বান্তে জলেব পরিমাণ, 
তৃষ্কার কাবণ এবং জলে মিশ্িত বিভিন্ন পদার্থ সম্পর্কে আলো চন। কব! 
হযেছে। এটি জল সম্বন্ধে সর্জনবোধ্য একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ । 

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত গণিত বিষযক একমাত্র প্রবন্ধ “বাঙ্গাল। ভগ্নাংশ" ১২৭৯ 
সালেব চৈত্র সখ্যাঘ প্রক।শিত হযেছিল। গ্রবন্ধটিতে লেখকেব মৌলিক চিন্তা 
শক্তির ছাপ বযেছে। গণিত সম্বন্ধে এ ধবনের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তৎকালীন বাঁংল। 
সামধিক-পত্রে অতি অন্পই পাঁওষা যাঁষ। এতে ছুই প্রকাব সংখ্যা, অবচ্ছিন্ন 
(যখন কোনে। বিশেষ পদার্থেব সংখ্যাকে বোঝা) ও নিববচ্ছিন্ন (যখন 
কোনে। পদার্থ বৌঝাষ ন|) নিষে আলোচনাব পব অবচ্ছিন্ন সখখ্যার শ্রেণী- 
বিভাগ এবং অনবচ্ছিন্ন বাশিব ভাগ সন্বদ্ধে মন্তব্য কবা হয়েছে । তা” ছড। 
এখাঁনে ভগ্ন "শ ব্যবহাবেব কতকগুলি ত্রুটি মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে আলোচিত । 
ভূতত্ব বিষষক কোনে! কোনে। প্রবন্ধে গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গীব পবিচঘ 
পাওয়। যায। ১২৮০ সালেব ভাদ্র সখখ্যাঘ প্রকাশিত 'অতলম্পর্শ শীর্ষক 
প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এখানে বা"লাঁর দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্রের 
বিবাট একটি গহববেব কথ। বর্ণন| কবতে গিযে ম্োত-বাহিত পলিমাটি ছব। 
বা'লার উৎপত্তি সম্বন্ধে সাবগর্ভ আলোচন। কব। হযেছে । ১২৮৭ সালের 
ফাস্তন সপখ্া।য প্রকাশিত বহ্িমচন্দ্রেব “কত কাল মনুষ্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি পবে 
বিজ্ঞানবহন্তে সংকলিত হযেছিল। তথ্যেব অভাব থাকলেও বচনাটি সবস। 

১২৭৯ সালের ফাস্তন সংখ্যায় প্রকাশিত ধুলা" নামক প্রবন্ধে লেখক 
বঞ্চিমচন্দ্র। প্রবন্ধটি পবে বিজ্ঞানবহস্তে সংকলিত হয। রচনাটির মূলে ধূল। 
সম্বন্ধে টিগাঁলেব একটি দীর্ঘ প্রস্তাব। ভূমিকাঁষ অবান্তর কথার অবতারণা 
থাকলেও ধূল। সম্বন্ধে বক্তব্য এখানে অপ্প কথাষ স্থুপবিকল্পলিতভাবে অভিব্যক্ত | 

এইবূপে বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র ক'বে ভীষাঁষ ও বচনাতঙ্গীতে বাংল! বিজ্ঞান- 
সাহিত্যেব উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হোঁল। 





চাঁব 


এই অগ্রগতির নিদর্শন পাঁওয। গেল আর্ধদর্শনেও (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১২৮১ 
সাল)। বঙ্গদর্শনের ঠিক সমগোত্রীয় না হলেও আর্ধদর্শনেব অধিকাংশ 


১০৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই স্থুলিখিত। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধই এই পত্রিকাষ 
বেশী প্রকাশিত হোতি। তবে জ্যোঁতিবিজ্ঞান, ভূগোল, প্রাণী ও রসাঁয়ন- 
বিজ্ঞনি বিষয়ক কযেকটি প্রবন্ধও এতে পাঁওয] যায় । 

পদার্থবিজ্ঞান বিষযক প্রবন্ধগুলিব সর্বপ্রধাঁন ক্রটি, বিষষবস্ত নির্বাচনের 
একঘেযেমিত|। এই পর্যাধের অধিকাঁংশ বচনাঁই তডিৎ নিযে । তডিৎবিজ্ঞান 
বিষষক প্রবন্ধ গুলিব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, “তডিৎ ও বিহ্যুৎ ( কান্তিক, ১২৮২ ), 
'বিদ্যুৎ, বজ্র ও বিদ্যুদ্দণ্ড ( অগ্রহাযণ, ১২৮২) এ ছাড়া ১২৮২ সাঁলেন 
চৈত্র সংখ্য। থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “তডিৎবিজ্ঞানেব ইতিবৃত্ত” এবং 
১২৮৫ সালের অগ্রহাষণ সংখ্যা প্রকাশিত “তাভিত-বিজ্ঞান' এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখধোগ্য। 'প্রথমোক্ত প্রবন্ধে (তডিৎ ও বিদ্যুৎ) বিদ্যুৎ ও তড়িতেৰ 
প্রকৃতিগত এক্য মনোজ্ঞ ভাষা আলোচিত । পবব্তী প্রবন্ধটি অপেক্সীকৃত 
তথ্যবহুল। তডিৎবিজ্ঞানের ইতিবৃত্তে তড়িতেব ইতিহাস আলোচনা কব। 
হযেছে । মূল্যবান এতিহাসিক ও বৈজ্ঞ/নিক তথ্য-সমদ্বিত এই প্রবন্ধটিতে 
বচয়িতার প্রগাঁ পাঞ্ডিত্যের পবিচষ পাঁওযা যাঘ। পদার্থবিজ্ঞান বিষ্যক 
কোনে। কোনো প্রবন্ধে উচ্্বীসের বাডাবাঁডি পবিলক্ষিত হয। ১২৮৩ সাঁলেব 
বৈশাখ স*্খ্যায প্রকাশিত 'আলোক-বিশ্লেষণ যন্ত্র ও জ্যোঁতিষ' শীর্ষক প্রবন্ধটি 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | তবে ছু" একটি প্রবন্ধে সরস ভাঁষাষ যে তর্কজাল 
বিস্তাব কব! হযেছে, তা" বেশ উপভোগ্য । এই প্রসঙ্গে ১২৮৪ সাঁলেব বৈশাখ 
সংখ্যা প্রকাশিত “বৈজ্ঞানিক পদীর্থবাঁদ' শীর্ষক প্রবন্ধটিব নাম কবা যেতে 
পাবে। 

জ্যেতিবিজ্ঞান নিয়ে বঙ্গদর্শনেব ন্য।য উচ্চাঙ্গেব আলোচনা আর্ঘদর্শনে 
নেই | এই পর্যাধেব যে ছু" একটি আলোচনা এই পত্রিকাঁষ কদাচিৎ 
প্রকাশিত হোত তা" তথ্যবহুল, বিস্তৃত ও হ্লিখিত হওয1 সন্তেও গতানুগতিক 
প্রকৃতির । যেমন, ১২৮১ সালের আীবণ সংখ্যাঁষ প্রকাশিত “সৌরজগৎ । 

প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক বচনাগুলিতে তত্বকেই প্রাধান্য দেওয। হয়েছে । 
১২৮২ সালেক আষাঢ ও শ্রাবণ সংখ্যায় ধাবাবাহিকভাবে এ্রকাঁশিত 
'ডারউইনের মত" এবং ১২৮৪ সালেব পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত “অধ্যাপক 
হক্স্লিব দীর্শনিক মত” এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । শাঁরীরবিজ্ঞান বিষয়ক 
সারগর্ভ ও স্ববৃহৎ প্রবন্ধ এই পত্রিকা পাঁওযা যাঁষ। যেমন, ১২৯১ সাঁলেব 
আশ্বিন সখ্য! থেকে ধাঁরীবাঁহিকভাঁবে প্রকাশিত 'শবীর-তাঁপ' শীর্ষক প্রবন্ধটি । 


“বিবিধার্থ-ঙ্গ হ" রহস্য-সন্দর্ত, বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন ও ভারতী ১৯৭ 


ভূবিষ্। বিষয়ক পূর্ণাঙ্গের আঁলোচন। এই পত্রিকাঁষ না থাকলেও 'কোঁনে। 
কোনে! প্রবন্ধে প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ক কিছু কিছু তথ্যাদি বয়েছে। যেমন, 
চট্টগ্রাম-প্রারকৃতিক বিববণ (কাত্তিক, ১২৮২), “কাবুলের ভৌগোলিক 
বিবরণ”( পৌষ, ১২৮৯) ইত্যাদি। 

রসায়নবিজ্ঞান সম্পকী'য় একমাত্র প্রবন্ধ কাঁনাইলাঁল দে লিখিত “বপাঁষন- 
শান্ত্ের আবশ্যকতা ও ইতিবৃত্ত ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্য। থেকে ধাঁরাঁবাহিক- 
ভাবে প্রকাঁশিত হৃযেছিল। স্বল্পপবিসবেব মধ্যে অধিক তথ্যেব সমাবেশে 
বচনাটির সাহিত্যিক মূল্য নষ্ট হযেছে। 

বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোতি। 
এই পর্যাষেব একটি সথলিখিত প্রবন্ধ “বিজ্ঞান ও ঈশ্বব” ১২৮৫ সালের কান্তিক 
সংখ্যা প্রকাশিত হযেছিল। রচনাঁটিতে লেখকেব গভীব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীব 
পবিচয় স্থস্পষ্ট । গণিত সম্বন্ধীয কোনে। পপ্রবন্ধ এই পত্রিকা নেই । 


পচ 


গণিত নিষে উচ্চাঙ্গেব আলোচন। পাঁওয1 গেল ভাঁরতীতে । পত্রিকাটি 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাঁকুবেব সম্পাদনীয ১২৮৪ সালেব শ্রাবণ মাসে প্রথম প্রকাঁশিত 
হ্যেছিল। দীর্ঘদিন ধবে ভাঁবতী বা"লাভাষ। ও সাহিত্যকে নাশ।ভাবে সমৃদ্ধ 
কবেছে। ১২৯৩ সাঁলে এই পত্রিকাটি “বালক'-এব সঙ্গে যুক্ত হযে “ভাঁবতী ও 
বালক” ( ১২৯৩-১২৯৯ ) নামে 'প্রকাশিত হাতে থাকে । বালক যুক্ত হবার পূর্ব 
পর্যন্ত ভাবতীব প্রথম যুগ । বিজ্ঞানসাহিত্যেব ক্ষেত্রে এই যুগেব ভাঁবতীর সব- 
প্রধান অবদান গণিত বিষধক প্রবন্ধে। এই পধাঁষেব রচনা গুলিব বৈশিষ্ট্য, 
মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও গণিতের ইতিহাস আলোচনাঁব প্রধাস। গণিতের 
ইতিহাঁস বিষষক সবগুলি প্রবন্ধই কাঁলীবব বেদান্তবাগীশ লিখেছিলেন । 
কাঁলীবর লিখিত "গণিত ও জ্যোতিবিগ্ঠার আঁবিতভাবকাঁল” (আশ্বিন, ১২৮৫ ) 
শাঁ্ধীয তথ্য-নির্ভব একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ | ইতিপূর্বে প্রকাশিত (কাত্তিক, 
১২৮৪) পপ্রীচীন ভাঁরতেব শিক্প” নামক প্রবন্ধে শাশ্বীয তথ্য প্রমাঁণাদিন মাধ্যমে 
প্রাচীন ভারতবাসীর সময়জ্ঞান (যাম, অর্ধযাঁম, মুহুর্ত ইত্যাদি ) সঙ্গন্ধে 
যুক্তিপূর্ণ আলোচনা কর! হয়েছে । ১২৮৫ সালেব অগ্রহাঁঘণ সখ্য! ভারতীতে 
কাঁলীবর বেদাস্তবাগীশ প্রাচীন ভারতেব কয়েকটি কাঁলনির্ণয়ক যন্ত্র সম্বন্ধে 
আলোচন। করেছিলেন । উল্লিখিত প্রতিটি রচনাই সারগর্ভ। তবে রচনাভঙ্গী 


১০৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


কোঁনোটিরই সরস নয়। গণিত সম্বন্ধীয় কোনো কোনে। আলোচনায় মৌলিক 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয পাওয়া! যায। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১২৮৬ সাঁলেব 
অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ধাঁবাবাহিকভাঁবে প্রকাশিত জ্যামিতির নূতন 
সংস্কবণ' ও ১২৯০ সালেব পৌষ সংখ্য1 থেকে প্রকাশিত 'স্থানমাঁন? | প্রথমোক্ত 
প্রবন্ধে ইউক্লিডেব জ্যামিতিব কতক গুলি ক্রটি দেখাবার চেষ্টা দেখ। যাঁয়। 
শেষোক্ত প্রবন্ধে ইউক্রিডেব ন্যায় শুধুমাত্র শূন্য আকাঁশকেই আঁলোচনাষ 
স্থান না দিষে শূন্য আকাঁশেব সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় বস্তকেও আলোচনা নেওযা 
হযেছে । ছু”টি প্রবন্ধেই স্থক্ষ্স বিচাঁবশক্তিব পবিচয পাঁওযা যাঁধ। ১২৮৭ 
সালেব মাঁঘ সংখ্যা ভাবতীতে “ভৌতিক বিজ্ঞানের মূল-পত্তন” নামক যে 
প্রবন্ধটি প্রকাশিত হযেছিল, তা” শেষোক্ত বচনাব মতবাঁদেব উপব নির্ভব 
ক'রে লেখা । 

এই যুগের ভাঁবতীতে প্রকাশিত জ্যোতিবিজ্ঞান বিষযক প্রবন্ধে কোনোরূপ 
নৃতনত্ব নেই। রচনাভঙ্গী ও বিষষবস্তু নির্বাচনের দিক থেকে এই জাতীষ 
সবগুলি প্রবন্ধই গতাঙ্চগতিক প্ররুতিব। কোঁনে। কোঁনে। প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক 
অপেক্ষা এতিহাঁপিক তথ্যাঁদিই বেশী । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, “প্রলযেব 
ধূমকেতৃ” (আঁষাঢ, ১২৮৯) ও স্বর্ণকুমাবী দেবী লিখিত “প্রলয' ( আশ্বিন, 
১২৮৪ )। এই যুগেব ভাবতীতে প্রকাশিত গ্রহ-সন্বন্বীয বচনা গুলিতে তথ্য 
ও যুক্তিব সম্মিলন ঘটেছে । যেমন, স্বর্ণকুমবী দেবী লিখিত “অন্যান্য 
গ্রহ্গণ জীবে নিবাঁসভূমি কিনা, (জ্যেষ্ঠ, ১২৯১) 'ও “মঙ্গলে জীব থাকিতে 
পাঁবে কি না” ( বৈশাখ ১২৯২ )। 

এই পর্বের ভান্তীব উদ্দিদরবিদ্ধা বিষষক অধিকাশ প্রবন্ধই নীবস। 
কদাঁচিৎ ছু" একটি প্রবন্ধে স্বন্পপবিসবেব মধ্যে সবস ও সাবগর্ভ আলোঁচন। 
পাঁওযা যায। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, উদ্ভিদ ( চৈত্র, ১২৮৪ ), উদ্ভিদ 
ও জন্থ' (কান্তিক, ১২৯০ )। উদ্ভিদরবিজ্ঞান বিষষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধও এই 
যুগেব ভাবতীতে পাঁওয। যায়! যেমন, ১২৯২ সালেব ভাদ্র সংখ্য। থেকে 
ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত শ্রীপতিচবণ বাষের লেখ| “মাংদাদ উদ্ভিদ 
শীর্মক প্রবন্ধটি । এখানে বচন! কিছুট! ইতিহীস-র্েষা। রচনাভঙ্গীও আঁডষ্ট। 
তা" ছাঁড। ছু'একটি প্রবন্ধেব প্রধান ক্রি, যাঁগাঁষ যাযগাষ গুকচগ্ডালী দৌষ। 
এই প্রসঙ্গে ১২৯০ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকীশিত 'পুষ্পতত্ব' নামক প্রবন্ধটি 
নাম করা ঘেতে পাঁরে। দীর্ঘ বাক্য ও দুরূহ শব্দের মাত্রাতিবিক্ত প্রযৌগের 


“বিবিধার্থ-সঙ্গ হ", রহস্য-সন্দর্ত, বঙ্গদর্শন, আর্ষদর্শন ও ভারতী ১০৯ 


ফলে কোনো কোনে। প্রবন্ধ নীরস ও দুর্বোধ্য । যেমন, শ্রীপতিচরণ রাঁধ 
লিখিত 'ক্রমোখান-পুষ্প? ( চৈত্র, ১২৯১ )। 

জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে চিন্তাশীল প্রবন্ধ এই যুগেব ভারতীতে পাঁওযা যাঁষ। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১২৮৫ সালের চেত্র সংখ্যাঁধ প্রকাশিত “জীবজগতেব 
ক্রমাভিব্যক্তি'। এ ছাড়া শ্রীপতিচরণ বাঁয় জীববিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন । যেমন, “পিপীলিকা-ধেনু' ( বৈশাখ, ১২৯০), চালস্‌ 
ডারউইন ও উনবিং শতাব্দী” (আশ্বিন, ১২৯০ )|। অস্থিবিজ্ঞান বিষষক 
একমাত্র প্রবন্ধ কাঁলীবব বেদান্তবাগীশ রচিত “শব-চ্ছেদর" ( মাঘ, ১২৮৫ ) 
এ।ক্্রীয তথা প্রমাণীদিব উপর নিভব ক'বে লেখ। | 

ভূগোল ও ভূবিগ্ভ। বিষষক প্রবন্ধ এই যুগেব ভাঁরতীতে পাওয। গেলেও 
এই জাতীয় অধিকাংশ প্রবন্ধই নীবস। ঘেমন, “গাঙ্গেয় বন্ধীপ ও কলিক।তান 
ভূতব্' ( চৈত্র, ১২৮৬ ), 'ভূগর্ভ' ( আশ্বিন, ১২৮৭ )। 

এই যুগেব ভাবতীতে ব্সাযন ও পদার্থবিজ্ঞান বিষষক প্রবন্ধ নেই বললেই 
হয। পদার্থবিজ্ঞষন স্বন্ধীয একমাত্র বচন। ্বর্ণকুমাবী দেবী লিখিত 'পদীর্থেব 
চতুর্থ অবস্থ। ও কিবগু পদীর্থ (শ্রাবণ, ১২৯১) একটি চিন্তাশীল ও সবস 
প্রব্ধ। বসায়নবিজ্ঞান বিষষক আলোচনা! ফণীভূষণ মুখোপাধ্যাঘের 
'পবমাণবিক সিদ্ধান্ত" ( আধাঁট, ১২৯১ ) একটি স্থুলিখিত প্রবন্ধ । 

দীর্শনিক চিন্তামূলক কষেকটি স্থখপাঠ্য প্রবন্ধ এই যুগেব ভারতীতে 
প্রকাশিত হযেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, “দেশ, কাল এবং তাহা 
অতীত প্রদেশ” (শ্রাবণ, ১২৮৭ ) ও পৃথিবীর পরিণাম" ( ভাদ্র, ১২৮৭ )। 

এইভাবে বিবিধার্থ-সংগ্রহ, বহস্য-সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন, ভাবতী 
প্রভৃতি উচ্চাঙ্গেব সাময়িক-পত্র্কে কেন্দ্র কবে বাংল! বিজ্ঞনসাহিত্যেন 
ভাঁষ। ও বচনাবীতিতে উন্নতি সাধিত হোল । 





স্ত্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিকা £ সংবাদপত্র ও মফঃম্বল পত্রিকা 


বিবিধার্থ-সংগ্রচ, বহস্ত-সন্দভ, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের সাময়িক-পত্র 
ছ[ডাঁও এই যুগেব বিভিন্ন ত্বীপাঠ্য ও বালকপাঠা পত্রিকাষ এবং কযেকটি 
স'বাদপত্র ও মফ্ঃম্বলপঞ্জরে বিজ্ঞান।লোচন। পাওয। গেল। 

এদেশে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শ্বীশিক্ষার প্রচলন ও স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকা 
প্রল্ন হয়েছিল একই যুগে | বস্তুতঃ, উনবি*শ শতাব্দীব মধ্যভাগে স্বীশিক্ষা- 
আন্দোলন ঘখন পূর্ণাঙ্গ রূপ নিল, তখনই শ্বীপাঠ্য পত্রিকার প্রথম প্রকাশ । 
এদেশে স্বীশিশ| গ্রচলনেব প্রচেষ্ট। অনেকদিন থেকেই চলছিল । কলিকাত। 
স্কুল সোসাইটি ( ১৮১৭ ) এই ব্যাপাবে সবপ্রথম উদ্যোগী হযেছিলেন । এরপন 
'ফিমেল জ্ুভিনাহল সোসাইটি? (0620516 ]0৮615116 9০০1০), মিস্‌ কুক 
(11১৪ 0০9০1), “বেঙ্গল লেডিজ সোসাইটি" (80681 [,39165" 3০০1৪) 
প্রর্ভুতিব সহ।যতায় কষেকটি বালিক। বিগ্যালয স্থাপিত হয।১ কিন্ত খষ্টান 
ধহ প্রচাব কগ।উ এই সকল বিছ্যালষে৭ প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁই এদেশীয 
গশসধাপানণ সাল এদেব কোনে। সযোগ ছিল ন।। ধদনিবপেক্ষ প্রথম 
বালিক।-বিদ্যালয স্থপানেৰ কৃতিত ড্রি'কওধাটাণ বেখুনেব। তিনি ঈশ্বরচন্্র 
পিগ্যাস।গর, মদশমোঠন তর্কাল কাব প্রভৃতির সহাযতায ১৮৪৯ খষ্টর্েব ৭ই 
'ম এই বিগ্া।লষের প্রতিষ্ঠ। কনেন । এবপৰ থেকেহ বাংল! দেশে পাশ্চাত্য 
পদীতিতে শ্বীশিক্ষাৰ যথার্থ হুত্রপাত | শ্বীশিক্ষ। সঙ্গন্দে সচতনতা এই যুগেব 
বা'ল। সাময়িক-পন্েও দেখ। গেল । সবশ্তভকবী পিক।র ( প্রঃ প্রঃ আগস্ঃ 
১৮৫০ ) 'দ্বতীয প্র খ্যায মদনমোহন তকাল"কান স্ত্রীশিক্ষ। সম্বন্ধে প্রবন্ধ 
পিখলেন ।২ অল্পকলেব মধ্যেই “সাধারণেব বিশেষতঃ শ্বীলৌকেব জন্যে" 
পবীটাদ মিত্র ও বাধানাথ শিকদাব সম্পাদিত “মাসিক পত্রিকা” ( আগস্ট, 
১৮1৪ ) প্রকাশিত হোঁল। স্ত্রীদেব উদ্দেশ্টে প্রচাবিত প্রথম সাঁমযিক-পত্র 
সম্তবতঃ এটিই । কিন্ত এই পত্জিকাটিতে বৈজ্ঞ/নিক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হোত ন।। শ্রীপাঠ্য সামমিক-পত্রে বিজ্ঞানালোচন। নিয়মিতভাবে শু% হোল 
“বামাবোধিনী পত্জিক। (প্রঃ প্রঃ আগস্ট, ১৮৬৩) থেকে । স্ত্বীশিক্ষার 
১ বামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমমাত (৩য় নংক্কবণ ১-শবনাণ শাস্ত্রী-পৃঃ ১৬৬১৮৯। 
২ বাংলা সাময়িক-পত্র, ১ম খণ্ড € নুতন সংস্করণ ১--ব্রজেন্জনাধ বন্দ্োপাধ্যায--পৃঃ ১১৫ । 


ক্্ীপাঠায ও বালকৃপাঠা পত্রিক। £ স'বাদপজর ও মফস্বল পত্তিকা ১১১ 


উন্নতিবিধানই যে বামাবোধিনীর্‌ জান-বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাব মূল লক্ষা 
ছিল, পত্রিকা- প্রকাশের উদ্দেশ্য থেকে তা জাঁন। যাঁঘ। পত্রিকাটির প্রথম 
স'খ্যাফ ঘোষণা করা হয £-- 


“ঈশ্বব প্রসাদে এক্ষণে এদেশেব অবলাগণের প্রতি 'মানেকের 
দৃষ্টি পডিযাছে। পুকষদেন ন্যাম তাঁহাঁদেব শিক্ষা বিধান যে নিত 
আবশ্যক, তদ্দিন্ন তাহাদেব দুণবস্থার অবসান হইবে না, দেশেপ 
মম্যক্‌ মঙ্গল ও উন্নতিবও সম্তবন। নাহ , ইহা 9 অনেকে বুঝিযাছেন। 
আমব। দেখিতে পাউ এই উদ্দেশে দেশহিটতষি মহোদ্যগণ স্থানে 
স্থানে বালিক। বিদ্ভালঘ সকল স্থাপন করিতেছেন, দযাশীল গভণমেণ্ট ৭ 
তদ্িষষে সহাযত|। কবিতেছেন । কিন্ এ উপায়ে মতি অল্প সখ্যক 
বালিকারই কিছুদিনেৰ উপকাব £হয। অস্তঃপুব মধ্যে নি্।পোক 
গরবেশেব পথ কপিছে ন। পারিলে সর্বাসাধাবণের ঠিত সাধন হই 
পাবেশ।। 

এই পত্রিকাতে গীলোকদিগের আবশ্তাক সমধাঘ বিষম লিখি হ 
১ইবে। তন্মধ্যে যাহাতে তাহাদেব শ্রম ও কুস হার লকণ দণ 
| প্রকৃত জ্ঞানের উদয হয, যাহাতে ভাঠ।দেল উতর মনো বুও 
সকল উপযুক্ত বিষযে পবিচ[লিত হয, এন" যাহাতে তাহাদের শত 
প্রমোজনীঘ জ্ঞান সকল লাভ হতে পাবে, ত২গ্রহি বিশেষ দৃষ্টি 
থাকিবে ।” 


এইরূপে শ্বীশিক্ষীকে কেন্ত্র করে শ্্রীপাঠ্য সাম্যিক-পত্জ্ে বিজ্ঞ।নালে।চনাপ 
স্্রপ(ত। 


এক 
বামাবোধিনী পত্রিকায প্রাণিবিজ্ঞান, শারীনবিজ্ঞ।ন, জাতিবিজ্ঞান 
পদার্থ রসাধনবিজ্ঞ।ন এবং গেল ৪ ভূলিগ্য। প্রভৃতি বিজ্ঞানের নিভিন্ন দিল: 
নিষে বহু প্রবন্ধ একাশিত হয়েছিল। প্রথম কয়েক বংসর শারীরবিজ্ঞান এব 
ভবি্তা ও ভূগোল বিষযক আলোচনার উপরেই বেশী জোর দেওয়। হন। 
ভূগোল বিষয়ক প্রবন্ধ প্রথম দিককাল প্রায় প্রতি সাখ্যামই প্রকাশিত হোত | 
যেমন, 'পৃথিবীব আকার" (ভাত্র, ১২৭*), “পৃথিবীর পধিমাঁণ ও স্থিতিণ 


৮১২ বঙ্গনাঠিত্যে নিজ্ঞান 


বিষষ' € আশ্বিন, ১৯৭০ ), পৃথিবীর গতি" ( কাঞ্তিক, ১২৭০ ), “গোলকেল 
বিষয়” (মাঘ, ১২৭০ ) ইত্যাদি। উল্লিখিত বচনা গুলির প্রতিটিতেই ঈশ্ববেন 
প্রতি গভীর বিশ্বীসেৰ পনিচয শ্ম্প্ট। প্রচলিত বিশ্বাস অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধৃত 
কর। হয়েছে । ভাষা সজবোধা হলে যাধগাধ যাষগাষ নীবস ও একম্ঘেষে | 
তবে সুপ্রচলিত দ্রবোর সাহায্ে উদ্াহবণ সহযোগে আলোচন। কবার ফলে 
রচনা গুলির সাবলা কিছুট। বেডেছে । এই মুগেল বামাবোধিনীতে প্রাকৃতিক 
ভগোল সন্বন্ধে কযেকটি সারগন্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হবঘেছিল। ১২৭২ সালের 
শ্রবণ ও ভাছ সগ্যাম প্রকাশিত 'জেযান ভাট।' এব ১২৭৭ সলেণ 
'্সগ্রহামণ ৪ পৌষ স্খ্যাম প্রকাশিত 'পর্দত" এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
তহ্ববোধিনী পরিক। ও বিবিধার্থ-স'গ্রঠকে বদ দিলে প্রাকুতিক ভগোল সম্বন্ধ 
এপ বিস্তৃত আলোচিন। সমসামধিক আপ কানে। পত্রপত্রিকাম পাগঘ। 
যাষ শ।। 

পর্রিকা-প্রকাঁশেন প্রথম কষেক বহসবেন মধো বামাবেোধিনীতে প্রা, 
বিজ্ঞান বিষধক স্থবিস্ৃত আলোচনা প্রকাশিত হযেডিল। এই প্রসঙ্গে 
উন্নেখযোগা, ১২৭১ সালে ফান্্ন 9 চৈত্র সখ্যাঘ 'মাকডস।' এব? ১২৭৭ 
সালে অগ্রহামণ সখ্য। থেকে ধাধাবাহিকভাব প্রকাশিভ প্রোণীবিদ্য|? | 
শেষে।ক্ত প্রবন্ধে মেকদণ্ডী ও অমেক্দণ্ী প্রাণাদের শ্রেণীবিভাগ, বক্তসঞ্চলন, 
শিঃশাস-প্রশ্থম হত্যাদি নিযে আলোচন।। প্রবন্ধটিব নচনাতঙ্গী মোটে 
সরস নয । ভবে বিভিন্ন শ্রণীব প্রাণী শাপীববিজ্ঞ।শ নিযে এপ সাবগভ ও 
স্থপরিকল্পিত আলোচনা তৎকালীন যুগেন সামাঘক পত্রে অন্নই পাওয। যাঁম। 
আলোচ্য জীবেন অন্তত বিভিন্ন শ্রেণীণ জীবদ্দন শানীববিজ্ঞান নিনে 
তথ্যপৃণ আলোচন। এই পত্রিকার প্রাণিবিজ্ঞান নিষধক কোনো কোনে 
প্রবন্ধের বৈশিষ্টা। এই প্রসঙ্গে ১২৭৮ সালেন কাঠিক ও অগ্রভাঁষণ স.খ্যাঘ 
প্রকাশিত “মবীহ্ছপ জাতি” শীর্ষক রচনাটি উল্লেখযোগ্য । তবে প্রাণিবিদ্যা 
বিষয়ক এমন নহু বচমাঁও এই পত্রিকা বেনিষেছিল, যাঁদেব বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ ন। বলে প্রীণিজগতেব বচিত্র বিবরণ বল! চলে। ১২৮৭ সালে 
বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত “সারঙ্গ পুচ্ছ' এই ধরনের একটি বচন1। 

বামাবোধিনীর উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য শাবীরবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধে । 
এই পধাঁষের অধিকাংশ প্রবন্ধই সারগভ | শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক এরূপ 
সারগর্ভ প্রবন্ধ ত২কালীন যুগেব অপরাপর সামযিক-পত্রে কদাচিৎ পাওয] 
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যাঁষ। তবে এদের ভাষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রুতিকটু। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য, "পরিপাক ক্রিযা' ( জোট, ১২৭৮), "বাগযন্ত্র' ( আষাট, ১২৭৮), 
“বক্তসালন” (মাঘ, ১২৭৯) ইত্াাদি। কোনো কৌনো। প্রবন্ধে বক্তবা 
বিষয় কবিতান মাধ্যমে বৌঝান হযেছে । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগা, স্থলভ সমাচাব পত্র থেকে উদ্ধৃত “পরিপাক ক্রিয়। । রচনাটিতে 
কবিতার সাহাঁষ্যে পবিপাক-পদ্ধতিব বর্ণনা কৌতৃহলোদ্দীপক। কবিতাটি 
কিছু অংশ উদ্ধত কবা হোঁল-__ 


“চর্বণ লেহন কবি গিলিলে আহার, 
কোথ। গেল বলিতে কি পাব সমাচাব ? 
উদন শীতল হল জাঁনিল উদব, 

আপন কাধযেতে আছে সতত তত্প্। 
কগনালী পাব যাহা হম একবাণ, 

উদন পেটক মধ্যে প্রবেশ তাভাব, 
কনিতে তগুল পাক যত আমযোজন। 
আগুন মলিপ কাষ্ঠ যত প্রযোজন । 
উদনে খাছযেব পাক অদ্ভুত "কীশল, 
শিল্পকন বদি তথ। ঘুবাইছে কল। 
আহাব উদর যত করয পেষণ, 

অনর্গল বস ভাহে হয় উদগীবণ, 

রসাক্ত আহার পরে বহিদ্ধন দিয়া 
ক্রোম পিপুরূস সহ যায় মিশাহিযা। 
জাবক পাচক রস আপশি খোগায়, 
নৃতন পাকেন যঙ্ধে গাছ লয়ে যায়। 
উদর গভের মধ্যে বিঘত প্রমাণ, 
তিরিশ চল্লিশ হাত নলের সংস্থান । 
অর্ধচন্দ্রাকার তাঁর মাঝে থাক থাক, 
চাপিয়া চাঁপিয়। অন্ন করে পরিপাক । 
অধোতে নাঁমিল ষাহ। চলে অধোদেশে, 
উপরের পথ রুদ্ধ যেন রাজাদেশে। 


১১৪ বহ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 


পুনঃ পুনঃ পুনঃ পুনঃ পেষণে পেষণে, 
স্বজীর্ণ হইল অন্ন জঠর ঘর্ষণে, 

অসার যে সব ভাঁগ মোঁট। নাঁডী দিযা, 
মলরূপে দেহ হতে যাঁষ বাহিরিষা। 
সারভাঁগ ছুগ্ধবৎ হইয। তবল, 

রক্ত প্রবাহের সহ মিশে অবিবল। 

মেদ মাংস অস্থি চন্ম যতেক প্রকার, 
আশ্চর্য্য কৌশলে হম তাহাতে তৈষাব। 
ধন্য জগদীশ ধন্য তোমার ককণ।, 

এত ঘত্বে পাঁপিতেছ কিছুই জানি ন1।” 


উত্তিঁবিজ্ঞ।ন বিধয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকা নেই বললেই হয। প্রথম নিশ 
ধংসরের মধ্যে ( ১২৭০-১২৯০ ) উদ্ছিদবিজ্ঞন বিষষক একমাত্র উল্লেখষোগা 
প্রবন্ধ 'উদ্চিদ্রবিছ্বা' ১২৭২ সালেব শীবণ সংখ্য। থেকে ধাধাবাহিকভাঁবে 
প্রকাশিত হয। এতে পাত, ফুল, ফল, বীজ ইত্য।দি শিষে সঃজ ভাষা 
অ।লোচন। কণ। হযেছে । 

বাম।বোধিনীব জ্য।তিবিজ্ঞন বিষযক অধিক।"শ প্রবন্ধ গতান্থৃতিক 
প্ররৃতিন। অধিকাঁশ প্রবন্ধেনই আঁলেচ্য বিষম মৌব্জগত। কদাঁচিহ 
ছু' একটি প্রবন্ধে নৃতনত্তেন পরিচয প1ওয| যা । যেমন, 'ব্রক্মাণ্ডেব অসীমত্ব' 
( অগ্রহায়ণ, ১২৮৯ )। 

পদীর্থবিজ্ঞান সন্বন্ধে সাবগর্ভ ও স্ুবিস্তৃত আলো ।চন। এই পত্রিকাষ পাঁওয। 
যাষ। ১২৭৮ স|লেব পৌষ সংখ্যা থেকে ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
'শব্ববিজ্ঞান? শীর্ষক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । তবে ভূগোল, শীরীব- 
বিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক অধিকাংশ প্রবন্ধের ন্যাঁষ পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধগুলিও নশীবস। যেমন, “বাধুনিষীন যন্ত্র ( আবণ, ১২৮২), “বাম্পযন্ত্র 
( বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ, ১২৮৪ )। বসাঁধনবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও একই 
দৌষে ছুষ্ট। যেমন, ১২৭৯ সালের অগ্রহাযণ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত “র্সাঁয়নবিদ্।' এবং অক্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'দীপশিখা' 
( জ্যোষ্ট, ১২৮৯ )। 

বৈজ্ঞানিক-জীবনী এই পত্রিকা কদাঁচি প্রকাশিত হোতি। এই 


স্ীপাঠ্য ও বালকপাঠা পত্তিক1 : সংবাদপত্র ও মফংস্বল পত্রিকা! ১১৫ 


প্রসঙ্গে নগেন্্রনাথ ধব লিখিত “চাঁলস্‌ ধবর্ট ভারুইন্‌" ( জযষ্ঠ, "১২৮৯ ) 
শীর্ষক বচনাটি উল্লেখযোগা । 

বিজ্ঞানেব নিষমিত বিভাগ বামাবোধিনীতে পাওয়া যাষ। "বিজ্ঞাঁন- 
বিষষক কথোপকথন” এই শিরোনামায় কথোপকথনের আকারে বিজ্ঞানে? 
বিভিন্ন দিক নিযে আলোঁচন। এই পত্রিকা বহুদিন ধরে প্রকাশিত হয়েছিল । 

বামাবোঁধিনীতে বিজ্ঞীন(লোচন। নিষমিতভাবে বেরিয়েছিল। অধিকাংশ 
প্রবন্ধই সাবগভ | কিন্থ ভাষা শ্রতিমধুরতাৰ অভাব অধিকাখ প্রবন্ধেবহ 
গ্রধান ক্রুটি। 

ডঃ ভুবনমোহন সনকার সম্পাদিত 'বঙ্গমহিলা, ( বৈশাখ, ১২৮২) 
পত্রিকান মাঝে মাঝে বৈজ্ঞনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত । বঙ্গমহিল]য স্বাস্থ 
বিষধক আলোচন।ই অধিক। তবে কদাচিৎ মনোবিজ্ঞান ও জ্োতিবিজ্ঞাণ 
শিষে স্বলিখিত প্রবন্ধও পাওয়। যীষ। ১২৮৩ সালেব আাবণ স'খ)।য 
প্রকাশিত শ্বাভাধিক সংকাঁন' মনস্তত্ব বিষমক একটি স্ুলিখিত গ্রবন্ধ | 
জ্যোতিপ্রিজ্ঞান সঙ্গন্ধে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ স্থয্যা ১২৮৩ সালেন আশ্বিন স্‌ খ্য।ম 
প্রকাশিত হয । 

'পব্চাবিক।'য (প্রঃ প্রঃ জা, ১২৮৫) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিতভ।বে 
প্রকাশিত হোত। পত্রিকা-প্রকাশেব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রথম সখ্য বছ। 
হধেছিল, “পবিচারিক। জ্ঞান, নাতি, সভ্যত। বিষ কথ। কহিতে কুষ্ঠিত 
হইবেন ন1।” পবিচারিকান অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এতে '্রীলোকের। নিয়মিতভাবে 
লিখতেন । খ্বীলোকদেব লিখিত প্রবন্ধ গুলে। স্থচীপত্রে আলাদ| ক'রে উল্লেখ 
কবা। হোত। তবে লেখিক।ব নাম দেও হোত ন।| প্রথম বসলে 
প্রকাশিত বৈজ্ঞ/নিক প্রবন্ধের সবগুলি '্বীলোকদের লেখ! | পরিচাঁরিকাষ 
জ্যোতিবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান এব" ভূগোল ও ভূবিদ্য। বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাঁখিত হযেছিল। জ্ঞোতিবিজ্ঞান ৪ প্রণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধেণ 
স'খ্যাই অপধিক। তবে অধিকা"শ প্রবন্ধ উচ্টাঙ্গেব নয়। বস্ততঃ) উতর 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পরিচাবিকায় নেই বললেই হয়। 

এই পত্রিকা জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংণ প্রবন্ধই ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ । 
পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞাশিক প্রবন্ধ এদের বলা যাষ ন1। উদাহরণস্বরূপ “স্্ধ্যম গুল" (শ্রাবণ, 
১২৮৫ ) চন্দ্রমগ্ডল” ( কান্তিক, ১২৮৪ ), “জগতের উৎপত্তি" (পৌষ, ১২৮৫ ), 
“ছায়াপথ” (চৈত্র, ১২৮৫), “সৌরজগৎ (বৈশাখ, ১২৮৬) ইত্যাদি 


১১৬ বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 


উল্লেখষোগ্য ৷ উল্লিখিত প্রবন্ধ গুলির সবই স্ত্রীলিখিত। কোনে। কোনে। 
প্রবন্ধের ভাষায় গ্রামাতার ছাঁপ রষেছে। যেমন, ধৃমকেতু (শ্রাবণ, ১২৮৮)। 

শারীর ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিরও অধিকাংশই ক্ষুদ্র, নীরস 'ও 
অসম্পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে দেহতব' ( আষাঁচ, ১২৮৬), চিক্ষ' (আশ্বিন, ১২৮৬), 
'প্রজ।পতি? (শ্রাবণ, ১২৯১), ইত্যাদি বচনাসমূহের নামোলেখ কর] যায়। 
প্রাণিবিজ্ঞান বিষঘক উৎকৃষ্ট প্রবদ্ধ এই পত্রিকায় কদাঁচিৎ পাঁওযা। যায । 
'বিজ্ঞান" এই শিরোন।মায় প্রকাশিত “প্রাণ' (ভাদ্র, ১২৯৩) নামক প্রবন্ধটি 
'এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | 

পবিচাঁরিকাঁন পদীর্থবিজ্ঞন বিধঘক রচনাগুলি প্রাথমিক প্ররুতিব | 
(যমন, “টেলিফোন যন্ত্র ( জোষ্ঠ, ১২৮৫ ), 'বাপ্পের ক্ষমত। (কান্তিক, ১২৮৬ ), 
মঘ কি? ( বৈশাখ, ১২৯০) ইত্যাদি | 

ভূগোল 'ও ভূবিগ্য। বিশ্ষনক উতকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকা নেই । 
এক্ট জাঁতীয কোনে। কোনো প্রবন্ধে কবিত্বেব ছাঁপ বষেছে। যেমন, “পর্বত 
( অগ্রহাযণ, ১২৭৫ )। 


ঢুই 

এই যুগে বালক ও স্ত্রীদের উদ্দেশ্টে যে সব পত্রিক। প্রকাশিত হযেছিল, 
তাদেন মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'অবোধিবদ্ধু” ও “জ্যোভিবিক্ষণ | প্রধানতঃ 
বালক ও খ্বীদেব উদ্দেশ্তে প্রচাবিত অবোধবন্ধু ( এপ্রিল, ১৮৬৩) পত্রিকাষ 
ধসায়নবিজ্ঞ।ন, প্রাণিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও ভূগোল বিষষক ব্চনাদি 'প্রকাঁশিত 
,হাত। এই পত্রিকার কোনে। কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উতৎ্কর্ষতাঁর দাবী 
লাখে। প্রাঞ্জল ভাষ। ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী অধিকাংশ বিজ্ঞানালোচনাঁব বৈশিষ্ট্য | 
এই পত্রিকার উংকৃষ্ট রচনাগুলোর মধ্যে উল্লেখষোগ্য, 'বাধুঃ ( ফাস্তন, ১২৭৩ ), 
“পিপীলিক।' (বৈশাখ, ১২৭৪ ), “বিদ্যুৎ ও বজ্ঞ" ( আঁষাঁঢ, ১২৭৪), 'পৃথিবীব 
গতি' (আাবণ, ১২৭ )। তা" ছাডা এই যুগেব প্রায় সবগুলে৷ উংরুষ্ট 
বালকপাঠা পত্রিকায বিজ্ঞানালে চন। প্রকাশিত হোতি। বালকপাঠ্য পত্রিকাষ 
বিজ্ঞানালৌচন1 এই যুগে নৃতন নয। ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'পশ্বীৰলী'কে 
বালকপাঠা পত্রিকার পষাষে ফেল! যাঁয। তা" ছাঁড। রামচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 
“পক্ষির বিবরণ। 00010701085 ০, 1” (১৮৪৪) এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । 


স্বীপাঠ্ায ও বালকপাঠা পত্রিকা £ সংবাদপত্র ও মফংস্বল পত্রিকা ১১৭ 


বলক ও স্ত্রীদেব উদ্দেস্টে প্রচারিত “জ্যোতিরিঙ্গণ' | প্রঃ গ্রঃ' জুলাই, 
১৮৬৯ খুঃ) পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 
তন্মধ্যে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক 'প্রবন্ধই অধিক । তবে এদের আধকাণখই 
পর্ণা্গ বৈজ্ঞ।নিক প্রবন্ধ নয। অবশ্ট অধিকাংশ আলোচনাব্ই ভাষ। সরুপ , 
বালকের উপযোগী । তা? ছাড। অনেক আলোচনীতেই রষেছে উপাখ্যান । 
ফলে বচনাগুলে! বালকদেব কাছে চিত্তাকধক হ্বাব স্বযোগ পেযেছে। প্রাণি 
বিজ্ঞন বিষষক অধিকা"শ বচনাই ক্ষুদ্র । ভগবংবিশ্বাস অনেক যাষগাতেই 
প্রকট । এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য, 'সিংহ? । জুলাই, ১৮৬৯ ), “প্রক্জাপতি 
( আগস্ট, ১৮৬৯ ), 'সিন্ধঘোটক' ( নবেম্বন, ১৮৭* ) ইতাদি। 

প্রাণিবিজ্ঞানের তুলনাম গোল ও ভৃবিষ্য।, বসায়নবিজ্ঞান ও পদীর্থবিজ্ঞাম 
বিষষক বচনার স খা। এতে নগণ্য | ভূগোল ও ভবিষ্য। বিষষক রচনা] "চন্দ্র গ্রঃণ' 
( €ফক্রযাকী, ১৮৬৯ ) এব* খনি, ( ফেব্রুযাবী, ১৮৭০ )| প্রথমোক্ত বচন।টি 
সামধিক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'বে বচিত। সহজ দুষ্টান্ত দিযে এখানে বস্তবা 
খিষঘ বে।ঝাবাব চেষ্টা! কব! হয়েছে । দ্বিতীম বচনাটি একেবারেই অসম্পূর্ণ । 
ব্সায়নবিজ্ঞান সন্দন্ধীয আলোচন। “বাধু' ১৮৭২ খষ্টান্দেণ এপ্রিল স'খাঘ 
প্রকাশিত হযেছিল। এতে বাসাযনিক তথাদি কিছু কিছু আছে। পদর্থ- 
নিজ্ঞ।ন বিষষক কোনে। কোনে। ণচন। কথোপকথনের আকাবে প্রকাশিত 
হযেছিল। যেমন, ১৮১৯ খষ্টাকের মাচ সখ্য। থেকে ধানাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত ক্জন-যন্ত্র | ভাযায গ্রামাত। দোষ বচন|টিব প্রধান ক্রটি। 

বিজ্ঞানের শিষমিত বিভাগ গুলে। 'জ্যোতিবিঙ্গণ ও “সখার নৈশিষ্টয | 
জ্যোতিবিহ্গণে ১৮৭০ সালেৰ জুলাই সখ্য থেকে “বৈজ্ঞশিক কথ” এই 
শিবোনামাধ বিজ্ঞানবিষষক বিবিধ আলোচন। প্রকাশিঠ ভয়েছিশ | এইট 
আলোচন। হোত কথোপকথনে আকাবে । ১৮৭৩ সালের নবেম্বর স'খ্য। 
থেকে জ্যোতিবিঙ্গণের “বিজ্ঞীনতত্র এই শিবোন।মাধ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ 
সহন্গ ভাষায় আলোচিত হোত। 

'বালকনন্ধু'র (প্রঃ প্রঃ ১৮০০ শক) বিজ্ঞান প্রস্তাব ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গুলি 
বেশ সরল ও লরস। বিজ্ঞান বিষনক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগা, প্রতিধ্বনি 
( ৭ম সংখ), ১৮০০ শক)। সরস গল্পেব মধ্য দিযে প্রাথমিক প্রক্কতির 
বিজ্ঞানীলোচনা এই পত্রিকাব বৈশিষ্ট্য । এই ধরনেন আলোচনার মধ 
উল্লেখযোগ্য, “মেঘের গল্প (১৪ সখ্যা, ১৮০০ শক )। গ্রারুতিক বিজ্ঞানের 


১১৮ বঙ্গস।হিত্যে বিজ্ঞান 


বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচিত্র প্রকৃতির আলোচন। পাঁওযা গেল “সখা” পত্রিকাঁয়। 
সথ। প্রমদাঁচরণ সেনের সম্পাদনায় ১৮৮৩ থুষ্টাবন্দের জান্ুযাঁরী মাসে প্রথম 
প্রকাশিত হয। বিজ্ঞন(লোচনীর বিষয়বস্ত নির্বাচনে এতখানি অভিনবত 
ইঈতিপূর্বেকার আর কোঁনে। বালকপাঠ্য পত্রিকায় পাঁওয়। যায না। ত।' 
ছ্াঁডা ভাষার শ্রুতিমধূবতা ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনাভঙ্গী সখার অধিকাংশ 
বৈজ্ঞ/নিক প্রবন্ধেব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । এই পত্রিকাষ নিষমিতভাবে 
বৈজ্ঞনিক প্রবন্ধ লিখতেন মন্মথনাথ মুখোপাধ্যাঁষ, ভূবনমোহন বাঁধ, দ্বিজেন্দ্রনাথ 
বন্ত, উপেন্দ্রকিশোর বাঁধচৌধুবী প্রভৃতি । তা্ছাড! শিবনাথ শাস্মী, বিপিনচন্্র 
পাঁল, যৌগেশচন্জ্র রাঁয় প্রমুখ মশীষীপাঁও সখাধ মাঝে মাঝে লিখতেন | 

সন উদ্ছিদ, প্রাণী ও শাবীরবিজ্ঞান বিষষক অধিকাংশ প্রবন্ধেবই 
বৈশিষ্টা, ভাষাঁব লালিত্যগুণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, উপেন্্রকিশোব বাধ 
চীধুত্ী লিখিত “মশা (অক্ট বধ, ১৮৮৩), মন্মথনাথ মুখোপাধ্যঠাযেব 
'প্রবালকীট" ( মে, ১৮৮৬ ), ভুবনমোহন বাঁষের 'উদ্ভিদেব আহাৰ? ( জুলাই, 
১৮৮৮) ও চক্ষু ( অক্টোবব, ১৮৮৯ থেকে ধাবাবাহিক ), দ্বিজেন্দ্রনাথ বস্তুর 
'প্রকৃতিব ছদ্মবেশ' ( ফেব্রুযানী, ১৮৮৯ ) এবং যোগেশচন্দ্র বাঘের “বজ্বকবচ 
ব| পুত্তিকভূক" ( নবেদ্বব, ১৮৮৯ )। 

পদীর্থবিজ্ঞন বিষষক প্রবদ্ধগুলিন ভাম1ও খুবই সবল। কোথাও ব। 
কখোঁপকথনেব মধে) সহজ পবীক্ষাঁৰ অবতারণ।, আবাঁৰ কোথাও ব। গল্পনম 
পচমীগুলিকে বমণীযতা। দান কবেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ফণীভূযণ 
মুখোপাধ্যায লিখিত 'বাঁমধন্ট” ( ফেব্রুযাবী, ১৮৮৪), উপেন্দ্রকিশোন রাষ- 
চীধুবী লিখিত “মূলবর্ণ' ( আগ”, ১৮৮৫ থেকে ধাবাবাহিক ) এবং দ্বিজেন্দ্রন।থ 
বস্থৰ 'আলোঁক পবীক্ষ।' (মে, ১৮৮৮) "৪ 'আলোক-বিজ্ঞান' ( জুলাহ, 
১৮৮৮) কোনে। কোনো প্রবন্ধ সামঘ্িক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'বে লিখিত। 
যেমন শিবনাথ শাস্বীর “বাষুমগ্ডল' ( জুম, ১৮৮৭ )। 

সখায প্রকাশিত ভূগোল ও ভূবিগ্যা বিষষক অধিকাঁ*শ প্রবন্ধেবই লেখক 
মন্মথনাথ মুখোঁপাধাষ ও ভুবনমৌহন বায। প্রথমোক্ত লেখকের রচনা 
তথ্যপূর্ণ অথচ সরল । যাষগায় যাঁষগাঁ অতি সাধারণ উদ্দাহরণের অবতীবশী। 
তাঁর বচনাগুলির বৈশিষ্ট্য । যেমন, 'পৃথিবীব গোলত্ব' ( আগস্ট, ১৮৮৪ )। 
ভুবনমোহন বায়েব কোনে। কোনে! বচনা বাঁলকদের পক্ষে কিছুট! ছুর্ধহ। 
যেমন, “টর্ণেডে। বা ঘূর্ণবাধু' ( এপ্রিল, ১৮৮৮ )। 
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বরসাঁধনবিজ্ঞান বিষষক কোঁনো। কোঁনে। প্রবন্ধে লেখকের আন্তরিকতার 
পরিচয রযষেছে। যেমন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী লিখিত 'দীপশিখা' 
( ডিসেম্বর, ১৮৮৩ থেকে ধারাবাহিক )। 

জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একটি সরস প্রবন্ধ “পৃণিমা ও অমাবস্যা” ১৮৮৬৩ 
গৃষ্টান্েব ফেব্রুয়ারী সংখ্যাষ বেবিযেছিল। প্রবন্ধটির লেখক মন্মথন1থ 
মুখোপাধ্যায় । বিপিনচন্দ্র পাল লিখিত “ছাঁষাপথ' ( সেপ্টেম্বব, ১৮৮৯) 
জোতিবিজ্ঞান বিষয়ক একটি ক্ষুদ্র রচন]। 

বৈজ্ঞনিক-জীবনী এই পত্রিকাধ কদাচিৎ প্রকাশিত হোত । এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা, ভূবনমোহন বায লিখিত “মাইকেল ফ্যাবাডে' (নবেণর, 
১৮৮৫ | প্রবন্ধটিব যাঁগাম যাষগীষ উপদেশ ও নীতিকথ। রষেছে। 

বিজ্ঞানের নিমমিত বিভাগ সখাঁর একটি বৈশিষ্ট্য । 'ঠ1কুবদাদাব গল্প" এই 
শিবোনামাষ বিজ্ঞীন।লোচন। কবতিন মন্মথন।থ মুখোপাধায়। নান। প্রসঙ্গ 
এই শিরোনামাতে৪ বিজ্ঞানালোচন। ন্য়িমিতভ।বে প্রকাশিত হোতি। এই 
বিভাগে লিখতেন উপেন্দ্রকিশোর বায়চৌপুরী | 

আঁলোচা সামধিক-পত্র গুলি ছাঁড। “বিশ্বদর্পণ'* ( মাঁঘ, ১২৭৮) পত্রিকাতেও 
বিজ্ঞানালৌচণ। প্রকাশিত ভোত। 


তিন 

এই যুগেব স“বাদপত্রে উচ্চাঙ্গেণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়। যায় ন|। 
'কানে। কোনে। স'বাদপত্র ৪ মকঃস্বলপর্ধে বিজ্ঞান গ্রনঙ্ধ একেবারেই নেভ'। 
এমনকি এডুকেশন গেজেট'? (প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৮৫১), সোমপ্রক।শ? 
( প্রঃ প্র: নবেন্বর, ১৮৫৮ ) প্রততি অনেক প্রখ্যাত স"বাদপত্রে ৪ উল্লেখষোগা 
কোনে। বৈজ্ঞনিক নিবন্ধ নেই । তবে কোনে। কোনে। সবাদপত্রে মাঝে 
মাঝে বিজ্ঞন।লোচন। প্রকাশিত হোতি। যেমন, “সত্াপ্রদীপ" (প্রঃ প্রঃ 
মে, ১৮৫০ ), স্িলভ সমাচার” (প্রঃ প্রঃ অগ্রহাষণ, ১২৭৭) প্রতৃতি। 
সমাচার ুধাবর্ষণ-এ (প্রঃ প্রঃ জুন, ১৮৫৪ ) কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবাদি 


৩ বাংল! সাময়িক-পর (দ্বিতীয় খণ্ডদ্বিতীয় সংস্করণ ) পৃঃ ৭। 
৪ ভুদেব চরিত (১ম ভাগ ৩৪৩ পৃঃ) থেকে জান! যায়, 'বৈজ্ঞানিক বিবরণ' এই নাম দিয়ে 
এডুকেশন গেজেটে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। 


১২০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


পায়। যায়। মফংম্বল পত্রিকার মধো একমাত্র “বান্ধব' (প্রঃ প্রঃ আধা, 
১২৮১) ছাড়া আর কোনোটিতেই প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাও! 
খামু না। স*বাদপত্রে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক বচনাঁসমুহের অধিকাঁংএই 
প্রাথমিক প্রকৃতির । এই যুগের স"বাঁদ প্রভাকর ও সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়ে 
মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক নিবদ্ধাদি প্রকাশিত হোত । 

সংবাদ গ্রভাকরে কদাঁচিৎ ভূ-বিববণ, জ্যোতিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান '9 
পদার্থবিজ্ঞান বিষষক নিবন্ধাদি স্কান পেত। তবে এদেব অধিকাংশই অসম্পূণ 
৪ প্র।থমিক প্রকতিব রচনা । সণ্বাদ প্রভাকরে প্রকাশিত ভূ-বিবরণগুলিন 
সবপ্রধান ক্রটি, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভৌগোলিক আলোচনার ফীকে ফীকে 
ধতিহাসিক তথ্যাদিন অবতাবণ।। এই প্রসঙ্গে ভ্রমণক।বী বন্ধুন লিখিত 
জল! সুলুয়াৰ পুরাতন ও বর্তমান বিববণ” ( ২৯শে মাঘ ১২৬১ সাল ), 
'জিলা বাঁখবগঞ্জেব বিববণ' ( ১২ই চৈত্র, ১২৬১ সাল ) প্রভৃতি বচনাগুলি 
উল্লেখোগা। কিছু কিছু ভৌগোলিক তথ্যাদি উপবোক্ত নিবন্ধ গুলিতে 
বষেছে , কিন্ক পূর্ণাঙ্গ ভ-বিবনণ একটিও হয নি। কোথাও বা ইতিহাস 
আলোঁচন। প্রসঙ্গে ভৌগোঁলিক তথ্যাদি অনতানণ। কব। হাযেছে । যেমন, 
১১৫৯ সালে ৪ঠা "ও ২৭শে আখ্িন তারিখে প্রকাশিত "ঢাকার ইতিই।স” 
শীমক পচনাটি। ভ-বিবরণগুলির অধিক শই “ভাবতবধের ভূগোলবৃত্তাস্ত' 
গস্থর লেখক শ্যামাচবণ বস্রব বচন বলে মনে হম । জ্যোতিবিজ্ঞান বিষষক 
বচন। এই পত্রিকা কদীচিৎ প্রকাশিত হোত । এই প্রসঙ্গে “্রহ্মাণ্ডের 
বৃহত্ব” ( ১ল। জোষ্ট, ১২৬৬ সাল) শীধক আলোচন।টি উল্লেখষোগ্য | 
জোতিবিজ্ঞন বিষষক কিছু কিছু তথ্য এতে থাকলেও যাঁধগাঘ যাষগাষ 
বিশ্বাস যুক্তিকে আচ্ছন্ন কবেছে। কোনে। কোনো তথ্য কুঁল। যেমন, 
একাদশ গ্রহের উল্লেখ । বচনাটির একাংশ__ 


“পৃথিবী অতি বৃহৎ বাট, কিন্তু মৌবজগতেব মধ্যে ইহ] 
তৃতীয় গ্রহ বলিষা গণা হইযা থাকে । সৌরজগতে একাদশ 
গ্রহ আছে। তাগাবা পবম্পব অন্তর থাকিয়া যথাকালে মধ্যস্থিত 
স্থ্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে । এই পৃথিবীর ম্যায় সেই সকল 
গ্রহেও জীবজন্, এবং তাহাঁদেব জীবনধারণোপযোগী বিবিধ খাছ 
দ্রব্য আছে। 
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চন্দ্র এক উপগ্রহ। গ্রহগণ যেমন সুধ্যকে প্রদক্ষিণ করে, 
এই চন্দ্রও তদ্রপ এই পৃথিবীকে পরিবেষ্টন কবিয়। থাকে । পুথিবীব 
স্তাষ অন্যান্ত গ্রহেরও চন্দ্র আছে। পৃথিবীর চন্দ ন্যায় (স্ট 
সেই চন্দ্রও সেই সেই গ্রহকে প্রদক্ষিণ করিয়া থ।কে । 

এই যে আলোক ও উত্তাপের আকর স্বরূপ জগল্লেচন 
বিবোচন ইনি পৃথিবী অপেক্ষা। ১৪,০০০০০ গুণ বৃহত্। গ্রহগণ 
স্বতাবতঃ আলোকপূর্ণ ও তেজোময নহে, সুযা হইতে আছে! 
ও উত্তাঁপ প্রার্ত হইয। থাকে ।” 


প্রাণিবিজ্ঞন বিষষক আলোচন। স'বাদ প্রতাকরে অল্পহই পাপযা ষায। 
উ প্রসঙ্গে ১২৬৬ সালের ১৯শে ভদ্র তাবিখে প্রকাশিত “মহ? শীষ্ক 
নচনাটিব নামোলেখ কব। যায। এতে সিহের আকৃতি ৪ প্রকৃতি শিষে 
স'ঙ্শিপ্ত অ(লোচন। ধয়েছে । বচনভঙ্গী নবল। তবে তথ্যসমাবেশ প্রাথমিক 
প্রকৃতিপ। শাবীববিজ্ঞন বিষধক বচমগুপির তথ্যসম।বেশ কিছুট। উচ্চ।জেণ 
»লেও পচনাভঙ্গী অত্যন্ত নীবস। উদাহবণন্বরূপ ১২৬৩ স।লেব ই কাণ্তিব 
তাবিখে প্রকাশিত "শারীবিক তনব্বেব সণক্ষেপ বিববণ' শীমক ণচমাটিণ 
শ।ম কব যেতে পারে। প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক কে।নে। “কানে। নচমা? 
লেখক অশযকুমার দন্ত। পদার্থবিজ্ঞন বিমঘক যে ছু" একটি নিবন্ধ সন? 
পভাকবে পাগুষ। ধাম, তা'তে বক্তব্য বিষয অস্পষ্ট 9 অসম্পূর্ণ । এই প্রসঙ্গ 
১১৬৬ সালের ২৬শে পৌষ তারিখে প্রকাশিত “আকাশমগ্লকে কেন 
শীলবর্ণ দেখাব” শীর্নক রচন।টি উল্লেখযোগ্য । 

স'বাদপূর্ণচন্দ্রোদযে পদার্থবিজ্ঞান, প্র।ণিবিজ্ঞান, নৃতত্ব, শালীরবিগ্ভ। € 
'ভগোল বিষষক আলোচনা কখনে। কখনো প্রকাশিত হোত । 

পদ্দার্থবিজ্ঞান বিষবক কোনো কোনে। নিবন্ধের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। 
ঘেখন, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ওলা জুলাই তারিখের স"বাদপূর্ণচন্দে!দয়ে প্রকাশিত 
স যোগাকর্ষণ সন্দদ্ধে আলোচনাটি। এতে আকর্ণণশক্তি, বিশেষতঃ স'ঘেো গকর্ষণ 
সঙ্গন্ধে আলোচনা স্থপরিকল্িত। 

এই পত্রিকাষ মাঝে মাঝে অপর।পর পত্রপত্রিক! থেকে বৈজ্ঞানিক নিনগ্গ 
ও স-বাদাদি সংকলিত ছোত। এই প্রসঙ্গে ১৮৫২ খষ্টান্দের ১৫ই মেন 
স"বাদপূর্ণচন্ত্রোদয়ে প্রকাশিত লিংকস্‌ নামক এক বন্য পশ্থর প্রীতি ও 


নি 


১২২ বঙ্গসাঁহিত্যে বিজ্ঞান 


প্রকৃতি স্ধদ্ধে আলোচনাঁটি উল্লেখযোগ্য । রচনাটি সত্যার্ণব পত্রিকা থেকে 
সংকলিত হয়। এ ছাড। সত্যাপ্রদীপে প্রকাশিত কোনে! কোনে। বিজ্ঞাননংবাদ 
এই পত্রিকায় সংকলিত হোতি। 

সংবাঁদপূর্ণচন্দ্রোদষে প্রকাশিত নৃতত্ব বিষয়ক কোনো কোনো আলোচনা 
স্থলিখিত। যেমন, "মন্থষ্যের প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত (১৮৫২ ) শীর্ষক ধারাবাহিক 
ণচনাটি। এখানে মান্থষের কৈশোঁব, যৌবন, প্রৌঁঢাবস্থা ও পব্মাধু সম্পকে 
'মাঁলোচন। ক'বে বিভিন্ন আকৃতির মান্তষেব কথ। বণিত হযেছে । 

এই পত্রিকাষ প্রকাশিত শাবীববিজ্ঞান বিষযক রচনা গুলি দুরূহ ও ছুর্বোধ্য 
প্রৃতিব। উদাহবণস্বরূপ ১৮৫৮ থৃষ্টান্দেব ১৪ই ডিসেম্ববেব সংবাঁদপূর্ণ- 
চন্ছ্োদযে প্রকাশিত “বিষ্ভাহাঁবাবলী” শীর্ষক বচনাটি উল্লেখযোগ্য । এখানে 
আলোচ্য বিষষবন্ত শারীববিদ্যা। নচনাটির ভাঁষ| শ্রতিকটু। বচনান 
শিদর্শন-_ 


“শিংশ্বাসপ্রশ্বাসেন কাবণ দেওন অগ্যাবধি অতি দুঃসাধ্য 
হইঘাছে এব” পূর্বে ব্যাচ্ছেদকের। কেবল ইহ| জ্ঞাত ছিলেন “মে 
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকাধা সিদ্ধ না! হইলে জীবনধানণ হয না। কিন্ত সে 
সকল যাহ! হউক যখন ব্যবচ্ছেদকের। দেখিতে পাইলেন যে শরীনের 
অন্ত ২ সমন্ত অণশেন এবং ভাহাঁবদেব কার্ষ্যেন কাবণ সমস্ত প্রণালী- 
ভূত হইমাঁছে এবং এ অ.শসকল স্ব ২ কাধ্যসিদ্ধার্থে অতি স্তনিশ্মিতত 
তখন তীহাব। মনেতে : ইহাঁও স্কিব কবিলেন যে নিঃশ্বান- 
প্রশ্বাসেব কারণও তদ্রপ প্রমাণীভৃত হইতে পাঁবিবে অতএব প্রক্সি, 
নামে পর্ডিত যে ২ পবীক্ষা কবিযাছিলেন ততদ্বাব। নিঃশ্বাস 
প্রশ্বীসেক্দিয বিষষে অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হইযাছে ।" 


এই সংখ্যাবই তৃতীয অধ্যাষে এদেশী পণ্ডিতদের বচিত প্রাচীন ব্যবচ্ছেদ- 
বিদ্যা, চিকিত্সাবিষ্য। ও রসাধনবিদ্য। সম্পকিত কষেকটি গ্রন্থ সম্পর্কে আঁলোঁচন! 
কব1 হযেছে। এদেব রচনাভঙ্গী অত্যন্ত দুরূহ । 

প্রাকৃতিক ভূগোল বিষষক উতকৃষ্ট কৌনো আলোচনা এই পাত্রিকাষ 
পাওয়া যাষ না। ১৮৫৯ থুষ্টাব্বের ৯ই মে থেকে উত্তর আমেবিকাঁর থে 
ভৌগোলিক বিবরণটি ধাঁবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, তাতে প্রারুত্িক 
ভূগোলেকলঙে সঙ্গে বাণিজ্যিক ভূগোঁল বিষযক তথ্যাদি'ও এসে গেছে | 


স্্ীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিক1 £ সংবাদপত্র ও মফংস্বল পত্রিকা ১২৩ 


সংবাদ দ্বিজবাঁজ (প্রঃ প্রঃ ডিসেম্বব, ১৮৪৭ ) ও সমাচাঁব স্থধাবধণ ( প্রঃ 
প্রঃ জুন, ১৮৫৪ ) পত্রিকার যে সংখ্যাগুলো৷ এখনও পর্যন্ত পাওয। যাঁষ, ত।'তে 
বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ নেই বললেই হয়। তবে সমাচার স্থধাবর্ষণে ক্দাচিং বৈজ্ঞামিক 
নিবন্ধ প্রকাশিত হোতি। যেমন, ১২৬২ সালেব ২২শে পৌষ তিখে 
প্রকাশিত 'উদ্ভিজ্জবিদ্যা” শীষক রচনাটি। একে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানালোচন1 বল। 
না গেলেও উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাঁগেব মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
ব্যেছে। রচন।টিব ভাষ। নীবস। 

উনবিংশ শতাঁবীব মধ্যভাগে প্রকাশিত সত্যপ্রদীপ পঞ্জিকাধ বৈজ্ঞানিক 
নিবন্ধাদি প্রকাশিত হোঁতি। এই পত্রিকার প্রথম সখ্যায় (৪8| মে, 
১৮৫০ ) পত্রিক। প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য কব! হয়েছিল, “এতদ্দেশীয 
লোকেবদেব সংজ্ঞান ৪ গুণ যাহাতে বৃদ্ধি হয এমত উপাঁষ কর। সত্য প্রদীপের 
প্রধান অভিপ্রায।” “বিজ্ঞানক|গু' এই শিরোনীমাধ সত প্রদীপে অনেক গুলি 
বিজ্ঞান/লোচন। প্রকাশিত হয। তবে এদেব মধ্যে নর্জনবেধ্য প্রাথল 
মাঁলোচন। অতি অল্পই আছে । অধিকা শ রচনাব ভাষাই জডত বিদ্যমাশ | 
ত।” ছাঁড। কোনে। কোনে! বচন্। কিছুট। টেকৃশিক্যাল প্রকৃতিন। সত্য গ্রদীপের 
অধিকাণ্শ বিজ্ঞান(লোচন।ঈ পদার্থবিজ্ঞান বিষষক | তবে পদার্থবিজ্ঞানেণ 
হ্ত্র ৪ তত্ব নিষে এখানে আলোচন। নেই ১ প্রাঁধ সর্বত্র আলোচন। কব। 
হযেভে বিভিন্ন ঘন্ত্র নিষে। ঘেমন, বাঁধুব ভার পবিমাপক মন্ত্র ( ১ল। জন, 
১৮৫০ ), বিদ্যত্জনক মন্ত্র (৮ই জুন, ১৮৫০), তাপমাঁপিক যন্ত্র ( ২৯শে জন, 
১৮৫০ ) ইত্যাদি । আলোঁচনীগ্তলির অধিকাণশভ অঠি সপক্ষিপ্ত এন 
অসম্পূর্ণ । উদ্দিদবিজ্ঞান বিষযক নচনাদি এই পত্রিকাঘ কদাচিং প্রকাশিহ 
হোতি। এগ্ডলে। একেবারেই প্রাথমিক প্ররূতির | যেমন) ১৮৫১ গুষ্ট1াকের 
৮ই মার্চ তাবিখের সত্যপ্রদীপে প্রকাশিত কষেক জাতীষ বীজ সম্পর্কে 
আলেচনাটি। 

এই যুগেন জনপ্রিষ পত্রিকা এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ এস, 
সেমপ্রকাশে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদি প্রকাশিত হোতি ন।), অবশ্য সোম প্রকাশে 
বিজ্ঞানবিষয়ক ওস্থাদিব সমালোচন। নিয়মিতভাবে স্থান পেত। রেভাঃ 
রুষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত অন্বাদ স্থধাণ (প্রঃ প্রঃ সেপ্টে্বণ, 
১৮৫০ ) পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক বিবিধ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল বলে 
মনে হয়। 


১২৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


স্থলভ সমাচার পত্রিকাষ বিজ্ঞান প্রসঙ্গ যথে্ই আছে , কিন্ত কোনোটিই 
উত্কৃষ্ট নয়। ১২৭৭ সালের অগ্রহাষণ মাসে প্রকাশিত স্থুলভ সমাচাঁবের 
১ম খণ্ড, ১ম সথ্যায় পতিকার আলোচ্য বিষষবস্ত সম্বন্ধে যে ঘোষণ। 
কর। হযেছিল, তাব শেষা"শে ছিল,  “বিজ্ঞানেব মূল সত্য সকল যতদূর 
সহজ কথায লেখ। যাইতে পারে ইহ|তে সেইবপ লিখিতে আমবা ত্রুটি 
কপিব ন।1” পত্ত্িক। প্রকাশেন পব প্রথম ছু" বংসর এতে বিজ্ঞীনালোচন। 
পান নিষমিতভাঁবে প্রকাশিত হয । ১৯৭৯ সাল থেকে বিজ্ঞানালোচনাষ 
ভাট! পডে। কথোপকথনে আকাবে এই পত্রিকাঘ অনেক বিজ্ঞান- 
বিষয়ক আলোচন। প্রকাশিত হমেছিল। নচনাগুলিন প্রধান ত্রুটি, ভাষাঁম 
গ্র/ম্যত। এব" থ্রকচগ্ডালী দোষ। ক্লভ সমাচাবে ভূগোল ও ভূবিদ্ঠ।, 
পদার৫থনিজ্ঞন, জ্যোতিবিজ্ঞান এন” শানীববিজ্ঞান বিষষক ব্চনাদি পাঁওয। 
যদ। ভূগোল ও ভৃবিষ্। বিষধক রচনাগুলিন অধিকাঁখই কথোপকথনের 
গকাণে। যেশশ, বৃষ্টি ( ১ল। অগ্রভাষণ, ১২৭৭), নদী (৮ই অগ্রহায়ণ, 
১১৭৭ ), ভূমিকম্প (১%ই অগ্রহাযণ, ১১৭৭) ইত্যাদি । নচনাঁগুলিব ভীষা 
সন্প। তবে প্ুকচগ্ালী দোষ ও প্রকাশভঙ্গীতে গ্রাম্যত। অধিকাংশ 
ণচনর মাধুষ নষ্ট কবেছে | যেমন, 'ভিশিকম্প' শীনক নচনাটিব একা“শ-- 


বাম। পণ্ডিত মশা, পাঞ্জাবের দশিণে সমুজেব পাবে না কি সিন্ধু 
বলে একটি দেশ আছে, সেখানে ন| কি মাসখানেক হইল 
একটা বড ভমিকম্প হইয। গিষাছে 7? ভাবধিণীবাবু বলছিলেন যে 
সেখানকাঁৰ গাছ বাড়ী সব কেঁপে উঠেছিল, দোকানদীরদেব 
সাজান হাঁড়ি কুডি সব পড়ে গিষেছিল, দেযাল পড়িষ| একট। 
ছেলে মাঁব। গিষেছে, আন কামানেন মত ছুম দুম কবে শব 


হযেছিল। ন। কি প্রা এক দণ্ড ধনে ভূইকম্প হয? 


আলোচন। কিছুটা এগোবাৰ পব প্ডিতমশাই ভূমিকম্পের কাৰণ বুঝিয়ে 
দিচ্ছেন, 





“পূথিবীব ভিতবে এমন নকল বস্তু আছে যাহা সহজে 
জলিযা উঠে। চুণে জল দিলে ফুটিয়। উঠে ইহা! তোমরা কতবার 
দেখিয়াছ। এপ যদ্দি গ্ধজক আব লোহাঁব গুড মিশাইয়া 
তাহাতে জল দেও তাহা গবম হইফ। ফুটিয। উঠিবে এবং গলিয়া 


সত্রীপাঠ্য ও বালকপাঁঠ্য পত্রিক| : সংবাদপত্র ও মৃফংম্বল পত্রিকা! ১২৫ 


চারিদিকে গড়িয। পড়িবে । পৃথিবীব ভিতবেও গন্ধক" টন্ধক 
আছে, তাহাতে জল আপিলে অথবা অন্ত কোন্‌ কাবণে তাঁহ। 
গরম " 'এবং গলিয় ফাপিষ। উঠে। 


বিজ্ঞান" এই শিবোনামাঁয় স্থলভ সমাঁচারে কিছুক|ল ধরে নিয়মিতভ।|বে 
বিজ্ঞানালৌচন। প্রকাশিত হয। আলোচনাগুলির অধিকা'শই অসম্পণ। 
উদ্দীহরণম্বরূপ “পরমাণু ( ২৯শে অগ্রহাষণ, ১২৭৭) শীর্দক রচনাটির উল্লেগ 
কবা যায। এখনে পরমাখু কি ত।' বোঝাবান্র জন্যে লেখক আপ্রাণ 
চেষ্টা কবেছেন। ত]' সন্বেও তখ্যেব অভাবে বচনাটি ব্যর্থ হযেছে। 
পদার্থবিজ্ঞান বিষষক অপনাপব বচনাগুলিও নিরষ্ট ধর্ননেব। এ প্রসঙ্গে 
১২৭৭ সালে ২৬শে মাঘ তাবিখেব শ্ললভ সমাচাবে প্রকাশিত “তাণের 
গবর” শীষক বচমাটি উল্লেখযোগা । এখানে ইলেকটিক টেলিগ্রাফ সন্বন্ধে 
আলোঁচনায লেখকের অজ্ঞত। যাযগায যাযগাষ হাশ্তকব £€মে উঠেছে। 
আলোচনাঁন উপসংহাবে এব চরম পরিণতি । ১২৭৮ সালের ৭ই আধা 
থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'বাজপড।' শীর্ষক নচনাটিতে ৪ লেখাকে? 
অজ্ঞত। যাঁষগাষ যাষগাষ প্রকট । 

এই পত্রিকা জ্যোতিধিজ্ঞান বিমধক আলে ।চন।ন স'খ্য| অপেক্ষাকিত 
অন্ন। এই শ্রেণীন যে দু'একটি রচন। পাঁগম। যাষ তা 9 'অসম্পুশ। 
যেমন, ১২৭৭ সালেন ১৯শে অগ্রহাবণ তাঁবিখে প্রকাশিত চন্গু, স্বয ও 
পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচনাটি | 

সলভ অমাচানের শারীর "ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক রচন।গুলি প্রাথগিক 
প্রকৃতিব এব" অত্যন্ত সনক্ষিপ্ত। যেমন, 'ন্ক্রপঞ্চলন' ( ১৭শে বৈশাখ, 
১২৭৮ ), “সারঙ্গপুচ্ছ' (১০ই আযাঁঢ, ১৯৮১) ইত্যাদি । 

অতএব, বৈজ্ঞানিক রচন। কোঁনে। কোনে। সবাদপন্ধে খাকলে ৪ বিজ্ঞান- 
বিষষক উতংরষ্ট প্রবন্ধ এ যুগের ম'বাদপত্রে প্রকাশিত হয নি। 


চার 


ঢাক। থেকে প্রকাশিত ছু'একটি পত্ভিকাকে বাদ দিলে উতরুষ্ট বৈজ্ঞাশিক 
প্রবন্ধ এ যুগের অনেক মফঃম্বলপত্রেও পাওয়া যায ন।| এলাহাবাদ- 
মৌসিমগঞ্জ থেকে প্রচারিত 'প্রয়াগদৃত' (১২৭৫), 'হালিসহর পত্রিকা” (১২৭৮), 


১২৬ বঙ্গমাহিত্যে বিজ্ঞান 


চু চুডা- থেকে 'প্রকীশিত “সাধাবণী' (১২৮০), কীচড়াপাঁড়া প্রকাশিক।' 
(১২৮০), ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত বাঙ্গালী (১২৮১), বহরমপুব 
থেকে প্রকাশিত “মাসিক সমালোচক" (১২৮৬), শ্রীহট্র থেকে প্রকাশিত 
“পরিদর্শক (১৮৮০) ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাব ষে সকল সংখ্য। এখনও 
প্স্ত পাঁওঘ। যাঁধ, তাতে প্রারুতিক বিজ্ঞান-বিষয়ক কৌনে। বচন। নেই | তবে 
'মজিলপুব পত্রিক।” (১৮৫৬), ঢাক। থেকে প্রকাশিত “মনোর্ধিকা”৫ (১৮৬০) 
বালী থেকে প্রকাশিত 'শুভকবী” (১৮৬২), যশোহব থেকে প্রকাঁশিত অম্বৃত- 
প্রবাহিনী” (১৮২) ইত্যাঁদি পত্রিকাঁধ বৈজ্ঞানিক বচনাদি প্রকাশিত হোঁতি 
বলে মনে হয। 

তমোলুক পত্রিকায (১২৮০) বৈজ্ঞানিক পচনাদি পাওয়। যাষ। নাম 
তমোলুক পত্রিক! হলেও পত্রিকাটি প্রকাশিত হোত কলিকাতা থেকে। 
৩।” ছড। তমোলুকের স বাদ ও তথ্যাদি এতে অল্পই প্রকাশিত ভোঁত। 
অতএব পূর্ণ।গ্গ মফংম্বল পত্রিক! একে বল। যাঁধ ন।। তমোলুক পত্রিকা 
পদ19৫বিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষধক বচন।দি বযেছে। ভাষাষ গ্রম্যত। 
এব বৈজ্ঞানিক শখ্যেব স্বল্পত। অধিকাংশ রচনানই প্রধান ক্রটি। 

মফস্বল পত্রিকার মধো উল্লেখষোগ্য ব্যতিক্রম ঢাক। থেকে প্রকাশিত 
বাদ্ধব পত্জিক।। পত্তিকাঁটি প্রথম প্রকীশিত হয ১২৮১ সাঁলেন আঘাঢ মাসে । 
সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ। বান্ধব পত্রিকাষ জ্যোতিবিজ্ঞান, 
জীববিজ্ঞান ও শাঁরীববিজ্ঞান এবং ভঁগোল ও ভূৃবিদ্য। বিষয়ক বচনাদি 
প্রকাশিত ঠোতি। কোনে। কোনে। ব্চন। বেশ উচ্চাঙ্গেন। তবে এই 
পত্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন স'খ্যায কযেকটি বিজ্ঞান-বিষষক কবিতাঁর 
পরিবেশন । বান্ধব ও বামাবোধিনী পত্তিক। ছাঁড। কবিতার মাঁপ্যষে 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রকাশের প্রচেষ্টা আর কোনে। সামযিক-পত্রে দেখ। 
যাঁষ না। বাদ্ধব পত্রিকাঁৰ বিজ্ঞন-বিষষক কবিতাগুলির মধ্যে প্রথমেই 
উল্লেখযোগ্য , ১২৮১ সালের পৌষ সংখ্যা প্রকাশিত “বিজ্ঞান-উৎসব' 
শীর্ষক কবিতাটি । বিজ্ঞানে পাশ্চাত্য জাতিদেব উন্নতি এবং তাবতেব 


৫ পৃববঙ্গের প্রথম সামধিক-পত্র "মাসিক মনোরপ্লিকা'। মনোবঞ্লিকার পরিচালকদের 
উদ্ভোগে ঢাকা প্রকাশ' (ফা, ১২৬৭) প্রক।শিত হয়। ঢাকা প্রকাশের যে সকল সংখা! পাওয়। 
যায, তাতে উল্লেখযোগ্য কোন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই। 


স্্রীপাঠা ও বালকপাঠ্য পত্তিক। £ নংবাদপত্র ও মফঃস্বল পঞ্জিকা ১২৭ 


'অধঃপতনের কথা এই কবিতাৰ উপজীব্য । ১২৮২ সালের জোষ্ঠ . সংখ্যা 
কবিতাব মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক' ও 'ভট্রাচাযোর' যে কথোপকথনটি প্রকাশিত 
হয, ভ"ও বেশ কৌতুহলোদ্দীপক | ১৩০৮ সালের ফান্ন সংখা।ম 
'বিজ্ঞন-গাষত্রী? অথবা “সৌরজগতের স্ততিগীত' নামক যে কবিতাটি 
প্রকাশিত হয, তাব সবাঁপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, স্থয থেকে বিভিন্ন 
গ্রহের ক্রমান্বয়ে অবস্থ(ন অন্ুযাষী বর্ণনা । কবিতাঁটিতে লেখকের বৈজ্ঞানিক 
ৃষ্টিভঙ্গীব পরিচয স্ম্পষ্ট। দু'এক যাঁষগাষ পৌর।ণিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
কবিত্ব ও উচ্ড্বাস বযেছে। রচন(টিব লেখক সম্ভবতঃ কালীবব বেদাস্তবগীশ। 
বচনার নিদর্শন :-- 


স্য্যব প্রধান ভক্ত, 
সে প্রেমে অনবক্ত, 
প্রেমাঞ্জলি দেঘ বুধ সম্গিকটে থাকিষ], 
রূপে গুণে মনোহব, 
ভেনাচ, ত1514 পন, 
দৈত্যগুঝ শুক্রাচাধ্য মাছে ধ্যোম যুড়িঘ। ! 
শুক্র ও বুধেতে নাই, 
জীব যোগ্য বাস 2 ই. 
তবল গে।লক তাঁন।, জ্যোতিব্িদ বলিছে। 
সামান্য বালুক। মাঝে, 
ধব সৃষ্ট প্রাণা বাজে, 
তাবি স্থষ্ট ছুট! গ্রহ প্রাণ-শূন্য ভ্রমিছে। 
পরণ্ডিতেন। য। বলুন, মনে ত না খানিছে! 
ধন, ধান্, প্রাণী ভব। 
আঁমাদেন বস্থন্ধর।, 
ঘুরিছে আপন কক্ষে এক চন্দ্র লইয়! ১ 
শুক্র ও বুধের দেশে, 
চন্দ্রম! কভু না হাসে, 
বিহনে এ স্ত্রধাধার। আছে তার। মরিয়া 


০ সং নং 


১২৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


“ধরণীগভসন্ভৃত 
মহাবীর মহোদ্ধত,” 
মঙ্গল তাহার পর রক্তরাগ রঞ্জনে, 
“ডিম্স্”, “ফোবস্‌” নামে, 
ছু'টি চন্দ্র ডাঁ'নে বামে, 
শশী সম সুধামঘ নহে তার! কিরণে। 
স গং ্ 
পরে গুরু বুহম্পতি , 
চ।রিটি টাদেৰ পতি, 
কুষ্য ছাঁড। বড হাব নাহি (সীব-গতে , 
পাইখ! একটি চক্র, 
আমাদের মৃহানন্ন, 
হয ন। সে ম্খাস্বাদ কলপন। এ মবতে। 


ভি 


কবিতাটিন দু'এক য।খগাঘ পৌরাণিক দৃষ্টিতঙ্গীন পবিচম বযেছে। যেমন, 


তাধ পনে শনৈশ্চব, 
আঁট চন্দ্র-অধীশ্বব, 

উডিল গণেখ-মাথ! যাব দৃষ্টি পতনে । 
আজো! যাবে কবে ভষ, 
পৃজে গৃহী সমুদষ, 

যাঁহাঁব দশাব ভোগ ভমাঁবহ সুবনে 


কবিত্ব 9 উচ্জ্াসেব পরিচযও ছু" এক যাঁষগায সুম্পষ্ট। যেমন, শশিগ্রহেপ 
বণণন? প্রপঙ্গে বল। হযেছে, 


সে দেশ শিবাসী যাবা, 
অমব নিশ্চয তাঁনা, 
অত স্ধ। পানে কত জব] মৃত্যু ব্য ন1! 
সে দেশেব গাছপাল।, 
রজত কিবণে আলা।, 
চকোব চকোবী তথ। নিশিতে ঘুমায় না! 


স্্ীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিকা £ স'বাদপত্র ও মফংস্বল পত্বিকা! ১২২ 


বান্ধবে জ্যোতিবিজ্ঞান বিষষক কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । 
কোনো কোনো প্রবন্ধে বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্ধ বাঁ"লাষ প্রা অবিকৃতভাবে 
ব্যবহার করা হযেছে । যেমন, ১২৮৭ সালেল ৭ম সংখাধ প্রকাশিত "যা" 
শীর্ষক প্রবন্ধটি । অর্ধিকাঁঁশ প্রবন্ধ বিস্তৃত ও তথ্যবহুল। ১২৯৩ সালে? 
দশম সংখাষ স্থ্য সম্বন্ধে যে বচনাটি প্রকাশিত হয়,এই প্রসঙ্গে তা? উল্লেখষ্োগা। 
এই বংসবেন একাদশ ও দ্বাদশ ম'খ্যায ধাবাঁবাহিকভাবে প্রকাশিত “পৃথিবী” 
একটি স্থলিখিত প্রবন্ধ | শাপীষ তথা-শিভন জোতিবিজ্ঞান বিষযক প্রবন্ধ ৪ 
এই পত্রিকাঘ পাঁওয। যাম। কালীবপ বেদান্তবাগাশ “জীপৌদ্ধার” এই 
শিরোন।মাষ নুর্যমগ্ডল ( ৫ম সখা, ১২৮৯) এব" চন্ত্রমগ্ডল ( ৭ম সথা।, 
১১৮ন ) সম্বন্ধে যে ছু*টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এই প্রসঙ্গে ত1” উল্লেখযোগ্য | 

বিদেশী বিজ্ঞ।ন বিষঘক শন্দ হব বাঁ'লাঘ বাবহাবেব প্রচেষ্টা পদার্থবিজ্ঞাণ 
বিষষধক কোনে। কোনো বচনায দেখ মাঘ। খেমন, "প্রকৃতিবিজান" ৭৯ 
শিনোশামায প্রকাশিত মেঘ । ৭ম সখ্য, ১২৮৮) সম্বন্ধে সলোচনাষ | 

অন্রন[দেন চেষ্ট। দেখ। খা শাপীসলিজ্ঞান লিষযক আাশোচনাম । ১১৮৭ 
সালন ১১৭ স'থা। থেকে ধাবাবাঠিকভাবে প্রুক।শিত এাপীবঠ্িষ। ভা এত 
প্রসঙ্গে উল্লেথযোগা । প্রবন্ধটি উদীর্ঘ € তথানভল | যামগান যাখগ[ণ 
ন্রবাদেন চেষঞ&। পযেছে । যেমন 001191091---ঙ্গ পমিক , 9৭15 ৮1 
1706 -চৌপিক লবণ ইত্যাদি | 

প্রাণী ও উদ্ছিদবিজ্ঞান বিনণন আপেক প্রণন্থ এই পঠিকাঘ প্রকাশিত 
হযেছিল। তবে এদেন অধিক।'শষ্ট গভানগতিক পদীতিতে লেখা । 

নৃতনত্বেন পরিচষ পাণওয। গেল ভগোল এ ভূবিছ্য] বিষঘক আলো চন]ণ | 
এই প্রসঙ্গে “হিনুঁভাগোল' / ৬ঠ স"খা।, ১২৮৫ ) শীর্ষক প্রবন্ধটি উলেখযো গা | 
এখানে পুলাঁণে বধিত ভগোল আালোচা বিমঘ হালে আধুনিক বৈজ্ঞাশিণ 
চিন্তধার। স্দদ্ধে লেখক সচেতন । এ পর্ধীষেস পরবর্তী অ।লোচন। 
১২৮৮ সালের £ম, ৮ম ও ১০ম স'খা। বান্ধবে প্রকাশিত হমেছিল। 

বৈজ্ঞ।নিক-জীবনী ৪ বান্ধব পন্ধিকাঁঘ পাণ্চন। যা । এই প্রসঙ্গে নিশন 
ভাবে উল্লেখযোগা। ১৩১০ সালেন আহ্বিন ৪ কান্িক সধ্যায কাশি 
“অধ্যাপক শ্যাব্‌ উইলিষাম্‌ ক্র,কৃস্‌” শীষক প্রবন্ধ | প্রবন্ধটি লেগক জো।তি- 
বিজ্রনাথ ঠাকুর । এখানে প্রখ্যাতি বাপায়নিক ক্রকূসের প্রধান আবিদ্দাণ 
ও তীঁব জীবনের প্রধান প্রধান ঘটন। আলোচিত হয়েছে | সংক্ষিপ্ত হলেও 


শি 


১৩০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


রচন।টি সারগর্ভ। তবে জ্যোতিবিন্দ্রনাথের অন্যন্যি বিজ্ঞান-প্রবদ্ধেব মতে। 
সরস নয়। 

ঢাক! থেকে প্রকাশিত 'রামধন্ত” (১৮৮২ ) পত্রিকায ও বৈজ্ঞানিক প্রবদ্ধাদি 
গ্রকাশিত হোত। 

এইবূপে স্বীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিকা সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের দু" একটি 
মকঃম্বল পত্রিকাকে কেন্দ্র কবে বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্য জনপ্রিয়ত। লা 
কনল। 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পন্রিক' 


মূলতঃ ধর্মমভার মুখপত্র হলেও তত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্ছ্র ক বে 
বাল? বিজ্ঞান-সাহিতো নবযুগেন স্থত্পাত। কিন্ত 'সত্যাণবকে বাদ 
দিলে উনবিংশ খতাব্দীব প্রথমার্ণে প্রকাশিত ধমসতক্রান্থ অনেক উলল্রখ- 
যোগ্য সামযিক-পত্রে বিজ্ঞানালেচন।র কোনে। স্তান ছিল নাঁ। প্রসঙ্গত; 
'মঙ্গলোপাখ্যান পত্রণ (১৮৪৩), "ছুর্জনদমনমহাঁনবমী? (১৮৪৭) উত্তাদি 
স।মযিক-পত্রেৰ নাম কন। যায। 


এক 

পাদবী লঙ সম্পাদিত সত্যার্ণব পত্রিকা (১৮৫০ ) গ্রাণিবিজ্ঞান বিমযপ' 
ন্চনাদি প্রকাশিত হে(তি। অধিকাশ পচনীমই তথ্যের একাস্ত অভা। 
দু'একটি বচন[কে বাদ দিলে এদেণ কোমাটিকেই পর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞশিক প্রবন্ধ 
বল। যাঘ ন।| তণ্ব এব বিজ্ঞানঘেষ! | এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, জিবান 
অদ্ব। উর ব্যাস ( জুলাই, ১৮৫১), 'ন্যববাহ? ( অক্টোবন, ১৮৫১), “টেপ 
। ডিসেঙ্গব, ১৮৫১), "গাগডান" (জীন্তষাবী, ১৮৫২) ইত্যাদি । সবর 
ঘালোচা জীবেব আকুতি, প্রকতি ও প্রাপ্তিস্থান নিষে আলোচন।। ভাঁমাষ 
সংস্কৃত।চগত্য প্রাম সবই পবিলক্ষিত ভঘ। প্র।ণিবিজ্ঞ।ন বিমমক সাপগন্ 
€ মনোজ্ঞ 'আলোচন। সত্যাণবে কদাচিৎ প্রকীশিভ কেতি। এই প্রসঙ্গে 
১৮৫২ খুষ্টান্দের মার্চ সখ্যান প্রকাশিত “প্রজাপতি শীর্নক রচনাটিন শাম 
কব। যাব। 

এ ছাড়া উনবি'শ শতান্দীব প্রথমার্ধে প্রকাশিত ছুটি উল্লেখযে গা 
নামধিক-পত্র “সর্দশ্তুভকবী পত্রিক।” (১৮৫০ ) ৪ “দুববীক্ষণিক।” (১৮৫০ )। 
উভষ পত্রক।তেই ভূগোল ৪ পদার্থবিজ্ঞ।ন বিলয়ক ব্চন।দি প্রকাশিত হোত । 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীষার্ধেব প্রথম দশকে প্রক।শিত “ম্থলভ পত্রিকা 
(১৮৫৩), “বঙ্গবিদ্য] প্রকাশিক1 পত্তিক।” € ১৮৫৫ ) ৩ “সর্দার্থ প্রকাশিকাৰ 
( ১৮৫৭) বিজ্ঞাএ।লোচন। পা! যায়। তবে এদেপ অধিকাংশই পৃণাঙ্গ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নয়। শ্বুলভ পত্রিকা জ্যোতিবিজ্ঞান, প্রণিবিজ্ঞান ও 
পদার্থবিজ্ঞান বিষষক রচনাদি প্রকাশিত হোতি। ১২৬১ সালের পোষ সংখ্য। 
স্থলত পত্রিকার প্রকাশিত থুমকেতু” একটি ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানীলোচন। | 


১৩২ বঙ্গলাহিতো বিজ্ঞান 


এই সংখ্যা প্রক।শিত প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক আলোচনা “পেলিকাঁন পক্ষী? । 
বিবিধার্থসংগ্রহেন প্রণিবিজ্ঞান বিষষক নচনাব সঙ্গে আলোচ্য বচনাঁৰ 
পনিকল্পনায় কিছুট। মিল (খা যাঘ। তবে বিবিধার্থসংগ্রহেব ভাঁষ। অনেক 
বেশী সরস। শ্ললভ পত্রিকাঁৰ পদার্থবিজ্ঞান সম্পকীয আলোচনার নিদর্শন 
“নাঁমধলুক" এবং “অন্ুবীন্ষণ যন্ত্র ( জ্যেষ্ঠ, ১২৬২ )। উভষ ব্চনাঁষই বৈজ্ঞানিক 
তথ্য।দ্িন মভাঁব। বঙ্গবিচ্য। প্রকাশিক। পাত্রিকীব বিজ্ঞান বিষষক বচনীগুলি 
অত্যন্ত সক্ষিপ্ত। তা” ছাড। এদেব ভাষ। অত্যন্ত নীবল। পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিব 
প্রবন্ধ এই পত্রিকাঁঘ একটিও নেই । কতকপ্তলি বচন। লেখকেব অক্ষমতা 
পবিচঘ বহন কবে। যেমন, 'িদিজ্ঞবিদ্যা' ( অগ্রহায়ণ, ১২৩২ ), “ভূতত্ববিদ্যা 
( ২০ সত্খ্যা, ১২৬৪ )। শেষোক্ত নচনাঁটিকে বিজ্ঞান-স বাদ বল। চলে। 
'সর্নার্থ প্রকাশিক| পত্রিকা প্রাকৃতিক আলোচন! কি মনোহব্* এই 
শিবেনামাষ প্রাণিবিজ্ঞানি বিষষক রচন। প্রকাশিত হোতি। ভাষাঁব আডষ্টত।, 
অযথ। দীর্ঘ বাঁক্যেন ব্যবহাঁব এবং তথোব স্বল্পত। বচন।গুলিব প্রধান ক্রুটি। 
এই জাতীষ ব্চনাব শিদর্শন “হয়না শ্রাবণ, ১৭৭৯ শক ), 'আবমেডিল। 
( আঁখিন, ১৭৭৯ শক ) এব' *অপো।জম্ত। "পীম ১৭৭৯ শব )। 

এ ছ্বাড| কালীপ্রসন্ন সি» সম্পাদিত "সর্ধতত্র প্রকীশিকায (১৮৫৬) 
ত্রতত্ব, ভূগোল ৪ প্রাণিবিজ্ঞাণ বিষমক পচণাদি প্রকাশিত হোত বলে মনে 
হয।১ বিজ্ঞীনমিহিবোদাযে (১৮৫৭ ) মনোবিজ্ঞান বিষযক পচন। প্রকাশিত 
হমেছিল।২ 

পইন্য-সন্দাতিণ অস্কপাণ সধ্দাথস*গ্রত (১৮১১) 5 ন্বপ্রবন্ধা (১৮৬৩) 
শামক ছু'টি পত্রিক। প্রকাশিত ই7মছিল। সর্বার্৫থস" গ্র* সম্বন্ধে বহশ্য-সন্দন্ছে " 
মন্থবা করা হয ৫-- 


“ইহ। একটা মাসিক পত্র, এব বমণীঘ উপন্যাস সাহিত্য 
ঘিষধক প্রস্তাব বিজ্ঞান ও নীতি সন্বন্ধীষ ব্যাখ্যান এব" শিল্পশাপ্র 
বিষযক প্রবন্ধ প্রকাশ কাই ইহার উদ্দেশ্য , কলে বহন্য-সন্দভেব 
যে সঙ্কল্প, ইহারও সেই সঙ্কল্প |” 


১ বাংলা নামযিক-পত্র ৬ ১ম খণ্ড / নুতন নংস্কব্ণত্রাজন্ুনাথ বান্দ পাখা, পৃচ ১৪৬ ১৭) 
২ এ পৃঃ ১৫১। 
৩ বহস্-সন্দর্ভ--৩য পর (৩১ খণ্ড) পৃ, ১১২ | 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিক। ১৩৩ 


নবপ্রবন্ধ সম্পকে রহস্ত-সন্দরেব* মন্তব্যটি নিম্নরূপ £__ 


“আয়াদিগের বিবেচনায সর্বার্থসঙ্গ,হ ও বহস্য-সন্দর্ভ নাঁম 
পত্রদ্ধয যে অভিপ্রাষে গ্রকটিত হইয। থাকে প্রস্তাবিত পত্রিক। 
সেই অভিসদ্ধিতে প্রকাশিত হইযাছে। সম্পাদক প্রাচীন 
হিন্দুদিগেব শাস্বাহ্ুসাবে কি নব্য উউবোপীয খান্ষেব মতাক্ুসাবে, 
কি যখন যে ৰপ ইচ্ছ। হইবে তদন্গসাবে, বিজ্ঞানশান্সেব উপদেশ 
দিবেন, তাহাঁবও স্কিব ভইতেছে ন। 1” 


এভাবে উতকষ্ট সীমধিক-পত্রকে অন্সবণ কবে বিভিন্ন পত্রিকা বিজ্ঞান।লোচন। 
প্রকাশিত হলেও উনবি-শ শতাব্দীর যষ্ট, সপ্তম ও অষ্টম দশকে প্রকাশিত 
বহু সামমিক-পত্রেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঁওষ। খাঁষ না| এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য, 'সর্বার্ঘপূর্ণচন্্র' ( ১৮৫৫), 'পরিম।' (১৮৫৯), জ্ঞানচন্দ্রিক।' 
( ১৮০০ ), হিতস|ধক" (১৮৬৮ ), 'বিদষক" € ১২৭৭ ), মাসিক প্রকাঁশিকা' 
[ ১৯৭৭ ), “সাতিতামকব' । ১৮৭১), খধান্ত' ( ১৯১৭৯), “বঙ্গস্ুভ্াদ' ( ১২৭৯), 
'বক্ষমহভিব (১৯৮০ 1, িমদশ্ণী (১১৮১, নিদরশন" (১১৮১ 1, 'ভুতম।" 
(১১৮১) ই-্ছাদি। উল্লিখিত পত্রিকাপ্ুলোণ যে মকল সখা। এখন 
পমন্ত পাঁওস। খাঁন, হ।দেব কোনে ।টিভিই প্রক্িতিক নিজ্ঞাণ পিঘঘক (কান। 
£ বন্ধ নেই | 
উনবি'শ শতাব্দীপ সপ্তম দখকে প্রকাশিত পঞজজিক। গ্ুলোন ঘপো বঙগদর্শনেব 
পণ কষেকটি উৎরুষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পা দয। গেল 'জ্ঞানাঙ্গণ-£ (১২৭৯ )1 
হবে জ্ঞানাঙহনে বিজ্ঞান।লেচন। নিঘমিতভাবে প্রকাশিত হম নি। 1 ছাড। 
* রুতিক িজ্ঞানেন বিভিন্ন বিভাগ নিষে€ এই' পর্রিকাঘ আহলোচন। নেই । 
জ্ঞনাঙ্গবেন বৈশিষ্ট্য, ভগোল ও ভবিছ| বিষঘক আলোচনাম | ১১৮০ সালেক 
অগ্রহাঘণ সখা। “থকে ধারাবাহিকভাবে গুকাশিত শিদ্যঘডি মামক 
"টকৃনিক্যাল প্রকুতিব বচনাটিকে বাদ দিলে ভগে।ল ৭ ভলিছ্যা! বিষয়ক অন্যান্ত 
বচনাগুলোন অভিনবত্ধ অস্বীকার কর| যাষ না। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগ্য, ১:৮১ সালের মাঘ ৪ চৈর সখাষধ প্রকাশিহ গোলের 
ইতিহাঁস' শী প্রবন্ধটি | প্রবন্ধটিন 'লখক সম্ভবতঃ কালীনন বেদান্তবাগীশ 
এখানে লেখকের মৌলিক দষ্টিভঙ্গীন পরিচষ স্পষ্ট | ভগোলেপ ইতিহাসকে 


৪ বহুস্-সনদ ৮ ওয় পর্ব (৩৫ গঞ্জ ) পু, ১৭5-৭উ 1 


১৩৪ বঙ্গপাহিত্যে বিজ্ঞানি 


গত1্গগতিক তিনটি ভাগে (১ প্রাচীন ২ মধ্যম ও ৩ আধুনিক ) ভাগ না 
ক'রে পাঁচ ভাগে ভাগ কব] হযেছে । এই শ্রেণীবিভাঁগেব মধ্যে সুপবিকল্পিত 
এঁতিহাসিক দৃষ্টিব পবিচয মেলে। প্রবন্ধটি সমাপ্ত হযেছিল কিনা জান। 
যাঁঘ ন।| প্রথম দু'টি কাল--১ 'জাল্লপনিক" 'ও ২ 'সঙ্কলন' নিষে আঁলোচন। 
জ্ঞানাঙ্কবেব সংখ্যাগুলে।তে পাওয়া যায । জাপ্ননিক কাল নিযে আলোচন। 
প্রধানতঃ হোমীবেব গ্রন্থে প্রাপ্ত ভৌগোলিক তথ্যাদিব উপব ভিত্তি ক'বে। 
'সম্কলন” কালের বিববণ হানো', স্বাইলাক্স, আবিষ্টটল প্রমুখের তথ্য থেকে 
গৃভীত। বাল! সাহিত্যে ভ্‌গোঁলেব ইতিহাস লিখবান প্রথম সার্থক প্রযাস এই 
প্রবন্ধে দেখ! গেল। ভৃবিষ্ভ। বিষষক কোনো কোঁনে' প্রবন্ধে শাস্বীয দৃষ্টিভঙ্গীব 
পবিচঘ পাওষ। যায । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাঁবে উল্লেখযোগ্য, ১২৮২ সাঁলেব 
অগ্রহাষণ সংখ।| থেকে ধানাবাহিকভাবে প্রকাশিত “আর্যাদিগেব তৃবৃত্তান্ত" 
শীর্বক প্রবন্ধটি । প্রবন্ধটির লেখক কাঁলীবব বেদান্বাগীশ। এতে লেখক 
বিবিধ শান্স ও পুবাণাঁদি থেকে বিভিন্ন তথা ও প্রমাণ উদ্ধত ক'বে প্রমাণ 
কনতে চেয়েছেন, আধুনিক যুগে ভৃবিছ্য| সন্গন্ধে য।' জীন| যা, অনেক আগেই 
আযেন। ত।' জানতেন । আলোচা প্রবন্ধে শাস্থে লেখকের প্রগাঁত পাঁতডিত্যে 
পবিচঘ পাওঘ। যাষ। কিন্থ দুবহ শব্দ, দীর্ঘ বাক্য ও নীবস বর্ণনীভঙ্গী 
প্রবদ্ধটিন মাধুষ নষ্ট কনেছে। ভূবিদ্য। বিষষক কোনো কোনে। প্রবান্ধে 
কবিত্েব পবিচয সুস্পষ্ট । ১২৮২ সালের কাঁত্তিক সংখ্যাঁষ প্রকাশিত “ভতত্ব- 
পহস্তয' নামক প্রবন্ধটিব অর্ধেকেবও বেশী অংশ জুডে কবিত্বমধ বর্ণনা | যেমন £-- 





“পূর্বে পৃথিবীতে মন্তয্য ছিল না। সেই নক্ষত্রপুপ্ত সম্বেটিত 
এখধব পূর্বেও স্বঙ্সিপ্ধ কব বর্ষণ কবিয| জীগতিক জীবগণেব সম্ভোষ 
বিধান কবিত , সেই দিবাঁকব খবতব কিবণে পৃথিবী দগ্ধ কনিত, 
সেই জলধবগণ অযাঁচিত হইযাঁও বাঁবিবর্ষণ কবিঘ। জগতেব শীতলত! 
সম্পাদন করিত, সেই সৌদীমিনী মেঘমধ্য হইতে দেখা দিয়া 
মেঘাস্তবাঁলে লুকাইত , সেই স্ুন্সিপ্ধ মলযমাঁকত জীব দেহে বাধু 
ব্যজন কবিত ,” 


জ্ঞানাক্কবেব জোতিবিজ্ঞান বিষষক প্রবন্ধগুলি তথ্যসমৃদ্ধ এবং মনৌজ্ঞ। এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, "অনন্ত আকাশে অসংখ্য সৌরমগ্ডল' ( চৈত্র, 
১২৮০ ), এবং 'প্রলীযমান নক্ষত্র ( জ্যৈষ্, ১২৮১ )| 


বিবিধ সামধিক-পত্র ও বিজ্ঞন-পত্রিকা ১৩৫ 


সঞ্ধীবচন্দ্র চট্রোপাঁধাঁষ সম্পাদিত “ভ্রমর” (১২৮১) পত্রিকাধ প্রাণি- 
বিজ্ঞান ও জ্যোঁতিবিজ্ঞান বিষষক প্রবন্ধ কদাচিৎ প্রকাশিত হোঁত। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'নৃতন জীবের স্ষ্টি (জ্যেষ্ঠ, ১২৮১) ও 
'চন্দ্রলেক" ( চৈত্র, ১২৮১) । উচ্চাঙ্গেব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এদেব একটিও 
নঘ 

উনবিংশ শতাঁবদীব দ্বিতীষার্ধে প্রকীশিত অধিকাংশ ধর্মবিষয়ক পত্রিকা 
বিজ্ঞানালোচনাও স্থান পেত । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, “হিন্দু প্রদর্শক" ( ১৭৯১ 
শক ), আধ্যদর্শন” (১২৮১), আধ্যপ্রদীপ? (১২৮৫) ইত্যাদি । শিবনাথ 
শান্ধী সম্পাদিত সমদশীতে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ ন। থাঁকলেও তাবই সম্পাদনাঁঘ 
প্রকাশিত সাঁধাবণ ব্রাঙ্গসমাজেব মুখপত্র “তত্বকৌমুদীতে (১৮০০ শক ) ধর্ম- 
বিজ্ঞান বিষয়ক কষেকটি উতরষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হগেছিল। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা ধুমকেতু" ( ১ল| পৌষ, ১৮০৪ শক ), “বিজ্ঞান ও ধন্মণ ( ১৬৯ 
বৈশাখ, ১৮১২ শক ) এব" “বিজ্ঞান ও ধন্মনীতি? (১ল। আধাঁঢ, ১৮১৩ ) শীর্ষক 
গ্রবন্ধ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটিন ন।ম ধুমকেতু হলেও ধূমকেতু সম্ধন্ধে বৈজ্ঞানিক 
তথ্যাদি এখানে নগণ্য । বচনাটিব বৈশিষ্টা, বিজ্ঞান ও ধর্সেব সমন্য স্ব(পনেব 
প্রচেষ্টায | “বিজ্ঞান 9 ধন্ম' নামক প্রবদ্ধটি হেল ছাত্রদেব কাছে প্রদন্ত 
লিপিনচন্দ্র পাঁলেব বন্ৃতাঁব সাবাংশ । ওযাল্টার বেজহটের *1)%5105 41) 
চ011655 নামক গ্রন্থেব অন্টকবণে বিপিনবাবু এই বক্তৃতাটির নমকরণ 
করেছিলেন 01)55105 800 01515 ব। জডবিজ্ঞান ও ধর্ম । নিজ্ঞ।নালোচনাব 
কলে মানষেব চিন্তাধাবায কিভাবে পবিবর্তন ঘটছে, ত।' এখানে যুক্তি ও বিচ।ব 
সহযে!গে আলোচিন। কব। হযেছে । সমগ্র প্রবন্ধটিব মূল স্থব হেল ধন ৪ 
বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয সাধনের প্রচেষ্ট।। এই সমন্বযের দৃষ্টিভঙ্গী বিজ্ঞন 'ও 
ধশ্মনীতি' নামক প্রবন্ধেও স্ুস্প্। এই প্রবন্ধটি হোল ডাঃ মহেন্ত্রলাল 
সবক নেব ইংবেজী প্রবন্ধেব সাব-সং গ্রহ | 

দ্বাবকানাথ লিগ্যারষণ সম্পাদিত কল্পদ্রম” ( ১১৮ ) পত্রিকাষ প্র।কৃতিক 
বিজ্ঞানেব বিভিন্ন দিক নিষে উতরুষ্ট 'আলোচন। প্রকীশিত হযেছিল। 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে সচেতনতাঁৰ পরিচয় এই পত্রিকা-প্রকাশের 
উদ্দেশ্তের মধ্যেই সুস্পষ্ট । বৈজ্ঞানিক আবিষ্ধীর ও বিজ্ঞানের বিশম্ময়কব 
অগ্রগতি কিভাবে সাহিত্যে প্রভাব বিস্তাব কবেছিল, পত্র-প্রচারের ঘোষণায় 
তাবও নিদর্শন মেলে । ঘোষণার একাংশ নিম্নরূপ £-- 


১৩৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


“বিজ্ঞানপ্রভাবে জগতের যে কত অনির্বচনীয ও অচি্তনীয 
মহোপকাঁর লাভ হইযাঁছে, গণন। কবিয়া তাহার ইযত্তা করা 
যায ন1। আমব1 বেল, তাব, অর্ণবষান, কামান, বাঁকদ প্রভৃতি 
অন্ত্ুত পদার্থ সকল অঙ্ুক্ষণ অবলোকন কবিতেছি, সে সমুদযই 
বিজ্ঞন চচ্চার ফল। সেই বিজ্ঞান কল্পদ্রমেব একটা প্রধান 
আঁলোচনীয বিষঘ। কল্পদ্রম পাঁঠকেবা বিজ্ঞান বিষঘে অভিজ্ঞ 
হইযা কোন কোন নূতন বিষষেব আবিক্ষিযাঁষ সমর্থ হন, এই 
আমাদিগেব মনেৰ বাঞ্ছ] |” 


কল্পদ্ধমে প্রকাশিত অধিকাশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লেখক বরঙ্গলাল 
মুখোপাধ্যায। বঙ্গলালেব বচনা গুলি তথ্যপূর্ণ । তা" ছাঁড। তাব বর্ণনাভঙ্গী 
সবস। যেমন, ১ম খণ্ডেব মানব দেহতত্ব ও ওর্থ খণ্ডে প্রকাশিত “পঙ্গি- 
জাতিন পক্ষবল” "শীব তেজ ও সৌন কলঙ্ক, “অদ্ভুত ভৌতিক তত্ব” অমুদ্র- 
মন্থণ ও চন্দ্রের উৎপত্তি এবং “প্রচীন অস্কপাত পদ্ধতি'। শেষোক্ত প্রবন্ধে 
গবেষণ|মূলক দৃষ্টিভঙ্গীব পবিচষ বযেছে। কল্পদ্রমেব পদার্থবিজ্ঞান বিষষক 
বচনাগুলিব বৈশিষ্ট্য এদেব বলিষ্ঠ ভাষায। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১ম খণ্ডে 
প্রবীশ্তি 'বৈছাতিক প্রভাব ও ৪ খণ্ডের “পবমাণু ও দ্যণুক তত্ব'। 
শেষোক্ত গ্রবন্ধটিব লেখক বঙ্গলাল মুখোপাধ্যায। প্রথমোক্ত প্রবদ্ধটি ও 
সম্ভবতঃ তাঁবই লেখ।। 

কল্পদ্রমেব পব উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঁওয। গেল 'কল্পন।' ( ১২৮৭ ) 
পত্রিকাঁষ। কল্পনাঁৰ বৈশিষ্ট্য পদার্থ ও বসাধনবিজ্ঞন বিষযক প্রবন্ধে । 
সবস ভাষা ও সর্বজনবোঁধ্য প্রকাঁশভঙ্গী বচনাগুলিব সাহিত্যিক মূলা 
বাডিযেছে। এ পধাঁষের অধিকাংশ প্রবন্ধে লেখক কল্পনাব সম্পাদক 
হবিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । হবিদাঁসবাবুব বচনার বৈশিষ্ট্য, তিনি বৈজ্ঞানিক 
সত্যটিকে একসঙ্গে ন। বলে ধীবে ধীবে তা” উদঘাটিত করেন । এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, কল্পনাব ২য বৎসবে (১২৮৮-১২৮৯ ) প্রকাশিত জলে 
কেন? শীষক বসাঁধনবিজ্ঞান বিষষক প্রবন্ধটি । হবিদাসবাবুব অপরাপব 
উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ কল্পনাব ১ম বৎসবে (১২৮৭-১২৮৮) প্রকাশিত “চুম্বক 
বহস্য” এব" “শিশির কি পড়ে ? শীর্ষক রচনাদ্বয । জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক 
উত্কৃষ্ট প্রবন্ধ কল্পনায় পাঁওযা যাঁষ না। এই পর্যায়ের একমাত্র প্রবন্ধ 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিক! ১৩৭ 


রঙ্গ কত বড ৮” কন্পনাব ২য় বসবে (১২৮৮-১২৮৯) প্রকাশিত হযেছিল। 
জ্যোতিধিজ্ঞান সম্বন্ধে এটি একটি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিংকর রচনা । লেখক 
কল্পনার প্রকাশক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । কল্পনার প্রীণিবিজ্ঞান বিষধক 
বচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, তয বসবে ( ১২৮৭-১২৯০ ) ধাঁবাঁবাহিকভাবে 
প্রকাশিত “ডাকইন ও জীববহন্ত", ৪র্থ বসবে ( ১২৯০-১২৯১ ) প্রকাশিত 
ক্ুবেন্্রনাথ বন্দোপধ্যায়েব লেখ। 'ডাঁবউইনেৰ মতেৰ সমালোচনা ও 
জো [তিবিজ্দ্রনাথ ঠাঁকুবেব গশিবোমিতিবিদ্ধ।' | প্রথমৌক্ত প্রবন্ধটি ডাবউইনেব 
10101801706 5০185, নামক গ্রন্থ অবলম্বন ক'রে লেখ।। “ডাঁকইন 'ও 
জীববহস্' নামক প্রবন্ধে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীৰ পরিচয থাকলেও যুক্তি ও তথ্যে 
অভাবে তা" দানি। বেঁধে গুঠে নি। শেষোক্ত প্রবন্ধটি সাবগর্ত। কিন্ধ 
তথ্যসমাবেশেব প্রতি বেশী জোব দেওযাঁধ এব সবমত1 নষ্ট হযেছে । 

মনোবিজ্ঞান নিষে কযেকটি উৎকষ্ট প্রবন্ধ পাঁওয| গেল দ।মোদর 
মুখোপাধ্যাঘ সম্পাদিত “প্রবাহ' ( বৈশ|খ, ১২৮৯) পত্রিকায। প্রবাহের 
প্রথম স খ্যাষ মন্তবা কব। হযেছিল, “বিজ্ঞান ম।নবোরতিব 'প্রধান মূল বোধে 
প্রবাহ বিজ্ঞানশাস্মকে সর্বজনবঞ্জন কবিষ। প্রকীশিত কবিতে নিঘত চেষ্টাশীল 
থাকিবে ।” অথচ এই পত্রিকাৰ যে সকল সংখ্যা এখনও পযন্ত পয়। 
যাঁধ, তাতে খাছ্যি ও মনোবিজ্ঞান ছাঁড। বিজ্ঞানের অপরাপন বিভাগ নিঘে 
€কোনে। আলোচনা নেই । 

পূর্ণাঙ্গ ন। হলেও “বঙ্গবন্ধুদতে (১৮৮২ ) পদীর্থ ও বসায়নবিজ্ঞান বিষধক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হোতি। যেমন, “বৈদ্যুতিক আলোক" ( নবেগ্গর, ১৮৮২ ), 
“দ্রব্যে অবিনাঁশিত।? ( নবেম্বব, ১৮৮২ )। 

দেবী প্রসন্ন বাঁয়চৌধুবী সম্প।দিত ও প্রকাশিত 'নব্যভীরত” ১২৯০ সাঁলেব 
জ্যেষ্ঠ মাঁসে প্রথম প্রকাশিত হয। এই উচ্চাঙ্গের সামধিক-পত্রে দীর্ঘকাল 
প'বে বহু উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞ।নিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব 
বিভিন্ন দিক নিয়ে সরস আলোচনা এই' পত্রিক।র সুরু থেকেই পাওয়! গেল। 
১২৯০ সালেব জ্যৈষ্ঠ সংখ্য। নব্যভারতে প্রকাশিত সুধকুমর অধিকাঁরীব 
'স্ু্য” শীর্ষক রচনাটি দার্শনিক চিন্তামূলক একটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ । 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিজ্ঞানেই লেখকের পাঙ্ডিত্যের পৰিচয় পাঁওয। 
যাঁষ। জীববিজ্ঞান বিষয়ক দু"টি উৎকুষ্ট প্রবন্ধ ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত 
“জীবন বিজ্ঞান” ( মাঘ, ১২৯০ ) ও ক্ষীরোদচন্দ্র বাষাচৌধুরী লিখিত “বিবর্তনবাদ' 


১৩৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


( বৈশাখ, ১২৯১)। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে জীবিত ও জীবনবিহীন পদীর্ঘেব 
পার্থক্য, জীববিজ্ঞনের বিভিন্ন বিভাগের কথ। ও জীববিজ্ঞানের আলোচন।- 
পদ্ধতি বণিত। সহজবোধ্য ভাষায় লেখকেব যুক্তিজাল ও বিচার-পদ্ধতি 
চমৎকার। পরবর্তী প্রবন্ধে লেখকের মৌলিক চিস্তীভঙ্গীব পরিচয় পাঁওয়। 
যাঁষ। ভূবিগ্ঠ। বিষয়ক সাঁরগর্ভ আলোচন। নব্যভাঁরতে পাও] গেল। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, নীলরতন সরকার লিখিত “ভূপৃষ্ঠে পরিবর্তন” ( মাঘ, 
১২৯১) ধর্মবিজ্ঞান বিষয়ক সুলিখিত প্রবন্ধ আনন্দচন্ত্র মিত্রেব “বিজ্ঞান ও 
ধর্ম” (আবণ, ১২৯০) এবং প্রভাতিচন্ত্র সেনের 'জড পদার্থেব বল? (আঙ্বিন, 
১২৯১)। বিজ্ঞানেব বিভিন্ন দিক নিষে এরূপ বিচিত্র প্ররতিব আলোচন। 
এই পত্রিকা গোডা। থেকেই প্রকাশিত হযেছিল | 

আলোচ্য পত্রিকাগুলো৷ ছাড। উনবিংশ শতাব্দীব সপ্তম, অষ্টম ও নবম 
দশকে প্রকাশিত আরও কয়েকটি সাময়িক-পত্রে বিজ্ঞানীলোচন। প্রকাশিত 
হযেছিল। এদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, “অবকাশবন্ধু" (১৮৬৭ ), “ভাবত 
পবিদর্শক” ( ১২৭৮ ), কালীগ্রসন্ন কাব্যবিশাব্দ সম্পাদিত প্রকৃতি” (১২৮৭ ॥ 
'বঙ্গবাসী” (১২৮৮ ), ্থখসবোৌজ' (১২৮৯) ইত্যাদি। 


দুই 

বিজ্ঞান-পত্রিকাব প্রকাশ এই যুগে নৃতন নয। অসম্পূর্ণ প্রকৃতিব হলে 9 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত “পশ্বাবলী” ও 'পক্ষীব বিববণ-কে বিজ্ঞান্‌- 
পত্রিকাব দলে ফেল। যাঁষ। কয়েকটি পূর্ণীঙ্গ বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রকাশিত হযেছিল 
উনবিংশ শতাব্দীব সপ্তম, অষ্টম ও নবম দশকে । এদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 
'বিজ্ঞানকৌমুদী” (১৮৬০), “বিজ্ঞানরহস্ত” (১২৭৮), “বিজ্ঞান-বিকাশ" 
( ১২৮০ ), “বিজ্ঞান-দর্পণ' (১২৮৩) ও চিত্র বিজ্ঞান-দর্পণ' ( ১২৮৯ )। 

প্রীচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় দেশেব বৈজ্ঞানিক তত্ব ও আঁবিষ্াবেব কথ! 
লিপিবদ্ধ করাই সচিত্র বিজ্ঞান-দর্পণ প্রকাশেব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই 
সম্বদ্ধে অবতবণিকাষ€ বলা হযেছিল, 


« আমাদের কল্পিত মোপান বিজ্ঞান-দর্পণ নাযে আখ্যাতি 
হইল এবং ইহাতে স্বজাতীয় ও বিজীতীয ভাষায় গ্রথিত ও 


€ ১মভাগ, ১ম সংখ্যা, বিজ্ঞান-দর্পণ | 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পাত্রিকা ১৩৪ 


সমালোচিত বিজানশাত্ম সকলের সরল বাঙ্গালাঁষ অন্ুবাঁদমাত্র 
সন্নিবিষ্ট হইবে। সেই অঙ্বাদিত বিষয় যাহীতে বিশদ বা! 
অনায়াসেই হত্প্রতীত হইতে পারে, তজ্জন্য চিত্রাদি প্রভৃতি 
উপাষ সকলও অবলম্বিত হইবে । 

পুবাঁকাঁলে হিন্দুদিগের মধ্যে কতকগুলি বিজ্ঞানশাস্থ ছিল, 
সেই সকল শাস্্ব সংস্কৃত তাষাঁয় লিখিত। তন্মধ্যে যাহা কিছু 
আমাঁদিগেব প্রশস্ত বলিয। বোঁধ হইবে, আমব। সেই সকল বিষয় ও 
ইহাঁতে সন্িবেশিত কবিব |” 


কিন্তু আঁসলে গ্রাচ্যবিজ্ঞ/ন সঞ্ধদ্ধে আলোঁচন। এই পত্রিকায় নেই বললেই 
হয। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে উদ্ভিদ, প্রাণী ও শাবীরবিজ্ঞান, 
জ্যোতিবিজ্ঞান এবং বসাঁধন ও পদীর্থবিজ্ঞান বিষয়ক বহু প্রবন্ধ এই পর্িিকাধ 
প্রকাশিত হযেছিল। 

বিজ্ঞ।ন-দর্পণেব উদ্ছিদবিজ্ঞান বিষষক আলে ।চনাঁগ্ুলোর বৈশিষ্টা, এখানে 
কোঁনে। বিশেষ ধবনেব উদ্ছিদেব আঁলোচন! না ক'বে সমগ্র উদ্ছিদ জীবনেব 
উপবেই বেশী জৌব দেওষ। হযেছে । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখষে।গা, 
১২৮৯ সালেব কাহিক সংখ্যা থেকে ধাবাঁধাহিকভাবে প্রকাশিত হবিমোহন 
মুখোঁপাধ্যাযেব উদ্ভিদজীবন পপ্রক্রিষা" এবং ১২৮৯ সালের মাঘ সংখ্যা 
প্রকাশিত কালীকুষ্ণ বসাকেব উদ্ভিদ ও উদ্ছিদেব প্রযৌজনীযত'। পূর্ণচন্দ 
সাঁহ! এই পত্রিকাঁষ উদ্িদবিজ্ঞান বিষষক কষেকটি সাবগণ্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 
তীঁব বচনাঁব প্রধান ক্রটি, বিভিন্ন প্রবন্ধে অব|ন্তর কথায অবতাবণ| | অবাস্ল 
কথ। কোথাও ব। প্রবন্ধের প্রারস্তে। এই প্রসঙ্গে "উদ্ভিদের অনুভব শক্তি 
(৩্য ভাগ, ১২৯১) শীর্ষক প্রবন্ধটিল নাম করা যেতে পাবে। উদ্ভিদেপ 
আহাব ( ৩য ভাঁগ, ১২৯১) নামক প্রবন্ধটিব মাঝে মাঝে অপ্রাসঙ্গিক 
বর্ণন। বযেছে। কোথাও ব। প্রবন্ধের উপসংহারে বক্তার ধরনে অবাস্থর 
কথার অবতারণ। করা! হযেছে । যেমন, “উদ্ছিদসমাঁজে দন্ত ( ৩ম ভাগ, 
১২৯১ )। 

বিজ্ঞানদর্পণের প্রাণিবিজ্ঞান ও জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাঁ-শ প্রবন্ধই 
গতান্থগতিক প্রকৃতির । এই প্রমঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১২৭০ সালের শ্রাবণ 
সংখ্যা থেকে ধাবাবাঁহিকভাবে প্রক।শিত কালীরুষ্ণ বসাকের 'মধুমক্ষিক। 


১৪৩ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


এবং ১২৮৯ সাঁলেব বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত “প্রাণীবিদ্যা” | ছু'টি বচনাই 
তথ্যসমৃদ্ধ। কিন্ত রচনাভঙ্গী একেবাঁবেই নীরস। 

কেবলমাত্র উদ্ভিদবিজ্ঞন ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষধক প্রবন্ধই নয, কাঁলীরুঞ্চ 
বসক বিজ্ঞানদর্পণে জ্যোতিবিজ্ঞান বিষষক প্রবন্ধও লিখেছিলেন। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, চন্দ্র ( ফান্ধন, ১২৮৯) 'প্রবন্ধটিতে চীন্দমাস ও 
চন্দ্রের কক্ষপথ, চন্দ্রগ্রহণ, চন্দ্রের প্রাকৃতিক অবস্থ। ইত্যাদি নিষে আলোচনা । 
এটি একটি নীবস বৈজ্ঞ।নিক প্রবন্ধ। জ্যোতিবিজ্ঞান বিষষক অপবাঁপস 
বচনী গুলোও গতান্থগতিক প্রক্কৃতিব | যেমন, শ্রীনাথ সিকদাবেব্‌ “হুর্য্যই 
সর্ববিধ শক্তির মূলীভৃত কাঁবণ' (কাঞ্তিক, ১২৯০ )| 

নৃতন বিষয নিযে উচ্চাঙ্গেব বৈজ্ঞনিক প্রবন্ধ বিজ্ঞান-দর্পণে নেই বললেই 
হঘ। বিজ্ঞান-দর্পণেব সমালোচন। প্রসঙ্গে প্রবাহ» পত্রিকা কঠোঁব মন্তবা 
কন। হয়েছিল, 


€৫ 


বিজ্ঞানদর্পণ সম্পাদক যেন মনে না কবেন যে, তাহার 
পাঠকগণ সকলেই বিদ্যালযেব ছীত্র। বিজ্ঞান সন্ধন্ধীয চলিত 
কথ| সকল লিখিয। কাঁগজ পৃবাইবাব কোনই প্রযোজন নাই । 
আমব! বাঁসন। কবি, ইহাতে বিজ্ঞান বিষধক উচ্চ উচ্চ বিষষ সকল 
অবতাঁবিত হইবে ।” 


বসাযনবিজ্ঞান বিষণক প্রথম শ্রেণীর কোনে। বৈজ্ঞানিক প্রবদ্ধ এই পত্রিকাঁষ 
পাওয়! যাঁয় ন।। তবে এই পর্য(ষেব বচনা গুলোর বৈশিষ্ট্য, নিত্যপ্রযোজনীঘ 
দ্রব্যাদি নিযে আলোচনা । যেমন, নগেন্দ্রনাথ ধব লিখিত 'বাঁযু' ( আষাঁট, 
১২৮৯ ), অন্রদীপ্রসাঁদ বন্দ্যোৌপাঁধ্যায়েব “কাঁচ* (কাত্তিক, ১২৮৯ ) ও “কাঁগজ' 
(পৌষ, ১২৮৯) এবং বাঁধিকাপ্রসাঁদ বন্দ্যোপাঁধ্যায লিখিত 'জল' ( চৈত্র, 
১২৮৯ )। প্রথমৌক্ত প্রবন্ধে বাঁধু যে ইন্রিষগ্রাহ পদার্থ তা বুঝিয়ে 
জডপদার্থেব ছু"টি গুণ বিস্তৃতি ও গুরুত্ব আলোচন। প্রসঙ্গে বাধুব বিস্তৃতি- 
গুণটি পবীক্ষাব সাহায্যে বোঝাঁন হযেছে। প্রবন্ধটি অসম্পূণ গ্রকৃতিব। 
অন্নদীপ্রসাদ বন্দোপাধ্যাযেব বচনাগুলোতে বাঁসাযনিক তথ্যাদি আছে। 
তবে উচ্চশ্রেণীব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এব! নয । 


৬ প্রবাহ_- ১ম ভাগ, ১২শ সংখ্যা | 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিক ১৪১ 


বিজ্ঞানদর্পণের পদীর্থবিজ্ঞীন বিষষক রচনা গুলোবও কোনোরূপ অভিনবত্ব 
নেই। এই পর্যাধের অধিকাঁংশ বচনাই সারগর্ভ, কিন্তু সবস নয়। কোনে! 
কোনো বচন1 টেকৃনিক্যাল প্ররূতির । যেমন, ১২৮৯ সালের ফাঁন্তন স্খ্য। 
থেকে ধাঁবাবাহিকভাঁবে প্রকাশিত অন্নদাচবণ বন্দ্োপাধ্যায়ের “মকততত্ব' | 
শ্ৰনাথ সিকদাঁবের বচনাঁগুলি দুরূহ ও ছুর্বোধ্য প্রকৃতির । যেমন, 
আলোকবিজ্ঞান' (পৌষ, ১২৯০) অন্রদাচরণ বন্যোপাধ্যাঁয় ও শ্রীনাঁথ 
মিকদাঁবেব তুলনায় বাধিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়েব বচনাভঙ্গী কিছুটা! সরস 
ও সর্বজনবোৌধ্য । তাঁব পদার্থবিজ্ঞান বিষষক রচনাৰ মধ্যে উল্লেখযোগা, 
'জডজগতেব নিষম আকর্ষণ ( অগ্রহাষণ ও পৌষ, ১২৯০ )। এটি সব- 
সাধারণের পাঁঠৌপযোগী একটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ । 

বিজ্ঞনদর্পণে প্রকাশিত ভূগোল ও ভূবিগ্য। বিষষক প্রবন্ধের সংখা। 
নগণ্য | এই পর্যায়েক অধিক1'শ প্রবন্ধ প্রাথমিক প্ররুতিব | প্রসঙ্গত 
স্র্ষকুমীব অধিকাবীব “পৃথিবী” (১২৯১) শীর্ষক প্রবন্ধটিব নাম কবা যাঁঘ। 
ভূবিদ্যা বিষষক মনৌজ্ঞ আলোচন। এই পত্রিকাঘ কদচিৎ* প্রকাশিত 
হেতি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, থোগেশচন্্র রাঁষ লিখিত “পাথনিষ। কয়ল।' 
( আশ্বিন, ১২৮৯ )। 

১২৯০ সাঁলেব ভান্র স'খ্য। থেকে প্রশ্ন ৪ উত্তবেব মাঁধ্যষে এই 
পত্রিকায বিজ্ঞ।নাঁলোচন! প্রকাশিত হোতি। প্রশ্ন করতেন পাঠক । আর 
উত্তবদ।তা৷ ছিলেন সম্পাদক | প্রশ্নগুলোর অধিকা"শই প্রাথমিক প্রৃতিন | 
ঢু" একটি উত্তন ভুল। যেমন, 


পাঁঠক। স্ে্যোদযেব ও জ্র্যান্তেব সমযে ৪পরে আকাশ যে আজ 
কাল গাঁ রক্তিমাঁবর্ণ ধাবণ করে তাহার কাৰণ কি? 

সম্পাদক । জীব দ্বীপের অগ্লয,ংপাতে প্রকৃত পবিমাঁণে সবিছ্যৎ বাষ্প 
বাশি বাঘুমগ্ডলে সঞ্চিত হওয়ায় সুধ্যান্ত ও হুর্যোদযেব পূর্ববে ও পৰে 
আকাশ বক্তবর্ণ ধারণ করে। 





বৈজ্ঞানিক-জীবনী এই পত্রিকা কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখষোগ্য, নগেন্দ্রনাথ ধর লিখিত “চার্লস্‌ ববর্ট ডারুইন্‌* (্যেষ্ঠ ও শ্রাবণ, 
১২৮৯ )। এতে ভারউইনেব জীবনেব প্রধান প্রধান ঘটনা, আবিষষাৰ 


১৪২ বঙ্গপাহিত্যে বিজ্ঞান 


ও গ্রস্থাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হযেছে। এটি একটি স্থলিখিত 
বৈজ্ঞ/নিক-জীবনী। 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিষে সারগর্ভ প্রবন্ধ থাকা সত্বেও 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এই পত্রিকায় কোনরূপ নৃতনত্বের পরিচয পাঁওয়া 
গেল না। 

নৃতনত্বের পরিচয পাওয়া! গেল নবজীবন*-এ (শ্রাবণ, ১২৯১) প্রকাশিত 
ব|মেন্্রক্থন্দর ত্রিবেদীর রচনায় । বাঁমেন্ত্স্থন্দব লেখনী ধারণ করাঁব পব 
থেকে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে এক নৃতন যুগের হ্থত্রপাত হোল। 


বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার-_পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, গণিত, 
জ্যোতিবিজ্ঞান, ভূগোল ও ভূবিদ্যা 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিভিন্ন প্ররুতিব সাঁময়িক-পত্রকে 
কেন্দ্র ক'বে বাংল। বিজ্ঞান-সাহিত্য ক্রমেই জনপ্রিফতা লাভ করছিল। এব 
মূলে ছিল এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞীন-চর্চাব প্রসার । এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান- 
চর্চাব উন্নতিব অঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞীনগ্রস্থ বচনাযও উন্নতি দেখা গেল। বাংলা 
বিজ্ঞান-সাহিত্যেব গোডাঁপত্তন কবেছিলেন ইউরোপীযেব। ৷ কিন্থ এদেশে 
বিজ্ঞান-চর্চাব প্রসবেব সঙ্গে সঙ্গে এদেশীযরাঁও বিজ্ঞানগ্রস্থ ন্চনাষ উদ্যোগী 
হলেন। উনবিংশ শতাব্দীব দ্বিতীষযার্ধে বিজ্ঞীনগ্রস্থ বচনাষ যে জোযাঁণ 
এসেছিল তাব মূলে এই বিজ্ঞান-চর্চাব প্রসাব । এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান- 
চর্চা নতুনভাবে স্থক হযেছিল প্রধানতঃ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'বে। 
প্রতিষ্ঠান তিনটি হোল মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয ও ভাঁনতবধাঁয় 
বিজ্ঞানসভ। | ১৮৩৫ খুষ্টান্দেব ২০নে ফেব্রুয।বী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হয। এই কলেজেন বসাঁষনশাস্বেব অধ্যাপক নিযুক্ত হযেছিলেন 98860] 
ড/1]11907 9. 01931791081010655% মেডিক্যাল কলেজে প্রথমে শিক্ষাদনেন 
মাধ্যম ছিল ইংবেজী ভাষা । এই প্রতিষ্ঠানে ভাঁবতীয ভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষাদদানেব ব্যবস্থা প্রথম হযেছিল ১৮৩৮ খুষ্টাবে। ১৮৫২ খুষ্টাব্ থেকে 
বা”ল। ভাষায় মেডিক্যাল শিক্ষীব ব্যবস্থা! হয । বাঁংল। বিভাগে রসাযনবিজ্ঞান 
পডাবাঁব ব্যবস্থা কব! হোল ১৮৬০ খষ্টাব্দে। বন্ততঃ) চিকিৎসাঁবিজ্ঞানকে 
বাদ দিলেও বাঁণ্ল। দেশে পাশ্চাত্য ব্সাবনবিজ্ঞানের প্রসাবে কলিকাত। 
(মডিক্যাল কলেজেব অবদান বড কম নয । 

এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 'প্রসানে সর্বাধিক গ্রকুত্বপূর্ণ ভূমিক। গ্রহণ 
করেছিলেন কলিকা ত1 বিশ্ববিদ্যালয । ১৮৫৭ খুষ্টাব্দের ২৪শে জাঙ্চয়ারী 
কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয প্রতিষ্ঠিত হয। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা! পবিষদের নাঁম 
উল্লেখযোগ্য । ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গঠিত এই শিক্ষা পরিষদ (0০0015011০৫ 
[:00০9001) , কলিক।তাঁষ একাটি বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে- 
ছিলেন।১ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলাব সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-চর্চার প্রস্তাবও 
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১৪৪ বঙ্গনাহিত্যে বিজ্ঞান 


কর। হয। এই প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই কার্ধকবী 
হয়েছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিসনাল কমিটি” (21051510791 0017281656) 
এ্টণন্স পরীক্ষীর পাঠ্যন্থচীব মধ্যে যে সব বিষয় অন্ততুক্তি করেছিলেন, 
তাঁদের মধ্যে ছিল প্রাকৃতিক ভূগে।ল, গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, প্রাথমিক 
যন্ত্রবিজ্ঞ/শণ এবং প্রাথমিক প্রাণী ও উদ্ভিদরবিজ্ঞান। বি এ পরীক্ষার পাঠ্য- 
সুচীর মধ্যে ছিল গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ভ্রিকোণমিতি, পদার্থবিজ্ঞান, 
জ্যোঁতিবিজ্ঞান, বসাধনবিজ্ঞান, প্রীরৃতিক ভূগোল, শাবীববিজ্ঞান, মনস্তন্ 
ইত্যাদি।২ ১৮৭২ খুষ্টান্দে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে প্রারুতিক বিজ্ঞান ও 
জডবিজ্ঞ।ন ( ৪6018] ৪00. 17551081 901610০6 ) পডাঁন হবে বলে 
স্থির কন। হঘ। ১৮৭৪ খুষ্টান্দেব জানুযাবী মাসে নিশ্ববিগ্ভৰলঘ বিজ্ঞানের 
নৃতন পাঠ্যঞ্রম অন্ভযাধী বি এ পবীক্ষ। নেবাঁৰ ব্যবস্থ। কবেন। পবীক্ষিত 
বিষষগুলির মধ্যে অবশ্যপাঠ্য ছিল বসাধনবিজ্ঞান ৪ প্রাকৃতিক ভূগে।ল। 
এছাঁড। জডবিজ্ঞানেব (7055108] 9০:6106 ) যে কোনে। ছু"টি বিষয় এচ্ছিক 
বিষয় হিসাবে নির্ধবিত হযেছিল। এফ এ, পবীক্ষাঘ অবশ্যপ।ঠ্য বিষঘ 
ছিল গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান। এম এ পবীক্ষাৰ পাঠ্য বিষষগ্ুলোব মধ্যে 
গণিত ও প্রারুতিক বিজ্ঞান অন্তত তহেোল। এভাবে বিশ্ববিদ্ভালযেব বিভিন্ন 
পবীক্ষ।ব পাগ্যস্থচীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ক্রমেই প্রাধান্য পেল। 

এদেশে বিজ্ঞ/ন-চ্ঠ।র প্রসাঁবে ডাঁঃ মহেন্দ্রলাল সবক|বেব অবদ|নও বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ এদেশে যাঁ'তে পাশ্চ।তা বিজ্ঞানশাস্্বেব আলোচন। হয সে 
উদ্দেশ্টে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে চিকি২স। বিষষক একখানি মাসিক পত্রে ডাঃ মহেন্দ্রলালি 
সবক।ন এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন । এ প্রস্তাব তিনটিব মর্ম ভ্রেলোক্যনাথ 
মুখোঁপাধাঁষ ও অমৃতলাল সবকাৰ কতৃক সংকলিত “ত।বতবর্ধীয বিজ্ঞান 
সভা" (১৯০৩) নাঁমক গ্রন্থের ভূমিকাঁষ দেওয়া! আছে। প্রস্তাব তিনটি 
নিম্নরূপ £_- 


১ “এদেশে বিজ্ঞানশাস্ত্রেব আলোচনাব নিমিত্ত কলিকাতা 
একটি মভা৷ স্থাপিত হউক, এবং ভারতবর্ষেব নানান্থানে তাঁহ।স 
সহিত সংযোগে শাখা সভ| সংস্থাপিত হউক । 
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বিজ্ঞান-চর্চাৰ প্রসার ১৪৫ 


২ ভারতের লোককে নানাবিধ বিজ্ঞানশান্ত্ে শিক্ষা ,প্রদান 
করা এই সভার উদ্দেশ্ত হইবে। বিজ্ঞানশাস্ত্র সম্বন্ধে ভারতে যে 
সমুদয় প্রাচীন পুস্তক আছে, তাহাও প্রকাশিত করা এ সভাব 
একটা উদ্দেশ্ট হইবে । 

৩ এই সভার নিমিত্ত গৃহ, নানারূপ যন্ত্র, ও কাধ্য সম্পাদনেব 
নিমিত্ত লোকের আবশ্যক । ইহাঁব জন্ত অর্থের প্রয়োজন । চাঁদ 
স্বরূপ সেই অর্থ সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত হইবে ।” 


বিজ্ঞানসভাঁর কর্মপন্থ। ও উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে ডাঃ সরকাব বিভিন্ন যাঁয়গাঁয় 
বক্তৃতা কবেন এবং সংবাদপত্রে কযেকটি প্রবন্ধ লেখেন । এব ফলে সরকাঁব 
ও জনসাধারণ ডাঁঃ সবকাঁবেব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হলেন। বিজ্ঞান- 
সভাব কর্মপন্থ। আলোচন।ব উদ্দেশ্যে ডাঃ সবকারেব সমর্থকেবা ১৮৭৫ 
খৃষ্টাব্দে ৪ঠ| এপ্রিল তাবিখে এক সভাষ মিলিত হলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 
১৬ই জান্যারী দেশেব বহু গণ্যমান্ত লোকের উপস্থিতিতে ভারতবীষ 
বিজ্ঞাননভ। স্থপিত হোল।' এ মভায় সভাপতিত্ব কৰেছিলেন বাঁণলাঁণ 
তৎকালীন ছোটলাট ্যাব বিচাঁড টেম্পল । জনসাধাবণ ও সরকাবেপ 
সহযোগিতাঁষ অল্পকালেব মধ্যেই বিজ্ঞানসভান সুবুহৎ গৃহ প্রতিষ্ঠিত ছোঁল। 
ত।” ছাঁড। বৈজ্ঞানিক পরাক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হোল সুসজ্জিত পবীক্ষাগান। 
কিন্ধু বিজ্ঞানসভ। বিজ্ঞান-সাহিত্য অপেক্গ| বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক ও 
গবেষণার দিকেই নজর দিলেন বেশী । তবে এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 
বিজ্ঞান অন্ুশীলনেব ফলে বিজ্ঞানেব প্রতি কিছু সণ্যক লোকের যে 
অন্গরাঁগের সৃষ্টি হয়, ত।” বাণলাভাঁষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞনগ্রন্থ রচনার উপখোগী 
আবহাঁওযাঁব স্যষ্টিতে অনেকখানি সাহাধ্য কবেছিল। তা" ছাঁডা লর্ 
ডাঁলহৌসীব শাসনকাঁলে (১৮৪৮-১৮৫৬) শিল্পবিজ্ঞান ও যানবাহন ব্যবস্থায়ও 
দেশেব অগ্রগতি সাধিত হোল। ডালহোৌসীব সময়েই ভারতবধে প্রথম 
ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ও বেলপথ স্থাপিত হয়। সবকারীভাবে এদেশে 
টেলিগ্রাফ লাইন প্রথম খোঁল। হযেছিল ১৮৫১ খ্রষ্টাবে এবং প্রথম রেলপথ 
কী ০ ১০৫৩ থৃষ্টাবে। 


৩ ১২৭৯ সীলের ভাঙন সংখ] বঙ্গদর্শনে ভাবতবধাঁষ বিজ্ঞান সভার অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশিত হয় 
এবং সেই সঙ্গে অনুষ্ঠানপত্রেব মাতটি ধারার সমালোচনাও প্রকাশ কর। হয। 
১৩ 


১৪৬ বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 
এক 


ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ও বেলওয়েব ষে প্রভাব সমাঁজজীবনে ব্যাঁপৃত হোল 
তা” প্রভাবিত করল সাহিত্যকেও। কালিদীস মৈত্র লিখলেন “বাম্পীয় কল ও 
ভার্তবর্ষীয় রেলওয়ে" (১৮৫৫) এবং “ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ (১৮৫৫) । 
“ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ বা তডিত বার্তাবহ প্রকরণ'-এর লেখক কালিদাস 
মৈত্রের নিবাঁস ছিল শ্রীরাঁমপুবে। তিনি কিছুকাল সাঁময়িক-পত্রের পরিচালন 
করেছিলেন। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'জ্ঞানীরুণোদয” (১৮৫২) নামক 
মীসিক-পত্রের সম্পাদনায় তিনি প্রায় এক বৎসবকাঁল সহায়তা করে- 
ছিলেন । এই পত্রিকাব প্রকাঁশ বন্ধ হবার পব তিনি কিছুকাঁল ধ'রে 'নংবাদ 
শশধব' (১৮৫২) নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন । সংবাদ শশধবে 
জ্ঞনবিজ্ঞান বিষষক নিবন্ধাদি প্রকাশিত হে(তি। তবে কালিদাস মৈত্রেব 
সবিশেষ উল্লেখষেগ্য রচন1 “ইলেকট্রিক টেলিগ্রাঁফ”। শ্রীবামপুর নিবাসী 
শ্রনথ দে চতুধুবীণ* ও হবিশ্চন্দ্র দে চতুধুবীণেব অনুমতি অনুসারে এবং 
নাথ দের সহাধতায় কালিদীস মৈত্র এই গ্রন্থটি বচন। কবেন। কালিদাস 
মৈত্র পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষ। কবেছিলেন জন ম্যাকের কাছে। এই গ্রন্থটি 
রচনায় চেম্বাবেব 'ইনফবমেশন ফব দি পিপল? (01097016755 [069002- 
0০7. 6091 01) 76০12), গার্ডন।বেব “মিউজিয়াম অব সাঁষেন্স এণ্ড আট? 
(14550 01901671065 910 0) এবং “এন্সাইক্লৌপিভিযা আমেরিকানা? 
(6,005 010792018. 4১001108159) এই তিনটি গ্রন্থ থেকে বিছ্যুৎসন্বন্ধীয় 
বিষযবস্ত অনুবাদ ও সংকলন কবা হযেছে । অবশ্ঠ এন্সাইক্লোপিডিযা 
আমেবিকানার উণ্টে। কথাও যাঁষগাঁ যায়গাঁষ বযেছে। আঁকাঁশস্থ বিদ্যুৎ 
সম্বন্ধে এন্সাইক্লৌপিডিয়ায আছে, **৮006 10061051001 0015 0165 
21000110115 15 £:22.02 ৪6 019 1010016 901 6102 095 11081) 9 
17011711601: 13161) , আর কালিদীস মৈত্র লিখেছেন, ' ্তর্য্য 
উদ্বযাবধি ছুই তিন ঘণ্ট1 আকাশে বিছ্যুতীষ প্রভাব বৃদ্ধি হইয়া! মধ্যাহৃকাঁলে 


৪ চতুরধুবীণ উপাধি দিনেমীবদেব দেওযা। 
[ শীবামপুর মহকুমাব ইতিহাস--পৃঃ ৭* ] 
৫ 70175 1005 01015920168 £১106110808---৬০1 10 7 6. 180. 


বিজ্ঞানশ্চর্চার প্রসাব ১৪৭ 


হ্বাস হয় আবাব সুর্যের অস্তেব প্রাক্কালে আকাশে বিদ্যুণ্প্রভা বৃদ্ধি, পাইয়া 
ক্রয়ে রাত্রিতে লাঘব হয়।”* 

ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ হোল বাংলা ভাষাষ বচিত টেলিগ্রাফ সম্বন্ধীয় 
প্রথম গ্রন্থ। অবশ্য ইতিপূর্বে তত্ববোধিনী পত্রিকা ও বিবিধার্ঘ-সংগ্রহে 
ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ বিষষক কিছু কিছু আলোচন প্রকাশিত হয়েছিল। ত 
ছাঁড এম্‌, টাউনসেও (৫. [0৬/05670) ও জে ববিন্সন্‌ (0. £010901)) 
সত্যপ্রদীপ নামক পত্রিকায় বিদ্যুৎ বিষযক নিবন্ধাদি লিখেছিলেন । 

ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ বচনা কববার সময লেখক কোনো বাংল। ও সংস্কৃত 
গ্রন্থ থেকে সাহাষ্য পান নি। এজন্তে অনেকক্ষেত্রে ভাবান্ুসাবে অর্থ ক'রে 
তাঁৰ পাশে ইংবেজী প্রতিশব্দ দেওয। হযেছে । এই গ্রন্থে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ 
ছাঁডাও বিদ্যুতের উৎপত্তি, গুণ 'ও কাঁজ সম্বন্ধে আলোচনা কবা হযেছে । 
গ্রস্থটিব প্রাবস্তে পবিভাঁষা” শীর্ষক অধ্যাষে বিছ্বাৎ সম্পর্কে দেশী লোকদেব 
ধাঁবণ| এবং বিদ্যুৎ কি তা” বোঝাতে গিষে লেখক যে সকল শাস্ীঘ উদ্ধৃতিব 
অবতারণ। করেছেন, তাতে তাঁব পাগ্ডিত্যেব পবিচষ পাওয়া] যাঁষ। এর পর 
আকর্ষণ কি তা" ব্যাখ্যা ক'বে বিভিন্ন ধবনেৰ আঁকধণ সম্বন্ধে সারগড 
আলে|চন। কব। হযেছে । পরবর্তী অধ্যাষগুলিতে বিদ্যুৎ পবিমাঁপক যন্ত্র 
বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র আকাশস্থ বিদ্যুৎ, আঁকর্ষণশক্তি, বিদ্যুতেব অঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট বসাধনবিজ্ঞান এবং ইল্কেট্রিক টেলিগ্রাফ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোঁচন। 
বযষেছে। সমগ্র গ্রন্থটিতে লেখকের পাঙডত্যেব পবিচধ স্ুম্পষ্ট। কালিদীস 
মৈত্রেব বচনাভঙ্গী মরম নয। তবে ভাঁষা মোটামুটি প্রাঞ্চল। 

কালিদাস মৈত্রেব অপবাঁপব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “জিওগ্রাফি ব। ভূগোল, 
এবং গোল বিববণ। এ ছাঁড। এই লেখকেব ইচ্ছে ছিল, 'পদার্থতত্ব' নাম 
দিযে আব একটি গ্রন্থ বচন। কববার। কিন্ত গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত 
হ্যনি। 

এই যুগেব পদার্থবিজ্ঞান বিষষক একটি উৎকৃষ্ট গ্রস্থ অক্ষষকুমাঁর দত্তের 
“পদদীর্থবিষ্ভা |? তবে এই গ্রন্থে শুধুমাত্র জড ও জডের গুণ নিয়ে আলোচন। 


৬ ইলেকটি,ক টেলিগ্রাফ__কালিদান মৈত্র, পৃঃ ৫৩। 

৭ লঙেষ কাঁটালগ থেকে জান। যায়, '54:০920০81, 30161709 18051901706 90০৮৫" 
উদ্ছোগে "পদার্থবিদ্যা" (১৮৩৩) নামে একটি গ্রন্থ বাংলাভাষায প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটিই 
গন্ভবতঃ বাংলায় রচিত প্রথম পদার্থবিজ্ঞান। 





১৪৮ বঙ্গপাহিত্যে বিজ্ঞান 


বয়েছে। জড ও জড়েব গুণ ছাঁডাঁও যন্ত্রবিজ্ঞান ও বাক্পীয যন্ত্র নিষে আলোচনা 
পাঁওয়|! গেল ভূদেব মুখোঁপাধ্যাষ রচিত প্রার্কৃতিক বিজ্ঞানে । মহেন্দ্রনাথ 
ভষ্টাচার্ষেব পদীর্ঘদর্শনে (সংবৎ ১৯২৭ ) তাঁপ মন্বন্বেও আলেচন। কর! হোল। 
মহেন্দ্রনাথ কলিকাতি। নর্মাল বিদ্যালয়ের পদার্থবিগ্ভার অধ্যাপক ছিলেন। 
তাঁর গ্রন্থটি মোট পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত | প্রথম চাবটি অধ্যায়ে জডের ধর্ম, 
আঁকধণ, বেগ ও গতিন নিম এবং তবল ও বাষকীয পদীর্থের ধর্ম নিয়ে 
আলোচন। কব! হযেছে । পঞ্চম অধ্যাষে তাঁপেব উৎপত্তি সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা । তবে তাঁপকে পদার্থবিজ্ঞীনেব একটি প্রধাঁন বিভাগ হিসাঁবে ধবে 
নিয়ে বাংল। পদার্থবিছ্য। বিষষক গ্রন্থে এই প্রথম আলোচন| কব! হোঁল। 
এই গ্রন্থে পদার্থবিজ্ঞান বিষযক বিদেশী শব্দসমূহ বাঁংলাষ অন্থবাঁদিত হযেছে। 
অঙ্গবাদে সংস্কৃতানছগত্য । তা” ছাঁড। মহেন্দ্রনাথেব বচনীভঙ্গী কিছুটা ছুবহ 
প্রকৃতির । গাণিতিক প্রসঙ্গও ছু' এক যাঁষগাঁয় আছে। 

পদার্থদর্শনেব ছুরূহতাব কথা ভেবে মহেন্দ্রনাঁথ “পদার্থবিদ (১৮৭৩) 
বচন কনেন। পদীর্থবিগ্ভায প্রথমে কঠিন, তবল ও বাঁধবীষ পদার্থের 
ধর্ম এবং গতি খক্তি ও তীপ সম্বন্ধে আলোচনা কব! হয়েছিল। পঞ্চদশ 
সংস্করণে (১৮৮৯) শব্দ, আলোক, চুম্বক ও তডিৎ নিষেও আঁলোচন। 
কর! হোঁল। শুধু পবিকল্পন। ও বিষযবিভাঁগেই নষ, পূর্ববর্তী গ্রন্থ পদীর্থ- 
দর্শনেন তুলনা এই গ্রস্থেব ভাষা" অপেক্ষাকৃত গ্রাঞ্চল। তবে তাপ 
সম্বন্ধে আঁলোচন। স্যকুমাঁৰ অধিকাঁরীব প্রকুতিবিজ্ঞানেই অধিকতব বিস্তারিত । 
শব্ধ ও আলোক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন। উভষ গ্রস্থেই বযেছে। কিন্তু 
তডিৎ ও চুম্বক সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথই অপেক্ষাকৃত বিস্তাবিত আলেচিন। 
করেছেন। মহেন্দ্রনাথেব বচনাঁভঙ্গী নীরস। ভাষাঁষ সংস্কৃতান্গত্য এই 
্রস্থটিতেও রয়েছে । তা ছাড। মহেন্দ্রনাথেব বচনায় অনেক ভুল আছে। 
১২৮৭ আঁলের বঙ্গদর্শন পত্রিকাঁষ “বঙ্গ বৈজ্ঞানিক" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে 
কঠোর মন্তব্য কব। হয়েছিল। 

মহেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক শব্দেব ব্যবহাঁবে অনেকক্ষেত্রেই অক্ষষকুমাঁবকে 
অন্গসরণ করেছেন। তবে ছু" এক যায়গাষ তাঁকে নতুন শব স্ষ্টি কবতে 
হযেছিল। বৈজ্ঞানিক শবেব ব্যবহাঁবে মহেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য ও হ্র্যকুমার 
অধিকারীর মধ্যেও মিল দেখা যায়। যেমন, টব ০৪0৪] ঢ)00111001010 
অর্থে উভয়েই লিখেছেন উদাসীন সাম্যভাব। তা? ছাঁড| আরও বহু 


বিজ্ঞান-চ্চীব প্রসাব ১৪৯ 


শব্দের ব্যবহাবে উভযের মধ্যে সাদৃশ্য রযেছে। যেমন, [09০10- টাঁনসহত্ব, 
[২661০০001 (০06171680 11£1)6 01 1009010 )-_ প্রতিফলন, ঠ&050:0610 
(0£1)691, 1181)0)- পবিশোষণ) £01)65101- _সংসক্তি, ইত্যাদি 

মহেন্দ্রনাথ ভট্াচার্ষের সমসাময়িক যুগে পদার্থবিজ্ঞান লিখে খ্যাতি 
অঞ্জন কবেছিলেন কাঁনাইলাল দে ও স্ধকুমাব অধিকারী । কাঁনাইলাল 
দেব পদার্থবিজ্ঞান (প্রথম ভাগ ) ১৮৭৪ খুষ্টান্দে প্রথম প্রকাশিত হ্য। 
এসিষ্ট্যাপ্ট সার্জেন কাঁনাইলাল দে ক্যান্থেল মেডিক্যাল স্কুলেব রসাধনশাশ্মেব 
অধ্যাপক ছিলেন। বসাধনবিজ্ঞান নামে তিনি আব একটি গ্রন্থ বচন। 
কবেন। কাঁনাইলাঁল দে গ্রেটবুটেন 'ও আধার্যাগ্ডেব ফামাসিউটিক্যাল 
সোসাইটিব সম্মানিত সদ্য (70701৭1 11006) মনোনীত হযেছিলেন। 
১৮৭৩-৭৪ খুষ্ঠান্দে মেডিক্যাল স্কুলেব ছাত্রদেব কাছে তিনি পদার্থবিষ্ভ। 
সঙ্গন্ধে যে সকল বন্ৃতা। দিয়েছিলেন, এ গ্রস্থাটি হেল তাঁরই সংকলন । গ্রন্থটি 
প্রকাশেব মূলে ছিল ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয কর্তৃক 
নিযুক্ত উচ্চ পনীক্ষক পবিষদেব(9617101 90810 ০0£ ঢ.9101005) নিমোক্ত 
মন্তবা £-- 


“00780107072 01010101706 01015 10660110610 15 
21 02511981016 090 21617)01)6715 €০৯০-0০9০01.5 0989015£ 
06 01০ 1960171 5০161068১02 17016517190 50০018115 0: 
068010176 00655 500]600 00 1170171) 900106175. 70776 
2%0-0090105 00৮/ 2৮৪1191910, 00001) 2%.০০1161)0 01 01061 
10100, 10211060061) 70151981200] 651081151) 005৪, 0০9] 
10016 51960191195 ৮1018 09]০065 19101112101 0011201) 11) 
চ:6070006, 8100 177৬5 00016 16121617069 00 57001) 
95 916 10051950106 2100 68091112100 006 11501912 1629101761, 
[01015 ৪1015101015 51960198115 €610 10 06801011)6 500)605 
85120901085, 8170. 5105 51081 (36098180105. , 

16 00660117815 01 00101010080 006 50651051018 
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£76801518011105060 11) (006 210. 01 ৮0115 506019115 
90806601017 10908] 662:01)17)8 1. 


১৫০ বন্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বস্ততঃ, এই যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক অসংখ্য পাঠ্যপুস্তক রচনাব 
মূলে ছিল শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রারুতিক বিজ্ঞান-চর্চায় উৎসাহ দাঁন। কানাইলাঁল 
দে'র “পদার্থবিজ্ঞান' পাঠ্যপুস্তক হলেও সহজ ভীষাঁ পদার্থবিজ্ঞান নিষে 
এই গ্রন্থে যে আলোচনা কব। হযেছে তা সর্বসাধারণেব পাঠোপযোগী। 
গ্রন্থটি রচনা লেখককে সাহায্য কবেছিলেন ডাঃ এফ. এন্‌ ম্যাক্নামার। 
এব* পঞ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যাবত্ব | প্রথম ভাগেব আলোচ্য বিষধ, বস্তর সাধাঁবণ 
গণ ( 367618] [9:019616165 ০0৫ 1090661 ) এবং তাঁপ। দ্বিতীষ ভাগে 
“আলোক, “বিদ্যুৎ প্রভৃতি নিষে অলোচনা করবাব ইচ্ছে লেখকেব ছিল। 
কিন্তু দ্বিতীয ভাগ প্রকাশিত হয নি। 

কাঁন।ইলাল দে'র বচনাভঙ্গী সরল। ভাষ] প্রাঞ্জল। অন্ুক্রমণিকাষ 
পদ্দার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে ভূমিকাঁটি চমৎকাঁব। কঠিন, তবল ও বাঁষবীয পদার্থ এব 
গতি ও তাপ সম্বন্ধে আলোচনাও বেশ সবস। আলোঁচিন। কোথাও টেকৃনিক্যাল 
হয়ে পড়ে নি। গাণিতিক প্রসঙ্গেব অবতাবণা'ও নগণ্য । এদিক থেকে 
এবং ভাষাঁব সাঁবল্যেব দ্দিক থেকে বিচাঁব কবলে কাঁনাইলাল দে'র পদার্থবিজ্ঞান 
সর্জনবোধ্য একটি উতংকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। শুধু ভাষা ও বচনাঁবীতিব 
দিক দ্িষেই নয, বিষযবন্ত সমাবেশেব দ্রিক থেকেও গ্রন্থটি অভিনব । 
ইতিপূর্বে বচিত পদদীর্থবিজ্ঞান বিষষক কোনে। গ্রস্থেই বস্তব সাধারণ গুণ 
নিষে এত বিস্তাবিত আলোচন! কবা হয নি। ত' ছাঁড। তাঁপ সম্বন্ধে 
এত সাবগর্ভ আলোচনাও ইতিপূর্বেকীবৰ কোনে। গ্রন্থে পাওয়া যাষ ন|। 
এই গ্রন্থে লেখক পদীর্থবিজ্ঞান বিষষক বিদেশী এব্গুলে। বাংলা অনুবাদ 
কবেছেন। অন্বাঁদেব সময শবেব শ্রুতিমধুবতাঁব দিকে লক্ষা রাখা হযেছে | 
বচনার নিদর্শন £ 


বল 
“এই গতি কে উতপাঁদন করে? সকল পদীর্ঘই জড, স্বেচ্ছাঁমত 
থাঁকিতেও পাবে না, চলিতেও পারে না। কিন্তু দেখিতেছি, 
একটি পদার্থ এই স্থিব ও নিশ্চল বহিয়াছে, পব মুহূর্তেই গতিসম্পন্ন 
হইয়া চলিতে আবস্ত কবিল, ইহাঁকে কে চালাইল? এই 
দেখিতেছি, আর এক পদার্থ চলিতেছে, ক্রমাগতই চলিতেছে, 
সহসা স্থিব ও নিশ্চল। ইহাকে কে থামাইল ?- বল ( 6০9:০9 )। 


বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার ১৫১ 


বল, পদীর্থকে গতিসম্পন্ন করে, আবার বলই প্রতিকূল দিকে 
প্রযুক্ত হইয়! সেই পদার্থকে নিশ্চল করে , যে পরিমাণ বল সেই 
পদীর্থকে গতি প্রদান করে, লেই পবিমাঁণ বলই আবার প্রতিকূল 
দিকে প্রযুক্ত হইয়! তাহাকে স্থির করিয়া! ফেলে । 

যে পদার্কে চালান যত শক্ত বা সহজ তাহাকে আবাঁব 
থামানও তত শক্ত বা সহজ। একটা ক্ষুদ্র বর্তুলকে একটুকু 
আঘাঁতেই সঞ্চালিত করিতে পারা যায, সেই একটুকু প্রতিঘাতেই 
আবাঁব তাহাকে নিশ্চল করা যাঁয। কিন্তু একটী বুহৎ বর্তল 
বা অন্য কোন বৃহৎ পদীর্ঘকে নডাঁইতে ব। থাঁমাইতে হইলে অধিক 
বলেব আবশ্তক। স্থতরাঁং যাহ। কোন চল বা অচল পদার্থে 
অবস্থাব পবিবর্তন কবে তাহাঁকেই বল বলা যায়।” 


এই যুগের পদীর্থবিজ্ঞান বিষয়ক একটি জনপ্রিষ গ্রন্থ বীরেশ্বর পাঁডে 
প্রণীত “শিশুবিজ্ঞান বা সংক্ষিপ্ত পদার্থবিদ (১৮৭৪ )। এই গ্রন্থে জডপদার্ 
কি তাঁ” বুবিযে জডেব সাধাঁবণ গুণ এবং তাপ, শব্দ ও আলোক নিয়ে সংক্ষেপে 
আঁলোচন। কবা৷ হযেছে । পদীর্ঘবিজ্ঞান বিষয়ক পববর্তী উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ 
সূর্যকুমাব অধিকাঁরীর 'প্রকৃতিবিজ্ঞান” ১৮৮৪ খুষ্টাব্দে প্রথম প্রকাঁশিত হয। 
লেখক মেট্রোপলিটাঁন ইন্ট্টিটিউনেব অধ্যক্ষ ছিলেন। প্রকৃতিবিজ্ঞানেব 
অভিনবত্ব এব বিষষবস্ত নির্বাচনে । ইতিপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞান 
বিষষক যে কযেকটি গ্রন্থ গ্রকাশিত হযেছিল, তাদের কোনোটিতেই শব, 
আলোক ও তডিৎ নিষে কোনো আলোচনা নেই। কিন্তু অর্যকুমা 
অধিকাঁবীব প্ররুতিবিজ্ঞানে জড ও জডেব গুণ বল ও গতিন্‌ নিষম ইত্যাদি 
প্রসঙ্গ নিযে আলোচন।| ছাঁডাও শব্দ, তাঁপ, আলোক, তড়িৎ প্রভৃতি নিযে 
আলোচন। করা হযেছে । আঁলোচন। সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। তা সব্েও 
সুর্যকুমাবের গ্রস্থেই সর্বপ্রথম পদার্থবিজ্ঞানেব মূল বিভীগগুলে। নিষে 
আলোচনা কব! হোঁল। গ্রন্থটি রচনায় বাঁলফোর য়ার্ট (3916941 
50৬৪1), গাল (7578]1 ), গ্যানো (08০6) প্রভৃতির গ্রস্থ থেকে 
সাহায্য নেওয়া হয়। ্রকৃতিবিজ্ঞানের সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক শব্দগুলে। বাংলার 
অস্থবাদিত হয়েছে। অন্বাদের সময কোনে কোনে! স্থলে লেখক পূর্ববর্তী 
গ্রন্থ থেকে সাহাধ্য নিয়েছেন। কিন্তু শব, আলোক "ও তডিৎ্-বিদ্যার 


১৭২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


অধিকাংশ শব্দেব অন্গবাদ স্ধকুমাব নিজেই কবেছেন। অন্গবাঁদেব রীতি 
দেখলে মনে হয়, লেখক খবের লালিত্য অপেক্ষী অর্থেব দিকেই বেশী 
জৌব দিয়েছেন । ফলে অনুবাদিত শব্দগুলে! ছু'এক যায়গায় শ্রুতিকটু হযে 
পড়েছে । যেমন, উৎসেচন ও উচ্ছোষণ (চ,১]]16101) 210. ঢা্৪190180102 )) 
বৈশেষিক তাপ (91০০110 1১6৪0) ইত্যাদি । গ্রকুতিবিজ্ঞানে শব, আলোক 
৪ তড়িৎ সম্বন্ধে আলোচন। খুবই সংক্ষিপ্ত। এ তুলনা জডেব সাধাৰণ 
ধম 'ও তাঁপ সম্বন্ধে আলেচন। অপেক্ষাকৃত বিস্তাবিত। গ্রন্থটিব তথ্যসমাবেশ 
প্রাথমিক প্রক্কৃতিব। বচনাভঙ্গী নীবস। 


ছুই 

বসাঁষনবিজ্ঞান বিষষক কযেকটি গ্রন্থ এই যুগে প্রকাশিত হযেছিল। 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, গৌঁপ।ললাল মিত্র ও তুবনমোহন মিত্র 
লিখিত “কৌতুকতবঙ্গিণী” (২য সংক্কবণ, ১৮৫২ খুষ্টাব্ে)। এই গ্রন্থে 
গ্রধানতঃ কতকগ্তলি বাঁসীষনিক পবীক্ষাৰব কথ। বণিত।৮ তবে ম্যাঁকেব 
কিমিযাবিষ্যাব সাবেব পব দীর্ঘ চলিশ বসব কাঁল বসাযনবিজ্ঞান বচনাঁষ 
ভাটা পড়ে। এব মুলে এদেশে বসাযনবিজ্ঞান চর্চা অভাব। উনবি4 
শতাব্দীব সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাংল। ভাষায কযেকটি বসায়নবিজ্ঞান বচিত 
হোল। এর কাঁবণ, এদেশে বসাঁধন-চর্চাব ক্রমবর্ধমান 'প্রসাঁব। এই প্রসাব 
ঘটেছিল তিনটি স্থত্রকে কেন্দ্র কবে । স্বত্র তিনটি হোল, (১) মেডিক্যাল 
কলেজে বাংলাষ বসাঁধনবিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থ, (২) কলিকাতী! বিশ্ববিষ্ঠালযেব 
বি. এ, পবীক্ষাঁয় এবং (৩) মাইনব ও ছাত্রবৃত্তি পৰীক্ষা বসাযনবিজ্ঞানেন 
অন্তভৃক্তি। মাঁইনব ও ছাত্রবৃত্তি পবীক্ষা রসাঁধনবিজ্ঞান অন্ততুক্ত হবাঁব 
পব বাঁংলাষ বসাঁষনবিজ্ঞান বিষষক কয়েকটি গ্রন্থ বচিত হযেছিল। এই 
প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 'পদার্থদর্শন” ও “পদার্থবিদ্যা'ব বচযিতা মহেন্ত্রনাঁথ 
ভট্টাচার্ষেব “বপাষন' ( ১৮৭? )। এই গ্রন্থে কয়েকটি প্রধান প্রধান মূল ও 
যৌগিক পদার্থের বিববণ দিযে জল, বাধু ও অগ্রিব বাঁসাঁয়নিক তরথীদি 





৮ লঙেব কাাটালগ (১৮৫৫ ), ইত্ডিযা অফিস লাইভ্রেবী ক্যাটালগ [ ৬০1 11, 2৪:0৮, 1৬, 
(1905) এবং ব্রিটিশ মিউজিযামেব বাংলা বইয়ের সাল্লিমেন্টারী ক্যাটালগে (1910) বইটির 
উল্লেখ আছে। 


বিজ্ঞান-চর্চার প্রসাব ১৫৩ 


আলোচিত হযেছে । এবপর পবমীণুবাদ সম্পর্কে আলোঁচন। সংক্ষিপ্ত 
প্রকৃতির । পরিশেষে ইউরোপীয় বাসাঁধনিকদের দ্বাব। অন্ুস্থত সাংকেতিক 
চিহ্নগুলে! বুঝিয়ে ধাতৃঘটিত কষেকটি ভ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা কবা৷ হযেছে। 
গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, এখানে অর্থেব দিকে লক্ষ্য রেখে মৌলিক ও যৌগিক 
পদার্থসমূহেব বাংল! প্রতিশব্দ ব্যবহার কব! হয়েছে । যেমন, হাইড্রোজেনেব 
বংলা কবা হয়েছে অক্তনক ব। জলজনক বাঁধু।৯ এরূপ নাঁমকবণেব অপবাঁপব 
উদাহরণ, অনিলজনক ব। অক্জনক বাধু (অক্সিজেন ), অঙ্গাবক ( কার্বন ), 
আর্দভৌমিক বাধু (মার্শ গ্যাস) ইত্যাদি । এই নাঁমকবণ দু'এক যাষগীষ 
দুবহ ও শ্রুতিকট্র। গ্রস্থটিতে স্বল্লপবিসবেব মধ্যে বিস্তীবিত আলোচনাঁন 
অবকাঁশ নেই, একথা মেনে নিষে ও বল! যাঁধ, আলোঁচন। প্রায় প্রতিটি স্থালেই 
অসম্পূর্ণ। গ্রস্থটিব ভাঁষায কৃত্রিমত| বয়েছে। তা]? ছাঁডা বচনাভঙ্গী নীরদ 
9 একঘেষে। এই গ্রন্থে বাঁসাযনিক সংযোগ বোঝাতে গিয়ে বাঁংল। 
সাঁঁকেতিক চিহেব ব্যবহাঁবে নৃতনত্তেব পবিচষ পাঁওয়। যায়। অবশ্য বাংলা 
পাণকেতিক চিহ্ন ব্যবহাবেব পদ্ধতি পববর্তী দু'একটি গ্রন্থে অনুস্থত 
হযেছিল। যেমন, “বসাঁষনেব উপক্রমণিক। | তবে এ ব্যাপারে মহেন্্নীথই 
পথপ্রদর্শক | মাহেক্্রনাথেব বচনান নিদর্শন ৫ 


“চুর্ণজনক ব। চরণক 

ইংবাঁজী নাম ১ কেল্সীষম 
যে ধাতু, চূর্ণ অর্থাৎ চুণেব উপাদান তাহার নাম চুর্ণজনক বা চুর্ণক। 
ইহাঁব সহিত অশ্জনকেব যোগে চৃর্ণেব উৎপত্তি । চুর্ণেব সহিত 
আঙ্গারিক অল্পের সংযোগে মার্বাল প্রান্ত, ফুলখভি, চুর্ণ প্রস্তব এব' 
প্রবাল উৎপন্ন হয। এই নিমিত্ত লবণ দ্রাবকে মার্বলাঁদি দ্রব করিলে 
আঙ্গারিকাম্স বিমুক্ত হয। মার্বল প্রস্তব সমধিক উত্তপ্ত করিলে 
বিশ্তদ্ধ চুণ উৎপন্ন হয় আর আঙ্গারিক অস্ভাগ উডিয়৷ যা । 
সচরাচর ঘুটিং প্রভৃতি চূর্ণ ঘটিত বস্তকে ভাঁটাতে দগ্ধ করিযা চু 
প্রস্বত করে, চণের সহিত জলের বাঁপায়নিক স'যোগ হয় এব” সেই 


». "অপ অর্থাং জলেব জনযিভ| বলিয। এই মুল পদবার্থটির নাম মক্তনক ঝ| জলজনক রাখা 
হইয়াছে” | [ বসান - মহ্েন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃঃ ১০11 


১৫৪ 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


সংযোগ নিবন্ধন তাঁপ উদ্ভুত হয। অনাবৃত পাত্রে চণের জল 
রাঁখিয়। দিলে বাঁযুস্থ অশ্জনকের সহিন্ত উহাঁর সংযোগে 'ঙ্গীবাঁয়িত 
চুর্ণ (কার্বণেট অব লাইম) জন্মে। অঙ্গারাঁয়িত চূর্ণ জলে দ্রব 
হয় না। মীর্বল প্রস্তর বিশুদ্ধ কার্বণেট-অব-লাইম। লবণ দ্রাবকে 
মার্কেল প্রস্তর দ্রব কবিলে উহার আঙ্গারিক অগ্রভাগ উড়িয়! যায় 
আব হরিতজ চূর্ণক ( কেলসীয়ম ক্লরাইড ) ভ্রব হইয1 থাঁকে। 
এই হবিতজ চূর্ণক ঘটিত জল জাল দ্িষ। ঘন করিলে শ্বেতবর্ণ কঠিন 
হরিতজ চর্ণক (কেলসীয়ম ক্লবাইড ) জন্মে। অঙ্গারাঁয়িত চূর্ণ 
যেমন জলে দ্রব হয় না, হবিতজ চুর্ণক সেরূপ নহে। হরিতজ চুর্ণক 
সহজেই জলে দ্রব হয, এমন কি অনাবৃত পাত্রে বাখিয়। দিলে 
চতুঃপার্খস্থ বাযু হইতেও জলীয ভাগ গ্রহণ কবিয়া আর্দ হ্য। 
বাঁষবীয় ও বা্পীয বন্তব জলীয় ভাগ নিবাকরণার্থ এই বস্তটা 
ব্যবহৃত হইয। থাঁকে। 

চূর্ণের সহিত হবিতকেব প্রবাহ চালিত হইলে চুর্ণেব সহিত 
হবিতকেব সংযোগে হবিতজ চূর্ণ (ক্লরাঁইড-অব লাইম ) উৎপন্ন হয। 
ইহাব ধৌতকাবিত্ব গুণ থাকাতে বস্তি ধৌত করণীর্থ ইহা ব্যবহৃত 
হয। ক্লুবাইড-অব লাইম ঘটিত জলে কিঞ্চিৎ গন্ধক দ্রাবক ঢাঁলিয! 
দিযা তাহাঁতে যদি একখানি লাল কি অন্য কোন বর্ণেব কমাঁল ছুই 
চাঁরিবাঁব ডুবান যাঁষ তাহ হইলে শাঁদ। হইয। যাঁষ |” 


বাংল। ভাষা ও সাহিত্যে বসাঁধনবিজ্ঞান বিষষক একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
বঙ্কোব “বসান স্থত্র' (১৮৭৫ )। এই গ্রন্থটি হোঁল ম্যাঞ্চেষ্টারের ওএন্‌ 
কলেজেব অধ্যাপক এচু ই বন্বোর (নু, ছু. [২০5০০৪) গ্রন্থের আক্ষাবিক 
অনুবাদ । শ্যাঁব বিচাঁ্ টেম্পল বস্বোব এই গ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ কবেন।১০ 
বসায়ন স্থত্রেব বিভিন্ন অধ্যাঁষে অগ্নি, বাতাস, জল, ক্ষিতি, উপধাতু ও ধাতু 
সম্বন্ধে আলোৌচন। কব। হযেছে । সাব সংগ্রহ” অধ্যায়ে নির্দিষ্ট সমান্গপাতে 
সংযোগ, 'মৌলিক পদার্থে আণবিক গুকত্ব ইত্যাদি নিয়ে আলোচন।। 
পরিশেষে যন্ত্রাদিব ব্যবহাঁৰ এবং পবীক্ষার সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দেওয়। 


9 


বসাযন শিক্ষা--তূমিকা : পৃ ৫£)। 


বিজ্ঞান-চর্চার প্রলার ১৫৫ 


হয়েছে। রসায়ন সুত্রে অগ্নি, বাতাস, জল ও ক্ষিতি সন্বদ্ধে আলোচন। 
অপেক্ষাকৃত বিষ্তারিত। অধাতু (০7) 1706515) ও ধাতু সম্বন্ধে 
আলোচন। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । শুধুমাত্র প্রধান প্রধান ধাতু ও অধাতু সম্বন্ধে 
আলোঁচন। এই গ্রন্থে বেছে। অধাতুদেব প্রস্ততপ্রণালী এতে নেই + শুধু- 
মীত্র গুণ বর্ণিত হয়েছে । গ্রন্থটিব প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন পরীক্ষার সরল 
বর্ণশায়। বষাষন স্থত্রে রাসায়নিক পদার্থসমূহের নাম বাঁংলায অন্নুবাদিত 
হযেছে। অনুবাদ কয়েক যাযগাঁয় শ্রুতিকটু। খব্দেব ব্যবহারে অনেক 
যাঁষগাষ বিদেশী উচ্চাবণেব ছাঁপ পরিলক্ষিত হয়। যেমন, কোলতাঁর ( 0০98] 
[৪ ), বাওলেট (৬10166)। 

বঙ্ষোব গ্রন্থ আক্ষরিক অন্গুবাদ্িত হযেছিল। কিন্তু কানাইলাল দে'র 
বসায়ন-বিজ্ঞানে অল্গবাদ অপেক্ষা সংকলনেব উপর জোঁব দেওয! হোলি। 
ব্সীষন-বিজ্ঞানের দ্বিতী ও তৃতীয সংক্কবণ যথাক্রমে ১৮৭৭ ও ১৮৮৪ খৃষ্টাবের 
প্রকাশিত হযেছিল। এই গ্রস্থেব লেখক কাঁনাইলাঁল দে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের 
বিষষবস্ত অনুবাদ অপেক্ষ। সংকলনেন পক্ষপাতী ছিলেন। এই গ্রন্থটিব 
বিষযবন্তও বিভিন্ন ইংবেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত । বস্তৃতঃ, বিজ্ঞান গ্রস্থাদ্দির 
ক্ষেত্রে অনুবাদ অপেক্ষ। স"কলনেব উপযোগিতাই বেশী বলে মনে হুম। 
কাবণ, কোঁনে। অঞ্চলে জলবাযু, সামাজিক অবস্থ। এব* স্থানীষ উপকরণের 
দিকে লক্ষ্য বেখে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বচন। কবলে অনেক সময তা” জ্নপ্রিষত। 
অর্জনেব অবকাঁশ পাঘ। ত]' ছাড। অন্থবাদে নতুন পণিকল্পনায গ্রশ্থ 
লিখবাব অবকাশ নেই । সংকলনে সে অবকাশ আছে। সংকলক বিদেশী 
ভাষা থেকে আহত বিষয়গুলোকে নতুন ক'বে দেশীয ছীঁচে ঢালতে পরেন । 
এদিক থেকে বিচাৰ কবলে কাঁনাইললি দে কিছুট। সাফল্য অর্জন করেছেন । 
কাবণ, এই গ্রন্থে দুরূহ কৌোঁনে। পবীক্ষীর কথ! তিনি বর্ণন। করেন নি 
ভারতবর্ষে বাসাধনিক যন্ত্রপাতি অভাঁবের কথা (ভবে । যে পরীক্ষাঞ্ডলে। 
কলিকাত। মেডিক্যাল কলেজেব লেববেটবীতে তিনি নিজে করতে পেরে ছিলেন 
শুধুমাত্র তাদের থেকে ভাঁবতীয়দের উপযোগী কতকগুলি পবীক্ষা বেছে শিষে 
এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন । বৈজ্ঞানিক শব্বগুলোর ইংব্জৌ নামই এই গ্রস্থে 
ব্যবহার কর| হযেছে ঘটে, কিন্তু যে পদীর্থগুলোব বাঁংল। নাম স্থবিজ্ঞাত 
ছিল সেগুলোর দেশীষ নামই ব্যবহৃত হয়েছে । গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এব 
তথ্যসমিবেশে । রক্ষোর গ্রন্থের তুলনায় এতে আব বেশী সংখ্যক ধাতু ও 


১৫৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


অধাতু নিয়ে আলোচনা করা হযেছে । আলোচনার বীতিও বিস্তৃততর। 
এই গ্রস্থে বিভিন্ন ধাতু ও অধাতুব স্বরূপ, প্রস্তত প্রণালী, ধর্ম ও পবীক্ষা! নিষে 
আলোচনা বষেছে। বিভিন্ন যৌগিক পদার্থে আঁলোঁচনায় স্থপবিকল্পনাঁব 
ছাঁপ বি্যমন। যৌগিক পদার্থ গুলে! নির্বাচন কব! হয়েছে এদেব প্রয়োগ 
এবং উপযে|গিতার দিকে লক্ষ্য বেখে। মহেন্দ্রনাথেব গ্রন্থ কাঁনাইলালেন 
গ্রন্থেন তুলনাষ প্রাথমিক প্রকৃতিব। 

এ ছাঁড। এই যুগে বসাঁয়নবিজ্ঞান বিষষক আবও কষেকটি গ্রস্থ বচিত 
চ্যেছিল। তবে এদেব অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক । বিপিনবিহাবী দাঁসেব 
'বসাঁষনেৰ উপক্রমণিক।” ( ১২৮৪) মাইনব ও বাঁংল। ছাত্রবৃত্তি ক্লাশের 
পবীক্ষার্থীদেব জন্যে লেখা । বাঁসাযনিক পদার্থেব জটিল পবীক্ষা গুলোব বর্ণন। 
ন। কবে এই গ্রস্থেব লেখক বসাধষনবিগ্ভাঁব মূল তত্র গুলো ক্ষেপে আলোচিন। 
কবেছেন। গ্রস্থটিব বৈশিষ্ট, যৌগিক পদার্থসমূহেব বাংল। অনুবাদে । এই 
অন্বাদে একটি স্ত্রচিস্তিত বীতিব পরিচয পাওয়া যায । ইংবেজী 146, 10, 
৫১ ইত্যাদি প্রত্যযান্ত যৌগিক পদীর্থগুলোব নাম বাঁৎলাষ অন্তবাদেব কালে 
যথাক্রমে জ,ঞ্চিক ও ফীষ প্রত্যয ব্যবহাঁৰ কব| হযেছে । এই অনুবাদের 
সময অর্থেব দিকেও লক্ষ্য বাঁখা হযেছে । যেমন, 0516) 7501006 
ইত্যাদির অন্থবাদ কর। হযেছে অগ্রজ, অক ইত্যাদি । [িঃ00, টৈ1৮০এ5 
ইত্যাদিব স্কলে লেখ হয়েছে যাঁবক্ষীবিক, যবক্ষাবীষ ইত্যাদি । | 

যৌগিক পদার্থেব নীমকবণে অভিনবস্তেব পরিচষ বাঁজরুষ্ণ বাঁযচৌধুবীব 
“সচিত্র বসাযন শিক্ষা্যও (১৮৭৭) পাঁওয। গেল। কোন কোন মৌলিক 
পদার্থেব কতখানি অণ্শ যৌগিক পদার্থে আছে, যৌগিক পদার্থের 
ন।মকবণেব মধ্য দিষে এই গ্রন্থেব লেখক তা" বোঝাতে চেষেছেন। এই 
নীমকরণ করতে গিষে লেখক বিভিন্ন মৌলিক পদার্থেব আদি অংশ গ্রহণ 
কবেহেন। যেমন, অগ্জীনেব অল, উদজানেব উদ ইত্যাদি। এক ভাগ 
অশ্জান ও ছু ভাঁগ উদজান মিলে জল হয়, এই বীতি অন্ুযাঁধী জলের 
নামকরণ করা হযেছে একান্-ঘ্খদজান। ঠিক "এই পদ্ধতি অঙ্সারেই 
ফেবাঁস সালফেটেব নামকরণ হযেছে চতুবগ্-গন্ধ লৌহ। সচিত্র বসাঁধন শিক্ষ। 
জনপ্রিযতা অর্জন কবেছিল। গ্রন্থটির দ্বিতীয ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হযেছিল যথাক্রমে ১৮৭৮ ও ১৮৮৩ খুষ্ঠাব্বে। রসায়ন শিক্ষা বচনার মূলে 
ছিল রস্কোব “4 01106 06 00061015057 নামক গ্রন্থ । স্কুল পবিদর্শক 
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আর, এল, মার্টিন বক্কোর এই গ্রন্থটি অস্থবাদেব ভার লেখককে দিয়েছিলেন । 
অনুবাদ ছাত্রদেব উপযোগী হবে না! ভেবে কিছু অংখ লেখবাঁব পর লেখক 
এই কাজে ইস্তফা দেন। এদিকে রস্ষোর গ্রস্থটি অনুবাদ কবলেন স্যাঁল 
রিচার্ড টেম্পল। এই অন্থবদ দেখে লেখক বসায়ন শিক্ষা রচনাঁয উদ্দুদ্ধ হন। 
আলোচ্য গ্রস্থটি মোট তিনটি পবিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে অধাতু. 
দ্বিতীষ পরিচ্ছেদে ধাতু এবং তৃতীষ পবিচ্ছেদে অগ্নি, বাঁতীস, জল ইত্যাদি 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হযেছে । উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ একে বলা যায় না। বিভিন্ন 
পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনাও বিস্তাবিত ন্য। তা” ছাঁডা বচন।ভঙ্গীও নিরুষ্ট 
প্রকৃতিব। তবে বস্কোব গ্রন্থেব তুলন।য এখাঁনে অধিক স“খ/ক ধাতু ও অধাঁত 
সম্বন্ধে আলোচন। কব। হযেছে | 

বসায়নবিজ্ঞান বিষষক একটি উতরষ্ট গ্রন্থ যাদবচন্দ্র বস্থুল "রসাঁধন' 
( ১৮৭৮ )। যাঁদবচন্দ্র হুগলী কলেজেব নসাঁধনশাশ্বেব অধাঁপক ছিলেন। 
তাঁকে বসাধন বচনাষ সহ।যত। করেছিলেন হুগলী কলেজেব বিজ্ঞানশাস্েণ 
অধ্যাপক ডাঃ জর্জ ওযাট। এই গ্রন্থে অজৈব বসাধনশাস্মেব (1100169710 
01)6171505) কতক গুলে। মূল বিষষ সম্বন্ধে আলোচন। কর। হয়েছে । এই 
আলোচনায আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ বিদ্যমান । এখানে বিভিন্ন 
পদার্থকে 'পরমাণবত্বান্ুসাবে 00010-618106  009৩2:) সাজান হযেছে। 
এই গ্রন্থেৰ আব একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, বাসাধনিক পবীক্ষায় অনভিজ্ঞ 
ব্যক্কিবাঁও যাঁ'তে এখানে বণিত পবীক্ষীগুলে। সহজেই কবে দেখতে পাঁবেন, 
সেদিকে নজব বেখে লেখক গ্রন্থটি বচনা কবেছেন। রাঁসাঁধনিক পরীক্ষ।- 
গুলোর বর্ণনা! কব হযেছে সরল ভাষা । যাঁদবচন্দ্রের বর্ণনাভঙ্গী উতকষ্ট। 
আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক পদার্থে প্রচলিত ব।ণল! নামই 
ব্যবহৃত | কযেকস্থলে প্রযোজনবোধে নৃতন নামও স+কলন কর। হয়েছে । 
তবে প্রাষ সর্বত্রই বিভিন্ন পদীর্থের বালা নামের পাঁশে ইংরেজী নাঁম দেওয়া 
আছে। বিভিন্ন পদার্থ ও সেই পদার্থগুলোর সংযোগে গঠিত বিভিন্ন যৌগিক 
পদার্থ সম্বন্ধে আলোচন। এতে বয়েছে । তবে যাঁদবচন্দ্রেব গ্রন্থের প্রধান ত্রুটি, 
ধাতব পদীর্থসমূহের আলোচনা । ধাতব পদার্থে অধিকাংশ আলোচনাই 
অত্যস্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। একমাত্র লৌহেব আলোচনাই কিছুট। 
বিস্তারিত। 
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তিন 
শুধুমাত্র পদার্থ ও বসাযনবিজ্ঞানেই নয়, এই যুগে বাংল! গণিত রচনায়ও 
প্রভৃত উন্নতি পরিলক্ষিত হোল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, বাংলায় 
রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ অঙ্ক বই প্রসন্নকুমাঁর সর্বাধিকাবীর “পাটাগণিত” (১২৬২) । 
বাংল! পাটাগণিতের পথপ্রদর্শক প্রশন্নকুমীর | বাঁংলাভাঁষাঁয় গণিতের 
পরিভাঁষাব হ্ষ্টি সর্বপ্রথম তিনিই কবেছিলেন। ১৮২৫ খুষ্টান্দে হুগলীর 
বাঁধানগর গ্রামে তাঁব জন্ম হয়। তাব পিতাঁব নাম যছুনাথ সর্বাধিকাঁরী । 
প্রসন্নকুমীব হিন্দু কলেজে শিক্ষীলীভ কবেন। গণিত, সংস্কৃত, ইতিহাস ও 
দর্শনে তাঁব পাণ্ডতিত্য ছিল। ছাত্রজীবন শেষ কবে তিনি ঢাকা কলেজ, 
সংস্কত কলেজ গ্রভৃতিতে অধ্য/পনা কবেছিলেন। পবে তিনি সংস্কৃত 
কলেজেব অধ্যক্ষেব পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষাৰ উন্নতিব জন্যে তিনি নিজেও 
বহু অর্থ ব্য করেছিলেন। ১৮৮৬ খুষ্টান্দে তীব মৃত্যু হয। প্রসন্নকুমীবেব 
পাঁটাগণিতেব বিষযবস্ত কোলেন্সে।, নিউ মার্চ, চেম্বার্স প্রভৃতিব গ্রন্থ থেকে 
সকলিত। গাণিতিক শব্বগুলোব সংকলনে সাহীষ্য কবেছিলেন ঈশ্ববচন্্র 
বিদ্যাসাগব | পাঁটীগণিতের যাঁধগাঁধ যাঁধগাষ এদেশীষ অঙ্কে প্রণালীও 
লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থটি জনপ্রিয়ত! অঞ্জন কবেছিল। পাটাগণিতেব ত্রযোদশ 
স'স্ববণ প্রকাশিত হয ১২৭৬ সালে। প্রসন্নকূমাৰ পববর্তী যুগেব পাঁটীগণিত 
ব্চধিতা দেব প্রভ।বিত কবেছিলেন। 
পরবর্তী যুগেব যে সব পাঁটাগণিতে প্রসন্নকুমীবেব গ্রন্থেব প্রভাব পড়েছে, 
তাদেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, চক্দ্রকীস্ত শর্মাব “গণিতাঙ্কৃব" ( সংবৎ 
১৯১৬), কালীপ্রসন্ন গঙ্গৌপাধ্যায়েব 'পাঁটাগণিত' ( ১৮৬৬), শাস্তিপুবেব 
ই*ব্জী বিগ্ভালযেব পণ্ডিত জযগোঁপাল গোম্বামীব 'গণিতবিজ্ঞান' ( তৃতীয 
সংস্করণ : ১২৭৭) এবং ভূবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যাষেব 'পাঁটাগণিতাক্কুব” (১৮৭৯ )। 
প্রথমৌক্ত গ্রন্থটি প্রাথমিক প্রকৃতিব। এটি রচনা বিভিন্ন ইংবেজী গ্রন্থ 
থেকে এবং প্রধানতঃ প্রসন্নকুমাব সর্বাধিকাবীব পাঁটাগণিত থেকে সাহাষ্য 
নেওয়। হযেছিল। গ্রনস্থব্চনাঁষ উত্সাহ দিষেছিলেন ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও 
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকাবী । গণিতাঙ্চুরে অস্কেব সবল বিষষগুলে। সহজ ভাষায় 
বোঝান হয়েছে। কালীগ্রসন্ন গঙ্গোঁপাধ্যাষেব পাঁটাগণিতের বিষয়বন্ত ডি. 
মরগ্যান, নিউমার্চ, কোলেন্দে। প্রভৃতির ইংরেজী গ্রন্থ থেকে এবং প্রসম্নকুমাব 
সর্বাধিকারীব পাঁটাগণিত থেকে সংগৃহীত । গাণিতিক শব্গুলে। প্রসম্নকুমারে 


বিজ্ঞান-চর্চার প্রমাব ১৫৯ 


পাটাগণিত থেকে সংকলিত হয়েছিল। তা” ছাড়। গ্রস্থাটির পরিকল্পনায়ও 
প্রসন্নকুমাবের প্রভাব রয়েছে । জযগোঁপাল গোস্বামীর গণিতবিজ্ঞানের 
পবিকল্পনায় ও সাংকেতিক চিহ্বের ব্যবহাঁবে প্রসন্নকুমাবের পাটাগণিতেব 
প্রভাব পড়েছে। তা" ছাঁড়া তুবনচন্ত্র চট্টোপাঁধ্যাষের পাঁটাগণিতাঙ্বীব বচনায় 
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকাঁবী ও গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাধেব পাঁটাগণিত থেকে 
সাহায্য নেওযা! হযেছিল। 

এ ছাঁভাঁও উনবিংশ শতাঁব্দীব দ্বিতীষার্ধে আবও বহু গণিত বচিত হয়েছিল৷ 
এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, উমাচবণ চট্রোপাধ্যাষের 'গণিতসাঁর” ( ১৮৫৫ ), 
বিপিনমোহন সেনগুপ্তের সংখ্যাসার” (১৭৮৩ শক ), শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাঁধ্যাষ 
ও চুনিলাল শীল সংকলিত গণিত দর্পণ' ( ১৮৭০ ), যদুনাঁথ ন্যায়পধ্ধানন 
সংকলিত “অঙ্কমাঁব, ১ম ভাগ”? ( ১৮৭১ ) এব কুধনারাষণ চট্রোপ।ধ্যায প্রণীত 
ও প্রকাশিত 'আশু অস্কবোধক” (১২৮৮) । কিকাত। স্কুল বুক সোসাইটি- 
প্রকাশিত এবং উমাচরণ চটে।পাধ্যাম লিখিত গণিতসাঁব রচনা কীথ 
(75107 ) ও বনিক্যাস্ল (1301019০8১1 ) প্রভৃতির অস্ক বই, ইউনিভার্দেল 
ক্যালকুলেটর (01701525881 0৭109187001) এবং শুভঙ্করেব গ্রন্থ থেকে 
সাহীধ্য নেওয। হ্যেছিল। গ্রন্থটিকে একেবাবে প্রীথমিক প্রকৃতিব বল। 
যায না। বিপিনমোহন সেন গুপ্তেব 'সংখ্যাসাব' গণিতেব একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ন। 
হলেও বাঁংল। ভাষাঁধ সংখ্যাঁব পর্যাঘ সম্বন্ধে এটিই প্রথম গ্রন্থ । গণিত দর্পণ ও 
অস্কসাব, ১ম ভাঁগে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। স্ুর্যনারাযণ চট্টোপাধ্যায়ের 
আত অস্কবোৌধক একটি নতুন ধবনেব গ্রন্থ। লেখকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গণিতেব পাশাপাশি সমাবেশ এই গ্রন্থেব বৈশিষ্ট্য। এই 
গ্রন্থে প্রধানতঃ শুভক্করেব হ্ৃত্রেব মাধ্যমে পাঁটীগণিতেব মুল বিষযসমূহ 
আলোচিত। অনেক যাঁষগায লেখকেব নিজম্ব মতাঁমতও ব্যক্ত । গ্রন্থটি 
বচনাষ সাঁহাষ্য কবেহিলেন ব্রহ্মমোহন মল্লিক, গৌবীশঙ্কর দে প্রভৃতি । 

উনবিংশ শতাবীব দ্বিতীয়ার্ধে বাংল ভাঁষাষ মানসাস্ক সম্বন্ধে অনেকগুলি 
গ্রন্থ রচিত হযেছিল। বঘুমণি মবকাঁরের “মানপাঙ্ক' (১২৬৯ ) বাঁংলায় মাঁনসাঙ্ক 
সম্বন্ধে একটি উৎকষ্ট গ্রস্থ। গ্রন্থটির বিষয়বস্ত বিভিন্ন ইংরেজী পুস্তক থেকে 
সংগৃহীত হযেছিল। মাঁনসান্ক সংশোধন ক'বে দিযেছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। 
শিশুদের উদ্দেশ্তে পাচ ভাগে মানসাঙ্ক লিখেছিলেন গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
মানসাঙ্কের বিভিন্ন ভাঁগগুলি ১২৭১ থেকে ১২৭৫ মালেব মধ্যে প্রকাশিত হয়। 
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এই যুগে বাংল। ভাঁষাঁয় বীজগণিত রচনার স্ত্রপাত হোঁল। বাংলায় 
পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে প্রথম বীজগণিত লিখলেন পাঁটীগণিতের পথপ্রদর্শক 
প্রসন্নকুমাঁর সর্বাধিকাঁরী | প্রসন্নকুমীরের বীজগণিত ১ম ভাগ ( মংবৎ ১৯১৬ ) 
ও ২য় ভাঁগ ( সংবৎ ১৯১৭ ) ঈশ্ববচন্ত্র বিদ্যাসাগরের পবামশ অন্থ্যায়ী রচিত 
হযেছিল। উড, পীকক্‌ প্রভৃতিব ইংরেজী বীজগণিত এবং ইউলর্‌ ও 
লাঁক্রোয়াবেব ফবাসী বীজগণিতেব ইংরেজী অন্থবাদ থেকে এই গ্রন্থের 
বিষয়বস্ত সংকলিত হযেছিল। তা' ছাড। ভাঙ্কবাচাধেব সংস্কৃত বীজগণিত 
থেকেও সাহায্য নেওয। হয়। গ্রস্থরচনাঁষ সাহাঁধ্য করেছিলেন রামকমল 
ভষ্রাচাষ। এই গ্রন্থে অব্যক্ত বাঁশিব প্রতীক ব্যবহাবে ভাক্কবাঁচার্ধ প্রণীত 
বীতি অন্গসবণ ন। ক'বে ইউবোগীয বীতি অনুষ্থত হযেছে । তা" সত্তেও 
ন্বদেশিযান।ই গ্রস্থটিৰ বৈশিষ্ট্য । কি পবিভাষাব ব্যবহারে, কি বীজগণিত 
সন্বস্ধীয সমন্যাগুলোব সমাধানে সর্বত্রই বাংল! ভাষাব ব্যবহার গ্রন্থটির 
বৈশিষ্ট্য । উচ্চাঙ্গেব বীজগণিত ন। হলেও একেবাবে প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রস্থ 
একে বল। যায় না| । হ্ুচকবাদ (1)1০95)) কবণী (98145) ইতাদি 
প্রসঙ্গ এতে আছে। গ্রস্থেব পবিকল্পন।টিও মোটামুটি বৃহৎ্। ত]" ছাড। 
প্রসন্নকুমাবেব বোঁঝাবাব ভঙ্গী প্রীপ্ল। 

এই যুগেন অপবাপব বীজগণিতেব মধ্যে উল্লেখষোগ্য, যদুন।থ ভট্টাচাঁধেধ 
'বীজগণিত” ( ১৮৬০ ), যশোদানন্দন সবক।ব সংকলিত “বীজগণিত প্রবেশিকা 
( ১২৭৯), বাজকুষ্ণ মুখোঁপধ্যােব “বীজগণিত ( ১৮৭২ ) এবং মহেন্দ্রনীথ 
বাষেব “বীজগণিত । 

এই যুগে জ্যামিতি বচনাষ বৈশিষ্ট্যেন পবিচষ দিলেন বেভাবেগ 
কুষ্ণমৌহন বন্যোপাধ্যাষ, ভূদেব মুখোপাঁধ্যাঘ, বামকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ 
কযষেকজন রুতী লেখক । রুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যােব পব জ্যামিতি বচনীধ 
কৃতিত্বেব পবিচয দিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বামকমল ভট্রীচার্য। 
বামকমল ভট্টাচাখেব 'জ্যামিতি' গ্রন্থকাবের মৃত্যুর পর ১৮৬২ খুষ্টান্ধে 
প্রকাশিত হয। এই গ্রন্থে ইউক্রিডের জ্যাঁমিতিব মূল তত্বগুলে। আলোচিত 
হয়েছে। গ্রন্থটির শেষ দিকে আলোচ্য অংশেব ইংরেজী অনুবাদ ৪ দেওয়] 
আছে। বিভিন্ন জ্যামিতিক গ্রতিজ্ঞার বিশ্লেষণ বাংল! অক্ষরের সাহায্যে 
কবা হযেছে। বাঁমকমলেব বোঝাবাব ভঙ্গী ভাল। কিন্তু তাঁর গ্রস্থেব 
পরিকল্পন৷ কৃষ্ণমোহন ব! ভূদেবের গ্রন্থের তুলনাষ স্বল্পপরিসর | 
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এ ছা এই যুগের জ্যামিতির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, রাঁজযোহন 
দে সংকলিত ইউক্লিডের “ক্ষেত্রজ্যামিতি” (১৮৭০ )। এই গ্রন্থে আলোচ্য 
বিষয় ইউক্লিডের জ্যাঁমিতিব প্রথম অধ্যায়। বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ এবং ভৃদেব 
মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রতত্ব অবলম্বন ক'বে এই গ্রস্থটি রচিত হযেছিল। ক্ষেত্র 
জ্যামিতি জনপ্রিষফতা অর্জন করে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এর ত্রয়োদশ সংক্কবণ 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে অত্যাবশ্যকীয় কযেকটি জ্যামিতিক সংজ্ঞ। 
আলোচনার পর কতকগুলো! স্বীকীর্য সংজ্ঞ। ও স্বতঃসিদ্ধেব কথ। বল! হয়েছে । 
বিভিন্ন প্রতিজ্ঞার পর আবশ্যক অন্ুযাধী অনুমান ও অনুসিদ্ধান্তেব সংযোজন 
এই গ্রন্থটিব বৈশিষ্টা। রাঁজমোহন দে'র বোঝাঁবার ভঙ্গী সবল। অগ্রাসঙ্গিক 
বর্ণন। তীর গ্রন্থে একেবাবেই নেই। 

খগোলবিবরণ'-রচযিতা নবীনচন্ত্র দত্তেব “ব্যবহারিক জ্যামিতি? (১৮৭৩) 
কলিকাতা স্কুল বুক মোসাঁইটিব আদেশ অনুযাঁধী লিখিত হয। এই গ্রন্থটি 
হোল স্কট্-এব 'নোঁট্স্‌ অন্‌ প্রাকৃটিক্যাল জিযমিট্রির অনুবাদ । নবীনচন্দ্ের 
প্রকাশভঙ্গী বেশ স্বচ্ছ। এ ছাঁড। নবীনচন্ত্র গণিত "ও জ্যামিতি বিষষক 
আব একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। তাঁর দক্ষেত্রব্যবহাব ব! ব্যবহাঁবিক 
জ্যামিতি, ক্ষেত্রব্যবহাৰ, জবীপ এবং সমস্থল প্রক্রিযা" ১২৬৬ সালে প্রথম 
প্রকাশিত হয । 

বাংল। ভাষায় ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ ভোঁলানাথ মজুমদাঁরেব 
প্রেন ভ্রিকোণমিতি” ১৮৭৯ খুষ্টাবে লেখকেব মৃত্যুর পব প্রকাশিত হযেছিল। 
গ্রন্থটিব সম্পাদনা কবেছিলেন লেখকের পুত্র বিহাঁবীলাল মজুমদাঁব। 
ত্রিকোৌণমিতিব রচযিত। ভোঁলানাথ মজুমদার কলিকাত।ব জোভার্সীকে! 
নিবাসী ছিলেন। ডেভিড হেযঘাঁর বিগ্ভালযেব পাঠ শেষ ক'বে তিনি 
হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। গণিতে শৈশব থেকেই তীর অন্থবাঁগ ছিল। 
গণিতে পাব্দশিতাঁৰ জন্যে তিনি অধ্যাপক বিজের সহায়তাঁষ কম্পিউটেটরেব 
কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ২৩ বংসব কাল তিনি এই কাজ করেন। 
১৮৭২ খৃষ্টাৰে তার মৃত্যু হয়। 

প্রেম ত্রিকোণমিতি গ্রন্থে রেখ ও কোণেব পরিমাঁণ, ভ্রিকোণমিতি 
সন্বন্ধীয অনুপাতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে । ত্রিকোঁণমিতি সম্বদ্ধে এটি 
একটি প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ । 

জ্যোতিবিজ্ঞান বিষযক গ্রস্থের সংখা। এই যুগে অপেক্ষাকৃত অল্প। বাংল! 

১৯ 


১৬২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


ভাষা 'ও সাহিত্যে জ্যোতিধিজ্ঞান রচনা পথ দেখিযেছিলেন উইলিয়ম 
ইয়েটুস্। ইয়েট্সএর জ্যোতিবিষ্ক। প্রকাশিত হবাব বিশ বৎসরাধিক কাঁল 
পব জ্যৌতিবিজ্ঞান লিখলেন গোপীমোহন ঘোষ। তাঁর “জ্যেতিব্বিবরণ, 
১৮৫৯ খুষ্টান্দে (সংবখ্ ১৯১৬) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রস্থবরচনাঁৰ 
কারণ সম্বন্ধে লেখক “বিজ্ঞাপনে” বলেছেন, “কিছুদিন পূর্বে এক পৌবাঁণিক 
পণ্ডিত মহাঁশযষেব সহিত কথোপকথন ক্রমে জ্যেতিবিবদ্ধা বিষষক প্রসঙ্গ 
উপস্থিত হয়। তিনি আমাব নিকট ইউরোঁপীয মতান্ছসারে গ্রহণ খতু- 
পবিবর্তনাঁদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শ্রবণ কবিয়া সমধিক পরিজ্ঞানার্থ 
কৌতুহল প্রদর্শন করেন। তদশ্ুসাবে আমি সহজ সহজ ইঙ্গরেজী পুস্তক 
দেখিযা জ্যতিবিষষক স্থূল স্থূল বৃত্বাস্ত সম্কলন কবিতে আঁবস্ত করি।” 
এ বিজ্ঞাপন থেকেই জানা যাষ লেখকের প্রথমে ইচ্ছে ছিল জ্যেতিবিজ্ঞীন 
বিষষক আলোচনা নিজেব হাতে লিখে উক্ত পণ্তিত মহাঁশষের কাছে 
পাঠাবেন। কিন্তু বচন। কিছুদূব এগোঁবাব পব এক বন্ধুব উত্সাহ ও 
অনুরোধে আলোচিত বিষযবস্ত গ্রস্থাকানে প্রকাশ কবা হয। গ্রন্থটি ক্ষুদ্রকাষ 
হলেও আঁলে।চ্য বিষযবস্তব পরিধি বিবাট । এতে চন্দ্র, নক্ষত্র, সর্ব, দিনবাত্রি, 
খতুপারবর্তন, গ্রহণ, গ্রহ, ধূমকেতু, ছাযাঁপথ ইত্যাদি নিষে আলোচনা কবা 
হযেছে । আলোচন। সংক্ষিপ্ত এবং প্রাথমিক প্রকৃতিব। তথ্যসমাবেশও 
যাঁধগাঁষ যাঁষগাষ ছূর্বল। তবে গোঁপীমোহনেব ভাষা সবল ও প্রাঞ্তল। 
বচনী। দেখে মনে হয, বন্ধুব অন্ুবোধে আলোচ্য বিষযবস্ত গ্রন্থাকাবে প্রকাশ 
কববাঁর সময লেখক গ্রন্থটি বালকদেব উপযোগী ক'বে লিখেছিলেন । নাটকত 
ও চিত্রধমিত। এই গ্রন্থেব বচনারীতিব একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । যেমন, 


“এ দেখ, সম্মুখে এক প্রকাণ্ড অশ্বখ বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, 
এ বৃক্ষেব শীখাঁপল্লবেব মধ্যে মধ্যে যে লকল পক্ষী বিহার করিতেছে, 
তাহ। কিছুই তোমাঁদেব নযনগোচব হইতেছে ন] , বৃক্ষেব পত্রসকল 
পৃথক পৃথক রূপে সুম্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে না, কিন্তু যদি দূরবীক্ষণ- 
যন্ত্রে নয়ন সংযোগ করিষ! এ বৃক্ষে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, তাহা হইলে 
এ বৃক্ষস্থিত নানাবিধ পক্ষিগণকে এক এক করিয়া দেখিতে পাইবে, 
এ বৃক্ষেব শাখা ও পল্পবসকল বাঁযুভবে যেভাবে সঞ্চালিত হইতেছে, 
তাহাও অনায়াসে দেখিতে পাইবে |” 


বিজ্ঞান-চর্চার প্রসাব ১৬৩ 


'জ্যোতিরিববরণ'-এব দু'একটি স্থন্দর বর্ণনায় সাঁহিত্যরসের পরিচয় পাঁওয়া যায়। 
যেমন, ড1ঃ ক্রষ্টরকে অনুসরণ ক'বে চন্দ্রের পর্বতেব বর্ণন]। 

এই যুগের জ্যোতিধিজ্ঞান বিষয়ক অপরাঁপব গ্রস্থেব মধ্যে প্রথমেই 
উল্লেখযোগ্য, কালিদাস মৈত্রের খগোঁলবিবরণ, (১৮৫৯ )। কালিদাস মৈত্র 
ইতিপূর্বে “ইলেকট্রিক টেলিগ্রাঁফ, “বাপ্পী কল ও ভারতবর্াঁয় রেলওয়ে» 
'জিওগ্রাফি বা ভূগোল" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা কবেছিলেন। িগোৌলবিববণ' 
ভার্ণাকুলার লিটাঁরেচাঁৰ কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত হযেছিল। গ্রহ, উপগ্রহ 
ইত্যাদি ছাডাঁও উচ্চাঙ্গের কযেকটি জ্যোঁতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রসঙ্গ এতে আছে। 
যেমন, গ্রহাঁদিব দৃবত্ব এবং গ্রহ-নক্ষত্রেব স্থান নির্ণযেব উপাঘ ইত্যাদি প্রসঙ্গ । 
বস্ততঃ, এখানেই গ্রস্থটিব বৈশিষ্ট্য । ১৮৬২ খুষ্টাবে খগোলবিবরণেব দ্বিতীয 
সংস্কবণ প্রকাশিত হয। 

এক একটি জ্যোতিষ নিষে পথক পৃথকভাবে গ্রস্থরচনার প্রযাস এই যুগে 
দেখা গেল। প্রভাঁতচন্ত্র মেনেব চন্্রতত্ব' ( ১৮৬১ ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | 
চন্দ্রতত্ব প্রধাঁনতঃ বাঁলকবালিকাদের উদ্দেশ্টে রচিত হলেও এর ভাঁষ। 
ছোটদেব উপযোগী নয। চন্ত্রতত্বে চন্দ্রেব আকৃতি, দূবত্ব, গতি ইত্যাঁদিন 
বর্ণনা দিযে চক্রে প্রাণীব অস্তিত্ব, চন্দ্রেব উপরিভাগ এবং জোয়ার ও ভাট। 
নিষে আলোচন। কব! হয়েছে। আলোচন। তথ্যপূর্ণ। গ্রন্থটিতে লেখকেব 
যুক্তিবাদী মনের পবিচয় পাঁওযা যায। গাণিতিক প্রসঙ্গ যায়গা যাষগায 
আছে, তবে তা” দুরূহ নয়। চন্দ্রতত্বেৰ সর্বপ্রধান ক্রটি রচনাভঙ্গীব 
আডট্টতা। যায়গায় যাঁধগাঁয় উৎ্কট সন্ধি বচনাঁর শ্রতিমধুবতা৷ নষ্ট কবেছে। 

চন্দ্রতত্বেব লেখক প্রভাতচন্দত্র সেনেব ইচ্ছে ছিল “স্ধ্যতত্ব নামে আব একটি 
গ্রন্থ রচন। করবাব। কিন্তু “স্থ্যতত্ব' প্রকাখিত হযেছিল বলে মনে হয় ন| | 

উনবিংশ শতাববীব জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নবীনচন্ত্ 
দত্তেব 'খগোঁলবিববণ' ১২৭৩ সালে প্রথম প্রকাঁশিত হয়েছিল। 'ব্যবহাবিক 
জ্যাঁমিতিঃব রচয়িতা নবীনচন্দ্র ১২৪৩ সালে কলিকাঁতাঁষ জন্মগ্রহণ কবেন। 
পাঠশালার পাঠ শেষ ক'রে কিছুকাল সংস্কৃত কলেজে পড়বার পব তিনি ফ্রী 
চার্চ ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি “সংবাদ প্রভাকর” 
'জ্ঞান বত্বাকব” প্রভৃতি সামফ্িক-পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। পবে 
রহস্তা-সন্দর্ত' পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । এ ছাঁড। সামযিক পত্রিকার 
সম্পাদনা এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রস্থের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ ক'রে নবীনচন্দ্র খ্যাতি 


১৬৪ বঙ্গপাহিত্যে বিজ্ঞান 


অর্জন কবেন।. বত্রিশ বংসরকাঁল সরকারী চাকুরী করবার পর ১২৯৭ সালে 
তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন। ১৩০৫ সাঁলে তাঁর মৃত্যু হয়। খগোল- 
বিবরণের বিষয়বস্তু “নিউটন্স প্রিন্সিপিযা, “হাঁরসেলস্‌ আ্যাষ্ট্রনমি, “মিল্স 
আযাষ্্রনযি' প্রভৃতি ইংরেজীগ্রস্থ এবং তত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে সংগৃহীত 
হ্যেছিল। খগোল-বিবরণে পৃথিবী, চন্দ্র, সুর্য ও বিভিন্ন উপগ্রহ নিযে 
আলোচনা কর! হয়েছে। নবীনচন্দ্রের প্রকাঁশভঙ্গী স্বচ্ছ। তথ্যসমাবেশও 
নগণ্য নয। গ্রন্থটি যে তৎকালীন যুগের পাঠকদের মনোরঞ্জনে সক্ষম হযেছিল 
ত।” বাঁমেন্দরনন্দর ত্রিবেদীব নিম্নোদ্ধৃত উক্তি থেকে জাঁন। যাঁষ £-_ 


“অতি বাল্যকালে খগোঁলবিববণ নামে একখানি বাঙ্গীলাষ 
লেখ। জ্যোতিষেব বহি পড়িযাছিলাম , এঁ পুস্তকে চন্দ্র, স্থ্ধা, গ্রহ, 
উপগ্রহ সকলেব বিববণ পড়িয়! বালকের মনে কত আঁনন্দেব উদ 
হইত, কত কৌতৃহল জাগিষ। উঠ্তিত। এ পুস্তকখানিব প্রণেতা 
নাম মনে হইতেছে নবীনচন্ত্র দ্ত ।৮১১ 


চাব 


এই যুগে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিষ্য! বিষষক কয়েকটি সর্বজনবোধ্য গ্রন্থ 
বচনার প্রচেষ্ট। দেখ। গেল। তা” ছাঁড। এই সমযে ভূগোল বিষযক বহু পাঠ্য- 
পুস্তক ও রচিত হোঁল। বঙ্গভাষ! ও সাহিত্যে ভূগোল বচনাব স্থত্রপাত করেছিলেন 
ইউরোপীয়েব।। এই প্রসঙ্গে মার্শম্যান, পিযার্ন ও পিযার্সনেব নাম উল্লেখযোগ্য। 
কিন্তু এদের গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা সম্বন্ধে আলোচন1 নগণ্য । 
বাঁমমোহন বাঁষেব পর এদেশীযদেব মধ্যে ভূগোল বচনা করেন অক্ষয়কুমাব 
দত্ত ও রেতাবেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যৌপাধ্যাঁয়। কিন্ত এদের গ্রন্থেও রাজনৈতিক 
ভূগৌলেব উপবেই জোঁব দেঁওয। হযেছে । পরবর্তী গ্রন্থকার গৌবীশংকব 
ভদ্টীচার্ধও বাঁজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোঁলকেই প্রাধান্য দিষেছেন। 
গৌরীশংকব বচিত 'ভূগোঁলমার” ১৮৫৩ খুষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । 
এই গ্রন্থে বিভিন্ন মহাঁদেশের রাঁজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও প্রারুতিক ভূগোল 
নিষে সংক্ষেপে আলোচনা করা হযেছে । বাংল! ভাষায় প্রাককাতিক ভূগোল 
রচনার প্রথম কৃতিত্ব রাজেন্দ্রলাল মিত্রের । 


১১ আকাশেব গল্প (১৩২* )-__যতীব্রনাথ মজুমদাব | ভূমিকা__বামেন্রন্দর ত্রিবেদী । 


বিজ্ঞান-চর্চাব প্রসার ১৩৫ 


রাঁজেন্দ্লাল মিত্রের সমসাময়িক যুগে ভূগোল বিষয়ক বহু পাঠ্যপুস্তক 
বচিত হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রথমেই উল্লেখষোগ্য, 'বারানতস্থ বালিক। বিচ্যালষেব 
ব্যবহারার্থ সংকলিত: ভূগোল-বৃত্তান্ত' (১৮৫৫), স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেস্টে 
ব্চিত রামনাঁরাযণ বিগ্যারত্বের প্রাথমিক প্ররুতিব গ্রন্থ “ভূগোঁলবিদ্যাসাঁর' 
(১৮৫৬) এবং তারিণীচরণ চট্রোপাঁধ্যাফ লিখিত "ভূগোল বিববণ' 
(১৮৫৬) ৯২। তাঁরিণীচরণ চট্টোপাধ্যাযেব “ভূগোল প্রবেশ” (১৮৫৮) 
হোল ভূগোল বিবরণেব সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য স"স্করণ। এই যুগেব 
অপবাপর স্কুলপ।ঠয গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, গোপালচন্দ্র বন্থুব “'ভূগোল- 
সুত্র“ (১২৬৪), শ্ামাচবণ বস্থ অন্ুবাদিত “ভারতবর্ষের ভূগোল বৃত্তীস্ত' 
( ১৮৬২), শশীভূষণ শর্মীব “ভূগোল পবিচয? ( সঙ্গৎ ১৯২৩), হুগলী মডেল 
স্কুলের ছাত্রদেব উদ্দেশ্টে বচিত “ভৃবৃত্তীন্ত" ( য ভাগ--১২৭৩ ), হাঁরাঁণচন্ত্ 
নখোপাধ্য।/য সংকলিত 'আপিষার বিববণ' ( ১৮৬৮), কালীপ্রসাদ সাগ্ডল্য 
সংকলিত “উত্তৰ পশ্চিম অঞ্চলেব ভূ-বৃত্তান্ত ( ১৮৭০), বজনীকাস্ত ঘে|ষেব 
'ভূগে।লবিদ্ভাসাঁব (১৮৭১), নীলকমল ঘোঁষাঁলের “ভূগে।ল-সার সংগ্রহ? 
( ১২৮০), পূর্ণচন্ত্র দত্ত অন্থবাদিত “প্রারৃতিক ভূগোল বিষযক কতিপয 
পাঠ* (১৮৭৬) এবং কৃষ্জনগব কলেজের অধ্যক্ষ ই, লেখত্রিজেব আদেশ 
অনুযাঁধী বঙ্গভাঁষাঁষ অন্গবাদিত 'বাঙ্গালাব ভূগোল ও ইতিহাস” € ১৮৭৬) 
৪ নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের “প্রাকৃতিক ভূগোল? (১৮৮২ )। শেষোক্ত 
গ্রন্থটি ছাঁড়া উল্লিখিত সবগুলে। গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগেলের আলোচন। 
নগণ্য । 

সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বচিত এই যুগের প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবি্ধা 
বিষয়ক অধিকাংশ গ্রস্থেই পৌরাণিক তথ্যাদি এসে গেছে। এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, “বাম্পীয় কল ও ভারতবর্ষায় বেলওয়ে” “ইলেকট্রিক 
টেলিগ্রাফ» 'খগোলবিববণ, প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক কালিদীস মৈত্রের “জিওগ্র/ফি 
ব। ভূগোল-বিজ্ঞাপক” (১২৬৩ )। গ্রন্থটি শ্রীনাথ দে চতুধুরিণের অশ্গুমতি 
অনুসারে রচিত হযেছিল। “ভূগোল-বিজ্ঞাপক" চাঁর খণ্ডে সম্পূর্ণ হবাব কথ। 
ছিল। প্রথম খণ্ড পৃথিবীর আকার, প্রকার ও গতির নিষম আলোচিত 
হয়েছে । অপরাপর খগুগুলে! প্রকাশিত হয় নি বলেই মনে হয়। শান্ম ও 


০ পপি স্পেস 





১২ ভূগোল বিবরণেব ২য় ভাগ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে আলাদাভাবে প্রকাশিত হযেছিল। 


১৬৬ বঙ্গনাহিত্যে বিজ্ঞান 


পুরাণে কালিদাস মৈত্রের পাত্ত্য ছিল। তাঁর “ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ও 
তড়িৎ বার্তাবহ' নামক গ্রন্থে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে এদেশীয় লোকের ধারণা শাস্ত্ীয 
তথ্যাদির মাধ্যমে বৌঝাঁন হয়েছে । এখানেও পৃথিবীব আকার সম্বন্ধে 
প্রাচীন বিশ্বীসের কথা৷ আলোচিত হযেছে শান্ব, পুবাঁণ, তন্ত্র ইত্যাদিকে 
কেন্দ্র ক'রে। পৃথিবীব আকার সম্বন্ধে প্রাচীন ইউবোপীযদের বিশ্বাস, 
বাইবেলে পৃথিবীব আঁকাঁরেব বর্ণনা এবং টলেমি ও কোঁপারনিকসেব 
' মতবাদ আলোচনাষ পাঁপ্ডিত্যের পরিচষ পাঁওয। যাঁষ। এই পাশ্ডিত্যেব 
পবিচয “পুরাণ সম্মত ভূগোল বিবরণ” শীর্ষক অধ্যায়ে আবও স্ুম্পষ্ট। 
তবে কালিদাস মৈত্রেব দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকেব। অনেকক্ষেত্রেই পৌবাঁণিক 
ধাবণাকে তিনি যুক্তি সহকাবে খণ্ডন কবেছেন। একদিকে পৌবাঁণিক 
গন্থাদিতে পাপ্ডিত্য, অপবদ্দিকে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কালিদাস 
মৈত্রেব বচনাঁকে একটি বিশিষ্টতা দান কবেছে। 

পৌবাণিক দুষ্টিভঙ্গীব পরিচয পাঁওযা গেল ছারকাঁনাথ বিগ্ভাবত্রেব 
ভূতত্ব বিচাব” (১৭৯৪ শক) নামক গ্রন্থে। যাবা পুবাঁণ ও শাস্সে 
অবিশ্বাসী তাঁদের যুক্তিব ভম্প্রার্শন লেখকেব উদ্দেশ্ট । এই উদ্দেশ্টে লেখক 
বিভিন্ন শাস্গ্রস্থ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ কবেছেন। তবে শাক্বীয মতবাঁদ- 
গুলে যে যে স্থানে যথোপযুক্ত যুক্তির অভাব সে সকল স্থানে নতুন- 
ভাবে যুক্তি উপস্থাপিত ক'বে তিনি সে সকল মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেষেছেন। বস্ততঃ, বেদপুবাণাদি শাস্ত্রের অন্তর্গত ভূগোলেব যৌক্তিকত। 
প্রদর্শনই এই গ্রস্থেব মূল উপজীব্য । “ভূতত্ব বিচাঁব” দু'ভাগে বিভক্ত । 
প্রথম ভাঁগে পৃথিবীব আঁকাঁব, জলস্থল-বিভাগ ইত্যাদি প্রসঙ্গ এবং দ্বিতীয 
ভাঁগে জোযাঁব-ভীটা ইত্যাদি নিযে আলোঁচন।| দু'এক যায়গা সুক্ষ 
বিচাঁববুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙ্গীব পরিচষ থাঁকলেও অধিকাঁংশ ক্ষেত্রেই 
ধর্মবিশ্বীদ অতি প্রকট । 

কালিদাস মৈত্রের “জিওগ্রাঁফি বা ভূগোল-বিজ্াঁপক" এবং দ্বাবকাঁনাথ 
বিষ্যারত্বেব “ভূৃতত্ব বিচাঁর” ছাঁডাঁও এই যুগে আঁরও কয়েকটি পুবাঁণ-নির্তব 
ভূগোল রচিত হযেছিল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, গোবিন্দমৌহন 
রায় সংকলিত 'মৃন্মধী' (১৭৯৯ শক ) এবং গোবিন্দকান্ত বিষ্যাতৃষণ রচিত 
'তুবন বৃত্তান্ত” (১৮৭৮)। মৃন্মধী একটি নতুন ধরনের গ্রন্থ। পুরাণ- 
নির্ভর হলেও এই গ্রন্থের যায়গা ঘাষগায় ইউরোঁপীয মতের সঙ্গে এদেশীষ 


বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার ১৬৭ 


মতের সামগ্রস্ত ও অপামঞ্জশ্তের কারণ দেখান হয়েছে। গ্রন্থ-রচনার "উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে লেখক “বিজ্ঞাপনে” বলেছেন, পপ্রীচীন হইতেও প্রাচীনতম কাঁলে 
ভাঁরতে গণিত-বিজ্ীনাদির বহুল প্রচার ছিল এ বিষয় অবগত হইষা বঙ্গবাঁসী 
যুবকবুন্দের স্বদ্েশী্বাগ উপচিত হইবে এই উদ্দেশ্যই মৃন্মষী সম্ধলনের 
প্রধান কারণ।” স্ক্যসিদ্ধাস্ত প্রভৃতি কেকখানি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে 'মৃন্ময়ী'ব 
বিষয়বন্ত সংকলিত । বস্তৃতঃ এই গ্রন্থটি লেখকের গবেষণার ফল। প্রাচীন 
্রস্থাদি থেকে তিনি শ্বধু তথ্য সংগ্রহই করেন নি, প্রযোজনবোধে নিজস্ব 
মৃতামতও ব্যক্ত কবেছেন । গোৌলাধ্যায়, স্থযসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি 
প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে লেখক যেভাবে ভূগোল ও ভূবিগ্ভা বিষষক তথ্যাদি 
আহরণ করেছেন এবং যেভাবে বিভিন্ন মতবাঁদ ও মতভেদ ঝিষ্লেষণ 
করেছেন তাতে তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিচার-কুশলতাঁর পবিচয সুস্পষ্ট । এই 
গ্রস্থে গগ্রহভ্রমণ বিষযে মতভেদ", "পৃথিবীর আকাব ও গোলতার প্রমাণ” 
আঁকর্ষণশক্তি, খতুবিভাঁগ, দিনরাত্রিব হ্বাসবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রসঙ্গ শাস্বীয 
উদ্ধৃতিব মাঁধামে বিচাঁর ও বিশ্লেষণ কব হযেছে। 

বেদ, স্থৃতি, তন্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাম্েব ভূগোঁল বিষষক মতব|দ- 
গুলোব মধ্যে এক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা গেল গোঁবিন্বকান্ত বিগ্ভাতৃষণের 
ভুবন বৃততীত্ত'-তে। গোবিন্দকান্ত পাঁবন! জেলাব শালখিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ 
কবেন। তাঁব পিতাব নাম শ্রীকান্ত লাহিভী। শাস্্বশিক্ষ! সমাপ্ত কাপে 
তিনি কাশিমবাজাঁবের মহারাণীর দ্বাবপণ্ডিত নিযুক্ত হযেছিলেন। পবে তিনি 
দৃণ্ডবিধি ও বাঙ্গস্বকার্ষেব 'বিচারকেব পদে নিযুক্ত হন | বাঁজকার্ষেব অবসবে 
তিনি সাহিত্যসেব। করতেন। কিন্তু "ভূগোল বৃত্তান্ত” তার সাহিত্যসেবাঁব 
ব্যর্থতার পরিচষ বহন করে। আঁলোচ্য গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত 
অতাব। তা” ছাঁডা যাষগায় যাঁষগাঁষ অন্ধ বিশ্বীসেব পরিচয় রয়েছে । এমনকি 
ভূগোল ও ভূবি্যা! বিষয়ক আঁধুনিক মতবাঁদগুলৌকে কেক যায়গাঁয় লেখক 
খণ্ডন কবতে চেেছেন। বচনাঁভঙ্গীরও প্রশংসা কব! চলে না। বাঁকা অযথ। 
দীর্ঘ ও জটিল। 

পুরোপুরি'ভাবে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেও এই যুগে ভূগোল ও ভূবিষ্য। বিষষক 
্রস্থার্দি রচিত হয়েছিল। বাঁজেন্দ্রলাল মিত্রের পর পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে 
প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিষ্া নিয়ে গ্রন্থ লিখলেন রাধিকী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, 
গিরিশচন্দ্র বন্থ ও স্বর্ণকুমারী দেবী । রাধিকাঁপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের “ভূবিদ্যা? 


১৬৮ বঙ্গমাহিত্যে বিজ্ঞান 


১৮১৮ খুষ্টাব্ধে প্রথম প্রকাশিত হযেছিল। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাঁষিক 
শব্দগুলোর অধিকাংশই তাবিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের “ভূগোল বিবরণ” থেকে 
সগৃহীত। “ভূবিদ্যা”় ভূগর্ড সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্যাদি নেই। আলোচন! 
প্রধানতঃ প্রারুৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে। ভূবিগ্য(র বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচ্য 
বিষয় ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীব জলস্থল বিভাগ, পর্বত, আগ্নেষগিবি, ভূমিকম্প, সাঁগর 
ইত্যাদি প্রসঙ্গ । বাধিকীপ্রসম্নের ভাষ। সবস। তথ্যসমাবেশ উচ্চাঙ্গের নয়। 
আলোচন। সর্বত্রই সংক্ষিপ্ গ্ররুৃতিব। গ্রস্থটিতে যাঁষগ।য যাঁষগাঁষ কবিত্বে 
আভাস আছে। 

বাংল ভাষাঁয পূর্ণাঙ্গ ভূবিজ্ঞন বচন।ব প্রথম কৃতিত্ব গিবিশচন্দ্র বস্থর। 
তাব “ভূতব-_ প্রথম ভাগ” ১২৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হযেছিল। গ্রন্থটিব 
দ্বিতীয সন্বরণ প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত কষেকটি 
গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোলেব সঙ্গে সঙ্গে ভূতত্ব কিছু কিছু আলোচিত হযেছিল 
বটে, কিন্ত স্বপবিকল্পিতভাঁবে বাংলা ভৃবিজ্ঞান লিখবাব প্রচেষ্টা এই গ্রস্থেই 
প্রথম দেখা গেল। অবশ্ঠ ইতিপূর্বে সামযিক-পত্রে ( তত্ববৌধিনী পত্রিকায় ) 
ভূবিজ্ঞান্‌ সঙ্গন্ধে উচ্চাঙ্গেব আলোচন। প্রকাশিত হযেছিল। তবে প্রত্বজীববিদ্া 
(চ৭18601,0)091985) সম্বন্ধে সাবগর্ভ আলোচন] এই গ্রস্থেই প্রথম পাওয়। 
গেল। ফপসিলের সাহায্যে বিভিন্ন স্তব সম্বন্ধে কিভাবে আমাঁদেব জ্ঞানলাভ হয়, 
এই গ্রন্থে মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে তা” আলোচিত হয়েছে । ভূতত্ব- প্রথম ভাগে 
বিভিন্ন পরিচ্ছেদে শিল।, স্তব, ফসিল, স্তব ও ফসিল পাষাণীভূত হবার পদ্ধতি, 
ভৃপুষ্ঠ ক্ষষের বিভিন্ন কাবণ, বয়স অন্নসাবে শিলাঁব শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি প্রসঙ্গ 
স্থন পেযেছে। ইংবেজী ভূবিছ্য। বিষয়ক শব গুলে। বাংলা অন্তবাদেব সময 
লেখক শুধুমাত্র অর্থেব দিকেই নজব দেন নি, অনুবাদিত শব্বগুলোর শ্রুতি- 
মধুরতার দিকেও লক্ষ্য বেখেছেন। অবশ্ঠ কয়েকক্ষেত্রে ইংবেজী নামই হুবহু 
ব্যবহৃত হযেছে। গ্রন্থটি ক্ষুত্রকাষ হলেও তথ্যপূর্ণ। ভূবিদ্ভার সঙ্গে সম্পর্ক 
নেই, এমন প্রসঙ্গ এতে নেই বললেই হয। অপ্রাসঙ্গিক বিষষ বাদ দিয়ে সহজ 
ভাষা এই গ্রন্থে ভূবিজ্ঞান আলোচিত হযেছে। “ভূতত্বে বিষয়বস্তর বিন্তাস 
কিছুট! সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির হলেও বাংলায় ভূবিজ্ঞান রচনীব প্রথম স্পরিকল্লিত 
প্রধাস বলে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য স্থান 
বয়েছে। প্রত্বজীববিষ্! সম্বন্ধে আলে।চনার একাংশ বচনাব নিদর্শন হিসাবে 
উদ্ধৃত হোল :£__ 


বিজ্ঞান-চগবর প্রসাব ১৬৯ 


' ** “কোন কোন স্তর কেবল জীব পদার্থ হইতে উত্পন্ন; যথা 
প্রবাল স্তব, কিন্তু তদ্যতীত কোন কোন স্থানে এমন স্তর পাঁওয়। 
গিয়াছে, যাহা পূর্বে পূর্বে প্রসিদ্ধ জীববেত্বারাও জীব পদার্থ হইতে 
উৎপন্ন একবার মনেও করেন নাই । একন্সণে সেই সকল স্তর সম্পূর্ণ- 
বপে জৈবনিক বলিষা! পরিগণিত হইতেছে । বাঁপিনের অধ্যাপক 
এলেন-বার্গ আবিষ্কার করিযাঁছেন যে টিপলি (7011) নামক এক- 
প্রকার সিলিকনিত শিল! বিনী-অণুবীক্ষণে অদৃশ্য, অতি ক্ষুত্্ 
ভায়াটমাদি (10186091080002) শ্রেণীভুক্ত উদ্ভিদ্-কায়া হইতে 
উৎপন্ন । এই জাতীয উদ্ভিদ অণুবীক্ষণ দ্বাবা দেখিতে অতি স্ন্বর, 
তাহাদেব ক্ষুত্রীণুক্ষুদ্র কাঁ। সিলিকনিত পুট ব। আববণ দ্বাব! আবৃত। 
সেই পুট সকল স্থন্দৰ ক।রুকাধ্য বহুল। উদ্ভিদ-জীবনাস্তে কায়া-পুট 
একত্রিত হইয1 স্তব প্রস্তত হয়। অধ্যাপক এলেনবার্গ গণন। 
কবিষ!ছেন, এক ঘন ইঞ্চিতে ৪১০০০ উদ্ভিদ পাঁওযা যাষ। আঁষতন 
অনুমান করিবার জন্য এই গণন। দেওযা। গেল। শ্বেত-খডী ব। 
অণুবীন্ষণ-দৃশ্ঠ অতি ক্ষুত্র ফোরামিনিফাঁর। (5 0181011)16618) প্রাঁণীব 
দেহাবশেষ মাত্র, তাঁহাও অধুন! জান গিযাছে।” 


গিবিশচন্দ্র বন্থৰ পব ভূবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ বচনা কবেন ন্বর্ণকুমারী দেবী । 
্র্ণকুমাবী রচিত “পৃথিবী” ১২৮৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হযেছিল। এই গ্রন্থে 
পথিবীব গতিপ্রণালী, উৎপত্তি, ভূপগ্রর, ভূগর্ভ, পৃথিবীর পরিণাম ইত্যাদি 
প্রসঙ্গ মনোজ্ঞ ভাঁষায আলোচিত। প্রাচ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিব উল্লেখ 
য|ষগাঁষ যাঁষগ।য় থাকলেও গ্রন্থটি মূলতঃ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'বেই 
বচিত। 

এইভাবে জভবিজ্ঞানেব সঙ্গে সঙ্গে বাংল। ভাষা ও সাহিত্যে প্রারুতিক 
ভূগোল ও ভূবি্যা বিষষক গ্রন্থ-বচনাযও উন্নতি সাধিত হে।ল। 


জীববিজ্ঞান ( উদ্ভিদ, প্রাণী, শারীর, অস্থিবিজ্ঞান ও নৃতত্ত ), 
সাধারণ বিজ্ঞান ও মনম্তত্ব 


জভবিজ্ঞান এবং প্রাক্কৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্া বিষষক গ্রন্থ ছাঁডাও 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জীববিজ্ঞান বিষয়ক বহু পাঠ্যপুস্তক এবং 
সর্বজনবোধ্য গ্রন্থ রচিত হুযেছিল। এব মূলে ছিল মেডিক্যাল কলেজ, 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'রে এদেশে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার । 
ত। ছাড়া তত্ববোধিনী, বিবিধার্থ-সংগ্রহ, বহস্য-সন্দর্ভ, বামাবোঁধিনী প্রভৃতি 
বিভিন্ন সামযিক-পত্রিকাঁব মাধ্যমেও জনসাধাবণেব দৃষ্টি জীববিজ্ঞানেব প্রতি 
আকৃষ্ট হয়েছিল। 


এক 


বাঁংল। ভাঁষাষ রচিত প্রথম উন্ভিদবিজ্ঞান “বাঁলকশিক্ষার্থ উত্ভিজ্জ বিদ্।' 
(১৮৫৪) ব্রজনাঁথ বিগ্যালংকার কর্তৃক অন্থবাদিত হযেছিল। বাঁলকপাঠ্য 
হলেও একেবাঁবে প্রাথমিক প্রক্ৃতিব গ্রস্থ একে বলা যায নাঁ। উত্ভিদজগৎ 
সম্বন্ধে অবগ্ত-জ্ঞাতবা কযষেকটি প্রসঙ্গ এখানে সংক্ষেপে আলোচনা কব 
হযেছে । সমগ্র গ্রন্থটি বারোটি অধ্যাঁষে বিভক্ত । প্রথম অধ্যাযকে সমগ্র 
গ্রস্থটিব উপক্রমণিকা বল। যেতে পাবে। এখাঁনে উদ্ভিদের বৈচিত্র্য ও 
উপকাবিত। সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ প্রকৃতিব। পরবর্তী কষেকটি অধ্যাযে 
উত্ভিদবিষ্ভ! শিক্ষাৰ উপকারিতা, পরমাঁধু অন্ুসাঁবে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাঁগ এব* 
মূল, কাঁগু, পত্র, পুষ্প ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ঠ প্ররৃতিব আলোচনা রষেছে। 
ষষ্ট অধ্যায থেকে কথোঁপকথনেব মাধ্যমে মূল, কাঁও ইত্যাদি প্রসঙ্গ ব্পত। 
বচন1ভঙ্গীব দুবহতা৷ এবং স্থপবিকল্পনাঁর অভাব গ্রন্থটির প্রধান ক্রি । 

বাংলায় স্থুপরিকল্পিতভাবে সর্বপ্রথম উত্ভিদ্রবিজ্ঞান বচনা কবেন ডাক্তাব 
যছুনাথ মুখোপাধ্যায় । যছুনাথ সংকলিত “উদ্ভিদ্-বিচাঁর, ১৯৭৬ সালে 
প্রথম প্রকাঁশিত হয়েছিল | ভূদেব মুখোপাধ্যায়েব অন্থবোধে স্কুলে বালকদেব 
উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি রচিত হয। স্কুলপাঠ্য গ্রস্থ হলেও বাংল! ভাষাষ উত্ভিদ- 
বিজ্ঞান লিখবার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা বলে বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাসে 
উত্ভিদ-বিচাঁবেব নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আলোচ্য গ্রস্থের বিষয়বস্ত 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মন্তত্ব ১৭১ 


একাধিক ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত। উত্ভিদ্-বিচারের কিছু কিছু 
অংশ এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের লেখক উত্তিদ- 
বিজ্ঞানীদের মতানুষাঁয়ী সমগ্র উদ্ভিদ-জগৎকে সপুষ্পক ও অপুষ্পক এই দু'টি 
প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। জোব দেঁওযা হয়েছে সপুম্পক উদ্ভিদের 
উপরেই । তিন ভাগে বিভক্ত উদ্ভিদ-বিচাঁরেব প্রথম ভাগে সপুষ্পক উদ্ভিদের 
মূল, কাণ্ড, ফুল ইত্যাদি স্বন্ধে আলোচন। কব। হযেছে । এই ভাগে অপুষ্পক 
উদ্ভিদেব শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে 
সপুষ্পক উত্ভিদেব বিভিন্ন অংশের কার্ষেব কথা বণ্িত। তৃতীঘ ভাগে 
আলোচ্য বিষয় উত্ভিদেব জাতিবিভাগ । আলোচ্য গ্রন্থে এদেশে সহজেই 
পাঁওয। যাঁষ, এমন সব পরিচিত উদ্ভিদের উদাঁহবণ দিষে বক্তব্য বিষয় বোঝান 
হযেছে ১ গ্রস্থটিব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এখানেই । কাঁনাইলাঁল দে ভূদেব 
মুখোপাধ্যাধেব কাছে লিখিত এক চিঠিতে উদ্ভিদ্‌-বিচাঁবের প্রশংসা ক'বে 
মন্তব্য কবেছিলেন, 47015 00০01 1785 00০ 18121076110 01 06175 
11106111701 00. 01)0952 ড00 10007 110 00061 121700869 000 00৫ 
732176911.৮ এই গ্রন্থে উদ্ভিদরবিষ্ভা বিষষক ইংরেজী নামগুলোব বাল! 
প্রতিশব্ধ ব্যবহৃত হযেছে ৷ বিজ্ঞান বিষষক শবেব বাংল। অনুবাদ কর। হযেছে 
অর্থেব দিকে লক্ষ্য বেখে। এই নাঁম নির্বাচনে বিচক্ষণতাঁর পবিচষ পাঁওয। 
যাঁষ। তবে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমগ্র গ্রন্থে বিদেশী বৈজ্ঞানিক 
শব্দেব একেবাঁবেই অন্ুল্রেখ । উদ্ভিদ্-বিচার জনপ্রিষতা৷ অর্জন কবে । গ্রন্থটির 
পঞ্চম সংস্কবণ প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৩ সালে । 

বাঁলকশিক্ষার্থ উদ্ভিজ্জবিদ্য।' ও 'উদ্ভিদ্‌-বিচাঁব'-এর বিষযবস্ত বিভিন্ন ইংরেজী 
গন্থ থেকে সংকলিত ও অন্থবাঁদিত হযেছিল। মৌলিকত্বেব পবিচয় পাঁওয| 
গেল হরিমোহন মুখোঁপাধ্যাঘ রচিত “উদ্ভিদ ব্যবচ্ছেদ দর্শন'-এ ( ১২৮৬ )| 
এটি একটি নতুন ধবনের গ্রন্থ । এই গ্রস্থেব বিষয়বস্ত বিজ্ঞ/ন বিষয়ক অধিকাঁণখ 
গ্রন্থের হ্যা ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত ও অন্ুবাদিত হয় নি। স্ব, 
পর্যবেক্ষণের দ্বারা লেখক ঘা” জেনেছেন, এখানে তা" লিপিবদ্ধ কব! হয়েছে । 
অনেকক্ষেত্রে পাশ্চাত্য গ্রশ্থকাবদের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটেছে। তবে 
কোনোরূপ গৌডামির পরিচয় গ্রস্থটিতে নেই। লেখক ভাঁরতবর্ধীষ বৃক্ষলতাদি 
বাবচ্ছেদ করে নিজে যা জেনেছেন, তা'রই বিববণ এই গ্রন্থের বিষষবস্ত । 
'উত্ভিদ ব্যবচ্ছেদ দর্শন'-এ উদ্ভিদকোষ, মূল, কাণ্ড, ফুল, ফল, বীজ ইত্যাদি নিষে 


১৭২ বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 


আলোচনা রয়েছে। উদ্ভিদের অন্তরঙ্গ € 77150010985) ও বহিবঙ্গ (1001010- 
1989) উভয়বিধ আলোঁচনাই এতে আছে। সর্বত্রই এদেশে সচারাঁচর দৃষ্ট 
উদ্ভিদের কথা বলা হয়েছে । ত।” ছাড। সর্বত্র উদাহবণের ছভাঁছডি | উদ্দীহরণ 
নিবাচনে এবং বর্ণনীষ বিষষবস্ততে লেখকের মৌলিক গবেষণার পরিচয 
পাঁওয়। যায। গ্রন্থটির রচনাভঙ্গীব প্রশংসা! কব। যাঁয না। ভাঁষ। নীবস। 
কম।ও পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহাব যথাযথ নয। রচনাব নিদর্শন 8 


“বহিরদ্ধিফু কাঁও ধব[তল বেখাষ কাঁটিয। দেখিলে ইহাঁদিগের 
ভিতব নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া যাষ, যথ], মাইজ, 
কাষ্টচক্র, পত্রবেখা, পত্রবেখাৰ আচ্ছাদন ও ছাল। উদ্ভিদেব প্রথম 
অবস্থ।য় ইহাদিগকে দেখিতে পাওষ। যঘ ন। কেবল কোশ স্তনে 
নিম্মিত প্রতিভাত হয। পবে পত্র মধ্যে কাষ্ঠ উৎপাদক বস উৎপন্ন 
হইয! উহ। কাঁণ্ডেন ভিতব আঁসিষ! ছেনিব আকাবে কাষ্টস্তব সকল 
উত্প।দন কবে। পবে এই কাষ্ঠস্তব সকল কাণ্ডেব কোশ স্তবকে 
তিন অংশে বিভাঁগ করে প্রথমতঃ কাণ্ডের কেন্ত্রস্থিত অংশ মাইজরূপে 
পবিণত হয দ্বিতীয ইহু।দিগেব বাহিবে ষে অ্শ থাঁকে তাহাতে 
ছাল উৎপন্ন হয তৃতীয ইহাদিগেব মধ্যস্থিত যে সকল ভিন্ন ভিন্ন 
অংশ থাকে তাহাঁব। পত্রবেখ। হইয। থাকে ।” 


'উদ্ভিদ ব্যবচ্ছেদ দর্শন'-এব লেখক হবিমোহন মুখোপাধ্যায ১৮৬০ থুষ্টান্দে 
১১ পরগণাব বানহৃতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাৰ পিতাব নাম বিশ্বস্তব 
মুখোঁপাধ্যায। ১৮৭৫ খুষ্টাবে 'সাধাবণী'তে কবিতা লিখে হবিমোহনেব সাহিত্য- 
জীবনেব স্ুত্রপাত। সৌমপ্রকাশ, বান্ধব, নবজীবন প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা 
তিনি নিয়মিতভাবে লিখতেন । কিছুকাল তিনি সোমপ্রকাশেব পরিচালন- 
ভার গ্রহণ কবেন। “কল্পদ্রমণ নামক পত্রিকাটিব সঙ্গেও তীব মংযোগ ছিল। 
১৮৮২ থৃষ্টাবষে তিনি ভারত গভর্ণমেন্টের রাজস্ব ও কৃষিবিভাগেব কাঁজে 
থোগদান কবেন। 

হরিমোহন মুখোপাধ্য।য ছা উদ্ভিদবিদ্া সম্বন্ধে সর্বপাধাবণের উপযোগী 
গ্রন্থ এই যুগে আব কেউ লিখেছেন বলে জানা যায় না। তবে উত্ভিদবিদা 
বিষয়ক কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক এই যুগে রচিত হযেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগা, হুগলী কলেজের অধ্যাপক জর্জ ওয়াট রচিত ও হুগলী কলেজিয়েট 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ ১৭৩ 


স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক দ্বারকানাঁথ চক্রবর্তী অন্গবাদিত 'উত্তিদবিদ্ভার প্রথম 
সোপান” (১৮৭৬) এবং মিস্‌, ই, এ, ইওমান্‌ প্রণীত ও ব্রজেন্দ্রনীথ দে 
অন্ুবাদিত 'উদ্ভিদশাস্ত্বের উপক্রমণিকী' (১৮৭৬ )। 


ছুই 

বাংল! ভাঁষায় প্রাণী, শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষযক আলোচনাঁব প্রসাবে 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্ণাকুলাঁর লিটারেচাঁব কমিটির অবদাঁন 
উপেক্ষণীয নয়। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ইতিপূর্বে বিদ্যাহারাবলী ও 
পশ্বীবলী প্রকাঁশ ক'বে অস্থি,শারীর ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষধক গ্রস্থ-র্চনাব স্ৃত্রপাঁতি 
করেছিলেন। এই যুগে ভার্ণাকুলাঁৰ লিটাঁরেচাঁর কমিটির উদ্যোগে প্রকাশিত 
বিবিধার্থ-সংগ্রহ পত্রিকা এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ভার্ণাকুলাব 
লিটারেচাব ডিপার্টমেণ্ট থেকে প্রকাশিত বহস্ত-সন্দর্ভে প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক 
অসংখ্য সবস প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হযেছিল। ভার্ণাকুলাব লিটাঁবেচার ডিপার্ট- 
মেণ্ট ১৮৫১-১৮৬২ খুষ্টাবঝ পযন্ত একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে ছিল। 
১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান কলিকাঁত। স্কুল বুক সৌসাইটিব সঙ্গে যুক্ত হে'ল। 
সোসাইটিব রিপোর্টে১ বল। হযেছিল, *[০ ০৮)2০6 0£ 076 5001669 11) 
072 ৬০18,00121 11061970015 1061810709206 15 60 9009015 8174 
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ভার্ণীকুলার লিটাবেচার ডভিপাটমেণ্টকে উঠিষে দেওয| হৌল। আথিক ক্ষতিব 
জন্যে এবং গভর্ণমেণ্ট সাহাঁখ্য বন্ধ কববাঁব ফলে এই বিভাগেব মব কিছু কাজ 
সোসাইটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত কব। হোল । 

ভার্ণাকুলার লিটারেচাৰ কমিটি প্রকাশিত ও কমিটির সহকারী সম্পাঁদক 
মধুক্দন মুখোপাঁধ্যায অন্থবাদিত 'জীববহস্য_-১ম ভাঁগ” ১২৬৬ সালে প্রথম 
প্রকাশিত হয় । অন্ুবাদক-সমাজের অধ্যক্ষ রেভাঁবেণ্ড জে, লঙ্-এর প্রস্তাব 
অন্যায়ী 'জীবরহস্য-_১ম ভাগ” অন্গবাঁদিত ও মুত্রিত হয। ২্য ভাগ প্রকাশিত 
হযেছিল ১২২৮ সালে । জীবরহস্তের বিষয়বস্ত বিভিন্ন ইংরেজী গ্রস্থ থেকে 
লঙ্‌ কতৃকি সংকলিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থটি অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয়ত। 
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১৭৪ বঙ্গপাহিত্যে বিজ্ঞান 


অর্জন কবে। জীবরহ্য--১ম ভাঁগের ১ম সংস্কবণ মাত্র ছয় মাঁসের মধ্যে 
নিঃশেষিত হয়েছিল। এই গ্রস্থটির জনপ্রিয়তার মূলে ছিল বচনাবীতির সারল্য 
ও বিষয়বস্ত নির্বাচনের অভিনবত্ব । তবে ভাষায় যাঁয়গাষ যাঁষগায় ব্যাকরণগত 
অশুদ্ধি রয়েছে। জীবরহস্ প্রধানতঃ বাঁলকদেব উদ্দেশ্ঠে বচিত হয়েছিল। 
বালকদের উপযোগী চিত্তাকর্ষক কয়েকটি প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে রযেছে। তা ছাডা 
সবস উপমার সাহায্যে বক্তব্য বিষষের দুরূহত1 লাঁঘবেব প্রচেষ্টা দেখা যাঁয়। 
বালকদের মনোরগ্নের উদ্দেশ্যে এখানে যায়গাষ যাষগাঁয় সত্যঘটনাশ্রিত 
কাহিনী বণিত হযেছে। 

মধুন্দন মুখোপাধ্যায় ছাডাও এই যুগে বালকদের পাঁঠৌপযোগী প্রাণি- 
বিজ্ঞান রচনা ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সাতকডি দত্ত, তাঁবকত্রদ্ম গুপ্ত 
ও গিবিশচন্ত্র তর্কালংকাব। উল্লিখিত লেখকত্রযেব গ্রস্থগুলে। মূলতঃ পাঠ্য- 
পুস্তক । সকলেই প্রধানতঃ মেরুদরণ্তী প্রাণীদেব আকৃতি, প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ 
নিযে আলোৌচন। কবেছেন। ত৷” ছাঁডা। বচনা বালকরদেব কাছে আকর্ষণীষ 
ক'বে তুলবাব প্রচেষ্টা সকলেব গ্রন্থেই দেখা যাঁষ। 

সাঁতকডি দন্তেব 'প্রাঁণিবৃত্তান্ত-_১ম ভাঁগ”-এব ( ১২৬৬) বিষ্ষবস্ত কৌন্ট, 
ডি. বফুন ও মেকেপ্রি, হোর্ট, গোল্ড্ম্মিথ প্রভৃতিব গ্রন্থ থেকে সংকলিত । 
কিছু কিছু অংশ প্যাটার্দন, মিলনি, এভোযাওস্‌ প্রভৃতিব গ্রন্থ থেকে নেওয। 
হয। সাঁতকডি দত্ত ছিলেন কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গাল! পাঠশালাব 
শিক্ষক । তাকে গ্রন্থ-বচন।ঘ সাহায্য কবেছিলেন গোঁপাঁলচন্দ্র বস্থ এবং 
বাঙ্গাল! পাঠশাঁলাঁব শিক্ষক বামকমল বিছ্যাঁবাগীশ। ছোঁটদেব উদ্দোশ্টে লিখিত 
হযেছিল বলেই জীববিজ্ঞান বিষষক উচ্চাঙ্গের তথ্যাদিব এখাঁনে একান্ত 
অভাব। এই গ্রন্থে প্রাণীদেব আকৃতি নিষে আলোচন। অতি সংক্ষিপ্ত। 
গ্রন্থটি ছোটদের কাঁছে চিত্তীকর্ষক কববাঁব উদ্দেশ্তে বিভিন্ন প্রাণীর প্রক্কতি 
নিয়েই বিস্তারিত আলোচন। করা হযেছে । সাঁতিকডি দত্তের ভাষা সবল। 
তাব রচনার একটি বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন প্রাণী নিষে আলোচন। কববাঁর সময 
অনেক ক্ষেত্রেই তিনি অপরাপর দেশে দৃষ্ট সেই ধবনেব প্রাণীদেব কথ উল্লেখ 
করেছেন। প্রাণিবৃত্বান্তের আলোচ্য বিষয মেক্দণ্ডী প্রাণী। তবে গ্রন্থটির 
অধিকাংশ অংশ জুড়েই স্তন্যপায়ী মেকদণ্ডীদেব নিষে আলোচনা । পক্ষী, 
সবীস্থপ ও মৎস্য সম্বন্ধে আঁলোচন। অতি সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ প্ররুতির। 

তাবকত্রক্ধ গুপ্ধ সংকলিত 'প্রীণিবিদ্া--১ম ভাগ'-এও ( সংবৎ ১৯১৮) 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্‌ ১৭৫ 


মেরুদণ্তী প্রাণীদের চারটি বিভাগ- মতস্ত, সবীস্থপ, পক্ষী ও স্তন্যপাঁয়ীদেব 
নিষে সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির আঁলোচন] করা হযেছে । 

কলিকাতা স্কুল 'বুক সোসাইটি প্রকাশিত গিরিশচন্ত্র তর্কালংকাঁবের 
'জীবতত্ব' (১৮৬২) একটি স্থলিখিত গ্রন্থ । গিবিশচন্দ্র ২৪ পবগণা| জেলাব 
দেওয়।নী আদালতের উকীল ছিলেন। সংশোধিত ও পরিবধিত আঁকাবে 
জীবতত্বেব দ্বিতীয সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খৃষ্টাব্বে। এই গ্রন্থটি প্রধানতঃ 
জেম্স্‌ ওষেনের “্টেপিং ষ্টোন টু ন্তাঁচবল হিষ্টরি' অবলম্বন ক'বে রচিত হয়। 
পবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নির্দেশে অর সাঁহেবেব গ্রন্থ অনুযাঁধী পাগুলিপিব 
কোনো কোনো অংশ সংশোধিত হয়েছিল। এখানে লেখক হুবহু অঙ্গবাঁদ 
অপেক্ষা সারাঁশ সংকলনেব উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন । সকল ধবনেব 
জীবের বৃত্াস্ত লেখা লেখকেব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অন্ুস্থতাঁব জন্যে প্রথম 
সংস্কবণে মস্তেব বৃত্তান্ত লিখে উঠতে পারেন নি। দ্বিতীষ সংস্করণেও তা, 
সম্ভবপব হয নি। বালকদেব স্থবিধেব জন্তে এই গ্রন্থে লেখক কতক গুলি 
লাটিন্‌ ও ইণবেজী শব্দ বাঁংলাষ অনুবাদ ক'বে দিষেছেন। অন্ুবাদিত নৃতন 
শব্দগুলো ছুরৌধ্য হতে পাঁবে ভেবে গ্রস্থটিব শেষে নৃতন শব্দগুলে।র অর্থ 
দেওযা হযেছে। গ্রন্থটি স্থপরিকল্পিত। এতে আলোচ্য জীবদেব চারটি 
বর্গে বিভক্ত ক'বে বিভিন্ন জীবেব শ্রেণী ও জাতাবভাগ সম্বন্ধে সাবগভ 
আলোচন। কব] হযেছে। একই বর্গেব জীবদের আকুতি ও প্রকৃতিব সমধয়িত! 
সম্বন্ধে আলোচনাও বেশ তথ্যপূর্ণ। বচনার প্রধান ক্রটি, অনেক বাক্যে 
অযৌক্তিকভাবে কর্তৃপদের অন্ুল্লেখ । 

এই যুগে সর্বসাধাবণের উদ্দেশ্টে বচিত প্রাণিবিজ্ঞ।নের একটি ও উচ্চাঙ্গেব 
নয। তথ্যসমাবেশ এবং পরিকল্পনাব দিক থেকে এদের অধিকাংশই এমনকি 
স্বলপাঠ্য ও বালকপাঠ্য প্রাণিবিজ্ঞান অপেক্ষীও নিকুষ্টতব। এই যুগে 
সর্বসাধারণেব উদ্দেস্টে প্রাণিবিজ্ঞান লিখেছিলেন মথুরানীথ বর্ম, কমলকুঞ্চ সিংহ 
ও জগত্কৃষ্জ সিংহ এবং জ্ঞানেন্ত্রকুমীর বাঁয়চৌধুবী। বাঁলকপাঠ্য গ্রন্থের 
মতো গ্রাণিবিজ্ঞানেব সামগ্রিক পৰিচয় দেবাব চেষ্টা এদের কেউই কবেন নি। 
এদের সকলেই প্রাণিবিজ্ঞানেব বিষয়বিশেষকে আলোচনার জন্যে বেছে 
নিষেছেন। 'এরূপ আলোচনায় রচন। সারগর্ত ও বিস্তৃত হবার অবকাশ 
থাঁকলেও বিষয়বস্তর স্ুপরিকল্পনার অভাবে এখানে তা” ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হযেছে। 


১৭৬ বঙ্গমাহিত্যে বিজ্ঞান 


মথুরানাঁথ বর্ম প্রণীত ন্তষ্তপাষী--১ম ভাঁগ'এ (১৭৮৫ শক ) স্তন্পাষী 
প্রাণীদের ত্বক, মস্তক, আয়ু, পরিপাঁকক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন ও নিশ্বীসক্রিয়া! নিষে 
আলোচনা রয়েছে । মথুরানাথেব রচনাভঙ্গীর প্রশংস। কৰা! যায় না। ভা! 
নীরস ও আডষ্ট। 

বাঁজা কমলকৃ্ণ সিংহ ও রাজ জগত্কৃষ্চ সিংহ সংগৃহীত এবং মযমনসিংহের 
সুসঙ্গ-দুর্গাপুবরেব কক্সিনীকান্ত ঠাঁকুর প্রকাঁশিত “অশ্বতত্ব প্রথম খণ্ড ১২৮৫ 
সালে প্রথম প্রকাশিত হয। কমলকৃষ্ণেব পিতাব নাম প্রাণরৃষ্চ সিংহ । 
১৮৩৯ খুষ্টান্বে কমলকৃষ্ণেব জন্ম হয। কমলকৃষ্ণ বিদ্যা ও সঙ্গীতান্ুবাগী 
ছিলেন। তিনি অশ্বতত্ব ছাঁডাও আবও কষেকটি গ্রন্থ বচনা করেন । 
১৯১২ খুষ্টাবে তাঁর মৃত্যু হয।২ অশ্বতত্বেব বিষষবস্ত বিভিন্ন সংস্কৃত, উদূ ও 
ইংরেজী গ্রস্থ থেকে মণ্গৃহীত। গ্রন্থবচনাঁষ কোনোরূপ পবিকল্পনা নেই। 
অশ্ব সম্বন্ধে সব কিছুই এখাঁনে বলবাঁব চেষ্টা কব। হযেছে । গ্রন্থটিব বচনাভঙ্গী 
নীবস , ভাঁষ। শ্ররতিকটু। পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বিষষক গ্রস্থ একে বল] যাঁষ না। 

পাচ খণ্ডে 'জীবতন্ব' বচন কবেন জ্ঞনেন্্রকুমাব বাঁষচৌধুবী। জীবতত্বেব 
বিভিন্ন খণ্ড ১২৮৯ থেকে ১২৯২ সাঁলেব মধ্যে প্রকাশিত হযেছিল। প্রথম 
খণ্ড মীনতন্ব' নামে ১২৮৯ সালে প্রকাশিত হয। ২্য, ৩য, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড 
যথাক্রমে “গোতত্ব' (১২৯০) 'সাবমেযতত্ব' (১২৯১১, “মার্জাবতত্ব' (১২৯২) ও. 
'অশ্বতত্ব' (১২৯২) নামে প্রকাশিত হয। উল্লিখিত গ্রন্থ গুলোব কোঁনোটিকেই 
পূরণাঙ্ষ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থ বল! যাঁধ না। জ্ঞানেন্ত্কুমাবেন বচনাষ স্ুপবি- 
কল্পনাব একান্ত অভাব । তাঁব বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচ্য জীব সম্বন্ধে জ্বাতব্য সব 
কিছু প্রসক্ষই বণিত হযেছে । বস্ততঃ এক একটি গ্রন্থ এক একটি জীবজগতেব 
এন্সাইক্লোপিভিয়া । প্রতি খণ্ডেবই অর্ধেকেরও বেশী অংখ জুডে বিজ্ঞান- 
বহিভূত প্রসঙ্গ। জীবতত্ব বচনাষ বিভিন্ন ইংবেজী গ্রস্থ, রাঁধাকান্ত দেবে 
শব্বকল্পদ্রম অভিধান, পুবাঁণ, বাঁমাবোঁধিনী পত্রিকা ও বিভিন্ন বাংলা 
সামঘিক-পত্র থেকে সাহায্য নেওয়। হয়েছিল। তৃতীয ও পঞ্চম খণ্ড রচনা 
সাহাঁধ্য কবেছিলেন কাঁলীবব বেদীস্তবাগীশ। জ্ঞানেন্্কুমারের বচনাভঙ্গী 
নীবদ। তা” ছাঁডা বৈজ্ঞানিক শব্দেব ব্যবহাবে তিনি কোনোক্ষপ স্থনিদিষ্ট 
রীতি অনুসরণ কবেন নি। যেমন, চতুর্থ খণ্ডে কম্পারেটিভ এনাটমি' 


্পে্প্াাপাশা শশী 


২ জীবনীকোষ-_২য খণ্ড, শশিতৃষণ বিগ্ভালংকার | পৃ ১৬। 
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(00700818056 4১09600)5 ), ছন্টেষ্টাইন” €1[106550779 ) ইত্যাদি 
শব্দগুলো হুবহু ইংরেজী হরফেই ব্যবহ্ৃত। জ্ঞানেন্ত্কুমারের আলোচনা- 
ভঙ্গীরও প্রশংসা করা যায় না। বর্ণনার অন্তরালে অনেক ক্ষেত্রেই মূল 
বক্তবোর খেই হারিয়ে গেছে । এই যুগে শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক 
কষেকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তবে এদের অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক । 
সর্বসাধারণেব উদ্দেস্তে বচিত বাঁজকৃষ্ণ বাঁয়চৌধুরীর 'নরদেহ নির্ণয়" (১২৬৬) 
শাঁরীরবিজ্ঞান বিষষক একটি উতকষ্ট গ্রস্থ। ভূবিদ্ভাব লেখক রাধিকা প্রসন্ন 
মুখোঁপাধ্যােব অনুরোধে শাঁবীরবৃত্ব বিষষক বিভিন্ন ইংরেজী পুস্তক থেকে 
আলোচ্য গ্রস্থের বিষষবস্ত স"“কলিত হয়। গ্রন্থটি পরিকল্পন। সম্বন্ধে লেখক 
ভূমিকা বলেছেন, “বাহুল্য বর্ণনা পবিত্যাগ করিষা যে সকল অংশ 
অনাধাসে বুঝিতে পারা যাইবে বিবেচনা করিষাছি, ও সকলেবই জ্ঞাত হওয়। 
আবশ্তক ভাঁবিযাঁছি, তৎসমুদায সঙ্কলন কবিষ। এই গ্রন্থ প্রচারিত করিলাম ।” 
বস্ততঃ, শাবীববিজ্ঞান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে নেই। পনেরটি 
অধ্যাযে বিভক্ত “নবদেহ নির্ণয়ে' “অস্থি-সদ্ধি-বন্ধনী", পেশী, ন্গামুঃ বক্ত ও 
বক্তসধধশলন, শ্বাসক্রিষা, পরিপাকক্রিষা, ত্বক ইত্যাদি নিষে আলোচন। 
নযেছে। আলোচ্য গ্রন্থে কোনোরূপ টেক্নিক্যালিটিব মধ্যে না গিয়ে যথাসম্ভব 
সবস ক'বে বক্তব্য বিষষ বোঝান হযেছে । শাবীববিজ্ঞন বিষষক বাংল। 
নামই সর্বত্র ব্যবহৃত । বচনাঁব নিদর্শন_- 


বক্ত-্নঞ্ার । 

“শবীবেব কিছু কিছু ভাগ অবিরতই ক্ষষ পাইতেছে । 
শারীববিৎ পণ্ডিতের অনুমান করেন, কোন নির্দিষ্ট কালমধ্যে 
শবীব সর্বতঃ পবিবন্তিত হইয| যায়, অর্থাৎ এ কালেব পূর্বের 
শবীরে যে পদার্থ থাকে. এ কাঁলেব পর তাঁহার আর কিছুই 
থাকে না, সম্পূর্ণ নৃতন পদার্থ তাহাব স্থান অধিকার করে। 
পূর্বব পূর্ব পণ্ডিতদিগের মতান্ুসারে এ কাল সাত বতসারত্বক 
গণিত ছিল, কিন্তু আধুনিক পণ্তিতেবা উহার পবিমাঁণ ৩০ দনের 
অনধিক নির্দেশ করিয়াছেন । যাহা হউক, যেমন কোন পদার্থ 
দীর্ঘকাল ব্যবহৃত হইলে জীর্ণ ও অকর্ণ্য হইয়া যায, সেইবূপ, 
শরীবস্থ পদার্থ জীর্ণ ও অকর্শণ্য হইয়া নিষতই স্বেদ ক্লেদাদির 

১২ 


১৭৮ বঙ্গপাহিত্যে বিজ্ঞান 


আকারে শরীর হইতে অন্তরিত হইতেছে । যদি এইরূপ ক্ষতি 
ক্রমাগত হইতে থাকে, এবং অন্য কোন রূপে ক্ষতিপূব্ণ না হয, 
তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যেই শরীব বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। অপিচ, 
জন্মাবধি খবীরের পরিণতাবস্থা পর্যন্ত আমাদিগের আঁকাব ও 
ভাব বুদ্ধি হয, অতএব, সেই সমযে শবীরেব প্রাত্যহিক ক্ষতি 
পুরিত হইবাঁব উপাধমাত্র থাকিলে চলে না, তৎকালে যাহাতে 
ক্ষতিপূরণ ও শবীরেব সম্বর্ধন হয, এরূপ বিধান থাকা আবশ্তক। 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহ। দ্বাৰা! এবীবেব ক্ষতিপূরণ ও সম্বর্ধন হয, 
তাহাঁকে বক্ত কহে। বক্ত শবীবেব সর্বাবয়বে উপযুক্ত যন্দধাবা 
পরিচালিত হয। বক্তে যে পুষ্টিকব পদীর্থ থাকে, যন্ত্রবিশেষ দ্বাবা 
ভুক্ত দ্রব্য হইতে, ও নিশ্বাস ক্রিযা দ্বাব! বহিঃস্থ বাঁযু হইতে তাঁহ। 
সংগৃহীত হয ।” 


শাবীববৃত্ত বিষযক পাঠ্যপুস্তক বচনাঁষ কৃতিত্বেব পবিচয দিষেছিলেন 
ডাঁঃ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ । তীব “ফিজিযোৌলজী ব! শাঁবীববিধান-তত্ব' ( ১৮৭২) 
নামক বিবাট গ্রন্থটি মূলতঃ মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদেব উদ্দেস্টে লেখ | 
কান্ধেল্‌ মেডিক্যান্ধ স্কুলে শাবীববৃত্ত শিক্ষাদানেব প্রস্তাব উঠলে মহেন্দ্রনাথ 
'জীবিতেব দ্েহতত্বয (১৮৮০) নামে আর একটি গ্রন্থ বচনা কবেন। 
বৈজ্ঞানিক শব্ধ ব্যবহারেব কোনো নিদিষ্ট বীতি মহেন্দ্রনাথেব গ্রন্থে দেখ। 
যাষ ন।। কোথাও বা বৈজ্ঞানিক শবগুলি বাংলাষ অন্ুবাঁদিত হয়েছে; 
অনুবাদ কোঁথাঁও বা অর্ধেক ১ আবাব কোথাও বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব গুলি 
হুবহু বাংল! হবফে ব্যবহ্ৃত। ডাঁঃ মহেন্দ্রনাথ গুপ্টেব নির্দেশক এবং 
অস্্রসন্বদ্ধীয় শাবীব তত্ব" ( ২য খও্, ১৮৭৩) নামক গ্রস্থটিরও একই ক্রুটি। 


তিন 


উনবিংশ শতাবীতে বচিত নৃতত্ব বিষষক একমীত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
ক্ষীবোদচন্দ্ বাঁধচৌধুবীর £[1)6 ০৮০91000101 0 0091) বা “মানবপ্রকতি”ব 
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ খুষ্টাবে প্রকাশিত হয়। 
প্রথম খণ্ডে বিভিন্ন জাতিব মানুষেব শারীবিক, মানসিক ও সামাজিক দিক 
নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রষেছে। এতে বিচিত্র জাতি-উপজাতির প্ররুতি ও 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনম্তত্ব ১৭৯ 


আচার-আচরণ বর্ণনা ক'রে মানবপ্রকৃতির ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়েছে। 
ক্ষীবোদচন্দ্রেব ভাষা প্রাঞ্জজ। তবে প্রথম খণ্ডে বচন। অনেক যাষগাঁতেই 
তথ্যভারাক্রীস্ত হফে পডেছে। দ্বিতীয় খখ্ডেব আলোচ্য বিষষ বিবর্তনবাদ । 
দ্বিতীষ খণ্ড বচনাঁষ ডীবউইন, স্পেন্সার, হাক্স লি, টিগাল প্রভৃতিব গ্রন্থ 
থেকে সাহায্য নেওয1 হযেছে । কি বিবর্তনবাদেব আলোচনাষ, কি গ্রস্থটিব 
শেষদিকে মনোৌবৃত্ভিব ক্রমবিকাশ বর্ণন।য, সর্বত্রই রচন) প্রীপ্তল ও তথ্যপূর্ণ। 


চাব 


প্ররৃতিক বিজ্ঞান ছাঁড। বিজ্ঞানেব সাধারণ প্রসঙ্গ (902017095 17) 
£৫1)9181) নিষেও গ্রস্থবচনার প্রচেষ্ট। এই যুগে দেখ। গেল। 'বাহ্াবস্তর সহিত 
মানবপ্ররৃতিব সম্বন্ধ বিচার" ও “চাঁকপাঁঠ-এ অক্ষষকুমাৰ দত্ত বিজ্ঞান নিষে 
সর্বজনবোধ্য যে আঁলোচন! কবলেন, ত।” বাংল! বিজ্ঞ।ন-সাহিত্যেব জনপ্রিযতাঁষ 
সহযত| কবল। অক্ষ্ষকুমার দত্তেব সমসামযিক যুগে বিজ্ঞানের সাঁধাঁবণ 
প্রসঙ্গ নিযে আলোচন! ক'বে বাঁংল। বিজ্ঞান-সাহিত্যকে ধ।ব। জনপ্রিঘ ক'বে 
তুললেন তীঁদেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাঁগব্র নাম | 

বি্াাসাগব বচিত “জীবনচবিতএ (১৮৫০) বৈজ্ঞানিক-জীবনীর 
উল্লেখযোগ্য স্কান আছে। এই গ্রন্থে কোপামিকস, গ্যালিলিও, নিউটন, 
হর্শেল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদেব জীবনী অতি সহজ ও প্রাপ্চল ভাষায আলোচিত। 
বাণ্ল। গ্রন্থে বৈজ্ঞানিকদেব জীবনচবিত আলোঁচন।|ব প্রচেষ্ট। বিদ্ঠাসাঁগব- 
নচিত জীবনচবিতেই প্রথম দেখ! গেল। জীবনচরিতেব বিষষযবস্ত বিভিন্ন 
ই“রেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত ও অনুবাদিত। তবে অনেক স্থালেই অবিকল 
অন্গবাদ কব হয নি। মৃহাপুকষদের জীবনী পাঠ ক'বে শিক্ষার্থীব। উপকৃত 
হবে, এই আশা বিগ্যাঁসাগব এই গ্রন্থটি বচনা কবেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞ/নিকের 
জীবনেব প্রধান প্রধান ঘটন। এখানে আলোচন। কবা৷ হযেছে । কিন্ত তাদের 
আবিষাঁব সম্বন্ধে আলোচন। এখানে নগণ্য । এই গ্রন্থে বিদেশী বৈজ্ঞানিক 
এবগুলিব বাংল। অন্কবাঁদে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাঁষাব সাঁহাষ্য নিযেছেন। 
তা, ছাঁড এই অন্কবাদ করা হযেছে শবের অর্থেব দিকে লক্ষ্য বেখে। 
বিদ্যাসাগরের বিশ্রুত গ্রন্থ বোধোদয়েব ( শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাঁগ ) অধিকা'শ 
অংশ জুডেই প্রাথমিক প্ররতির বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ । “বোধোঁদষঃ ১৮৫১ খুষ্টাবে 
প্রথম প্রকাশিত হয। এই গ্রন্থের বিষষবস্ত বিভিন্ন ইংবেজী গ্রন্থ থেকে 
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সংকলিত হয়েছিল। তবে বৌধোদয় বচিত হয়েছিল মূলতঃ “চেস্বা্স 
রুডিমেন্টস্‌ অব নলেজ" নামক গ্রন্থের অন্থকরণে। বৌধোদযের সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এব ঝবঝরে ভাষা এবং স্বপ্পপরিসরের মধ্যে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রধান প্রধান বিভাঁগের সমাবেশ। প্রাণিবিদ্যা, শাবীরবৃত্ত ও 
উত্ভিদবিষ্ঘা, গণিত, পদীর্থবিদ্য।, রসায়নবিষ্! এবং ভূগোল ও ভূবিষ্ঠা বিষয়ক 
প্রসঙ্গ এতে আছে। বৌধোঁদয়ের বৈজ্ঞানিক রচনাপগুলিকে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান- 
প্রবন্ধ বল! ন1। গেলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় অধিকাংশ বচনীয়ই 
সম্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ “চেতন পদার্থ”, শীর্ষক বচনাটিব নাম করা যাঁয়। 
আলোচন। এখানে একেবাবেই প্রাথমিক প্ররুতিব এবং খুবই সংক্ষিপ্ত । 
কিন্ত এই আলোচনায একটি স্থপরিকল্পনাঁর ইঙ্গিত বয়েছে। এখানে একে একে 
জন্তব, পাঁখী, মাছ, সাপ, পতঙ্গ ও কীট নিযে অতি সংক্ষিপ্ত প্রক্কতিব 
আলোচনা কর। হযেছে । জীবজগতের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগেব কথা লেখক 
আলোচনার প্রীরস্তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ ন। করলেও বিষয়বস্তর এই বিন্যাস 
দেখে সহজেই বোঁঝ। যাঁষ, 'রচনাব সমযে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা সন্থন্ধে 
লেখক সচেতন ছিলেন । টেক্ৃনিক্যালিটি এডিষে যাঁওযাঁব প্রষাস বোধোদয়েব 
রচনা গুলির আর একটি উল্লেখযে গা বৈশিষ্ট্য । যেমন, স্বর্ণের গুকত্ব বোঝাতে 
গিষে “আপেক্ষিক গুকত্ব' কথাটিব উল্লেখ পর্যন্ত কর! হয নি। শুধু বলা হয়েছে, 
এ্বর্ণ জল অপেক্ষ। উনিশ গুণ ভারী ।” ত।, ছাঁড। বিভিন্ন ইন্দ্রিয সম্পর্কে 
আলোচনা শাঁরীববিজ্ঞান বিষয়ক নামগুলি লেখক এডিযে গেছেন । 
কোনে। কোনে। প্রসঙ্গে এদেশী বীতি অন্শ্থত। যেমন, কাল এবং বস্তব 
আঁকার ও পবিমাঁণ সম্বন্ধে আলোচনায় । বৌধোঁদয়ের কৌনে। কোনো অংশ 
গল্পের মতো স্থখপাঠ্য । “মানবজাতি” শীর্ষক রচনাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
বোধোদয় একটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ । শিশুপাঠ্য গ্রন্থে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গের 
অবতাবণ| এই গ্রন্থে নতুন নয। ইতিপূর্বে বচিত বাঁধাঁকাস্ত দেবের 'বাঙ্গাল৷ 
শিক্ষাগ্রন্থে এব ইঙ্গিত পাঁওয়। গিষেছিল। কিন্তু বৌধোঁদয়ে ঈশ্বরচন্ত্র 
বিষ্ভাসাগব যে সবল ভাঁষাঁষ বিজ্ঞানেব অতি সাঁধাঁরণ ও পরিচিত গ্রসঙ্গগুলি 
লিপিবদ্ধ করলেন, তা তখনকাঁৰ যুগের বাংল। সাহিত্যে একেবারে অভিনব । 
বৌধোদযের রচনার নিদর্শন , “কাঁচ” শীর্ষক বচনাটির একাংশ £__ 





৩ বিদ্ভাসাগব- চণ্ীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৬৯। 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্‌ ১৮১ 


“কাচ অতি কঠিন, নির্মল, মন্ণ পদার্থ, এবং অতিশয় তঙ্গ- 
প্রবণ, অগ্গাৎ অনায়াসে ভাঙ্গিয়া যায । কাঁচ স্বচ্ছ, এ নিমিত্ত, উহার 
ভিতর দিষা, দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ঘরের মধ্যে থাকিয়া, 
জানাল। ও কপাট বন্ধ কবিলে, অন্ধকাঁব হয, বাহিবের কৌন ও 
বস্ত দেখিতে পাঁওয়। যায না। কিন্তু সামি'বদ্ধ করিলে, পূর্বের মত 
আলোক থাঁকে, ও বাহিরেব বস্ত দেখ। যায। তাহাঁব কারণ 
এই, সাসি কাচে নিশ্মিত, সুধ্যের আভ।, কাঁচের ভিতব দিযা, 
আসিতে পাবে, কিন্তু কাষ্ঠের ভিতর দিযা, আসিতে পাবে ন|। 

বালুক। ও একপ্রকাঁব ক্ষীব, এই ছুই বস্ত একত্রিত কবিষা, 
অগ্রিব উৎকট উত্তাপ লাগাইলে, গলিযা উভযে মিলিয়! যাঁয়, 
এবং শীতল হইলে কাচ হয। বালুক1 যেৰপ পরিক্ষাব থাকে, 
কাচ সেই অনুসারে পবিষ্ষাৰ হয। কাঁচে লাল, সবুজ, হরিব্র। 
গ্রভৃতি র$ কবে ঃ বঙ করিলে, অতি স্থন্দব দেখায। 

কাঁচ অনেক প্রযোজনে লাগে। সাসি, আরসি, সিসি, 
বোতিল, গেলাঁস, ঝাড, লগ্ঠন, ইত্যাদি নাঁন। বস্ত কাঁচ প্রস্তুত 
হয। 

কাচ কোনও অস্ত্রে কাঁট। যায না, কেবল হীরাতে কাটে । 
হীবাব ুল্সম অগ্রভাগ কাঁচেব উপব দ্দিষ| টানিষ| গেলে, একটি 
দাঁগ পড়ে। তার পব জোব দিলেই, দাগে দাগে ভাঙ্গিয। যাষ। 
যদি হীবার অগ্রভাগ স্বভাবতঃ সুক্ম থাকে, তবেই তাহাতে 
কাচ কাঁটা যায়। যদি হীব। ভাঙ্গিযা, অথব! আব কোনও 
প্রকীবে উহাব অগ্রভ।গ স্থন্্মর করিযা, ল্য যায়) তাহাতে 
কাচের গাঁষে আচড মাত্র লাগে, কাটিবাব মত দীগ বসে না|” 


বোধোদঘের পরিকল্পনায় প্রধানতঃ ইউবোপীয রীতি অন্ুস্থত হযেছিল। 
বিষয়বস্তও সংগৃহীত হয়েছিল বিভিন্ন ইংরেজী গ্রস্থ থেকে । তবে এদেশী 
প্রাচীন গ্রস্থাদ্ি থেকে বিষয়বস্ত নিয়ে ও সর্বজনবোধ্য বিজ্ঞানীলেচন। এই যুগের 
কোনো কোনো গ্রন্থে পাঁওয়। যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 
হুগলী জেলার ডুমুরদহ গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণচৈতন্য বন্থব '্ঞানত্বাকর' 
(১৭৮০ এক )। গ্রস্থটি গদ্যে ও পদ্যে গুরু ও শিষের কথোপকথনের 
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মাধ্যমে রচিত। জ্ঞানরত্বাকবেব বিষষবস্ত এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে 
সংকলিত । ন"ট অধ্যায়ে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বিজ্ঞান- 
প্রসঙ্গ । আলোচনার প্রায় সর্বত্রই পৌরাণিক বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে 
আচ্ছন্ন কবেছে। তবে কদাচিৎ দু'এক যাযগায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীব 
পরিচয পাওয়! যাঁয়। গ্রন্থটির ভাষা নীরস। 

এই যুগেব কযেকটি গ্রন্থে বিভিন্ন বন্ত ও শিল্প নিষে আলোচনা পাঁওম। 
গেল। এই প্রসঙ্গে বিশেষতাঁবে উল্লেখযোগ্য, বামগতি ন্তাঁষবত্বের 'বস্তবিচাব' 
( সংবৎ ১৯১৫ ), উপেন্দ্রলাল মিত্র অনুবাদিত 'বস্তপবিচয” (১৮৫৯) এবং 
বাজেন্দ্রলাল মিত্রেব “শিল্লিক দর্শন” (১৮৬০ )। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ভূদেব 
মুখোপাধ্যাষেব নির্দেশ অন্তযাধী মডেল স্কুলের ছাত্রদের উদ্বেশ্টে বচিত।? 
বস্তবিচাব'কে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞীনগ্রস্থ বলা না গেলেও এতে কাচ, স্বর্ণ ইত্যাদি 
বিভিন্ন বস্তু সন্বন্ধে আলোচন। কব। হযেছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'বে। 

উপেন্দ্লাল মিত্রেব স্তপরিচষ” মেযোঁর “লেসেন্স্‌ অন্‌ থিঙ্স্‌; গ্রস্থাটিৰ 
অন্তবাদ । অনুবাদ হুবহু নয। লেখক মেযোব গ্রস্থেব কিছু অংশ পবিত্যাগ 
ক'বে বাকী অংশ পবিবতিত আকাঁৰে অন্তবাদ কবেছেন। বস্তুপবিচষে বিভিন্ন 
পদার্থের ধর্ম, গুণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা বযেছে। এখানে তথ্যসমাবেশ 
একেবাবেই প্রাথমিক প্রকৃতিব। বামগতি ও উপেন্দ্রলালের গ্রন্থ দু'টি মূলত: 
বালকদেব উদ্দেশ্যে রচিত। কিন্ত বাঁজেন্্লাল মিত্রেব শিল্পিক দর্শনেব শিল্প 
বিষষক প্রন্তাবগুলি সর্বসাঁধাবণেব প।ঠোৌপযোঁগী কবে লেখ।। 

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্োপাধ্যাঁষেব প্রাকৃত তত্ববিবেক__-১ম ভাঁগ" ১৮৬০ খৃষ্টান 
প্রথম প্রকািত হয। পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ একে বল না গেলেও বৈজ্ঞানিক 
তথ্যাদি এতে কিছু কিছু বযেছে। অবশ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখবেন বলে লেখক 
এই গ্রস্থটিব পরিকল্পন1 করেন নি । জগদীশ্বরেব মহিমাঁকীর্তনই তাঁব উদ্দেশ্ঠ। 
তবে জগদীশ্বরেব মহিমাঁব বিবাটত্ব বোঝাতে গিষে বিশ্বপ্রকৃতিব যে সব প্রসঙ্গ 
নিযে তিনি আলোচন। কবেছেম, তাতে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এসে গেছে । এই 
গ্রন্থে বযেছে জল, সমুদ্র, বাযু, উত্তিদ, আলোক, জীবশবীব ইত্যাদি নিষে 
আলোচন। | ভাষা বেশ প্রাঞ্ল , তবে উচ্ছাসের আধিক্য বড বেশী । 

অভিনবত্বেব পরিচয পাওষ| গেল বঙ্কিমচন্দ্রেব “বিজ্ঞানবহস্ত'-তে (১৮৭৫ )। 


৪ ভুদেব চরিত--১ম ভাগ, পৃঃ ১৯৮। 
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ভাষার লালিত ও প্রকাশভঙ্গীর নৈপুণ্যে বৈজ্ঞানিক তত্বও যে উচ্চাঙ্গের 
সাহিত্যিক উৎকর্ষতা লাভ করতে পাঁবে তারই উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বিজ্ঞান- 
বহস্তেব প্রবন্ধগুলি | 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি ববাববই বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণ ছিল | বাঁল্যকালে 
সাহিত্যেব সঙ্গে সঙ্গে গণিত ও ভূগোলেও তিনি পাঁবদশিতা৷ দেখান ।* 
গণিতে প্র।যই তিনি ক্লাশেব ছাত্রদের থেকে এগিষে থাকতেন ।+-৮ কলেজে 
বহ্কিমচন্দ্রেব পাঠ্যবিষয়েব মধ্যে ছিল মনন্তত্ব, প্রাকৃতিক ভূগোল, গণিত, 
জবীপবিজ্ঞান ইত্যাদি । এছাড়া বি এ পবীক্ষাদানকালেও বঙ্ষিমকে গণিত, 
প্রারৃতিক ভূগোল, প্রীরূতিক বিজ্ঞান, মনস্তত্ব ইত্যাঁদি পড়তে হযেছিল। 
অতএব, পবিণত বযসে যিনি বিজ্ঞানরহস্য লিখেছিলেন, বিজ্ঞানেব সঙ্গে তাব 
পবিচিতি স্ুক হযেছিল ছাত্রজীবন থেকেই । 

'চন্দ্রলোঁক" ছা বিজ্ঞনরহস্তে সংকলিত সবগুলি প্রবন্ধই ইতিপূর্বে 
বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হযেছিল। চন্দ্রলোৌক ১২৮১ সলেব চেত্র সংখ্য। ভ্রমবে 
প্রকাশিত হয। ১২৭৯৭ সাঁলেব জোষ্ঠ সংখ্য। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত “সব উইলিঘম 
টমসন-কত জীবস্থ্টিব ব্যাখ্যা” বিজ্ঞানবহস্তের প্রথম সংস্করণে স্থান পা, 
কিন্ত দ্বিতীয সংস্কবণে পবিত্যক্ত হয। 

বিজ্ঞানবহস্তের অধিকাংশ প্রবন্ধই জ্যোতিবিজ্ঞ/ন নিযে | তবে জীববিজ্ঞ/ন 
বিষষক উতকষ্ট প্রবন্ধও এতে আছে। প্রতিটি প্রবন্থই সরস ও সাবগর্ত। গাণিতিক 
তথ্য।দি এবং বিজ্ঞানেৰ নবতম আবিষ্কাৰ ও বিজ্ঞানেব ইতিহাস সম্বন্ধে বন্কিমচন্্ 
যে ওযাঁকিবহাঁল ছিলেন তাব নিদর্শন গ্রন্থটিব সর্বত্রই পাওযা যায । যথাযথ 
তথ্যসমাবেশ এবং চিত্তাকর্ষক প্রকাশভঙ্গীব গুণে বিশ্বজগৎ ও জীবজগতের 
অনন্ত বহন্য এখানে দানা বেধে উঠেছে । গ্রস্থটিব বিজ্ঞানবহস্য নাম এই 
কারণেই সার্ক । আলোচ্য গ্রন্থে বঙ্কিমচন্ত্র বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদেব মতব।দ 
উদ্ধত করেছেন । কিন্ত উদ্ধাতি কোথাও প্রাধান্য লাঁভ করে নি। বিভিন্ন 
মতামত মিলিযে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজস্ব মতবাঁদ গডে তুলেছেন । দৃষ্টিভঙ্গীব 


৫ বঙ্গদর্শন পত্রিক! প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা! কৰা হয়েছে । 

৬ সাহিত্-সাধক চবিতমালা--২২ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ) চতুর্থ সংস্কবণ__পৃঃ ১৭ । 
৭ বঙ্কিমচন্দ্র (২য় সংস্করণ--১৩২৬ )- দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । পৃঃ ১৫-১৬। 

৮ বঙ্কিমজীবনী (৩য় সংস্করণ--১৩৩৮ )-_শচীশচন্দ্র চট্োপাধ্যায়। পৃঃ ৩২-৩৩| 


১৮৪ বঙ্গপাহিত্যে বিজ্ঞান 


এই মৌলিকতা প্রতিটি প্রবন্ধেরই বৈশিষ্ট্য । রচনার নিদর্শন , “আকাশে কত 
তর আছে ? শীর্ষক রচনার একাংশ £- 


“শ্বব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাঁশমণ্ডলে দুই কোটি 
নক্ষত্র আছে। মস্থব শাকোর্ণাক বলেন, “সরু উইলিয়ম হর্শেলেব 
আকাশসন্ধীন এবং বাশিচক্রের চিত্রাদি দেখিয়া, বেসেলের কৃত 
কটিবন্ধ সকলের তালিকার ভূমিকাঁতে যেরূপ গডপডত] কবা৷ আছে, 
তৎসন্বদ্ধে উইসেব কৃত নিষমাবলম্বন করিযা আমি ইহ1 গণন। 
কবিযাছি যে,সমুদায অ।কাঁশে সাত কোটি স্তব লক্ষ নক্ষত্র আছে।' 

এই সকল সংখ্য। শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয। যেখানে 
আকাঁশে তিন হাঁজাব নক্ষত্র দেখিয! আঁমবা অসংখ্য নক্ষত্র 
বিবেচনা কবি, সেখানে সাত কোটি সন্ততি লক্ষেব কথ! দৃবে 
থাকুক, দুই কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপাব। 

কিন্ত ইহাতে আকাশেব নক্ষত্রসংখ্যাব শেষ হইল ন|। 
দুরবীক্ষণেব সাহায্যে গগনাত্যন্তবে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধুতাকাব 
পদার্থ দৃষ্ট হয। উহাঁদিগকে নীহাঁবিক। নাম প্রদত্ত হইযাছে।- 
যে সকল দূরবীক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালী, তাঁহাঁব সাহাষ্যে এক্ষণে 
দেখা! গিযাঁছে যে, বহুদংখ্যক নীহাঁরিক। কেবল নক্ষত্রপুপ্ত । অনেক 
জ্যোতিধ্বিদ বলেন, যে সকল নক্ষত্র আমর। শুধু চক্ষে বা দৃববীন্ষণ 
দ্বারা গগনে বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তংসমুদাঁষ একটি মাত্র নাক্ষত্রিক 
জগৎ। অসংখ্য নক্ষত্রময ছায়াপথ এই নাক্ষত্রিক বিশ্বেব অন্তর্গত। 
এমন অন্তান্ত নাক্ষত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দৃব-দৃষ্ট তারা- 
পুগ্তমযী নীহাবিক ব্বতত্ত্র স্বতন্ত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। সমুত্রতীরে 
যেমন বালি, বনে যেমন পাতা, একটি নীহাঁরিকাতে নক্ষত্রবাশি 
তেমনি অসংখ্য এবং ঘনবিন্ত্ত। এই সকল নীহাবিকান্তর্গত 
নক্ষত্রসংখা। ধবিলে সাত কোটি সত্তর লক্ষ কোথায ভাঙিষ যায । 
কোটি কোটি নক্ষত্র আকাশমগুলে বিচবণ করিতেছে বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। এই আশ্চধ্য ব্যাঁপাঁব ভাঁবিতে ভাবিতে মন্ুস্থবুদ্ধি 
চিন্তায় অশক্ত হইয়া! উঠে। চিত্ত বিম্মঘবিহ্বল হইয়া যায়। সর্বত্র- 
গামিনী মন্তুযবুদ্ধিরও গগনসীম| দেখিয়। চিত্ত নিরন্ত হস্ব 1 
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এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই স্ধ্য। আমরা যে এক 
সূর্যকে সূর্য্য বলি, সে কত বড প্রকাণ্ড বন্ত, তাহা মৌববিপ্লব সন্বন্ধীয 
প্রস্তাবে বণিত হইয়াছে । ইহা! পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ 
বৃহৎ। নাক্ষত্রিক জগত্মধ্যস্থ অনেকগুলি নক্ষত্র যে, এ হৃর্ধ্যাপেক্ষাও 
বৃহৎ, তাহা এক প্রকাব স্থির হইযাছে। এমনকি, মিবিষস 
(51185) নাঁমে নক্ষত্র এই কৃর্যেব ২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, ইহা স্থির 
হইযাছে। কোন কোন নক্ষত্র যে, এ স্থ্ধ্যাপেক্ষ। আঁকারে কিছু 
ক্ষুপ্রতর, তাঁহীও গণন। দ্বারা স্থিব হইযাছে। এইৰপ ছোট বড 
মহাভষঙ্কর আকারকিশিষ্ট, মহাঁভষস্কর তেজোময কোঁটি কোটি 
শষ্য অনন্ত আঁকাঁশে বিচরণ কবিতেছে। যেমন আমাদিগের 
সৌবজগতের মধ্যবস্তাঁ ক্ু্যকে ঘেবিয়া গ্রহ উপগ্রহার্দি বিচবণ 
করিতেছে, তেমনি এ সকল কৃ্রধ্যপার্থে গ্রহ উপগ্রহাঁদি ভ্রমিতেছে, 
সন্দেহ নাই। তবে জগতে জগতে কত কোটি কোটি সুর্য, কত 
কোটি কেটি পৃথিবী, তাহ! কে ভাবিষ] উঠিতে পাঁরে? এ আঁশ্চধ্য 
কথা কে বুদ্ধিতে ধাঁবণা কবিতে পারে? যেমন পৃথিবীর মধ্যে 
এক কণ। বালুকা, জগতমধ্যে এই সসাঁগব পৃথিবী তদপেক্ষীও সামান্য, 
বেণুষ্াত্র” _বালুকাব বালুকাও নহে। তদুপরি মনুষ্য কি সামান্য 
জীব! এ কথা! ভাবিযা কে আব আঁপন মন্গষুৃত্ব লইয়া গর্ব্ব কবিবে ?” 


প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিষে বচিত আব একটি নতুন ধরনেব গ্রন্থ রাঁম 
পালিতের “প্রকৃতিতত্ব' (১৮০৭ শক )। এই গ্রস্থে পদার্থবিজ্ঞান ও বসাধন- 
বিজ্ঞান থেকে স্থরু ক'রে জ্যোতিবিজ্ঞান, উদ্ছিদবিজ্ঞান, 'প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি 
প্রসঙ্গ কবিতায় লেখা । ঈশ্বরের মহিমাঁর প্রতি লেখকের অপাঁব বিশ্বাধের 
পবিচয গ্রস্থটর সর্বএই স্ম্পষ্ট। গ্রস্থবচনীষ যাঁষগায় যায়গা ততবোঁধিনী, 
ভাবতী প্রস্ৃতি পত্রিকা থেকে সাহায্য নেওয়া হযেছে। বচনারীতি সবল। 
উপমাপ্রয়ে।গে ছু" এক যায়গাঁয় কবিত্বের পরিচয পাওয়া যাঁষ। 


পাঁচ 


১৮৪৫ খুষ্টান্ধের ৭ই জুন কলিকাতা ফ্রেনলজীক্য।ল সোসাইটি স্থাপিত 
হবার পর থেকে বাংল! ভাষা ও সাহিত্যে মন্তিষ্ববিষ্া ও মন্তত্ব সম্বন্ধে 


১৮৬ বঙ্গসাঁহিত্যে বিজ্ঞান 


্রস্থরচনার স্ত্রপাত হয। বাংলা ভাষা মনন্তত্ব বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ “চিত্তোৎকরধ- 
বিধান” দুই খণ্ডে ১৮৪৭-+৫০ খুষ্টাব্বের মধ্যে প্রকাশিত হযেছিল।৯ মনস্তত্ 
বিষয়ক এই যুগেব একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বাঁধাবল্লভ দাসেব “মনতত্ব সারসংগ্রহ' 
(১২৫৬)। রাঁধাবল্পভ দাস কলিকাতি। ফ্রেনলজীক্যাল সোসাইটির সভ্য 
ছিলেন। মনতত্বসাবসংগ্রহের বিষযবস্ত “ইশ্পঞ্জিম্‌ ও কোঁমব'-এব ফ্রেনলজী 
গ্রন্থ এবং ফ্রেনলজীক্যাল চার্ট থেকে সংগৃহীত ও অন্ুবাদিত হযেছিল। 

মনতত্বসাঁরসংগ্রহ তিন খণ্ডে বিভক্ত । ১ম খণ্ডে মনোবিগ্াঁৰ তাপ 
ব্যাখ্যা ক'ৰে দ্বিতীয খণ্ডে মনের ইন্ড্রিয কলের বিবরণ দেওয! হযেছে । এই 
বিববণ দিতে গিষে ইন্দ্রিষগুলিকে ছু” ভাগে ভাগ কব। হযেছে_ কর্মেনত্দ্রিয ও 
জ্ঞ/নেক্দ্রিষ। তৃতীয খণ্ডে মনেব বিভিন্ন শক্তিব ক্রিয়।-পদ্ধতি আলোচিত। 
গ্রন্থটি ক্ষুদ্রকাঁষ হলেও সাঁবগর্ ও স্থপরিকল্পিত। কিন্তু ভাষা অন্ুবাঁদগন্ধী 
এবং নীবস প্রকৃতিব। 

বাধাঁবল্লভ দাসের মনতত্বসাঁবসঃগ্রহ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা। প্রাচ্য 
পদ্ধতিতে মনোবিগ্ঠা লিখলেন রাধাপ্রসাঁদ রাঁয। রাধাপ্রসাঁদ রাঁষেব 
বিজ্ঞান কল্প লতিক। অর্থাৎ ন্যায ও যুক্তি সংশ্লিষ্ট মনোবিজ্ঞান সন্বন্ধীষ 
প্রস্তাব'-এব প্রথম ও দ্বিতীয ভাগ ১৮০৪ শকাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয । 
এই গ্রন্থে মনোবিজ্ঞান বিষষক কতকগুলি প্রস্তাব পুরাঁণ, ইতিহাঁস ও বিভিন্ন 
কাব্য থেকে আহত উদাহরণ সহযোগে আলোচিত হযেছে। বিজ্ঞান কল্প 
লতিকাঁর ১ম ভাগে প্রধানতঃ মন ও মনোবৃত্তি সন্বদ্ধে আলোচনা । খ্য 
ভাগে আলোচিত হযেছে সাধাৰণ মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এই গ্রন্থে 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির একান্ত অভাব । 

এইভাবে জীববিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান বিষষক গ্রন্থ-রচনীষ ক্রমোন্নতিব 

সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষ। ও সাহিত্যে মনোবিদ্ঠ। বিষযক গ্রন্থ-রচনাব স্ত্রপাত 
হোল। 
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রামেন্দ্রন্ুন্দর ত্রিবেদী ও আধুনিক কাল 
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বানেন্রস্থদব হিবেদীব হস্তলিপি ( ছোটদেব জন্তে লেখ! বামেন্প্রন্দর ত্রিবেদীৰ 
'গণিত? থেকে )। রামেন্দ্রবাবু ছোটদের জন্টে একটি গণিত লিখেছিলেন। গ্রন্থটি 
এখনও অপ্রকাশিত । এই অপ্রকাশিত গ্রন্থটিব পাখুলিপি বামেন্ত্রহন্দরেব দৌহিত্র 
নিরশল চন্্র বাযেব কাছে ববেছে। নির্মলবাবুব সৌজনোই মূল পার্ুলাপটি ব্যবহাব 


করা সম্ভবপব হয। 


রামেন্দ্রস্থন্দর ত্রিবেদী 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের গোঁডাপত্তন করেছিলেন ইউরোপীয়েব।। কিন্ত 
ইউরোপীযদের বিজ্ঞানসাহিত্যের ভাষা ছিল কৃত্রিম ও জটিল। তাঁষাঁর 
রুত্রিমতা দূর ক'রে এদেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে সর্বপ্রথম জনপ্রিষ 
ক'বে তুললেন অক্ষষকুমার দর্ত। অক্ষয়কুমাঁরেব সমসাময়িক যুগে বাংলা 
বিজ্ঞানসাহিত্যের ধাঁরা সমৃদ্ধি সাধন করলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য রেভারেও্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোঁপাধ্যায ও 
বাজেজ্রুলাল মিত্রের নাঁম। বঙ্ষিমচন্দ্রেব বিজ্ঞীনবহস্তে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 
উচ্চাঙ্গেব মাহিত্যেব পর্যাষে উন্নীত হোঁল। 


এক 


পরবতী লেখক নামেন্্রহ্থন্দব ত্রিবেদীব বচনাঁষ যে গভীর অন্তদৃর্টি, তীক্ষ 
বিশ্লেষণকুশলত1 ও মৌলিক চিন্তাধারা পবিচয প্রাও। গেল, বাঁংল। বিজ্ঞান- 
সাহিত্যে তা" একক ও অভিনব । বিজ্ঞানেব দুরূহ তত্ব গুলোকে বামেন্দরস্ুন্দব 
যেপ সবল ও সহজ ক'রে সর্বসাধারণের কাছে পবিবেশন করেছেন, ইতি- 
পূর্বেকার আব কোনে। গ্রন্থকারই তা” কবেন নি। রচন। জটিল হযে পডবাব 
ভে পূর্ববর্তী লেখকদেব প্রা সকলেই বিজ্ঞানের দুরূহ দিক গুলে। এডিযে 
গেছেন । কিন্তু রাষেক্্রস্থন্দবেব বিজ্ঞানসাহিত্যেব অধিকাঁঁশই বিজ্ঞানের 
জর্টিল এবং বহস্যমষ দিক গুলে! নিয়ে । বচন। ছুর্বোধ্য হযে পডবাঁৰ আশঙ্কাঁ 
বিজ্ঞানের দুৰহ তত্ব গুলে! কোঁনে। সমযেই তিনি এডিযে যান নি, ববং সেই 
তত্বগুলে!। সহজ ও মনৌজ্ঞ ভাষাঁ সর্বসাধাঁবণেন উপযোগী ক'রে ব্যাখ্য। 
কবেছেন। বিজ্ঞানেব দুরূহ তত্বকে উপেক্ষ। না করার কাবণ, তিনি নিজে “স 
সকল তত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । প্রখ্যাত ইংরেজ 
গণিতজ্ঞ ও দীর্শনিক উইলিয়ম কিংডন ক্লিফোর্ড ( ১৮৪৫-১৮৭৯ ) সম্বন্ধে 
বাটব্যাণ্ড বাসেল যে মন্তব্য করেছিলেন, বাঁমেক্তরন্থন্দর ত্রিবেদী সম্বন্ধে এখাঁনে 
তা প্রযোৌজ্য-_- * 
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১৪০৪ বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 


25০900-018119 0৫6 006 00001151126, ৬1010015801 
05 1£1701106 01: 61092160৬০1 00০ 0100010 [9011065, 000 
00০ 01811 07020001065 ০0 00106090110 210 0102115 
10180615097)0106, 05 ৬1602 01 10101) [0111)0119195 0০০0106 


]01001170115,11১,,, ১, 


উপলব্ধির গভীবত।র বলেই রামেত্্ন্থন্দর বিজ্ঞানেব ছুবহ তথ্যকে নিজম্ব 
চিন্তাব আলোকে বিচার কবতে সমর্থ হযেছিলেন। 

বিজ্ঞানে বাঁমেন্্রস্থন্দরেব পাণ্ডিত্য সর্জনবিদ্দিত। শৈশবকাল থেকেই 
বিজ্ঞীনেব প্রতি তাব অনুরাগ ছিল। ছাত্রজীবনে বিজ্ঞানেব ছাত্র হিসাবে 
তিনি অসাঁধাবণ ক্লৃতিত্বেব পবিচষ দিয়েছিলেন । ১৮৮৬ থুষ্টা্ে বি এ 
( অনার্স) পনীক্ষায় বিজ্ঞানে তিনি প্রথম স্থান অধিকার কবেন। পব বতসব 
পদীর্ঘ ও বসাযনবিজ্ঞানে এম এ পবীক্ষাঁয় প্রথম স্থান অধিকাঁব করেন । 
১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পদার্থ ও বসাঁষনবিজ্ঞ/নে তিনি প্রেমটাদ রাষটাদ বৃত্তি পাঁন। 
বৃত্তিলাভেব পব কিছুকাল তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজেব লেবোবেটরিতে 
বিজ্ঞানচচায নিযুক্ত থাঁকেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বামেন্্রস্থন্দন বিপন কলেজেব 
পদার্থ ও বসাঁধনবিজ্ঞানেব অধ্যাপকের পদ গ্রহণ কবেন। অল্পকাঁলেন মধ্যেই 
বিজ্ঞনেব অধ্যাপক হিসাবে তীব খ্যাতি ছড়িযে পড়ে। পদার্থবিদ্যা ছুবহ 
বিষয়গুলে। গণিতেব সাহীষ্য ছাডাই ছাত্রদেব তিনি বুঝিষে দিতেন। পরবর্তী- 
কালে রামেন্দ্রস্থন্দব গণিতেব সাহায্য না নিষেই বিজ্ঞানেব অতি জটিল 
তত্বাদি নিযে আলোচন। কবেছিলেন। গণিতকে বাদ দিষে বিজ্ঞানেব ম্বব্ূপ 
দর্শন কবাব স্পৃহ| বিপন কলেজে অধ্যাঁপনাঁৰ সময থেকেই তাঁব জীবনে 
স্ুপবিস্ফুট হয। রামেন্দ্রস্থন্দবেব বচনাঘ গণিতেব অভাব পূর্ণ কবেছে দর্শন । 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভষ দর্শনেই তার পাণ্ডিত্য ছিল অসাঁধাবণ। অবশ্ত 
দর্শনশান্ত্বের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গত। স্থাপিত হয অপেক্ষাকৃত পরবতীকালে। 
রিপন কলেজে অধ্যাপনার সময তিনি কঠোৰ অভিনিবেশ সহকাঁবে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য দর্শন পাঠ কবেন। 


৯.700106 00121001) 52056 ০0 002 23806 90160০68৬৬০ 70 01161010., .01050 
95 8৪2] 669801) (1945 ) : 5160506 ৮, ৬, 


রাঁষেত্ত্্বন্দর ত্রিবেদী ১৯১ 


কিন্ত দর্শন বা বিজ্ঞানে চেযেও বামেন্্রন্ন্দবের জীবনে আরও বড 
সত্য হেল সাহিত্য । তিনি যখন যাঁ' লিখেছিলেন তাই সাহিত্য হয়ে 
উঠেছে। 

সাহিত্যপ্রতিভাব বীজ রামেন্দ্রত্ন্দরের রক্তেব মধ্যেই ছিল। তাঁর জন্ম 
হয এক সাহিত্যসীধক পরিবারে । রামেন্্রক্ন্দরের পিতামহ ব্রজস্ুন্দর 
ত্রিবেদী কবি ও কাব্যরসিক ছিলেন । ব্রজন্ন্দব 'মাঁধব-স্থলোঁচনা নামে 
একখাঁনি গগ্ভপগ্ময নাটক ও ্বর্ণসিন্দর সিংহ ব। গৌর্লাল সিংহ' নাঁমে 
একখানি প্রহসন লিখেছিলেন । তা” ছাড়া শাত্্ব ও পুবাঁণেও তার অগাঁধ 
অনুরাগ ছিল। রামেন্্রস্ুন্দবের পিত। গোবিন্দস্ন্দর “বঙ্গবাঁলা' নামে একটি 
উপন্যাস লিখেছিলেন । উপন্যাসটির ভূমিকা পযাঁব ছন্দে লেখা । এ ছাভ। 
গোঁবিন্দস্থন্দৰ “দ্রৌপদীনিগ্রহণ নামে আব একটি ছোট নাটক লিখে অভিনয 
কবিযেছিলেন। জ্যোতিষ ও গণিতেও তাঁব পাণ্ডিত্য ছিল। বামেন্্রস্নন্দরেব 
খুলতাঁত উপেন্ত্ন্থন্দব সংস্কৃত শোক বচনায সিদ্ধহত্ত ছিলেন। ইংরেজী 
স্বলে পডবার সময বাঁমেন্্স্থন্দর নিজেও কবিতা লিখতেন। ছাত্রবৃতি 
পবীক্ষাব পূর্বে তিনি লুকিয়ে বঙ্গদর্শন পডতেন। ববীন্দ্রনাথের কবিতা 
ববাবরই তাঁব প্রিষ ছিল।৯ অতএব পরবর্তীকালে যিনি 'দর্শনেব গঙ্গা, 
বিজ্ঞানেব সরন্বতী 'ও সাহিত্যেব যমুনা"ৎ বলে অভিহিত হযেছিলেন তাঁব 
জীবনে দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চাব প্রস্ততি চলেছিল দীর্ঘক।ল ধবে। 

বামেন্ত্রক্থন্দবেব প্রথম বচন। “মহাঁশক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধটি ১২৯১ সালের 
পৌষ সংখ্যা 'নবজীবনে” প্রকাশিত হ্য।৪ এই পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রেই 
বামেন্দ্রথন্দবের সাহিত্যসাধনাব স্থত্রপ(ত। নবজীবনে তার আরও কষেকটি 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছিল। এদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, “বিবর্তন ( শ্রাবণ, 
১১৯২ ), “মহাঁতিরঙ্গ' ( অগ্রহাঁষণ। ১২৯২ ), 'জডঙ জগতের বিকাঁশ' ( আঁষাঁট, 
১২৯৩)। এই প্রবন্ধপগ্ুলো বামেন্দ্রত্নন্দবের কোঁনে। গ্রন্থে স্বান পাষ নি। 
তবে বিশ্বজগতেব অনন্ত বহশ্ত সাহিত্যসাধনার আঁরস্ত থেকেই তাঁর মন- 


২ আচ।ধ রমেন্্রন্দব- অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষ , পৃঃ ১৬-৮১৭। 

৩ আচার্য রামেজররন্দর--নলিনীবপ্ভন পণ্ডিত সম্পাদিত। পৃঃ ১৩ [ হুবেশচন্দ্র সমাজপতি 
লিখিত প্রবন্ধ ]। 

৪ বামেন্রঙ্ন্দর--আশুতোষ বাজপেয়ী , পৃঃ ১৮২ । 


১৯২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


প্রাণকে আলোৌডিত করেছিল , তার ইঙ্গিত এই সকল রচনাঁয় পাঁওষ! 
যায়। প্রবন্ধগুলিতে ভাষার জীকজমক এবং কবিস্ব ও উচ্ছাসের কিছুট। 
আধিক্য পবিলক্ষিত হয। তার প্রথম জীবনে কালীগ্রসন্ন ঘোষের “গমগমে 
ভাষাঁর প্রভাব'--একথ| রামেন্দ্রহন্দর নিজেই স্বীকার করেছিলেন। এই 
জমকাঁলো। ভাষার মোঁহ অল্পকাঁলের মধ্যেই তিনি কাটিযষে উঠলেন । 
রামেক্ত্রন্থুন্দর লেখনী ধাঁবণ করাঁর পর থেকেই বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যে নব- 
যুগের সুত্রপাত। দর্শনের বেদীমূলে বিজ্ঞানকে বসিষে রামেন্রস্থন্দর বাংলা 
বিজ্ঞানসাহিত্যে নতুন ক'রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠ। কবলেন। তাঁর এই বিজ্ঞানদর্শন 
বাংল! সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । 

বিজ্ঞান রামেন্ন্থন্দরের কাছে পবম আনন্দে সামগ্রী । কিন্ত বিজ্ঞানের 
যান্ত্রিক দিক তাঁর কাছে কোনোদিনই বড হযে ওঠে নি। বামেন্দস্থন্দব 
লিখেছেন, 


“বৈজ্ঞানিক জড জগৎকে হ্বার্থসাধনে নিয়োগ করিষা জীবন-যুদ্ধে 
সাহাধা লাভ করিতেছেন বটে ১ কিন্তু এই জগতের প্রতি চাঁহিযা, 
এই জগতের নিযম-খ্ঙ্খলার আবিষ্কাৰ করিয়া, এই জগতের আধাবে 
আঁলোঁক আনিষ।, এই জগতেব অজ্ঞানাধিকত অংশে জ্ঞানেব 
অধিকার প্রসাব করিষ] বৈজ্ঞানিক যে পরম আনন্দ লাভ কবেন, 
তাহাব নিকট এই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, ডাইনামো ও মোটব, 
বৈদ্যুতিক ট্রাম ও বৈদ্যুতিক আলো ষ্টীমশিপ আব এবোৌপ্রেন অতি 
তুচ্ছ ও অকিঞ্চিংকব পদীর্ঘ।” 

( জিজ্ঞানা মাযাঁপুবী ) 


দীর্ঘকাল ধরে রামেত্্রন্থন্দৰ বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু তার 
প্রবন্ধের বিষযবস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত সেই সকল দিক যে দিকগুলো 
জগৎ-তন্বেব মূল রহস্য অনুসন্ধানে বান্ত। বিজ্ঞানে যান্ত্রিক দিক নিষে 
তীর প্রবন্ধ নেই বললেই হয । | 
বামেন্্র-সাহিত্যের বিরাট এক অংশ জুডে আছে বিজ্ঞান। কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক তত্ব রামেন্দস্থন্দরের জীবনে প্রাধান্ত লাঁভ করে নি। বিজ্ঞানকে 
বাহন মাত্র করে তিনি জগত্রহস্তের মূল অন্ুসন্ধীনে বেরিয়েছেন। 
বিজ্ঞান এখানে উপলক্ষ্য , লক্ষ্য জগত-রহস্তেব মূল অনুসন্ধান । তবে যুক্তি 


বামেন্্রক্থন্দব ত্রিবেদী ১৯৩ 


ও প্রমাণ ভিন্ন কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যকেই তিনি মেনে নেন" নি। 
বামেন্্রস্থন্দর বলেছেন, 


“আমি বৈজ্ঞানিকতাঁর স্পর্দা রাখি না, কিন্তু আঁমি বৈজ্ঞানিকত।- 
জীবী বিজ্ঞানভিক্ষু। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
ভিন্ন অন্ত প্রমীণ ব্যাবহাঁরিক বিদ্যায় আমাঁব নিকট অগ্রাহ্য” 

( বিচিত্র জগত " প্রাঁণময জগৎ) 


প্রত্যক্ষ প্রমাণেব উপর এই আস্থা ছিল বলেই বিজ্ঞান এক এক 
যাঁষগাঁষ বামেন্ক্থন্দবকে নিবাঁশ করেছে । বিজ্ঞীনবিগ্ভাব গলদ তাঁর কাঁছে 
ধব পড়ে গেছে । 

বিজ্ঞানেব অধ্য।পক এব* বিজ্ঞানবিদ্াঘ কৃতী ছাত্র হলেও রােন্দ্রস্ন্দব 
বৈজ্ঞানিক নন। পৰীক্ষা! ব। পর্যবেক্ষণেব দ্বাবা তিনি নতুন কিছু তত 
আবিষ্াৰ কবেন নি। আঁবিষ্কত বৈজ্ঞানিক তত্বকে যুক্তি ও অনুভূতির 
মাঁপকাঠিতে তিনি দর্শন কবতে চেষেছেন। কিন্তু এই বিজ্ঞান্দর্শনেব 
সাহায্যে যখনই তিনি জগততত্বেব মূল বহস্তের উত্তব খুঁজেছেন তখনই 
বিজ্ঞীনবিগ্ভাব ফাকি তাঁর কাছে ধব। পড়েছে । এই ফাকি প্রকট হয়ে 
উঠেছে ঘখন তিনি বেদীন্তবাঁদী দীর্শনিকের বিচারভূমিতে বসে বিশ্বজগতের 
রহস্য অনুসন্ধান কবেছেন। জিজ্ঞাসার “মাযাপুবী” নামক প্রবন্ধে এই 
মনোভাব সুস্পষ্ট £-_ 


“এই কাল্ননিক জগৎ আমাঁবই একট।| কিস্তৃতকিমাকাব খেযাঁল 
হইতে উত্পন্ন এবং এই কান্ননিক জগতের অন্তর্গত যাঁবতীয় ঘটন। 
আমারই খেয়াল হইতে উদ্ভৃত, আমি কিন্তু ঠিক উল্টা বুঝিল্া 
আপনাকে ক্ষুত্র, সঙ্বীর্ণ ও সঙ্কৃচিত করিয| উহাঁব অধীনতা-পাঁশে 
আবদ্ধ ভাঁবিতেছি। এই বন্ধনের বৃত্তাস্ত লইয! বিজ্ঞান-শীস্ব ; 
কিন্তু এই বন্ধন যখন কাল্পনিক বন্ধন, তখন বিজ্ঞান-শাস্ট্ের 
এইখানে গোড়ায় গলদ ।” 


বিজ্ঞানবিষ্ভাব এই গোড়ায় গলদ স্বীকার ক'রে নিষে রামেন্দ্রক্ুন্দর আলোচনায় 
এগিয়েছেন। তাই বহু ক্ষেত্রেই তীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভিত্তিভূমি দর্শন । 


১৩ 


১৯৪ বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 


রামেন্দরস্ন্দরের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য, তাঁর দৃষ্টিকোঁণের অভিনবত্ব । 
কোথায় দীডিয়েঃ কি ভাবে দেখলে কোন জিনিসটি সহজে বিচারের স্থবিধা, 
আশ্চর্য বিচক্ষণতাব সঙ্গে তিনি তা নির্ণধঘ করেছেন। তাঁর এই বিচাবপ্রণাঁলী 
থেকে যাঁষগাঁষ যাষগাঁয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বা ৪০1০৭০-এর পরিচয় পাঁওয। 
যায়। অবশ্ঠ কীলেব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গীব পরিবর্তন ঘটেছে । 
দৃষ্টভঙ্গীব দ্রিক থেকে বিচাঁর করলে দেখা! যাঁষ, দর্শনের বাঁজ্যে তাঁব যাত্র। 
বিজ্ঞানে পথ বেষে। 


দুই 

ব্শমেন্দ্রন্ুন্দবেব প্রথম গ্রন্থ এপ্ররুতি'তে ( ১৮৯৬) বিজ্ঞানেরই কলধ্বনি | 
উনবিংশ শতাবীীব চিন্তাজগতে আলোডন স্থষ্টি হযেছিল কযেকটি বিস্মযকব 
বৈজ্ঞনিক আবিষ্াবকে কেন্দ্র ক'বে। বামেন্্স্ুন্দরকে বিশেষভাবে আকুষ্ট 
করেছিল ডাঁবউইন ( ১৮০৯-১৮৮২ ), হেলমূহোল্ত্জ (১৮২১-১৮৯৪ ), কেল্ভিন্‌ 
(১৮২৪-১৯০৭) ও টমাস হেন্বী হাক্স.লী (১৮২৫-১৮৯৫ ) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদেব 
মতবাদ । বিজ্ঞানেব নব নব আবিফার বিশ্বপ্রকৃতিব বহশ্তজাল একে একে 
উন্মোচিত ক'রে দিচ্ছে, এ সত্যটি বাঁমেন্্রত্নন্দবকে মুগ্ধ কবেছিল। উল্লিখিত 
বৈজ্ঞানিকদেব আবিষ্কৃত তথ্যার্দিকে ভিত্তি ক'বে আলোচ্য গ্রন্থে রামেন্রন্ন্দব 
বিশ্বপ্রক্ৃতির কযেকটি দ্দিকেব বহস্যযবনিকা উত্তোলিত কববাব চেষ্টা 
করেছেন। 

উনবিংশ শতীব্দীব বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগতে ধাঁব| বিপ্লব এনেছিলেন 
তাঁদেব মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য চাঁলস্‌ ববার্ট ডাঁবউইনেব নাঁম। লামার্ক 
জানিয়েছিলেন, জৈবনিক পদীর্থগুলে৷ ক্রমবিবর্তনেব পথে আভ্যন্তরিক শক্তিব 
সাহাষ্যে,উত্তবাধিকারস্ৃত্রে এবং পাবিপাশ্বিক থেকে প্রাপ্ত গুণগুলির সাহায্যে, 
প্র।ণিদেহকে উন্নতিতে সাহাধ্য করছে। ডাঁরউইন এই মতকে সমর্থন কবে 
একটি নতুন কথ! বললেন, _জীবকৌধষগুলি পরম্পবেব মধ্যে প্রতিদবন্দিতা। ক'বে 
বেঁচে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে। ডাঁরউইনেব মতে, প্রাণীব যে যে অংশ 
ও গুণ তাঁব পক্ষে হিতকব, প্ররুতি কেবলমাত্র সেই সব অংশ ও গুণগুলিকে 
বক্ষা ক'রে থাকে । ফলে অধিক গুণসম্পন্ন প্রাণীরা অধিককাঁল জীবিত 
থাকে ও সন্তাঁনসন্ততি বেখে যায়। আর যে ক্ষমতাহীন ও গুণহীন, 
প্রতিদবন্বিতায় হেরে গিয়ে সে বিলুপ্ত হয। প্রকৃতিব এই প্রক্রিয়াকেই 


বামেন্ত্হ্ুন্দর ত্রিবেদী ১৯৫ 


ডাবউইন বলেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচন টব৪018] 961০00) 1« প্রধানতঃ 
এই ছু”টি মতবাদকে ভিত্তি কারে প্ররুতিব মৃত্যু” শীর্ষক প্রবন্ধে রামেত্রননব 
জীবতত্ব ও জীবনপ্রবাহ সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ আলোচনা কবেছেন, প্রকাঁশভঙ্গীব 
স্বচ্ছতা ও চিন্তাব গভীরতাব দ্দিক থেকে তা” অনন্য । সাধারণতঃ বার্ধক্য 
উপনীত হলেই জীব ইহলোক পরিত্যাগ কবে_ এরই নাম ম্ৃত্যু। কিন্তু 
বিভিন্ন মতবাদ আলোচন। ক'বে রামেন্্রস্ন্দব যে বিজ্ঞাননির্ভর উপসংহাবে 
পৌছেচেন তা হোল এই-_জীবেব বীজদেহ অনশ্বব। তিনি বলতে চেযেছেন, 
মৃত্যু বীজের ধর্ম নয়, আবরণশবীরের ধর্ম । 


“বীজ গৃহ ছাডিয। গৃহীত্তবে যাষ + জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া নূতন 

বসন পবিধান কবে। পবিত্যক্ত গৃহ গৃহীর অমনোযোগে ভাঙ্গিয়া 

যায , জীর্ণ পবিধান কালক্রমে ছি'ভিয়া যায ।” ( প্ররুতি : মৃত্যু ) 
এব সঙ্গে গীতাব গ্লেরকেব তুলন। কবা যায়-_ 


বাঁসাংসি জীর্ণানি যথ। বিহাঁয 
নবানি গৃহাতি নরেহপরাণি 
তথ। শবীরাণি বিহাঁষ জীর্ণান্তন্যাঁনি 
সংযাতি নবানি দেহী ॥ 
পববর্তীকাঁলে 'জিজ্ঞাস। ও “বিচিত্র জগৎ, পর্বে গীতাঁব এই বাণী 
বামেন্স্থন্দরেব চিন্তীধাবায প্রভাব বিস্তাব কবেছে। 
ডাবউইনেব চিন্তাধাবাব প্রভাব প্রকৃতির মুক্তি” নামক প্রবন্ধে স্থুম্পষ্ট। 
এই প্রবন্ধের শেষাংশে বামেন্দ্রস্ুন্দব বোঝাতে চেয়েছেন, বিভিন্ন জীবের কাছে 
প্রকৃতি বিভিন্ন রূপে দেখ। দেষ বটে, কিন্তু একই শ্রেণীর বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে 
প্রন্কৃতি প্রাষ একই রূপে প্রতিভাত হয। এব মূলে তিনি প্রার্কতিক 
নির্বাচনেব কথা বলেছেন। উনবিংশ শতাব্ীৰ বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী ও 
দীর্শনিক টমাস হেন্বী হাঁক্স.লীব মতবাদ ও তাঁকে ভাবিষে তুলেছিল। প্রকৃতির 
পৃথিবীর বয়স" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি হাঁক্স লীব মতবাঁদকে সমর্থন না করলেও 
পদ্ার্থবিজ্ঞানবিদ নর্ড কেল্ভিনেব সঙ্গে হাঁক্সলীর মতবাদেব বিরোধটি অতি 
স্থন্দর ও স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন । 
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১৯৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


' আকাশতরকঙ্ষ সম্বন্ধে ম্যাক্স ওয়েল ও হাৎজের আবিষ্ষাঁব রামেন্ত্রক্থন্দরকে 
আকৃষ্ট করেছিল। ্্ররূতি'বৰ কয়েক যাঁষগাতেই এর পরিচয় পাঁওয। 
যায়। “আকাঁশতবঙ্' প্রবন্ধে তবঙ্গ সম্বন্ধে আলোচন। করা হয়েছে প্রধানতঃ 
এদেব আবিষ্কৃত তথ্যার্দিব উপব নির্ভব ক'রে। দ্বিতীয় সংস্করণে ( ১৯০৯) 
সংযোজিত 'আলোকতত্ব' নামক প্রবন্ধেও ম্যাক্স ওযষেল ও হাঁৎজেব মতবাঁদেব 
উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে । 

বিশ্ববিশ্রুত জার্মান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হেলম্হোল্ত্জ-এব চিন্তাধারা 
প্রকৃতিব রচনায় প্রভাব বিস্তাব করেছে। পূৃথিবীব স্থ্টি সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ 
“সৌরজগতেব উৎপত্তি” ও “প্রাকৃত স্ষ্টি' নামক প্রবন্ধ ছুটিতে আলোচিত। 
'প্রকৃতিব মৃদগ্ঠি' নামক প্রবন্ধে রামেন্রন্ুন্দর বাক্ত প্ররতিব স্বরূপ নিযে মে 
আলোচন। কবেছেন তাঁ'তে হেল্মহোল্ৎজেব দার্শনিক চিন্তাধাবাঁব প্রভাব 
পড়েছে। 

বিখ্যাত ইংবেজ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক উইলিযম কিংডন ক্লিফোঙেন 
চিন্তাধাব! ও বচনপদ্ধতিব সঙ্গে বাষেন্দ্রস্ুন্দবেব মিল দেখা যায । “কিফোঁঙেৰ 
কীট” নামক প্রবন্ধে বিশ্বজগত সম্বন্ধে আমাদের ধাঁবণ| আলোচন] কবতে গিষে 
তিনি ক্লিফোর্ডেব মতবাঁদকেই প্রকাঁবান্তবে সমর্থন কবেছেন। অতএব, 
প্রকৃতির প্রবন্ধগুলি আলোচন! কবলে দেখ। যাঁধ, প্রথম জীবনে রামেন্্র্ুন্দন 
ত্রিবেদী ডাবউইন, ম্যাক্স ২ওযেল, হেলম্হোল্ত্জ, কেল্ভিন্‌, ক্লিফোর্ড প্রমূখ 
উনবিংশ শতীব্বীব বিশ্ববিশ্রত বৈজ্ঞানিকদেব পথেই এগিষেছিলেন। কিন্তু 
এই গ্রস্থেবই 'জ্ঞানেব সীমানা" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখা যাঁষ, বৈজ্ঞানিকদেব 
আবিষ্ষাব ও ব্যাখ্যায তিনি যেন পবিতুষ্ট নন। বিশ্বপ্রকৃতিব বহস্য তেদ 
কবতে গিষে তাঁব মনে যে প্রশ্নেব উদয হযেছে, হেল্মহোল্তজেন ব্যাখ্যায় 
তার উত্তব মিলছে না। বামেন্্রস্থন্দব শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিব কাছে আত্মসমর্পণ 
করেছেন__ 


“জডজগতের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র। এই কল্পন। জীবনরক্ষাঁর একট। 
উপায় ব। কৌশল। প্রকৃতি কবাইতেছেন, তাঁই যথানিযুক্তবং 
করিতেছি ।” 


এখাঁনে বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক হা্বার্ট ম্পেন্সারেব (১৮২০-১৯০৩) 
সঙ্গে তার চিন্তার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ৪1756 70010019155? (1852) 


রামেজ্দ্ক্থন্দর ত্রিধেদী ১৯৭ 


প্রথম খণ্ডে হার্বার্ট ম্পেন্সাবও বলতে চেয়েছেন, সর্বশেষ [06680175152] 
প্রশ্নগুলোর কোনো সমাধান নেই এবং এক্ষেত্রে কোনো অজ্ঞাত শক্তি যাঁকে 
জানবাব কোনো! উপধয়ই নেই তাঁ'কে স্বীকার করতে হয়। 

জডজগতেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে বামেন্দ্রসন্দরেব এই যে সংশয, পরবর্তীকাঁলে 
বচিত জিজ্ঞাসাব বীজ এবই মধ্যে নিহিত । বস্ততঃ, এখান থেকে ই বিজ্ঞানের 
আলোকোৌঁতাঁসিত বাঁজদববার ছেড়ে বিজ্ঞানদর্শনেব কুযাঁশাচ্ছন্ন বহস্যময 
পথে বামেন্দরস্থন্দরেব যাত্রা স্থক। কিন্তু যে পথেই তিনি গিষেছেন সে 
পথেই সাহিত্যেব বত্ববেদী প্রতিষ্ঠিত হযেছে । প্রক্তিব বচনাগুলি বিজ্ঞান- 
সাহিত্যেব বত্ববেদী। বৈজ্ঞানিক তথ্যকে কেন্দ্র ক'বে বিশ্বপ্রকৃতিব রহস্য 
ভেদ কবতে গিষে আলোচ্য গ্রন্থে তিনি যা” স্থষ্টি কবেছেন তা" হযে উঠেছে 
প্রথম শ্রেণীব সাহিত্য | বচনাঁবীতির সাবল্য ও উপম। নির্বাচনের অভিনবত্তেৰ 
দিক থেকে বিচার কবলে হাকঝ্স লীব সঙ্গে এদেব তুলনা কব। যাষ। হাঁক্প লীব 
হ্যায বামেন্দ্ন্ুন্দবেব উপম| নির্বাচনেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীব পবিচয মেলে । 
বামেন্্রক্থন্দব লিখেছেন £-- 


“একটি কয়লাব পৃথিবী গড়িষা ছত্রিশ ঘণ্টায পেডাইতে পাঁবিলে 

যে পবিমাণ তাঁপ জন্মে, সুয্যপৃষ্ঠে প্রতি বর্গফুট হইতে প্রতি 

ঘণ্টায সেই পরিমাঁণ তাপ নিয়তাবকীর্ণ হইয| যাইতেছে ।” 
[প্রকৃতি সৌবজগতের উৎপত্তি] 


অন্যঞ্, 


“এক ফোঁটা জলকে যদি কোনরূপে বড কবিয। আমাদের 
পৃথিবীব সমান কবিতে পাবি,যে পৃথিবীব পবিধি পঁচিশ হাঁজাব 
মাইল, সেই পুথিবীব সমান করিতে পাবি,-তবে সেই জলের 
ফ্রোটাঁষ এক একটি অণু এক একট! বেলেব মত বড দেখাইবে |” 

[ প্রকাতি . পবমাঁণু ] 


07. & 01602. 0 01911 শীর্ষক প্রবন্ধে এক যাযগাষ হাঁক্স লী 
লিখেছেন £- 
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প্রকৃতির যাঁষগাঁষ যাঁষগায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রপেব অন্তরালে বৈজ্ঞানিক সত্যকে 
নগ্রভাবে প্রকাশ ক'বে রামেন্্রন্ুন্দব মানবজীবনের ট্র্যাজিডি উদঘাটিত 
করেছেন । যেমন, 


“প্রকৃতি মাতাঁব বহু যত্বে লালিত ও বছ যুগের প্রধাসে গঠিত 
ও পুষ্ট মান্ুষেব এই স্ুন্দন তনুখানি এত সহজে বাকৃটিবিয়। কর্তৃক 
অঙ্গাবাক্ বাযুতে পবিণত হইতে দেখিয়া! প্রকৃতি মাতা কাঁদেন কি 
হাসেন বলিতে পাৰি ন1।” 
[ প্রকৃতি : ক্লীফোর্ডেব কীট ] 
অন্তর, 
“অগ্ঠাপি পুবাতনী স্থরধূনীৰ সহশ্রধার। “গতগপ্রাণী মৃতকায', 
সহব্জীবের কাঁক-শৃগাল-পরিত্যক্ত দেহাবশেষ ধৌত কবিষ। 
ভবিষ্তেব ভূতত্ববিদেব নিমিত্ত সেই শুরমধ্যে সমাহিত কবিযা| 
বাঁখিতেছে ।” 
[প্রকৃতি পৃথিবীর বষস ] 


তিন 

“জিজ্ঞাসা"য ( ১৯০৪) রামেন্ত্রন্ুন্দব এক নতুন জগতে পদক্ষেপ করেছেন । 
প্রক্কৃতিপর্বে নবাঁবিষ্কৃত কযেকটি বৈজ্ঞানিক তত্বেব সাহায্যে তিনি বিশ্বপ্রক্কতিব 
স্বরূপ দেখতে চেষেছিলেন। কিন্ত বিজ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁকে নিরাশ 
কবেছে। জগ*বহস্ত ভেদ কবতে গিষে যখনই বাঁমেন্্রস্থন্দর বিজ্ঞানের 
কাছে উত্তর বা মীমাংসা খুঁজে পাঁন নি তখনই উত্তর খু'ঁজেছেন দর্শনেব 
কাছে। কিন্তু দর্শনবিদ্যার উত্তবও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে পরিতুষ্ 
করতে পারে নি। তাই দেখা যায়, দর্শনেব বিচাঁব ও তর্কবহুল পথ ঘুবে 


৬ ০01160660 555855 ( ৬০], ]া]) (1896 )--. লু, ল155- 0, 3 


বামেজ্্রক্ন্দর ত্রিবেদী ১৯৯ 


আবার তিনি বিজ্ঞানবিদ্ভার কাছেই মীমাংসার পথ খুঁজেছেন। এভাবে 
বিজ্ঞান থেকে দর্শনে এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানে তাঁর চিন্তা আনীগোনা 
করেছে বারবার । আলোচ্য গ্রন্থেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিন্তু কি 
দর্শন, কি বিজ্ঞান কোনো! বিদ্যাই জগত্রহস্তের কিনারা করতে অক্ষম। 
জগত্রহস্তের গোঁডার কথা তাই আজও পর্যস্ত জিজ্ঞাসীই থেকে গেছে। 
আলোচ্য গ্রস্থে রামেন্্রস্থন্দব জগত্তত্বের এমন কয়েকটি গোঁডার প্রশ্ন উত্থাপন 
কবেছেন যে প্রশ্নগুলে৷ যুগে যুগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের ভাবিষে তুলেছে । 
্রস্থটির জিজ্ঞাস নামকরণের সার্থকতা এখাঁনেই । আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন 
প্রবন্ধ আলোঁচন। কবলে জিজ্ঞাসাগুলোব উপস্থাপনে অতিনবত্বের পরিচয 
পাওয়া যাষ। বিতিন্ন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ বিচার ও আলোঁচন। 
ক'বে বামেন্ত্স্থন্দর মূল সমস্যাগুলিকে উত্থাপন করেছেন। তাঁর এই 
আলোচনা থেকে সমস্যা সমাধানে নতুন কোনো! পথের নির্দেশ ন] পাঁওয। 
গেলেও যাষগাঁধ যাধগায় মুল সমস্যার সমাধানকল্পে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
পাঁওযা যায়। দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জিজ্ঞাসার প্রবন্ধ গুলোকে প্রধানত: 
তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর যাঁষ_(১) বৈজ্ঞানিক, (২) বিজ্ঞানদর্শন এবং 
(৩) দার্শনিক । 

“বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাঁশিত আমার দীর্শনিক প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে 
সম্কলিত হইল” জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে রাঁমেন্ত্রস্ন্দর নিজেই এ কথ। বলেছিলেন । 
কিন্ত জিজ্ঞাসাঁব প্রবন্ধ গুলোর ভিত্তি দর্শন হলেও বহু প্রবন্ধেরই অবযব বিজ্ঞান । 
তা” ছাঁড! জিজ্ঞাসায় চারটি পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বয়েছে। অবশ্ঠ বিশ্ব 
জগতেব গোঁডাঁব কযেকটি সমস্তাঁর মুখোমুখি দীভিষে বামেত্রস্থন্দরেব কৌতুহল 
এখাঁনে ও জিজ্ঞাসার রূপ নিষেছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 'মাধ্যাকর্ষণ' 
নামক প্রবন্ধটি । কোঁপাণিকস, কেপলার, নিউটন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ 
মাধ্যাকর্ষণকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা” নিষে এখানে মনোজ্ঞ আঁলে।চন। 
কর! হযেছে। কিন্ত মাধ্যাকর্ষণ কেন হয়”_এ প্রাশ্্ের উত্তর নিউটন 
জানতেন না) কেউ-ই জানেন না। এখাঁনেই লেখকের জিজ্ঞাসা । বর্ণতন্ব' 
নামক প্রবধ্ধে প্রাকৃতিক দ্রব্যে বিবিধ বর্ণের বিকাঁশের কষেকটি প্রধান কারণ 
আলোচিত হযেছে! কিন্তু এই বর্ণবৈচিত্র্ের উপযোগিতা কি, তাঁ'র 
যথার্থ উত্তর খুঁজে পাঁওয়! যাঁয় না। সত্য বটে, বর্ণ বৈচিত্র্যে জীবনযাত্রার 
ও জীবনরক্ষার স্থবিধ! হয় এবং আনন্দ লাভ করা যায়, কিন্তু মূল প্রশ্নের 


৩৩ বঙ্গাহিত্যে বিজ্ঞান 


( যেমন, আকাশের নীলবর্ণের উপযোগিতা ) মীমাংসা এ থেকে হয না। 
বস্ততঃ, লেখকের জিজ্ঞাসার মুলক্ত্র এখানেই । জিজ্ঞাসা সংযোজিত 
'উত্তাপের অপচয়” নামক বচনাটি একটি নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ । 
জগৎ জুডে তাঁপের যে অপচয ঘটছে তা”র অবশ্ঠস্তাবী পরিণতি সম্বন্ধে 
এখানে বিজ্ঞীননির্ভব আলোচনা কব হযেছে। উত্তপ্ত পদীর্থ থেকে শীতল 
পদার্থে যাবাব সমষ তাঁপকে কাঁজে লাঁগাঁন যায। কিন্ত সবটুকু তাঁপকে 
কাজে লাগান যায না। তাঁপেব সামান্য একট! অংশ মাত্র কাজে লাগে। 
অবশিষ্ট সমস্ত তাঁপটুকুই উত্তপ্ত পদার্থ থেকে শীতল পদার্থে চলে যাষ। তাঁপকে 
কাজে লাগাতে গিষে এভাঁবে তা"ব চবম অপব্যয ঘটছে । তা” ছাঁডা তাঁপেব 
ধর্মই হোলি, উষ্ণ যাযগ থেকে শীতল যাধগাঘ যাঁওযাঁ। এব ফলে এমন একদিন 
আসবে যেদিন বিশ্বজগতেব সকল যাঁষগাঁব উষ্ণতা হবে একই বকম। সেদিন 
বিশ্বজগতের প্রলয। প্রককতিতেও অবিরাম তাঁপেব অপব্যঘ ঘটছে । প্ররুতিব 
তাপের অপব্যয বোধ কববাব উদ্দেশ্টে ম্যাক্সওযেলেব কল্লিত দুরূহ 
পরীক্ষাটিকে লেখক যেমন সবল উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কবেছেন, 
বিশ্লেষধণেব দিক থেকে তা" অভিনব । “নিষমেব বাজত্ব” শীর্ষক বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধটিব বৈশিষ্ট্য বর্ণনাঁভঙ্গীব সবসতা। ৷ বিশ্বজগৎ নিযমেব বাঁজ্য। প্ররুতিব 
বাজ্যে যা কিছু দেখ! যা, তা'তেই প্রাকৃতিক নিষম বিদ্মীন, এই হোল 
লেখকেব বক্তব্য । যা” কিছু আজও পর্যন্ত দেখা যাঁয নি, তা"তে নিম নেই 
বলে মনে হতে পাঁবে, কিন্তু যে কোনে। সময একট। অঘটন ঘটে পূর্ববতী 
নিযমকে ভেঙ্গে দ্রিতে পাঁবে। লেখক বলতে চেয়েছেন, এক্ষেত্রে এই ঘটন। 
এবং আমাদেব পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা মিলিষে প্রাকৃতিক নিযমেব সংজ্ঞ। নতুন 
ক'রে গড়ে নিতে হবে । বস্তৃতঃ, কোনো স্থলে নিষমেব ব্যতিক্রম দেখলে সেই 
ব্যতিক্রমকেই নিয়ম বলতে হয। কাজেই বিশ্বজগৎ নিযমেব বজ্য। 
আলোচ্য প্রবন্ধটি এবং অপবাঁপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেব বিশেষত্ব স্থক্ষম বসবৌধ 
ও গভীর অন্তদূষ্ি। 

কিন্তু জিজ্ঞাসার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বামেন্ত্রন্ুন্দবেব বিজান- 
দর্শন। বিজ্ঞাঁনদর্শন পরধাঁষের প্রবন্ধগুলিকে দু”টি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
যাঁয়। এক শ্রেণীর প্রবন্ধে বামেন্দ্ন্থন্দবেব চিন্তাধারা! বিজ্ঞান থেকে দর্শন 
এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানে গতিপথ পবিবর্তন করেছে । বিজ্ঞান ও দর্শন-_ 
উভয় বিদ্যার সাহায্যেই তিনি জগত্তত্বের রহস্য ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। 


রামেন্দ্রক্ন্দর ত্রিবেদী ২০১ 
“সৌন্দর্যতত্ব', “সষ্ি* “অমঙ্গলেব উত্পত্তি', এবং “সৌন্দধধ্য-বুদ্ধি এই শ্রেণীর 
প্রবন্ধ। বিজ্ঞীনদর্শন পর্যায়েব অপব শ্রেণীর প্রবন্ধে বামেন্ত্রস্থন্দর নিজস্ব 
চিন্তাধাবা ও বিচারবুদ্ধির মাপকাঠিতে বৈজ্ঞানিক ত্বকে দর্শন করেছেন, 
বৈজ্ঞানিক তত্বের গলদ কোথায় তা” বেব করতে চেয়েছেন । “মাযাপুবী' 
ও “বিজ্ঞানে পুতৃলপৃজ।, এই শ্রেণীব প্রবন্ধ । 
সৌন্দ্যতত্ব' ও “সৌন্দর্যবুদ্ধি' নামক দু'টি প্রবন্ধেব আলোচ্য বিষষ মানুষে 
সৌন্দর্যবোৌধ। গথমোক্ত প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য লাভ করেছে। 
দ্বিতীষ প্রবন্ধে প্রাধান্য দর্শনের | একই বিষষকে এই ছুটি প্রবন্ধে বাঁমেন্্ক্থন্দব 
চটি বিভিন্ন' দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। “সৌন্দর্যতত্ব শীর্ষক প্রবন্ধের 
প্রধান আলোচ্য বিষষ সম সৌন্দর্যবৌধ অর্থাৎ আর্ট বা ঈস্থেটিক বৃত্তি। 
সৌন্দর্যবোধ মন্তয্যত্বেব অঙ্গ। জীবনেব স্থুল প্রয়োজনের জন্যে সৌন্দর্যে 
যে অংশটুকু আমব1 গ্রহণ কবি তা” প্রাকৃতিক নির্বানেব ফলে উৎপন্ন । 
কিন্ত সুক্ম সৌন্দধবোধেব মীত্রা নির্ভর কবে সৌন্দ্ধবুদ্ধিব তীক্ষতাব উপব। 
সৌন্দ্যতত্ব ও সৌন্দ্যবোঁধেব ব্যাখ্যাষ দর্শনশাস্ব লেখককে নিবশ কবেছে। 
তিনি উত্তব খুঁজেছেন ডাঁবউইনেব কাছে। কিন্তু ডাঁবউইনেব প্রারুতিক- 
নির্বাচন ও যৌন-নিবাচনতত্বকে বিশ্লেষণ ক'বে প্রকৃতি বর্ণবৈচিত্র্যেব উত্তব 
মিলল বটে, কিন্তু সেই বর্ণ বৈচিত্র্য মাঁজুষেব চোঁখে ভাল লাগে কেন, তা" 
কোনো। উত্তব পাঁওয। গেল ন।। রামেজ্্রস্ুন্দব এবার উত্তব খু'ঁজলেন 
মনোবিজ্ঞানেব ক।ছে। সৌন্দর্যবোধেব ছুটি হেতু মনোবিজ্ঞান নির্দেশ কবে। 
একটি 'অন্থভৃতিব প্রবাহে আকম্মিকতাঁৰ ও আঁতিশয্যেব অভাঁব” , অপরটি 
হান্গভূতি?, অর্থাৎ, একেব চোখে যা ভাল লাগে অপবেব চোখে ত।' 
স্থন্দন। এদ্দিক থেকে বিচাব করলে ব্যক্তিজীবন ও সমাঁজজীবন বন্ধান 
সঙ্গে সৌন্দর্যবোধেব সম্বন্ধ বযেছে। আবাঁব ব্যক্তি ও সমাঁজজীবনেব 
পবিপুষ্টি প্রাকৃতিক নির্বাচনে উপব নির্ভরশীল। এতএব, শেষ পর্যন্ত 
মনোবিজ্ঞানেব বিচীববহুল পথ ঘুবে এসে বামেন্তস্থন্দব আবার ভাঁবউইনের 
ব্যাখ্যাত প্রাকৃতিক নির্বাচনেই পৌছুলেন। কিন্ত যে সৌন্দর্যবোধ শুধুমাত্র 
তৃপ্তি আনধন ধরে, যা'ব সঙ্গে ফলাফল বা লাঁভক্ষতিব কোনো সম্বন্ধ নেই, 
প্রীক্ৃতিক নিধাঁচনকে কেন্দ্র ক'বে সেই লৌন্দর্যবোধেব কারণ নির্ণয দুরূহ 
হযে দাভায়। কিন্তু রামেন্্রসথন্দব এই প্রবন্ধে লাভক্ষতিহীন এই সৌন্দর্যবোঁধের 
ব্যাখ্যা প্রকাবান্তরে প্রারতিক নির্বাচনের সাহাঁষ্যেই করেছেন । “ইউটিলিটি 


২০২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বা! লাঁভক্ষতিবিহীন সৌন্দর্যবোধের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাঁমেন্ত্র্থন্দর বলেছেন, 
অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখবৃত্তিও ক্রমশঃ বাডছে। যে মানুষ 
যত উন্নত তাঁর ছুঃখও তত বেশী। আবাঁব ছুঃখবৃত্তি যা"র যত প্রবল, 
সৌন্দর্যবোধের ক্ষমতাও তাব তত বেশী । দুঃখবহুল সংসারে আনন্দ রচন1 ন| 
করলে কোনে! মান্থুষেবই চলে না। অপবপক্ষে এই আঁনন্দবচনাঁশক্তিই 
হোঁল সৌন্দর্যবুদ্ধি। দুঃখ থেকে নিবৃত্তি পাবার জন্যে, নিজেব লাভের জন্যে 
মানুষ সৌন্দর্য রচনা করে। আঁবাব যাঁ'তে লাভ তাই প্রাকৃতিক নির্বাচন 
থেকে উৎপন্ন । অতএব, দেখা যাচ্ছে, বামেন্তরস্থন্দব এখাঁনে সৌন্দর্যতত্বের 
উত্তর খু'জেছেন প্রার্তিক নির্বাচনে কাছে। বাঁমেন্্স্ন্দবের ভাষায__ 


“যাহাতে লাত, তাহাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে উত্পন্ন, ইহা স্বীকার 
করিলে এখানেও প্রাকৃতিক নির্বাচনেব দৌহাই দেওয়া যাইতে 
পারে ।” 


“ইউটিলিটি'ব দোহাই দিযে রামেন্দ্রস্ন্দব এখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে 
সৌন্দর্বুদ্ধিব মূল বলে দেখাঁতে চাইলেন। কিন্তু “সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি' শীর্ষক 
প্রবন্ধে তিনি সমগ্র বিষষটিকে বিচাব কবেছেন একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
"থকে । প্রথমোক্ত প্রবন্ধে মতো এখানেও আলোচন। স্থক করা হয়েছে, 
ডারউইনেব মতবাদ থেকে । ডাঁবউইন জানিয়েছিলেন, যৌন-নির্বাচন থেকে 
জীবদেহের সৌন্দর্যেব উৎপত্তি হতে পাঁবে। কিন্তু মান্ষ যেখানে সেখাঁনে 
অহেতুক সৌন্দধ্য' আবিষ্াব কবে। কবি ও ভাবুকদেব মধ্যে এই প্রবৃত্তি 
সবচেষে বেশী। এই শ্রেণীব অহেতুক সৌন্দর্ষবুদ্ধি জীবনরক্ষায়ও কোনোরূপ 
আন্ুকুল্য করে না, বরং প্রতিকূল হযে থাঁকে। এই অকাঁবণ সৌন্দ্যপ্রিয়ত। 
জীবনসংগ্রামেও সাহাষ্য করে ন।। অতএব, কোনোরূপ প্রারুতিক কাঁবণ 
থেকে এই সৌন্দর্যবোধেব উৎপত্তি হযেছে, এপ বলা চলে নাঁ। অভিব্যক্তিবাঁদেব 
সমর্থক ওযাঁলাশও একখ। মেনে নিয়েছিলেন । কোনে। কোনে। জীবতাত্বিকের 
মতে এই অহেতুক সৌন্দর্যপ্রিযতা 'জ।তীয অভিব্যক্তির একটা আকন্মিক 
আগন্তক আনুষঙ্গিক ফল মাত্র'। প্রাকৃতিক নির্বাচনে জীবেব অভিব্যক্তি 
সময় জীবনবক্ষাঁ অনুকূল ধর্মগুলি বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন ছু” একটি 
ধর্মও উৎপন্ন হতে পাঁবে, জীবনরক্ষা যাদব কোনো উপযোগিতা নেই। 
সৌন্দর্ববুদ্ধিও এরূপ একটা৷ আহ্ছঙ্গিক ফললাত মাত্র। এ থেকে লাভ 


বামেক্্ন্ন্দর তিবেদী ২০৩ 


কিছুই নেই, তবে এর সাহায্যে বিনা কারণে খানিকটা আনর্দলাভের 
উপায় ঘটেছে । এই অকারণ আনন্দলাভের উপযোগিত। বাঁমেন্্রস্থন্দর 
স্পষ্টত:ই এখানে অস্বীকাৰ করেছেন। কিন্তু সৌন্র্ধতত্বে তিনি তা" স্বীকার 
করেছিলেন । এখানেই উতষ প্রবন্ধের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য । 
স্থষ্টি' নামক প্রবন্ধে স্থষ্টি সম্বন্ধে প্রচলিত দার্শনিক মত কি তা” বুঝিষে 
বামেন্্ক্ুন্দব স্থঙ্টির বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন। ্ট্টি সম্বন্ধে 
একটি প্রচলিত মতবাদ হোঁল- শ্রষ্টার ইচ্ছাতেই জগতের ত্যগ্টি। শ্রষ্টাব্ই 
বিধানে জগৎ চলছে। এই মতবাদটিকে অনেকে মেনে নিলেও জগতেব 
স্ববূপ ও প্রকৃতি নিযে নানাৰপ মতভেদ আছে। তা” ছাঁড। জগবহ্থগ্িব 
উপকবণ কোথা থেকে এল, তা"ব উত্তর কোনে শাস্ত্রের কাছেই পাঁওয। 
যাঁষ না। তবে উপকবণ দেওযা থাকলে জগৎ কিভাবে নিষ্বিত হোল 
বিজ্ঞান তাঁর উত্তব দেবার চেষ্ট। করেছে । প্রাকৃতিক নিয়ম, একদল লোক 
যাঁকে ঈশ্ববের ইচ্ছার বিকাশ বলে থাঁকে, বিজ্ঞান তাঁ'বই সাহায্যে জগতেব 
নির্মাণ-প্রণালী ও ক্রিয়া-প্রণালী বৌঁঝাঁবাঁব চেষ্ট) কবেছে। প্রাকৃতিক 
নিযমগ্ডলে। পুরোপুরি জানলে জগৎ কিভাবে চলছে এবং কিভাঁবে চলবে, 
বৈজ্ঞানিক ত। বলে দিতে পারবেন। এই হোল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । 
অ।লোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রস্ুন্দব বলতে চেয়েছেন, আমাঁবই চেতনাব বিকাঁশেব 
সঙ্গে সঙ্গে আমার জগৎ ক্রমে বিকাশ বা অভিব্যক্তি লাভ করছে । আঁমি 
বাহজগতেব কিছু অংশকে একসঙ্গে যথাস্থানে স্বাপিত ক'রে দেখি , এই হোল 
দেশব্যাপ্তি। আঁব কিছু অংশকে যথাকাঁলে পর পর বিন্ন্ত ক'বে দেখি, 
এই হোল কাঁলব্যাপ্তি। গ্রকৃতিতে যে নিয়মেব শৃঙ্খল! তা'বও প্রতিষ্ঠাতা 
আমিই । আমিই নিজেব স্থুবিধাঁর জন্যে এই নিষমের প্রতিষ্ঠা করেছি । 
নিষম প্রতিষ্ঠার এই সফলত। ধবেই আমার আত্মবিকাঁশের পবিমিতি। 
এই আত্মবিকাঁশেব নামই বিজ্ঞানচর্চা। বামেন্রত্রন্দর বলতে চেয়েছেন, 
জগৎ অনাদি নয়, আবার কালও অনস্ত নয়। জগতের যেটুকু অংএ 
যখন আমি দেখছি, সেটুকুর অস্তিত্বই তখন আমাব কাছে সত্য। আবার 
কাঁলেব যেটুকু অংশের সঙ্গে আমার পরিচয়, সেটুকুই আমাৰ কাছে 
সত্য । এখাঁনে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের। বামেন্্স্থন্দবের ভাষাঁষ, 
“অনাদি অনস্ত এই সকল দীর্ঘ বিশেষণ কবিকল্পনা, বাক্যালঙ্কাঁব » 
উহা কাব্যে শোভ। পাঁষ , বিজ্ঞানে উহাদের অস্তিত্ব নাই ।” 
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জিজ্ঞাসার “অমঙ্গলের উৎপত্তি” নামক প্রবন্ধেও ডাঁবউইনের অভিব্যক্তিবাদ 
প্রাধান্য লাভ কৰেছে। মঙ্গলেব উৎপত্তি বোঝ যায়, কাঁবণ, ঈশ্বরেব এই 
উদ্দেশ্ট। কিন্তু অম্ঙগলের উৎপত্তি বোঝা ছুবহ। ঈশ্বব অমঙ্গলের স্য্টিকতা 
বললে তাঁব দযাঁমযত্বে সন্দেহ দেখান হয। অমঙ্গল স্থ্টিব জন্যে শযতাঁনকে 
দাঁধী কবলে ঈশ্বরের ককণামযত্তে সন্দিহান হতে হয। আবাব এজন্যে 
মান্ষকেও দাষী কবা যাঁষ না। এদিকে দাষিত্বশূন্য ইতব জীবে যাতনা- 
ভোগের উদ্দেশ্ও খুঁজে পাঁওয। যাঁষ ন|। তাই বলতে হয, 'অমঙ্গলেব 
উদ্দেশ্য মঙ্গলাত্মক” স্থুলদৃষ্টিতে যা” অমঙ্গল, সক্ৃষ্টিতে তাঁই মঙ্গল। এই 
যুক্তিকেই বাঁমেন্্রন্থন্দব এখানে মেনে নিষেছেন। ড/বউইনেব অভিব্যক্তিবাঁদকে 
ভিত্তি কবে তিনি বলতে চেয়েছেন, জীবসমাঁজে যে ভযাবহ জীবন-সংগ্রাম, 
সবলেব অত্যাচার, ছুবলের নিগ্রহ ও মৃত্যু পবিলক্ষিত হয, আপাতদৃষ্টিতে 
তি।" অমঙ্গল বলে মনে হলেও এব মূলে মন্গলই নিহিত। কাবণ, অযোগ্য 
বিনাঁশেব মধ্য দ্িযেই জীবসমাঁজেব অভিব্যক্তি ঘটছে । জীবেব উন্নতিব 
মূলে বষেছে এই অভিব্যক্তি । এবই ফলে নব নব বৈচিত্র্য ও লৌন্দর্ষেব 
বিকাশ ধামিক ও দীর্শনিকেব। বলে থাঁকেন, মঙ্গলেব বাজ্যে অমঙ্গলেব 
অস্তিত্ব নেই। জীব নিজেব মাধ! ব। ভ্রাস্তিবশতঃই অমঙ্গলেব অস্তিত্ব কল্পন। 
কর বিভীষিক। দেখে । জীব যাঁকে অমঙ্গল বলে ভাবছে, আসলে তা 
মঙ্গল , যাঁকে ছুঃখ বলে ভাবছে, আঁসলে তা” হোল আনন্দ। বাঁমেন্দ্রস্থন্দব 
এই দার্শনিক মতবাদকে মেনে নেন নি। তিনি বোঝাতে চেষেছেন, জীবেব 
উন্নতি বা অভিব্যক্তিব সঙ্গে সঙ্গে স্থখ ও ছুঃখ, মঙ্গল ও অমঙ্গল উভযেব 
মাত্রাই বাঁডছে। এক-কে ছেডে অপবের অস্তিত্ব কল্পন| করা যা না। 
এ জগতে মঙ্গল ও অমঙ্গলেব আবির্ভাব একই ক্ষণে । জীবনেব সঙ্গে মঙ্গল 
ও অমঙ্গলেব নিবিড সম্বন্ধ | 

'মায়াপুবী” ও “বিজ্ঞানে পুতুলপূজা” নামক ছু"টি প্রবন্ধে বামেন্রহ্ন্দব 
বৈজ্ঞানিক তত্বকে দর্শন কবেছেন। এখানে তিনি দার্শনিকেব বিচারভূমিতে 
দ[ডিযে বৈজ্ঞানিক তত্বেব সত্যাঁসত্য নির্ণযেব চেষ্টা করেছেন। '“মাধাপুরী, 
১৯১১ খুষ্টাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয। পবে জিজ্ঞাসাব দ্বিতীয় সংস্করণে 
( ১৯১৪ ) পুনমু্রিত হয। 'মাযাঁপুরী” বামেন্ত্রস্থন্দরের অন্যতম শ্রেষ্ট রচন]। 
তাঁব সমগ্র বিজ্ঞানদর্শনেব স্ববপ এই প্রবন্ধে উদ্ঘাটিত। এই প্রবন্ধেরই 
কযেকটি 'আইডিষা” পববর্তীকাঁলে “বিচিত্র জগৎ'-এব বচনা গুলিতে পরিণতি 


বামেন্দ্র্ুন্দব ত্রিবেদী ২০৫ 


লাভ করেছে। বিশ্বজগতেব নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব নেই , এ জগত জীবেব 
খেযাল থেকে উৎপন্ন । এই দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখেছেন বলেই 
বিশ্বজগৎ বামেন্্রুন্দরের কাছে এক বিরাট মাঁয়াপুবী | বিজ্ঞানের ষাঁবতীষ 
কাঁরবাঁৰ এই মাযাঁপুবী বা কাল্পনিক জগৎ নিষে। অতএব, বিজ্ঞানশীস্ব্েব 
এখাঁনে গৌভাষ গলদ | বিজ্ঞ/নেব এই গলদ স্বীকাব ক'বে নিয়ে বামেন্্থন্দব 
আলোচনায় এগিষেছেন। এ আলোচনা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। বন্ততঃ, দর্শনের 
ভিত্তির উপব সমগ্র বচনাটি প্রতিষ্ঠিত হলেও বিজ্ঞানই আলোচ্য প্রবন্ধেন 
প্রধান উপজীব্য | প্রথমে বাঁহাজগতেব সঙ্গে জীবদেহেব দ্বৈত সম্পর্ক মনোজ্ঞ 
ভাঁষাধ আলোঁচিত। বামেন্দ্স্থন্দর বলতে চেষেছেন, একদিকে বাহাজগৎ 
সর্বক্ষণ জীবকে আত্মসাৎ কববাব চেষ্টা আছে। অপরদিকে বাহাজগৎ 
থেকে উপাদান নিয়েই জীব আপনাকে পুষ্ট কবছে। অতএব, বাহজগৎ 
একদিকে যেমন পরম শক্র, অপরদিকে তেমনি পবম মিত্রও। জীবদেহেন 
সঙ্গে বাহাজগতেব সম্পর্ক অঁলোঁচনা প্রসঙ্গে জীবদেহেব গঠনবৈচিত্র্য ও প্রকৃতি 
সম্বন্ধে সবস আলোচন। কব। হযেছে । অধিকাংশ জীববিজ্ঞীনীর মতে! 
বামেন্্রস্থন্দবও জীবদ্েহকে যন্ত্র হিসাবেই দেখেছেন । তা” সত্বেও জীবদেহ 
ন্য, জীবন এবং জীবনপ্রবাহই বামেন্ত্রস্থন্দবেব কাছে বড়। বিভিন্ন রচনা 
তিনি বার বাঁব বলতে চেয়েছেন, সন্তানোত্পাঁদনেব মধ্য দিযে বীজেব নবজীবন 
আবস্ত হয, ব্যক্তি যায়, কিন্ত জাতি থাঁকে। আবার তা'ই যদি হবে 
তে। এককালে যে সব জীব পৃথিবীতে আঁদৌ ছিল না, কালক্রমে তা"ব! 
কিভাবে আবিভূত হোল? বামেন্্্বন্দব এ প্রশ্নেবও জবাব দেবাব চেষ্ট। 
কবেছেন ডাঁবউইনের জীবতত্ব ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহাঁযো | কিন্ক 
প্রাকৃতিক নির্বাচনেব ত্রটি কোথাঁষ, এই প্রসঙ্গে তা? নির্দেশ কর! হয়েছে । 
জীবনযুদ্ধে জীব অবিরাম হেয বর্জন ও উপাঁদেষ গ্রহণ করছে। জীবের কাছে 
যা” উপাদেয়, ত।” তাকে স্থখ দেষ। এ হোল প্রাকৃতিক নির্বাচনেবই পবোক্ষ 
ফল। কিন্তু এই হেয় বর্জন ও উপাদেয় গ্রহণ ক্ষমতাঘ যে অসঙ্গতি বষেছে, 
বামেন্রসথন্দব তা? অতি গ্রাঞ্জলভাবে দেখিয়েছেন । তিনি বলতে চেয়েছেন, 
এমন অনেক জিনিস আছে যা” জীবনসমরে প্রতিকূল। অথচ স্বচক্ষে দেখা 
সত্বেও জীব সেই জিনিসগুলিকে গ্রহণ করতে চায়। এখানেই প্রীকাতিক 
নির্বাচনের অপূর্ণতা । আলোচ্য প্রবন্ধে জীবের সংস্কাব ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে 
আলোচনাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । সাবা জীবনব্যাপী জীবদেহেব 
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উপব যে সকল আক্রমণ চলছে, তা” থেকে পরিত্রাণ পেতে হোঁলে সহজ 
সংস্কারই একমীত্র অবলম্বন । কিন্তু এমন সব ঘটনাও ঘটে থাঁকে, জীবেব 
সহজাত সংস্কার যেখানে কোনোনব্প লক্ষ্য নির্দেশ করতে পারে না। আপাতিতঃ 
স্থখ বলে জীব যাঁ'কে গ্রহণ কবে, পবিণাঁমে তা দুঃখ এনে দেয়। এখানেও 
লেখক প্রাকৃতিক নির্বাচনের অসম্পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেখানে 
সহজ সংস্কাব পথ দেখাষ না, সেখানে “বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচাঁব্শক্তি” জীবকে 
সাহাঁধ্য করে। এই বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতীয় মানুষ জীবজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ । 
বুদ্ধিবৃত্তি আবাঁব অভিজ্ঞতাঁব উপর নির্ভরশীল। মাহ্ুষেব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত 
হবার স্থযোগ থাকাষ বিজ্ঞানেব শক্তিও দিন দিন বাঁডছে। বৈজ্ঞানিক 
আবাঁর নিজে যা” দেখছেন, তা"ই লিপিবদ্ধ করছেন। কিন্তু বিশ্বজগতের 
অতি সামান্য অংশই বৈজ্ঞানিকের নজবে পডে। জগত্তত্বেব কযেকটি গোঁডাঁৰ 
প্রশ্নেব সছুত্তব আজও পরধন্ত বিজ্ঞান দিতে পাবে নি। বামেন্্রস্থন্দবেব 
ভাষা, 


“জীবননহিত জড দ্রব্যে কখন্‌ কিরূপে জীবনেব আবির্ভাব 
হইল, জীবেব মধ্যে কিরূপে সুখ-ছুঃখেব বেদনা-বোধ আবিভূতি 
হইল, কিৰপে তাহাঁব মধ্যে চেতনাব সঞ্চাব হইল, চেতন জীব 
কিৰপে আবাব বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচাঁব-শক্তি লাঁভ কবিল, এই সকল 
প্রশ্নেব মীমাংসা হয নাঁই। ডাকইনবাদী দেখাইযাঁছেন, জীবের 
জীবন-বন্ষীর্থ এই সকল ব্যাপাবেব আবশ্যকতা আছে , অতএব 
জীব যখন জীবন ধাঁবণ কবে, তখন তাহাতে এই এই সকল ব্যাপাঁব 
ঘটিলে ভাল হয ও ফলেও তাঁহ। ঘটিয়াছে। কিন্ত জগদযন্ত্রকে 
যন্ত্র হিসাবে দেখিলে এ এ ব্যাপাবেব কিরূপে আবির্ভাব হইয়াছে, 
তাঁহাঁব সম্যক উত্তব পাঁওষ! যাঁ নাই ।” 


“বিজ্ঞানে পুতুলপুজা” শীর্ষক প্রবন্ধে বিজ্ঞানবিগ্ভার ক্রটি আবও স্পষ্টভাবে 
আলোচিত হযেছে । বামেন্্রক্ুন্দব এখানে বলতে চেয়েছেন, বিজ্ঞান যে সব 
জাগতিক সত্য নিষে কারবাব করে এবং যাঁদেব নিবপেক্ষ সত্য বলে নির্দেশ 
করে, প্রকৃতপক্ষে তা'রা মন:কল্পিত সত্য । বিজ্ঞানবিদ্ভায় আমবাঁ কেবল 
কতকগুলো! মনগড1 পুতুল তৈরী ক'বে প্রতিষ্ঠা কবেছি এবং ঢাকঢোঁল 
বাজিয়ে তা'দের পূজা করছি-_এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রথমেই 


বামেজ্ক্থন্দর তিবেদী ২০৭ 


বামেন্দ্রহ্ন্দর সত্যের শ্রেণীবিভাগ ক'বে নিয়েছেন । কতকগুলো সত্য আমর! 
মানতে বাধ্য। এরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। আর কতকগুলে। সত্য প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণের উপব নির্ভব ক'বে আমরা মেনে থাকি । পদীর্থবিদ্যার সাহীষ্য 
নিয়ে বামেন্দ্রস্থন্দর প্রথমে দেখিয়েছেন, ছুই ভ্রব্য প্রত্যেকে তৃতীষ দ্রব্যে 
সমান হলে তাঁরা পবম্পর সমান হবে, ইউক্লিডের শান্ত্রে এটা স্বতঃসিদ্ 
সত্য হলেও সকল ক্ষেত্রে ও সকল শা্টে তা” স্বতঃসিদ্ধ নয। দৈর্ঘ্যের তুলনা- 
মূলক বিচাবেও এ নিষমেব ব্যত্যয় হতে পাবে । লেখকেব মতে, স্থানভেদে 
দৈর্ঘ্যের পবিবর্তনই এজন্যে দায়ী । বস্তৃতঃ এখানেও বামেন্দ্রহন্দব ইউক্লিডেব 
স্বতঃসিদ্বেব মূল আকর্ষণ ক'বে যুক্তির অণুবীক্ষণে সেই স্বতঃসিদ্ধকে বিচাব 
কবেছেন। এবপব ভাব (৬০1৮) ও বস্তব (1৬855) পার্থক্য 
আলোচন। ক'বে দেখিযেছেন, বস্ত অল্প হলে ভাব অন্ন হয, এটাঁও পবীক্ষালর 
সত্য, শ্বতঃসিদ্ধ সত্য নয। জড় পদ্ার্থেব উৎপত্তি ও ধ্বংস নেই, একথাও 
স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে যেনে নেওয়া যায না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 
অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞন জডকে অবিনাশী আখ্যা দ্িষেছিল। উদাহর্ণ 
সহযোগে আলোচনা ক'বে বামেন্দ্রন্থন্দর বিজ্নবিদ্যাৰ এই সিদ্ধান্তের ভ্রাস্তি 
প্রদর্শন কবেছেন। যে ধাঁকা দেবাব ও ধাক্কা খাবাব শক্তি দিঘে জড় 
পদার্থের জডত্ব বা বস্তব নিরূপণ হয, তডিতেব সেই শক্তি প্রচুর পরিমাণে 
আছে। তডিতের কণিকাগুলি যতক্ষণ স্থির থাকে, ততক্ষণ তাদ্দেব জডত্ব 
থাকে না, যখন বেগে চলে তখনই জডত্ব জন্মে। বেগ যত বাঁডে, জডত্বও 
তত বেড়ে যাঁষ। অতএব, বস্তব পব্মিতি যখন বেগেব উপব নির্ভবশীল 
তখন জড পদার্থে উতৎ্পত্তি বা ধ্বংস নেই, একথ। বল। চলে না। কোনে। 
কোনে। বৈজ্ঞানিক জড পদার্থেব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ্বীকাঁব কবতে চাঁন ন।। 
তাৰ! শক্তিকে স্বীকার কবেন। শক্তি অর্থে কাজ করবাব শক্তি । উনবিংশ 
শতাব্দীব বিজ্ঞানশ।স্্ও শক্তির অবিনাশিত। বা শক্তি নানাবিধ রূপ গ্রহণ 
ক'বে থাকে, একথ। স্বীকাৰ ক'বে নিষেছিল। রামেন্্রঙ্ন্দর প্রমাণ করতে 
চেষেছেন, “অতি সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থে” এটিও একটি “পনীক্ষালন্ সত্য*। 
এতে কোনোরূপ 'ম্বতঃসিদ্ধতা নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনার সাহায্যে বামেন্ত্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, বিশ্বজগৎ্ সম্বন্ধে 
আমাদের ধাঁবণ! পাচটি ইন্দ্রিষের উপর নির্ভরশীল। এদের সাহায্যে বিশ্ব- 
জগতের কিয়দংশ মাত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি। জড ও শক্তি আমাদেরই 


২০৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


মনগড়া পদার্থ মাত্র। একট। সংকীর্ণ অর্থে আমর! এদেব অবিনাঁশিত। 
কল্পনা ক'বে নিষেছি। বিজ্ঞান ষে বিশ্বজগতের কল্পনা ক'রে নেষ, বাস্তব 
জগতে তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই। বেজ্ঞানিকের এই জগৎ নিষে বিস্তৃত 
আঁলোচন। কব! হয়েছে “বিচিত্র জগৎ'-এ। 

জিজ্ঞাসা'ব কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এসে গেছে। 
স্থখ ন। দুঃখ ?,  পিত্য” “অতিপ্রাকত-_প্রথম ও দ্বিতীষ প্রস্তাব “কে বড ? 
ও পঞ্চভূত” এই শ্রেণীব প্রবন্ধ । দীর্শনিক প্রবন্ধে বৈজ্ঞ/নিক তথ্যাদিব 
অবতাবণ। মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কেননা, দার্শনিক চিন্তাঁধাঁবাব ঙ্গে 
বৈজ্ঞানিক চিন্তাব সংমিশ্রণ সকর্ যুগেই ঘটে থাঁকে । বিজ্ঞানবিদ্যা কোনো 
পরিবর্তন সুচিত হলে দর্শনেও তা'ব প্রতিক্রিযা। হয। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত 
ইংবেজ বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞান-সাহিত্যিক স্তাঁর জেম্স্‌ জীন্স্‌ বলেছেন, 
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নামেন্্রক্থন্দবের ক্ষেত্রেও এব ব্যতিক্রম ঘটে নি। তাঁব বহু দার্শনিক প্রবন্ধেই 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিব সাহায্যে মূল সমস্তাব উপব আলোকসম্পাত করতে দেখা 
যাষ। এই 'প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য “স্থুখ না ছুঃখ ? শীর্ষক প্রবন্ধটি । এ 
জগতে স্ত্বখ বেশী ন। ছুঃখ বেশী- এ প্রশ্নেব উত্তব দ্রিতে গিষে লেখক প্রথমেই 
ডাঁবউইনেব অভিব্যক্তিবাদদেব আঁশ্রয নিযেছেন। এবপব শোঁপেনহাঁওযাব ও 
হাঁ্টম্যানেব দুঃখবাদ, দার্শনিকদেব মুক্তিবাদ এবং কবিদেব পবস্পববিবোধী 
মতবাদ আলোচনা ক'বে লেখক যে জিজ্ঞাসাটি উত্থাপিত কবেছেন তাঁ"তে 
দুঃখের দিকেই “বেশী টান” দেখান হযেছে বলে মনে হয। 

সত্য” নামক প্রবন্ধটিতে ছু, এক যাঁযগাঁয দীর্শনিক বক্তব্যের মাঝে মাঝে 
বৈজ্ঞানিক মতবাদ এসে গেছে । এই প্রবন্ধে বাঁমেন্্রস্থন্দর বলতে চেয়েছেন, 
প্রকৃতির নিয়মানুবত্তিতা এক হিসাবে সত্য । তাই বলে প্রকৃতি যে চিবকাঁল 
একই নিয়মে চলবে তাঁবও কোনো নিশ্চয়তা নেই। আঁমাদেব ভূয়োদর্শন 
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অন্ুযায়ী সত্যের মৃতিও পরিবত্তিত হয়। এ জগতে নিরপেক্ষ ব1 ঞ্রুবসত্য 
হোল “আমি আছি ।” আমাঁব অস্তিত্ব বজাঁষ বাখতে গেলে আঁরও ষে কয়েকটি 
সত্যেব উপর নির্ভর করতে হয়, তাঁরা হোল আপেক্ষিক ব। ব্যবহাঁবিক সত্য । 
আবাব ব্যবহারিক সত্যের মধ্যে সবচেয়ে বড হোঁল প্রকৃতির নিযমানুবত্তিত। । 
তাই বলে প্রকৃতি ষে চিবকাল একই নিয়মে চলবে তা'ও আমরা বলতে 
পাবি নে। তবে নিয়মে ব্যতিক্রম যখন হবে তখন জগত্যস্ত্র আর একট। 
বাপকতর নিয়মেব অধীন হবে মাত্র। আলোচ্য প্রবন্ধে দার্শনিক-কল্পন। 
প্রাধান্য লাভ করলেও যুক্তিজাল বিস্তাবেব ক্ষেত্রে ধায়গাঁয় যায়গা বৈজ্ঞানিক 
তথ্যাদিব সমাবেশ ঘটেছে । 

'অতিপ্রীকৃত” বিষযক প্রস্তাব ছু"টিতে বিজ্ঞান ও দর্শনেব সাহাঁষ্যে 
বামেন্্রনুন্দব অতিপ্রারতেব মূল অনুসন্ধান কবেছেন। প্রথম প্রস্তাবে তিনি 
বলতে চেযেছেন, অতিপ্রারৃতে বিশ্বীস মান্তষেব পক্ষে স্বাভাবিক | তবে জ্ঞানের 
উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে অতিপ্রারূতে বিশ্বাপও কমে আসছে । বাঁমেন্্রস্থন্দরে 
মতে, কোনে। ঘটনাকে আমর! নিয়মছাঁড। বলে থাকি আমাদেব অজ্ঞতাবশে । 
আসলে সে ঘটন। নিযম্ছাডা নাঁও হতে পাঁবে। কাব্ণ, বিশ্বব্য।পী প্ররূতিন 
যেখানে যা" কিছু ঘটছে সবই প্রাকৃত। বামেন্্রন্ুন্দন বোঝাতে চেষেছেন, 
মালষেব জ্ঞানবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে সে ঘটনা কার্যকাঁবণসন্থপ্ধ আমাদেব কাছে 
স্পষ্ট হযে উঠতে পাবে। তাৰ মতে, অতিপ্রাক্কৃত বলে কোঁনে। কিছু 
থাকতেই পাবে না। যে সকল ঘটনাকে আমব। অতিপ্রাকৃত বলে থাকি, 
মা্ষেব জ্ঞানেৰ উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে তাদেব সংখ্য। ক্রমশঃ কমে আসবে বলে 
তিনি মনে কবেন। এখানে বামেন্্রহন্দবের দৃষ্টিভঙ্গী আশাবাদী নৈজ্ঞানিকের | 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙ্গীব পরিচয “অতি প্রাকৃত-_দ্বিতীয প্রস্তাব'-এ আবও সুস্পষ্ট । 
বিজ্ঞান ও দর্শনেব সাহায্যে বামেন্্রস্থন্দব এখানে অতিপ্রারতেব কাঁরণ 
নির্ণয় কবতে চেষেছেন এবং বলেছেন, মান্ষ জীবনসংগ্রামে স্ববিধাব জন্যে 
স্বীয় অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আপনীব কল্লিত জগতে নিষমেব প্রতিষ্ঠা কবেছে। 
কিন্তু মানুষে অভিজ্ঞতা! যখন সীমাবদ্ধ তখন প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে কোনোরূপ 
নির্দেশ দেওয়া মানুষের পক্ষে অবৈজ্ঞানিক । 

বিজ্ঞানেক যেখানে সমাঞ্ডি, দর্শনের সেখানে ক্ষত্রপাত। এবই একটি 
স্বন্দব নিদর্শন “কে বড? শীর্ষক প্রবন্ধটি । প্রবন্ধটির আঁরন্ত বিজ্ঞান দিষে | 
কিছুকাঁল পূর্বেও বিজ্ঞান স্থিব করেছিল, বিশ্বজগৎ মীঁ্ষেব জন্যে স্ষ্ট। 
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মানুষের উপকারে আসে না, এমন কোনে। বস্ত ত্রন্ধাণ্ডে নেই। কিন্ত 
কিছুকাল পরে এই বিজ্ঞানই আবার জানাল, বিবাঁট বিশ্বজগতেব তুলনায় 
মানুষ তৃণাঁদপি ক্ষুদ্র । বিশ্বজগতে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব কিন। তা” মীমাংসাব 
জন্যে লেখক প্রথমে বিজ্ঞানেবই শবণীপন্ন হযেছিলেন ঃ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাৰ 
উপকবণ খু'জেছিলেন ডারউইন, লাপ্লাঁস প্রভৃতির কাছে। কিন্তু বিজ্ঞানে 
পবম্পরবিরৌধী মতবাদ এ প্রশ্নেব উত্তরদানে অক্ষম । লেখক তাই দার্শনিক 
মীমাংসার পথ খুঁজলেন এবং জাঁনলেন, জগৎ অলীমও নধ, অনাদিও নয়; 
মানুষই এই কাল্পনিক অনন্ত জগৎ ও অনাদি কালের স্থষ্টি ক'রে এই 
কাল্পনিক বৃহত্বের তুলনা আপনাকে ক্ষুত্র মনে ক'বে প্রতারিত হয়। 
দার্শনিক তত্বকে প্রাধান্য দিষে বামেন্্রক্ন্দব এখানে বলেছেন, এই জগৎ 
মাছষেব অন্তনে। অন্তবেব জগৎকে বাইবে প্রক্ষেপ ক'রে মাঙ্গষই এই 
জগতেব স্যট্টি কবেছে। ম।মুষেন জ্ঞানে উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে জগতের পবিধিও 
বিস্তৃততব হচ্ছে। অতএব “কে বড? এই প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসাই 
থেকে গেল। 

“পঞ্চভূত" শীর্ষক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ পাশাপাশি 
আলোচিত। আলোচ্য প্রবন্ধে দর্শন ও বিজ্ঞানেব মধো সমন্বষেব প্রচেষ্ট। 
দেখ। যায়। বামেন্ত্্থন্দব এখাঁনে বলতে চেয়েছেন, দীর্শনিকদেব মতে জগৎ 
পাচটি ভূতে নিয়িত। আব বৈজ্ঞানিকদেব মতে জগৎ আশীটি এলিমেণ্টে 
নিমিত। তাই বলে দর্শন ও বিজ্ঞানে কৌনো বিবোঁধ নেই। উভয়েব 
দৃষ্টিভঙ্গীতেই শুধু পার্থক্য। উভযেই জগৎকে বিশ্লেষণ ক'বে জগতের মূল 
উপাদানগুলো! নির্ধধ কববাব চেষ্টা কবেন। আব দীর্শনিকেব কাছে 
বাহজগতেব যাঁবতীষ পদীর্থ কতিপয বপ-বসাদিব সমষ্টি মাত্র । এই রূপ-বসাঁদি 
বাদ দ্রিলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এদেশীয় দার্শনিকদেব মতো ইউবোপীয 
দার্শনিকবাঁও ভৌতিক পদীর্থকে বিশ্লেষণ ক'বে রূপ, রূস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ 
ছাঁডা আর কিছুই পান না। এদিক থেকে উভয় দেশেব দার্শনিকদেব মধ্যে 
মিল বয়েছে। সাঁখ্য ও বেদীস্তেব বিশ্লেষণপ্রণালীও প্রায একই রকম। 
উভয়েই বাহাজগৎকে পঞ্চভৃতে বিশ্লেষণ কবেছেন। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের পঞ্চভূত 
এবং বেদীস্তদর্শনের “স্ুম্মভূত ও স্থুলভূত'_সবই মন:কল্লিত সংজ্ঞা মাত্র । 
বাস্তবজগতে এদেব কোনে! অস্তিত্ব নেই। এই ধবনের মন:কল্পিত সংজ্ঞা 
নিয়ে বিজ্ঞানকেও কারবাঁৰ কবতে হয, লেখক একথা স্পষ্ট করেই বলতে 
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চেষেছেন। বৈজ্ঞানিকের 4561506 50110,) ৭16০6 2514: ইত্যাদির 
অস্তিত্ব বান্তবজগতে নেই। আলোচ্য প্রবন্ধে দর্শনেব সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানকেও 
এভাবে যুক্তির অসমতলে দাভ কবাবার ফলে কোনো শাস্ত্রের প্রতিই 
পক্ষপাতিত্ব দেখান হয় নি বটে, তবে বৈজ্ঞানিকেব এলিষেণ্টেব ক্রটি কোথাষ 
এবং মনঃকল্পনাই ব। কোনখানে তা” আবও খোঁলস। ক'বে বল! উচিত ছিল। 
বিজ্ঞান, বিজ্ঞানদর্শন এবং বৈজ্ঞ।নিকতত্বনির্ভর দর্শন-_এই তিন পর্যাযেব 
বচন। ছাড়া আর এক শ্রেণীব বচন। জিজ্ঞাসা আছে । এব। বৈজ্ঞানিক- 
তত্বনিবপেক্ষ দার্শনিক প্রবন্ধ । 'জগতেব অস্তিত্ব, “আত্মার অবিনাঁশিতা” 
এক না ছুই? 'প্রতীত্যসমু্পাদ” এবং “মুক্তি” এই শ্রেণী প্রবন্ধ । এই 
প্রবন্ধ গুলোতে বেদান্তদর্শন প্রাধান্য লাভ কবলেও এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাাত্য-- 
উভয দর্শনেই বাঁমেন্দ্রঙ্ন্দবেব গভীব পাঁগ্ডিত্যেব পবিচয পাঁওয়] যাঁষ। 
বিষষবস্তর দিক থেকে বিচাঁৰ করলে “ফলিত জ্যোতিষ” জিজ্ঞাঁসাব 
প্রবন্ধগুলোব মধ্যে কিছুটা খাঁপছাডা বলেই মনে হয। তবে এ থেকে 
বামেন্্ক্রন্দরের একটি নিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীব পবিচষ পাঁওযা। যাষ। ঘা? প্রত্যক্ষ 
প্রমাণেব উপব প্রতিষ্ঠিত নয, বামেন্ত্রক্ুন্দর তাকে বিজ্ঞান বলে স্বীকাব 
কবেন নি। ফলিত জ্যোতিষ গণনাব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আজও পধন্ত স্থনিশ্চিত- 
ভাবে কিছু বলতে পাঁবে নি। ফলিত জ্যোতিষ তাই বামেন্্রন্ুন্দবের মতে 
বিজ্ঞান নয। জ্যোতিষ নিষে ইতিপূর্বে বামেন্দ্রস্থন্দব আবও দু"ট প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন । প্রবন্ধ ছু'টি প্রাচীন জ্যোতিষ” এই শিবোনামাধ প্রকৃতিতে 
সংকলিত হয়েছে । এই ছু"টি প্রবন্ধ থেকে জান। যাঁষ, প্রাচীন জ্যোতিষেব 
গ[ণিতিক অংশের (গণিত জ্যোতিষ ) প্রতি বামেন্দ্রস্ন্দবের শ্রদ্ধ| ছিল। 
“জিজ্ঞাসা” বামেন্্রত্রন্দবেব এক অনবদ্য স্বষ্টি। দার্শনিকেব বিচারভূমিতে 
বসে বৈজ্ঞানিক তত্বেব সত্যাসত্য নির্ধাবণ বাংল। সাহিত্যে ইতিপূর্বে আব 
কেউ করেন নি। জগত্বহস্তের উত্তর দিতে গিষে বৈজ্ঞানিক তন্বকে 
এরূপভাবে কাজে লাগাঁতেও ইতিপূর্বে আব কাব বচনাষ দেখ! যাধ নি। 
শুধু ভাবেব দিক থেকেই নয, ভাষার দ্রিক থেকেও গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য রযেছে। 
জিজ্ঞাসার ভাষার গাস্তীর্য ও বলিষ্ঠ ঝধুনি উচ্চাঙ্গেব বাংল! গছ্যেব নিদর্শন 
দুর্ুহ বৈজ্ঞ/নিক ও দার্শনিক তন্ব প্রকাশে বাঁংল! ভাষার যে ক্ষমতা বয়েছে, 
এই গ্রন্থে বামেনস্ন্দর তাঁ প্রতিষ্ঠিত কবলেন। তা সকবেও তত্ব নঘ, সাহিত্যই 
এখাঁনে বড হুয়ে উঠেছে । এর মূলে ছিল রামেন্্র্থন্দরের প্রকাঁশভঙ্গীর সারল্য 
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এবং সৌন্দ্যবসিক মন। তাই দেখা যায়, যায়গায় যাঁয়গাঁয় তত্বাদি ছাঁডিযে 
লেখকের সৌন্দ্যপ্রীতি বড হযে উঠেছে । যেমন, 


“আকাশ নীল ন। হইয। পীত হইলে কি ক্ষতি হইত; তবৃত্বেষীব। 
স্থির কবিষা বলিয| দিবেন। আমর। উত্তরেব অপেক্ষ। না করিষা 
সেই নীল রূপে বিশ্বমৌন্দ্যের রূপ নিরীক্ষণ কবিয! আনন্দস্থ্ধ! 
পান কবিতে থাকিব । এই আমাদিগেব পরম লাভ।” 

( জিজ্ঞাস। : বর্ণতত্ব ) 


সক্ষম বিদ্রপের অন্তবালে বৈজ্ঞানিক সত্যে নগ্ন প্রকাশি বামেন্্স্থন্দরের 
বচনাঁৰ একটি বৈশিষ্ট্য । “প্রকৃতিতে তাঁর পবিচয পাঁওয। গিষেছিল । এ 
বৈশিষ্ট্যেব নিদর্শন এখানেও মেলে । যেমন, 
“যাহ!দের স্বখলাভেব ও ছুঃখ-পবিহাবেৰ প্রবৃত্তি আছে, তাহাবাই 
প্রকৃতিব পাঠশালা হইতে পাপ কবিযা আঁসিযাছে। লক্ষ লক্ষ 
বসব ধবিষ। লক্ষ পুকষেব গলা-টেপাঁৰ পৰ জীবেব এই অবস্থ। 
দাডাইযাঁছে।” 
( জিজ্ঞাস! মাঁযাপুবী ) 


চাঁব 


বামেন্্রঙ্ন্দবেব অন্যতম শ্রেষ্ট গ্রন্থ “বিচিত্র জগৎ" লেখকেব মৃত্যুব পন 
১৯২০ খুষ্টীব্দে গ্রথম প্রকাঁশিত হযেছিল। এই গ্রন্থে সংকলিত সবগুলি 
প্রবন্ধই ১৩২১ থেকে ১৩২৪ সাঁলেব মধ্যে ভারতবর্ষ পত্রিকা প্রকাশিত হয। 
“বিচিত্র জগং-এব প্রবন্ধগুলিব মধ্যে চিন্তাব ক্রমপবিণতি লক্ষ্য কবা যাঁষ। 
আলোচ্য গ্রন্থে জড থেকে প্রাণ এবং প্রাণ থেকে জ্ঞানেব জগতে লেখকেব 
চিন্তা অভিসাঁবে বেবিয়েছে। বিজ্ঞানবিদ্যার অসম্পূর্ণত। লক্ষ্য ক'বে “জিজ্ঞামাঁ”্য 
লেখকেব মনে খটকা লেগেছিল। তিনি বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিকেরা যে 
জগতেব কল্পনা কবেন, তা প্রকৃত জগতের “একট মনগডা আদর্শ বা 
মডেল মাত্র।” বৈজ্ঞানিকেব এই মনগড়া জগতে জীবের ও জডের মধ্যে এবং 
অচেতন ও চেতনের মধ্যে “ষে প্রাচীবেব ব্যবধান", তা" আজও পধস্ত লুপ্ত 
হযনি। বিজ্ঞান আজও শর্বস্ত বিশ্বজগৎকে এঁকেব বাধনে বাঁধতে পাঁরে নি। 
“বিচিত্র জগ২”-এব পবিকল্পনাঁব মূলে বিজ্ঞানবিদ্ভাবৰ এই অমশ্পূর্ণতাই দাঁষী। 


বাঁমেন্দ্ন্থন্দব ত্রিবেদী ২১৩ 


বাঁমে্্রস্থন্দব এখানে বৈজ্ঞানিকের জগতেব শ্বরূপ ব্যাখ্যা কবে জড ও 
প্রাণের মধ্যে সম্বন্ধ কি এবং প্রাণে ধর্ম কি তা” নির্ণয় কবতে চেষেছেন। 
যুগে যুগে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ মনীষীরা যে সমস্যাঁ৫ সমাধান কবতে পারেন নি, 
এখানে তাঁব সমাধান আঁশা। কবা। যাঁষ না। কিন্তু সমশ্যাঁব সমাধানকলে 
বামেন্ত্স্ন্দব যে দৃষ্টিভঙ্গী নিষে জগত্প্রবাহেব উৎন সন্ধানে বেবিষেছেন, 
বালা সাহিত্যে তা” অভিনব ও একক । আঁলোচা গ্রন্থে যে গভীব 
অন্তদৃষ্টি, তীক্ষ বিশ্লেষণপ্রণাঁলী ও সরস বিচাবভঙ্গীব পবিচয় পাঁওযা যাঁ, 
ইংবেজী সাহিত্যেও তা"ব তুলনা মেল! ভাব । 

“বিচিত্র জগৎ*-এ প্রথমেই বামেন্দ্রন্ন্দব বৈজ্ঞানিকেব জগতেব স্ববূপ নির্ণয 
কবতে চেযেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে প্রথম প্রবন্ধ “বিজ্ঞান-বিদ্ভাষ বাহ 
জগৎ্+-এ এই আলোচনা স্থৃুক কব! হয়েছে 1০170217700 11019] ১০161706' 
নামক গ্রন্থে 8৪170. সাঁহেবেব একটি উক্তিকে কেন্ত্র ক'বে। উক্তিটি হোঁল, 
[0 725810 00 0]১০ 0916০6 01061065, ৪11 [011)95 215 2:6০65৫ 
8111:6--1) 55910 00 0106 5001500-0101061:0165, 06165 009 
001902186 221221061) 0. বিভিন্ন প্রকৃতিব মানষেব বিচিত্র দর্শনপ্ররূতি 
আলোচন। ক'রে বামেন্তরন্ন্দব প্রমাণ কবতে চেষেছেন, 8810-এব এই উক্তিব 
প্রথমাংশ অর্থাথ্। “10 155810. 00 006 0০12০ 20100610125, 811 [01155 
৪6. ৪:06 91116 একথ। স্বীকাব কবা যাষ না। এই প্রসঙ্গে 
বামেন্্রস্ন্দব যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন, প্রকীশভঙ্গীর সনসতা! এবং সক্ষম বিচীব- 
প্রণালীর দ্রিক থেকে তা” অনবগ্য। বামেন্্ঙ্নন্দব এখানে দর্শনকে বিজ্ঞানেন 
কষ্টিপাথবে যাচাই কবেছেন। 210-এর উত্তিব দ্বিতীযাংশ প্রকাঁবাস্তবে 
তিনি মেনে নিষেছেন। 

বিজ্ঞীন-বিদ্যাষ বাহ জগতেব আলোচনা কবতে গিয়ে ছু" ধবনের জগতেন 
কথা বামেত্্রন্থন্দর বললেন। এক হোল “ব্যাবহাবিক জগৎ", অপবটি হোল 
'প্রাতিভাসিক জগত । পৃথিবীব সাধারণ লোক দৈনন্দিন কাঁজ চালাবাঁন 
জন্যে যে জগৎকে মেনে নেষ, বামেন্দরনুন্দবের মতে তাই হোল 'ব্যাবহারিক 
জগৎ । এই ব্যাবহারিক জগতেব স্বরূপ হোল কোটি কোটি সাধাবণ মানুষের 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগতের গড় । রামেন্দ্রস্ন্দর বার বাব বলতে চেয়েছেন, বিজ্ঞান- 
বিচ্ায় এই সাধারণ ব। মাঝাবি মা্ষদেব সাক্ষ্য ও অভিজ্ঞতারই দাম বেশী। 
তা" ছাঁডা এই মাঝারি মানুষবাই জীবনসংগ্রামে সবচেয়ে বেশী কৃতকার্য। 


২১৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


কবি ও ভাঁবুকদেব অভিজ্ঞতাঁৰ এখাঁনে কোনো দাঁম নেই। জীবনসংগ্রাঁমে 
এব! কৃতকার্য হন না। বেজ্ঞানিকেব জগতের সঙ্গে এদের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা 
কোঁনো মিলও নেই। স্বাতস্ত্র বর্জন ক'রে সাধারণ মান্গষের সচরাচর দৃষ্ট 
অভিজ্ঞতা থেকেই এই ব্যাঁবহারিক জগতের স্থষ্টি। ব্যাঁবহাবিক জগতে 
নিজম্ব অভিজ্ঞতা মূল্য নেই। নিজেদেবই স্থবিধার জন্যে সর্বসাঁধাবণের 
অভিজ্ঞতাকে এখানে মেনে নিতে হয। কিন্তু নিজম্ব অভিজ্ঞতা থেকেই 
প্রাতিভামিক জগতেব হ্থষ্ট্ি। আব যে জগৎ যা'ব কাঁছে ইন্ডজ্রিযের মাধ্যমে 
প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ হয সে জগৎ-ই হোল তাঁ”ব পক্ষে 'প্রাতিভাঁসিক জগত । 
এ জগত প্রত্যেকের কাছে নিজন্ব সত্য । কিন্ত ব্যাঁবহাবিক জগৎ হোল 
কোটি কোটি সাধাবণ মান্তষেব প্রত্যক্ষলন্ধ অভিজ্ঞতার গড | কিন্ত এই যে 
917091 14191)? বা। 10৭1) 1191)১--এব অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই । পববতী 
প্রবন্ধ 'ব্যাবহাবিক ও 'প্রাতিভাঁসিক জগৎ-এ বামেন্স্থন্দব একথ। বোঝাতে 
চেযেছেন। আমব! নিজেদেব জীবনধাঁরণেব সুবিধাঁৰ জন্যেই এই কাল্পনিক 
ব্যাবহাবিক জগতেব অন্তবর্তী হযে চলি, জীবনযাত্রাব স্থৃবিধাঁৰ জন্তেই 
ব্যাবহ'বিক জগতে ৭0016015710 ০ [ব৪0০1০, মেনে থাকি । নিজেদেব 
স্থবিধাব খাতিবেই ব্যাবহাঁবিক জগতে এই নিষমেব বন্ধন দেখতে আঁমব। 
অভ্যস্ত হযেছি। ব্যাবহাবিক জগতেব যাঁবতীয ঘটনাঁব মধ্যে কার্ধকাঁবণ 
সম্পর্ক বযেছে। বিজ্ঞানবিদ্য। ব্যাঁবহাঁবিক জগতেব যাঁবতীয ঘটনাকে কতক- 
গুলি সুত্রে আবদ্ধ কবেন। এই যে কার্ধকীরণ সম্পর্ক (০810391 ০0701060- 
61017), এট] প্রকৃতই আবশ্ঠকীয কিন। (“অবশ্যস্তীবী 2,6589391 বটে কি 
ন” )এ নিযে বহুকাল ধবে বিতর্ক চলছে। বামেন্দ্রস্ুন্দবেব আলোচন। 
থেকে এই বিতর্কেব উপব একটা 'নৃতন ৪০::৮এ৭০'-এব পরিচয পাঁওযা যাঁয। 
তিনি বলতে চেষেছেন, এই নিষমেব বন্ধন ব্যাবহাঁবিক জগতে ৭0603397 
এই অর্থে যে একে ন। মানলে আমাদের জীবনযাত্রা চলত না। প্রাণের 
দাঁধে এই কার্ষকাবণ সম্পর্ক মেনে নিতে আমরা বাঁধ্য হযেছি__এই অর্থে এট। 
10060855919? | এই 120595105-কে বামেন্তরত্ুন্দব বলেছেন 'ব্যাবহারিক সত্য? 
বা 018800900 70:90051 40580858115” বা কার্কারণ সম্বন্ধ” প্রকৃতই 
অত্যাবশ্যকীয় কিনা, এ প্রশ্নেব উত্তব দিতে গিষে তিনি ব্যাবহাঁরিক ও 
প্রাতিভাসিক জগৎকে পাশাপাশি বেখে উভযেব তুলনামূলক আঁলোচনা 
কবেছেন। তাঁর এই আলোচনা থেকেও একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীব পবিচয় পাঁওয। 


রাঁমেন্্রক্বন্দব ত্রিবেদী ২১৫ 


যায়। উভয় জগতেব তুলনামূলক আলোচনা! করতে গিষে বাঁমেন্্ন্থন্দর প্রাতি- 
ভাঁদিক বহির্জগৎ.ও ব্যাবহাঁরিক বহির্জগৎকে পাশাপাশি স্থাপন কবেছেন। 
প্রাতিভাসিক বহির্জগৎ প্রত্যেকের কাছেই রূপ-বস-গন্ধ-শব্দ-্পর্শরূপে উপস্থিত 
হয়। এই জগৎ সত্য এবং প্রত্যক্ষ । আমাদের মনে হয, যেন এই রূপ-রস 
ইত্যাদি বাইরে থেকে আসছে । প্রত্যেক ব্যক্তিবই প্রাতিভাসিক জগৎ 
তাব নিজস্ব। যত মাহুষ, প্রাতিভামিক জগতেব সংখ্যাও তত। কিন্তু 
ব্যাবহাবিক জগৎ হোঁল বহুসংখাক প্রাতিভামিক জগতেব গড এবং 
ব্যাবহাঁরিক জগতেব সংখ্যা একটি মাত্র। বামেন্ত্রজ্ন্দব বাব বার বোঝাতে 
চেষেছেন, এই ব্যাঁবহাবিক জগৎ কল্পিত, বৈজ্ঞানিকদেব মনগডা | প্রাতি- 
ভাসিক জগতই প্রত্যক্ষলন্ধ। দৈনন্দিন জীবনে কাঁজ চালাবার স্থবিধাৰ 
জন্যে সাধাঁবণ মানুষের অভিজ্ঞতা কেটেছেটে আমবা এই ব্যাবহাঁবিক জগতের 
স্ষষ্টি কবেছি। এই জগতে জীবনবক্ষাব জন্যে দায়ে পডে আমব। কতকগুলে। 
নিষমেব গ্রতিষ্ঠ। কবেছি। এই নিয়মই হোল 0858119 বা। [00160010115 
06 ৫০:০1 এই %08581169? ব। “কার্ধকাবণ সন্বন্ধ'কে “প্রাণের দাঁষে' 
আমব। স্বীকাঁব ক'বে নিই। অতএব, ব্যাবহাঁবিক জগতে এক অর্থে এব। 
“ব৩০৪5581%”। কিন্ত প্রাতিভাসিক জগতে এব। কোনো মতেই “55939875 
নয। কেননা, প্রাতিভাসিক জগতে কোনোবপ কার্কাঁবণ সম্বন্ধ নেই। 
গ্রাীতিভাসিক জগতে নিয়মের অস্তিত্ব কোনোমতেই “ই ০855৪19? ন্য | 
কেনন।, এই জগতে একটাব পর একটা ঘটন। আনতে কোঁনোমতেই বাধ্য 
নয। অতএব, এই জগতে 40075160001 0£ টব বা কার্ধকানণ 
সন্বন্ধেব একান্ত অভাব। প্রাতিভাসিক জগতই ৪৪] এবং ব্যাবহবিক 
জগতৎই 007169] | বৈজ্ঞানিকের বিচাবভূমিতে বসে উভয জগতের এই 
পার্থক্য নির্দেশ ক'বে বামেন্্রন্থন্দব এখানে দার্শনিকর্দের চিবন্তন সমস্য। 
0616101011015) এবং 106085919-ব সমাধান কবতে চেয়েছেন । 

“বিচিত্র জগং"-এ বামেন্দ্স্থন্দব যে তৃতীয জগতের কথা৷ বললেন তা” 
হোল '“বাজ্সয় জগৎ।” বাজ্মষ অর্থে বাক্যময় জগৎ । এ জগঙ্ ০07০61১$,-এ 
তৈরী। 4০97০৮০৮-এর কোনে! বন্তই কোৌনোকালে প্রত্যন্ষদৃ্র হয় ন|। 
20701১৮ মান্থষের মনগডা পদীর্ঘ। অন্তরের প্রজ্ঞ। বিভিন্ন ০০০০০০৮-এর 
মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করছে। এই হোল মনন-কর্দ। এই মনন-কর্মকে 
অপরের কাছে প্রকাশ করতে গেলে তাকে বাক্যব্ধপে বা শব্ধরূপে প্রকাশ 
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করতে হয়। সেই শব্ধ ব! বাক্য হোল “০০7০৫০৮-এর সংজ্ঞা । এই সংজ্ঞা- 
লোকে অনেক সময বাইরে প্রকাশের দবকাঁব হয় না, অন্তবেব মধ্যেই 
এব থেকে যায়, অন্তবেই এক নতুন জগতের স্যট্টি কবে। এই জগৎ 
কোনোকাঁলেই কাবও প্রত্যক্ষগোঁচব হয় ন।। প্রাতিভাঁসিক জগতের 
অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থেব প্রত্যক্ষ অন্ুভবগম্য রূপ" আছে। ওটা 'বপমঘ 
জগৎ” | কিন্তু এই ০0170217608] ৮৮০21; কপ-রস-গন্ধ বঞজ্িত। এ জগৎ 
কোনোকাঁলেই মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির গোচব হয না। এ জগতেব 
পদীার্ঘগুলো সংজ্ঞামাত্র_নামমীত্র । এই হোল 'বাজ্মষ জগ । এ জগতেব 
স্ষ্টিকর্ত। মানুষের প্রজ্ঞ।। বৈজ্ঞানিক অসংখ্য লোকেব সাঁক্ষ্েব গড নিষে 
প্রাকৃতিক নিষমের যে সাঁধাবণ কৃত্র তৈবী করেন, বাঁমেন্্রনুন্দব বলতে 
চেয়েছেন, তা'ও একট! বিববণ বা বাক্য মাত্র । এই বিববণ 4০017060088] 
(61205-4 তৈবী | বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ০০০০৪০৮-এব বিভিন্ন নামকরণ 
কবেন। 500০2৮ ব1 সংজ্ঞা গুলে! হয সংন্ষিপ্চ, স্থত্রাকাঁবে নিবদ্ধ। এই 
স্বত্রগুলি বৈজ্ঞানিকের মনোজগতে থাকে । 'প্রযোঁজন অন্রষায়ী এর তাদেৰ 
বাইবে প্রকাশি কবেন। আলোচ্য প্রবন্ধে বাঁমেন্্রহ্থন্দব বোঝাতে চেষেছেন, 
বৈজ্ঞানিক যে ব্যাবহাঁবিক জগতেব সন্ধ।নে বেব হন, তাকে ইন্দ্রিয দিষে 
কে।নোদিনই ধব| যায না। অগত্যা দশজন লোকেব সাক্ষ্য মিলিযে 
বৈজ্ঞানিক একটা মনগডা জগতেব স্থষ্টি কবেন। এই জগৎ সংজ্ঞা তৈবী, 
বাক্যে তৈরী-_এই হোল 'বাজ্মষ জগৎ । বামেন্দ্রহ্থন্দব বলতে চেয়েছেন, এই 
অমূর্ত জগৎ নিষেই বিজ্ঞানবিগ্ভাব কীববাব , ইন্দ্রিযেব অগোঁচব এই অপ্রত্যক্ষ 
জগৎকেই বিজ্ঞানবিদ্ঠা 'জড-জগৎ আখ্য। দিষেছে। কিন্তু এই জড-জগতেবর 
সর্বত্রই ফাঁকি বা গলদ বযেছে। 'জড জগৎ নামক প্রবন্ধে বাঁমেন্্স্থন্দব 
বিজ্ঞানবিদ্ার এই ফীঁকি ধববাঁর চেষ্টা করেছেন । এই প্রবন্ধটিকে জিজ্ঞাসার 
'মায়াপুরী ও “বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' নামক প্রবন্ধ দু”টিব ক্রমপবিণতি বলা 
যাঁষ। বামেন্দ্রস্থন্দৰ এখাঁনে বিজ্ঞানবিগ্ভাৰ এমন কষেকটি অসম্পূর্ণত। নিয়ে 
আলোচনা কবেছেন য' বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল ধরে নাডা দিষেছে। প্রথমেই 
তিনি বোঝাতে চেষেছেন, বাহা জগতের “কল্পিত প্রতিমা” যা? নিষে বাজ্ময 
জগৎ গঠিত, বৈজ্ঞানিকরা তাকেই বলেন জড-জগৎ। কিন্তু এই জগৎ একটা 
কৃতিম বস্ত। প্রত্যক্ষ জগতে এব কোনে অস্তিত্ব নেই। অতএব, বিজ্ঞান- 
বি্কার গোভাঁতেই গলদ ধর! পড়ে। বিজ্ঞানে পবিমাঁপ-পদ্ধতিতেও বিবাঁট 
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ফক রযেছে। পরিমাঁপ-পদ্ধতিতে এই যে গলদ, এ থেকে বিজ্ঞানবিষ্ভাষ 
158180০2+-এব স্ত্টি । বিচারকের নিরপেক্ষ ভূমিকাঁষ বসে বিজ্ঞানবিষ্ভাব এই 
45818007 নিষে রামেজ্রস্থন্দৰ এখনে মনোজ্ঞ আলোচন। করেছেন। 

বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয়েব সাহায্য ষথাঁসস্তব বর্জন ক'বে বাহা জগতের বিববণ 
দিতে চেষ্টা করেন, রূপ-বস ইত্যাদির সাহাধ্য না নিয়ে বাহা জগৎকে 
দেখতে চান। এব কাবণ, সকলেব ইন্দ্রিযেব শক্তি সমান নয়, আবাব 
অবস্থাভেদে একই পদার্থ এক একজনেব কাছে ভিন্ন ভিন্ন রকম মনে হতে পাঁবে। 
বৈজ্ঞানিকরা তাই পবিমীপেব উপব নির্ভব করেন। কিন্তু পবিমাপ করতে 
গিয়ে জডপদার্থেব যে মুখ্য লক্ষণ ৭7:0৪” তা'র যথার্থ এক্তি নিকূপণ 
কবা অসত্তব হযে দীডাঁষ। কোনে বস্তব 41567618 তার বেগের উপব 
নির্ভবশীল। বেগ বাঁডলে 45:0১ বাড়ে , আবাঁব বেগ কমলে %06109, 
কমে। অতএব, কোঁনো বস্তর 415919 ব। জডত্ব নির্ণধঘ কবতে গেলে এই 
বেগেব পবিমাঁণ নির্ণষ করতে হয। আধুনিক জডবিজ্ঞান সকল পদার্থকেই 
415080]-এ পবিণত ক'বে সেই ৭5050-এর পবিমাঁণ নির্ণয ক'নে থাকে। 
কিন্ত যে বস্তব ( যেমন, "গকাঠি” ) সাহায্যে এই 67£0৮এব পরিমাণ 
মাপা হয, স্থানভেদে তা"র দৈর্ঘ্য ভিন্নৰপ হযে থাকে এবং দৈধ্যেব কতটুকু 
পবিবর্তন হয, তা” সঠিক জানবার কোনো! উপায়ই নেই। অতএব, দৈর্ঘ্য ও 
দুবত্তবেব পরিমাঁপে এরূপ গলদ থাঁকাঁয় বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলই শিথিল হযে পডে। 
ক।লের পবিমাঁপেও সমস্তা। আলোক সেকেণ্ডে প্রা এক লক্ষ নব্বই 
হাঁজাব মাইল যাঁষ। বিজ্ঞানবিষ্ায় একেই বলা হয £8501006 %৪100109 | 
আলোকেব চেয়ে বেশী বেগ কোনে। বস্তবই হতে পাবে না। কিন্তু ছু'টে। 
ইলেক্ট্রন-যদেব প্রতি সেকেণ্ডে গতি লক্ষ মাইল, এর। যদি পরম্পর 
উদ্টৌমুখে চলে, তবে এদের আপেক্ষিক বেগ ঈীডাবে ছু'লক্ষ মাইল। অতএব, 
মনে হতে পাবে যে, আলোব বেগকে ইলেক্ট্রন ছাঁডিযে যাঁচ্ছে। কিন্তু 
অ।সলে তা” নয। স্থানভেদে ঘডির সময়ের তাঁবতম্য হয। যে সময়কে এক 
সেকেণ্ড বলে মনে হচ্ছে, আসলে সে সমযটুকু হয়তে! এক সেকেণ্ডের চেয়ে 
দীর্ঘ | অতএব, দেশ ও কাঁলের পরিমাণে কোনোরূপ বীধা 56081? নেই । 
আমর দীষে পড়েই এই “5087080, মেনে থাকি । বিজ্ঞানবিগ্ভাব মূলের 
কথা দেশ ও কাঁলের পরিমাপে এই গলদ দেখিয়ে রামেন্দ্রকুন্দর বিজ্ঞানের 
ভিত্তিমূল ধরে নাঁড়। দিয়েছেন । 
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পরবর্তী প্রবন্ধ “বৈজ্ঞামিকের আকাঁশ'-এ রাঁমেন্্রস্ুন্দরের চিন্তা আরও 
সম্প্রসারিত। বৈজ্ঞানিকেব জগৎকে এখানে তিনি বিশ্বজর্গতে ছড়িয়ে 
দিয়েছেন। বৈজ্ঞানিকের আকাশ অর্থে বিজ্ঞানের আলোচ্য বাহজগৎ, 
এই জগৎ আঁকাঁশ জুড়ে অবস্থিত। দর্শনের বিচাঁবভূমিতে দীঁডিষে 
বাঁমে্্রস্থন্দর এখানে বলতে চেষেছেন, বৈজ্ঞানিকেব এই আঁকাঁশ “মনগড়া__- 
কাল্পনিক'। বাঁহ্জগৎ যে মৃতি নিযে আমাদেব কাছে উপস্থিত হয, তাই 
হোল আমাদেব প্রত্যক্ষ আঁকাঁশ। এই প্রত্যক্ষ আকাঁশ সীমাবদ্ধ ও 
বিষমাঁকাঁৰ। আমবা প্রত্যেকেব অনুভূতি অন্ুযাধী এই আকাঁশকে নিজেব 
মৃতে। কবে গডে নিষেছি। বিজ্ঞান অসংখ্য প্রত্যক্ষ আকাঁশেব সাধাৰণ 
অংশ অবলম্বন ক'বে একটা আকাঁশ কল্পন|! কবেন। বাঁমেন্বস্থন্দব বৌঝাঁতে 
চেষেছেন, এই আকাঁশ বৈজ্ঞানিকেব 'মনগডা_-০০০০90081 আকাশ” । 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষমাকার আকাঁশকে বৈজ্ঞানিক সমাঁকাঁৰ বলে ধবে নেন। 
তাৰপব তাতে ইলেক্ট্রন ও ঈথাঁৰ বসিষে সেই আকাশকে বিষমাকৃতি 
প্রদান কবেন। বৈজ্ঞানিক অসংখ্য জড দ্রব্যে আকাশকে চিহ্নিত কবেন। 
জড দ্রব্যেব মুখ্য লক্ষণ হোল 11)61:09+ | বামেন্ন্থন্দবেব মতে, এই 1061:06-উ 
একট। 'স-জ্ঞ। বা ০০0০১ | এব কোনে। 4০২৫১০৭77০৬, নেই । রামেন্্রস্থন্দব 
বলেছেন, 4:55150517০০যা" থেকে বস্তরমত্তাব অনুভূতি, ত।” হোল চেতন 
জীবেব অনুভূত সত্য পদার্থ। বৈজ্ঞানিকেব কল্পনীয এই 46519601006, 
এব কোঁনে। স্থান নেই। অথচ এই 4:9515091)০6+ই হোল প্রত্যেকের 
প্রাঁতিভাঁসিক ব! প্রত্যক্ষ জগতেব অন্তর্গত সত্য বস্ত। চেতন জীবেন 
কাছে রূপ-বসাদিব অতিবিক্ত প্রত্যক্ষ বিবোধেব” বাঁ 0651508106+এব 
অন্ুভূতিই জড পদার্থের সর্বপ্রধান লক্ষণ। কিন্তু বিজ্ঞান সকল প্রকাঁব প্রত্যক্ষ 
অনুভূতিকে বর্জন ক'বে €স605107) এবং €0100101) এই ছুই মনগড়। 
€001০০০৮-এব সাহাঁয্যে জড পদার্থে বিববণ দিযে থাকেন । বিজ্ঞানে 
বাঁক জগতে 4551508০5৮এবর কোনো অস্তিত্ব নেই। জড-জগতের অস্তিত্বে 
মূলে তবে কি? জগত্প্রবাহেব বহস্তসন্ধানে বেবিষে এবও উত্তর দেবার 
চেষ্টা বামেন্্রস্রন্দর কবেছেন। আমাঁদেব জীবনযাত্রীয যে প্রত্যক্ষ বিরোধের 
অনুভূতি” সেই অনুভূতিকে ভিত্তি ক'বেই বৈজ্ঞানিকেব বাহজগৎ ও জড- 
জগতেব স্ৃষ্টি। এই জড়জগৎ বহু জীবেব অস্তিত্ব থেকে কল্লিত। জীবের 
পবম্পর আদীনপ্রদান ও বিবোঁধ থেকেই এই জগতেব বিষমারুতি। এই 
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বিবোধই প্রত্যক্ষ বাহজগতে বস্তক্ধপে কল্পিত হয। বিবোধের মূলে বয়েছে 
প্রাণ। আদানপ্রদীন ও বিবোধের স্থষ্ি প্রাণই কবে থাকে । বামেন্্স্থন্দব 
এবার প্রাণেব রহস্ত সন্ধানে বেবোলেন। 

প্রাণময জগৎ"-এ তিনি প্রাণের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্যেব অনুসন্ধান কবেছেন। 
প্রাণ-পদার্থের সম্বন্ধে পরম্পব বিবোধী মতবাদ আলোচন! ক'রে এবং প্রাণ 
ও জভধর্মের তুলনা ক'বে তিনি দেখাতে চেষেছেন, প্রাণেব এমন কোনে। 
বিশিষ্টত। আছে কিনা, যা” স্বভাঁবতঃই জডধর্ম থেকে পৃথক | বৈজ্ঞানিকেব 
নিরপেক্ষ ও তীক্ষ দৃষ্টি এবং সাহিত্যিকেব সরস বর্ণনাভঙ্গী তাঁব এই 
আলোঁচনাঁকে উচ্চাঙ্গেব সাহিত্যেব পর্যায়ে উন্নীত কবেছে । 

অনন্ত বহশ্যাবৃত প্রাণতত্বেন আলোচন। বামেন্দ্রস্থন্দব স্ুক কবেছেন 
একেবাবে গোড। থেকে-প্রাণিদেহেব উপকবণ প্রোটোপ্লাজম্‌ বা প্রীণি- 
পদার্থ থেকে । এই প্রোটোপ্লাজম্‌ কি, প্রথমে তা? বুঝিয়ে তিনি বলেছেন, 
প্রোটোপ্রাজম্‌ তৈবীর ক্ষমতা] শুধুমাত্র প্রাণিদেহেব মধ্যেই লীমাবদ্ধ। 'প্রসঙ্গতঃ 
£৬15৪110, ব! প্রাণবাদী” এবং ৫০০10910150, বা জডবাঁদী' ব। যন্ত্রবাদীদেন 
ছন্বেব কথ! এসে গেছে । 4১0501791)15-ব। বলছেন, প্রাণিদেহ একট। 
যন্ত্র মাত্র। সৌবজগৎ যেমন 4০০901০১,এব আফত্ত হযেছে, দেহযন্ত্র ও 
হযতো! সেরূপ 4০০17811০-এব আঁষত্তে আসবে | কিন্ত ধার! “৬10৪1151, 
তাবা বলেন, মানুষ বুদ্ধিলে কোঁনোকাঁলেই প্রোটোধাজম্‌ তৈনী করতে 
পাববে না। প্রাণ বা 41 হোল এক অপরূপ পদার্থ, এব মূলে বযেছে 
৬151 £0:০5? ১ এ বস্ত কোনোকালেই প্রজ্ঞাব বশ্ঠত] স্বীকার কববে ন| | 
প্রসঙ্গতঃ হ্ষ্টিতত্ব ( 000586107)) এবং অভিব্যক্তিবাদেব (:৮০1001017 ) 
বিবোঁধটিও বামেন্্ন্থন্দর অতি প্রাঞ্চল ভাষাঁয ব্যাখ্যা কবেছেন। কষ্টিতন্ব- 
বাদীর! “4০001178” থেকে 49০2760)208এব উৎপত্তিতে, অভাঁব থেকে 
ভাবের উৎ্পত্তিতে বিশ্বাসী । কিন্ত বিজ্ঞানবিদ্যাব আশ্রযস্থল অভিব্যক্তিবাঁদেব 
মতে অভাঁব থেকে ভাব হয নাঁ। যা ছিল, তা'ই থাকে, শুধুমাত্র মুতি 
রূপাস্তবিত হয় । অভিব্যক্তিবদকে “নিষতি বা 005160হাএডে ০৫ 2৪016, 
ব। কার্ধকাঁরণ সম্বন্ধের শৃঙ্খল! ম্বীকাব করতে হয। বৈজ্ঞানিকব। প্রণেব 
সমস্যার ক্ষেত্রে কার্ধকাঁরণশৃঙ্থল খুজে বেডাচ্ছেন। তারা বলছেন, পূর্বে 
কি ঘটনাচক্রে এবং কিরুপে প্রাণেব উৎপত্তি হয়েছিল, তা" যদি একবার জান! 
যায়, তবে তাঁবাঁও প্রাণের স্থষ্টি করতে পারবেন । অর্থাৎ, প্রাণের সমস্যাঁকে 
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বৈজ্ঞানিকব! চাইছেন “07709818+-য় ফেলতে । অপবপক্ষে, “০168 0017- 
বাঁদীরা” বলছেন, প্রাণতত্ব কোনোঁকালে £0:7414-য় আবদ্ধ হবার নয়। এই 
ঘন্দের মীমাংসা কবতে গিষে বামেক্্রস্থন্দর যে বিচাঁরপ্রণাঁলী অন্ুসবণ কবেছেন, 
80060০7 ব। দৃষ্টিকোণেব দিক থেকে তা” অনবগ্। তাঁব মতে, এই 
বিরোঁধেব মীমাংসা কবতে গেলে প্রথমেই খু'জে দেখতে হয়, প্রাণপদার্থ 
পুরোপুরিভাবে ৭0771600165 ০৫ ৪৪:৪১ মেনে চলে কি না। যদি ন। 
চলে, তবে প্র।ণীব আবির্তাবে মূলে একটা। 4076810 ব| ড15] £017০6) 
স্বীকার করতে হয। জডপদীর্থ 407101197০৫ ৪00৪" মেনে চলে। 
এখন দেখতে হয, প্রাণে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি না, যা” জডধর্ম থেকে 
পৃথক , যে ধর্মকে জডপদীর্থেব ধর্মেব হ্যাষ 4০00018,য বাঁধা যাঁ না। 
জড ও প্রাণে ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা কবতে গিষে বামেন্্স্থন্দব 
ভয়ের চিব্স্তন বিবৌধের চিত্রটি অতি স্থন্দবতাবে একেছেন। প্রাণ চাইছে 
জড জগৎকে আত্মসাৎ ক'বে প্রাণময জগতে পবিণত কবতে। অপরপক্ষে 
জড় চাইছে প্রীণি-পদার্থকে জডপদার্থে পবিণত কবতে। জডপদীর্থেব 
উপাঁদেষ অংশ অবিনাম প্রাণি-পদর৫থে পবিণত হচ্ছে। অপবদিকে প্রাণি- 
পদার্থেব নিযফতই জডপদার্থে বপান্তব ঘটছে। প্রাণকে শেষ পর্যস্ত জডেব 
কাছে পবাজয স্বীকাৰ কবতে হয়। এই পবাঁজয স্বীকাবেব নাম মৃত্যু । 
প্রাণ পরাঁজয স্বীকাব করলেও প্রীণেৰ প্রবাহ কোনোক।লেই লুপ্ত হয না । 
জভপদীর্ঘেব হাঁত-থেকে নিজেকে বাঁচাবাব জন্যেও প্রাণের চেষ্টাব অস্ত নেই 
এবং এই হোল প্রীণেব একমাত্র চেষ্ট/। অতএব, প্রীণ 'ঘোব স্বার্থপব |, 
এই স্বার্থপবতাই প্রাণের বৈশিষ্ট্য । প্রাণ চাইছে, সমস্ত জগৎকে গ্রাঁণময 
কবতে * আব জডজগৎ চাইছে প্রাণপদার্থকে জডপদার্থে পবিণত কবতে। 
জডেব সঙ্গে গ্রাণেব এই যে চিরন্তন বিবোধ__এইখানেই প্রাণেব বিশিষ্টতা। 
প্রাণ যে জঙকে প্রীণপদার৫থে পবিণত কবতে চাঁয, এব মধ্যে যেন একট। 
লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে । যেভাবে চললে প্রণেব আত্মরক্ষাঁব স্থৃবিধা, 
প্রাণ সেভাবেই চলে। কিন্তু জডের আত্মবক্ষাঁব সেরূপ কোনে। চেষ্টা নেই। 
এ ব্যাপারে জড একেবাবে উদাসীন, লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্ঠহীন। এ ছাড়া 
প্রাণের বযেছে ইতিহাস । অতীতের সমস্ত নিদর্শন কুডিযে নিয়ে প্রাণ চলে। 
কিন্তু জডেব কোনে। ইতিহাস নেই। জড় চিরপুরাতন। কিন্তু প্রাণ নিত্য 
নৃতন পথে চলেছে । 
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প্রাণেব ম্যায় জড দ্রব্যেও পরম্পনের মধ্যে বিরোধ রয়েছে বটে। রিন্ত 
এই বিবোধ %০100]8,-বদ্ধ_ বীধাঁধরা | প্রাণীব ম্যাঁষ জভ দ্রব্যেও বাছাঁই 
কববার একট। শক্তি দেখা যায়। এই শক্তি 4০9120418,বদ্ধ , কাধকাঁবণ 
শৃঙ্খলা আঁবদ্ধ। জডের সঙ্গে জডেব ঘাত-গ্ররতিঘাতে কোনোরূপ বৈচিত্র্য 
নেই। এ যেন নিযমেব শৃঙ্খলে বীঁধা। এই নিযমশৃঙ্খলার বেডাজালে জড 
চাইছে প্রাণেব প্রবাহকে রুদ্ধ কবতে। কিন্তু প্রাণ কোনোরূপ বীধাঁধব। 
নিয়মের গণ্ভীতে আবদ্ধ না হযে চিবন্তন বেগে বযে চলেছে। রামেন্্রস্থন্দব 
প্রাণে এই বীধনহীন প্রবাহে বর্ণন| দিষেছেন ক্বিত্বময ভাষাঁষ_- 


“জড অবিবাঁম নিয়মেব বাঁধ বাধিযা আঁপনাঁৰ পাঁষাঁণ তটেব 
মধ্যে প্রাণেব ম্োতকে বদ্ধ কবিবাব চেষ্টা কবিতেছে-_কিন্ত 
উচ্ছৃপিত প্রাণেব প্রবাহ বাঁধ ভাঙ্গিয়া, কুল ছাপাইযা, দুই কূল 
ভাঁসাইয। ছুটি চলিয়াছে। কখন্‌ কোন্‌ পথে চলিবে, তাহ। 
কেহ বলিতে পাঁবে ন।। প্রাণেব এই উচ্ছাস বেগবান্‌, তরঙ্গিত, 
আবর্তসঙ্কুল, ফেনিল। জডকে ইহ! যেন টাঁনিষ! লইয1 যাইতেছে । 
এবাবতেব বিশাল দেহ গঙ্গাঁৰ তের বেগে ভাসিয়। যাইতেছে ।” 


পৰ্বর্তা প্রবন্ধ “প্রাণেব কাঁহিনী'-তে বামেন্্ন্থন্দব প্রাণের যে কথা বর্ণন। 
কবেছেন তা” হোল প্রাণেব বিবোঁধেব কাহিনী-_জীবনযুদ্ধেব কাহিনী । 
এই বিরোধেব উপযোগিতা স্বীকাৰ ক'বে নিষে আলোচ্য প্রবন্ধের প্রাবন্তে 
বামেন্্রহন্দব জগত্তন্রেব একটি গোঁডাঁব প্রশ্নের জবাব দিতে চেয়েছেন । 
এখানে তীব দৃষ্টিভঙ্গী খাটি বৈজ্ঞানিকেব । 

কোষ স্বতঃই কেন আপনাকে দ্বিখগ্িত করছে, প্রাণি-পদার্থ একট। 
বিবাট দেহ ধারণ না ক'রে কেন কোটি কোটি ক্ষুত্র দেহ ধারণ করছে, 
এ হোল জগত্বহন্যেব গৌডাব প্রশ্ন । জীবনের ইতিহাসকে একট| বিরোধের 
ইতিহাস বলে উল্লেখ ক'বে বামেন্দ্রস্ুন্দব এ প্রশ্নের জবাব দেবাব চেষ্ট। 
কবেছেন। তীর মতে, বিবোঁধ আছে বলেই জীবনও আঁছে। প্রারি-পদার্থ 
যদি কোঁটি কোটি খণ্ডে বিভক্ত ন। হোত, তা হলে এই বিরোধই থাকতো 
ন|। প্রতিঘন্দী না থাকলে জীবনেব অন্তিত্বও থাকতো না। তিনি বলতে 
চেয়েছেন, চেতন জীবের গ্রতিদ্বন্দিতা ব। আদানপ্রদীনের খাঁতিরেই জডজগং 
ও প্রাণজগৎ আপনাদের বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত ক'বে নিষেছে। এই যে 
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প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা! বিরোধ এ শুধু প্রাণী বনাম জডেই সীমিত নয় » প্রাণীর সঙ্গে 
প্রাণীরও চিরস্তন বিবোধ চলেছে । এই বিরোধই হোল জীবনসংগ্রাম। 
জীববিজ্ঞানীব চশমা চোখে পরে বামেন্ত্রক্ন্দর এখানে বলেছেন, জীবন- 
সংগ্রামের স্বিধাব জন্যেই স্বতন্ত্র কোষগুলো জমাট বেঁধে বড বভ প্রাণিদেহ 
নির্মাণ করেছে । জগংজোড। জীবনসংগ্রামেব স্বরূপ আলোচ্য প্রবন্ধে 
রামেন্রস্থন্দর অতি প্রকটভাবে ফুটিযে তুলেছেন । প্রাণীর সঙ্গে জডের 
বিবোঁধ। তা+ ছাঁডা বিরোধ প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীব। প্রাণিজগতে বিরে।ধেব 
আবার বিভিম্নতা আছে। উদ্ভিদেব সঙ্গে জন্তর বিবোধ এবং জ্তর সঙ্গে 
বিরবৌধ জন্তব। তা” ছাডা একই শ্রেণীর প্রাণীব মধ্যেও চলেছে চিবস্তন 
বিবোধ। কিন্তু জগৎজোড| এই বিরোধেব মধ্যে থেকেও প্রাণের প্রবাহ 
বিনষ্ট হচ্ছে না। বংশান্ুক্রমেব মধ্য দিষে “ব্যতিক্রম” ব! ৬৪1180107৮এব 
হষ্টি ক'বে প্রাণ আপনাকে বিচিত্ররূপে প্রকাশ করছে । এই “৬ 21901015, 
থেকেই প্রাণিজগতে বিচিত্র উপজাতিব উদ্ভব | ৬৪118602কে সুত্রে বাঁধতে 
অনেকেই চেষ্ট/ কবেছেন বটে , কিন্তু আজও পর্যন্ত কেউই কৃতকার্ধ হন নি। 
এখানে প্রাণধর্দেব বৈশিষ্ট্য শ্বীকাব কবতে হয। প্রাণেব আব একটি বড 
বৈশিষ্ট্য হোল ৭10:5৮8151011105 | উদীহবণ দিযে বামেন্দরস্ুন্দৰ বুঝিষেছেন, 
খ|টি জড মাত্রেই 55615101০১১ অর্থাৎ, জডপদার্থেব সমস্ত আচবণই পাঁণ্টান- 
যোগ্য । কিন্তু প্রাণেব আচবণকে পাণ্টান যাঁষ না। নব নব বৈচিত্র্যের স্থষ্টি 
ক'বে প্রাণ অবিবাম চলছে । প্রাণ একবাঁব যে পথে চলে সে পথে আর 
কোনোদিনই ফিবে আসে না। চলাব পথে প্রীণ পুবাঁতনের সঙ্গে নৃতনকে 
সংযুক্ত কবে , অভিব্যক্তিব সঙ্গে সঙ্গে উৎপত্তি বা স্থষ্টি কবে। প্রীণেব নিজস্ব 
একটা ইতিহাস আছে । অতীতেব সমস্ত ঘটন। বষে নিষে প্রাণ নিত্য নৃতন 
পথে চলে। চলাঁব পথে প্রাণে বষেছে স্বাধীনত।। কিন্তু জডেব কোনো 
ইতিহাস ব! স্বাধীনতা নেই। অতীতের কোঁনে। চিহুই জভপদার্থে খুঁজে 
পাওয়া! যায ন।| কিন্ত প্রাণ সমস্ত চিহ্ন কুডিযে নিয়ে চলে। মৃত্যুর মধ্য 
দিয়ে প্রাণ নব নব ইতিহাস বচনা ক'রে নিত্য নৃতনভাঁবে আত্মপ্রকাশ 
কবে। বামেন্ত্রস্থন্দব বোঝাতে চেষেছেন, জীবনযুদ্ধে প্রাণের যে অপচয় 
চোঁখে পে, প্রাণেব প্রবাহকে রক্ষার জন্তেই সে অপচয়ের প্রযোজনীয়ত। 
আছে। প্রাণ যে বিরোধের কাহিনী বচনা ক'বে চলেছে, প্রাণকে বক্ষার 
জন্যেই তাঁৰ উপযোগিতা । 
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পরবর্তী রচন। প্রজ্ঞার জয়' শীর্ষক প্রবন্ধে গ্রাণময জগৎ থেকে রামেন্রস্ন্বর 
মনোময় জগতে প্রবেশ কবলেন। প্রাণের ধর্মই হোল বিরোধ। কিন্তু 
প্রশ্ন উঠছে, এই বিৰোধ প্রাণীদের জ্ঞাতসারে ঘটছে কি না। প্রাণীবা মচেতন 
ভাঁবে এই বিবোধে লিপ্ত হচ্ছে কি না। বেজ্বীনিকের বিচারভূমিতে ঈ্রীভিযে 
বামেন্্রস্বন্দর এ প্রশ্নের জবাঁব দেবার চেষ্টা করেছেন। এ প্রশ্নের জবাব 
দিতে গেলে চেতন ও অচেতনেব প্রশ্ন এসে পড়ে । চেতনাব সংজ্ঞ। নির্দেশ 
কবতে গিষে বামেন্ত্রস্থন্দব দীর্শনিকের তত্বান্বেধী জগতে প্রবেশ করেছেন । 
বামেন্তস্ন্দব শুধুমাত্র নিজেব চেতনীকেই বলেছেন চেতন, অন্যেব চেতনা, 
যা” কল্পন। ক'বে নিতে হয, তাঁকে বলেছেন “চেতনাভাঁস ব। জ্ঞান” । এইখানে 
তাব মৌলিকত্ব। ইংবেজীতে উভয প্রকাঁৰ চেতনাঁকেই বল! হয %0০07- 
3010091565১ 1 উভয চেতনাকেই “00175010057655 বলার ক্রটি কোথাষ, 
প্রসঙ্গত; কাঁল” পিয়ার্সন প্রমুখ ইণবেজ বৈজ্ঞানিকের উক্তি আলোচন! 
ক'বে বামেন্দ্ন্তন্দব তা” দেখিযেছেন। এই আলোচনাঁষ গতীব দীর্শনিক 
অন্থদৃষ্টিব পবিচয পাঁওযা যাঁষ। কিন্ত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আলোচ্য প্রবন্ধে 
কোথাও প্রাধান্ত লাভ কৰে নি। এখানে প্রজ্ঞার আলোচনা করা হথেছে 
জীববিজ্ঞানীর বিচারভূমিতে বসে। এই প্রজ্ঞার স্বরূপ নির্ণয় কবতে গিষে 
প্রথমেই 41)5010০0 বা সংস্কীবের প্রশ্ন এসে গেছে। বামেন্দ্রন্ুন্দন বলতে 
চেষেছেন, পশুপক্ষীব জীবনযাত্রায সংস্কাবই প্রধান, বুদ্িবৃত্তিব স্থান সেখাঁনে 
নগণ্য । কিন্তু মান্ষেব বেলাষ সংক্বাব যেখানে পথ দেখাষ না, বুদ্ধিবৃত্তি 
সেখানে পথ নির্দেশ কবে। পণশুপক্ষীব কাল সংকীর্ণ সীমাঘ আবদ্ধ, 
কিন্তু মানুষ কালকে অতীত ও ভবিতব্যের দ্দিকে সম্প্রসারিত ক'বে দিয়েছে । 
মানুষেব সাফল্যে মূল এইখানে । মানুষ অন্য।ন্য মানষকে আত্মতুল্য 
মনে ক'বে তাদেব অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে শিখেছে। অভিজ্ঞতালন্ধ 
এই যে ক্ষমতা, এই ক্ষমতাই হোল মানুষের প্রজ্ঞা বা [.6৪307১| এই 
প্রজ্ঞারই সাহায্যে মানুষ অসীম দেশ ও অনন্ত কাঁলের বচনা কবেছে ১ 
বৈজ্ঞানিক রচন। করেছে “বাজ্ময় জগৎ” । জীবনযুদ্ধে মান্থষের যে সাফল্য, এর 
মূলেও এই গ্রজ|। প্রজ্ঞাই মানুষকে বর্তমান ও ভবিধ্তৈব কর্তব্য নির্ধাবণে 
সাহায্য করে। জীবনযুদ্ধে প্রাণ আপনাকে রক্ষ। কবতে চাঁয় বলেই এই 
প্রজ্ঞার স্যষ্টি। 

চঞ্চল জগৎ'-এ রামেন্্রস্নন্দর জগত্প্রবাহেব আরও গভীরে প্রবেশ 
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করলেন। এখানে তার বক্তব্য,-বাঁহৃজগৎ নয়__জীবই চঞ্চল। জীবই 
আপন চাঞ্চল্যকে বাহ্জগতে ছড়িয়ে দিযে জগৎকে চাঁঞ্চল্যে পূর্ণ ক'বে। 
আলোচ্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য, লেখকের দৃষ্টিতঙ্গীব অভিনবত্ব। রামেক্তরস্ন্দব 
প্রাণকেই প্রথম স্বীকার্য ধরে নিয়ে জগত্তত্বেব আলোচনা কবেছেন। 
জড়বাদীদের মতে। জভ থেকে প্রাণীব উত্পত্তি বোৌঝাবাব চেষ্টা করেন নি। 
প্রাণি-বিষ্ভাব চশম। চোখে" দিষে তিনি জগত্প্রবাহের স্থত্র অনুসন্ধান করেছেন-_ 
প্রাণের সম্পর্কে জডেব তাৎপর্য” বৌঝাবাঁর চেষ্ট। কবেছেন। এখানেই 
তাব দৃষ্টভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য । আমাদেব প্রত্যক্ষ দেশ কিভাবে 'ত্রিধা-বিস্তীর্ণ 
হযে পড়েছে, আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাণিবিজ্ঞানেব আশ্রষ নিষে তিনি তা 
বোঝাতে চেযেছেন। আমাদের 40115001121 6611106 বা পপ্রযত্ব-বুদ্ধি'ব 
ব্যাখ্য। ক'বে প্রত্যক্ষ দেশেব এই ত্রিধা-বিস্তৃতি বোঝান হযেছে । অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ চালনাব কালে মাঁসপেশব যে কুঞ্চন ও প্রসাঁবণ হয, তা” থেকে 
একট। “বেদনা-বুদ্ধি' জন্মে। তিন মুখে চললে তিন বকমেব বেদনা-বুদ্ধি 
জন্মে। বামেন্দ্রন্থন্দব এই বেদনা-বুদ্ধিকেই বলেছেন 40005070191 12611176” 
ব। পপ্রযত্ব-বুদ্ধি। দেশজ্ঞানেব মুখ্য সহাঁষক হিসাবে এই প্রধত্ব-বুদ্ধিব 
উপযোগিতা বোৌঝাঁতে গিয়ে তান মনোবিজ্ঞনকে যুক্তিব অসমতলে দীড 
কবিষেছেন। রামেন্দ্স্থন্দব বোঝাতে চেষেছেন, এই 4004509197 £66117)8) 
ব। প্রযত্ব-বুদ্ধিব অনুভূতি হয়ে থাকে মান্ৃষেব চলাঁব অনুভূতি থেকে । এই বুদ্ধিব 
সাহাষ্যেই মানুষ প্রত্যক্ষ বস্তব দৃবত্ব নিরূপণ কবে । তবে তাব মতে, মাহুষেব 
চল! ব। গতিক্রিযাঁট? প্রত্যক্ষ নয়, এই চলাব অনুভূতি বা প্রযত্ব-বুদ্ধিই প্রত্যক্ষ । 
যেখানে এই অন্ুভূতিব অভাব, সেখানে আমর। স্থিব। যেখানে এই 
অন্থভূতি বর্তমান, সেখানে আমবা চঞ্চল বা গতিশীল। বাহ্প্রব্যের যে 
অস্থিবতা ব1 গতি, তা হোল মান্ুষেবই অস্থিরতা । মানুষেরই গতি বাইবে 
প্রক্ষিপ্ত হযে বাহাদ্রবো প্রতিফলিত হচ্ছে এবং বাহাদ্রব্কে গতিমযতা ও 
অস্থিরতা দিচ্ছে। এই বক্তব্যকে অতি স্থন্দব উপম| ও প্রারঙ্ছল ব্যাখ্যাৰ 
মাধ্যমে সুপবিস্ফুট কর! হযেছে। কিন্তু বাঁমেন্ত্রনন্দবেব তত্বজিজ্ঞান্ মন 
700900191 £561118? ব।-প্রযত্ব-বুদ্ধির স্বরূপ নির্ণয কবেই পবিতুষ্টি লাভ করতে 
পারে নি, প্রযত্ব-বুদ্ধিব উপযোগিতা কোথায়, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই তাৰ মনে 
এসেছে। ইতিপূর্বে রামেন্্রসুন্দব বাঁববাঁব বলতে চেয়েছেন, প্রাণের কাহিনী 
মানেই বিরোধের কাহিনী । বিবৌধ আছে বলেই জীবনযাত্রী । এই বিরোধেব 
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পরিণাম প্রাণিদেহের ক্লেশ ও ক্ষয় এবং পরিশেষে মৃত্যু । এবার তিনি 
দেখালেন, প্রধত্ব-বুদ্ধির মূলে ক্লেশ। কারণ, প্রাণীর গতিক্রিযাঁব সময প্রাণি- 
দেহেব রেশ ও ক্ষ হয়ে থাকে । এই ক্লেশই যখন বিরোধের লহকারী 
তখন প্রযত্ব-বুদ্ধিও বিরোৌধেব সহীয়ক। এই বেদন। ও ক্রেশকে বিশ্বজগতে 
ছড়িয়ে দিয়ে প্রীণী বিবোঁধের কাহিনী রচন। করেছে ১ প্রীণিজগতের আলোচনা। 
করতে গিষে বামেন্্রশ্নন্দব এই উপসংহাবে পৌছুলেন। কিন্তু প্রাণ কেন 
বিরোধেব কাহিনী রচন্! করল, কেন বেদনাকেই কাঁমন। বলে মেনে নিল-- 
জগত্রহন্তেব এই বিরাট জিজ্ঞাসাব মুখোঁমুখি এসে রামেন্্রত্থন্দব থমকে 
দাঁডালেন। বিচিত্র জগতেব আলোঁচনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার পূর্বেই তাঁব 
মৃত্যু হয় (১৯১৯)। তা" সত্বেও বিচিত্র জগতে তিনি যতদুৰ আলোচন। 
কবেছেন_-জগত্প্রবাহেব যতখানি গভীবে প্রবেশ কবেছেন, দৃষ্টিকোঁণেব 
অভিনবত্ব, চিন্তাঁধাবাঁৰ পবিচ্ছন্নতা ও অন্ুভূতিব গভীবতাঁব দিক থেকে তা, 
অনন্য । বিচিত্র জগতের আর একটি বৈশিষ্ট্য, গ্রন্থটিব সরস ভাষা ও 
মনোঁবম প্রকাখভঙ্গী। যাযগাঁষ যাঁষগাঁয় চমতৎকাঁৰ উপম]1 বচনাঁকে আশ্চর্য 
ব্মণীফত। দান কবেছে। যেমন, 'ব্যাবহাবিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ" শীর্ষক 
প্রবন্ধে শেষাংশে উভয জগতেব তুলনা, 


“ব্যাবহাবিক জগৎ যেন একখান। 01879 ১উহব একটি 910 
আছে, একট। 67 আছে, গোড়ায় একটা 65150 আছে,-- 
অস্কের পব অঙ্ক, একট। উদ্দেশ্য 0095০ লইযা আসে ১ কেহই 
নিবর্ক আমে ন।। আর প্রাতিভাসিক জগৎ যেন একট। ৪1০ 
0০1) , ঘটনাবহুল, বিচিত্র, উচ্ছঙ্খল , সর্বত্রই একট। উলট্পালট্‌, 
বিপধ্যঘ ও বিপ্রবেব কাণ্ড। দেখিলে তাক্‌ লাগে » হাঁসিতে হ্য 
কাদিতে হয়, অভিভূত হইতে হয়, পুলকিত হইতে হয »_কিন্ত 
কোথাষ কি উদ্দেশ্টে চলে, তাঁহ। বলা যাঁয় না ।” 
অন্থত্র, 

“প্রাণ একটা ছন্দোমষ পদার্থ, উহার মাঝে মাঝে যতি ও বিবাম 
আবশ্ক »_ গানের মত পদার্থ, মাঝে মাঝে তাল দিয়া, ফাঁক 
বসাইয়া উহাব স্থুর রক্ষা করিতে হয়।” 

( প্রাণে কাহিনী ) 


৯৫ 


২২৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


পাঁচ 

রামেক্রন্থন্দরের পরবর্তা বিজ্ঞানগ্রস্থ 'জগৎ-কথা গ্রস্থকারের মৃত্যুর পর 
১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম গ্রকাশিত হয। আলোচ্য গ্রন্থের কিছু অংশ সথরেশচন্দ্ 
সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য” পত্রিকায় প্রকাশিত হযেছিল। 'জগৎ্-কথাঁব, 
ছাঁপার কাজ চলবাব সময় বামেন্দ্রস্থন্দরের মৃত্যু হয। পরে প্রধানতঃ জগদানন্দ 
রাঁষেব প্রচেষ্টা য গ্রন্থটি প্রকাশিত হযেছিল। সামধিক-পত্রে প্রকাশেব কালকে 
মোটামুটিভাবে আলোচ্য বিষয়বস্তর বচনীকালি বলে ধ'বে নিলে দেখা যায়, 
জগৎং-কথার অধিকাঁশ অংশই জিজ্ঞাসার পরবর্তা কাঁলেব এবং বিচিত্র 
জগতৎ-এর পূর্ববর্তীকাঁলেব রচনা । জগত্-কথায বামেন্্র্ন্দরের দৃষ্টিভঙ্গী খাঁটা 
বৈজ্ঞানিকের। এখানে তিনি জগৎকে দেখেছেন জডবাদী বৈজ্ঞানিকের 
দৃষ্টি দিযে । বৈজ্ঞ/নিক তত্বকে বিচাব বা বিশ্লেষণ করাব উল্লেখযোগ্য কোনো 
পবিচয এখাঁনে নেই । গভীব বৈজ্ঞানিক অন্তদূট্টিবও এখানে একান্ত অভাব | 
বামেন্্রত্তন্দরেব বিজ্ঞানসাহিত্যে আলোচ্য গ্রন্থটি খাঁপছাঁড1। বস্ততঃ, 
সামধিক-পত্রে 'প্রবন্ধ-প্রকীশেব কাল ধবে বিচাঁৰ কবলে, জিজ্ঞাসা থেকে 
বিচিত্র জগৎ পর্যন্ত ( ১২৯৯-১৩২৪ ) রামেন্্রন্ন্দবেব বিজ্ঞানসাহিত্যে যে 
বিজ্ঞানদর্শনেব যুগ চলেছিল সেই যুগে আলোচ্য গ্রস্থেব অধিকাংশ প্রবন্ধের 
বচনা ( ১৩১৭-১৩১৮ ) কিছুটা অভিনব বলেই মনে হয। 

জগং-কথায় প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রেব ব্যাখা। অনুযাঁধী জড শব্ধকে গ্রহণ কবা৷ 
হযনি। ইংবেজীতে "08051 বলতে যা” বোঝায় অর্থাৎ, চুনা-পাঁথর থেকে 
স্থক ক'বে জীবদেহ পর্যন্ত সব কিছুকেই জড অর্থে গ্রহণ কবা! হয়েছে। বামেন্দ্র 
সন্দবের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে জড়বাঁদী পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেব। তবে বৈজ্ঞানিকে 
সীমিত জ্ঞান সম্পর্কে বামেন্দ্ক্ন্দবের যে সংশয ছিল, তাব পবিচয এখাঁনে ও 
যায়গাঁষ য|ষগাঁষ বিদ্যমান । বিজ্ঞানেব স্কুল বিষষ নিষে আলোচনা কালেও 
রাঁমেব্্রনুন্দর বিজ্ঞানবিগ্ভাব আবিষ্ষারেব গণ্ডী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন । 

জগং-কথাঁয় পদীর্থবিজ্ঞানেরই প্রাধান্য । তবে প্রাথমিক রসাঁয়নবিজ্ঞান 
বিষষক আলোচনাও এতে কিছু কিছু আছে। আলোঁচন৷ সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত 
প্রকৃতির । বিজ্ঞানের গাঁণিতিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই আলোঁচন। 
কবা৷ হয নি। জড-বিজ্ঞানেব প্রাথমিক তত্বার্দি জনপাধারণ যাঁ'তে বুঝতে 
পারে, সেদিকে লক্ষ্য বেখেই গ্রস্থটি রচিত হয়েছে । প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা ও 
বিচিত্র জগৎ-এ ভাষার যে গাভীর্য রষেছে, এখানে তা নেই। এখানে 
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আলোচ্য বিষয়বস্তর অধিকাংশই বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্বাদি নিষে। বিষয- 
স্তর দিকে লক্ষ্য বেখেই লেখক এখানে অতি সবল ও সহজ ভাষাঁষ বক্তব্য 
বিষয়কে প্রকাশ কবেছেন। জগৎ-কথায বামেন্দ্স্থন্দবেব বর্ণনাভঙ্গী গল্পেব 
মতো স্থুখপাঠ্য | 


ছ্য 

রামেন্দ্রক্থন্দর ত্রিবেদী কষেকটি পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন। সবগুলি 
পুস্তকই বিজ্ঞান বিষয়ক । বাংলায় রচিত বামেন্দ্রসন্দরেব প্রথম” বিজ্ঞানপ্রস্থ 
“পদ্দীর্ঘবিদ্যণ” ১৮৯৩ থুষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বালকদেব উদ্দেষ্টে 
লেখা । সহজ কষেকটি পরীক্ষাঁকে কেন্দ্র ক'বে পদার্থবিজ্ঞানের কযেকটি 
মূলতত্ব এখানে আলোচিত। বামেন্্রন্থন্দব বাঁলা বিজ্ঞানসাহিত্যে যে 
আঁধুনিকতীব স্ত্রপাঁত কবেছিলেন, তাব ইঙ্গিত এই গ্রন্থটিতে পাওযা যাঁয। 
এই গ্রন্থে পবিকল্পনায় তৎকালীন যুগেব নব্যপন্থা অন্ুস্থত। ইতিপূর্বে 
বাংলা রচিত পদার্থবিজ্ঞান বিষষক অধিকাংশ গ্রস্থই গ্যানোর গ্রস্থকে অবলম্বন 
ক'বে বচিভ হয়। কিন্তু গ্যানোব ব্যাখ্যা-প্রণালী অনেক স্থলে ত্রুটিপূর্ণ 
গ্যানোব গ্রন্থের ক্রটিগুলি পবিহাঁৰ ক'রে বামেন্ত্স্থন্দব এই গ্রন্থটি বচনা 
করেছেন। গ্রস্থটিব পরিকল্পনাযও আধুনিক চিন্তাধাবাব পবিচষ পাওয 
যাঁষ। অর্থেব দিকে দৃষ্টি রেখে এই গ্রন্থে গতির নিযম তিনটি আলোচিত। 
এখানে “বলেব" ব্যাখ্য। কব হযেছে কিকৃফ্‌ শু অধ্যাপক টেটেব প্রদ্শিত 
পন্থায়। 'পদার্থবিষ্যা'ষ জডপদার্থের ব্যাঙ্চি, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে 
আলোচনা ক'বে কঠিন, তরল ও বাযবীয় পদার্থ এবং তাপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা কবা হয়েছে। এই গ্রন্থে পবিভাষাঁব ব্যবহারে কোনোরূপ নৃতনত্ব 
পরিলক্ষিত হয না। রামেন্দ্রস্থন্দর এখানে পূর্ববর্তী গ্রস্থকাঁরদের সঙ্গে সঙ্গতি 
বেখে চলবাঁর চেষ্ট| করেছেন । 

বামেন্্রস্ন্দরেব পরবতী পাঠ্যপুস্তক "ভূগোল" ১৮৯৮ খুষ্টান্ধে প্রথম 
প্রকাশিত হয। বিভিন্ন মহাঁদেশেব রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোল 
গ্রন্থটির প্রধান আলোচ্য বিষয়। প্রথম অধ্যায়ে ভূবিদ্য| সম্বন্ধে আলোচন! 


৮ রামেন্রহ্ন্দরের প্রথম গ্রন্থ ইংরেজীতে লেখা 4195 6০ ৪081 61711950091) ১৮৯১ 
খষ্টাৰে প্রথম প্রকাশিত হ্যেছিল। 


২২৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


সংঙ্ষিপ্ত হলেও মনৌজ্ঞ। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য ও নৃতনত্ব হোল, এখানে বিভিন্ন 
মহাদেশের ইতিহাঁস আঁলোচন। ক'রে প্রাকৃতিক অবস্থাব সঙ্গে মানুষের 
ইতিহাসের সম্বন্ধ নির্ণয় কববাঁব চেষ্ট। কর! হযেছে। 

এ ছাঁড়া বামেন্্রক্থন্দর আবও ছু"টি পাঠ্যপুস্তক রচনা কবেছিলেন। গ্রন্থ 
ছু"টিব নাম, “বিজ্ঞান পাঠ, ১ম ও ২য় মান (১৯০২ ) এবং “বিজ্ঞীন-কথ।১। 


সাত 


বিজ্ঞানে পবিভাষ সম্বন্ধেও বামেজ্্রসবন্দর ত্রিবেদী ববাবরই সচেতন 
ছিলেন। তিনি “সাহিতা-পবিষং-পত্রিকা"়্ বৈজ্ঞানিক পবিভাঁষ| নিষে 
কযষেকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলি হোল, “বৈজ্ঞানিক পবিভাষ!, 
( ১৩০১, ২য় সংখ্য। ), 'বাসাধনিক পবিভাঁষা” (১৩০২) ২য অংখ্য। ), “বৈগ্ভক 
পরিভাষা ও “ভৌগোলিক পবিভাষ।” (১৩০৬, ৪র্থ সংখ্য। ) এবং এবীব- 
বিজ্ঞান-পরিভাষ।” (১৩১৭, ৪র্থ সংখ্য। )। উল্লিখিত প্রবন্ধ গুলিব মধ্যে এক- 
মাত্র ভৌগোলিক পবিভাষা' ছাঁড। সবগুলি প্রবন্ধই বামেন্ত্ন্ুন্দবেব “শব-কথা' 
( ১৯১৭) নামক গ্রন্থে সংকলিত হয। এই সকল প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন গ্রন্থ 
আলোচন| ক'বে রামেন্্রস্ুন্দবেব মতে ও পথে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানেব ভাঁষ। 
নিযে আলোচন। কবা চলে । 

বামেন্্রস্ুন্দব বাংল। তাঁষায় “বাঙ্গীলীব স্বভাবেব উপধে।গী" বিজ্ঞানেব ভাষা 
সংকলন করতে চেষেছিলেন। তিনি প্রয়োজন অনুযাষী সংস্কৃত ও ইংরেজী 
ভাষা থেকে শব গ্রহণ ক'বে বাংল। বিজ্ঞানে ভাষাকে পুষ্ট কবাব পক্ষপাতী 
ছিলেন। তবে চলিত বাংলাঁৰ দাবীকেও তিনি একেবাবে উপেক্ষা কবেন 
নি। বস্ত, কাজ প্রভৃতি কতকগুলি প্রচলিত বাংলা শবকে নির্দিষ্ট অর্থে 
তিনি নিজেই ব্যবহাঁব কবেছেন। কিন্তু পদার্থবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থে 
পরিভাষাঁব ব্যবহাঁবে তিনি গতানুগতিক বীতিব প্রতিই আনুগত্য দেখিয়েছেন 
বলে মনে হ্য। 

বামেক্্রস্থন্দর ত্রিবেদী পদীর্ঘবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রসায়নবিজ্জান প্রভৃতি 
বিষয়ে ইংরেজী শব্ধ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন বটে , কিন্তু ইংরেজী উচ্চারণ 
ঠিক রেখে শুধুমাত্র শব্দগুলোর হরপ পবিবর্তন ক'রে সেগুলোকে বাংলাষ 
ব্যবহাঁবের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্য 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 


বামেন্্র্ন্দর তিবেদী ২২৯ 


“বাকযোব সহিত অর্থের হবগৌবী-ন্বন্ধ থাকা আবশ্বক , "বাক্য 
উচ্চাবণেব সঙ্গে সঙ্গেই যেন অর্থ আপনা হইতেই আসিয। পডে। 
কিন্তু বিজাতীয অনাত্মীয বাঁক্য আঁমাদেব সাঁধারণেব নিকট 
স্বতঃ অর্থহীন , সবিশেষ অভ্যাঁসসহকাঁবে ও চেষ্টাসহকাঁবে অর্থকে 
মনে টানিযা আনিতে হয, অর্থ আপন! হইতেই মনে আঁসে না। 
স্থতবাঁ কেবল মাত্র ইংবেজী শব্দগুলি বাঙ্গালা হরপে বসাঁইয়। 
পবিভাষ। প্রণযনে চেষ্ট। কবিলে উহাতে ফলোদয হইবে না।" 

( বাসাযনিক পবিভাষ। ) 


বামেন্্রস্থন্দব সবলত। ও শ্রতিমধুবতাঁব দিকে লক্ষ্য বেখে বৈজ্ঞানিক এব 
সংকলনেব পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যাঁকবণ ও ব্যুত্পত্তিব খুঁটিনাটি ত্যাগ ক'বে 
প্রযোজনবোধে আভিধানিক শব্দকে পবিবতিত আঁকাবে গ্রহণ করা ব! 
অভিধান বহিভূত নৃতন শব্দ হ্যপ্টি কবাব ব্যাপাঁবেও তাব কেন আপত্তি ছিল 
ন।। তবে যেখানে সুন্দৰ ও শ্রুতিমধুব সংস্কৃত পাবিভাঁষিক শব্ধ বর্তমান 
বষেছে, সেখানে বাংলাঁষ নতুন শব্দ স্যষ্টি কবাঁব পক্ষপাতী তিনি ছিলেন 
ন।। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 


দেওয়া ভিন্ন বৈজ্ঞ নিক লেখকেব গত্যন্তব নাই 
( জগৎ-কথ। . কঠিন পদার্থ ) 


তাব রচনা স'স্কৃত শবকে নির্দিষ্ট পাবিভষিক অর্থে ব্যবহাবেব প্রচেষ্টা দেখা 
যাঁষ। সংস্কৃত শব্দকে বাংলাষ ব্যবহাঁৰ কবে তিনি বিজ্ঞানালোচনাঁব অনেক 
যাষগাষ ভাষাবিভ্রাট এডাঁতে চেষেছেন। উদ্দাহবণস্বরূপ যে কোঁনে। বাঁয়বীষ 
পদার্থ বোঝাতে সংস্কৃত “অনিল” শব্দটিব 'প্রযৌগ উল্লেখযোগ্য | বাণ্লাষ 
যে কোনো প্রকাব বাঁধবীষ পদীর্থকে বাধু বলা হয। চিবপবিচিত বাঁতাঁস 
থেকে স্থক কবে সোঁড।ওযাটাবেব বামু ও দাহ বাযু-_সবই বাধু নামে 
অভিহিত। এতে ক'বে বিজ্ঞানের ভাষাঁষ যে বিভ্রাট ঘটবাব সম্ভাবনা, 
বামেক্ন্ুন্দর তা" এডাতে চেয়েছিলেন। ইংরেজীতে যে কোনে! প্রকার 
বায়বীয় পদার্থ বোঝাতে "গ্যাঁস” (083) শব্দটি ব্যবহৃত হয এবং আমাদের 
চিবপরিচিত বাঁতাঁসকে ইংবেজীতে বল! হয 11 গ্য।স-এব অনুরূপ অর্থে 


২৩০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


রামেন্ত্রক্থন্দর "অনিল" শব্দটির ব্যবহার করেছেন। বৈজ্ঞানিক শব সংকলনের 
সময যায়গায় যায়গায় সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হলেও রামেন্ত্রস্থন্দর লক্ষ্য 
বেখেছেন, আহত শব্গুলে৷ যা'তে চলতি ভাঁষাঁয় চলবাঁর উপযোগী হয। 
এজন্েই তিনি সংস্কত “মরুৎ শব্দটি বাঁদ দিয়ে অনিল” শব্ধটি ব্যবহাঁব 
কবেছেন। তবে বিজ্ঞানালোচনাব বহু ক্ষেত্রে ইংবেজী ভাষাঁব দ্বাবস্থ হলেও 
রামেজ্্রস্থন্দব ববাঁবরই লক্ষ্য বেখেছেন, সংকলিত বিদেশী শব্দগুলে। বাংল। 
ভাষাঁব ধাঁতেব সঙ্গে যাতে বেমানান না হয়। যে কোনে! প্রকাঁৰ বাযবীয 
পদার্থ বোঝাতে ইংরেজী গ্যাস” শব্দটি তার মনংপুৃত হয় নি বলেই তিনি 
সংস্কৃত ভাষাঁব সাহাষ্য নিষেছিলেন | 

বিজ্ঞানেব ভাঁষ! মংকলনেব ক্ষেত্রে প্রযৌজনবোধে সংস্কৃত ভাষাঁব সাহায্য 
নিলেও কোনোরূপ গোঁডামির পক্ষপাতী তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। 
এই প্রসঙ্গে বামেন্দ্রস্ুন্দব স্পষ্টই বলেছেন, 


“বোধ কবি, কোন ভাষাতে এমন কোন শব্দ প্রচলিত নাই, সংস্কৃত 
ভাষাঁৰ অতলম্পর্শ সমুদ্র মন্থন কবিলে ধাহাঁর উপযুক্ত প্রতিশব্দ ন। 
মিলিতে পাবে। তথাপি বিদেশী সামগ্রী গ্রহণ কবিব না, এরূপ 
পণ ধবিয়। বসাব কোন প্রয়োজন দেখি না।” 

( বৈজ্ঞানিক পবিভাষা ) 


রামেন্্রক্থন্দব স্ায়ী' বৈজ্ঞানিক পবিভাষাব সমর্থক ছিলেন। পবিভাষাঁব 
আকস্মিক ও মৌলিক পবিবর্তন তিনি সমর্থন কবেন নি। তাঁই বলে এই 
ব্যাঁপাবে বক্ষণশীল মনোবৃত্তিকেও তিনি কোনোকালে প্রশ্রয দেন নি। কাঁলেব 
অগ্রগতিব সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ভাষাব স"স্বাব তিনি সমর্থন কবেছিলেন । 
এই প্রসঙ্গে তীব নিম্নোক্ত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, 


"জ্ঞানবৃদ্ধিসহকাঁরে বিজ্ঞানেব ভাষাঁর পবিধি ও প্রসাব বিস্তৃত হয়। 
ভাষা নৃতন ভাবে গঠিত হয। নূতন শব্দ সঙ্কলন করিতে হয়, 
নৃতন শবেব প্রণষন কবিতে হয ।” 

( বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! ) 


পরিতাষ! সংকলনের ক্ষেত্রে রাঁমেন্ন্ন্দর ছিলেন আধুনিক-পন্থী। প্রাচীনত্বের 
মোহ ত্যাগ ক'বে সর্বাপেক্ষা আঁধুনিক পদ্ধতিতে তিনি পরিভাষা সংকলনের 


রামেন্্স্ন্দর ত্রিবেদী ২৩১ 


পক্ষপাতী ছিলেন । পদীর্ঘের গুণের ব! ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধ বেখে পরিভাঁষার 
প্রণয়ন তিনি কোনোকালেই সমর্থন করেন নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য,_- 
বামেন্্রস্ন্দরেব সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী যুগে বহু গ্রস্থকাঁর বৈজ্ঞানিক শব্দের 
অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিভাষ! প্রণয়ন করেছিলেন । আবার অনেক 
ক্ষেত্রে একই অর্থ বোঝাঁতে বিভিন্ন শব্ধ ব্যবহৃত হোতি। এই ক্রি ইংবেজী 
ভাঁষাষও বিদ্মান। বিজ্ঞীনের পবিভাষ। সংকলনের ক্ষেত্রে এইখানেই 
বামেন্দ্রনন্দরের প্রধান আপত্তি। একই অর্থে বিভিন্ন শব্দের প্রযোঁগ পরিহার 
এবং সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ অর্থে শব্ব-প্রযোগ বৈজ্ঞানিক পবিভাষ। সম্বন্ধে তার 
মূল কথ!। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 


প্রত্যেক শব একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার কবিবে , সেই শব্দটি 

আর দ্বিতীষ অর্থে প্রযোগ করিবে না, এবং সেই অর্থে দ্বিতীয শব্দের 

প্রযোগ কবিবে না। এই হইল বৈজ্ঞানিক পরিভাষাঁর মূল সুত্র 1” 
(বৈজ্ঞানিক পবিভাষ! ) 


বামেন্ত্রন্থন্দর বৈজ্ঞানিক শবের পারিভাষিক অর্থ সম্বন্ধে বরাঁববই সচেতন । 
এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 


“বৈজ্ঞানিকের ভাষা একটু স্বতন্ত্। বৈজ্ঞানিক বিচারে প্রবৃস্ত 
হইবাব আগেই শব্দগুলির নির্দিষ্ট বাঁধাবাঁধি অর্থ কবিয। লইতে হয, 
চলিত ভাষাঁষ যেমন এলোমেলো নান! অর্থ থাকে, সেরূপ থাঁকিলে 
চলে না, এই নি্দিষ্ট সন্কীর্ণ অর্থেব নাম পারিভাঁষিক অর্থ ।” 

( জগৎ-কথা : স্থিতিস্াপকতা। ) 


অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যাষ, শব্-প্রয়োগের পূর্বে শবটির পারিভাষিক অর্থ তিনি 
নিজেই ঠিক ক'রে নিষে আলোচনায় এগিযেছেন। যেমন, জিজ্ঞাসার 
“পঞ্চভূত? শীর্ষক প্রবন্ধে বাঁমেন্দ্রস্ন্দব প্রথমেই “ভূত' শব্দটির পাঁবিভাঁষিক অর্থ 
ঠিক ক'রে নিয়েছেন। প্রাচীন পত্তিতেব! পাঁচটি ভূত অর্থে যে পাচটি মূল 
পদার্থ ব। এলিমেপ্টকে বৌঝাঁন নি, জডপদার্থকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করেছিলেন মাত্র, একথা গোডাতেই তিনি বুঝিয়ে বলেছেন। এই গ্রস্থেরই 
“বিজ্ঞানে পুতুলপুজা নামক প্রবন্ধে 'কাঁজ' শব্দটিব পারিভাষিক অর্থের ব্যাখ্যা 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । “বিচিত্র জগ-এর 'প্রজ্ঞার জয়* নামক প্রবন্ধে 


২৩২ বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 


“চেতনা'র পাবিভাষিক অর্থ নিষে আলোচনায় ভাষা! সম্বন্ধে তার পরিচ্ছন্ন 
চিন্তাধারার পবিচষ পাঁওঘ। যাঁয়। জগৎ্-কথাঁষ দেখ! যাঁয, বিজ্ঞানবিষ্ভার স্থূল 
বিষয় নিয়ে আলোঁচনাৰ কালে বৈজ্ঞানিক শব্দেব পাঁবিভাঁষিক অর্থ সম্বন্ধে তিনি 
অতিমাঁজীয় সচেতন । উদ্াহরণস্বপ বল যাঁষ, এই গ্রন্থের “বল' নামক 
অধ্যায়ে “বল' শব্ঘটব পাঁবিভাষিক অর্থ আগেই ঠিক ক'বে নিষে তিনি 
আলোচনাঁষ এগিষেছেন । “বস্ত* শীর্ষক অধ্যাষের গোডাতেই বস্তব পারিভাষিক 
অর্থ ঠিক কবে নেওষ। হযেছে । বামেন্দ্রন্ুন্দবেব মতে, 7085৭ এবং 1061 017 
একার্থক হলেও তিনি এক্ষেত্রে ইংবেজীব ন্তাষ বাঁংলাতেও দু"টি পাঁবিভাঁষিক 
শব্দ ব্যবহাব করেছেন। 71৭5২-কে বামেন্ত্রস্মন্দব বলেছেন বস্ত;১ আব 
106108-কে জডত্ব। “জগৎ-কথা”ব “বাঁপাযনিক সম্মিলন” শীর্ষক অধ্যাঁষে 
“মেল। আঁব “মেশ।'ব পাবিভাষিক অর্থে ব্যাখ্যাঁও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
বামেন্দ্রস্থন্দন বলতে চেষেছেন, ছু*টি জিনিস যখন যে কোঁনে ভাগে মিশ্রিত 
হ্য, তখন বল! হয মেশ| ১ আব ভাঁগেব একটা বীঁধাবাধি নিষম থাঁকলে 
বল। হয মেলা ব। বাসাযনিক সম্মিলন । জগৎ-কথা”ব “ঘন্বমান” নামক 
অধ্যাযে, তাপ আঁব উষ্ণতা এক জিনিস নয, একথ। বুঝিষে বামেন্ত্রস্থন্দব 
থার্মোমিটাঁবেব বাংল। “ত।পমাঁনমন্ত্র নাঁমটিব ত্রটি অতি স্পষ্টভাবে দেখিষেছেন। 
থার্সোমিটাব দিযে মাঁপ। হয উষ্ণতা । অতএব, তাঁব মতে, এব নাঁম ববং 
উষ্ণতামাঁন হওয়। উচিত । বামেন্তরস্থন্দব প্রথমে উষ্ণতাঁমাঁন নাঁমটিবই প্রন্ত(ব 
করেছিলেন । পবে তিনি এব নাঁমকবণ কবেন “ঘশ্মমান? | 

কয়েকটি প্রচলিত নাম ছাঁডা মূল পদার্থ গুলোৌব নামকধণেব ক্ষেত্রে 
বামেন্্রসুন্দব অন্নুবাদেব পক্ষপাতী ছিলেন ন। | নবাঁবিষ্কৃত বিভিন্ন মূল পদার্থ 
ও সেই সকল পদার্থ থেকে উৎপন্ন অসংখ্য যৌগিক পদার্থেব পাঁবিভাঁষিক 
নামগ্ডলে। বাঁংলাষ অন্থবাদে কোনোকালেই তাঁব সমর্থন ছিল না । তবে 
গন্ধক, লোহা, তাঁম। প্রভৃতি যে সকল মৌলিক পদীর্থেব নাম বহুকাঁল থেকে 
জনসমাঁজে প্রচলিত, সে গ্রলৌকে অবিকৃতভাবে তিনি নিজেই ব্যবহার করেছেন। 
বামেন্ত্রন্থন্দব মুল পদার্থেব বিদেশী নামগ্ুলে। প্রযৌজন অন্যাযী কিছুটা 
পবিবর্তন ক'বে নিযে বাংলা হবপে ব্যবহাঁবেব পক্ষপাতী ছিলেন। ধব্গুলোর 
শ্রতিমধুরতা এবং সেই সকল শবেব উচ্চারণে যাঁতে অস্থৃবিধ। না হয়, সেদিকেও 
তাঁব নজর ছিল। আবাঁব যে সকল নাম বিজ্ঞীনে ব্যবহৃত হওয়। সত্বেও জন- 
সমাজে প্রচলিত হয় নি বা চলতি ক্থাবার্তীয় স্থান পাঁষ নি, তিনি সে সকল 


বামেন্দ্রক্বন্দর তিবেদী ২৩৩ 


নাম পবিত্যাগ ক'বে মূল পদার্থগুলৌর বিদেশী নামই ব্যবহার করেছেন । 
অগ্জাঁন, যবক্ষাবজান, উদজান ইত্যাদি শব্দ তৎকালীন বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হওয] 
সত্বেও কোনোঁকাঁলেই চলতি কথাবার্তায স্থান পাঁধ নি। এজন্তেই দেখ! যাঁষ, 
রামেন্্স্থন্দব এ শব্দ গুলোব ইংবেজী নাম অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন 
ইত্যাঁদিই ব্যবহার কবেছেন। অবশ্ঠ বামেক্্রস্থন্দবের প্রথম বিজ্ঞানগ্রস্থ “পদার্থ- 
বিদ্ান্য মূল পদীর্থেব নামকবণের ক্ষেত্রে প্রাচীন বীতিই অন্তস্থত। 

মোট কথ।,_স্থবিধা, শ্রতিমধুরতা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিব দিকে লক্ষ্য 
বেখে, ব্যাকবণ ও বুৎ্পত্তির খুঁটিনাটি ত্যাগ ক'বে, স্থনির্দিষ্ট ও বাঁধাঁধবা অর্থে 
বিজ্ঞানেব ভাঁষার ব্যবহাবই বামেত্্রস্থন্দবেব অভিপ্রেত ছিল। 


আট 


বিভিন্ন প্রবন্ধপুস্তক এবং পবিভাঁষা সম্পর্কে বচনাগুলি ছাডাঁও বামেন্দ্র- 
স্থন্দব আবও কষেকটি বেজ্ঞ/নিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন ।৯ “নিকল! তেস্ল।, 
( সাহিত্য ও বিজ্ঞান, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩০০) শীর্ষক প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কীবের অগ্রগতিকে কেন্দ্র ক'বে বচিত। এখানে ফ্যাবাঁডে, ম্যাক্স ওষেল, 
হেল্ম্হোল্ৎ্জ, হাঁংজ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদেব আবিষ্কার সংক্ষেপে আলোচনা 
পব তেন্লাব আবিষ্ধাব সম্বন্ধে বল। হযেছে । তবে তেস্ল। সম্বন্ধে অতি অল্প 
কথাই এতে আছে । ১৩০০ সালের ভাত্র সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত 
“ফটো গ্রাঁফি' শীর্ষক প্রবন্ধটি শেষদিকে কিছুট। টেক্নিক্যাল প্রকৃতির | 

জগদীশচন্দ্র বস্থব আবিষ্কাঁব সম্বন্ধে বামেন্দ্স্ন্বর দু'টি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 
“অধ্যাপক জগদীশচন্দেব বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষাব+ ১৩০৮ সালেব ভাদ্র সংখ্য। 
'সাহিত্যে প্রকাশিত হয। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাবেব অগ্রগতিকে কেন্দ্র কবে 
জগদীশচন্দ্েব আবিষ্কার সম্বন্ধে এখানে সর্বসাধারণের উপযোগী আলোচনা কব। 
হযেছে । জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে অপব প্রবন্ধ “অধ্য।পক বস্থব নবাঁবিষ্কাঁর' (বঙ্গদর্শন, 
আশ্বিন, ১৩০৮) টেকৃনিক্যাঁল প্রকৃতিব বচন।। ১৩০৮ সালের মাঘ ও ফান্তন 
সংখ্য। “প্রদীপ'-এ প্রকাশিত 'জড ও চৈতন্য" একটি বিজ্ঞাননির্ভব দার্শনিক প্রবন্ধ । 


প্র 


» এই সকল প্রবন্ধ এতকাল বিভিন্ন সাঁময়িক-পত্রে ছড়া ছিল। কিছুদিন আগে (চৈত্র, 
১৩৬৩) এই রচনাগুলো৷ সজনীকান্ত দাসেব সম্পাদনায 'বামেন্্ররচনাবলী-মষ্ঠ খণ্ড নামে বঙ্গীয- 
সাহিত্য-পরিষং থেকে প্রকাশিত হয়েছে । 





২৩৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


এ ছাঁড়া “সাহিত্য' পত্রিকাঁষ মাঝে মাঝে বামেন্্রন্ুন্দর “বৈজ্ঞানিক সংবাদ? 
লিখতেন । 


বামেন্্রন্ুন্দর ত্রিবেদী ছোটদের জন্তেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
এই শ্রেণীর প্রবন্ধের অধিকাংশই খিবনাথ শাস্ধ্ী সম্পাদিত 'মুকুল” পত্রিকা 
প্রকাশিত হয। প্রবন্ধগুলোব বৈশিষ্ট্য, ছোটদের জন্যে লিখিত হলেও 
বৈজ্ঞানিক তথ্যকে এখানে উপেক্ষা করা হয নি। ছোঁটদেব উদ্দেশ্যে 
বৈজ্ঞ/নিক প্রবন্ধ লিখতে গিষে বচন! দুরূহ হযে পডবাঁর ভযে বিজ্ঞানের 
তথ্যকে অনেকেই উপেক্ষা কবেন। ফলে গ্রবন্ধগুলে। কাহিনীর লক্ষণাক্রান্ত 
হয়ে পডে। কিন্তু রামেন্্রস্থন্দরেব রচনা এর ব্যতিক্রম । মুকুল পত্রিকাষ 
প্রকাশিত এই শ্রেণীর রচনাব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, “আঁমবা কি খাই? 
( ভাত্রঃ ১৩০২ ), “মেকপ্রদেশ” (আশ্বিন, ১৩০২) ও “নিউটনের কীন্ডি' 
( ফান্তন, ১৩০২ )। 


স।মগ্রিকভাবে বিচাঁব কবলে দেখ। যাঁয, বাঁমে্্রন্থন্দবেব বিজ্ঞ।নসাঁহিত্যের 
অধিক।২ংশ প্রসঙ্গই বিশ্বপ্রকৃতির অজাঁন। ও বহশ্তময দিক নিষে। দর্শনের 
বাজপথে বিজ্ঞানকে পাথেয় ক'বে জগত্বহস্তের বাজদববাবে তিনি অভিসারে 
বেবিসেছেন। জগত্বহস্তের কিনার। কব। কারও পক্ষেই সম্ভব নয, এই 
অভিসাব তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য । কিন্ত বামেন্দ্রন্থন্দবেব অভিসাব একেবাবে 
ব্যর্থ হয নি। জগত্রহস্তেব গোডাষ পৌছুতে গিষে তিনি পথেব যে বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা ঞ্চয় করেছেন, বিশ্বজগতেব যে রূপ ও প্রকৃতি দর্শন করেছেন, তা 
তাঁব সাহিত্যে বাঁণীরূপ লাঁভ করেছে । রামেন্দ্রপাহিত্য তাই বাংলা সাহিত্যে 
অমূল্য সম্পদ । বৌধশক্তিব গভীবতা, প্রকাঁশতঙ্গীর সংযম এবং তাষার 
লালিত্য তাঁব সাহিত্যকে একটি আশ্চর্য বিশিষ্টত। দান করেছে। রামেন্ত্র- 
স্থন্দরেব বচনাঁব এই গুণগুলে! স্বীকার ক'রে নিষেও বল। যা, অতিকথন তাঁব 
ব্চনার প্রধান ক্রটি। অনেকক্ষেত্রে দেখা যাঁয, একই কথ! বিভিন্ন প্রবন্ধে 
তিনি বাববার বলেছেন। স্বদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে এরূপ পুনকক্তি আঁপাতঃ- 
দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলে মনে ন] হলেও ছু' এক যায়গায় এই ত্রুটি কিছুটা যেন 
বেশী বলেই প্রতীয়মান হয়। এই ক্রটির মূলে রষেছে এক একটি বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধাবাঁর প্রতি ( যেমন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ ) তাঁর গভীব শ্রদ্ধা । এই 


রামেন্ন্থন্দর ভ্রিবেদী ২৩৫ 


ত্রুটি সত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, রামেন্দ্রস্থন্দরই বাংলা বিজান- 
সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক । ভাষার গাভীর্য ও প্রকাশভঙ্গীর লালিত্যের দ্রিক 
থেকেই শুধু নয়, বৈজ্ঞানিকতত্বের যতখানি গভীরে তিনি অন্থ্প্রবেশ কবেছেন, 
অথব। বিজ্ঞানকে বাহন ক'রে জগত্রহস্যের মূলে পৌছুবার যতখানি প্রচেষ্। 
তাব বচনায় পাওয়। যায়, বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের অপর কোনো লেখকেব 
বচনায় তা” দুর্লত। 


নব্যভারত, সাহিত্য, সাধন। ও সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা 


অক্ষয়কুমাব দত্তের যুগে যেমন, রামেন্দ্রহ্থন্দর ত্রিবেদীর যুগেও তেমনি 
কষেকটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্রকে কেন্দ্র কবে বাংল। বিজ্ঞানসাঁহিত্যের সমুদ্ধি 
সাধিত হে।ল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 'প্রকাঁশিত কয়েকটি উচ্চাঙ্গেব 
সামধিক-পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিষমিতভাবে স্থ'ন পেল । এই শ্রেণীব সাঁময়িক- 
পত্রেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, _নব্যভাঁবত, সাহিত্য, সাধনা ও 
সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকাঁ। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে আধুনিক যুগেব সুচনাঁষ 
এদের অবদান নগণ্য নয। আধুনিক বাঁংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য, তীক্ষ যুক্তিজাল ও স্ুক্ম বিচাবপ্রণালী এবং গভীব দার্শনিক দৃষ্টি 
এই সকল পত্রিকাঁৰ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দেখা গেল। এ ছাঁডা মৌলিক 
গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং বৈজ্ঞনিকদেব লেখ। বিজ্ঞানসাহিত্য এই 
সকল পত্রিকাব বৈজ্ঞানিক বচনাব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । বিজ্ঞানীলোচনায় 
দার্শনিক অন্তঘৃ্টিব পরিচষ পাঁওযা গেল নব্যভাঁবত, নবজীবন ও সাহিত্য 
পরিকায। 


এক 


নব্যভাঁবতেব বৈশিষ্ট্য পদার্থবিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক-জীবনী বিষষক বচনাধ। 
পদীর্ঘবিজ্ঞন বিষষক কোনো কো।নে। আলোঁচনাঁয চলতি ভাঁষ। ব্যবহাঁবেব 
প্রচেষ্টা দেখা গেল। এই প্রসঙ্গে বিজযচন্দ্র মজুমদীবেব “গতি বহস্ত? 
( ভাদ্র, ১২৯৩) শীর্ষক বচনাঁটি উল্লেখযোগ্য । এখানে নিবপেক্ষ গতি, নিবপেক্ষ 
বিশ্রাম ইত্যাদি প্রসঙ্গ কথোঁপকথনেব মাধ্যমে বণিত। বৈজ্ঞানিক সত্য কিছু 
কিছু থাঁকলেও সম্তা পবিহীসপ্রিষতাঁব চেষ্ট। এবং যাঁষগাঁষ ষাঁয়গাঁয় গুকুচণ্ডালী 
দোষ বচনাটিব সাহিত্যবস নষ্ট কবেছে। জডবিজ্ঞানেব আলোচনায় দার্শনিক 
দৃষ্টিত্গীব পরিচঘ পাওয়া গেল শশধব বাষেব রচনাঘ। এই প্রসঙ্গে বস্ত ও 
অ-বস্ত” (বৈশাখ, ১৩১৪ ) শীর্ষক প্রবন্ধাটি উল্লেখযোগ্য । রচমাব নিদর্শন £_- 


বন্ত ও অ-বস্ত 


' দেশ কালেব অতীত সত্য কি? উহ)। পবিদৃশ্তমান জগৎ 
হইতে পাবে না। যাহ! ভাঙ্গিতেছে, গডিতেছে, উঠিতেছে, 


নব্যভারত, সাহিত্য, সাধনা ও সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিক' ২৩৭ 


পড়িতেছে, তাহ? নিত্য-সত্য কখনই নহে। যাহ। রূপেব অধীন, 
তাঁহা আজি একরূপ, কালি অন্যব্ূপ। যাহ! ভাবের অধীন, 
তাহ! আজি একভাঁব, কালি অন্যভাঁব। এ সকল কখনই চিবস্তন 
সত্য নহে। জগতেব যে অংশ মানব দেখিতেছে কিনব! বুঝিতেছে, 
তাহা মকলই এরূপ । স্থৃতবাঁং উহা! কখনই নিত্য-সত্য হইতে 
পাবে না। তবে উহা কি? 

এ প্রশ্নের এক কথাঁব উত্তব দিতে হইলে বলিতে হয় যে, উহ্‌! 
বস্ত-পদার্থেব সমষ্টি মাত্র। বস্ত বলিতে আমবা যাহ বুঝি,_কঠিন, 
তরল অথব] বাঁয়ব্য, যে রূপই হউক,__সেই ৰপেবই বস্ত পদার্থে 
সমঠি লইয| ( পরিদৃশ্যমান ) জগৎ । বস্ত-পদার্থ বপ-বিশিষ্ট। যাহ। 
বস্ত, তাহাব বূপ স্বীকার কবা৷ মানবেব স্বভাঁবসিদ্ধ। ক্ষুব্্র হউক, 
বৃহৎ হউক, ৰপ কল্পনা! না কনিয়। মানব থাঁকিতে পারে ন|। 
কিন্ত বপ তে।| নিশ্যই অনিত্য , স্ৃতবাঁং রূপ নিত্য সত্য হইতে 
পাঁবে না। কাঁজেই কপকে উপেক্ষ। কবিতে হ্য। কিন্তু বপ্ত 
পদার্থের রূপ গেলে আব থাকে কি? থাঁকে কেবল শক্তি । যে 
শক্তির বশে রূপ নিষতই পবিবন্তিত হইতেছে, রূপ গেলে থাঁকে 
কেবল সেই শক্তি। 


এই পত্রিকাঁষ পদার্থবিজ্ঞান বিষষক কষেকটি উতকষ্ট প্রবন্ধ লিখেছিলেন 
স্থবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । প্রবন্ধগুলিব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'জডতব্ব' ( জো্ট, 
১৩১৬ ), “অণু ও পবমাণু' ( মাঘ, ১৩২৩), জড়েব মুল উপাদনি' (শ্রাবণ 
১৩২৩ থেকে ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত ) এবং “বঞ্ন-রশ্মি' (মাঘ, ১৩২৬ )। 

নব্যভারত পত্রিকার বৈজ্ঞ/নিক-জীবনী পর্যায়েব রচনাযও বৈশিষ্ট্যের পবিচষ 
পাঁওয়! গেল। বৈশিষ্ট্যের মূল কাঁরণ, এই কল বচনার কোনে! কোনোটি 
খ্যাতনাম। বৈজ্ঞানিকেব লেখ।। উদাহরণস্বরূপ, ডাঃ মেঘনাদ সাহাব 
'আইন্স্টাইন্‌ ও বর্‌ (পৌষ, ১৩২৯ ) এবং 'আ্যাঁস্টন্, ( ফাস্তন, ১৩২৯) 
শীর্ষক প্রবন্ধ দু”টি উল্লেখযোগ্য । বিজ্ঞান্সাধকের দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিকেব 
আঁবিষ্বাব ও জীবনকাহিনী এখানে চিত্রিত। তাই সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক- 
জীবনীতে যে উচ্ছ্বীন ও কাল্পনিকতার ছাঁপ থাঁকে, এখাঁনে তাৰ অভাঁব। 
তা” ছাঁড। ভাঁঃ সাহাব রচনাভঙ্গী সহজ ও সব্ল। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে 
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আইনৃস্টাইন্‌ ও ববের আবিষ্ষীর ও জীবন নিয়ে আলোচনা । টেক্নিক্যাল 
বিবেচনা ক'বে বিলেটিভিটি সম্বন্ধে কিছু বল! না হলেও এখানে লেখকের 
বলিষ্ঠ চিন্তাধারার পবিচয় সুম্পষ্ট। 'আ্যাস্টন্‌, নামক প্রবন্ধে বিশ্ববিখ্যাত 
রাঁসাধনিক আ্যাস্টনের জীবন ও আঁবিষ্ষার আলোচনা ক'রে ডাঃ সাহা 
দেখিষেছেন, অধ্যবসাঁয় থাঁকলে অতি সাধারণ প্রতিভা দিয়েও কত বড় বিবাঁট 
আবিষাব হতে পাবে । প্রবন্ধটি তকণ বিজ্ঞানীদের গবেষণাঁষ উদ্বোধিত করবে । 

ডাঃ সাহার প্রকাঁশভঙ্গী সযত।১ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁব অধিকাংশ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেবই বৈশিষ্ট্য । ডাঁঃ সাহার বচনাঁব নিদর্শন £-_ 


আইনস্টাইন ও বর্‌ 

পদীর্থবিজ্ঞানেব দুইটী চক্ষু । একটী গণিত, অপবটী বৈজ্ঞানিক 
পবীক্ষা। কেদ্বিজেব অধ্যাপক সাঁব জে, জে, টম্সন ছাঁড। 
অতি অল্প সংখ্যক বেজ্ঞানিকই এই ছুইটী চক্ষু দরিযা' দেখিতে 
পাঁরেন। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগাবে পবীক্ষামূলক গবেষণ। 
করিয়াছেন, এতদিন নোবেল্‌ প্রাইজ্‌ তাহাঁদেরই একচেটিয। ছিল। 
পদ্ার্থবিজ্ঞানে, পবীক্ষামূলক গবেষণাঁব ন্যাঁষ, গণিতসিদ্ধ গবেষণাঁও 
যে অতি প্রযোজনীয় আইন্স্টাইন ও ববকে পুবস্কৃত কবিয়। 
নোবেল কমিটি এই সত্য স্বীকাব কবিযাছেন। কথিত আছে 
বৈজ্ঞানিক বুন্সেন্‌ বলিযাঁছিলেন, “এক আউন্স পবীক্ষালৰ তথ্য 
এক টন্‌ থিওরি অপেক্ষা শ্রেষ্ট ।” কিন্তু আমাব মনে হয় বর্‌ 
অথবা আইন্স্টাইনের মতবাদেব ন্যাষ এক ছটাক থিওবি অনেক 
জাহাজ বোঝাই পবীক্ষিত তথ্যসংগ্রহ অপেক্ষা ওজনে ভাবী। 


নব্যভাবত পত্রিকাঁৰ জীববিষ্া, জ্যোতিবিদ্ভা, প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূৰিষ্ঠা 
এবং রসাঁয়নবিদ্। বিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য কোনে। বৈশিষ্ট্য নেই। 
জীববিজ্ঞান বিষষক অধিকাংশ 'প্রবন্ধেরই লেখক শশধব রাঁয। শশধব রাঁয়েব 


১ ডাঃ সাহাব কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে আশাবাদী মনের পরিচয় পাওয়া 
যায়। 'বিজ্ঞান ও রাজনীতি" (নব্যভীবত, বৈশাখ, ১৩৩২) শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে এই 
মনোভাব ুম্পষ্ট। 


নবাভারত, সাহিত্য, সাধন! ও নাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ২৩৯ 


বৈজ্ঞানিক রচনায় সাহিত্যরস রয়েছে । তাঁর জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ গুলো 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'উছ্ছিদ কি সচল? (পৌষ, ১৩১১), “বর্ণ ( অগ্রহায়ণ, 
১৩১২ ), ত্বক? ( চৈত্র, ১৩১৩ ), “আত্মর্ক্ষা” (শ্রাবণ, ১৩১৫ ) এবং ১৩১৪৯ 
সালের আশ্বিন সংখ্য। থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'বর্ণতত্ব” । 

নব্যভারতে জ্যোতিবিগ্ভা, প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিগ্া এবং বসায়নবিদ্ধ। 
বিষষক প্রবন্ধ কদাঁচিৎ প্রকাশিত হোঁতি। জ্যোতিবিষ্যা বিষষক প্রবন্ধের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যৌগেশচন্দ্র রাঁয়ের “সৌবকলঙ্ক' (কান্তিক, ১২৯৭ )। 
প্রবন্ধটিতে লেখকের গভীর পাঁঙিত্যের পরিচয় পাঁওযা যাঁয়। ভূবিষ্যা বিষষক 
বচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, প্রিষদীবগ্তন রাঁষে হীরকের স্থষ্টিতত্ব ( ফাঁস্তন, 
১৩৩১)। বসাধনবিদ্য| বিষয়ক একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রিষদীরগ্তন 
বাঁষেব “যবক্ষারজানেব জন্নান্তর বহস্য' ১৩৩১ সালের পৌষ সংখ্য। নব্যভাবতে 
প্রকাশিত হয। 


ছুই 


স্থবেশচন্ত্র সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য' ( প্রথম প্রকাশ-১২৯৭ ) পত্রিক। 
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাহিত্যিকদেব বচনাষ সমৃদ্ধ। বামেন্দ্রন্থন্নব ভ্রিবেদী, জগদাঁনন্দ 
রাষ প্রমুখ লেখকব। এই পত্রিকা নিযমিততাবে লিখতেন । তা" ছাড। 
জগদীশচন্দ্র বস্থ, প্রফুল্লচন্দ্র রা প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদেব লবস বিজ্ঞান।লোচনাও 
এই পত্রিকাষ পাওয়! যাঁষ। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেব বিষষবস্ত নির্বাচনে বৈচিত্র্য, 
মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দার্শনিক চিস্তাঁধাব! 
এই পত্রিকার বিজ্ঞানসাহিত্যেব বৈশিষ্ট্য । 

প্রবন্ধের বিষষবস্ত নির্বাচনে বৈচিত্র্য জীববিজ্ঞান বিষষক রচনাতেই সমধিক 
পবিস্ফুট। প্রাকৃতিক নির্বাচন, মানবেব বিবর্তন, বংশনুক্রম ইত্যাদি উচ্চাঁঙ্সেব 
প্রসঙ্গ ছাডাঁও শারীব, প্রাণী ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষষক বহু উত্কষ্ট প্রবন্ধ এই 
পত্জিকায় প্রকাশিত হযেছিল। শাবীর ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক প্রবন্ধের 
প্রধান লেখক শশধর রায়। তার প্রবন্ধগুলোব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, _“মানব- 
দেহের পরিণতি" ( ফাল্তন, ১৩১২), “হস্ত ও পদ" ( জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ ), “জীববস্ত? 
( আধষাঁত, ১৩১৬ থেকে ধারাবাহিক ), ক্ষুব্র-জীব, ( অগ্রহাষণ, ১৩১৬ ), 
মানবের বিবর্তন (আশ্বিন, ১৩১৭), “জীববন্ধন” (আষাট, ১৩১৮), 
“বংশাহুক্রম' € বৈশাখ, ১৩১৯ থেকে ধারাবাহিক ), "ক্য়াবশেষ ( ভান্র, 
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১৩২৬)। চন্দ্রশেখর মুখোঁপাধ্যায়, ক্ষীরোদচন্দ্র বাঁষ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
ইন্দুমাধব মল্লিক, জগদানন্দ রাঁষ প্রমুখ লেখকরাও এই পত্রিকায় মাঝে 
মাঝে জীববিজ্ঞান বিষধক প্রবন্ধ লিখতেন। সাহিত্য পত্রিকার উদ্ভিদবিজ্ঞান 
বিষষক প্রবন্ধের প্রধান লেখক যৌগেশচন্দ্র বায় ও প্রবোধচন্্র দে। সাহিত্যে 
প্রকাশিত যোগেশচন্দ্রেব উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ “ওধধিপতি” ( ফান্তুন, ১৩০৫ ) 
ও উদ্ভিদ্নামম|ল।” ( জ্যেষ্ঠ, ১৩০৯ )। উদ্ভিদ্বেব জীবন নিষে প্রবোধচন্দ্র দে এই 
পত্রিকা অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । প্রবন্ধেব বিষয়বন্ত নির্বাচনে বৈচিত্র্যেব 
পবিচয় থাকলেও তীঁব অধিকাংশ বচনাই নীবস। প্রবোধচন্দ্রের বচনাগুলোর 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য, -উদ্ভিদে আলোকেব প্রভাব” (মাঘ, ১৩২০), “উত্ভিদ-শিশুব 
পরিপুষ্টি” ( চৈত্র, ১৩২০ ), উদ্ভিদের স্থখছুঃখ” (আযাঁচ, ১৩২১), “উত্তিদেব 
গঁদীসীন্' ( ভাদ্র, ১৩২১), 'উদ্ভিদ-জীবনেব অবস্থাত্রয' ( বৈশাখ, ১৩২৪) 
ইত্যাঁদি। 

বসাঁধনবিগ্ভ। বিষষক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোতি। 
তবে এই শ্রেণীব কোনো! কোনে! প্রবন্ধে গবেষণামূলক দৃষ্টিতন্গীব পরিচয় পাঁওষ! 
যাঁধ। কুলভূষণ লাহিডীর “হিন্দুজীতিব বসাঁধন' (কার্তিক, ১২৯৮) ও 
হহিন্দুর্দিগেব বসান” ( মাঘ, ১২৯৯) এবং গিরিশচন্দ্র বেদীস্ততীর্থেব “কাচ, 
( জ্যৈষ্ট, ১৩১৯) প্রাচীন ভাবতেব বিজ্ঞানেব ইতিহাস সম্বন্ধে মূল্যবান প্রবন্ধ 
প্রথমৌক্ত প্রবন্ধে প্রাচীন যুগেব কষেকটি বাসাযনিক যন্ত্রাদি সম্বন্ধে আলোচনা 
কবা৷ হযেছে। দ্বিতীষ প্রবন্ধে হিন্দুদেব ব্যবহৃত পাবদ সম্বন্ধে গবেষণামূলক 
আলোচনা । শেষোক্ত প্রবন্ধে প্রাচীন ভাবতে পাঁবদেব ব্যবহাব নিষে সাব্গ্ভ 
আলোচন।| কবা! হয়েছে । 

এই পত্রিকাব জ্যোতিবিজ্ঞান বিষষক অধিকাংশ প্রবন্ধই গতান্থগতিক 
প্রকৃতির । তবে জগদানন্দ রায়েব কোনো কোনো প্রবন্ধের বিষয়বস্ত 
নির্বাচনে বৈচিত্র্েব পবিচষ পাঁওযা যাঁষ। যেমন, 'নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণ। 
(আশ্বিন, ১৩০৪ )। ভূবিষ্ঠ। বিষষক প্রবন্ধ এই পত্রিকা নেই বললেই 
হয়। নৃতনত্ের পরিচয পাঁওয়! গেল পদীর্থবিজ্ঞান ও সাধাঁবণ বিজ্ঞান বিষষক 
বচনায়। এর মূলে রামেন্্স্থন্দর ত্রিবেদীর অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । 
'জগত্-কথা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওযা৷ ছাড।ও দার্শনিক চিন্তামূলক 
তীর কয়েকটি উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 
সাধারণ বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান নিষে জগদাঁনন্দ বাষও এই পত্রিকায় 


নব্যভাঁরত, সাহিত্য, সাধন। ও মাহিতা-পরিষদ-পত্রিকা ২৪১ 


লিখেছেন। কদাঁচিৎ জগদীশচন্দ্র বস্থ ও প্রফুল্পচন্দ্র বায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদেব 
বচনাও এতে প্রকাশিত হোঁতি। 


তিন 


সাধনা, (প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ, ১২৯৮) পত্রিকায় ঠাকুর পরিবাঁরেব 
বিশ্রুত সাহিত্যিকদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত । 
ববীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্িজেন্ত্রনীথ, স্থরেজ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ ঠাঁকুব 
প্রমুখ লেখকরা এই পন্রিকাঁষ লিখতেন। সাঁধনাব অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ জীববিজ্ঞান ও জ্যোতিবিজ্ঞান নিষে। কবি ও কথাপাহিত্যিকব। 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বচনাষ হাত দ্িযেছিলেন বলেই জীববিজ্ঞান ও জ্যোতি- 
বিজ্ঞানেব প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব দেখান হযেছে বলে মনে হয । 

সাধন পত্রিকাৰ জীববিজ্ঞান বিষষক অধিকাংখ প্রবন্ধেবই সাহিত্যিক 
মূল্য বেছে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব “অভিব্যক্তির নৃতন অঙ্গ' ( চৈত্র, ১২৯৮) 
জীববিজ্ঞান বিষষক একটি উচ্চাঙ্গেব প্রবন্ধ । অভিব্যক্তিবাঁদ নিষে দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুবও কষেকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । “অভিব্যক্তির ধারাত্রঘ' ( অগ্রহাঁষণ, 
১২৯৯) এবং “অভিব্যক্তিব ভিত্তিমূল” ( পৌষ, ১২৯৯ ) শীর্ষক বচন দু'টি 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । সবস উপমা, সহজ ভাঁষ এবং গভীব দীর্শনিক 
চিন্তাঁধাব1 দ্বিজেন্দ্রনাথেব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেব বৈশিষ্ট্য । জীববিজ্ঞান প্রসঙ্গে 
সাধনাব অপবাঁপব লেখকদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য ববীন্দ্রনাথ, জ্যোঁতিরিক্ত্র- 
নাথ ও স্ববেজ্্রনাথ ঠাঁকুব। স্ুবেন্্রনাঁথ ঠাকুরের প্রাণ ও প্রাণী” ( অগ্রহাঁষণ, 
১২৯৮ ) শীর্ষক প্রবন্ধে জীবজগৎ সম্বদ্ধে মনোজ্ঞ আলে।চনা কবা হয়েছে। 
ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবেব “বোগশক্র ও দেহরক্ষক সৈন্য" (পৌষ, ১২৯৮ )শারীরবিছ্া। 
বিষষক একটি উতকষ্ট প্রবন্ধ। সাধন পত্রিকার বৈজ্ঞানিক সংবাঁদগুলোর 
অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব লেখ।। এই সকল সংবাদেব প্রায় সবই 
প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে। ছুরূহ বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সহজ ক'রে ব্যাখ্যা কবাধ 
কোঁনে। কোনে সংবাদ সাহিত্যেব পর্যাষে উন্নীত হয়েছে । যেমন, ববীন্দ্রনাথ 
ঠীকুব লিখিত “গতি নির্ণয়ের ইন্দ্র ( পৌষ, ১২৯৮)। রচনাৰ নিদর্শন £-- 


“আমাদের কর্ণকুহরের এক অংশে তিনটি অর্চন্দ্রাকৃতি চোঁঙের মত 
আছে তাঁহার বিশেষ কার্ধ্য কি এ পর্য্যন্ত ভালকপ স্থির হয় নাই। পূর্ব 


১৩ 


৪২ 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


শারীরতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে ইহার দ্বারা শবের 
দিক নির্ণয় হইযা থাকে । কিন্ত সম্প্রীতি দুই এক জন পণ্ডিত ইহার 
অন্যরূপ কার্য স্থিব করিয়াছেন । 

তাহারা বলেন, আমরা কি করিয়া গতি অন্ভব করি এ 
পর্ধ্যস্ত তাহাঁব কোন ইন্দ্রিয়তত্ব জান। যায় নাই। একট] গাঁডি 
যদি কোনরূপ ঝাঁকাঁনি না দিয়া সমভাবে সবল পথে চলিয়! যায় 
তাহা হইলে গাঁড়ী যে চলিতেছে তাহা৷ আমরা বুঝিতে পাঁরি নী__ 
পাঁলেব নৌক। ইহার দৃষ্াস্তস্থল। কিন্তু গাঁডি যদি ভাহিনে কিন্বা 
বামে বেকে অথবা থামিযষ। যাঁষ তবে আঁমবা। তৎক্ষণাৎ জানিতে 
পাঁরি। পণ্ডিতগণেব মতে কর্ণেন্দ্িয়েব উক্ত অংশই এই গতি- 
পবিবর্তন অনুভব কবিবার উপায। একপ্রকাৰ বোগ আছে 
যাহাতে রোগী টলমল কবিষ। চলে, একপাঁশে কাঁৎ হইয়া পডে এবং 
কানে শুনিতে পায় না। পরীক্ষা কবিয়। দেখ গিয়াছে সেই 
অর্ধচন্্রাকতি কর্ণযন্ত্রেব বিকৃতিই তাঁহাঁদেব বোগেব কাবণ। কোন্‌ 
দিকে কতটা হেলিতেছে ঠিক বুঝিতে না পাঁবিলে কাজেই তাহাদেব 
পক্ষে শক্ত হইযা চল! অসম্ভব হইযা পড়ে । সকলেই জানেন ভূমিব 
উচ্চনীচতা৷ মাঁপিবাব জন্য কাঁচেব নলেব মধ্যে তবল পদার্থ দ্য 
একপ্রকার যন্ত্র নিশ্মিত হয, আমাদের উক্ত কর্ণপ্রণালীব মধ্যেও 
সেইপ্রকাঁব তবলব্রব্য আছে সম্ভবতঃ তাঁহ! আমাঁদেখ গতি পরিবর্তন 
অন্সাঁবে আমাদেব ন্নীযুকে সচেতন করিয়া দেয় এবং আমরাও 
তদন্গযাঁয়ী তৎক্ষণাৎ আমাদেব শবীবেব ভাঁর সামপ্তম্ত করিতে 
প্রবৃত্ত হই ।” 


সাধনাষ "সাময়িক সাঁরসংগ্রহ'শ-এই শিবোনামায় প্রকাশিত বিজ্ঞান-সংবাদেব 
কোনো কো।নোটির লেখক জ্যোৌতিবিন্দ্রনাথ। জ্যোতিবিন্দ্রনাথের “মস্তিতত্ব 
ও ফ্রেণলজি' ( আষাঁট, ১২৯৯ ) একটি সবস বৈজ্ঞানিক রচন1। 


এই পত্রিকার জ্যোঁতিধিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই স্থরেক্দ্রনাঁথ 


ঠাকুরের লেখা । ঝরঝরে ভাষ! স্থরেন্্রনাথের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য । 
সাধনায় প্রকাঁশিত তাঁব জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 
'জ্যোতিবিজ্ান-স্পেক্টে স্কোপ ও ফটোগ্রাফি? (মাঘ, ১২৯৮), 'জ্যোতিবিজ্ঞান 


নব্যভারত, সাহিত্য, সাঁধন। ও সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ২৪৩ 


_ আরও ছুই চারিটি কথা' (ফাল্তন, ১২৯৮) এবং 'গ্রহমগুলী” ( শ্াবণ, 
১৩০৯ )। জ্যোতিবিজ্ঞান নিয়ে এই পত্রিকায় ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বামেন্্রক্ন্দব 
ত্রিবেদীও কদাচিৎ লিখতেন । 


চাঁব 

বিজ্ঞানসা হিত্য প্রসঙ্গে 'সাহিত্য-পবিষদ-পত্রিকা”র (প্রঃ প্রঃ শীবণ, ১৩০১) 
সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, (১) পরিভাষা বিষষক রচনাঁষ এবং (২) মৌলিক গবেষণা! ও 
আবিষ্ারমূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে। প্রথম বর্ষ থেকেই বৈজ্ঞানিক পরিভাঁষ৷ 
নিয়ে বিবিধ চিন্তাশীল প্রবন্ধ এই পত্রিকাঁষ প্রকাঁশিত হযেছিল। পবিভাঁষ। 
বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায অংশ গ্রহণ কবেন বামেন্দ্রক্ন্দব ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্ 
বায়, অপূর্ধচন্ত্র দত্ত, শশধব বাষ প্রমুখ লেখকরা! । 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব বিভিন্ন শাখাঁর পবিভাঁষ। মংকলনেব ক্ষেত্রেও এই 
পত্রিকার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান বযেছে। বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক 
অনুবাঁদিত ও সংকলিত বাংল বৈজ্ঞানিক পবিভাষাঁর তালিক। প্রকাশিত 
হওয। ছাঁডাও সেই সব তালিকা সম্বন্ধে সমালোচনা এই পত্রিকাষ স্থান পেত । 
বামেন্দরন্থন্দব ত্িবেদীর “বাসায়নিক পবিভাষ। (শ্রাবণ, ১৩০২) শীর্ষক 
প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র ক'রে এতে প্রাঁরতিক বিজ্ঞনেব বিষয়বিশেষেব পবিভাঁষ। নিয়ে 
আলোচনার স্থত্রপাত হোল।২ ১৩০৩ সাঁলেব কাত্তিক সংখ্য। 'সহিত্য-পবিষদ- 
পত্রিকা"্য প্রবন্ধটিব সমালৌচন। কবলেন কালিদাস মলিক ও যোগেশচন্দ্র বাঁষ। 
ভূগোল ও ভূবিগ্ভা বিষয়ক পরিভাষা! সংকলন ও আঁলোচনাষ অংশ গ্রহণ কবেন 
বলীন্দ্র সিংহ দেব, যোগেশচন্দ্র বাঁয়, বামেন্দ্রক্ুন্দব ভ্রিবেদী, হেমচন্দ্র দাশগুধ, 
বাঁসবিহারী মণ্ডল প্রমুখ লেখকব|। জীববিজ্ঞানেব পবিভাষায আলোচন। 
অপেক্ষা সংকলনেব উপরেই বেশী জোব দেওয। হোল। বিভিন্ন সংখ্যায় প্রাণী, 
উদ্ধিদ ও শারীববিজ্ঞান বিষষক পবিভাষাব তালিক। প্রকাশ কবলেন 
যোগেশচন্দ্র বায়, শশধব রাঁয়, একেন্দ্রনীথ দাস ঘোষ ও বামেন্্ঙ্থন্দব জ্িবেদী | 
পরিষদ-পত্রিকাব গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের পবিভীষ।র তালিকা! অপেক্ষাকৃত 
দুর্বল। তা” ছাড। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব এই ছু”টি বিভাগেব পবিভাষ! নিয়ে 


২ বৈজ্ঞানিক পবিভীষ৷ নিষে সাধাবণভাবে আলোচনাও বাঁমেন্্রহন্মৰ ত্রিবেদীই হুর 
করেছিলেন (কাত্তিক, ১৩০১)। 


২৪৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


আঁলোচনাঁও স্থরু হোল অপেক্ষাকৃত পরবর্তা কালে। এই পত্রিকায় গণিত 
বিষয়ক পরিভাষাঁর তালিক1 প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছিলেন হাঁরাঁণচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত । পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি প্রধান দিক 
আলোক, চুম্বক ও তড়িৎবিজ্ঞানের পরিভাষাঁর তালিক। প্রণয়ন করলেন 
অনঙ্গমোহন সাহা । 

পবিষদ-পত্রিকাঁয় প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিষ্যা, জীববিজ্ঞান, গণিত, 
রসাষন ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বহু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 
প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিছ্যা বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেই বিভিন্ন লেখকেব নিজ 
নিজ গবেষণ। ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে । কোনো গ্রবন্ধেই বিরাট কোনে! 
আবিষ্ষীর ব1 ছুরূহ কোনে। গবেষণাঁব ছাঁপ নেই । কিন্ত প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধই 
লেখকেব নিজন্ব পবীক্ষ। ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতীপ্রস্থত। বিভিন্ন প্রবন্ধের 
মৌলিকতাঁর মূল কারণ এখাঁনেই । ভূবিগ্ভা বিষষক এই ধরনেব মৌলিক প্রবন্ধ 
রচনায় কৃতিত্বেব পরিচয় দিলেন স্ববেশচন্দ্র দত্ত ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত । স্থবেশ- 
চন্দ্র দত্তেব 'গ্গ।-্রন্মপুত্র-পলিভূমিব কর্দম” (১ম সংখ্যা, ১৩১৯), সিরিফপুবেব 
লৌহমল' (২য সংখ্যা, ১৩২৭), “পিগাঁবীব পথে তাত্রমল” (২য সংখ্যা, ১৩২১), 
“মগবাহাঁটেব পশ্চিমের বাঁডা মাটি (৩য সংখ্যা, ১৩২৪), “নিম্নবঙ্গেব বিল' 
( ২য সংখ্যা, ১৩২৫ ) এবং হেষচন্ত্র দাঁশগুণ্ডেব গঙ্গোত্রী-পথে (৪র্থ সংখ্যা, 
১৩২০ ), প্রম্পেক্ট পাঁহাঁডেব ভূ-তত্ব (৩য় সংখ্যা, ১৩২৩) ইত্যাদি প্রবন্ধে 
পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার পরিচয় পাঁওযা! গেল। লেখকেব নিজন্ব অভিজ্ঞতার 
পরিচষয পাওয়া গেল প্রফুল্লচন্ত্র বন্দোপাঁধ্যায়েব “বাঙ্গীলান প্রাচীন ভূতত্ব' 
( ত্য সংখ্যা, ১৩০৪ ), দুর্গাশঙ্কর ভট্াচার্ষের '্রুমাঙ্কণ সম্বন্ধে কযেকটি কথা 
(২য সংখ্যা, ১৩২১) ইত্যাদি প্রবন্ধে। তবে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে 
গতানুগতিক প্রকৃতির প্রবন্ধও এই পত্রিকা কদাচিৎ প্রকাশিত হোত । 
যেমন, মীধবচন্দ্র চট্টোপাঁধ্যাষেব “জোয়ার ও ভাটা” ( মাঘ, ১৩০৩ )। 

পরিষদ-পত্রিকাঁৰ উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাঁগুলোঁকে প্রধাঁনতঃ ছু”টি 
শ্রেণীতে বিতক্ত করা যাঁয়_-(১) প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাঁস 
বিষয়ক এবং (২) পর্যবেক্ষণ ও গবেষণামূলক । দুর্গানাবায়ণ সেনের 'উদ্তিদ্‌- 
বিস্তার উপক্রমণিক।” (১ম সংখ্যা, ১৩১১) প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রবন্ধ । 
নিবারণচন্দ্র ভট্রাচার্ষের “স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চবিজ্ঞ" ( ৪র্থ সংখ্যা, 
১৩১৫ ) এবং সত্যচরণ লাহাঁর “পুরুলিয়ার পাখী” (৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩১ থেকে 


নব্য ভারত, সাহিত্য, সাধন। ও সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিক। ২৪৫ 


ধাবাঁবাহিকভাবে প্রকাশিত ) প্রভৃতি প্রবন্ধে লেখকের নিজন্ব পর্যবেক্ষণের 
শপবিচয় পাঁওয! গেল্‌। 

গণিত নিষে বহু চিন্তাশীল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বচন। এই পত্রিকা প্রকাশিত 
হযেছিল। এই শ্রেণীব অধিকাংশ প্রবন্ধেই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পবিচয 
পাওযা গেল। দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ঘব-পৃবণ, (৩য় সংখ্যা, ১৩১৯), 
যোগেন্্কুমীব সেনগুপঞ্চেব “ইউক্লিডেব স্বতঃসিদ্ধ' (১ম সংখ্যা, ১৩২৩), 
'ইউক্লিভের প্রথম স্বীকার্ধ্যঃ ( ্য.সংখ্যা, ১৩২৩ ), দশম স্বতঃসিদ্ধ' ( ৪র্থ সংখ্যা, 
১৩২৩ ), “ইউক্লিডেব দ্বিতীঘ স্বীকাঁধ্য” ( ১ম সংখ্যা, ১৩২৪) ইত্যাদি প্রবন্ধ 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । গণিত নিষে গবেষণামূলক কযেকটি সবস প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ দত্ত। 

পবিষদ-পত্রিকাঁষ জ্যোতিবিজ্ঞান বিষযক "প্রবন্ধে সংখ্যা অপেক্ষাকৃত 
নগণ্য । এই শ্রেণীর প্রবন্ধের অধিকাংশই প্রাচীন ভাবতেব বিজ্ঞান নিষে। 
এই প্রসঙ্গে উলেখযোগ্য, কৃষ্ণানন্দ ত্রঙ্গচাবীব “আঁধ্যভট' ( ৩য সংখ্যা, ১৩২৪) 
এবং যৌগেশচক্্র বাষেব এ দেশে ভূত্রমবাদ” (১ম সংখ্যা, ১৩২৬ )। 

পবিষদ-পত্রিকাঁব বসাঁয়নবিজ্ঞান বিষযক বচনাঁধও মৌলিক পরীক্ষী। ও 
গবেষণার পবিচয পাওয। গেল। মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোৌপাঁধ্যাষেব 'পাবদ-শোঁধন 
প্রণালী” (১ম সংখ্যা, ১৩২০ ), 'প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যাষেব “গন্ধতৈল-পবীক্ষ। 
প্রণালী? (২য সংখ্যা, ১৩২০) ইত্যাদি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
প্রবন্ধগুলেন অধিকাঁশই নীরস প্রকৃতিব। পদার্থবিজ্ঞান নিষেও এতে নীনস 
ও টেক্নিক্যাল প্রকৃতিব প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছিল। জগদিন্দু রাঁেব 
'আলোকেব পবাঁবর্তন ও তির্ধ্যগ্বর্তন আঁলোচনাষ ব্যাবর্তন-তন্বেব প্রযোগ? 
( ২য সংখ্যা, ১৩২১) এবং বাজকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাধেব আলোকচিত্র সাহাম্যে 
স্থবেব কপ পবীক্ষ1 (১ম সংখ্যা, ১৩২৮ ) এই ধবনের বচনা। তবে কদাঁচিৎ 
এতে পদার্থবিজ্ঞান বিষষক সবস প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত ১ যেমন, যোগেশচন্্র 
বাষেব পবন-চক্র' (হয সংখ্য।, ১৩২১ )। 

সামগ্রিকভ।বে বিচাঁর কবলে দেখ। যায়, পবিকল্পন। ও বিষয়বস্তব দিক 
থেকে পবিষদ-পত্রিকীব বেজ্ঞ/নিক প্রবন্ধগুলেব অভিনবত্ব থাকলেও 
সাহিত্যিক মূল্যের দিক থেকে অধিকাংশ প্রবন্ধই উচ্চাঙ্গেব নয। 


্ত্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিকা £ সংবাদপত্র ও মফঃস্বল পত্রিকা . 


সাময়িক-পত্রের মধ্যে মূলতঃ কয়েকটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপত্র আধুনিক 
যুগে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধনে সহাঁয়তা করল বটে, তবে এই 
প্রসঙ্গে কযেকটি স্ত্রীপাঠ্য, বাঁলকপাঠ্য ও মফঃম্বল পত্রিকাঁৰ অবদানও 
উপেক্ষণীয় নয। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে স্ত্রীপাঠ্য ও বাঁলকপাঠ্য 
পত্রিকার সংখ্য। বাঁড়ল এবং উভয় গ্রকাঁর পত্রিকাঁৰ পরিকল্পনায়ও উন্নতি 
পবিলক্ষিত হোঁল। কিন্তু এই যুগেব অধিকাংশ স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকায় কদাঁচিৎ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা গেল। ভাষাঁব দিক থেকে বিচাঁর 
করলে আধুনিক যুগেব কোনো। কোনো। স্বীপাঠ্য পত্রিকাঁৰ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে 
উন্নতি দেখা গেল বটে, কিন্তু বিজ্ঞানেব বিষষবস্ত নির্বাচনে কোঁনোৌৰপ 
বৈচিত্র্য বা উচ্চাঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গীর পবিচঘ অধিকাংশ পত্রিকাযই পাঁওষা 
গেল না। বাঁলকপাঠ্য পত্রিকায় পূর্ববর্তী যুগের স্তাঁয় এই যুগেও নিযমিতভাবে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাঁগল। তা ছাডা। এক্তিমান লেখকবা 
ছোটদের উদ্দেশ্টে বিজ্ঞানালোচনীয় হাতি দেওযাঁষ বাঁলকপাঠ্য পত্রিকার 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের উতৎকর্ষতাঁও বাঁডল। 


এক 


বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা এবং সাহিত্যিক মূল্যের দ্রিক থেকে বিচাব 
করলে আধুনিক যুগে স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকীসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
কব। যাঁয়__(১) যে সমস্ত পত্রিকাঁষ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই বললেই হৃষ, 
(২) থে সমস্ত পত্রিকায় কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকীশিত হোত » এবং 
তাও প্রাথমিক প্রকৃতির এবং (৩) যে সকল পত্রিকায় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ নিযমিতভাঁবে থাকতো। | কৃষ্ণভাবিনী বিশ্বাস সম্পাদিত “মাহিম্য-মহিলা” 
(প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩১৮), অক্ষয়কুমীব নন্দী ও স্বববালা দত্ত সম্পাদিত 
'মাতৃ-মন্দিব১ (প্রঃ প্রঃ আষাঢ়, ১৩৩০ ) এবং জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও ইন্দুনিভ! দাস সম্পাদিত “সেব। ও সাধনা” (প্রঃ প্রঃ জ্যেষ্ঠ ১৩৩৩) 


১-২ 'মাতৃ-মন্দির' এবং "সেবা! ও সাধনা'--এই হু'টি সামধিক-পত্রে চিকিংসাবিজ্ঞীন বিষয়ক 
প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। 


সত্রীপাঠ্য ও বাঁলকপাঠ্য পত্রিক। £ সংবাদপত্র ও মফ:ম্বল পত্রিকা ২৪৭ 


ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় প্রার্কতিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ নেই বললেই 
হ্য। 

আধুনিক যুগের অধিকাংশ স্ত্রীপাঠ্য পত্িকাঁয়ই অনিয়মিতভাঁবে বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ প্রকাঁশিত হতে দেখ। গেল। গিরিশচন্দ্র সেন সম্পাদিত “মহিলা? 
( প্রঃ প্রঃ শ্রাবণ, ১৩০২), বনলত। দেবী প্রবতিত “অন্তঃপুর' (প্রঃ প্রঃ মাঘ, 
১৩০৪), কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত 'ম্থপ্রভাত' (প্রঃ প্রঃ শাবণ, ১৩১৪ ), 
ডাঃ প্যারীশংকর দাসগুপ্তের সহযোগিতায় আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত 
£ভারত-নারী” (প্রঃ প্রঃ ভাত্র, ১৩২১) এবং কুমুদিনী বস্থ সম্পাদিত 
বঙ্গলক্্মী' (প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২) ইত্যাদি সামধিক-পত্রে কদাচিৎ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাঁশিত হোতি। “মহিলা” পত্রিকা অনিষমিতভাবে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে 
এদেশীয় নারীদেব পবিচয় করিষে দেবাঁব প্রচেষ্টা এই পত্রিকার প্রথম কষেক 
বংসবের কোনো কোনো সংখ্যায দেখা যাঁষ। ভিক্টোরিয়া কলেজে 
বিজ্ঞানাদি বিষযে যে সকল বক্তৃতা দেওযা হোতি, তার মর্মকথা এই 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয। বক্তৃতা পর্ধাযেব বচনাঁগুলোকে বাদ দিলে উচ্চাঙ্গের 
বিজ্ঞানীলোচনা। এই পত্রিকা নেই । উনবিংশ শতাব্দীর শেষতাঁগে প্রকাশিত 
“অন্তঃপুর' নামক মাসিক পত্রিকাটিতে স্ত্রীবা লিখতেন এবং স্ত্রীদের দারা 
পত্রিকাটি সম্পাদিত হোঁত। উতংরুষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকাঁ 
প্রকাশিত হয নি। এতে কদাচিৎ যে দু'একটি বিজ্ঞানীলোচনা পাঁওয। যাষ, 
তাদেব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ন। বলে বিজ্ঞান-প্রস্তাব বা বিজ্ঞান-সংবাদ আখ্য। 
দেওয়াই সঙ্গত। 'ম্প্রভাত' পত্রিকায় মীঝে মাঁঝে বিজ্ঞানীলোচন। প্রকাশিত 
হোত। চন্দ্রন্র্যেব কথা” নামক গ্রস্থেব লেখক তেজেশচন্ত্র সেন এই পত্রিকায় 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। “ভাঁরত-নাঁবী” পত্রিকা শাঁরীরবিজ্ঞান বিষমক 
গ্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ এদেব একটিও নয। 
বঙ্গলক্মী” পত্রিকাঁধও কখনও কখনও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোঁতি। 
তবে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকাষও নেই। 

সরযূবাল। দত্ত সম্পাদিত “ভারত-মহিলা” ( প্রঃ প্রঃ ভাদ্র, ১৩১২) এবং 
রাণী নিরুপম! দেবী সম্পাদিত “পরিচারিকা? (নব পর্যাঘঃ অগ্রহাষণ, ১৩২৩ ) 
ইত্যাদি মাঁসিকপত্রে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঁওযা! গেল। জগদানন্দ রায়, 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমূখ লেখকরা ভারত-মহিলাঁয় লিখতেন | বঙ্গলক্্ী 


২৪৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


পঞ্তিকার সম্প।দিক। কুমুদিনী বন্থ ভাবত-মহিলায় কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন । উচ্ছ্বীসেব আধিক্য তাঁর বচনার সর্বপ্রধান ক্রটি। পরিচারিকা? 
নব পর্যায়ের প্রবন্ধগুলো প্রথম পর্যােব রচনাসমূহেব তুলনায় অনেক বেশী সরস। 
নব পর্ধীয, পবিচাবিকাঁর অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ই সার্থক ও পরিণত। 
তবে বিজ্ঞানের বিষষবস্ত নির্বাচনের একঘেযেমিতা1 নব পর্যায়, পরিচাঁবিকাঁ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সর্ধপ্রধাঁন ত্রুটি । এই পত্রিকাঁব প্রায় সবগুলে। বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধই উদ্ভিদ ও প্র1ণিবিজ্ঞান নিযে । এই শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য, “সজীব জগৎ এবং অজীব জগৎ ( কাঁন্তিক, ১৩৩১ )। জীবজগৎ 
সন্বন্ধে জগদীশচন্দ্র বন্থ লাহোবে যে বক্তৃত। কবেন এ প্রবন্ধটি হোল তাঁবই 
সবস মর্মীন্ঘবাঁদ। অন্তবাদ কবেছিলেন অখিলচন্দ্র ভাবতীভূষণ। 


ছুই 

আধুনিক যুগেব অধিকাংশ বালকপাঠ্য পত্রিকা ছোটদেব উপযোগী 
মনে।জ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল। উনবিংশ শতাব্দী শেষদিকে যে 
কঘেকটি বাঁলকপাঠ্য পত্রিকা বেব্যেছিল তাঁদেব প্রায় প্রতিটিতেই সবস 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত “বালক' (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১২৯২ ), ভূবনমৌহন 
বা সম্পাদিত “সাথী? (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩০০) ও সিখ। ও সাথী (প্রঃ 
প্রঃ বৈশাখ, ১৩০১), শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত “মুকুল” (প্রঃ প্রঃ আধা, 
১৩০২) এবং ছাত্রদের দ্বাৰা পবিচালিত “প্রকৃতি” (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩০৭) 
ইত্যাদি সাময়িক-পত্র | 

জ্ঞ/নদানন্দিনী সম্পাদিত “বাঁলক' পত্রিকায় জ্যৌতিবিজ্ঞ।ন, পদীর্ঘবিজ্ঞান, 
এবং প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিগ্া নিয়ে ছোটদের উপযোগী স্থথপাঠ্য 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রক(শিত হোত। এই পত্রিকায় প্রকাঁখিত বিজ্ঞান-সংবাঁদ- 
সমূহ কখনে। কখনো ববীন্দ্রনথ ঠাকুর লিখতেন । ১২৯২ সালেব অগ্রহাঁষণ 
সংখ্যা বালকে প্রকাশিত কষেকটি বিজ্ঞান-সংবাদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
বচনাঁভঙ্গীর সবসতায় কোনে। কোনে৷ সংবাঁদ গল্পের মতো মধুব। যেমন, 


“আহাবান্বেষণ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশে ছন্মবেশ ধারণ কীট পতঙ্গেব 
মধ্যে প্রচলিত আছে তাহা বোধ করি অনেকে জানেন। তাঁহ। 


স্্রীপাঠ্য ও বালকপাঠা পত্রিকা £ সংবাদপত্র ও মফস্বল পত্রিকা ২৪৯ 


ছাড়া, ফুল, পত্র প্রভৃতির সহিত স্বাভাবিক আকাব সাদৃশ্য 
থাকাতেও অনেক পতঙ্গ আত্মরক্ষা ও খাগ্য সংগ্রহের সুবিধা করিষ। 
থাকে । একটা নীল প্রজাপতি ফুলে ফুলে মধু অন্বেষণ কবিষা 
বেডাইতেছিল। পুপস্তবকেব মধ্যে একটি ঈষৎ শুক্ষপ্রায় ফুল দেখ। 
যাইতেছিল। প্রজাপতি যেমন তাহাতে শু'ড লাগাইযাছে অমনি 
তাহাব কাছে ধবা পভিযাঁছে। সে ফুল নহে সে একটি সাদা 
মীকডল1। কিন্তু এমন এক বকম কবিষ। থাঁকে যাহাতে তাহাকে 
সহস] ফুল বলিষ! ভ্রম হয ।” 


“সাথী” এবং “সখ। ও সাথী" পত্রিকা য প্রখ্যাত শিশুস।হিত্যিক ব। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
লিখতেন | সাথী পত্জিকায উপেন্ত্রকিশোব বাঁষচৌধুরী, দ্বিজেন্্রনাথ বন্ধু 
প্রমুখ লেখকদেব বচন। নিষমিততাবে প্রকাশিত হোতি। সখা ও সাথী 
পত্রিকাব অধিকাংশ ধৈজ্ঞনিক প্রবন্ধই জীববিজ্ঞান নিষে। এই পর্যাষেব 
প্রা সবগুলে। প্রবন্ধই দ্বিজেন্ত্রনাথ বনস্থ লিখেছিলেন। এ ছাঁডা জগদানন্দ 
বাধ, ভুবনমোহন বায় প্রমুখ লেখকবা এই পত্রিকীয মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ লিখতেন | 

শিবনাথ শাক্ী সম্পাদিত মুকুল পত্রিকাষ ছোটদেব উপঘে।গী উচ্চাঙ্গেব 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছিল। বামেন্দ্রহ্থন্দব ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বস্তু 
প্রমুখ মনীধীবা এই পত্রিকা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এ ছাড| 
যোগীন্দ্রনীথ বকাঁবেব লেখ! জীববিজ্ঞান বিষয়ক কযেকটি মনৌজ্ঞ বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ মুকুল পত্রিকার প্রথম বৎসরে প্রকাশিত হযেছিল। সংক্ষিপ্ত প্রককতিব 
হালেও বৈজ্ঞ/নিক তথ্যাদির সঙ্গে গল্পরসেব সংযোগ যোঁগীন্দ্রনাথেব প্রবন্ধ- 
গুলোব বৈশিষ্ট্য | 

ছাত্রদেব দ্বারা পবিচ।লিত “প্রকৃতি” নামক পত্রিকায় গ্রারৃতিক বিজ্ঞানে 
বিভিন্ন দ্রিক নিয়ে বিচিত্র ধবনের প্রবন্ধ গ্রকাঁশিত হযেছিল। 

উল্লিখিত পত্রিকাগুলে। ছাড়া বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত "শিশু, (প্রঃ 
প্রঃ বৈশাখ, ১৩১৯), পন্দেশ (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২০), শিশুসাথী? 
(প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২৯) ও লামধনু” (প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩৩৪) ইত্যাদি 
পত্র-পত্রিকাষ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিততাবে প্রকাশিত হয। 

বরদাকান্ত মজুমদার পবিচালিত “শিণু”র বেজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলোর প্রশংস! 
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করা 'যায় না। এই পত্রিকার অধিকাংশ প্রবন্ধ নীরস এবং অসম্পূর্ণ 
প্রকৃতির । 

শিশুর তুলনায় উতকষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঁওয়। গেল সন্দেশ পত্রিকায় । 
সন্দেশ পত্রিকার বৈশিষ্ট্য জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধে। বিষয়বস্ত নির্বাচনে 
অদ্ভূতত্ব এই পর্যায়ের রচনাগুলোব বৈশিষ্ট্য । উদদাহবণন্বরূপ “দাপের খাওষা; 
( চৈত্র, ১৩২০), “অভ্তুত শিকার (বৈশাখ, ১৩২১), 'িডায়ের বেলা, 
( অগ্রহায়ণ, ১৩২১), “অদ্ভূত ভ্রমণকারী" ( জযোষ্ট, ১৩২২ ) ইত্যাদি প্রবন্ধের 
নাম করা যাঁষ। 

আশুতোষ ধরের সম্পাদনায় প্রকাশিত “শিশুসাথী” পত্রিকায় জগদানন্দ 
বাষ, বীরেন্ত্রনাথ রায়, সত্যেন নাথ সেনপ্রপ্ত প্রমূখ লেখকরা নিষমিতভাবে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন । 

বিশ্বেশ্বব ত্রীচার্ের সম্পাদনায় প্রকাশিত “বাঁমধন্ু পত্রিকার প্রথম দিকে 
প্রা প্রতি সংখ্যাঁতেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোঁতি। প্রবন্ধ গুলে! 
বিজ্ঞানের বিচিত্র দিক নিষে লেখা । সংক্ষিপ্ত হলেও অধিকাংশ প্রবন্ধই 
স্থলিখিত। *ক্ষিতীন্দ্রনাবাঁয়ণ ভট্টাচার্য এই পত্রিকায় নিষমিতভাঁবে বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ লিখতেন । 

বিংশ শতাবীব যে কযেকটি' বালকপাঁঠ্য পত্রিকা অনিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ প্রকাঁশিত হয়েছিল, তাঁদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য “সখী" (প্রঃ প্রঃ মাঘ, 
১৩০৭), “বালক' (প্রঃ প্রঃ জানুযাবী, ১৯১২), খোকাখুকু (প্রঃ প্রঃ 
বৈশাখ, ১৩৩০) ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা । বৈকুগ্চনাথ দাস কর্তৃক সম্পাদিত 
ও প্রকাশিত সখী পত্রিকাষ নিষমিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত ন| 
হলেও মাঁঝে মাঝে চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হোত। 

বেতাঁঃ জে এম্‌ বি ডনক্যান সম্পাদিত ও প্রকীশিত বাঁলক পত্রিকায় 
কদীচিৎ বৈজ্ঞ।নিক প্রবন্ধ পাওয়া] যাষ। প্রকাঁশভঙীতে জডত। এবং কৃত্রিম 
ভাষ। এই পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেব প্রধান ক্রুটি। 

এ ছাঁড়। সত্যচরণ চক্রবর্তী ও কাঁলীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'খোকা-খুকু” 
পত্রিকায় মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গ্রকাঁশিত হয়েছিল। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, কোনে। কোনে। পত্রিকায় অনিয়মিততাবে বৈজ্ঞানিক 
গ্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও আধুনিক যুগের অধিকাংশ বালকপাঁঠ্য পত্রিকাঁয়ই 
বিজ্ঞানসাহিত্যের একটি বিশেষ স্থান আছে । 


সত্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিক £ সংবাদপত্র ও মফংম্বল পত্রিকা ২৫১ 


তিন ও 

আধুনিক যুগের. বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাঁহিত্যবিভাঁগেও বিজ্ঞানসাহিত্যের 
উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে । তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত 
উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্রগুলোতে বিজ্ঞানসাহিত্যেব কি স্থান ছিল তা” জানবাৰ 
উপায় নেই। তাঁর কারণ, এই যুগে প্রকাশিত “দৈনিক' (প্রাত্যহিক- প্র: প্রঃ 
বৈশাখ, ১২৯২ ), যশোহুর থেকে প্রকাশিত “সম্মিলনী” (সাপ্তাহিক--প্রঃ প্রঃ 
বৈশাখ ১২৯২ ) এরং “বঙ্গনিবাঁসী” (সাগ্ডাহিক- প্রঃ প্রঃ ১২৯৭), “হিতবাদী, 
(সাপ্ধাহিক- প্রঃ প্রঃ জোষ্ঠ, ১২৯৮), “দৈনিক চক্ট্রিকা” (প্রঃ প্রঃ ১৩০৫), 
'বঙ্গভূমি” ( সাঞ্চাহিক--প্রঃ গ্রঃ আষাঁট, ১৩০৬) ইত্যাদি প্রখ্যাত সংবাদপত্র- 
গুলে! বর্তমানে ছুরলত | 


চাঁব 


পূর্ববর্তী যুগেব ন্াষ আধুনিক যুগের অধিকাংশ মফ:ম্বলপত্রেও বিজ্ঞান- 
সাহিত্যের স্থান নগণ্য । তবে এই যুগেও কোনো কোনো মফংম্বলপত্রে 
উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছে । আধুনিক যুগে বাংলাদেশে 
বাইবে থেকেও বাংলা সাঁময়িক-পত্র প্রকাশিত হতে দেখা! গেল। 

প্রকাশস্থল অনুযায়ী আধুনিক যুগেব বিভিন্ন মফঃম্বলপত্রকে পাঁচটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায। এই পাঁচটি শ্রেণী হোল (১) উত্তরবঙ্গ, (২) পূর্ববঙ্গ, 
(৩) পশ্চিমবঙ্গ ও (৪) কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ম্ফঃম্বলপত্র এবং (৫) 
বাংলাদেশে বাইরে থেকে প্রকাশিত মফ:স্বলপত্র | 

উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকাঁষ উচ্চাঙ্গেব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
প্রকাখিত হযেছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, শবচ্চন্দ্র চৌধুবীব 
সম্পাদনায় রাঁজপাহী থেকে প্রকাশিত “শিক্ষা-পরিচব" ( প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, 
১২৯৬)। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় আঁত্ম-পবিচয়ে? মন্তব্য কব] হয়, “পমযে 
সময়ে স্ন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও ইহাতে প্রকাশিত হইবে । শিক্ষী-পরিচবে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক সরস ও মনৌজ্ঞ 'প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হযেছিল। 
এ ছাঁড উত্তরবঙ্গের আর যে সব পত্রিকায় উৎকষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 'প্রকাঁশিত 
হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য “উৎসাহঃ (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩০৪), ও 
ত্রিম্ত্রোতা' ( প্রঃ প্রঃ আশ্বিন, ১৩০৭ )। রাজসাহী থেকে প্রকাঁশিত 'উিৎসাহ? 
পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন জগদানন্দ রায় ও শশধর বায়। শেষোক্ত 
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লেখকের অধিকাংশ প্রবন্ধই হাক্কা ও লথু প্ররুতির। বিজ্ঞান বিষয়ক হ্থদীর্ঘ 
ধারাবাহিক রচনা এই পত্রিকায় পাওয়া] যায়। ১৩০৫ সালেব আধা সংখ্য।' 
থেকে ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত মাধবচন্্র চট্রোপাধ্যাষের “বিশ্বরচনণ? শীর্ষক 
জ্যোতিবিজ্ঞান বিষষক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উদ্লেখযোগ্য। তবে তথ্যবন্থল 
হলেও প্রবন্ধটিতে সাহিত্যরসেব অভাব । উৎসাহ পত্রিকা জগদাঁনন্দ বাঘ এবং 
শশধর রাযও জ্যোতিবিজ্ঞান বিষধক প্রবন্ধ লিখতেন । জগদাঁনন্দের রচনাঁষ 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সঙ্গে সাহিত্যবসেব সম্মিলন ঘটেছে । কিন্তু লঘু দৃষ্টিভঙ্গী 
ও প্রচলিত বিশ্বাসে আস্থা স্থাপনেব ফলে শশধব বাঁষের অধিকাঁঁশ বচনাই 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হযেছে । জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত প্রশ্োতা। 
পত্রিকাষও কদাচিৎ উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হেতি। এই সকল 
পত্র-পত্রিকাকে বাদ দিলে দিনীজপুব থেকে প্রকাশিত “দিনাঁজপুব পত্রিক।১ঃ 
( প্রঃ প্রঃ জ্যেষ্ঠ, ১২৯২), বঙ্গপুব থেকে প্রকাঁশিত 'বঙ্গপুব সাহিত্য-পবিষদ- 
পত্রিকা ( প্রঃ প্রঃ আশ্বিন, ১৩১৩), মালদহ থেকে প্রকাশিত গম্তভীবা” 
(প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২১), এব* বাজসাহী থেকে প্রকাশিত 'পল্লীশিক্ষক* 
( প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩৩৩) ইত্যাদি সাময়িক-পত্রেব যে সকল সংখ্যা এখনও 
পধন্ত পাওয়। যা, তাদেব কোনোটিতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষষক 
উল্লেখযে।গ্য কোনে! প্রবন্ধ নেই। 

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ পত্রিকাধ কদাঁচি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হোত। এই '্রসঙ্গে উলেখযোগ্য ত্রিপুবা-ত্রাহ্ষণবেডিযা থেকে 
প্রকাশিত িষা” (প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩০০), ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত 
“অবতি” (প্রঃ প্রঃ আষাঁট, ১৩০৭), ত্রিপুবা থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাঁষা? 
( প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩১৩) এবং মযমনসিংহ থেকে প্রকাশিত “পল্লিশ্র 
( প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২৯)। “আবতি' পত্রিকাষ জ্যোতিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান 
বিষষক কষেকটি মনৌজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাঁশিত হয়। তবে এই পত্রিকাঁব পদার্থ 
ও বসাধনবিজ্ঞান বিষ্ষক গ্রবন্ধগুলির অধিকাংশই অসম্পূর্ণ প্রক্কৃতির। ত্রিপুর৷ 





৩ ১৩০৪ সালেব বৈশাখ সংখা। উংসাহ্ে প্রকাশিত 'ধৃমকেতু' শীর্ষক প্রবন্ধটির এক যায়গায় 
শশধর বাঁয় লিখেছেন, 'সাধাবণ বিশ্বাস এই যে ইহাদিগের উদযে পৃথিবীস্থ জীবগণেব অনিষ্ট হইয়। 
পাকে । এই বিশ্বাস একেবাবে ভিত্তিহীন নহে ।' 

৪ দিনাজপুব পত্রিকায় কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচন! প্রকাশিত হোত। 

৫ পল্লীশিক্ষকে স্বাস্থা বিষযক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। 
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থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষা' পত্রিকায় জগদানন্দ রাষ প্রমুখ লেখকবা 
, মাঝে মাঝে লিখতেন। “পল্লিপ্রী”১ পত্রিকার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধ গুলো নীরস ও অসম্পূর্ণ প্রকৃতির । পূর্ববর্তী যুগের ন্তায আধুনিক 
যুগে ও ঢাঁকা থেকে প্রকাশিত কোনো কোনে। পত্রিকায় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
পাওয়া গেল। আধুনিক যুগে ঢাকা থেকে প্রকীশিত সাময়িক-পত্রের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য “ঢাক রিভিউ ও সম্মিলন? ( প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩১৮), 
এবং প্রতিতা” (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩১৮)। ঢাকা বিভিউ ও সম্মিলনে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব বিভিন্ন দিক নিয়ে উতংকষ্ট 'প্রকৃতির প্রবন্ধ গ্রকাঁশিত 
হোত। জগদানন্দ রাঁষ এই পত্রিকাব নিয়মিত লেখক ছিলেন। ঢাঁকা 
গ্রতিভ। কার্ধালয় থেকে প্রকাঁশিত প্রতিভ।” পত্রিকাঁয প্রিয়দারগ্ন বায় প্রমুখ 
লেখকবা মাঝে মাঝে লিখতেন। এই পত্রিকায় জীববিজ্ঞান, পদীর্ঘবিজ্ঞান 
ও বসাযনবিজ্ঞান বিষয়ক সবস প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছিল। ঢাঁকা থেকে 
প্রকাশিত অধিকাংশ সীময়িক-পত্রে মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও 
কোনে! কোনে পত্রিকাঁষ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই বললেই হয। এই প্রসঙ্গে 
“ধূমকেতু” (প্রঃ প্রঃ জোর, ১৩১০ ) পত্রিকাটির নাম কবা যাঁষ। 
আধুনিক যুগে পশ্চিমবঙ্গের মফ:ম্বল অঞ্চল থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ 
পত্রিকাঁয়ই বিজ্ঞীনসাহিত্যেব স্থান নগণ্য , তবে কৃষি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধ 
অধিকাংশ পত্রিকায়ই প্রকাশিত হোত। যশোহব থেকে প্রকাশিত “ইন্দু- 
পত্রিকা” (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩০১), নদীয। থেকে প্রকাঁশিত “নদীষাঁবাসী' 
( প্রঃ প্রঃ ভান্র, ১৩০২ ), কৃষ্জনগব থেকে প্রকাশিত “নদীয়াদর্পণ (প্রঃ প্রঃ 
শ্রাবণ, ১৩০৪ ), হাঁবড। থেকে প্রকাশিত “ভক্তি' (প্রঃ প্রঃ ভাদ্র, ১৩০৯ ), 
২৪-পবগণাঁব গোববভাঙ্গ৷ থেকে প্রকাশিত “পল্লী-সখ। (প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন, 
১৩২৯), হুগলী জনাই থেকে প্রকাঁশিত “পলী-প্রদীপ? (প্রঃ প্রঃ জোোষ্ট, 
১৩৩৩) ইত্যাদি সাময়িক-পত্রের যে সকল সংখ্যা এখনও পর্যস্ত পাঁওয়। যাঁষ, 
তাদেব কোনোটিতেই প্রারুতিক বিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কোনো! প্রবন্ধ 
নেই ।” তবে মেদ্দিনীপুব থেকে প্রকাশিত “কাস্তি” (প্রঃ প্রঃ পৌষ, ১৩০৩ ), 





৬ মযমনসিংহের 'পল্লিপ্রী' পত্রিকাধ কৃষি ও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধেব সংখ্যাই অধিক । 

৭ 'নদীয়াবাসী' পত্রিকা মাঝে মাঝে শিল্প বিষয়ক আলোচনা প্রকাশিত হোত। 

৮ ডাঁঃ নবেশচন্ত্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'পলী-ম্বরাজ' (প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন, ১৩৩৫ ) পত্রিকায 
কদাচিৎ বিজ্ঞানালোচন। প্রকাশিত-হোত। 


২৫৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বীবভূম থেকে প্রকাশিত “বীরভূমি” (প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ ), মুশিদাবাদ 
থেকে প্রকাশিত “সুধা” (প্রঃ প্রঃ কাণ্তিক, ১৩৮৮), কাখি মেদিনীপুর থেকে, 
প্রকাশিত স্থুরতী? (প্রঃ প্রঃ আশ্বিন, ১৩১৮), হাঁওডা শিবপুর থেকে 
প্রকাশিত নন্দিনী" (প্রঃ প্রঃ আষাঢ়, ১৩১৯), নদীয়। কষ্জমগর থেকে 
প্রকাশিত সাধক" (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২০), বোলপুর থেকে প্রকাশিত 
'শাস্তিনিকেতন” (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২৬), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর 
শাখা কার্ধালয থেকে প্রকাশিত “মাধবী' (প্রঃ প্রঃ আশ্বিন, ১৩২৯ ), নদীয়! 
থেকে প্রকাশিত “পল্লীমঙ্গল' (প্রঃ প্রঃ অক্টোবর, ১৯৩০ ) ইত্যাদি সাময়িক- 
পত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষযক প্রবন্ধাদি মাঝে মাঝে প্রকাশিত হোঁত। 

কান্তি পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নিবেদনে মন্তব্য করা হযেছিল, 
'জ্ঞনানুশীলনই কান্তিব মুখ্য উদ্দেশ্ঠ' | প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রবন্ধ এই 
পত্রিকায় মাঝে মাঁঝে প্রকাশিত হোত । তবে উচ্চাঙ্গেব প্রবন্ধ একটিও নষ। 
'বীরভূমি” পত্রিকা কদাচিৎ ভূবিগ্া ও জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি 
প্রকাশিত হোত । 'প্রবন্গুলোব অধিকাংশই অসম্পূর্ণ প্রকৃতির | মেদিনীপুরেব 
“স্থবভী” পত্রিকা কদাচিৎ উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঁওয়| যায । শিবপুবেব 
নন্দিনী” পত্রিকায় কদাচিৎ যে ছু" একটি বিজ্ঞ/নালোচন। প্রকাশিত হোত 
ত। অসম্পূর্ণ ও নীবস প্ররুতিব। কুষ্*মগব থেকে প্রকাশিত “সাধক' 
পত্রিকা জগদাঁনন্দ বাঁয় প্রমুখ লেখকর। মাঝে মাঝে লিখতেন । বোলপুব 
থেকে প্রকাশিত শান্তিনিকেতন” পত্রিকীয় জগদীনন্দ রাষ, স্ুধাকান্ত 
রাষচৌধুরী প্রমুখ লেখকব1 বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। মেদিনীপুর থেকে 
প্রকাশিত “মাধবী” পত্রিকা মাঝে মাঝে সাবগর্ভ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাঁশিত 
হোতি। তবে এই পত্রিকাব মনোবিজ্ঞান বিষযক প্রবন্ধগুলে! অসম্পূর্ণ 
প্রকৃতিব। পল্লীমঙ্গল পত্রিকাঁৰ মনোবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধেবও একই ক্রুটি। 

উল্লিখিত পত্রিকাগুলে৷ ছাঁডা আধুনিক যুগেব কযেকটি সাময়িক-পত্রে 
প্রধানতঃ মফংস্বলেব সংবাদাঁদি থাকত) কিন্তু এই সকল পত্রিকা প্রকাশিত 
হোতি কলিকাতা থেকে । এই শ্রেণীর সাঁময়িক-পত্রেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
“নোয়াখালী? ( প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩২২ ), 'পল্লীবাণী” (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২৫ )ও 
'বাকুডা-লক্ষ্মী? (প্রঃ প্রঃ ১৩২৯)। এদেব কোনোটিতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাদি নেই। 

বাংলাদেশের বাইবে থেকে প্রকাশিত সাময়িক-পত্রের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ 


স্্রীপাঠ্য ও বালকপাঁঠ্য পত্রিক1 £ সংবাদপত্র ও মফঃস্বল পত্রিকা ২৫৫ 


পত্রিকা প্রবাসী”। এই পত্রিক1 রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এলাহাঁবাদ 
. থেকে ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবাসীর প্রথম 
সংখ্যার “হুচনা"য় মন্তব্য করা হয়েছিল, “বঙ্গদেশের বাহিবে এবপ মীসিকপত্র 
বাছিব করিবাঁব ইহাই প্রথম উদ্যম ৮»। বাংলাদেশের বাইরে থেকে প্রকাশিত 
সাময়িক-পত্র হিসাবেই শুধু নয়, কলিকাঁতার বাইরে থেকেও প্রবাসীর স্ায় 
উচ্চাঙ্গের পত্রিক। অতি অল্পই প্রকাঁশিত হয়েছে । পত্রিকাঁ-প্রকাশের স্থরু 
থেকেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রবাসীর প্রায় প্রতি সংখ্যায়ই প্রকাশিত হোত । 
প্রথম সংখ্যায় যোগেশচন্দ্র রায়েব চিন্তাশিল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ “জীববিষ্ঠা, 
প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে অন্ঠান্থ বিজ্ঞানেব সঙ্গে জীববিগ্যার সম্পর্ক 
আলোচন। ক'বে জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা কর! হয়েছে । 
এ ছাঁডা বিজ্ঞান-সংবাঁদকে কেন্দ্র ক'বে যোগেশচন্দ্র বায় এই পত্রিকায় 
নিষমিতভাবে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধার্দি লিখতেন । গোড। থেকেই প্রবাসী পত্রিকাষ 
জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞান এবং বসাযনবিজ্ঞান 
বিষযক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। এই পত্রিকাষ নিয়মিতভাবে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন জগদানন্দ বাঁ, প্রফুল্লচন্দ্র রাঁষ, যৌগেশচন্দ্র বাঁষ, 
অপূর্বচন্দ্র দত্ত, উপেন্দ্রকিশোর বাঁয়চৌধুবী প্রমুখ লেখকরা । 

এইবপে আধুনিক যুগেব কষেকটি স্ত্রীপাঠ্যি, বাঁলকপাঠ্য ও মফঃম্বল 
পত্রিকা বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রসাব ও পরিপুষ্টিতে এবং সর্বোপবি 
জনগ্রিষতা অর্জনে সহায়তা কবল । 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানপত্তরিকা 


উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্র এবং কয়েকটি স্ত্রীপাঠ্য, বাঁলকপাঠ্য ও মফংম্থল 
পত্রিক1 ছাডাঁও আধুনিক যুগের বিভিন্ন প্রকৃতির সাময়িক-পত্রে বিজ্ঞানালোচন! 
পাঁওযা গেল। এ ছাড়া আধুনিক যুগের বাংল বিজ্ঞানসাহিত্যে কয়েকটি 
বিজ্ঞানপত্রিকাব অবদাঁনও নগণ্য নয । 

বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যেব গঠন পর্বে যেমন মূলতঃ ধর্ম-বিষষক পত্রিকণ তত্- 
বোধিনীকে কেন্দ্র ক'রে নবযুগেব সুচন। হয়েছিল, এই পর্বেও তেমনি প্রধানতঃ 
ধর্মবিষষক সাহিত্য-পত্র “নবজীবন'কে কেন্ত্র ক'বে বিজ্ঞানসাহিত্যে আধুনিক 
যুগের কুত্রপাত হোল। আধুনিক বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক 
রামেন্দরন্থন্দর ত্রিবেদী এই পত্রিকাঁকে কেন্দ্র ক'বেই সাহিত্যজগতে প্রথম 
আত্মপ্রকাশ করেন । নবজীবন ছাঁডাঁও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত 
ধর্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ক অধিকাংশ সাহিত্য-পত্রেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হোঁতি। “জাহ্নবী” ( আষাঁট, ১২৯১), আলোচনা” (ভাঁত্র, 
১২৯১ উদ্বোধন” (মাঘ, ১৩০৫) প্রভৃতি পত্রিকা নাঁম এই প্রসঙ্গে 
বিশেষভাঁবে উল্লেখযোগ্য । 


এক 


জাহুবী পত্রিকা গণিত, জীববিজ্ঞ/ন ও বসাযনবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হোতি। এই পত্রিকাৰ বিজ্ঞানসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোনে। 
বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নেই । তবে উদ্ভিদবিষ্ঠা বিষষক কযেকটি কৌতৃহলোদ্দীপক 
প্রবন্ধ এতে পাঁওযা গেল। গণিত ও বসায়নবিজ্ঞান সম্পকিত কোনে 
কোঁনে। প্রবন্ধ প্রাচীন যুগের হিন্দু-বিজ্ঞানকে কেন্ত্র ক'বে। শশধব রা, 
জগদানন্দ বা প্রমুখ লেখকরা কদাচিৎ এই পত্রিকায় লিখতেন। 

নবজীবন পত্রিকার বৈশিষ্ট্য, দীর্শনিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে । 
রামেন্দ্রক্থন্দরের প্রথম প্রবন্ধ 'মহাঁশক্তি” ১২৯১ সাঁলেব পৌষ সংখা নবজীবনে 
প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে উচ্ছ্বাসের আধিক্য থাঁকলেও গভীর দার্শনিক 
চিন্তাধারার পরিচয় সুস্পষ্ট। 

দার্শনিক চিন্তামূলক উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গগনচন্দ্র হোম সম্পাদিত 
“আলোচনা” পত্রিকায়ও পাওয়া গেল। 


বিবিধ সাঁময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানপত্রিকা ২৫৭ 


এ ছাঁড়া এই যুগের নব্যতারত, সাহিত্য, উদ্বোধন প্রভৃতি সাময়িক-পত্রেও 
ক্পার্শনিক চিন্তীমূলক উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছিল। নিয়মিত- 
ভাবে না হলেও উদ্বোধন পত্রিকায় মাঁঝে মাঝে জীববিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান, 
বসান ও পদার্থবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সাধাবণ প্রসঙ্গ নিয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাঁশিত 
হোত। এই পত্রিকাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখকদেব মধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দ, 
স্বামী বাস্ছদেবানন্দ ও ছুর্গীপদ মিত্রেব নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
শুদ্ধানন্দ ও বান্থ্দেরানন্দের বচনাঁব মধ্যে এক আধ্যাত্মিক সৌরভ পরিব্যাপ্ত। 
বাহুদেবানন্দ চলতি ভাষায় লিখতেন। ছুর্গাপদ মিত্রেব অধিকাঁংশ প্রবন্ধই 
জ্যোতিবিজ্ঞীন ও পদীর্ঘবিজ্ঞান নিষে। তাঁব রচনায় তথ্যের অভাব নেই, 
অভাব সাহিত্যবসের । এই পত্রিকাঁধ কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক-জীবনীও প্রকাশিত 
হোত । তবে এই শ্রেণীব প্রবন্ধে অধিকাংশই নীরস্‌ ও একঘেষে প্রকৃতিব। 

এই মকল পত্র-পত্রিকা ছাঁডা উনবিংশ শতীব্দীব শেষভাগে প্রকাশিত 
অপব যে কয়েকটি সাহিত্য-পত্রিকাব বিজ্ঞানীলোচনায বিশিষ্টত। দেখা 
গেল, তাদেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'জন্মভূমি' ( পৌষ, ১২৯৭ ), 
দাসী" (আষাঢ, ১২৯৯), পুণ্য, (আশ্বিন, ১৩০৪), “প্রদীপ” (পৌষ, 
১৩০৪ ), “সাহিত্য-নংহিতা (বৈশাখ, ১৩০৭ )। 

নিষমিতভাঁবে না হলেও জন্মভূমি পত্রিকাঘ দীর্ঘকাল ধ'বে জীববিজ্ঞান, 
বসাঁষধন ও পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিছ্য। 
বিষষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছিল। কবিতাব উদ্ধৃতি, শাস্ত্রী ও এঁতিহাঁসিক 
প্রমাণ এবং ছু" এক যাঁধগায় কাহিনীব অবতাঁবণা এই পত্রিকার গোঁডান 
দিককাব বহু বেজ্ঞানিক প্রবন্ধেবই বৈশিষ্ট্য । জন্মভূমিব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ- 
লেখকদেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ত্রেলোক্যনাথ মুখোঁপাধ্যায ও 
ঠাকুবদীস মুখোপাধ্যাযেব নাম। ভ্রেলোক্যনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধই রসাঁয়ন- 
বিজ্ঞান নিষে। তবে কদাঁচিৎ তিনি জ্যোতিবিজ্ঞান ও ভূবিদ্য। বিষয়ক প্রবন্ধ ও 
লিখতেন । ত্রেলোক্যনাথেব রসাধনবিষ্ঠ। বিষয়ক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে 
সুরু ক'রে কাহিনী, প্রবাদ ও এতিহাঁসিক তথ্য, সব কিছুই আছে । বৈজ্ঞানিক- 
তত্বের দিক থেকে কিছুট1 ছূর্বল হলেও বচনাগুলোর সাহিত্যিক মূল্য রযেছে। 
তবে যায়গায় যাঁয়গাঁষ অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস কোনো কোনে রচনাঁকে কিছুট। 
লঘু ক'রে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ১২৯৮ সালের মাঘ সংখ্যা থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত লৌহ" শীর্ষক প্রবন্ধটির নাম করা৷ যেতে পারে। 

৬১৭ 


২৫৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


ত্রেলোক্যনীথের অপরাপর বেজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রসাঁয়নবিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধ ইস্পাত” (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮), গ্যাস” (পৌষ, ১৩০০) ও 
বাষু, (আধাঁত, ১৩০১)। সামধিক ঘটনাঁকে কেন্দ্র ক'রে লেখা জ্যোতিবিজ্ঞান 
বিষয়ক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ “ম্র্ধ্য-গ্রহণ' (আষাঁচ, ১৩০১) এবং ১২৯৯ সালের 
আষাঢ সংখ্য। থেকে ধাবাঁবাহিকভাবে প্রকাঁশিত ভূবিঘ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ 
“পাথুরে কয়লা? স্থলিখিত রচনা । এই পত্রিকায় জীববিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি 
প্রবন্ধ লেখেন ঠাকুরদা মুখোঁপাধ্যাঘ। প্রবন্ধের বিষয়বস্ত নির্বাচনে 
কোনোরূপ বৈচিত্র্যেব পবিচয় না পাঁওঘ। গেলেও বর্ণনাভঙ্গীর সবসতা 
রচনাগুলোব বৈশিষ্ট্য । জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত ঠাঁকুরদীস মুখোঁপাধ্যাষেব 
প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'ব্যান্ত্র (জ্যেষ্ঠ, ১৩০০), 
হুবিণ” (আঁষাট, ১৩০০) ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত পরবতা কালে জন্মভূমিতে 
মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক-জীবনীও প্রকাশিত হোঁতি। শ্তামলাল গোস্বামীর 
লেখ। “বিজ্ঞ।নাচার্ধ্য ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বস্থু* (ভাদ্র, ১৩২৭ ) এবং "আচার্য্য 
প্রফুল্চন্ত্র বাঁধ” ( বৈশাখ, ১৩২৮ ) নামক প্রবন্ধ ছু”ট এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

বামানন্দ চট্টোপাধ্যায সম্পাদিত দাসী? পত্রিকাঁধ মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান বিষষক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। বামেন্্রক্থন্দব ত্রিবেদী, যোঁগেশচন্দ্র 
বাষ প্রমুখ খ্যাতনামা লেখকদেব বোৌজ্ঞনিক বচনা। এই পত্রিকাষ প্রকাশিত 
হযোছিল। 

বিজ্ঞানসাহিত্য প্রসঙ্গে পুণ্য পত্রিকাঁৰ বৈশিষ্ট্য, জীববিজ্ঞান ও বসাঁধন- 
বিজ্ঞান বিষষক বচনাঁয়। জীববিজ্ঞান বিষষক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাঁকুব তত্বনিধি। বচনাভঙ্গীব সাবল্য এবং গভীব ভগবতবিশ্বাস 
ক্ষিতীজ্জনাথের বিজ্ঞানালোচনাঁৰ বৈশিষ্ট্য । পুণ্য পত্রিকাঁষ প্রকাশিত 
ক্ষিতীন্দ্রনাথেব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, “অভিব্যক্তিবাঁদের 
আপত্তি খণ্ডন, (পৌষ, ১৩০৭), “ভূগর্তে অভিব্যক্তির সাক্ষ্য” ( ফাস্ন, 
১৩০৭), বর্ণভেদে জীববক্ষা” ( বৈশাখ, ১৩০৮), '“ভূপৃষ্ঠে প্রীণসঞ্চার, 
(আষাঢ ও শীবণ যুক্তসংখ্যা, ১৩০৮)। এই পত্রিকার বসাঁয়নবিজ্ঞান 
বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক হেমেন্দ্রনাথ ঠীঁকুর। দীর্ঘকাল পূর্বে 
লেখা হেমেন্দ্রনাথেব কয়েকটি প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয। হেমেন্্নাথের 
ভাষা ক্ষিতীন্দ্রনাথেব তুলনায় কিছুটা দুরূহ প্রকৃতির । এই পত্রিকা 
প্রকাশিত হেমেন্দ্রনীথেব বসাঁয়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর মধ্যে উল্লেখ- 


বিবিধ পাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানপত্রিক। ২৫৯ 


যোগ্য, “বসীয়নবিজ্ঞানের উপকারিতা (আশ্বিন ও কাত্তিক যুক্তসংখ্যা, 
১৩০৫), “রাসায়নিক আকর্ষণ (আষাট ও আবণ যুক্তসংখ্যা, ১৩০৮) 
ইত্যার্দি। রামেন্রন্ন্দব ত্রিবেদীর কোনো কোনে! বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও এই 
সয়ঘিক-পত্রে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানসাহিত্য প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদিত “প্রদীপ” পত্রিকার বৈশিষ্ট্য, জীববিজ্ঞান ও পদীর্থবিজ্ঞান বিষয়ক 
বচনাষ এবং গভীব দাঁশনিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে। জীববিজ্ঞান 
বিষষক অধিকাংশ প্রবন্ধেবই লেখক যোগ্েশচন্দ্র রায় ও জগদানন্দ রায়। 
পদীর্থবিজ্ঞান বিষযক প্রবন্ধের প্রধান লেখক চাকচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
অধিকাংশ প্রবন্ধেই চারুচন্ত্র বৈজ্ঞানিক তথ্যকে অত্যধিক 'প্রীধান্য দিয়েছেন । 
গভীব দার্শনিক অন্তদৃ ্টির পবিচয পাঁওষ। গেল হীবেন্দ্রনাথ দত্ত, বামেন্্রঙ্থন্দর 
ত্রিবেদী প্রমুখ লেখকদেব কোঁনো কোনো বচনায়। 

সাহিত্য-সভাব মুখপত্র “সাহিত্য-সংহিতা” পত্রিকা বৈশিষ্ট্য, 'এখাঁনে 
প্রাচীন ভাঁবতেব বিজ্ঞানচিন্তাব কোনে! কোনে! দ্রিককে আঁধুনিক বিজ্ঞানে 
আলোকে বিচার কব! হযেছে । এই প্রসঙ্গে এই পত্রিকাঁৰ ১ম সংখ্য। থেকে 
ধাবাঁবাহিকভাবে প্রকাশিত “সংস্কৃত বীজগণিতেৰ সমীকবণ' শীর্ষক প্রবন্ধটি 
উল্লেখযোগ্য । প্রাচীন জ্যোতিবিজ্ঞানীদেব নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ এই 
পত্রিকায় পাওয়া যাঁষ। উদাহবণস্বকপ সখ|রাম গণেশ দেউ্বরের “ভাক্করাচা্ধ্য 
( আাঁট, ১৩০৭ ) শীর্ষক প্রবন্ধটিব নাম কবা যাঁষ। এ ছাড় আধুনিক 
বিজ্ঞান নিষে সর্বজনবোধ্য আলোচনাও এই পত্রিকাষ প্রকাশিত হোত। 

এই সকল পত্র-পত্রিকাকে বাদ দিলে উনবিংশ শতাঁকীব শেষভাগে 
প্রকাশিত অধিকাঁংশ সাহিত্য-পত্রেই 'প্রীকৃতিক বিজ্ঞান বিষষক প্রবন্ধেব স্থান 
মগণ্য। এই প্রসঙ্গে “প্রচার” (শ্রাবণ, ১২৯১ ), ভাবত শ্রমজীবি" (অগ্রহায়ণ, 
১২৯২ ), “বিভা” (আশ্বিন, ১২৯৪ ), 'সাহিত্য-রত্ব-ভাগার? ( বৈশাখ, ১২৯৬ ), 
“সাহিত্য কর্পদ্রম' (শ্রাবণ, ১২৯৬ ), “প্রতিমা” ( বৈশাখ, ১২৯৭ ), “মিহিব 
€ জান্যাঁবী, ১৮৯২ ), ধিরণী” ( মাঘ, ১৩০১ ) প্রভৃতি সাহিত্য-পত্র এবং মূলতঃ 
ধর্ম বিষষক সাহিত্য-পত্র “পন্থা ( বৈশাখ, ১৩০৪ ) নাম উল্লেখযোগ্য | 


ছুই 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্র প্রকাঁশিত 
হয়েছিল, বিংশ শতাব্দীর গৌঁড়ার দ্দিকে তাদের অধিকাংশেরই জনপ্রিয়তা 


২৬০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


অক্ষুণ্ন বইল। এ ছাড়া বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে আরও কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সাময়িক- 
পত্রেব আবির্ভীব ঘটল । বিংশ শতাবীর গোড়ার দিকে প্রকাশিত যে সকল 
জনপ্রিয় সাহিত্য-পত্রের বিজ্ঞানসাহিত্যে বিশিষ্টতা দেখা গেল, তাদের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, “বঙ্গদর্শন নব পর্যযাঁষ” (১৩০৮), "মানসী" ( ফাস্তুন, 
১৩১৫ ), 'ভাঁরতবর্ষ, ( আধাঁচ, ১৩২০), "মানসী ও মন্খববাণী” ( ফাস্তুন, 
১৩২২) ও "মাসিক বন্ুমতী” ( বৈশাখ, ১৩২৯) প্রভৃতি । এই সকল পত্র- 
পত্রিক1 ছাঁডা বিভিন্ন বিজ্ঞানপত্রিকাঁষ, কয়েকটি দ্ত্রীপাঠ্য ও বাঁলকপাঠ্য 
পত্রিকাঁষ এবং 'প্রবাঁসী” প্রভৃতি কযেকটি উচ্চাঁঙ্গেব মফ£ম্বল পত্রিকায় মনোজ্ঞ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঁওয1! গেল । 

নবপর্যায়-বঙ্গদর্শনে জীববিজ্ঞান, গণিত ও জোতিবিজ্ঞান এবং পদীর্থ ও 
বসাঁধনবিজ্ঞান বিষয়ক বহু উৎকুষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয। জগদানন্দ বাঁষ এই 
পত্রিকাঁব নিয়মিত লেখক ছিলেন । উদ্ভিদ ও প্রাঁণিবিজ্ঞান নিয়ে জগদাঁনন্দেব 
কষেকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ছাড়াও এতে নৃতত্ব নিয়ে চিন্ত/শীল প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয ১৩১৮ সালের বৈশাঁখ সংখ্য। থেকে ধাবাঁবাহিকভাঁবে 
প্রকাশিত শশধব নাঁষেব বিরাঁট ও স্থদীর্ঘ প্রবন্ধ “মানবের জন্মকথ।” এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য ৷ নবপর্ধায়-বঙ্গদর্শনেব জীববিজ্ঞান বিষষক অধিকাঁখ রচন।ই 
পরিণত । তবে কোনো কোনে। বচনাঁষ সমস্ত! পবিহাসপ্রিয়তাৰ পবিচিষ, 
পাঁওয। যাঁয়। এই প্রসঙ্গে স্ুরদাস লিখিত “মত্ম্ত সমাঁজ' ( জ্যে্ট, ১৩১৮) 
নীমক বচনাটি উল্লেখযোগ্য । প্রবন্ধটিব শেষদিকে লেখক কৌতুকবসেব 
মাত্রাজ্ঞান হাঁবিষে ফেলেছেন । নবপর্যাঘ-বঙ্গরর্শনের গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধেব বৈশিষ্ট্য, বিষষবস্ত নির্বাচনে অভিনবত্ব এন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী । 
বিষষবস্ত নির্বাচনে অভিনবত্ধেব পবিচয পাওয়া গেল জগদাঁনন্দ বাঁষেব 
কয়েকটি প্রবন্ধে। মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচঘ গণিত বিষষক প্রবন্ধে সুস্পষ্ট । 
এই প্রসঙ্গে লালমোহন বিগ্যানিধিব “অঙ্কের প্রতিমুন্তি ও লিখনপ্রণাঁলী' 
( আধা, ১৩১৫) শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য । এই পত্রিকার পদার্থবিজ্ঞান 
বিষয়ক কোনে। কোঁনে। বচনাঁয় লেখকেব নিজস্ব মতবাদ ও মৌসিক চিন্তা 
ধারার পরিচয় পাওয়া গেল। নিজন্ব মতবাদ ও সিদ্ধান্তের পরিচয় পাঁওয! 
যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব “নিউটনের ছুইটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে একটি নৃতন 
সিদ্ধান্তের ব্যবকলন' (শ্রাবণ, ১৩০৮) নামক প্রবন্ধটিতে । মৌলিক চিন্তা 
ধারার পরিচয় রয়েছে জগদানন্দ রায়ের কয়েকটি প্রবন্ধে এবং চন্দ্রশেখব 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানপত্রিক। ২৬১ 


সবকারেব “বিশ্বে আকর্ষণী শক্তি” (মাঘ, ১৩১৬) শীর্ষক বচনায। নবপর্ষায- 
। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত রসাষনবিজ্ঞান বিষযক অধিকাঁংশ প্রবন্ধই ইতিহাসধর্মী। 
জগদানন্দ বায়ের কয়েকটি স্থুলিখিত প্রবন্ধ ও যোগেশচন্দ্র রাষের “হিন্দু- 
বসায়নেব ইতিহাস” (মাঘ, ১৩০৯ ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক ছাঁড। সাঁধাবণ বিজ্ঞান নিষে পর্বজনবোধ্য আলোচনাও 
এই পত্রিকাষ প্রকাশিত হযেছিল। 

মানসী পন্লিকাযও প্রাকৃতিক বিজ্ঞনেব বিভিন্ন দিক নিষে মাঝে মাঝে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গ্রকাঁশিত হোত। তবে জীববিজ্ঞান এবং পদীর্ঘথ ও 
জ্যোতিবিজ্ঞান বিষষক প্রবন্ধেব 'খ্যাই অধিক । জগদানন্দ রষে কয়েকটি 
সবস বৈজ্ঞনিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায প্রকাশিত হয। 

প্রারৃতিক বিজ্ঞনের বিভিন্ন দিক নিষে বহু মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ভাঁবতবধ 
পত্রিকাষ প্রকাশিত হযেছিল। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখকবা এই পত্রিকা ঘ 
লিখতেন। বামেন্্রন্ুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ বাধ, চ।কচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ 
লেখকদেব বচনা এতে প্রকাঁশিত হ্য। সাধাৰণ বিজ্ঞান নিষে লেখা 
নামন্দরস্থন্দবেব কষেকটি প্রবন্ধে অনন্যসাধারণ অন্তদৃষ্টি ও সাহিত্যপ্রতিভাঁব 
পবিচয পাঁওয1 গেল। বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যেব ইতিহ।সে ভারতবর্ষ পত্রিকাঁব 
যে একটি বিশেষ স্থান আছে, তাঁব মুলে বামেন্্রস্থন্দবের এই সকল প্রবন্ধ । 
জগদাঁনন্দের অধিকাংশ প্রবন্ধই জ্যোঁতিবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞ।ন নিষে । জ্যোতি- 
বিজ্ঞান নিষে আ'দীশ্বব ঘটকও কষেকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । বিজ্ঞানালোচনাঁয 
পৌবাঁণিক তথ্যাদির অবতাবণ| তাব বচনার প্রধান ক্রটি। এই পত্রিকাব 
ভূবিগ্ভা বিষষক কযেকটি প্রবন্ধও পৌরাণিক তথ্যনির্ভর। নসাঁষনবিজ্ঞান 
বিষষক অধিকাংশ প্রবন্ধই প্র।চীন ভাবতে বসাঁষন-চর্চ! নিযে । পদার্থবিজ্ঞান 
নিয়ে এই পত্রিকায় কযষেকটি সবস প্রবন্ধ লিখেছিলেন চাঁকচন্দ্র ভট্টাচার্য । 

পদ্দার্থবিজ্ঞান বিষয়ক ব্চনাষ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাঁওয়। গেল মানসী ও 
মর্মবাণীতে। পদার্থবিজ্ঞ।নেব দুরূহ ও জটিল দিক আপেক্ষিকতাবাদ নিষে 
আলোচনা এই পত্রিকাঁয়ই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বৈশিষ্ট্যের পবিচয় 
না থাঁকছেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্যান্য দিকে নিষে মাঝে মাঝে এতে 
বচনাদি প্রকাশিত হোত। “মানসী ও মন্বাঁণী”তে কদীচিৎ বৈজ্ঞানিকদেব 
জীবনীও পাঁওয়। যাঁয়। এদেশীষ বৈজ্ঞানিকদেব জীবনচরিত আলোচন! 
এই পধায়েব রচনার বৈশিষ্ট্য | 


২৬২ বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 


মাঁসিক বস্থ্মতীর বৈশিষ্ট্য, প্রাণিবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় । 
প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার বিশিষ্টতাঁর মূলে হোল পাখী নিয়ে লেখা সত্যচরণ 
লাহার কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ । রসাযনবিজ্ঞান নিয়েও বহু মূল্যবান প্রবন্ধ 
এই পত্রিকায় বেবিয়েছিল। এদেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বসায়ন- 
শাস্্ের ইতিহাস নিযে লেখা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাষের কয়েকটি প্রবন্ধ । 

এই সকল পত্র-পত্রিকা ছাড1। বিংশ এতাঁবীব অন্যান্য যে সকল উচ্চাঙ্গের 
সাহিত্য-পত্রে কখনো কখনে৷ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত তাদেব 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, “ভাঁগুার" ( বৈশাখ, ১৩১২ ), গৃহস্থ" ( কান্তিক, 
১৩১৬), হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত আর্ধ্যাবর্ত ( বৈশাখ, ১৩১৭ ), 
প্রমথ চৌধুরী সম্পাঁদিত “সবুজপত্র' (২৫শে বৈশাখ, ১৩২১), চিত্তরপ্ধন দাঁশ 
সম্পাদিত “নাবাঁষণ ( অগ্রহাষণ, ১৩২১) এবং বিজযচন্ত্র মজুমদাঁব ও দীনেশ- 
চন্্র সেন সম্পাদিত “বঙ্গবাণী; ( ফাল্কন, ১৩২৮ )। 

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভাগীর' পত্রিকা জগদানন্দ বায়ের দু'একটি 
প্রবন্ধ ছাঁড়। বৈজ্ঞানিক বচন। নেই বললেই হৃয। 

“গৃহস্থ পত্রিকাঁষ প্রাকৃতিক বিজ্ান বিষধক প্রবন্ধাদি মাঝে মাঁঝে 
প্রকাশিত হোত। অভিব্যক্তিবাদ নিযে কযেকটি স্থচিস্তিত প্রবন্ধ এই 
পত্রিকাধ পাঁওষ যাঁয। 

'আঁধ্যাবর্ত পত্রিকা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা নগণ্য । কদাচিৎ এতে 
জীববিজ্ঞান, বসাঁধনবিজ্ঞীন ও বিজ্ঞানের সাঁধাঁবণ প্রসঙ্গ নিষে প্রবন্ধীদি 
প্রকাশিত হোতি। 

আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ট সাহিত্য-পত্রিক1 সবুজপত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
নেই বললেই হয। তবে এই পত্রিকাব সম্পাদক প্রমথ চৌধুবী একবাব 
তাঁর কযেকজন বন্ধুব সঙ্গে মিলে বাঁংলাষ কষেকটি বিজ্ঞানের বই লিখবাঁৰ 
সংকল্প কবেন। তীাদেব উদ্দেশ্য ছিল, সাহিত্যে মাধ্যমে এভাবে বিজ্ঞানের 
প্রতি জনসাধারণকে আকুষ্ট কবা। বিভিন্ন লেখকের উপর বিজ্ঞানের 
বই লেখার ভাঁব পড়েছিল। এঁদেব মধ্যে সতীশচন্দ্র ঘটক, যত্তীন্দ্রমোহন 
মুখোপাধ্যায ও গুকদাঁদ দর্ত--এই ক'জন সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদ- 
বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বই লিখে শেষ কবেন। এই বইটির ভূমিকা অংশটুকু 
১৩২৭ সালেব ফাল্গুন সংখ্যা সবুজপত্রে প্রকাশিত হয। চলতি ভাষায় লেখা 
গাছ" নিষে এই স্থূদীর্ঘ রচনাটি দীর্ঘদিন ধ'রে এই পত্রিকাষ ধারাবাহিকভাবে 


বিবিধ সাঁময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানপত্রিক। ২৬৩ 


প্রকাশিত হয়েছিল। উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষষক এ ধরনের সরস আলোঁচন] 
জ্বাল] সাঁময়িক-পত্রে অল্পই পাওয়া যাঁষ। জ্যোতি বাঁচম্পতি এই রচনাটির 
কোনো! কোনো। অংশ লেখেন। তবে সতীশচন্দ্র ঘটকই সমগ্র আলোচনা 
প্রধান লেখক। 

চিত্তরঞ্জন দাঁশ সম্পাদিত 'নারাঁষণ' পত্রিকাষ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই বললেই 
হয়। তবে কদাচিৎ এতে সর্জনবোধ্য ও সরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হোত। উদাহবণস্বরূপ শিশিরকুমাব মিত্রেব “নৃতন বিজ্ঞান” ( বৈশাখ, 
১৩২৪ ) শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য । শিশিবকুমাব মিত্র আধুনিক যুগের 
বহু সামধিক-পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্বকে 
সহজ ক'বে বুঝিষে বল! তীব বিজ্ঞানালোচনার বৈশিষ্ট্য । শিশিরকুমাবের 
বচনাভঙ্গীব নিদর্শন হিসাঁবে উল্লিখিত প্রবন্ধের আপেক্ষিক গতি” শীর্ষক 
অংশটুকু উদ্ধৃত কব! হোল ঃ_ 


আপেক্ষিক গতি 
[২০1৪0%০-বা। আঁপেক্ষিকের উদাহরণ দেওয়। যাইতে পাঁরে গতির 
বেগ বা ৬০1০০ । একটা চলন্ত জিনিষেব গতির বেগ নির্ভব 
কবে আমাব নিজের অবস্থাব উপব। যেমন ধর! যাক, আমি 
চলন্ত ট্রেণে বেঞ্চের উপব বসিষ! আছি-_ আর আমার সামনে 
একট পিঁপড়া চলিয়াছে। আমি বলিব, পিপড়াঁটা চলিতেছে 
সেকেণ্ডে তিন ইঞ্চি-কিন্তু 0৪17-এর বাহিবে দীডাইযা কোন 
লোঁক যদ্দি পি'পড়াটাকে দেখিবাঁব স্থবিধা পা ত পে বলিবে, 
পিঁপড। চলিযাঁছে ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে । আবার পৃথিবীর 
বাহিরে স্ুধ্যের উপব দীভাইয়া কেহ যদি পি'পডাকে দেখে, 
সে বলিবে, পি'পড়া আকাশের মধ্যে সেকেণ্ডে বিশ মাইল বেগে 
ছুটিয়া চলিযাছে। তাহা হইলে পি'পড়াঁৰ গতিব বেগ বাস্তবিক 
কোনটা? আমার সহিত তুলনায় সেকেণ্ডে তিন ইঞ্চি, বাহিরের 
লে।কেব তুলনাষ ঘণ্টা ৪০ মাইল বা! সেকেণ্ডে ১৮ ফুট আর 
সুর্ধ্যের সহিত তুলনায় সেকেণ্ডে ২০ মাইল-_কোন্টা ঠিক? আসলে 
দেখা যাইতেছে যে, যেটাঁর সহিত তুলনা করিতেছি, সেইটাই ষদি 
গতিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে পি"পড়াঁর গতির বেগ এ কথার 


২৬৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


কোনও অর্থই হয় নাঁ_আমাঁব বলা উচিত, অমুক জিনিষের 
তুলনায় ইহার গতির বেগ এত। 


'বঙ্গবাণী” পত্রিকা নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি। তবে 
মাঝে মাঝে এতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষযক উচ্চাঙ্গের বচন! প্রকাশিত হোতি। 

“কল্লোল” ( বৈশাখ, ১৩৩০ ), “কালি-কলম” ( বৈশাখ, ১৩৩৩ ) ও “বিচিত্রা? 
( আধাঁঢ, ১৩৩৪ )-__অতি আঁধুনিক যুগেব এই তিনটি সাহিত্য-পত্রকে কেন্দ্র 
ক'বে বহু শক্তিমান লেখক সাহিত্য-জগতে আত্মপ্রকাশ কবেছিলেন। কবিত।, 
গল্প, উপন্যাস ও ভ্রমণকাঁহিনীতে এই সকল পত্রিকায় যে উতৎকর্ষতাঁর পবিচয 
পাওয়া গেল, বিজ্ঞানসাহিত্যেব ক্ষেত্রে তাব অভাব বিশেষভাবে পবিলক্ষিত 
হয। দীনেশবঞ্জন দাশ সম্পাদিত “কল্লোল” এবং মুবলীধব বনু, শৈলজানন্দ 
নুখোঁপাধ্যাঁয় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত “ক।লি-কলম'-এ কোনো উল্লেখযোগ্য 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোৌপাধ্যাষ সম্পাদিত “বিচিত্রা 
পত্রিকাৰও বিজ্ঞানসাহিত্যেব দিক ছূর্বল। এই পত্রিকাঁৰ বিজ্ঞানসাহিত্য 
প্রসঙ্গে একমাত্র উল্লেখযোগ্য, শিশিবকুমাব মিত্রের পদার্থবিজ্ঞান বিষষক 
কষেকটি প্রবন্ধ | 

আধুনিক যুগেব প্রগতিশীল কষেকটি সাহিত্য-পত্রে বিজ্ঞানালোচনাব কোনে। 
উল্লেখযে।গ্য স্থান দেখা গেল না৷ বটে , কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাঁশিত 
কযেকটি উচ্চাঙ্গেব সাঁহিত্য-পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশেব ধারা এই যুগেও 
অব্যাহত বইল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভ।বে উল্লেখযোগ্য, তত্ববোৌধিনী ও ভাবতী 
পত্রিকা। তবে দ্িজেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব সম্পাদনাকালে ( ১৮৮৪-১৯০৮ ) 
তত্ববোধিনীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা হাস পেয়েছিল। তা” ছাড। 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেব বিষষবস্ত নির্বাচন ও বচনাভঙ্গীতেও এই যুগেব তত্ব- 
বোধিনীতে উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি দেখ। গেল না। ব্বীন্দ্রনাথের 
সম্পীদনাকালে (১৯১০-১৯১৫ ) তত্ববোধিনীতে অপেক্ষীকৃত নিযমিতভীবে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাঁকুব, জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাঁকুব 
প্রমুখ লেখকদের কয়েকটি মনোজ্ঞ বিজ্ঞানালোচনা এই সময়কার তত্ব- 
বোধিনীতে প্রকাশিত হয়। ববীন্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে শাস্তিনিকেতন 
্রক্ষবিদ্যালয়ের ছাত্রদের লেখাও এই পত্রিকাঁষ প্রকাশিত হোত । পরবর্তা 
কালের তত্ববোধিনীতেও মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঁওয়! যাঁয়। 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানপত্রিকা ২৬৫ 


বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হেমেন্দ্রনীথ ঠাকুর এই পত্রিকা বসাধনবিজ্ঞান 
গবিষয়ক কয়েকটি সরস প্রবন্ধ লেখেন । 

বৈশিষ্ট্যেব পরিচয় পাঁওযা গেল “ভারতী? পত্রিকায় । ১২৯৩ সাল থেকে 
ভারতী বালকের সঙ্গে যুক্তভাবে প্রকাশিত হয় “ভারতী ও বালক' নামে। 
এই পর্বের (১২৯৩-১২৯৯ ) ভারতীর বৈশিষ্ট্য জ্যোতিবিজ্ঞান বিষষক বচনায়। 
জ্যোতিবিজ্ঞান পর্যায়ের অধিকাঁংশ প্রবন্ধেবই লেখিকা স্বর্ণকুমাঁবী দেকী। 
ভাষার সাবল্য এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিষষবস্ত নির্বাচনে অভিনবত্ব 
ব্র্ণকুমারীব বিজ্ঞানীলোচনাঁব প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাঁবতীর পববর্তী পর্বে 
বৈশিষ্ট্যেব পবিচয পাওযা গেল বৈজ্ঞানিক রহস্তকাহিনীতে ও বিজ্ঞান বিষযক 
বম্য বচনায। এ ছাঁড। প্রারুতিক বিজ্ঞানেব বিভিন্ন দিক নিযে বহু মনোজ্ঞ 
প্রবন্ধ এই যুগেব ভাঁবতীতে প্রকাশিত হোঁল। আধুনিক যুগে ভাঁরতীব 
বিজ্ঞান বিষষক প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নমেন্দ্রক্ন্দব ত্রিবেদী, 
অপূর্বচন্দ্র দত্ত, মাঁধবচন্দ্র চট্রোপাধ্যায, জগদানন্দ বাধ, ফণীভূষণ মুখোঁপাধ্য ষ, 
শ্রীপতিচব্ণ ব।য, শশধব বাঁধ প্রভৃতিব নাম। 


তিন 

বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যেব বিকাশ ও পুরিপুষ্টিতে সাহিত্য-পত্রের অবদানই 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানপত্রিকাব মংখ্য। পূর্ববর্তী যুগেব ্যাঁদ 
আধুনিক যুগেও নগণ্য । তা ছাডা বৈজ্ঞানিক বচনার উৎকর্ষতাব দ্দিক 
থেকেও সাহিত্য-পত্রিকারই অগ্রাধিকাব। তবে পূর্ববর্তী যুগে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞ/ন বিষয়ক পত্রিকার বিজ্ঞাননাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্যের 
পবিচষ পাঁওযা যাঁষ নি। কিন্তু আধুনিক যুগেব কোনে। কোনে। বিজাঁন- 
পত্রিকাঁষ বিশিষ্টতার পরিচয় পাঁওয়া গেল। এই বিশিষ্টতাঁব পরিচয় পাঁওয়। 
যায বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কোঁন কোন বিজ্ঞানপত্রে । 

উনবিংশ শতাব্দীব শেষভাগে যে সকল বিজ্ঞানপত্র প্রকাশিত হযেছিল, 
তাঁঁদেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 
'শিল্পপুষ্পাঞ্জলী” ( আধা, ১২৯২ ), বিহারীলাল ঘোষ সম্পাঁদিত “বিশ্বকশ্ম। বা 
বিজ্ঞানরহস্ত”১ (আশ্বিন, ১২৯৩), কাঁলীপ্রসন্ন মেন সম্পাদিত গণিত ও 


১ বাংল! সামরিক-পত্র-দ্বিতীয খণ্ড হেয় সংস্করণ)__ব্রজেন্্ন।ধ বন্দোপাধ্যায় --পৃ) ৪৯ 


"২৬৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা” (১২৯৬), প্রভাতিচন্দ্র সেন সম্পাদিত 
প্রকৃতি” (ভাত্র, ১২৯৮) এবং ত্রেলোক্যনাথ মুখোঁপাধ্যায় সম্পাদিত 
বিজ্ঞান” ( বৈশাখ, ১৩০১)। এই সকল বিজ্ঞানপত্রিকাঁৰ মধ্যে “শিল্প- 
পুপ্পাঞ্জলী” এবং 'প্ররুতি' ছাঁডা অবশিষ্ট পত্রিকাঁগুলি বর্তমানে ছুল ভ। 

শিল্পপুষ্পাঞ্জলী মূলতঃ শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা হলেও এতে মাঁঝে মাঝে 
পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত। তবে এই শ্রেণীর বচনাব 
অধিকাংশই নীরস ও ছুর্বোধ্য প্রকৃতিব। 

প্রভাতচন্দ্র সেন সম্পাদিত প্রকৃতিব প্রথম সংখ্যাষ পত্রিকা-প্রকাঁশেব 
উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে মন্তবায কবা! হয, “প্রারতিক ঘটনাঁৰ আলোচনা! করাই আমাদের 
উদ্দেশ্য থাকিবে । তবে জ্যোতিষ, বসাঁষন, ভূতত্ব, জীবতত্ব প্রভৃতি শাঁশ্েব 
যাহ! কিছু প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইবে তাহাঁবই আলোচনা আমবা কবিব।” 
একমাত্র গণিত ছাড! প্রারুতিক বিজ্ঞানে বিভিন্ন দিক নিষে সুদীর্ঘ 
ধাঁবাবাহিক রচনা এই পত্রিকাষ প্রকাঁশিত হযেছিল। ভাষাব আডষ্টতা 
এবং প্রকাঁশভঙ্গীতে জভত্ব বিভিন্ন বচনাঁব প্রধান ভ্রটি। 

ভাষ|ঘ উত্কর্ষতাঁৰ এবং পবিকল্পনাঁষ অভিনবত্তের পবিচষ পাঁওযা গেল 
বিংশ শতাব্দীব ছু” একটি বিজ্ঞানপত্রে। এই প্রসঙ্গে গ্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 
ভাঁরতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভাঁব অবৈতনিক সম্পাদক ডাঃ অযৃতলাল সবকাঁব 
সম্পাদিত “বিজ্ঞান" (জান্্যাঁরী, ১৯১২ ) পত্রিকা । ইতিপূর্বে ডাঁঃ মহেন্ত্রলাল 
সবকাব প্রতিষ্ঠিত ভারতীয বিজ্ঞান মন্দিবেব পৃষ্ঠপৌঁষকতাঁষ “বিজ্ঞীনদর্পণ' 
নামে যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয, জনসাঁধারণেব উপযুক্ত সহযোগিতা 
অভাবে তা” বেশীদিন স্থাধী হয নি। বিজ্ঞানদর্পণ প্রকাশিত হযেছিল বিজ্ঞান 
ও মাঁতৃভাষাঁব উন্নতিকল্পে। ঠিক একই উদ্দেশ্ট নিয়ে “বিজ্ঞান” পত্রিকাঁটিবও 
আবিভাব। এই পত্রিকাটি বাংলার বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদেব দ্বারা পবিচাঁলিত 
হোঁতি। বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিষে বহু সাঁবগর্ভ 
বচন। প্রকাশিত হয। তবে জীববিজ্ঞান এবং পদার্থ ও বসাযনবিজ্ঞান বিষষক 
ব্চনাব সংখ্যাই অধিক | গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ভূগোল ও 
ভূবিষ্ঠ! বিষষক প্রবন্ধ এই পত্রিকাঁয় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। তৎকালীন 
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বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানপত্রিকা ২৬৭ 


সময়ের অেষ্ঠ বিজ্ঞানসাহিত্যিকরা এতে লেখেন নি। এই পত্রিকার প্রবন্ধ- 
ক্কারদেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শবৎচন্দ্র বায়, বিভূতিভূষণ চক্রবতী, 
মন্মথলাল সরকার, নির্মলকুমাঁর সেন, আশুতোধ দে প্রভৃতির নাম। শরৎচন্দ্র 
রাষেব অধিকাংশ প্রবন্ধই জীববিজ্ঞান নিষে | জীববিজ্ঞীনেব বিভিন্ন দিক উদ্ভিদ, 
প্রাণী ও শাঁরীরবিজ্ঞান এবং বিবর্তনবাদ নিষে কষেকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তিনি এই 
পত্রিকা লিখেছেন। এ ছাডা ভাঁরতবর্ষাষ বিজ্ঞান-সভায় প্রদত্ত জীববিজ্ঞান 
বিষযক কয়েকটি ইংরেজী বক্তৃতার মর্মীস্থবাঁদ এতে প্রকাশিত হয। অনুবাদ 
কবেছিলেন শরৎচন্দ্র বাঁয়। শবংচন্দ্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব অন্যান্ দিক নিয়েও 
এই পত্রিকা লিখতেন। বিভূতিভূষণ চক্রবর্তাব প্রাণী ও উদ্ডিদবিজ্ঞান 
বিষষক কোনো কোনে। রচনার বিষষবস্ত নির্বাচনে বৈচিত্রোব পরিচয় পাঁওয। 
গেল। এই বৈচিত্র্যের পরিচয মন্মথলাল সবকাঁবেব রচনাষও পাঁওয। যাঁয়। 
কিন্তু তাঁব বহু বচনাই অসম্পূর্ণ ও নীরস প্রকৃতিব। নিশ্নলকুমার সেনেব 
অধিকাংশ প্রবন্ধই পদার্থবিজ্ঞান নিষে। ভাঁষার বলিষ্তা৷ তীর রচনার প্রধান 
গুণ। পাঁপ্তিত্য ও সাহিত্যবসের সম্মিলন ঘটেছে আশুতোষ দে'র ব্চনীষ। 
তাব অধিকাংশ প্রবন্ধই পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোঁতিবিজ্ঞান নিষে। 
বিষষবস্ত নির্বাচনে অভিনবত্ব আশুতোষ দে*ব বেজ্ঞানিক প্রবন্ধে একটি 
উল্লেখষোগ্য বৈশিষ্ট্য । এই পত্রিকাঁৰ বসায়নবিজ্ঞান বিষষক অধিকাঁংএ 
বচনাই নীবস ও গতানুগতিক প্রকৃতিব। তবে সবদিক মিলিয়ে বিচাঁর করলে 
দেখ। যাঁষ, “বিজ্ঞান”-এর বচনাগুলে। বিজ্ঞানিদর্পণেব তুলনা অনেক বেশী 
উচ্চাঙ্গেব। 

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানপত্রিক! হোঁল সত্যচৰণ লাহা 
সম্পাঁদিত প্রকৃতি" ( দ্বেমাসিক)। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্য। ১৩৩১ সালের 
বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ যুক্তসংখ্যা হিসাবে বেবিষেছিল। প্রক্ৃতিব বৈশিষ্ট্য মৌলিক 
গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে এবং পরিভাষা! বিষষক বচনাঁয। গবেষণ।- 
মূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইতিপূর্বে যে দকল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, 
তাঁ"দেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাহিতা-পরিষদ-পত্রিকাঁর নাম । কিন্তু 
পবিষদ-পত্জিকাঁর গবেষণামূলক রচনাব তুলনাষ প্রকৃতির রচনাগুলো অনেক 
বেশী আঁকর্ণীষ। এর কাবণ, এ দেশেব শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকব। এই পত্রিকাঁষ 
লিখতেন। অপরদিকে খ্যাতনাম। বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাঁমূলক বচন পবিষদ- 
পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোঁতি। প্ররূতি পত্রিকাটি যে সকল বৈজ্ঞানিকের 
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বচনায সমৃদ্ধ তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবীশ, 
প্রফুল্চন্দ্র বাঁয়, ভাঁঃ হিমাব্রিকুমীর মুখোপাধ্যায়, ভাঃ সহাযরাম বনু, ভা 
মেঘনাদ সাহা! ও ডাঃ ম্েহময দত্তের নাম। বৈজ্ঞানিকর! নিয়মিততাবে 
লেখা সত্বেও এই পত্রিকাঁর অধিকাংশ রচনাই সর্বজনবোধ্য । টেক্নিক্যালিটি 
এডিয়ে সবস ও সবল ভাষা এখানে বক্তব্য বিষ বোঝান হযেছে । নব্যযুগেব 
কীন্তিমান বৈজ্ঞানিকদেব বাংল! ভাঁষাঁষ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে এই 
পত্রিকাষই প্রথম দেখা গেল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিভিন্ন দিক নিষে বহু 
উচ্চাঙ্গেব বচন! প্রকৃতিতে প্রকাঁশিত হয। তবে গোভাব দিককার সংখ্যা- 
গুলোতে প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক বচনাবই আধিক্য। তৃতীয বৎসর থেকে 
এই পত্রিকা পদীর্থবিজ্ঞান ও বসাঁধনবিজ্ঞান বিষযক প্রবন্ধের সংখ্যা বাডল 
এবং প্রাণিবিজ্ঞন বিষষক বচনাঁব সংখ্য। কমল। 

অতএব, দেখ। যাচ্ছে, বিভিন্ন সামঘিক-পত্র ছাঁডাও আধুনিক যুগেব 
কোনো কোনো বিজ্ঞানপত্রিকাঁষ উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত । 


পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, 
প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিষ্যা 


আধুনিক যুগে বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞানালোচনার ভাষ। 
ও ভাবধাঁবাঁধ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞীনেব কোনে। কোনে। দিক 
নিয়ে গ্রন্থ-রচনাযও উন্নতি সাধিত হোঁল। তবে এই যুগে এদেশে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান-চর্চাব প্রসার যতখানি দ্রত গতিতে ঘটল, বিজ্ঞানসাহিত্যেব ক্ষেত্রে 
প্রসাব ও উন্নতি ততট! দ্রুত গতিতে ঘটল না। বিদেশী ভাষাকে কেন্দ্র 
ক'বে বিজ্ঞন-চর্চাই এর অন্যতম কাঁবণ। এ ছাঁডা উনবিংশ শতাঁবীব শেষ 
ভাগ পর্যন্ত বাংল! বিজ্ঞানেব স্থাধী কোনে। পবিভাষা গঠিত হোল না। এন 
ফলে বিংশ শতাব্ীব খ্যাঁতিমাঁন বিজ্ঞানসাহিত্যিকদেবও বিজ্ঞানে ভাষ।- 
সমস্তাব সম্মুখীন হ'তে হোল । তবে এই সকল অস্থবিধ! সত্বেও আধুনিক যুগে 
পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতিবিজ্ঞান বিষমক গ্রন্থ-রচনাঁধ উন্নতি পবিলক্ষিত 
হ্য। 

এই যুগে সর্বসাধাবণের পাঠোঁপযোগী গণিত, প্রারুতিক ভূগোল ও ভূবিদ্য। 
বিষষক গ্রন্থ বচনায় উল্লেখযোগ্য কোনে উন্নতি দেখা গেল ন। বটে, তবে 
বিজ্ঞানের এই সকল বিভাগ নিষেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু স্থচিস্তিত ও 
মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাঁগল। বেজ্ঞনিক প্রবন্ধেব চিন্তীধাব! ও 
ভাষাৰ উন্নতিব মূল কাঁবণ, আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে স্থপরিচিত 
কযষেকজন শক্তিমান লেখক বিজ্ঞান্সাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্যোগী হলেন। উনবিংশ 
শতাব্দীব শেষভাগে প্রকাশিত বামেন্দ্রস্বন্দর ত্রিবেদীব কযেকটি বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য | তবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেব চিন্তাঁধাব! 
ও রচনাভঙ্গীব যথার্থ উন্নতি পরিলক্ষিত হোল বিংশ শতাব্দীতেই । উনবি'শ 
শতাব্দীব শেষ দিকে বচিত পদীর্থ ও রসায়নবিজ্ঞান বিষষক গ্রসন্থেব প্রা 
সবগুলোই পাঠ্যপুস্তক। 

এক 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত পদীর্ঘবিজ্ঞ(ন বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক- 


গুলোর মধ্যে উল্লেখষোগ্য, যোগেশচন্দ্র রাষের 'মরল পদার্থ-বিজ্ঞান? (১২৯৩), 
কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরল পদার্থ বিচ্যা" (২য় সংস্করণ, ১২৯৮) এবং 
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বামেন্্থন্দর ত্রিবেদীর 'পদার্থ-বিদ্ভা১ (১৮৯৩ )। উল্লিখিত তিনটি না 
জনপ্রিয়তা অর্জন করে । 

যোগেশচন্দ্র রায়ের "সরল পদার্থ-বিজ্ঞান” বালক এবং বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণের জন্যে রচিত। গ্রন্থটি রচনীষ টিগাল, টেট্‌, হাক্সংলি প্রমুখ 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আদর্শ অন্ুসবণ করা হয়েছে । এই গ্রন্থে মোট আটটি 
অধ্য।য়ে জডেব গুণ, গতি ও বল, তরল ও বায়বীয় পদার্থ, শব্ষ, আলোক, 
তাপ, চুম্বক ও তড়িৎ নিয়ে আলোচনা বযেছে। আলে! ও তড়িৎ নিয়ে 
আলোচন। স্যকুমাঁব অধিকারীর 'প্ররুতি-বিজ্ঞান' এবং মহেন্দ্রনাথ ভষ্টাচাধেব 
“পদীর্ঘবিদ্া"র তুলনায় অনেক বেশী তথ্যপূর্ণ। গাণিতিক প্রসঙ্গ এডাঁবাঁব 
উদ্দেশ্তে এখানে “স্থিতি-বিজ্ঞান” ও গতি-বিজ্ঞান নিয়ে আলোঁচন। কবা 
হয নি। বৈজ্ঞানিক তত্বগুলি এখানে অতি সহজ পরীক্ষা ও উদাহবণ 
সহযোগে বোঝান হয়েছে । যোগেশচন্ত্রেব প্রকাঁশভঙ্গী শ্বচ্ছ। বৈজ্ঞানিক 
শব্েব ব্যবহারে যোগেশচন্দ্র ও রুষচন্দ্র প্রধানতঃ পূর্ববতীদেব অঙ্ছসবণ 
কবেছেন। পদার্থবিদ্ভা বামেন্্স্ন্ববও পবিভাষাঁব ব্যবহারে পূর্ববর্তী 
গ্রস্থকাঁবদের সঙ্গে সঙ্গতি বেখে চলেছেন । 

উনবিংশ শতীব্দীব শেষভাগে প্রকাশিত বাংল! পদার্থবিজ্ঞানেব মধ্যে 
একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হৌল হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুব প্রণীত ও বামেন্রস্থন্দর 
জিবেদী সম্পাদিত “প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থুল মন্” (১৮১৯ শক)। ভাষ। 
সবস না হলেও সর্বপ্রকার টেক্নিক্যালিটি এভিয়ে সর্বসাধাবণেব উদ্দোশ্টযে 
গ্রন্থটি লেখ। ৷ প্রাকৃতিক বিজ্ঞীনেব লেখক হেমেন্দ্রনাথ ক্ষিতীন্দত্রনাথ ঠাকুবেৰ 
পিতা। হেমেন্দ্রনাঁথেৰ মৃত্যুব পব প্রধানতঃ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠীকুবেব উৎসাহে 
এই গ্রন্থট প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব স্থুল মন” ছাঁড়াঁও হেমেন্ত্রনাথ 
আরও কযেকটি বিজ্ঞানগ্রস্থ বচনা কবেন২। কিন্তু এ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত 
হযনি। তবে হেমেন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথের বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিভিন্ন 





১ বামেন্্রহন্দর ত্রিবেদীব 'পদার্থবি্া'কে অনুসবণ ক'রে লেখা ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্তের 
“পদার্থবিষ্ঠার প্রগ্সোত্তব' ১৩০১ সালে প্রথম প্রকীশিত হয়। জড় পদার্থের ধর্ম, গুণ ও অবস্থা এবং 
তাপ নিয়ে প্রগ্ন ও উত্তবেব মাধ্যমে এখানে আলোচন! কর! হয়েছে । গ্রন্থটির অনেক স্থলে বামেন্তর- 
সুনাবেব ভাষারও হুবহু অনুকবণ দেখা যায়। 

২ “প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থুল মন্ম'--প্রকীশকেব নিবেদন। 
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সাময়িক-পত্রে ছড়িয়ে আছে। আলোচ্য গ্রন্থটি রচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
৪ অনুস্থত। প্রীরুতিক বিজ্ঞানকে এখানে ভার, চাঁপ, চুম্বক, তভিৎ্, তড়িৎ 
চুম্বক, আপবিক ক্রিয়া, শব্দবিজ্ঞান, আলোঁক-_-এই কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
ক'রে এক একটি বিভাগ নিয়ে দৃষ্টাস্ত সহযোগে আলোচন। কর! হয়েছে। 
বৈজ্ঞানিক শবের ব্যবহাবে সংস্কৃতান্থগত্য দেখা যায় । তবে দু" এক যায়গা 
হেমেন্দ্রনীথ নতুন শব্দও স্ষ্টি করেছেন। হেমেন্দ্রনাথেব আলোচনা সর্বত্রই 
সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির । 
বিংশ শতাব্দীব প্রথম ও দ্বিতীয দশকে বাঁংল। সাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞানের 
বিষষবিশেষ নিষে গ্রন্থ-রচনাব স্থত্রপাঁত হোৌল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ- 
যোগ্য, চুণীলাঁল বস্থব ( ১৮৬১-১৯৩০ ) “আলোক? ( ১৯০৯)। আঁলোচ্য 
গ্রন্থে আলোকের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আঁলোচন1 ক'রে আলোকেব 
উৎপত্তিস্থল, আলোকরশ্মি, ছাযা, আলোকের গতি, প্রতিফলন ও প্রতিসরণ, 
বিক্ষিপ্ত আলোক, বিভিন্ন প্রকৃতিব দর্পণ, ত্রিশিব কাঁচ ( চ101977 )) অতসী 
কাচ ( [509 ), অণুবীক্ষণ ও দূববীক্ষণ যন্ত্র এবং দীর্ঘ ও ভ্ম্বদৃষ্টি সম্বন্ধ 
আলে|চন। করা হযেছে । আলোঁচন। লর্বত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতিব। এ ছাড। 
আলোঁকবিজ্ঞানেব উচ্চাঙ্গেব প্রসঙ্গগুলো৷ এতে নেই । তা» সত্বেও বিজ্ঞানে 
অনভিজ্ঞ জনসাধারণেব কাছে এটি একটি মূল্যবান গ্রস্থ। তাব কারণ, 
আলোকবিজ্ঞানেব প্রাথমিক তথ্যগুলে। উদ্দাহরণ ও পবী্ষাঁব মাধ্যমে এই 
গ্রন্থে অতি সহজভাবে আলোচিত হযেছে। লেখক চুণীলাল বন্থু প্রা 
সর্বত্রই পদীর্থবিজ্ঞান বিষযক বিদেশী শব্গুলো৷ বাংলায় অন্গবাদ করেছেন। 
অন্বাঁদের পাঁশেই ইংবেজী প্রতিশব্দ দেও! আছে। চুণীলালেব প্রকাশভঙ্গী 
সবল। . 
চুগ্বক সম্বন্ধে বাংলা প্রথম গ্রন্থ নলিনীনাথ বাষের চুম্বক বিজ্ঞন' 
১৩২১ সালে প্রথম প্রকাঁশিত হয়। নলিনীনাঁথ জয়পুর মহাঁরাজ-কলেজের 
বিজ্ঞানেব অধ্যাপক ছিলেন । চুম্বকবিজ্ঞান একটি স্থপবিকল্পিত গ্রস্থ। মোট 
পাঁচটি পরিচ্ছেদে চুম্বক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য প্রধান প্রধান কযেকটি গ্রসক্ক নিয়ে 
এখানে আঞোঁচনা করা হযেছে। চুম্বক বিষয়ক উচ্চাঙ্গের ছু' একটি প্রসঙ্গও 
এতে আছে। কিন্তু নলিনীনাথের রচনাভঙ্গীর প্রশংসা করা যাঁয় ন1। 
তাঁর ভাষ। জটিল ও দুর্বোধ্য প্রকৃতির । গ্রস্থটি টেকনিক্যাল হয়ে পডবাঁর 
আশঙ্কাষ লেখক চুম্বক বিষয়ক গাণিতিক প্রসঙ্গগুলে! নিষে পরিশিষ্ট 
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আলোচনা করেছেন । মৃূলগ্রস্থে গাণিতিক কোনে! আলোচন1 নেই। তবে 
লেখকের প্রকাঁশভঙ্গীর অস্থচ্ছতাঁব জন্যে সহজ পরীক্ষাগুলোও যায়গায় যাঁধগাঁষ 
দুরূহ হয়ে উঠেছে । আলোচ্য গ্রন্থে চৃষ্ককবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ বিদেশী 
শব্দই বাংলাষ অন্ুবাদ্দিত। কিন্তু অনুবাদের প্রশংসা করা যায় না। 
শব্ের মাঁধুর্ষেব দিকে লক্ষ্য ন। বাখাষ অন্বাঁদিত শব্দগুলে! যাঁগাঁষ যায়গাষ 
শ্রুতিকটু হ'যে পডেছে। 

বাংলা সাহিত্যে পদীর্ঘবিজ্ঞীনেব বিষযবিশেষ নিয়ে গ্রন্থ-বচনাঁষ সর্বাধিক 
রুতিত্বের অধিকাঁবী জগদানন্দ বাঘ | জগদানন্দেব শব” আলো”, “তাপ? 
'চুম্বক", “স্থিববিদ্যুৎ, ও চিলবিদ্যৎ ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ খৃষ্টানদের মধ্যে 
প্রকাশিত হযেছিল। বাঁংল! সাহিত্যে একমাত্র জগদাঁনন্দ বাঁষ ছাড়া আব 
কোঁনো লেখকই পদীর্ঘথবিজ্ঞানেব এতগুলো বিতাগ নিয়ে গ্রন্থ বচন! কবেন 
নি। পদীর্ঘবিজ্ঞানেব বিষষবিশেষ নিষে গ্রন্থ বচনাব প্রচেষ্টা অপবাঁপব 
ক্ষেত্রে ছু" একটি বিষষেব মধোই সীমাবদ্ধ | 

জগদীনন্দেব সমসামযিক কালে বাংল ভাষা বিদ্যুৎ নিষে সাবগর্ভ 
গ্রন্থ বচন। কবলেন শৈলজাগ্রসাদ দত্ত ও স্বনীলকুমীব মিত্র। এই দু'জন 
গ্রস্থকাবের লেখা বিছ্যুত্তত্ব শিক্ষক" ( ১৯২৮) বিদ্যুৎ সম্বন্ধে একটি বৃহদাঁকাঁন 
গ্রন্থ। বিদ্যুৎ নিষে এরূপ তথ্যবহুল গ্রন্থ বাংল। ভাষায় ইতিপূর্বে আর 
প্রকাশিত হয নি। তবে এই গ্রন্থে বৈচ্যুতিকতত্ব অপেক্ষা বিদ্যুতের 
ব্যবহ।বিক দিকের উপবেই বেশী জোব দেওয| হযেছে । অত্যধিক তথ্যপূর্ণ 
হওযাঁষ আলোচনা যাষগাঁষ যাঁধগাঁষ অবৈজ্ঞানিক জনসাধাঁবণেব কাছে 
দুর্বোধ্য হযে পডেছে। 

সহজ ক'বে বক্তব্য, বিষষ বোঝাবাব প্রচেষ্ট। দেখ! গেল বীবেন্ত্রনাথ 
বাষের রচনাঘ। বাংলা ভাষাঁষ বচিত বেতার বিষষক প্রথম* গ্রন্থ 
বীরেজ্নীথের “বেতার ঘন্ত্র নিশ্শীণ ১৩৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয। 
আলোচ্য গ্রন্থে বেতারেব ঢেউ, ভাল্ভ্‌, ক্রষ্্যাল ইত্যাদি সম্বন্ধে সবল 
ভাঁষাষ আঁলোচন। করা হযেছে । বেতাঁব নিয়ে লেখা বীধেন্দ্রনীথ রাঁষেৰ 
অপরাপর গ্রন্থ 'বেতাঁব গ্রাহক যন্ত্র ( ১৩৩৫ ) এবং “বেতাব রহস্য” € ১৯২৯ )। 


৩ “বেতাব যন্ত্র নির্দাণ-এর ভূমিকায গ্রস্থকাব বলেছেন, “বেতাব সম্বন্ধে এখন পর্যান্তও শুধু 
বাংলায় কেন, ভীরতীয কোন ভীষাঁতেই কৌন বই বেব হয় নি।” 
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বীরেন্দ্রনাথ রায়ের পর বেতার বিষয়ক গ্রন্থ রচনা! করেন রমেশচন্দ্র সবকার | 
গ্রমেশচন্র্রের “রেডিও” (১৩৩৮) নামক গ্রন্থে বেতারের ইতিহাঁস, বেতার 
যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও এদের ব্যবহার প্রণালী নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা 
কব। হয়েছে। 

পদার্থবিজ্ঞান রচনায় রামেন্্রহন্বরের প্রভাব দেখা গেল যোগেন্্রনারাযণ 
গুহ-মজুমদার রচিত “জড ও শক্তি-বিজ্ঞান? ( ১৩৩৬) নামক গ্রস্থে। এখানে 
জডপদ্ার্থেব ধর্ম এবং মাধ্যাকর্ষণ ও আণবিক শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর৷ 
হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থে তথ্য সমাবেশের উপর জোর ন] দিয়ে বিচাঁর- 
বিশ্বেষণের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হযেছে । জড় ও শক্তি-বিজ্ঞানেব 
যাঁয়গাঁষ যাঁধগাষ জডবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন মতগুলি উদ্ধৃত। উচ্চাঙ্গের 
দার্শনিক চিস্তাঁব পরিচষ স্থাঁনে স্থানে রষেছে। যোঁগেন্জনারাঁধণের রচনাভঙ্গীর 
একমাত্র ক্রি, যায়গা যাঁষগাঁষ অতিকথন ও পুনরুক্তি । 


ছুই 

উনবিংশ শতাঁবীতে বচিত বাংল! বসাধনবিজ্ঞানের অধিকাঁশই 
পাঠ্যপুস্তক । উনবিংশ শতাব্দীব শেষতাগে বচিত রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক 
পাঠ্যপুস্তকগুলোব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যষোগেশচন্দ্র বায়েব “সাধন প্রবেশ 
(১৮৭ ), বামচন্ত্র দত্তেব “বসাঁষন বিজ্ঞান” (১৮৭৪ ), চুণীলাঁল বস্থর “ফলিত 
বসাঁষন” (১৮৯৫ ) এবং 'বসাষন-স্ত্র--১ম $ ১৮৯৭) ও ২য় (১৮৯৮) 
ভাগ। 

পাঠ্যপুস্তক ছাঁডাঁও সর্বসাধারণের উদ্দেশ্টে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচন! ক'বে 
চুশীলাল বন্থ বাংল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। চুণীলালের সর্জনবোধ্য 
বিজ্ঞানগ্রন্থ গুলি বিংশ শতাব্দীর প্রাবস্ত থেকে প্রকাশিত হতে থাকে । 
অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের উদ্দেশ্টে লেখ চুণীলাঁলের প্রথম গ্রস্থ 'জল" (১৯০০) 
শোঁভাবাঁজাঁর বাঁজবাভীব '“সাঁহিত্য-সভ।8 থেকে প্রকাশিত হয়। এই 
সাহিত্য-সভাঁর সঙ্গে গোঁড়। থেকেই চুণীলাল বস্থব সংযোগ ছিল। ১৩১৩ 
সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন | 
৪ ১৩৯৬ সালে শৌভাবাজার বাঁজবাড়ীতে এই সাহিত্য-সভ৷ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 
& “বমায়নাচার্ধ্য চুণীলাল' ( ১৩৪১ )-্ষতীন্রনাথ মুখোপাধ্যায় । পৃ ১৩৪ । 
১৮ 
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' চুণীলাল বন্থুর “'জল" লর্বসাধারণেব পাঁঠোপযোগী একটি উৎকষ্ট গ্রন্থ। 
গ্রন্থটির বিষয়বস্ত বাগবাজাব সাহিত্য-সভার চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল? 
গ্রন্থটির প্রথমদিকে জলেব উপাদান ও বিশ্লেষণপদ্ধতি, অক্সিজেন ও 
হাইড্রোজেনেব ধর্ম ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিষে আলোচনা রাঁসামনিক তথ্যাদি 
রষেছে। শেষের দিকে জল পরিক্রত কববার পদ্ধতি সরল ভাষায় আলোচিত। 
ক্লেবিন এবং জলের কাঠিন্য ইত্যাঁদি নিযে আলোচনাও তথ্যসমৃদ্ধ। 

জল ছাঁড়! আরও কয়েকটি নিত্যব্যবহার্য বস্ত নিষে চুণীলাঁল গ্রন্থ বচন। 
কবলেন। চুণীলালের পরবর্তা গ্রস্থ বাযু, ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম গ্রকাঁশিত 
হয। আলোচ্য গ্রস্থটিবও অধিকাংশ প্রসঙ্গই বাঁগবাজার সাহিত্য-সভাষ 
পড়! হযেছিল। ইতিপূর্বে লেখক সাহিত্য-সভায় জল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করেছিলেন। এই সভায় উপস্থিত অনেকেই লেখককে নিত্য প্রয়োজনীয় 
পদার্থ নিয়ে গ্রন্থ-বচন1! করবার জন্যে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধে 
এবং ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'জল' নাঁমক গ্রন্থটির সমাঁদবে উৎসাহিত হয়ে চুণীলাল 
এই গ্রস্থথানি বচন। করেন। চারটি পবিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থের বিভিন্ন 
পবিচ্ছেদে বাধুব উপাদান ও ধর্ম, বাযুব সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ, ধূলিকণ। এবং 
দূষিত বাযু পবিষ্ষার করবার উপাঁধ সম্বন্ধে আলোচনা কব! হযেছে। 
তথ্যসমাবেশের দিক থেকে গ্রন্থটি কিছুট। ছুর্বল। 

চুণীলালেব পব্বর্তী গ্রন্থ “কাগজ” ( ১৯০৬) প্রকাশের পূর্বে সাহিত্য-সভায় 
পড়া হযেছিল। এই গ্রন্থে কাগজ প্রস্তুত করবাব দেশী ও বিলাঁতী পদ্ধতি 
বিস্তুতভাবে আলোচিত। প্রাচীন যুগেব কাগজ প্রস্ততের ইতিহাস 
আলোঁচনীষ চুণীলালের গভীব পাঙ্িত্যের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। উল্লিখিত 
রস্থগুলে৷ ছাঁড়া চুণীলাল বস্থর অপবাঁপব বৈজ্ঞানিক গ্রস্থ 'আলোক' (১৯০৯), 
খাছ” (১৯১০ ), শারীন স্বাস্থ্য-বিধান? (১৯১৩ ), “পল্ীস্বাস্থ্য” (১৯১৬) ও 
স্বাস্থ্য-পঞ্চক* (১৯২৮)। বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ছাড়াও চুণীলাল কবিত৷ 
রচনায় সিদ্ধহ্ত ছিলেন। তবে তাঁর কবিতাঁগুলে। গ্রস্থাকাবে প্রকাশিত 
হয় নি। চুণীলালেব একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “নীলাচল” ( ১৯২৬ )-এর 
যায়গায় যায়গায় উচ্ছাসের পরিচয় রয়েছে। কিন্তু এই উচ্ছাস তার 
বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে সংক্রামিত হয় নি। প্রকীশভঙ্গীর সংযম চুণীলালের 
বিজ্ঞানসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 

চুণীলাল শুধুমাত্র সাহিত্যসেবায়ই আত্মনিয়োগ করেন নি, এদেশে 
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বিজ্ঞীনচর্চার প্রসাবেও তাঁর অবদান বয়েছে। তিনি ইংরেজী ভাষাষ 
খিজ্ঞান বিষয়ক বহু.মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছেন। এ ছাড! ছাত্রদেব মধো 
বৈজ্ঞানিক চিন্তা উদ্ধদ্ধ করার জন্যে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক সহজবোধ্য কয়েকটি 
বক্তৃতা দেন। এই নকল ইংরেজী প্রবন্ধ ও বক্তৃতা তাব পুত্র জ্যোতিঃপ্রকাঁশ 
বন্থ কর্তৃক সংকলিত হয়েছিল ।* 

চুণীলীল বস্থু বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদের সহকারী সভীপতি এবং পরিষদের 
বিজ্ঞানশাখাঁর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৩২৪ সালে তিনি “আচার 
জগদীশচন্দ্র বন্থু পরিষদ-এর সভাপতি মনোনীত হন। ১৩২৯ সালে 
মেদদিনীপুবে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয সাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশনে 
বিজ্ঞানশীখাঁব সভাপতিত্ব করেন চুণীলাল। এ ছাঁডা কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়, 
মেডিক্যাল কলেজ ও বিজ্ঞান-সভার সঙ্গেও তীর ঘনিষ্ঠ যোগস্থত্র ছিল । 

চুণীলাল বন্ুব পব বাংল। সাহিত্যে রসায়ন্বিজ্ঞান রচনায় অভিনবত্তেব 
পবিচয দ্রিলেন আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র রায। প্রফুল্লচন্দ্রেব “নব্য বসায়নীবিছ্া ও 
তাহাঁব উৎপত্তি” (১৯০৬ ) এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ বালা 
সাহিত্যে বসাযনবিজ্ঞীনেব ইতিহাস নিষে গবেষণামূলক গ্রস্থ-রচনাঁৰ পথ 
দেখালেন প্রফুল্লচন্দ্র । ছু'খণ্ডে সম্পূর্ণ ইংবাঁজীতে লেখা “7150015 0৫ 17100 
01767150:"(1902, 1904) ছাঁডাঁও প্রাচীন যুগের হিন্দু বসায়নবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে তাঁৰ বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিভিন্ন সামধিক-পত্রে ছডিযে আছে। 
বাংল] ভীষাষ বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনাঁৰ অন্যতম পথিকৃৎ আচার্য প্রফুলরচন্ত্র। 

বসাঁধনবিজ্ঞানেব ইতিহাঁস নিষে লেখা আব একটি মূল্যবান গবেষণাগ্রস্থ 
পঞ্চানন নিযোগীব “আঁষুর্ষ্দে ও নব্য বসাধন' (১ম ভাগ, ১৩১৪)। এই 
গ্রন্থে আধযুর্বেদের সঙ্গে সঙ্গে রসাযনশাস্মেব অগ্রগতি আলোচিত হযেছে 
এবং বিভিন্ন ধাতু ও তাঁদের যৌগিক সন্বন্ধে প্রাচীন ভাবতে কিন্ধপ জ্ঞান 
ছিল, তা” নিষে মাঁরগর্ভ আলোচনা! কব হয়েছে । ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী 
জেলাব হোঁষেড। গ্রামে পধ্ধানন নিযোগীর জন্ম হয়। তাৰ পিতার নাঁম 
শশীভূষণ নিয়োগী ও মাতাব নাম সাবদাঙ্থন্দবী। তিনি বসায়নশাস্ব্েব 
একজন বিখ্যাঁত অধ্যাপক ও গবেষক 1” 


৬7076 50০16161610 2170 00106 280613) ৬০1৩] & 7] (1924-25), 
"৭ বংশ-পরিচয়--( একবিংশ খণ্ড) পৃঃ ১১৪-১৯২। জ্ঞানেন্ত্রনাথ বুমাব সংকলিত। 
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তিন 

আধুনিক যুগে বাংল! ভাঁষায় গণিত রচনায় প্রভূত উন্নতি দেখা গেল« 
বাংল! গণ্চের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গণিতের ভাষারও উন্নতি সাধিত হোঁল। 
তা” ছাভা এই যুগে রচিত গণিত বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যাও অজন্্। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষতাগে এবং বিংশ খতাব্দীব গোৌডাঁর দিকে গণিত রচনা কবে 
ধাঁর। যশন্বী হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাঁবে উল্লেখযোগ্য পঞ্চানন 
ঘোষ ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। 

“সরল শুভঙ্করী, শশুভস্কবী, "সরল পরিমিতি" প্রভৃতিব গ্রণেত৷ পঞ্চানন 
ঘোষের “সরল পাটাগণিত'-এর নৃতন সংস্করণ ১৮৭২ খুষ্টাবে প্রকাশিত হয়। 
এটি একটি স্পবিকল্লিত গ্রন্থ । পাঠশালাব বাঁলক-বাঁলিকাঁদেব জন্তে বচিত 
হলেও এতে উচ্চাঙ্গের গণিত বিষয়ক কয়েকটি প্রসঙ্গ বযেছে। “সবল 
পাটাগণিত” জ্নপ্রিয়ত। অর্জন কবেছিল। ১৮৯৪ খুষ্টাব্দে গ্রস্থটিব অষ্টাদশ 
সংস্করণ প্রকাশিত হষ। 

স্যাব গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যাযফ তিন ভাগে “সবল গণিত' বচনা কবেন। 
প্রথম, দ্বিতীষ ও তৃতীয় ভাঁগেব আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে পাঁটাগণিত, 
বীজগণিত ও জ্যামিতি । সরল গণিত, ১ম ভাগ-_( পাঁটাগণিত ) ১৯১৩ 
খুষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হয। বীজগণিত ও জ্যামিতিব প্রকাশকাল ১৯১৪ 
খৃষ্ঠাৰ। পাটাগণিতেৰ নৃতনত্ব এই যে, এই গ্রন্থের কযেক যাষগায় সংখ্যাঁব 
পরিবর্তে অন্ষব প্রযোগেব দ্বাৰা পাঁটাগণিতেব নিষম বোঝান হযেছে। 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যাঁষ প্রাঞ্জল ভাঁষাঁষ বিভিন্ন অস্কেব নিষম বুঝিষেছেন | 

পটীগণিত ছাঁডাঁও উনবিংশ শতাব্দীর শেষর্দিকে এবং বিংশ খতাববীব 
গোঁডাব দিকে শুভক্কবী ও মানসাঙ্ক বিষয়ক বহু গ্রন্থ বচিত হতে দেখ! গেল। 

বীজগণিত রচনাঁষ বৈশিষ্ট্যের পবিচয় দিলেন মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 
মহেন্দ্রনীথের “অস্থিত সমাধান” ( ১৮৯৫) প্রাচ্য পদ্ধতিতে লেখ। প্রথম বাংল! 
বীজগণিত। এই গ্রস্থের বিভিন্ন প্রশ্ন ভাস্কবাচার্ষেব সংস্কৃত পাঁটাগণিত “লীলাবতী; 
থেকে এবং বিভিন্ন প্রাচীন পণ্ডিতদের পাওুলিপি থেকে সংগ্রহ কব! হয়েছে। 
কি কি অস্ুবিধা পরিহাঁব করবার উদ্দেশ্ঠে বীজগণিতশাস্ব্ের স্থত্রপাত হয় 
এবং বীজগণিতেব সাহাঁষ্যে কিভাবে অতি সহজেই দুরূহ গণিত বিষয়ক 
প্রশ্নেব সমাধান হতে পারে, এই গ্রন্থে তা" নিয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়। হয়েছে। 
বিংশ শতাবীর গোড। থেকে বাংল! ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বীজগণিত 
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বচনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গেল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সরল গণিত'__ 
২য ভাগে বীজগণিতের কয়েকটি দুরূহ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা পাঁওযা৷ গেল। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাঁগে জ্যামিতি রচনাঁষ ধাঁর। বৈশিষ্ট্যের পবিচষ 
দিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পঞ্চানন ঘোষ ও গ্ুকনাঁথ সেনগুঞ্চেব নাম। 
পঞ্চানন ঘোষের “সরল পরিমিতি””তে ব্যবহারিক জ্যামিতি বিষষক কিছু প্রসঙ্গ 
বযেছে। গুকনাথ সেনগুপ্ত সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'জ্যামিতি সহাঁয়--১ম ভাগ, 
(১২৯৮) প্রশ্নোততরের মাধ্যমে লেখা। বিংশ শতাবীব গোঁডার দিকে 
প্রকাশিত জ্যামিতির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ব্র্মমৌহন মল্লিকের 
“ইউক্লিভের জ্যামিতি_( ১৩১০) এবং গুক্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়েব “সরল 
গণিত-_৩য় ভাগ" (জ্যামিতি )। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ইউক্লিডেব জ্যামিতির প্রথম 
চাব অধ্যাষ ডাঃ সিম্সনেব গ্রন্থ থেকে অনুবাদিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে বিভিন্ন 
অধ্যাষেব শেষে ব্যাখ্য। ও পরিশিষ্ট অংশে যে জ্যামিতিক আলোচন। রয়েছে 
তাতে লেখকেব যুক্তিপূর্ণ বিচারপ্রণাঁলীব পরিচয় পাঁ'ওয। যাঁ। ব্রক্মমৌহন 
১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা জন্মগ্রহণ কবেন।৯ গুক্দাস বন্দ্যোপাধ্যায 
ইতিপূর্বে একটি ইংবেজী জ্যামিতি লিখেছিলেন । ইউক্লিডের জ্যামিতিকে 
হুবহু অন্নুকবণ না ক'রে কিছুট। নৃতন প্রণালীতে এ গ্রন্থটি লেখা হযেছিল। 
আলোচ্য গ্রন্থটি হোল এঁ ইংবেজী জ্যামিতিবই বঙ্গীন্থবাঁদ। 

আধুনিক যুগে জ্যোতিবিজ্ঞন নিষে অসংখ্য প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে 
প্রকাশিত হোল। কিন্তু জ্যোতিবিজ্ঞান বিষষক গ্রস্থেব সংখ্যা পূর্ববর্তী যুগে 
স্যায এই যুগেও নগণ্য । 

আধুনিক যুগেব জ্যোতিবিজ্ঞনি বিষয়ক গ্রস্থেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 
যতীন্ত্রনাথ মন্ুযদারেব “আকাশের গন্প” (১৩২০), কুষ্ণলাল সাঁধুব 
“আকাশ কাহিনী” (১৩২০) জগদানন্দ রায়েখ 'গ্রহ-নক্ষত্র" (১৯১৫) ও 
“নক্ষত্রচেনা” (১৯৩১) এবং প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের “আক।শ ও ঈথার' 


১৩২৬ )। 


৮ “সরল পরিমিতি'র রচনাকাল ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে । কারণ, সরল শুভঙ্করীর ষষ্ট সংস্করণে 
€ ১৮৮৯) পঞ্চানন ঘোষকে 'পবিমিতি'র গ্রন্থকার বলে উল্লেখ কৰা হযেছে। 
৯ বঙ্গভাষাব লেখক ( ১ম খণ্ড) , হরিমোহন মুখোপাধ্যায় । পৃঃ ৬৯৬-৬৯৭। 


২৭৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


- তীন্দ্রনাথ মজুমদারের “আকাঁশেব গল্প” জ্যৌতিবিজ্ঞান বিষয়ক একটি 
উতৎ্কষ্ট গ্রস্থ। এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত সংকলনে কয়েকটি ইংরেজী গ্রন্থ এক: 
লেখকেব মাতুল শিশুমাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কয়েকটি 
প্রবন্ধে সাহাঁধ্য নেওষ! হয়েছে। গ্রন্থটিব পাওুলিপি রামেন্্রক্ন্দর ত্রিবেদী 
দেখে দ্রিষেছিলেন। ভূমিকাও তীরই লেখা। এই গ্রন্থে সৌরজগৎ, ধূমকেতু, 
উদ্কা ও বিভিন্ন প্রকারের নক্ষত্র নিষে মনোজ্ঞ আলোচন। কর। হযেছে । 

রুষ্ণলাল সাধুর “আকাশ কাঁহিনী'তে গণিত ও ফলিত-_-উভষ জ্যোতিষই 
স্থান পেষেছে। তবে গণিত জ্যোতিষের (450:900029) প্রসঙ্গই বিস্তারিত । 
জ্যে।তিষেব যে সকল বিষষ এখনও পর্যন্ত প্রচলিত, সেই বিষয়গুলোই এই 
গ্রন্থের উপজীব্য । এই গ্রন্থে গণিত জ্যোতিষেব মধ্যে রযেছে চন্দ্র, স্থ্য, 
পৃথিবী, ধূমকেতু ও উক্কাঁর প্রসঙ্গ । তবে গণিত জ্যোতিষেব মধ্যেও যাঁষগাঁষ 
যাঁধগাঁয় ফলিত জ্যোতিষ এসে গেছে । গ্রন্থটিব প্রধান ক্রটি, যাঁয়গাঁয় যাঁয়গাঁষ 
ভাবোচ্ছ্বান। অতিবিক্ত ভাবোচ্ছাসেব ফলে বচনাৰ সাহিত্যিক মীধুর্য 
নষ্ট হযেছে । 

জগদীনন্দেব 'গ্রহ-নক্ষত্র ও “নক্ষত্রচেনা" ছোটিদেব উদ্দেশ্তে লেখ! ঢু*টি 
আঁকর্ষণীয বিজ্ঞানগ্রস্থ । 

প্রমথনাথ মুখোঁপাধ্যায়েব “আকাশ ও ইঈথাঁব একটি ক্ষুদ্রকাঁষ গ্রস্থ-। 
আলোচ্য গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাঁধাবাঁৰ মিশ্রণ ঘটেছে । তবে 
হ্ক্কা প্রকাশভঙ্গী যায়গায় যাঁষগাঁষ রচনাঁব গাভীর্য নষ্ট কবেছে। এই গ্রন্থে 
লেখক ববীন্দ্রনাথেব ছোঁটগল্পকে কেন্দ্র ক'বে বামেন্তরত্ন্দব ত্রিবেদীকে 
আক্রমণ কবেছেন 2 


“পশ্চিমদেশেব ক্যাভেগ্ডিশ ল্যাবরেটাবিকে একটা “ক্ষুধিত পাঁষাণ' 
বলিয়। চিনিতে পাঁবিযাছিলেন , তাই বিজ্ঞানের দু-একজন বাউল 
ফকির “নব ঝুট হ্যাঁ, তফাঁৎ যাঁও, ববে হাঁকিয। হাঁকিয়া 
তাহাঁবই চাঁবিধারে ঘুরি বেড়াইতেছেন ! আমাঁদেব বামে্্রসুন্দব 
তাঁর জ্ঞানগৌরবভাঁরাবনত কলেবরে শুভ্র যজ্ঞোপবীত ছুলাইয়। 
জাহ্নবীতীবে ভাইয়া তাঁম। তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া বলিয়া! 
গিয়াছেন-_বিজ্ঞানের ও বিরাট পুরীটা। মাঁয়াপুরী |” 

| পৃঃ ১৮] 
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চার | 

আধুনিক যুগে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক অসংখ্য গ্রস্থ 
প্রকাশিত হোল। ' তবে এদের প্রায় সব কয়টিই পাঠ্যপুস্তক । বহু গ্রস্থেই 
পুরাণের প্রভাব পডলেও পূর্ববর্তী যুগে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি 
ভূবিজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল। আধুনিক যুগের ভূবিজ্ঞানে পুবাঁণের প্রভাব 
দেখা গেল না৷ বটে, তবে সর্বসাঁধাবণের উদ্দোস্তে ভূবিজ্ঞান লিখবাঁর গ্রচেষ্ট। 
এই যুগে নগণ্য । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে প্রকাশিত গ্রমথনাথ বস্থুর প্রাকৃতিক 
ইতিহাস'-এর (১৮৮৪) আলোচ্য বিষষ প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্য। | 
ভূবিজ্ঞান বিষষক তথ্যার্দিব উল্লেখযোগ্য সমাবেশ ঘটেছে এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি 
লেখক প্রমথনাথ নিজেও একজন ভূতত্ববিদ ছিলেন । দীর্ঘকাল ধ'বে 
বাঁজ্য সবকাবেব ভূৃতত্ব বিভাগে চাঁকুবী কব! ছাড়াও তিনি নিজে কয়েকটি 
কলা, লৌহ ও গ্র্যানাইটেব খনি আবিষাঁৰ কবেছিলেন।১* প্রাকৃতিক 
ইতিহাঁদেব আলোচ্য বিষষ ভূপৃষ্ঠ, ভূগর্ভ ও বাঁধু। এখানে আঁলৌচনা যথাসম্ভব 
বিস্তাবিতভাবে কবা হযেছে ।: তবে ভাষা আডষ্টত। প্রমথনাথের রচনীভঙ্গীৰ 
প্রধান ক্রটি। 

প্রমথনাঁথ ছাড়া আধুনিক যুগে আঁর দু'একজন মাত্র লেখক সর্বসাধারণের 
উদ্দেশ্টে ভূবিজ্ঞান লিখেছেন । 

কবিতাঁষ ভূবিজ্ঞান লিখেছিলেন কাঁটাপাঁডা নিবাঁপী মোহিতকৃষ 
বন্দ্যোপাঁধ্যায়। মোহিতকৃষ্ণের 'পছ্যভূগোলকথা? ১২৯৩ সালে প্রথম (প্রকাশিত 
হয়। বাঁংল! ভাষাষ পদ্যে লিখিত ভূগোল এটিই প্রথম নয। ১২৯২ সালের 
২৮শে অগ্রহায়ণ 'বঙ্গবাসী'তে একখানি পদ্যভূগোঁলেব সমালোচন। প্রকাশিত 
হয়েছিল।১১ মোহিতকুষ্ের গ্রস্থটি কয়েকটি প্রচলিত ভূগোল এবং মানচিত্র 
অবলম্বন ক'রে পয়াব ছন্দে লেখা । ছন্দে মিল রাঁখবাঁর জন্যে আলোচ্য গ্রন্থে 
অনেক শবই সংক্ষি্ধ আঁকাঁবে ব্যবহৃত হযেছে । এরূপ শব্দ-সংক্ষেপের ফলে 
বচনা যায়গায় যায়গায় শ্রুতিকটু ও ছুর্বোধ্য ঠেকে । 

আধুনিক যুগে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্তে লেখা ভূবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের 


১* জীবনীকোব_-শশীভূষণ বিদ্যালগ্কার, ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৪*৪-১৪০৫। 
১১ গদ্ভুগোলকথা, ১ম সংস্করণ__পৃঃ /* , পাদটাকা। 


২৮০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


সংখ্যা নগণ্য হলেও উনবিংশ শতাব্বীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাঁবীতে 
এই বিজ্ঞান নিয়ে অসংখ্য পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়েছিল। উনবিংশ শতাবদীর« 
শেষদিকে লেখ! পাঠ্যপুস্তকসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগা, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 
প্রকৃতি বিবরণ (১২৯৩), যোৌগেশচন্দ্র রাঁয়েব “প্রাকৃত ভূগোল" (১২৯৫) 
এবং রামেন্জন্থন্দর ত্রিবেদীর “ভূগোল' (১৮৯৮ )। 

বিংশ শতাব্দীতে বাংল! দেশের বিভিন্ন জেল! নিয়ে অসংখ্য ভূগোল লেখা 
হোল। এই সকল গ্রন্থে বাজনৈতিক ভূগোলেরই প্রধান । অপরাঁপব 
ভূগোলগুলিব অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক । কদাচিৎ কোনো কোনে। গ্রন্থে 
নৃতনত্তবের পরিচয় পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে রাঁসবিহাঁবী মণ্ডল অন্গবাঁদিত 
“খনিজরিপ' (১৯২১), ব্রহ্মচারী বিসার্চ ইন্ষ্টিটিউটেব কেমিষ্ট জিতেত্ত্রকূমীব 
গুহ প্রণীত ভৌগোলিক প্ররুতি-বিজ্ঞান, (১৯৩০ )ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য | 
প্রথমোক্ত গ্রন্থটি হোল বেঙ্গল ইঞ্জিনীযাবিং কলেজের খনিজবিদ্ভার অধ্যাপক 
ই, এচ১ ববার্টসনের “ & 19008] 06 70106 90:565106” নামক ইংবেজী 
গ্রন্থের অনুবাদ। খনি-পরিমাঁপ সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গেব তথ্যাদি এতে বযেছে। 
শেষোক্ত গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টপপদীর্থবিজ্ঞান, বসাযনবিজ্ঞান, 
ভূবিগ্! ইত্যাঁদি নিয়ে সপবিকল্লিত আলোচনা কর! হযেছে। 

এই সকল গ্রন্থ ছাঁডা বিংশ শতাবীতে বিভিন্ন দেশের যে সকল তৃবৃত্াস্ত 
প্রকাশিত হোঁল তাদের মধ্যেও প্রীকতিক ভূগোল ও ভূবিষ্ভা বিষষক তথ্যাদি 
কিছু কিছু রষেছে। 


জীববিজ্ঞান ( উত্ভিদ, প্রাণী, শারীর, অস্থিবিজ্ঞান ও নৃতত্ব ). 
সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব 


পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্যোতিবিজ্ঞান ছাডাঁও আধুনিক যুগের বাংলা ভাষ! 
ও সাহিত্যে জীববিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয় নিয়ে গ্রস্থ-রচনাঁয় উন্নতি 
সাধিত হোঁল। উনবিংশ শতাঁবীব নবজাঁগরণকে কেন্দ্র ক'রে পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি দেশীঘ জনসাঁধাঁবণের যে কৌতুহল স্থষ্টি হচ্ছিল, সেই 
কৌতৃহলই এব মূলে। এই কৌতুহল স্থষ্টির কারণ হোল এদেশে বিজ্ঞানচর্চাব 
প্রসার । উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এদেশে ক্রমশঃ প্রসাব লাভ কবছিল। বিংশ শতাব্দীৰ 
প্রারস্ত থেকেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানেব চর্চা আবও ব্যাপকভাবে স্থক 
হোল। এব মূলে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালযেব অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । 
১৯০৪ খুষ্টাব্দে ইপ্ডিযান ইউনিভাসিটি আযাক্ট পাশ হয। এতদিন বিশ্ববি্যালযের 
কাঁজ ছিল, ছাত্রদের পরীক্ষা নেওযা| এবং উপাধি দেওযা। ইউনিভাসিটি 
আযাক্টেব ফলে ছাত্রদের জ্ঞানের উন্নতি এবং গবেষণারও ক্ষেত্র তৈরী হোঁল। 
বিশ্ববিগ্ভালযেব অধীনস্থ কলেজ গুলিতে শিক্ষাদাঁন-ব্যবস্থ1! ঠিকমত চলছে কিনা, 
ত।” দেখবার দায়িত্বও বিশ্ববিদ্য(লয়ের উপর এমে পডল।১ তা” ছাঁড। 
অন্থমৌদিত কলেজগুলিতে বিশ্ববিষ্ভালযের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হোল। এই নতুন 
আইনে ম্যাঁট্রকুলেশন থেকে ডিগ্রী ক্লাস পর্যস্ত ছাত্রদের মাতৃভাষার উপব 
জোর দেওয়া হযেছিল। ১৯০৬ খুষ্টান্বে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভাইস- 
চ্যান্মেলাব নিযুক্ত হবার পর এই নতুন আইনগুলি কার্ধকরী হয়। বিংশ 
শতাববীব দ্বিতীয় দশকে বিজ্ঞান-কলেজেব প্রতিষ্ঠী কলিকাত] বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাঁসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ১৯১৪ খুষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ বিজ্ঞান- 
কলেজেব ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হোঁল। ভিত্তিপ্রস্তব স্থাপন করেছিলেন 
আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায । ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেপ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্লাতিকোত্তিব 
শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও কলা_উভয় বিভাগেই শিক্ষাদানের সম্মতি দিলেন । 
এভাঁবে বিশ্ববিষ্ালয়েব উচ্চতম শ্রেণীতে বিজ্ঞানশিক্ষ।ব ব্যবস্থা হওয়া 
উচ্চাঙ্গের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষিত জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
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হোল। কিন্তু এই যুগে বিজ্ঞানচর্চার যতখাঁনি উন্নতি সাধিত হোল, বিজ্ঞান- 
সাহিত্যের ততখানি উন্নতি সাধিত হয় নি। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমের 
উচ্চীঙ্গের বিজ্ঞানচর্চাই এর প্রধান কাঁরণ। ফলে এদেশে বিজ্ঞানশিক্ষার 
অগ্রগতি হোঁল বটে, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন লেখক ছাড় বিজ্ঞানের দুরূহ 
ও জটিল দিক নিষে দর্বজনবোধ্য গ্রন্থ-রচনাঁর প্রয়াস এই যুগেও দেখা গেল 
না। তবে বিজ্ঞানসাঁহিত্যের চাহিদা! যে বেডে চলল, তী"ব প্রমাঁণ পাওয। 
গেল জনসাঁধারণেব পাঠোপযোগী অসংখ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনাব মধ্য দিষে। 
এই চাহিদার মূলে ছিল, বিজ্ঞানচর্চার প্রসাব ও অগ্রগতিকে কেন্ত্র ক'বে 
পাশ্চাত্য জাঁনবিজ্ঞানেব প্রতি জনসাধারণের কৌতুহল । 

পাঠ্যপুস্তক ছাঁডাঁও ছোটদের উদ্দেশ্টে এই যুগে বহু বিজ্ঞানগ্রস্থ বচিত 
হোল। জগদানন্দ রাষের অধিকাংশ গ্রন্থই ছোটদের এবং “অবৈজ্ঞানিক 
জনসাধারণের" উদ্দেশ্টে লেখা। 


এক 


আধুনিক যুগে জনসাধাবণের উদ্দেশ্যে রচিত উত্ভিদবিজ্ঞান বিষষক গ্রন্থের 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সবেন্দ্রচন্দ্র বন্দযোপাধ্যায়েব 'উদ্ভিদ্তত্ব' 
(১৩১৯), গিরিশচন্দ্র বন্থব “উদ্ভিদজ্ঞান” ১ম (১৩৩০) ও খ্য পর্ব (১৩৩২), 
ও মোহাম্মদ মতিষর রহমানের 'উপ্ডিদ-রহস্ত” (১৯২৬ )। উদ্ভিদ্তত্বেব লেখক 
স্থরেন্ত্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাঁঘ গভর্ণমেণ্টেব উত্ভিদবিছ্যা! বিভাগের একজন কর্মচাঁবী 
ছিলেন । ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সরকারী কাজে গাছপালা পবিদর্শনেব জন্যে লেখক 
আসাম যাঁন। আসাম থেকে ফিরে আসবার পব বাঁংল। ভাষাষ জনসাধাবণের 
উদ্দেশ্তে উদ্ভিদবিষ্য। নিয়ে একটি গ্রন্থ লিখবেন বলে তিনি স্থির করেন। সেই 
ইচ্ছ! অনুযায়ী এবং বাংলাঁষ উত্ভিদববিজ্ঞান বিষযক গ্রন্থে অভাব পূরণ করবা 
উদ্দেস্তটে লেখক এই গ্রন্থটি রচনা করেন।২ ইতিপূর্বে হরিমোহন মুখোপাধ্যা 
প্রধানতঃ ন্জিন্ব পর্যবেক্ষণের উপব নির্ভর ক'বে জনসাধারণের উদ্দেশ্টে 
উত্তিদ্ববিজ্ঞান রচনা করেছিলেন । কিন্তু স্থবেন্দ্রচন্দ্রের গ্রন্থটি পুবোপুৰি 
পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা । তবে গ্রন্থটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রকাঁয়। তা” ছাঁড৷ 
আলোচনাও প্রাথমিক প্রকৃতির এবং অসম্পূর্ণ। চাঁর পবিচ্ছে্দে বিভক্ত এই 


পপ প্র 


২ উত্ভিদ্তত্ব-ভুমিকা। পৃঃ 18৭1 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ ২৮৩ 


গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বেগুন গাঁছের বর্ণন। প্রসঙ্গে পাতা, ফুল ইত্যাদি 
নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচন! কর হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শাখা প্রশাখ! 
প্রসারিত হওয়ার প্রণালী এবং পত্র ও পুষ্প-সন্নিবেশ-গ্রসঙ্গ আঁলোচিত। 
তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদেব আলোচ্য বিষষ শিকড ও “উদ্ভিদ-কঙ্কাল বিজ্ঞান" 
(18150 17156010965 )। শেষোক্ত ছুই পরিচ্ছেদ্দের আলোচনা অত্যন্ত 
সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ প্ররুতির। প্রায় সর্বত্রই অর্থের দিকে লক্ষ্য 
রেখে বৈজ্ঞানিক শব্দ অনুবাদ করাষ বচনা যায়গাঁষ যাষগাঁয় শ্রুতিকটু 
ঠেকে। 

বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র বন্থর “উদ্চিদ-জ্ঞন, 
১ম ও হয পর্ব বাঁংল। সাহিত্যে উদ্ভিদবিষ্কা বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । 
১ম পর্বে উদ্ভিদের “স্থলদেহ+ (70701501989 ) সম্বদ্ধে আলোচন।|। দ্বিতীয় 
পর্বে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ বিস্তারিতভাবে আলোচিত। এই গ্রস্থেব প্রায় 
সর্বত্রই উদ্ভিদবিষ্ভ বিষষক বিদেশী শব্দগুলো বাঁংলাঁষ অন্গবাঁদিত হযেছে । 
তবে অর্থেব দিকে অতিবিক্ত লক্ষ্য বেখে এই অনুবাদ করা শব্দগুলো মায়গাঁঘ 
যাঁষগাঁষ হান্কা! ও লঘু হযে পডেছে। ২ঘ পর্বে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ সঙ্গন্ধে 
আলোচন। স্থপবিকল্পিত ও হথ্যপূর্ণ। প্রা সর্বত্রই এদেশীয় গাছপালার 
প্রচুব উদীহরণ থাকাঁষ রচনার উতৎকর্ষতা বেডেছে। গ্রস্থটির সবাত্রই উদ্ভিদ- 
বিজ্ঞানে লেখকের পাগ্ডত্যেব পরিচয় স্থম্পষ্ট। 

নৃতনত্তেব পরিচষ পাঁওয| গেল মোহাম্মদ মতিয়র রহমানের উদ্ভিদ-বৃহস্তে । 
মৃতিয়র রহমান গ্রস্থরচনাঁর কারণ বর্ণন। প্রসঙ্গে প্রাচীন কবিদের মতে। 
দৈবাদেশেব কথা বলেছেন। এই লেখক ইতিপূর্বে “পুষ্প রহস্ত' নামে 
আর একখানি গ্রস্থ রচনা কবেছিলেন। তার পরবর্তী গ্রন্থ “উদ্ভিদ-রহস্' 
বাজিতপুর “মোৌছলেম যুবক লমিতি'র সম্পাদক ছেরাঁজুল হক কর্তৃক প্রকাশিত 
হয়। উদ্ভিদ-রহস্ত রচনার কারণ বর্ণন। প্রসঙ্গে গ্রন্থটির সুচনাষ প্রাচীন 
কবিদের মতে। লেখক বলেছেন, 


“এ গ্রামের দক্ষিণাংশে জলাশয়-তীরে, 
রম্য এক জহ্থুরুক্ষচছায়াদান কবে। 
একদ। নিদীঘ-তাঁপে হইয়। তাপিত, 
দৈববসে তথা আঁমি হ'ম্থ উপনীত। 


২৮৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


অকন্মাৎ মক্ষিকা ও ভ্রমর-গুপ্ন, 
আকষিল ত্বব। মোর চিন্তাক্লি্ট মন । 
পঞ্ধবর্ষ পূর্বে এর! এঁশিক আদেশে, 
বলেছিল 'পুষ্প-তত্ব বমি মোর পাঁশে। 
সেইকালে বলেছিল ভ্রমর সুজন, 
“উদ্ভিদ-বহস্য তাকে করিবে জ্ঞাপন। 
আগ্রহ হইল তাই হৃদয়ে আমাব, 
জানিতে ও জানাঁইতে রহশ্য খোদাঁব |” 


সমগ্র গ্রন্থটি ছুই ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগেব ছযটি পরিচ্ছেদে উদ্ভিদের জীতি- 
বিভাগ, উত্ভিদেব কার্য, বংখ-বিস্তার, উদ্ভিদেব আত্মরক্ষ। ও উপকাবিতার প্রসঙ্গ 
সংক্ষেপে আলোচিত। দ্বিতীয় ভাঁগে দ্রব্যগুণ নিয়ে চিকিৎস! বিষযক 
আলোচন।। ১ম ভাগেব আলোচনী-পদ্ধতি কৌতৃহলোদ্দীপক। মাছি ও 
ভ্রমবেব উত্তর-প্রত্যুত্তরের মাধ্যমে এখানে বক্তব্য বিষষ বণিত। আঁলোচিন! 
সরত্রই প্রাথমিক প্রকৃতির এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । 

আধুনিক যুগে ছোটদের উদ্দেশ্তেও বহু উদ্ডিদবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বচিত 
হযেছে । তবে এদের অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক । উদ্ভিদবিজ্ঞান নিষে লেখা 
গ্রন্থগুলোব মধ্যে শিশুসাহিত্যের পধায়ে পড়ে জগদীনন্দ বাঁষের 'গাছপাল।, 
€ ১৯২১), সত্যেন্ত্রনাথ সেনগুপ্চেব “উন্ভিদেব চেতন।” ( ১৩৩৬ ) এবং হেমেন্দ্র- 
কুমার ভট্রাচার্ষের গাছপালার গল্প” ( ১৩৩৬ )। 

জগদানন্দ রায়ের “গাছপালা” ছোটদের উদ্দেশে লেখ। একটি স্খপাঠ্য 
্রস্থ। অত্যেন্্রনাথ সেনগুঞ্চের "উদ্ভিদের চেতনা নাঁমক গ্রন্থটির বিঘয়বস্ত 
“বিচিত্রা” “আত্মশক্তি' “শিশুসাথী” প্রভৃতি বিভিন্ন সামধিক-পত্রে প্রকাশিত 
হয়েছিল। লেখক বঙ্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের কাছে চার 
ব্পর ধরে যে শিক্ষালাভ কবেছিলেন, এই গ্রন্থে তা” লিপিবদ্ধ হয়েছে। 
বন্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরেব সহকাঁকী অধ্যক্ষ নগেন্দ্রন্ত্র নাগ গ্রস্থটির পাওুলিপিব 
কিছু কিছু অংশ সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থে প্রাণী ও উদ্ভিদ, 
গাছের চেতনা, রস-আকর্ণ ও রস-সঞ্চালন, উদ্ভিদের আলোক-তৃষ্কা। 
উদ্ভিদের স্নায়ু ও উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন-_ মোট এই ছয়টি প্রবন্ধ আছে। 
প্রবন্ধগুলি সরস। লেখক জগদানন্দের ন্যায় ভাষায় বিবিধ চলতি শব্দ 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্ততব ২৮৫ 


ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থটিতে উত্ভিদজগতের প্রতি লেখকের গভীর মমত্তবের 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। তবে যায়গায় যায়গায় এই মমত্ব উচ্ছ্বাসে পর্যবসিত। 
যেমন, 


“উত্ভিদ্জাতিটাঁও তেমনি খোকার মত একটি প্রাণী। আঘাত 
কর-_কীপিয়। উঠ্ঠিবে, জডসড হইয়া! পড়িবে, সঙ্কুচিত হইযা এতটুকু 
হইয়া! যাইবে , কণ্ঠ নাই- চীৎকাঁর করিয়। উঠিতে পারিবে না। 
ব্যথা-বেদনায বুক ফাঁটিয়! গেলেও কথায় জানাইবার উপাষ নাই , 
তাই, আমবা উদ্ভিদের প্রতি এমন নির্দঘ হইতে পারিয়াছি। 
তাঁহাদেব ব্যথাঁব কথা যে প্রাণ দিয! বুঝিতে হয, কান দিযা শুনিবাঁব 
নহে।” 


কখোপকখনেব মাধ্যমে বচিত হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্ধেব "গাছপালার গল্প'তে 
(১৯২৯) সচরাচর-দৃষ্ট গাছপালা এবং বিভিন্ন সহজ পরীক্ষাব সাহায্যে 
সবল ভাষায বক্তব্য বিষয় বোঝান হয়েছে। হেমেন্দ্রকুমার ময়মনসিংহের 
আনন্দমোহন কলেজেব উদ্ধিদবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন । 

আধুনিক. যুগে শিশু ও ছাত্রদেব উদ্দেশ্ে উদ্ভিদবিষ্যা বিষষক বহু পাঠ্য- 
পুস্তক রচিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ভগবতীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়েব 
উদ্ভিদ-বৃত্বীস্ত' ( ১৩১০ ), গিবিশচন্দ্র বহ্থর “গাছেব কথা? ( ১৩১৭ ) ইত্যাদি । 


ছুই 

উনবিংশ শতাব্দীতে জনসাঁধাবণের উদ্দেশ্তে যে সকল প্রাণিবিজ্ঞান রচিত 
হযেছিল তাদেব একটিও উচ্চাঙ্গেব নয। মথুরানাঁথ বর্ম, কমলরুষ্চ ও 
জগত্রুষ্ণ সিংহ প্রমুখ লেখকব1 জনসাধারণের উদ্দেশ্তে প্রীণিবিজ্ঞান লিখতে 
গিয়ে ব্যর্থতাব পবিচয় দ্িষেছিলেন। উনবিংশ শতীব্দীন শেষ দশকে 
প্রকাঁশিত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুবীর “হস্তীতত্ব'ও (১৩০১) একটি ব্যর্থ 
বচনা। হস্তী সম্বন্ধে যাবতীয বিষয় এই গ্রন্থে বণিত। পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ একে বলা যায় না। তবে গ্রন্থটির প্রথম দিকে হস্তীর উৎপত্তি, 
জাতিপ্রতেদ, দ্বেশভেদে হস্তীর আকৃতি, প্ররুতি ও বর্ণভেদ নিষে আলোচনায় 
বৈজ্ঞানিক তত্বাদি কিছু কিছু আছে । গ্রন্থটিব বিষষবস্ত বিভিন্ন সংস্কৃত, 
ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী গ্রন্থ থেকে সংকলিত। তবে সংস্কতের প্রভাঁবই এতে 


২৮৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বেশী" বাংল! ও সংস্কৃত__উভগয় প্রকার নামই এখানে ব্যবহ্ৃত। কয়েক 
যায়গায় সংস্কৃত গ্রস্থাদি থেকে শ্লোকও উদ্ধৃত কবা হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রনীরায়ণেব 
ব্চনাভঙ্গী আডষ্ট। 

বিংশ শতাব্দীতে জনসাধারণের উদ্দেশ্তে লিখিত প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক 
গ্রন্থের বচনারীতি ও পরিকল্পনায় প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হোল। এই 
প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, আচার্ষ প্রফুল্লচন্দ্র বাষেব “সরল প্রাণিবিজ্ঞান? 
(১৩০৯)। গ্রন্থটিব বৈশিষ্ট্য, এখানে তুলনামূলক সমালোচনার মাধ্যমে 
গ্রাণীদে শ্রেণীবিভাগ বণিত। শ্রীবাসচন্দ্র চট্টবাঁজেব প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত 
ব। গ্রাণীরাজ্য' (১৩১০) নামক গ্রস্থটিতেও স্বপবিকল্পনাব পরিচয পাঁওযা৷ গেল। 
এই গ্রন্থে স্তন্তপাষী প্রাণীদেব শ্রেণীবিভাঁগে বৈজ্ঞানিক বীতি অন্গশ্থত। 
ঞ্রবাসচন্দ্রেব বচনাবীতিও প্রাঞ্ল । 

বিংশ শতাব্দীব প্রীবস্তে বাংলা সাহিত্যে অভিব্যক্তিবাঁদ নিষে স্থুপবি- 
কল্পিতভাবে গ্রন্থবচনাব স্ত্রপাত হোল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠীকুব ( ১৮৬৯-১৯৩৭ ) লিখিত “অভিব্যক্তিবাদ' ( ১৩০৯)। 
অভিব্যক্তিবাঁদ সম্বন্ধে বাংল! ভাষাঁয প্রথম গ্রন্থ রচনা কবেন ক্ষীরোদচন্দ্ 
বাঁধচৌধুবী। তবে ক্ষীরোদচন্দরের গ্রন্থে অভিব্যক্কিবাঁদেব একটি অংশ, শুধুমাত্র 
মানব-প্রকৃতি নিষে আলোচনা কবা৷ হযেছে। কিন্তু ক্ষিতীন্দ্রনাথে গ্রন্থটির 
পরিকল্পনা আঁবও বিস্তৃত। এই গ্রন্থে অভিব্যক্তিবাদেব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, 
জীবনসংগ্রাম, পবিবৃত্তি ( অস্তহিত শক্তিপ্রভাঁবে প্র।ণীদেব পবিবর্তন ), মানব- 
শবীবেব অভিব্যক্তি, ভূগর্ডে অভিব্যক্তি সাক্ষ্য, বর্ণভেদে জীববন্ষ! ইত্যাদি 
প্রসঙ্গ আলোচিত। তবে অভিব্যক্তিবাঁদের মূল তত্বগুলোব মধ্যেই এই গ্রন্থের 
আলোচন। মীমিত। বিজ্ঞানের সুক্ম বা গভীব কোনে। দিক নিষে আলোচন। 
এখানে নেই। গ্রন্থকার প্রথমে তাব পিতৃব্য জ্যোতিবিন্ত্রনাথ ঠাকুরের 
উপদেশে অভিব্যক্তিবাঁদ আঁলোচন। করতে আবস্ত করেন। পরে বঙ্গসাহিত্যে 
অভিব্যক্তিবাদ বিযযক গ্রন্থের অভাব লক্ষ্য ক'রে এই গ্রস্থটি রচনা করেন। 
্রস্থ-বচনাঁয় সহায়তা কবেছিলেন লেখকের বন্ধু বনওয়ারিলীল চৌধুবী। 
বামেন্দরনুন্বব ক্রিবেদী পাঙুলিপির কিছু কিছু অংশ সংশোধন ক'বে দিয়েছিলেন। 
অভিব্যক্তিবাদ রচনায় ডারউইন, ওয়ালেস, হাঁকৃস্লী প্রভৃতির গ্রস্থ থেকে 
সাহাঁষ্য নেওয়া! হয়। তবে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে রচিত হলেও গ্রস্থটিব যায়গায় 
যায়গায় ভাবতীয় পৌবাঁণিক বিশ্বাস এবং ধর্ম ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রাধান্য লা 


জীববিজ্ঞান, সাঁধাবণ বিজ্ঞান ও মনস্তত ২৮৭ 


কবেছে। দেবেন্দ্রনীথের পৌত্র এবং হেমেন্দ্রনাথের পুত্র ক্ষিতীন্্রনাথেব 
গচিন্তায় ধর্ম ও সংস্কৃত ভাঁষার ষে প্রভাঁব পড়েছিল, সেই প্রভাবই এখাঁমে 
কার্যকরী হয়েছে বলে মনে হয়। ক্ষিতীন্ত্রনাথ শ্রীমন্তগবদগীতার অভিনব 
সংস্কবণের সম্পাদন! কবেন এবং অধ্যাত্বধর্ম ও অজ্ঞেযবাদ প্রভৃতি গ্রস্থ বচন। 
কবেন। সংস্কৃত ভাষাষ পাণ্ডিত্যেৰ জন্তে তিনি তত্বনিধি উপাধিতে ভূষিত 
হযেছিলেন। তা" ছাড় তিনি ছিলেন আদি ব্রাঙ্মমমাজেব অন্যতম কর্ণধাঁর | 
অভিব্যক্তিবাদে ক্ষিতীন্দ্রনাথ বিদেশী পরিভাষ। যথাসম্ভব বর্জন করেছেন । 
ক্ষিতীন্ত্রনাথেব বচনারীতি বলিষ্ঠ ও প্রাঞ্ল। 

ক্ষিতীন্দ্রনাথের সমসামধিক কাঁলে লেখ নবেন্্রনারাধণ চৌধুরীব “জীবনের 
স্তব ও তাহার অভিব্যক্তি” ( ১৩১২ ) মূলতঃ একটি দার্শনিক চিস্তাঁমূলক গ্রন্থ । 
তবে এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ “জীবনের স্তব ও তাহার অভিব্যক্তি'তে কিছুটা 
বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাঁব পরিচয় পাঁওয| যা লেখক বিবর্তনবাদেব সমর্থক 
হলেও কষেকক্ষেত্রে “বিজ্ঞান-সম্মত ক্রম-বিকাশ-নীতি” মেনে নেন নি। নরেক্দ্র- 
নাবায়ণেব বচনায উক্বাসেব আধিক্য । তা” ছাঁড। তাঁর ভাষ। সংস্কৃতঘেষ।। 

আধুনিক যুগে জীবনপ্রবাহেব গুঢ রহস্য নিযে মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক আলোচনা 
পাঁওয়। গেল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ডাঁঃ অমৃতলাঁল সরকাঁরেব 
“জীবন প্রহেলিকা” (১৯১৭ )। এই গ্রন্থটি হোল ডাঁঃ সবকাঁবেব *[.10-- 
৬/1)8015 1?" নামক ইংবেজী বক্তৃতার বঙ্গান্থবীদ। অন্নবাদক শবৎচন্দ্ 
নাঘ। “জীবন প্রহেলিক” একটি গভীর চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক আলোচিন1। 
মূল দৃষ্টিতঙ্গীতে পার্থক্য থাকলেও রচনাঁবীতিব গভীবতাঁব দিক থেকে বিচাব 
কবলে বামেন্্রস্ন্দব ত্রিবেদীব প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাব সঙ্গে এই 
প্রবন্ধটব তুলনা কর! যাঁষ। প্রবন্ধটি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষায় বিজ্ঞানসভার 
প্রাথমিক অধিবেশনে ডাঃ অযৃতলাল সরকার ইংরেজীতে পাঠ করেন। এ 
সভাব সভাপতি ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । তী ছাঁডা ডাঃ 
চুণীলাল বন্থ, ভাঃ সি. ভি. রমন প্রমুখ মনীধীব] এ সভায় উপস্থিত ছিলেন । 
সভাষ উপস্থিত স্থধীদের সকলেই ডাঁঃ সরকাঁবেব বন্তৃতাব অকুগ প্রশংসা 
করেন।* এই আলোচনার সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য বেশিষ্ট্য, প্রাণতত্বের 


৩ স্তার গুকদাস বন্যোপাধ্যায় এই আলোচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, “আমি এই সহুপদেশ- 
পূর্ণ বক্তৃতার জন্য বক্তাকে অভিনন্দিত করিতেছি। তাহার বক্তব্ের আধ্যাত্মিক অংশ ব্যাখ্যাত 


২৮৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এখানে বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের সম্মিলন ঘটেছে । 
বক্তৃতার মূল কথ! এই যে, কি চেতন, কি অচেতন সর্বত্রই প্রাণ বিদ্যমান , 
অচেতন স্কটিক থেকে স্থরু ক'রে মানুষ পর্যন্ত সর্বত্রই প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে । 
বক্তৃতাটির বঙ্গান্থবাদ গ্রশংসনীয়। অনুবাদক দুরূহ শব্বগুলে। যথাসম্ভব ব্যাখ্যা 
ক'রে দ্িযেছেন। 

শুধুমাত্র অভিব্যক্তিবাদ ও প্রাণপ্রবাহ নিষেই নয়, প্রাণিজগৎ নিষেও 
আধুনিক যুগে কয়েকটি উতকষ্ট গ্রন্থ রচিত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগ্য, সত্যচরণ লাহাব “পাখীর কথা ( ১৩২৮)। সত্যচবণ লাহ! 
নিজে পাঁখী পুষতেন এবং বিভিন্ন দেশের পাখী সংগ্রহ কবতেন। “পাখীর 
কথা"র বিষযবস্ত “প্রবাসী”, “মানসী”, 'ভাঁবতবর্ষ”, “স্থবর্ণবণিক সমীচার' প্রভৃতি 
বিভিন্ন সামধিক-পত্রে প্রকাশিত হযেছিল। এই গ্রস্থটি হোল সাময়িক-পত্রে 
প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের স২শোধিত ও পবিবধিত সংস্করণ। “পাখীর কথা, 
তিন ভাগে বিভক্ত । ১ম ভাগে খাঁচাব পাখী সম্বন্ধে আলোচনা । এই ভাগে 
পাঁখীপাঁলনের উৎপত্তি ও ইতিহাস আলোচনা ক'রে পাঁধীর খাঁচা সম্বন্ধে 
মনোজ্ঞ আলোচন। কর। হযেছে । এবপব পাখী পৌঁষাব পদ্ধতি ও অভিজ্ঞত। 
নিষে তথ্যপূর্ণ আলোচনীব পব এই ভাগ সমাপ্ত। ছ্বিতীয ভাগে *চ:০০102010 
01510010985" কি তা, বুঝিষে পাখীর '9৪000081%" সম্বন্ধে আলোচন। 
রযেছে। এই প্রসঙ্গে মীনবের উপকাবিতাষ পাঁখীব অব্দান অতি স্থন্দবভাঁবে 
আলোচিত । তৃতীষ ভাগেব বিষষবস্তব “কাঁলিদীস-সাহিত্যে বিহঙ্গ-পরিচয ।' 
এখানে কালিদীসেব মেঘদূত ও খতুসংহাঁব, এই ছুটি কাব্য আলোচনা ক'বে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধবনেব পাখীর সঙ্গে কাঁলিদাঁদেব কিরূপ পরিচয ছিল তা? 
বোঝান হযেছে । ১ম ভাগে খাঁচার পাখী সম্বদ্ধে আলোচনাষ রষেছে 
লেখকেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব ছাঁপ। আর কালিদীস-সাহিত্যে পাখী নিষে 
আলোচন|ষ বযষেছে পাঁণ্ডিত্য ও স্থক্ম বিশ্লেষণেব পবিচয। সত্যচরণ লাহাঁক 
ভাষা শ্রুতিমধুর। উৎকৃষ্ট শব্দপ্রযোগ তাঁব বচনাঁবীতির একটি বৈশিষ্ট্য । 

বাংলা ভাষায লেখ পাখী সম্বন্ধে আব একটি উৎকুষ্ট গ্রন্থ স্ুবেন্দ্রনীথ 


০০ সস স্পা? 


হওয়ায় বাস্তবিক বক্তৃতাটি অমূল্য হইযাছে। ডাক্তাব সরকাব যেরূপ বাখা। করিয়াছেন অর্থাং যদি 
বিজ্ঞানের জড়মূলক অংশ আধ্যাত্মিক অংশের সহিত পাশাপাশি অবস্থান করে তাহা হইলে বান্তবিকই 
আমরা প্রকৃতি হইতে প্রকৃতিব সৃষ্টিকর্ত। ভগবানের অভিমুখে অগ্রনর হইতে পারি ।” 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্ততু ২৮৯ 


সেনের 'পাখীর কথা” (১৩২৮) । এই গ্রন্থের প্রায় সকল প্রবন্ধই প্রতিভা? ও 
ঢাকা রিভিউ'তে প্রকাশিত হযেছিল। গ্রবন্ধগুলোৌর বিষয়বস্ত বিভিন্ন ইংরেজী 
গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। ক্ষুদ্রকায় হলেও 'পাখীর কথা” একটি সারগর্ভ ও সরস 
গ্রন্থ । এতে পাখীর বংশ-পরিচয, পালকের বর্ণ ও বিন্যাস, পুরুষ ও স্ত্রী 
পাখীব বর্ণবিভেদ, ব্ক্ষক-বর্ণ €( 07০96500৬ 001090180101) ) এবং পাঁখীর 
জীবনধাবণ পদ্ধতি ও বিচিত্র প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা কব হয়েছে । বিভিন্ন 
প্রসঙ্গ নিযে আলোচনার কালে লেখক দেশী ও বিদেশী, উভয় প্রকাঁর 
পাখীব কথাই উল্লেখ কবেছেন। গ্রন্থটির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, লেখকের উৎকৃষ্ট 
বর্ণনাভঙ্গী এবং স্বপ্লপরিসরেব মধ্যে পক্ষিজগতের বিচিত্র তথ্যের মূল্যবান 
সমাবেশ । 

পাঁখী নিষে জগদাঁনন্দ রাও গ্রন্থ রচন। কবেন। জগদানন্দের “বাংলার 
পাখী” (১৯২৪) এবং “পাখী” (১৩৩১) ছোটিদের উদ্দেশ্তে লেখা মরস 
বিজ্ঞানগ্রন্থ। জগদাঁননের প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক অপরাপর গ্রন্থ “পোঁকা- 
মাকড? ( ০৩২৬ ) এবং "মাছ ব্যাড, সাঁপ' (১৯২৩) ছোটদের উদ্দোম্তে লেখ|। 

জগদাঁনন্দ বাঁধ ছাঁডা আধুনিক যুগে ছোটদের জন্যে প্রাণিবিজ্ঞান লিখে 
খ্যাতি অর্জন কবেন দ্বিজেন্দ্রনাথ বস্থ ও যোগীন্দ্রন।থ সবকাঁব। ১৮৬৫ খুষ্টাব্দ 
ভাগলপুবে ছিজেন্দ্রনীথেব জন্ম হয। তাঁর পিতার নাম ব্রজকিশোর বস্থু। 
দ্বিজেন্্রন।থ বি. এ অবধি অধ্যয়ন করেছিলেন । কিন্তু অস্রস্থতার জন্তে শেষ 
পর্যন্ত পবীক্ষ। দিতে পারেন নি। বিজ্ঞান ও সাহিত্যে বরাবরই তার 
অন্থবাগ ছিল। ছাঁত্রজীবন শেষ কবে কিছুকাল তিনি শিক্ষকত1 করেন। 
পবে তিনি কলিকাতি। ইগ্ডিযান এসৌসিয়েসনেব সহকারী কর্মীধ্যক্ষের পদে 
নিযুক্ত হন। ত।” ছাঁড। জাতীয মহাসমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গেও তাঁর নিকট সংযোগ ছিল। “সখ” “সথা ও সাথী” প্রভৃতি বিভিন্ন 
শিশুপাঠ্য পত্রিকাঘ তিনি প্রাঁণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি নিযম্তভাবে 
লিখতেন । ১৯২১ খুষ্টাবে তীর মৃত্যু হয়। 

দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ “জীবজন্ত” ১৯০১ খুষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
এই গ্রন্থে স্তন্ুপাঁষী জন্তদ্দের কযেকটি শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা কবা হযেছে । 
উপক্রমণিকাঁয় জীবজগতের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা সরস ও তথ্যপূর্ণ। 
তা" ছাডা আলোচনার স্থানে স্থানে কাহিনীর অবতারণা করায় বর্ণনীয় 
বিষষবস্ত ছোটদের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবাঁর অবকাঁশ পেয়েছে। 


১৪ 


২৯০ বঙগসাহিত্যে বিজ্ঞান 


' দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থ “চিড়িয়াখানায় (১৩১৮) বিভিন্ন ধরনের 
বানর, মাংসাশী পণ্ড ও খুরওয়াঁল। জন্তদের আকৃতি, প্রকৃতি ও আবাসস্থল 
সম্বন্ধ মনোজ্ঞ আলোচন1 কর! হয়েছে । এই লেখকেব পর্বশেষ গ্রন্থ “কীট- 
পতঙ্গ” লেখকের মৃত্যুব পর ১৯২৫ খুষ্টাবেঃ প্রথম প্রকাশিত হয় । দিজেন্দ্রনাঁথেব 
ইচ্ছে ছিল কীটপতঙ্গ, পাখী, সরীম্থপ প্রভৃতি বিভিন্ন জীবের জীবনবৃত্তান্ত 
লিখবাব।« এই উদ্দেশ্যে তিনি “সন্দেশ পত্রিকাঁষ কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে 
ধাবাবাহিকভাবে লিখতে স্থরু করেন। কিন্তু কীটপতঙ্গ বিষয়ক বচন! 
সমাপ্ত হবার পূর্বেই তীব মৃত্যু হয। দিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর হেমেন্তরপ্রসাদ 
ঘোষেব উৎসাহে এবং লেখকের ভাগিনেষ প্রভাঁতিচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যাযেব 
সম্পাদনা কীটপতঙ্গ প্রকাশিত হয। এই গ্রন্থেব মাছি, পি'পড়া ও মৌমাছি 
বিষষক অ।লোচনাব লেখক প্রভাঁতিচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । এই আলোচনা লিখতে 
গিষে এুভাতিচন্দ্র দ্বিজেন্্রনীথের নোট বই থেকে সাহাঁধ্য নিষেছিলেন। 
দিজেন্রনাথ চলতি ভাঁষাষ লিখবাঁব চেষ্টা কবেছেন। কিন্তু ছু" এক যাঁষগাষ 
গুকচগুালী দোষ তাঁব ব্চনাভঙ্গীব প্রধান ক্রটি। তবে দ্িজেন্দ্রনাথেব 
প্রকাঁশভঙ্গী খুবই সবল। গ্রন্থেব প্রারস্তে কীটপতঙ্গ বলতে কি বোবা 
ত।, নিষে সংঙ্গিপ্ত আলোচনাব পব বিভিন্ন বর্গেব কীটপতঙ্গেব কথ! বর্ণন। 
করা হযেছে । কীটপতঙ্গেব শ্রেণীবিভাগ স্থপবিকল্লিত। গ্রন্থটিব সর্বপেক্ষু। 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, বর্ণনীভঙ্গীর সরসতা। | গল্লেব মতে। সবম ভাষাঁষ অতি 
পবিচিত কীটপতঙ্গেব কথ। এখানে আলোঁচিত। ত।” ছাঁডা যাঁষগায 
যাঁষগাঁষ লেখকেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা থাঁকাষ বচন। ছোটদেব কাছে 
কোথাও ছুকহ বা একঘেষে হযে ওঠে নি। 

যশস্বী শিশুসাহিত্যিক যোগীন্্রনাথ সরকাব ছোটদের জন্তে কযষেকটি 
সবস বিজ্ঞানগ্রস্থ বচনা কবেন। এই লেখকেব “পশু-পক্ষী? ( ১৩১৮) বালক- 
বালিকাদেব উদ্দেশ্তে লিখিত প্রীণিবিজ্ঞান বিষষক একটি উৎকষ্ট গ্রন্থ। 
“পঙ্খপক্ষীর” বিষষবস্ত '০5৪] 1ব800191 7150015, 405556115 00100156 
ব৪:8] [71500:%" প্রভৃতি বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ, রাঁমব্রন্গ সাঁন্ভালের 'ঢ০এ:৪ 
₹/10 ৪৮৮1০", আচার্য প্রফুললচন্ত্র রায়ের 'সবল 'প্রাঁণিবিজ্ঞান? এবং ছিজেন্দ্রনাঁথ 


৪ /১1১061701% €0 005 081006 082606651009150985, ব০৬-]9, 1925 
৫ কীটপতঙ্গ-_দ্বিজেন্দ্রনাথ বনু । প্রকাশকের নিবেদন 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ২৯১ 


বন্থর 'জীবজন্ত' থেকে নেওয়া হয়েছে । ছিজেন্দ্রনাথ বস্থু গ্রস্থব-বচনাষ সাহায্য 
*করেছিলেন। এই. গ্রন্থে মেরুদণ্তী প্রাণীদের পাঁচটি প্রধান শ্রেণীর মধ্যে ছু'টি 
শ্রেণী, স্তন্যপায়ী ও পাখী সম্বন্ধে মোটামুটি বিস্তৃত আলোচনা কব! হয়েছে। 
যোগীন্দ্রনাথের ভাঁষ। সবল ও মনৌহব। ছুবহ শব্ধ তিনি যথাসম্ভব বর্জন 
কবেছেন। তাঁর বাঁক্যও নাঁতিদীর্ঘ । যাঁষগীষ যাঁয়গাষ চলতি শবের পপ্রয়ে!গ 
যোগীন্দ্রনাথের বচনাবীতিব একটি বৈশিষ্ট্য । 

“ছোটদের চিডিযাখাঁনা, ( নৃতন সংস্করণ, ১৯২৯ খৃষ্টাব্ব ) জীবজগং নিষে 
চলতি ভাঁষাঁয লেখা একটি সবস গ্রন্থ । এই গ্রন্থে তথ্য অপেক্ষ] গল্প ও 
কাহিনীবই প্রাধান্য । তবে জীবজন্তব শ্রেণীবিভাগে এখানেও বৈজ্ঞানিক 
প্রণালী অন্তত হযেছে । 

দিজেন্দ্রনীথ ও যোগীন্দ্রনাথ ছাঁড। আবও বহু গ্রস্থকাব জগদ।নন্দেব 
সমসামযিক যুগে ছোঁটদেব জন্যে প্রাঁণিবিজ্ঞ।ন বচন কবেন। নগেন্দ্রনাথ 
গঙ্গৌপাধ্যাষ, উপেন্দ্রনীথ ভট্টাচার্ধ, হেমেন্ত্রকুম।ব ভট্টচাধ প্রভৃতি গ্রপ্থকাবদদেব 
নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপা ধ্যাষেব “ব্যাঙেব আত্মকথা 
(১৩২৬) একটি কৌতৃহলোদ্দীপক গ্রন্থ । এখাঁনে চলতি ভাষা গল্প ও 
বপকথাব আকাঁবে বক্তব্য বিষষ বণিত। তবে প্রাণিবিজ্ঞান বিষধক 
কিছু কিছু তথ্যাদিও এই গ্রন্থে বযেছে। উপেন্ত্রনীথ ভট্রীচার্ষে জানে |যাঁরেব 
মেলা” (নৃতন স*স্কবণ, আশ্বিন, ১৩৩৬) চলতি ভাঁষায লেখ। একটি 
সবস বিজ্ঞানগ্রস্থ । নগেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথেব গ্রন্থের তুলনায় হেমেন্্রকুমাঁব 
ভষ্টাচার্যেব 'জীবজগণ্' (১৩৩৮) অপেক্ষাকৃত সাঁবগর্ত ও স্থপবিকল্পিত। 
হেমেন্দ্রকুমাৰ ইতিপূর্বে গাঁছপালাঁব গল্প” লিখে খ্যাতি অর্জন কবেছিলেন 
জীবজগতেব বৈচিত্র্য ও ক্রমবিবতনের ধাঁবা, উভয দিকে লক্ষ্য বেখে গ্রন্থটি 
বচিত। পবিভাষায অনেক যাঁষগাঁর় লেখক নতুন শব্দ সি করেছেন। 
আবাঁব কযেক যাঁয়গাঁয় ইংবেজী শব্দই ব্যবহৃত । 


উনবিংশ শতীব্বীতে সর্বসাধারণেব উদ্দেশ্যে শারীর ও অস্থিবিজ্ঞন 
বিষযক গ্রন্থ বচনাঁব স্ুত্রপাত হয়েছিল। কিন্ত পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় এই 
যুগেও পাঠ্যপুস্তকের তুলনায় জনসাধারণের জন্যে রচিত গ্রন্থের সংখ্য। নগণ্য । 
উনবিংশ শতাঁবীতে ফেলিকৃম্‌ কেরী, রাঁজরুষ্ণ বাঁয়চৌধুবী প্রমুখ লেখকব! 
সর্বসাধারণের উদ্দেস্ত্ে স্থুপরিকল্পিতভাবে শাবীরবিজ্ঞান বচনাব চেষ্টা 
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করেছিলেন। কিন্তু রচনাভঙ্গীর দুরূহতা উনবিংশ খতাঁবীর অধিকাংশ 
শরীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষষক গ্রন্থের প্রধান ক্রটি। আধুনিক যুগে বাংল! 
ভাষা! ও সাহিত্যে শারীববিজ্ঞীন রচনা উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি দেখ! 
গেল না। ভাষা ও রচনাঁবীতির দিক থেকে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত 
হলেও এই যুগে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বচিত শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক 
অরধিকাঁশ গ্রস্থই তথ্যসমাবেশের দ্রিক থেকে দুর্বল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগ্য, খুষ্টান লিটারেচার সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত “আমান আশ্চর্য্য 
বাস-গৃহ? (১৯০২) আশ্চর্য বাস-গৃহ অর্থে মানবশরীর | খুঁটিনাটি মধ্যে 
না গিয়ে মাঁনবশবীবেব প্রধান প্রধান অংশগুলি নিষে এখানে আঁলোচন। 
কব। হযেছে । “আমাৰ আশ্চর্য বাঁস-গৃহ' একটি ক্ষুত্রকাঁষ গ্রন্থ । এতে আছে 
অস্থি, মাঁংসপেশী, রক্ত, স্বৎপিগ্ড, মস্তিষ্ক ইত্যাদি নিযে অতি সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা । এই গ্রন্থে সর্বপ্রকাৰ টেক্নিক্যালিটি এডিষে বক্তব্য বিষযকে 
যথাসম্ভব সহজ ক'রে বলবার প্রচেষ্ট। বযেছে। কিন্ত গ্রন্থটির প্রধান ক্রটি, 
তথ্যেব অভাব । টেক্নিক্যালিটি এডাবাঁব উদ্দেশ্যে শাবীববিগ্ভা বিষষক 
অনেক প্রযৌজনীয নাঁমেবও এখাঁনে উল্লেখ কব। হয নি। ফলে আলোচ্য 
বিষষবস্ত অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত লঘু এবং বালকপাঠ্য ব্চনাঁৰ মতো! হযে 
পড়েছে । গ্রন্থটির ভাঁষাঁষ ছু” এক যাঁয়গাষ গুকচগ্ডালী দোষ । কোনো কোনে। 
ক্ষেত্রে উপদেশ দেবার চেষ্টাও দেখ। যাঁষ। অগ্রযৌজনীঘ কথাঁব অবতাঁবণ। 
এবং অবাস্তব উচ্ছ্বাস এই গ্রন্থে আঁব একটি বড ক্রটি। আধুনিক যুগে 
সর্বপাধাবণের উদ্দেশ্তে লিখিত শাঁবীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষষক অপবধপব 
গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ বাজেন্দ্রলাল স্থবেব “অস্থিতত্ব' (২ঘ সংক্কবণ, 
১৯০৮) এবং 'শবীবতত্ব' (৪র্থ সংস্কবণ, ১৩২৬), মহেশচন্দ্র ভট্রাচাধেব 
নরদেহ পবিচয” (১৩২৯) এবং কান্তিকচন্দ্র বস্থুব “দেহতত্বা--১ম (১৩৩১) 
ও ২য় খণ্ড (১৩৩৩) । ভাষাঁষ কুত্রিমতা বাঁজেন্দ্রলালের বচনাব সর্বপ্রধান ত্রুটি । 
মহেশচন্দ্রেব গ্রন্থে মানবশবীবেব বিভিন্ন অংশ নিষে সংক্ষেপে আলোচন। 
কবা হযেছে । এই গ্রন্থের প্রাঁষ সর্বত্রই ইংবেজী বেজ্ঞানিক শবগুলে! বাঁলাষ 
অন্ুবাদিত। 

দেহতত্বের লেখক ডাঃ কাঙ্তিকচন্দ্র বন্থব রচনীয় নৃতন পরিভাষ! সৃষ্টি 
না ক'রে যথাযথ অর্থ নির্ণষের পর প্রাচীন পাঁবিভাষিক শবগুলৌকে 
ব্যবহারের প্রচেষ্টা দেখা যায়। দেহতত্বে ব্যবহৃত শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক 
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নামগ্ুলোর জন্যে লেখক প্রখ্যাত কবিবাঁজ মহাঁমহোৌপাধ্যায় গণনাথ সেনের 
নিকট খণী। গণনাথ সেন পপ্রত্যক্ষ-শারীর" নামে সংস্কৃত ভাষায় একখানি 
গ্রন্থ বচন! করেছিলেন । এ গ্রন্থে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শবগুলি তিনি বেদ, 
তন্ত্র ও আবূর্বেদ গ্রস্থাদি থেকে সংগ্রহ কবেন। পবিভাষাঁব কিছু কিছু শবের 
নামকবণ গণনাঁথবাবু নিজেও করেছিলেন । দেহতত্বে ব্যবহৃত অধিকাংশ 
বৈজ্ঞানিক শবই গণনীথবাবুব গ্রস্থ থেকে সংগৃহীত। ডাঁঃ বন্ধুর এই 
গ্রন্থটিতে মানবশবীবেব বিভিন্ন অংশ নিষে মোটামুটিভাবে বিস্তৃত আলোচনা 
কবা হযেছে । কান্িকচন্দ্রে রচনা সাহিত্যবস নেই। তবে তিনি বক্তব্য 
বিষয় যথাসম্ভব সহজ ক'বে বোঝাবাব চেষ্টা কবেছেন। 

আধুনিক যুগে বচিত অস্থি ও শীবীববিজ্ঞান বিষষক পাঠ্যপুস্তক গুলোর 
মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বাধাগোবিন্দ কবেব সংক্ষিপ্ত শাবীব তত" 
(১৮৯৩)। ফেলিক্‌স্‌ কেবীব বিগ্বাহাঁবাঁবলীর পব শাবীরবিজ্ঞান বিষযক 
এ ধবনেব বিরাঁট গ্রন্থ বাংলা আব বচিত হয নি। প্রধানতঃ ছাত্রদের 
উদ্দেশ্তে লেখ। হলেও জনসাঁধাবণ৪ যাঁ'তে বুঝতে পাবে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে 
গ্রন্থটি বচিত। আধুনিক যুগে শাবীৰ ও অস্থিবিজ্ঞান বিষষক অপবাঁপব 
পাঠ্যপুস্তকেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ঘ্যাসিষ্টে্ট সার্জেন” কাশীচন্দ 
দত্তপ্রপ্ত বচিত 'নবদেহতত্ব' (১৮৮৬), নীলরতন অধিকাবী সংকলিত ও 
অন্ুবাঁদিত “নব-শবীর-বিধান', (১৮৮৭ ), ডাঃ যে।গেক্নাথ মিত্র সংকলিত 
'শবীব-ব্াবচ্ছেদ ও শবীব-তত্বসাবঃ (১৮৯৪) এব অক্ষষকুমাঁব বন্থ লিখিত 
“জীব মীনবদেহ বিজ্ঞান' (১৯১৩) ইত্যাদি । 


তিন 

আধুনিক যুগে বাল! ভাষ। ও সাহিত্যে নৃতত্ব বিষষক গ্রন্থ রচনা 
কোনোরূপ উন্নতি পবিলক্ষিত হয ন1। পূর্ববর্তী যুগের ন্যাষ নৃতত্ব বিষযক 
গ্রন্থের সখ্যা এই যুগেও নগণ্য। প্রাচ্য তথ্যাদিকে কেন্দ্র ক'রে এই যুগে 
বাংলাষ নৃতত্ব বচিত হোঁল বটে, কিন্ত পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে উচ্চাঙ্গেব কোনে 
নৃতত্ব বিষযক গ্রন্থ এই যুগেও বচিত হয নি। 

নিবারণচন্্র মুখোপাধ্যাষেব (১২৫৪-১৩৩৪ ) 'মানবজীবন'-এ ( ১৯০৯) 
জীবনের বৈজ্ঞানিক দিক নিযে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, পারিবাঁবিক 
ও আধ্যাঁজ্সিক দিক নিষে আলোচনা কবা! হযেছে। পূর্ণাঙ্গ হৃতত্ব বিষযক 
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্রস্থ একে বল! যায় ন।। এই গ্রন্থটির তুলনায় শশধর রায়ের “মাঁনব-সমাজ' 
(১৩২০) অনেক বেশী তথ্যপূর্ণ ও সরস । এই গ্রন্থে মানব-সমাজের কথা, 
আলোচিত হয়েছে আধুনিক জীববিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে । যোগেশচন্ত্র রাষ 
ও গিবিজামোহন রায় রচিত “বাঙ্গালী এবং বৈদ্জাতি'তে ( ১৯২৭ ) নৃতত্ব 
বিষধক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি কিছু কিছু রয়েছে । 


চার 


ভাষ। ও বিষয়বস্ত নির্বাচনে অভিনবত্ব এবং সর্বসাধাবণেব পাঠোপযোগী 
তথ্যসমাবেশের দ্রিক থেকে বিজ্ঞানের সাঁধাবণ বিষয় নিষে গ্রস্থ-বচনাঁ 
আধুনিক যুগে প্রভূত উন্নতি সাধিত হোঁল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব বিভিন্ন 
দিক নিষে রচিত বিচিত্র প্রকৃতিব গ্রন্থগুলে। বাংলা বিজ্ঞানসাঁহিত্যেব 
জনপ্রিফতাষ সহাযতা কবল। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানেব সাধারণ বিষষ 
নিয়ে লেখ! গ্রন্থ গুলোকে কযেকটি শ্রেণীতে বিভক্ত কব। যাঁষ_-( ১) প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানে বিভিন্ন দিক নিষে লেখ প্রধাঁনতঃ পাশ্চাত্য তত্বনির্ভব, (২) 
প্রাচীন গ্রন্থ থেকে আহ্ৃত তথ্যপ্রধান, (৩) প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের 
মধ্যে সমন্বযমূলক, (৪) বিজ্ঞান ও ধর্ম, (৫) দীর্শনিক চিন্তামূলক এবং 
বিজ্ঞান ও দর্শন (৬) বিজ্ঞাননির্তর উপকথ|।, (৭) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাব ও 
জীবনী এবং (৮) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিচিত্র দিক নিষে লেখা শিশু ও 
কিশোর-সাহিত্য | 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বচিত পাশ্চাত্য তত্বনির্ভব সাধাৰণ 
বিজ্ঞান বিষধক গ্রন্থেব মধ্যে বিশেষভাঁবে উল্লেখযোগ্য, সুর্যকুমীব অধিকাবীব 
বিজ্ঞ।ন কুস্থম” (১২৯৪), এবং বামেন্্ল্নন্মব ত্রিবেদীব প্রকৃতি (১৮৯৬) 
ও 'জগতকথা” (১৯২৬)। ক্র্যকুমাব অধিকারীব বিজ্ঞান কুস্থমে সংকলিত 
বিভিন্ন পপ্রবন্ধ বঙ্গদর্শন, বান্ধব, নব্যভারত ইত্যাদি সাঁময়িক-পত্রে প্রকাশিত 
হয়েছিল। উল্লিখিত পত্রিকাঁগুলে। ছাডাঁও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় হর্যকুমীর 
অধিকারী নিষমিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। আলোচ্য গ্রন্থে 
পঞ্চভৃত” আকাশ” “বিপুল ব্রম্মাণ্ড', ধুমকেতু ও উক্কাপাত” “মৃন্মযী", 
নুরধ্য” ইত্যাদি প্রবন্ধ গুলো স্থান পেষেছে। কোনো কোনে। প্রবন্ধে দার্শনিক 
চিন্তাধারার পবিচয পাওয়া যায়; যেমন, “পঞ্চভূত” | কোথাও ব। উচ্ছ্বাসে 
আধিক্য এবং এঁতিহাসিক তথ্যের ছড়াছড়ি , ফেমন, “আকাশ'। ধুমকেতু 
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ও উক্কাপাত” নামক প্রবন্ধে শাস্ব ও বিভিন্ন কবিত। থেকে লেখক .ষে 
উদ্ধতিগুলো দিষেছেন, তা” স্থনির্বাচিত। স্ুর্যকুমারের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
সারগর্ভ। এ ছাঁড়া তার ভাষাও প্রঞ্জল। রামেন্্স্থন্দর ত্রিবেদীব 'প্রক্কৃতি' 
বালা বিজ্ঞানসাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন । নব নব বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্ষাব কিভাবে বিশ্বপ্রক্তির রৃহস্ত-ষবনিক উন্মোচিত ক'বে দিচ্ছে, 
এই গ্রন্থে প্রধানতঃ তা" নিয়ে আলেচিন। করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর 
গোঁডাব দ্রিকে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখ। সাধারণ বিজ্ঞ।ন বিষয়ক কোনে! 
কোনো গ্রন্থে লেখক চেয়েছেন আলোচ্য বিষয়ের বিরাঁটত্ব ফুটিয়ে তুলতে। 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায লিখিত “বিশ্ববৈচিত্র্য' (১৯০৭) এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । জল, স্থল ও আকাঁশ, সকল প্রসঙ্গই এতে আছে । তথ্য- 
সমাবেশেব দিক থেকে গ্রন্থটি দুর্বল । 

আধুনিক যুগে সাধাবণ বিজ্ঞান নিখে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে সরল ও 
ক্ুখপাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ রচন। কবলেন জগদানন্দ রাঁষ। জগদানন্দেব সাধারণ 
বিজ্ঞান বিষষক গ্রন্থে মধ্যে উল্লেখযোগ্য, “প্রকৃতি পরিচয ( ১৩১৮), 
প্রাকৃতিক? (১৯১৩) ও “বৈজ্ঞানিকী” ( ১৩২০ )। 

প্রাচীন প্রাচ্য গ্রন্থাদি থেকে আহত তথ্যেব উপর নির্ভর ক'বেও এই যুগে 
সাধাৰণ বিজ্ঞন বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হযেছে । এই প্রসঙ্গে কালীবর 
বেদাস্তবাগীণ প্রণীত ও হীরালাল ঢোল সম্পাদিত “বিদ্যাকল্প দ্রম--১ম খণ্ড 
( ১২৯৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ বিগ্ভাকল্পদ্রম-_-১ম খণ্ড আধ্য-প্রতিভা, 
নামে প্রকাশিত হযেছিল। এই গ্রন্থে বাহাজগৎ সম্বন্ধে আর্য খষিদের জ্ঞান 
নিযে আলোঁচন। কবা হযেছে । “আধ্য-প্রতিভা"য় সংকলিত বিষয়বস্তর 
অধিকাংশই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিষ্ব', “আধ্যদর্শন+, বান্ধব", “নব্যভারত” 
“ভারতী” প্রভৃতি সাঁময়িক-পত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সকল 
পত্র-পত্রিক1 ছাভাঁও কাঁলীবব বেদান্তবাগীশ বিভিন্ন সামযিক-পত্রে নিযমিত- 
ভাবে বেজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি লিখতেন । “আধ্য-প্রতিভা*র মুখবন্ধে কাঁলীবর 
বলেছেন, “পক্ষ প্রতিপক্ষের সামপ্রশ্তকাঁবক, এই ক্ষুদ্র পুস্তক নবীন প্রাচীন 
মতে মধ্যস্থ স্বরূপ। এই ক্ষুত্র পুস্তকরূপ মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়! 
পাঠক পাঠিক। নৃতন পুরাতন ছুই দিক দেখিতে পাইবেন, এবং কোন্‌ দিক 
কিরূপ নতাবনত ( ওজন ভারি ) তাহা বুঝিতে পারিবেন 1” লেখকের 
এই উক্তি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় না। মধ্যস্থ হতে গেলে যে নিরপেক্ষ 
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দৃিভঙগীর প্রয়োজন, এখাঁনে তা”র একাম্ত অভাব। উদাহরণস্বপ্নপ আকাশ 
সম্বন্ধে আলোচনার কথা বলা চলে। এখাঁনে লেখক আধুনিক মতবাদকেঃ 
প্রথম থেকেই যুক্তির অসমতলে দাঁড় করিষে আঁলোচনাষ এগিয়েছেন। বস্ততঃ, 
প্রাচীন মতবাঁদের প্রতিই লেখকের পক্ষপাতিত্ব । এই ক্রটি সত্বেও কাঁলীববেব 
রচনার বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন প্রাচীন মতবাদগুলিকে পাশাপাশি স্থাপন ক'রে 
তাদের মধ্যে সামগ্তন্য বিধানের চেষ্টা। অনেকক্ষেত্রে রূপক বিশ্লেষণ ক'বে 
প্রাচীন মতবাদকে আধুনিক ছাঁচে ঢালিবাঁর প্রচেষ্টা দেখা যায। তবে এই 
প্রচেষ্টায় ছু'এক যাঁষগায় স্যুক্তিব পবিচয় থাকলেও কষ্টকল্পনাব ছাপ অনেক 
স্থলেই প্রকট । যেমন, পৃথিবী কৃর্মপৃষ্টে এবং বাস্থৃকিব মাথাঁব উপব স্থাপিত, 
পুবাণের এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনার কাঁলে লেখক কুর্ম ও বাস্থৃকিকে 
স্তব হিসাবে প্রমাণ করবাঁব চেষ্ট/ কবেছেন। 

আধুনিক যুগের কযেকটি গ্রন্থে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানেব মধ্যে 
সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা দেখ। যাঁয়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 
'আধ্যশাস্বপ্রদীপ'-কাব-প্রণীত "ভূত ও শক্তি” (সংবৎ ১৯৫৮)। বস্ত ও 
শক্তি (1096661 ৪150. 01০০ ) সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে দীর্শনিক 
ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ নিষে এখানে আলোচনা কব! হ্যেছে। লেখকেব 
দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানেব মধ্যে সমন্বযেব প্রচেষ্ট। দেখা যাষ। 
প্রাচীন খধিদের প্রতি গভীব শ্রদ্ধাব পবিচয গ্রন্থটিতে স্ুম্পষ্ট। তবে 
অনেকক্ষেত্রেই এই শ্রদ্ধা অন্ধ বিশ্বাসেব রূপ নিষেছে ধর্ম ও বিজ্ঞানে 
মধ্যে মূলতঃ কোনো বিবোধ নেই, আলোচ্য গ্রন্থের যাঁষগাঁষ যাঁগাঁষ লেখক 
তা, বোঝাতে চেযেছেন। বিজ্ঞান ও দর্শনে লেখকেব পাপ্ডিত্যের পবিচঘ 
এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট । তবে অত্যধিক তথ্য-সন্নিবেশেব ফলে গ্রন্থটি তথ্যভীবাক্রাস্ত 
হযে পড়েছে। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা 
মন ঘমোহন বস্থব 'নৃতন ও পুবাতন বিজ্ঞান”-এ (১৯১৩) দেখা ষায়। ধর্ম 
ও পুরাণের উক্তির সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাঁধারাঁব সামঞগ্তস্য স্থাপনের 
চেষ্টা অক্ষষকুমীব চট্টোপাধ্যায়ের “বৈজ্ঞানিক স্ষ্টিতত্বয (১৯৩১) নামক 
গ্রন্থটিতেও হৃম্পষ্ট। 

আধুনিক যুগে রচিত সাধারণ বিজ্ঞান বিষষক কোনে? কোনে। গ্রন্থে ধর্ম 
ও বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা দেখা যায । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ্য, ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরীর ধর্ম ও বিজ্ঞান” (১৩২২)। বচনাঁটি 
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১৮৩৭ শকাবের পৌষ সংখ্যা তত্ববোঁধিনীতে প্রকাশিত হযেছিল। ধর্ম, ও 
গবিজ্ঞানেব মধ্যে কোনে! বিরোধ নেই, লেখক এখানে তা” বোঝাঁতে চেষেছেন। 
উচ্চাঙ্গের আলোচনা! একে বলা যায না। দিলীপকুমীর রায, বীববল ও 
অতুলচন্দ্র গুপ্টের '“পত্রাবলী। ধর্ম ও বিজ্ঞান? (১৯৩১) একটি উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ। নতুন পদার্থবিজ্ঞান প্রাচীন বিজ্ঞানের ভিত টলিযেছে,_ একথ। উল্লেখ 
ক'রে দিলীপকুমার বায প্রথমে বীববল ও অতুলচন্্র গুপ্েব দৃষ্টি আকধণ 
কবেন। নব্যবিজ্ঞানেব চিস্তাঁধাঁবার সঙ্গে বীববল ও অতুলবাবুব পূর্বপবিচয 
ছিল। তাঁরা এ নিয়ে দিলীপবাবুব সঙ্গে আলোচনাষ যোগ দেন। বিভিন্ন 
সামযিক-পত্বে উত্তব-প্রত্যুত্তবেব আকারে এদেব যে চিঠিগুলে। প্রকীশিত 
হযেছিল, তাঁবই সংকলন হোঁল এই গ্রস্থটি। চলতি ভাঁষায লেখ। এদেব 
চিঠিগুলো সবস ও শ্রুতিমধুব বাঁংল। গছ্যেব নিদর্শন । দর্শনের বিচাবভূমিতে 
বসে বৈজ্ঞানিক তথ্যেব সত্যাসত্য নির্ধাবণেব এবপ স্থচিন্তিত প্রয/স 'বাঁমেন্দর- 
স্থন্দব ত্রিবেদীব পবে বাংলা সাহিত্যে আব কেউ দেখান নি। আধুনিক যুগে 
বাংলা ভাষ। ও সাহিত্যে দীশনিক চিস্তামূলক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বচনাধ প্রভূত 
উন্নতি সাধিত হোঁল। এব মুলে বয়েছে বামেন্্রস্বন্দব জিবেদীর অবদান । 
বামেন্্রস্ন্দবেব “জিজ্ঞাসা (১৯০৪) ও “বিচিত্র জগৎ" ( ১৯২০) বাংল। 
সাহিত্যেব অমূল্য সম্পদ । 

দার্শনিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাডাঁও দর্শন ও বিজ্ঞানের ধর্ম এবং 
স্বরূপনির্ণযেব প্রচেষ্ট। আধুনিক যুগেব কোনো! কোনে। গ্রন্থে দেখ। গেল। 
মহেন্দরন্দ্র মজুমদীরেব দর্শন ও বিজ্ঞান? (১৩০৮) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদেব দার্শনিক মতবাঁদ অন্ুকবণেব প্রচেষ্ট আধুনিক 
যুগে দেখ! যাঁষ। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্য।পক নলিনীমোহন 
সান্যালেব “হ্যষ্টি বহস্ত” (১৩৩৩) নামক গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য । এই গ্রন্থে 
সংকলিত “জীবেব উত্পত্তি' ও 'জীবেব নিত্যত।--এই ছু"টি প্রবন্ধে হার্বাট 
ম্পেন্সীর প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের মতবাঁদ অন্তস্থত হয়েছে । 
এই যুগের কোনো! কোনো গ্রস্থকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাঁদেব বিকদ্ধে 
আপত্তি উপস্থাপিত করেছেন। এই আপত্তি দার্শনিক চিন্তাপ্রস্থত। এই 
প্রসঙ্গে বিজ্ঞানে বিরোধ” ১ম (১৩৩৮) ও ২্য (১৩৩৮) খণ্ডে লেখক 
যতীন্দ্রনাথ রাঁষের নাম উল্লেখযোগ্য । 

এ ছাঁডা আধুনিক যুগে বিজ্ঞীন।শ্রিত কয়েকটি উপকথা বাংলায় অশ্গুবাদিত 


২৯৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


হয়েছে । রাজেন্দ্রলাল আচার্য জুলে ভাঁণির বিজ্ঞানাশ্রিত কয়েকটি গল্পগ্রস্থের 
বঙ্গাজবাদ করেন। জুলে ভাঁণব 09101525000) 06100:6 ০0 0065 
[.91607'এর অনুবাদ 'পাতালে (১৩২৩ )১ 'দ্া00) 006 2810) 00 006 
1০০1১-এর অন্বাদ চন্ত্রলৌকে যাত্রা” (১৩৩১) ইত্যাদি গ্রস্থ এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য | 

বিশ শতাবীতে বাংল। সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক-জীবনী ও আঁবিফণাবকাহিনী 
নিয়ে গরন্থ-রচনাব স্থত্রপাত হোল। উনবিংশ শতাব্দীব মধ্যভাগে প্রকাশিত 
বিষ্যাসগবেব লেখ। “জীবনচরিত'-এ বৈজ্ঞানিক-জীবনীব উল্লেখযোগ্য স্থান 
ছিল। এ ছাডা উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন সাময়িক-পত্রেও বৈজ্ঞানিক- 
জীধনী ৪ আঁবিষ্কান নিষে প্রবন্ধ প্রকাশিত হযেছিল। কিন্ত বিংশ শতাব্দীর 
পূর্বে এ বিষধে স্থুপবিকন্সিতভাবে কোনে? গ্রন্থ-বচনাব প্রচেষ্ট। বাংল! সাহিত্যে 
হয নি” বিশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক-জীবনী ও আবিষ্ষাবকাহিনী নিয়ে 
কষেকটি সর্বজনবোধ্য গ্রন্থ বচিত হোঁল। এব মূলে প্রধানিতঃ ছু”টি কারণ। 
প্রথমতঃ, উনবিৎশ শতাবীব শেষদিকে বিজ্ঞানের যে তভ্রত অগ্রগতি সাধিত 
হোল, ত। বৈজ্ঞনিকদেব জীবন এবং আবিষ্ষাব সম্বন্ধে জনসাধাবণ ও 
লেখকদেন কৌতুহল বাড়িযে দ্িল। দ্বিতীয়তঃ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্ধু ও 
প্রফুল্চন্দ্র নাধেন বৈজ্ঞানিক আঁবিষ্কাব এ বিষষে অনেকখানি সহায়তা করল । 
বাংল। ভাম। ও সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক-জীবনী ও আবিষ্ষাবকাঁহিনী বিষয়ক 
গ্রন্থেন অধিকাংশই এই ছু'জন বৈজ্ঞানিককে নিযে লেখা । জগদানন্দ রায় 
লিখিত “জগদীশচন্দ্রেব আবিষাঁর” (১৩১৯) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকাহিনী 
নিষে লেখ। প্রথম বাংলা গ্রন্থ । জগদ্দীশচন্দ্রেব জীবন নিষে লেখা! অন্যন্য 
গ্রন্থ হে।ল, ফণীন্দত্রনাথ বস্থর “'আচাধ জগদীশচন্দ্র (১৯২৬), অনিলচন্দ্র 
ঘোঁষেব “আচাঁধ্য জগদীশ" ( ১৯৩১ ) এবং চাকুচন্দ্র ভট্রীচার্য লিখিত 'আচাধ্য 
জগদীশচন্দ্র বস্থু' (১৯৩৮ ) ও “জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার” (১৩৫০)। এই সকল 
গ্রন্থে জগদীশচন্েব জীবনকথা ও আবিষ্কার নিষে সর্বজনবোধ্য আলোচনা কর! 
হয়েছে । আচীর্য প্রফুল্নচন্ত্র বায়ের জীবনচবিত রচনা করেন ননীগোঁপাল ঘোঁষ, 
ফণীন্ত্রনাথ বস্থ ও অনিলচন্ত্র ঘোষ । প্রফুল্লচন্দ্রের স্বগ্রামবাসী ননীগোঁপাল 
ঘোঁষেব লেখ! প্রফক্ন-চরিত' ( ১৩২৬) ক্ষুত্রকায় হলেও একটি তথ্যপূর্ণ গ্রস্থ। 
এই গ্রন্থে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মভূমি ও বংশপরিচয বর্ণনা ক'রে তীর বাল্যজীবন, 
ছাঁত্রজীবন, গবেষণা, কর্মজীবন এবং জীবনাদর্শের কথা আলোচিত। 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ২৯৯ 


বিশ্বভাবতীব অধ্যাপক ফণীন্ত্রনাথ বন্থুর লেখ! “আঁচীর্ধ্য প্রফুল্পচন্্র' ( ১৩৩৩ ) 
এ্রফুল্লচান্দ্রে জীবন সম্বন্ধে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। অনিলচন্দ্র ঘোষের “আচার্য্য 
প্রফুল্লচন্ত্র ১৩৩৮ সালে প্রথম প্রকাঁশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী 
ও বাণী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন। কর। হয়েছে । 

প্রফুল্পচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের জীবনচরিত ছাঁভাও আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিকদের 
জীবনী ও আবিষ্কার নিষে আঁবও কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হযেছে । এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই উল্লেখযোগ্য পঞ্চানন নিযোগী লিখিত “বৈজ্ঞানিক জীবনী--১ম ভাগ” 
(১৯১৫)। এই গ্রন্থে ভাবতীয ও ইউবোঁপীয বৈজ্ঞ/নিকদের জীবনবৃত্তাস্ত 
নিষে আলোচন। কব! হযেছে । ভাঁবতীয বৈজ্ঞানিকদেব মধ্যে ব্যেছেন 
সুশ্রুত, নাগাজুন ও আধভট্র , আঁব ইউরোপীয়দের মধ্যে আছেন গ্যালিলিও, 
ল্যাভোযাসিযে, মাইকেল ফ্যারাঁডে, নিউটন ও ডারউইন | গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, 
লেখক এখানে ভাঁবতীয বৈজ্ঞানিকদ্দের আবিষ্ারকে বৈজ্ঞানিক ,ভিত্তির 
উপব প্রতিষ্ঠিত ক'বে আধুনিক আঁবিষণারের পাশাপাশি স্থাপন কববাঁব চেষ্টা 
কবেছেন। ইউবোপীয বৈজ্ঞানিকদেব জীবনী আঁলোঁচনাব সময়েও যাঁষগাষ 
যাঁষগাঁঘ ভানতীয বৈজ্ঞানিকদেব আবিষ্ষাবের প্রাচীনত্বেব কথ! উল্লেখ করা 
হযেছে। উচ্ছ্বাসেব আধিক্য এবং যাষগাষ যায়গাঁষ নীতি ও উপদেশের 
অবতাবণ। গ্রস্থটিব প্রধান ক্রটি। 

চারুচন্দ্র ভট্র/চার্ষেব 'নব্যবিজ্ঞান' (১৩২৫) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকাহিনী 
নিযে লেখা একটি সথখপাঠ্য গ্রন্থ । উনবিংশ এতাঁবীব শেষভাঁগ থেকে স্থুরু 
ক'বে বিশ খতাঁবীর প্রাবন্ত পর্যন্ত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আঁবিষ্ষাৰ নিষে 
এখানে আলোচন। করা হযেছে । 

'আচাধ জগদীশ”, “আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে লেখক অনিললচন্দ্ 
ঘোঁষেব “বিজ্ঞানে বাঙালী” ১৩৩৮ সালে প্রথম্ন প্রকাশিত হয। এই গ্রন্থে 
ডাঃ মহেন্ত্রলাল সবকার, আচার জগদীশচন্দ্র বন্থ, আচার্য প্রফুল্লচন্ত্র বাঁধ 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদেব জীবনী নিয়ে আলোচনা রযেছে। জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে 
আলোচনা অপেক্ষারৃত বিস্তারিত। “বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে বামেন্্স্থন্দর? 
শীর্ষক প্রবন্ধটি অত্যন্ত ক্ষু্র এবং অসম্পূর্ণ প্রকৃতির ৷ 'নব্যবাংলার বৈজ্ঞানিক? 
পর্যায়ে তৎকালীন বাংলার উদদীযমান বৈজ্ঞানিকদের জীবন ও আবিষ্ার নিয়ে 
আলোচন। কব! হয়েছে। এই আলোচনার প্রধান ক্রি, এ থেকে অধ্যাপক 
সত্যেন্দ্রনাথ বন্, ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র প্রমুখ বেজ্ঞানিকর! বাদ পড়েছেন । 


৩৩৩ বঙ্গসাঁহিত্যে বিজ্ঞান 


গ্রস্থটিব শেষদিকে বাংলার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা 
ক্ষুত্রকাষ হলেও তথ্যপূর্ণ। 

আধুনিক যুগে সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে ছোটদের উপযোগী অনেক গুলো 
বিজ্ঞানগ্রস্থ বচিত হোঁল। জগদানন্দ রাঁয় লিখিত “বিজ্ঞানের গল্প” ( ১৯২০) 
ও পছুটিব বই” ( ২য সংস্কবণ, ১৩৩৯ ) এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য | 

গল্পেব আঁকাবে ছোটদের উদ্দেশ্টে বিজ্ঞান গ্রন্থ বচনা কবলেন নবেন্দ্রকুমাব 
মিত্র। নবেন্দ্রকুমাবের “বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে” (১৯২০) নামক গ্রন্থটিতে 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞানেব অবদান নিষে গল্লেব ভঙ্গীতে আলোচনা 
কর। হয়েছে । তবে বিজ্ঞানের দান নিযে আলোচনা আঁবিষাঁবেব গল্লেব 
মতে চিত্তাকর্ষক নয । 

আঁধুনিক যুগে স|ধাঁবণ বিজ্ঞান নিষে ধাবা ছোঁটদেব উপযোগী গ্রন্থ 
ব্চনা কবেন তীদেব মধ্যে ববীন্দ্রনাথ সেনের নামও উল্লেখষোঁগ্য । এই 
লেখকেব “উডোজাহাজ” (১৩২৭ ) ছোঁটদেব উপযোগী একটি সবস বিজ্ঞান- 
গ্রন্থ । উডোজাহাঁজ নিষে লেখা আব একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ক্ষিতীশচন্দ্ 
বাঁগচীব পুস্পবথ” (১৩৩৩ )। এখাঁনে বেলুন আবিষ্কাৰ থেকে স্থুক 
কবে উডোঁজাহীজেব ক্রমোম্নতিব ইতিহাঁস ও কযষেক ধবনেব উডোঁজাঁতাঁজ 
সম্বন্ধে সতক্ষিপ্ত আলোচন। কবা হয়েছে। 

দিষযবস্ত নির্বাচনে বৈচিত্র্য ছোটদের জন্তে লেখ! সাধারণ বিজ্ঞান বিষষক 
গ্রন্থ গুলোব বৈশিষ্ট্য । সতীন্দ্রমোহন চট্রোপাধ্যাষের “ভূতের গল্প" € ১৩৩৪) 
নামক গ্রন্থটিতে মাটি, জল ও আঁকাঁশ নিষে ছোঁটদেন উপযোগী আঁলোচিন। 
কবা হযেছে । 

যোগেন্্রনাথ বায় লিখিত “বিজ্ঞানের বাহাঁছুবি, (১৩৩৬) ছোটদের 
উদ্দেশ্টে চলতি ভাঁষাঁয লেখা একটি হ্খপাঁঠ্য গ্রন্থ। এতে উডোজাহাজ, 
ক্যামেরা, বায়োস্কোপ, গ্রামোফৌন ইত্যাদি নিষে গল্পেব মতো সবস আলোচন। 
করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বিজ্ঞানে দুর্হ তন্বও অতি সহজভাবে 
ব্যক্ত। 

আঁধুনিক যুগে ছোটদের উপযোগী বিজ্ঞানগ্রস্থ ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি 
লিখে যশন্বী হযেছেন ক্ষিতীন্দ্রনীবাঁরণ ভন্টীচার্য। তাঁর বচিত “বিজ্ঞান-বুডো? 
( ১৩৩৮) বৈজ্ঞানিক আবিষারকাহিনী নিষে লেখা! একটি সবস বিজ্ঞানগ্রস্থ 
বিজ্ঞানের আশ্চর্য শক্তির কথা স্মরণ ক'বে লেখক এখানে বিজ্ঞানকে 
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'ূপকথাঁব শুভ্রকেশ যাঁছুকর' রূপে কল্পনা করেছেন। এজন্যেই গ্রস্থটির 
*নামকবণ হয়েছে “বিজ্ঞান-বুডো? | 

সাধাবণ বিজ্ঞান নিয়ে লেখা এই সকল বিচিত্র প্রকৃতির গ্রন্থ ছাঁডাঁও 
আধুনিক যুগে এমন কষেকটি গ্রন্থ পাও! গেল, যাঁ'দেব মধ্যে বৈজ্ঞানিক 
প্রসঙ্গ ছাড়াও অপবাপর বিষ নিষে আলোঁচন। বযেছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগ্য, শ্রীচবণ চক্রব্তীব 'জ্ঞানকুস্ম” (১৮৯৭ )। এই গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ গুলে! বচণাঁষ বিজ্ঞানেব অধ্যাপক রাঁজেন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যাষ পাহাষ্য 
কবেছিলেন। জ্ঞানকুন্মেব কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই উচ্চাঙ্গের নয। 
যোগেশচন্দ্র বাঁষের ক্ুত্্ু ও বৃহৎ ১ম (১৯১৯) ও খ্য (১৩৩৩) খণ্ডে বিভিন্ন 
ধবনেব প্রবন্ধ সংকলিত হযেছে। ১ম খণ্ডে উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
“ক্ষুদ্র ও বৃহৎ" | এতে সুধু থেকে স্বর ক'বে ক্ষুত্রতম প্রাণী পর্যস্ত “ক্ষুদ্র ও 
বৃহৎ্-এন তুলনামূলক আলোচন। করা হযেছে । ২য খণ্ডের জন্ম ও 
মৃত্যু” জীববিজ্ঞানেব তথ্যসমন্থিত একটি উতরুষ্ট বসবচন1 । আঁচাঁধ জগদীশচন্ত্ 
বন্থন “অব্যক্ত” € ১৩২৮ ) বাঁংল। বিজ্ঞান্সাহিত্যেব মূল্যবান সম্পদ। এতে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেব সঙ্গে সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের অন্যান্য রচনাও স:কলিত 
হয়েছে । 


পাচ 


সাধারণ বিজ্ঞান বিষষক গ্রন্থ ছাড। আধুনিক যুগে মনোবিদ্ঠার উন্নতিব 
সঙ্গে সঙ্গে বাংল! ভাষাষ মনন্তত্ব বিষযক গ্রন্থ রচনাঁও উন্নতি সাধিত হোঁল। 
পূর্ববতী যুগেব ন্যায এই যুগেবও কোনে। কোনো! মনোবিজ্ঞানে প্রাচ্য দৃষ্টি- 
ভঙ্গীব পবিচয পাঁওযা গেল বটে, তবে অধিকাংশ গ্রস্থই রচিত হোল পাশ্চাত্য 
বৈজ্ঞানিক তথ্যার্দিকে কেন্দ্র কবে। এ ছাঁড1 ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান 
( 75061110061591 055০10019£% ) বিষয়ক গ্রন্থ-ব্চনীষও এই যুগে প্রবণতা 
দেখ! গেল। 

ব্যবহাবিক মনোবিজ্ঞীন বিষষক গ্রন্থের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 
কুপ্তবিহাবী ভ্রীচার্ধের “মেস্মেরিজম ব। শক্তিচালনবিদ্যা__১ম খণ্ড (১৮৮৭)। 
বোগচিকিৎসার জন্ঠে মেস্মেবিজমের যতটুকু জানা দরকাব, শুধুমাত্র তা” নিয়ে 
এই গ্রস্থে আলোচনা করা হযেছে । কুঞ্জবিহারীর প্রকাঁশভঙ্গী স্বচ্ছ। 
ব্যবহারিক মনে।বিজ্ঞান বিষষক অপরাপব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রাজেন্দ্র- 
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নারায়ণ চৌধুরীব 'বস্তূপরিচয় ও ইন্দ্রিয় পরীক্ষা (১৯১৩), হিপৃনোটি্ট 
রামচন্দ্র ভট্টাচার্ধের “হিপ্নোটিজম শিক্ষা বা সম্মোহন বিদ্যা” ( ১৩৩ ) এবং 
মনোবিজ্ঞান ও গুপ্তবিদ্ভাদির অধ্যাপক রাঁজেন্দ্রনাথ রুদ্রের “চিন্তা-পঠন বিদ্যা; 
(১৩৩০) ও ইচ্ছাশক্তি (১৩৩৪ )। বাঁমচন্ত্র ভট্টাচার্যের “হিপ্নোটিজম 
শিক্ষাণ্য হাতে-কলমে হিপ্নোটিজম্‌ শিক্ষা! দেবাব পদ্ধতি বণিত হয়েছে। 
বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাব গ্রন্থটির প্রধান ক্রটি। বাজেন্দ্রনাথ করেব পঁন্ত।- 
পঠন বিদ্য।' দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। ২য খণ্ড প্রকাশিত হয ১৩৩০ 
সালেব ভাদ্র মামে। ১মখণ্ড এব কযেকমান পূর্বে প্রকাশিত হয। চিন্তা 
পঠনের কষেকটি ব্যবহারিক দ্রিক নিষে এই গ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচনা কব! 
হযেছে। বাজেন্ত্রনাথ কদ্রেব* আব একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ইচ্ছাশিক্তি' 
১৩৩৪ সালে প্রথম প্রকাঁশিত হয়। এটি হোল ৬/111-0গ] বা ইচ্ছাশক্তি 
সম্বন্ধে লেখ। বাংলা ভাষায প্রথম গ্রন্থ। বাজেন্্রনাথ ইতিপূর্বে "৬/11]- 
7০৬০1. [0 (0 06%610 211 ০৮610 1 (১৯১২) নামক একটি 
ইৎবেজী গ্রন্থ বচনা করেন । এই গ্রশ্থটিব অনেকেই প্রশ'স। কবেন এবং 
অনেকই এটিকে বাংলায় অনুবাদ কর্বাব জন্যে লেখককে অন্ুবোধ কবেন। 
কিন্তু লেখক ইংরেজীতে লেখ। এই গ্রন্থটিব দোষক্ররটিব কথ ম্মবণ কবে 
অন্বাঁদেব কাজে হাঁত দেন নি। ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে লেখ| | গ্রশ্থ- " 
বচনাঁঘ সাহাধ্য কবেছিলেন বংপুব কাঁবমাইকেল কলেজেব দর্শনশাস্্রেব 
অধ্যাপক গৌরগোবিন্দ গুপ্ধ। এই গ্রন্থে ইচ্ছাশক্তি ও তাঁন কাধকাঁবিতী। 
ইচ্ছাশক্তি বাঁডাবার উপাষ ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিষে আলোচিন। কবা হযেছে। 
আলোচনায় ব্যবহাবিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যাদিব উল্লেখযোগ্য সমাবেশ 
ঘটেছে। বাঁজেন্দ্রনাথের রচনাঁবীতি প্রাঞ্তল। 

আধুনিক যুগে প্রকাশিত প্রাচ্য তথ্যনির্ভব মনো বিজ্ঞানে মধো উল্লেখ- 
যোগ্য, রাঁজেন্্নারাষণ সিংহের নিদ্রা (১৩১০) ও কৃষ্ণীনন্দ স্বামীর 'ম্বপ্ন- 
তত্ব (৩য় সংস্কবণ, ১৩২১)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙ্গীব পরিচয় 
নগণ্য । তা ছাড়া সমগ্র গ্রন্থ জুডে বয়েছে একটান! উচ্ছ্বাস। শেষোক্ত 
গ্রশ্থটিব নাম "ম্বপ্রতত্ব' হলেও আধ্যাত্মিক জগতেব আলোচনার উপরেই এখানে 


৬ “নশ্মোহনবিছ্াা” (১৯২৩) নামে বাজেন্্নাথ কড্জ মনোবিজ্ঞান বিষষক আব একটি গ্রন্থ 
বচন! কবেন। 
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বেশী জোব দেওয়! হয়েছে । স্বপ্ন যে অমূলক চিন্তামাত্র নয়, লেখক এাস্বীয় 
মুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির সাহায্যে এখানে তা” বোঝাতে চেয়েছেন । ছু? 
এক যায়গায় অতি সাধাবণ উদীহবণ ও কাহিনীর অবতারণ। কব। হযেছে | 
তবে প্রায় সর্বত্রই যুক্তি অপেক্ষা বিশ্বীসের প্রাধান্য । 

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞান রচনায় কৃতিত্বের পখিচয 
দিলেন খগেন্দ্রনারাষণ মিত্র, চাঁকচন্দ্র সিংহ, নলিনাঁক্ষ ভট্রাচাধ, সবসীলাল 
সরকার ও গিরীন্দ্রশেখর বন্থ প্রমুখ লেখকব।। কলিকাত। বিশ্ববিষ্যালযেব 
মনন্তত্বের অধ্যাপক খগেন্দ্রনারাযণ মিত্রেব “মনের বিবর্তন” (১৩২৫) পাশ্চাত্য 
মনোবিজ্ঞান নিষে লেখা একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ । খগেন্দ্বনীরাঁধণেন প্রকাশভঙ্গী 
মনৌজ্ঞ ১ ভাষা বলিষ্ঠ । যাঁয়গাঁষ যাঁষগায় সুন্দৰ উপম]! তাৰ বচনাধ একটি 
বৈশিষ্ট্য । খগেন্দ্রনাবাঁয়ণ মনস্তব বিষষক বিদেশী শবগুলে। প্রয়োজন অন্যাঁধী 
বাংলায় অনুবাদ কবেছেন। অন্পবাঁদেব সময সর্বত্রই শব্দেব শ্রতিমধুনতান 
দিকে লক্ষ্য বাঁথ। হযেছে । 

অনুবাদে শ্রুতিমধুবতাঁ অভাব দেখ। গেল চাকুচন্দ্র সিংহের “মনোবিজ্ঞান? 
(১৩২৬) নামক গ্রন্থে । চাঁকচন্্র সিংহ পাঁটনা! কলেজেন দর্শনশাপেব 
অধ্যাপক ছিলেন। স্থানে স্বানে কবিতা উদ্ধৃত ক'নে বক্তবা বিষষে নৈচিত্রয 
সথষ্টিব প্রযাঁস চাঁকচন্দ্রেব রচনীভঙ্গীব একটি বৈশিষ্ট্য । 

বাংল! ভাষায় মনস্তত্ব বিষষক আব একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নলিনাশ 
ভ্টাচার্যেব মনোবিজ্ঞান” (১৩২৮ )। মূলতঃ পাশ্চাত্য বিচারপ্রণ|লী অন্তত 
হলেও আলোচ্য গ্রন্থে প্রাচ্য দার্শনিক তথ্যাদি উদ্লেখযোগ্য স্থান নযেছে। 
সংস্কত সাহিত্য ও দর্শনে মন সম্বন্ধে যে সকল বিচাঁব-বিশ্লেষণ পাওব| যায়, 
আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যাঁষে তাৰ উল্লেখ বযেছে। পারিভামিক শবেব 
ব্যবহারেও সংস্কৃতেব প্রভাব বিদ্যমান । 

নৃতনত্বের পরিচয পাওয| গেল সবসীল[ল সবকাবের “মনেন কথ”? নামক 
গ্রন্থে । মনস্তত্বের কতকগুলে। রহস্ত নিযে এই গ্রন্থে মনোজ্ঞ আঁলোচন। 
করা হযেছে। মনের অজ্ঞাত ইচ্ছসমূহ কি কবে আত্মপ্রকাশ কবে, 


৭ 'মনেষ কথা'র প্রথম প্রকাশকাল সঠিক জানা যায না। শবে লেখকেব ভগ্ী হালগিকা 
সরলাবালা নবকার ও পুত্র শ্রীন্তধাংশুলাল সরকারের মতে গ্রন্থটি ১৯২৬ থোক ১৯২৮ খুষ্টাবেব নবো 
প্রকাশিত হয়ে থাকবে। 
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বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদ্দীহরণ সহযোগে লেখক তা” বোবীতে 
চেষেছেন। অকচিকর হবার ভয়ে মনের গভীর স্তরে লুক্কাধিত কামজ 
ইচ্ছ।গুলে! নিযে এখানে আলোচন। করা হয় নি, উপরের স্তরের অজ্ঞাত 
ইচ্ছ। নিষেই আলোঁচন। করা হয়েছে । 

আধুনিক যুগে বাঁংল! ভাষ! ও সাহিত্যে মনোবিজ্ঞান বচনাষ সর্বাধিক 
কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন গিরীন্্রশেখর বস্থ। ম্বপ্ন” (১৩৩৫) গিবীন্ত্র- 
শেখবের” সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা । সাঁহিত্যরস এবং মৌলিক চিস্তাধারাৰ পবিচয 
গ্রন্থটিব বৈশিষ্ট্য । ফ্রযেড স্বপ্রকে যেভাবে বুঝিযেছেন, মূলতঃ তারই বিশ্লেষণ 
ও আলোচন। এখানে কব হযেছে। প্রসঙ্গত; অপবাঁপর চিন্তানায়কদের 
মৃতামত এবং লেখকেব নিজন্ব মন্তব্যও বয়েছে। অজ্ঞাত ইচ্ছা সম্বন্ধে 
আলোচনা লেখকেব নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয পাওয! যাঁষ। সার্বজনীন 
স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনাযও যাষগাঁষ যায়গাঁষ লেখকের নিজস্ব অভিমতই ব্যক্ত । 
তা” ছা। স্বৃতিবিভ্রমের বিশ্লেষণে গিবীন্দ্রশেখরেব মৌলিক চিন্তাধারার পবিচয় 
স্থম্প্ট | বিভিন্ন বোগীকে দেখে লেখক যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চম করে ছিলেন, 
তা"্বও কৌতুহলোদ্দীপক বিববণ এই গ্রস্থে রযেছে। জ্ুন্দব উদাহরণেব 
সাহায্যে মনোবিজ্ঞীনেব তত্ব বৌঝাবাঁৰ চেষ্টা গিবীন্্রশেখবের ব্চনাঁব একটি 
বৈশিষ্ট্য । ূ 

এইরূপে আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অন্ুযাধী বাংলায 
কষেকখান। মনোবিজ্ঞান রচিত হোল বটে ১ কিন্তু মনোবিজ্ঞানেব অপেক্ষাকৃত 
দুরূহ ও জটিল দ্িকগুলে! নিষে উচ্চাঙ্গেব গ্রন্থ-বচনাঁব উল্লেখযোগ্য কোনে! 
প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে দেখা গেল না৷ 


শপ স্পা পদাপি্প শা ীশীশি পস 


৮ গিবীন্্রশেখব বনু প্রণীত “মনোবিষ্ভাব পরিভাষা ১৯৫৩ খুষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হ্য। 
পবিভাষা প্রণযনে সাহাষ্য কবেছিলেন যোগেশচন্ত্র বায বিদ্যানিধি, ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ 
পণ্ডিতগণ। 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য £ আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থু ও " 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 


আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান 
এবং জীববিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় উন্নতি দেখ। 
গেল বটে, কিন্তু রচনাভঙ্গীর যে বিশিষ্টতাঁর গুণে বিজ্ঞানকে উচ্চাঙ্গের 
সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করা যাঁষ, বিজ্ঞানসাহিত্যে সে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় 
মুষ্টিমেয কয়েকজনেব রচনায় পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থু, আচার্য প্রফুল্রচন্দ্র বাঁয়, বামেন্দ্ম্ন্দর 
ত্রিবেদী ও জগদানন্দ বাষ প্রমুখ লেখকদের নাম। প্রথমৌক্ত ছু'জন লেখক 
বৈজ্ঞানিক। এদের রচিত বিজ্ঞানালোচনীকে তাই “বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান- 
সাহিত্য” এই বিশেষ নামে অভিহিত করা যাষ। 

সর্বদেশেব সর্বকালেব বৈজ্ঞানিকই তাঁদেব আবিষ্কারের কথ প্রকাঁশ করেন 
স।ংকেতিক ভাষায়। বিজ্ঞানে এই ভাঁষ। জটিল সুত্র ও ফমূলাঁর বাধনে আবদ্ধ । 
অস্ববজ্ঞানিক জনসাধাবণের সঙ্গে এর কোনো। সংযোগ নেই, বিজ্ঞানের দুরূহ 
তত্ব ভেদ ক'বে এ থেকে তাঁ"বা কোঁনে। রস আহরণ করতে পাঁরে না। কিন্তু 
কখনও কখনও দেখ। যাঁয়, বৈজ্ঞানিক তীা"দেব সাঁকেতিক ভাষা পরিত্যাগ 
ক'রে সর্বসাধারণের উপযোগী সহজবোধ্য ভাষায নিজ নিজ আঁবিষ্ষারের কথা 
বর্ণনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক যখন এভাঁবে সাংকেতিকতা৷ পরিহার ক'রে 
জনসাধাঁরণেব উপষোগী সরল ও সরস ভাষায় বিজ্ঞানের কথ! বাঁণীবদ্ধ করেন, 
তখন তা” হযে ওঠে বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য। সাধারণ বিজ্ঞানসাহিতোব 
সঙ্গে এর তফাঁৎ আছে। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞনসাঁহিত্যে লেখকের যে মৌলিক 
দৃষ্টিতলী এবং নিজস্ব গবেষণ| ও অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যাষ সাধারণ 
বিজ্ঞানসাহিত্যে তাব অভাব । 

বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ছডিযে আছে টিগাল, 
হেলমূহোল্ত্জ ( ১৮২১-১৮৯৪ ), কেল্ভিন্‌ ( ১৮২৪-১৯০৭ ), হাক লি ( ১৮২৫- 
১৮৯৫ ) টেইট্‌ ( ১৮৩১-১৯০১ ), ক্লিফোর্ড (১৮৪৫-১৮৭৯) প্রমুখ বৈজ্ঞানিক- 
দের রচনায়। বাংল! ভাষায় বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে 
উল্লেখযোগ্য আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থুর €( ১৮৫৮-১৯৩৭ ) নাম | জগদীশচন্দ্রের 
সমসাময়িক যুগে অপর যে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানসাহিত্য 

২৪ 
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বচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিক] গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে আচার্ধ প্রফুনতচন্দ্ 
রাঁষের (১৮৬১-১৯৪৪ ) নামও বিশেষভাবে স্মবণীষ। তবে জগদীশচন্দ্রের, 
রচনায় বৈজ্ঞানিকের যে নিজস্ব অনুভূতি ও মৌলিক আবিষ্কাবকাহিনীর 
পরিচয় পাওয়া যায, প্রফুল্লচন্দ্রেব রচনাঁষ তাঁ”ব অভাব । এর কাঁবণ, বৈজ্ঞানিক- 
জগতে মৌলিক আঁবিষ্ষারেব ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের স্থান প্রফুন্নচন্ত্র অপেক্ষা 
অনেক উচ্চে। জগদীশচন্দ্র বর্ণনা করেছেন নিজন্ব আবিষ্কারের কথা । আব 
প্রফু্লচন্ত্র প্রধানতঃ প্রীচীন সংস্কৃত বসপগ্রস্থাদি থেকে তথ্য আহবণ ক'বে 
সেগুলোকে রাসাঘনিকেব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচাঁব কবেছেন। আধুনিক যুগেব 
বিজ্ঞন সম্বন্ধে আলোচনার কাঁলেও প্রফুললচন্ত্র গ্রাচীন যুগের বিজ্ঞানের কথা 
ভুলে যান নি, যাযগাঁষ যাঁয়গাষ তিনি প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে 
তুলনামূলক আলোচনা কবেছেন। তাই প্রফুল্লচন্দ্রের বচনায বযেছে গভীর 
মনীষা ও পাগ্ডডিত্যের ছাপ। কিন্তু জগদীশচন্দ্রে বচনাঁয তথ্য অপেক্ষা 
সত্যেরই প্রাধান্ত। সারা জীবনেব বিজ্ঞানসাঁধনাব মধ্য দিযে তিনি যে 
বৈজ্ঞানিক সত্যকে পবীন্ষা ও দর্শন কবেছেন, তা'বই পবিচয বয়েছে এই 
বৈজ্ঞানিকেব বচনাঁধ। তাই জগদীশচন্দ্রেব রচন। পাঠ কববাঁব কালে পাচ 
একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিকেব কঠোব অধ্যবসীঘ ও অন্ুশীলনেব পবিচয় পেষে 
চমত্কৃত হয, অপবদিকে তেমনি অতি সবল ভাষাঁষ লেখ। বৈজ্ঞ/নিকেব 
আধবিষ্কারগুলৌব সঙ্গে অন্গতব কবে একটি অন্তবঙ্গতাব স্থুর। কঠোর 
অনুশীলনের ছাপ প্রফুল্লচন্দ্রে রচনীঘও রয়েছে । কিন্তু তা” মূলতঃ ইতিহাঁস- 
ধর্মী। জগদীশচন্দ্রেব বচনাীঁৰ মতো নব নব আঁবিষ্ষাবেব প্রভাঁষ তা, ভান্বব 
নয়। 


এক 


বৈজ্ঞানিকেব বিজ্ঞানসাহিত্যেব এক অপূর্ব নিদর্শন জগদীশচন্দ্র বস্থব 
“অব্যক্ত” ( ১৩২৮)। এই গ্রন্থটি হোল জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি প্রবন্ধ ও 
ও বক্তৃতার সংকলন । অব্যক্তেব কয়েকটি প্রবন্ধ সাহিত্য, দাঁসী, মুকুল, 
গ্রবাণী ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাঁষ প্রকাশিত হয। গ্রস্থটিৰ অব্যক্ত 
নামকরণ খুবই তাঁৎপর্ষপূর্ণ। এ জগতের অনেক কিছুই মান্ষষের কাছে 
অব্যক্ত। অনেক ধবনের আঁলোকই আমর) দেখতে পাই না। অনেক শবই 
আমরা শুনি না। আবার যে উদ্ভিদ আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসা হিত্য ৩৭৭ 


বিজডিত, সেই উদ্টিটিজগতের জীবনধারণপদ্ধতিও আমাদের কাছে অব্যক্ত.। 
্ ছাড। নীয়ুর ভিতরে উত্তেজনা প্রবাহের যথার্থ স্বরূপ ও প্রতিও আমাদের 
জানা নেই। প্রকীতির এই অব্যক্ত দ্িকগুলোকে ব্যক্ত কববাঁব জন্যেই 
জগদীশচন্দ্রেব সমগ্র বিজ্ঞানসাধনা। উল্লিখিত বিষয়গুলে! আলোচ্য গ্রন্থেবও 
উপজীব্য । জগদীশচন্দ্র এখানে অদৃশ্য আলোক, নির্বাক উত্তিদীজীবন এবং 
উদ্ভিদক্সাযুতে উত্তেজনা প্রবাহ নিষে আলোচনা করেছেন । অর্থাৎ, আঁপাতঃ- 
দৃষ্টিতে যা” অজ্ঞাত ও রূহস্তাঁবৃত তা'ই হোঁল গ্রস্থটিব আলোচ্য বিষষ। এই 
হিসাবে এব অব্যক্ত নামকবণ সার্থক । 

অব্যক্তে আচাধ জগদীশচন্দ্রের উচ্চাঙ্গেব সাহিত্যপ্রতিভাঁব পরিচষ 
সুম্পষ্ট। একনিষ্ঠ এই বিজ্ঞানসেবীব সাহিত্যজগতে পদক্ষেপেব মূলে ছিল 
মাতৃভাষাঁব প্রতি 'প্রগাঁ অন্গবাগ। সেণ্ট জেভিযাঁৰ কলেজেব বি, এ এবং 
লগুন ও কেম্বিজ বিশ্ববিগ্ভালযেব বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও জগদীশচন্দ্রেব শিক্ষা 
ভিত্তি স্থাপিত হুযেছিল বা"ল। পাঁঠশালাষ এবং তাঁব পিতা ভগবানচন্ত্র বন্থ 
প্রতিষ্ঠিত ফবিদপুবেব বাংল! স্কুলে । মাতৃভাষাব প্রতি অন্বাঁগ শৈশবেই তাব 
মনে বদ্ধমূল হযে গিষেছিল। তাঁই দেখ। যাঁধ, পরবর্তী কালে তিনি তার 
বৈজ্ঞানিক গবেষণ। মাতৃভাষাধ প্রকাঁশ কবেছেন। যন্ত্রাদিব নমেও তিনি 
প্রথমে স্বদেশী শব্দই ব্যবহাব কবতে চেয়েছিলেন । 

রবীনত্রনাথেব সঙ্গে জগদীশচন্দ্র ছিল নিবিড বন্ধুত্ব। কবি ও 
টৈজ্ঞানিকেব মধ্যে এই ধবনের বন্ধুত্ব অন্যান্য দেশেও বিরল নয। বিশ্রুত 
ইংবেজ কবি স্তামুষেল টেলাব কোল্বিজ ( ১৭৭২-১৮৩৪ ) ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক হামূফরে ডেভির ( ১৭৭৮-১৮২৯ ) অন্তবঙ্গ বন্ধু।১ প্রবাসে থাকবাব 
সমযেও রবীন্দ্রনাথেব লেখা জগদীশচন্দ্র নিষমিতভাবে পডতেন। খবংচন্দ্রে 
রচনাঁও তাঁব খুবই প্রিয় ছিল। তা? ছাড। প্রবাঁমী, ভারতবর্ষ প্রসৃতি 
সামধিক-পত্রের তিনি ছিলেন নিষমিত পাঠক ।২ শুধুমাত্র সাহিত্যই নয়, 
ভাবতীষ সংস্কৃতিব প্রতিও ছিল তাঁর গভীর নিষ্ঠ। ।৩ 
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৩০৮ বঙ্গনাহিত্যে বিজ্ঞান 


, ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতি জগদীশচন্দ্রের এই নিষ্ঠার পরিচয় 
অব্যক্তের বিভিন্ন রচনায় স্থপরিষ্ফুট। এই গ্রন্থের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক রচনায় 
অন্গুরণিত হয়েছে এক্যের স্বর । এই এঁক্যের সাধন। প্রাচীন ভারতীয় 
খধিরা৷ একদিন করেছিলেন । গ্রন্থটিতে সংযোজিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
আঁলোচন। করলে দেখা! যায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র অধু-পরমাণু থেকে স্থুক 
ক'বে বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের সর্বত্র একই মহাঁশক্তির বিকাশ অন্ভুভব করেছেন । তীাঁব 
দৃষ্টিতে তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে প্রকৃত কোনো বিভেদ নেই। 
“বিজ্ঞানে সাহিত্য” শীর্ষক অভিভাঁষণে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 


“কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেখাল তোলাই যাক না, সকল 
মহলেরই এক অধিষ্ঠাতী। সকল বিজ্ঞানই পবিশেষে এই সত্যকে 
আবিষ্ষাব কবিবে বলিষ। ভিন্ন ভিন্ন পথ দিষ। যাত্রা করিযাছে। 
সকল পথই যেখানে একত্র মিলিযাঁছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। 
সতা খণ্ড খণ্ড হইযা আপনার মধ্যে অসংখ্য বিবোধ ঘটাইয| 
অবস্থিত নহে । সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ব, বসাঁধন- 
তত্ব, প্রকৃতিতত্ব আপন আপন সীম। হাঁরাইযা ফেলিতেছে ।” 


বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাঁব মধ্যে এক্যের যে স্থত্র জগদীশচন্দ্র অনুভব 
করেছিলেন, তা' সত্য হযে উঠেছিল তাৰ নিজেব জীবনসাধনার মধ্যেই | 
তিনি পদীর্ঘবিদ্য। ও উদ্ভিদ্রবিদ্য1, বিজ্ঞানেব এই ছুটি বিভাগেই মৌলিক 
গবেষণ। ও আবিষ্কার করেছিলেন ।ঃ 

এঁক্য ও মঙ্গলের গ্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ছিল বলেই জগদীশচন্দ্রের 
দৃষ্টিতঙ্গী আশাঁবাদীব। তাই তিনি স্থষ্টিব অনস্ত উন্নতিতে বিশ্বাসী ৷ “আকাঁশ- 
স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ শীর্ষক প্রবন্ধেব উপসংহাঁবে তিনি বলেছেন, 


“জীবনেব চরমোঁতকর্ষ মানব | এ কথা সর্ব সময়েব জন্য ঠিক নয। 
যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মনুষ্যে উন্নত কবিযাঁছে, যাহাঁব 





৪ বিজ্ঞানেব বিভিন্ন ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের গবেষণার মুলে ছিল অঙ্গানাকে জানবার জঙ্চযে 
দুবন্ত স্পৃহা । “বিজ্ঞানে সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে জগদীশচন্্র বলেছেন, “দৃশ্ত আলোকেব বাহিবে যে 
অদৃগ্ভ আলোক আছে, তাহাকে খু'জিয1 বাহিব কবিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অনন্তের মধ্যে প্রসাবিত 
হয়, তেমনি চেতন রাজোব বাহিরে যে বাক্যহীন বেদনা আছে তাহাকে বোধগম্য কবিলে আমাদের 
অনুস্ভূতি আপনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করি৷ দেখিতে পায় ।” 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য ৩০৯ 


উচ্ছাসে নিরাকার মহাশৃন্ হইতে এই বহুবূপী জগৎ ও তথ 
বিশ্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, আজিও সেই মহাঁশক্তি সমভাবে 
প্রবাহিত হইতেছে। উর্ধীভিমুখেই স্থপ্টির গতি, আর লক্মুখে 
অন্তহীন কাল এবং অনস্ত উন্নতি প্রসারিত” 


জগদীশচন্রেব আশাবাদী দৃষ্টির মূলে এই বিশ্বীসই একমাত্র কারণ নয়। 
মানুষের অন্তরে যে এক অদৃশ্য শক্তি রয়েছে, যাঁর বলে সে বাইরের জগতের 
নিবপেক্ষ হ'তে পারে, তা"র বৈজ্ঞানিক প্রমাণও তিনি পেষেছিলেন। তাঁই 
তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি উপর '্াঁভিয়ে বলতে পেবেছেন, 


“মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দীস নহে। তাহাঁরই মধ্যে এক শক্তি 
নিহিত আছে যাহার দ্বার! সে বহিঞ্জগতের নিরপেক্ষ হইতে পাবে । 
তাহাবই ইচ্ছান্গসাবে বাহির-ভিতবেব প্রবেশ দ্ব কখনও উদঘাঁটিত 
কখনও অবকদ্ধ হইতে পাঁবিবে। এইরূপে দৈহিক ও মানসিক 
দুর্বলতাব উপব সে জযী হইবে। যে ক্ষীণবার্তী শুনিতে পাষ 
নাই তাহ। শ্ররতিগোচর হইবে, যে লক্ষ্য সে দেখিতে পাষ নই 
তাঁহ৷ তাঁহার নিকট জীঁজ্জল্যমান হইবে । অন্তপ্রকাবে সে বাহিবেব 
স্বর বিভীষিকার অতীত হইবে। অন্তপ বাজো, স্বেচ্ছাঁবলে সে 
বাহিবেৰ ঝঞ্চাৰ মধ্যেও অক্ষুন্ধ বহিবে 1” 


বিশ্বমীনবেব ভবিষ্যৎ মঙ্গলময- একথা বিশ্বাস করলেও জগদীশচন্দ্র মনেপ্রাণে 
অন্রভব কবেছেন, মানুষেব জ্ঞানবুদ্ধির অপূর্ণতা । শত শত বতসব্বে 
একান্তিক সাধনাষ মানুষের জ্ঞানেব পরিধি তিলে তিলে বেডে উঠছে সত্য, 
কিন্ত বিশ্বজগতেব অনেক কিছুই এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে মান্গষের 
অধ্যবসায় ও সাধনার বলে একদিন এই অজ্ঞানান্বকাঁর দূব হবে বলে তিনি 
বিশ্বাস কবেন। গহন আঁধারের মধ্যেও তাই তিনি আশার আলোকবেখ। 
দেখতে পেয়েছেন। “অদৃশ্ঠ আলোক" শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে এই 
মনোভাব সুস্পষ্ট। 
“আধার লইয়। আরম্ত, অ।ধাঁরেই শেষ, মাঝে ছুই একটা ক্ষীণ 
আলোরেখা দেখ! যাইতেছে । মাছুষের অধ্যবসায়বলে ঘন কুয়াঁস। 
অপসারিত হইবে এবং একদিন বিশ্বগত জ্যোতির্শায় হইয়া 
উঠিবে।” 
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যে সমন্বয় ও এক্যের সুর এবং যে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অব্যক্তের 
বৈজ্ঞানিক বচনাগুলিকে একটি বৈশিষ্ট্য দান কবেছে, রচনাগুলির সাহিত্যিধ 
উতৎ্কর্ষতাঁর কাছে সে বেশিষ্ট্যও ম্লান। বস্ততঃ, সাহিত্যিক ওঁজ্জল্যই 
অব্যক্তেব সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য । বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র এখানে সাহিত্যিক হযে 
উঠেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে ব্ব-আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্বগুলে বর্ণনা করবাঁব 
সময় তিনি বৈজ্ঞানিকের সাঁংকেতিকতা৷ পরিহার ক'বে সাহিত্যিকোচিত 
সরল ও মনোরম ভাঁষাঁৰ আর নিষেছেন। তাই অব্যক্তের বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
ব্চনাগুলিতে বিজ্ঞানের গাভীর্য ততট। নেই, ষতট1 বযেছে সাহিত্যিক 
মাধুষ। 

বৈজ্ঞানিক বচন। ছাডাঁও জগদীশচন্দ্রেব অন্তান্ত কষেকটি বচন! অব্যক্তে 
স্থান পেষেছে। অব্ক্তেব বৈজ্ঞানিক বচনাগুলিকে কষেকটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
কব] যাঁষ__(১) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, (২) ছোটদেব উদ্দেশে লেখা বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ, (৩) দার্শনিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, (৪) বিজ্ঞান সম্বন্ধীষ 
অতিভাঁষণ এবং (৫) বৈজ্ঞানিক বহস্তকাহিনী | 

সর্বসাধারণের উদ্দেশ্টে লেখ। পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হোল (ক) “আঁকাশ- 
স্পন্দন ও আকাঁশ-সম্ভব জগৎ”, (খ) “অদৃশ্য আলোক", (গ) “নির্বাক জীবন 
এবং (ঘ) 'সীযুস্থত্রে উত্তেজন। প্রবাহ? ৷ প্রথমোক্তি প্রবন্ধের স্চনায জগতেন 
অস'খ্য ঘটনাবলীর মূলে যে তিনটি কাঁবণ_-পদার্থ, শক্তি ও ব্যোষ? 
বিচ্যমীন, তা উল্লেখ ক'বে শক্তি কিভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে 
সধালিত হয, তা” বোঝান হযেছে । শক্তিব সঞ্চালন সম্বন্ধে উদাঁহবণ 
সহযোগে আলোচনা মনোজ্ঞ । শক্তিব সঞ্চালন বোঝাতে গিষে জড়পদীর্ঘেব 
কম্পন ও তা” থেকে উদ্ভুত স্থবেব কথ! এবং আকাশতবঙ্গ ও বিদ্বাত্তবন্গের 
কথ। আলোচিত হয়েছে । তাঁপ ও আলোঁক যে আকাশেরই স্পন্দন মাত্র, 
তা” ব্যাখ্যা ক'রে সেই স্পন্দন দেখা ও শোনাঁব ব্যাপারে আমাদের 
ইন্জরিয়শক্তি কতখানি সীমাবদ্ধ, লেখক এখানে তা” বোঝাতে গিয়ে অতি 
অল্প কথায় পাঠকেব বিস্মযবোধ জাঁগিষে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। আবাব 
এই যে আকাশ-ম্পন্দন, তাঁপ ও আলো! যাব মূলে, এই স্পন্দন যে বিক্ষিপ্ত 
নয়, জগৎজৌড। এই স্পন্দনেব মূলে যে একটি নিগুঢ এঁক্যেব সম্বন্ধ রয়েছে, 
লেখক পৃথিবীর গাঁছপাল। ও জীবজন্তর সঙ্গে সুর্যের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ ক'বে 
চমৎকীরভাবে তা” বুঝিযেছেন। আকাশ-ম্পন্দনের এই এঁক্যের তাৎপর্য 
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বুঝিষে জগদীশচন্দ্র যে উপসংহারে পৌছুলেন তা” হোল এই, বিশ্বজগতের 
»মূলে দু'টি কারণ বিষ্যমান। প্রথম কারণ, আকাশ ও তাহার ম্পন্দন। 
দ্বিতীয় কাবণ, জড়বস্ত। আবার জডপদার্থও আবর্ত মাত্র । আকাঁশেরই 
আবর্ত জগংরূপে আঁকাঁশসাগবে ভেসে আছে। জড়পদার্থেব বিনাশ নেই। 
বিনাশ শক্তিরও নেই। শক্তি এক রূপ থেকে অন্ত রূপ নেয় মীত্র। এরই 
ফলে জগতেব অহরহ এই বাহক পরিবর্তন । এবার জীবজগতেব কথা 
আলোচন। ক'ধে জগদীশচন্দ্র বললেন, জীবনের পবিবর্তনও বাহিক। প্রতি 
জীবনে দু'টি ক'রে অংশ। একটি অমর, অজর, একে বেষ্টন ক'রে আছে 
নশ্বব দেহ। জীবনপ্রবাহ চিবন্তন। বর্তমান কাঁলেব জীবের পেছনে বষেছে 
যুগযুগান্তবব্যাপী ইতিহাস , আঁর সম্মুখে বষেছে অন্তহীন ভবিষ্যৎ। বিবর্তনে 
ফলে জীবেব ক্রমোন্নতিবই নিদর্শন হোল আজকেব মনিবসমাঁজ । 

পববর্তী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ “অনৃশ্য আলোক'-এ আমাদের দর্শনেত্ত্িয় ও 
কর্ণেন্দ্রিযেব অসম্পূর্ণতাঁব কথ! বর্ণনা! ক'বে অদৃশ্ত আঁলোককে কিভাবে ধর। 
যায, ত।” নিষে সংক্ষিপ্ত আলোঁচন। কব হযেছে । লেখক এখানে বলতে 
চেষেছেন, দৃশ্ঠ ও অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি মূলতঃ একই , আমাদের দৃষ্টিশক্কির 
অসম্পূর্ণতাহেতু এদেব বিভিন্ন বলে মনে হয। আলোচ্য প্রবন্ধে অদৃশ্য 
আলোক সম্বন্ধে কযেকটি অদ্ভূত পরীক্ষ|র বর্ণন। দিযে এই আলোক যে অন্য 
বর্ণে লেখক ত।” প্রমাণ করতে চেয়েছেন । এরপর বিভিন্ন বস্তর ওঁজ্জল্য ব। 
আলো! সংহত কববাঁর ক্ষমত| নিষে মনৌজ্ঞ অ'লোচনাঁর পব্‌ অদৃখ্য আলোক 
কিভাবে ধব| যায, তা" নিষে উদাহরণ সহযোগে গল্পেব মতে। সৃখপাঠ্য 
আলোচন। কবা হযেছে । অদৃশ্য আলোকের আলেচন| করতে গিয়ে 
জগদীশচন্দ্র তাঁর-হীন সংবাদেব কথাঁও সংক্ষেপে বলেছেন। প্রবন্ধটির 
শেষদিকে বেতারের শক্তি সম্বন্দধে আলোচনাষ জগদীশচন্দ্রের আবেগ ও 
সাহিত্যিক অন্ুভূতিব প্রকাঁশ ঘটেছে অতি স্থন্দরতাঁবে। তবে জগদীশচন্দ্রের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হোল “নির্বাক জীবন । আলোচ্য প্রবন্ধে 
উত্ভিজগতের প্রাণের কাহিনী সরস ভাষায় আলোচিত। মরল প্রকাঁশভঙ্গী, 
উদ্ভিদগগতের প্রতি লেখকের গভীর মমত্ববোধ ও যাষগায় যায়গায় হুক 
ব্যঙ্গরস প্রবন্ধটির বোশিষ্ট্য। আলোচ্য প্রবন্ধে বৃক্ষজীবনের প্রকৃত ইতিহাস 
উদ্ধাব করতে গিয়ে প্রথমেই জগদীশচন্দ্র আলোচন। করেছেন বৃক্ষের সাঁড। 
দেবার পদ্ধতি এবং সাড়ালিপিব কথা । এরপর একে একে বৃক্ষের 'অনম্ৃভৃতি 
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সময়”, “সাড়ার মাত্রা+, 'বৃক্ষে উত্তেজন। প্রবাহ", “ম্বতংস্পন্নন” ইত্যাদি 
প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচন! করা হয়েছে। বিবিধ পরীক্ষার মাধ্যমে লেখক 
এখানে বোঝাতে চেয়েছেন ষে উদ্ভিদপেশীও স্পন্ধনশীল। বন-ঠীভাল গাছের 
সাহায্যে লেখক উদ্ভিদের এই স্পন্দনশীলতা! ব্যাখ্যা করেছেন। প্রবন্ধটির 
একেবারে শেষদিকে 'মৃতার সাঁড়া” সন্বন্ধে আলোচনায় বৃক্ষের অস্তিম মুহূর্ত 
বর্ণনা করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র যে সাঁহিত্যিকোচিত গভীর অনুভূতি ও 
মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, বর্ণনাভঙ্গীর গুণে তা" এক অঙ্পম গান্তীর্ষে 
অভিষিক্ত হয়েছে । জগদীশচন্দ্রে দৃষ্টিভঙ্গী এবং সাহিত্য প্রতিভাব নিদর্শন 
হিসাবে প্রবন্ধটিব অংএবিশেষ উদ্ধৃত কবা হোঁল। 


মৃত্যুর সাড়া। 

“পরিশেষে উদ্ভিদের জীবনে এরূপ সমঘ আইসে যখন কোন এক 
প্রচণ্ড আঘাতেব পব হঠাঁৎ সমস্ত সাঁড। দিবার শক্তিব অবসান 
হয। সেই আঘাত, মৃত্যুর আঘাঁতি। কিন্তু সেই অস্তিম মৃহর্তে 
গাঁছের স্থিব ্গিগ্ধ মুত্তি শান হয় ন|। হেলিষা পড়া, কিন্বা 
শুফ হইয়া যাঁওযা অনেক পবেব অবস্থা । মৃত্যুর কদ্র-আহ্বান 
যখন আসিয়া পৌছে, তখন গাঁছ তাহা শেষ উত্তব কেমন 
কবিষা দেষ? মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একট। দাঁকণ আক্ষেপ 
সমস্ত শরীবের মধ্য দিয়া বহিযা যাঁষ, তেমনি দেখিতে পাই 
অস্তিম মুহূর্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিযাও একট। বিপুল কুঞ্চনেব আক্ষেপ 
প্রকাশ পাষ। এই সময়ে একটি বিদ্যাত্প্রবাহ মুহুর্তের জন্য মুমূর্ষ বৃক্ষ- 
গাত্রে তীত্রবেগে ধাবিত হয। লিপিযস্ত্রে এই সময হঠাঁৎ জীবনেব 
লেখার গতি পরিবপ্তিত হয়--উর্ধগামী রেখা নিম্ন দিকে ছুটিয়া 
গিষা স্তব্ধ হইষা যাঁয়। এই সাডাই বৃক্ষের অন্তিম সাডা। 

এই আমাদের মূক সঙ্গী, আমাদের দ্বাবের পার্থে নিঃশবে 
যাহাদের জীবনের লীল। চলিতেছে, তাহাদের গভীর মন্্ের কথা 
তাহারা ভাষাহীন অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া দিল এবং তাহাদের 
জীবনের চাঞ্চল্য ও মবণের আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে 
প্রকাশিত করিল। জীব ও উদ্ভিদের মধ্য যে রুত্রিম ব্যবধান 
রচিত হইয়াছিল তাহা দূরীককৃত হইল। কল্পনারও অতীত অনেক- 
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গুলি সংবাদ আজ বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষা ঘোষণা কবিয়া বহত্বের 
ভিতরে একত্ব প্রমাণ কবিল।” 


'স্সাযুস্থত্রে উত্তেজনা প্রবাহ” শীর্ষক প্রবপ্ধাট বৈজ্ঞানিকের লেখ। বিজ্ঞান- 
সাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । বাইবের ও ভিতরের শক্তি যে 
প্রকৃতপক্ষে একই, আলোচ্য প্রবন্ধে পৰীক্ষাঁলব্ধ সত্যের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র 
তা বৌঝাঁতে চেয়েছেন । প্রবন্ধটির সুচনা জগদীশচন্দ্র বুঝিষেছেন, ছু, 
প্রকারেব শক্তি দ্বাবা জীব কিভাবে উত্তেজিত হয। এরপর ইন্দ্রিষেব 
অগ্রাহ বস্ত কিরূপে গ্রাহ্থ হযে ওঠে তা” নিয়ে এবং বাইবেব শক্তিকে 
প্রতিবোধ কববাব ক্ষেত্রে ইন্দ্রিযের ক্ষমত। সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র যে জিজ্ঞাস! 
উপস্থাপিত কবেছেন, প্রকাঁশভঙ্গীর অভিনবত্তে তা” গল্লের মতে৷ সৃখপাঠ্য | 
পরীক্ষামূলকভাবে স্বাধুব তিতরে উত্তেজনা প্রবাহের স্বরূপ নির্ণযের প্রচেষ্টা 
জগদীশচন্দ্র নিজেই স্থদীর্ঘ বিশ বৎসবকাল গবেষণা করেছিলেন। প্রথমে 
তিনি পবীক্ষা আরস্ভ কবেছিলেন উদ্ভিদ নিযে । এই প্রসঙ্গে তাঁর গবেষণাব 
মর্মকথা অর্থাৎ উত্ভিদদেবও যে ন্াযুস্থত্র আছে, এই সত্যটি এখানে অতি 
অল্পকথায় তিনি বলেছেন । প্রসঙ্গত: ইউরোপীয বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তার 
মতবিবোধ কোথায়__তা” অতি সংক্ষেপে বোঝান হযেছে । এরপর আণবিক 
সন্নিবেশ অন্গযাধী উত্তেজনা প্রবাহের হ্বাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা । প্রবন্ধের 
এই অংশটিব আলোচ্য বিষয অপেক্ষাকৃত দুরূহ । কিন্ত সহজবোধ্য উদীহরণ 
ও নিজস্ব পরীক্ষাঁলন্ধ অভিজ্ঞতাঁব সাহায্যে আলোচন। করায় বক্তব্য বিষয 
অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের কাছেও স্থ্পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । জগদীশচন্দ্র 
এখানে বোঝাতে চেষেছেন, আযুস্থত্রের উত্তেজনা প্রবাহ ইচ্ছা! অন্ুযাধী কম।ন 
অথবা। বাডাঁন যেতে পাঁবে। ভিতরের শক্তির বলে মানুষ বাইরেব জগতেন 
নিরপেক্ষও হতে পাবে। জগদীশচন্দ্রের এই চিস্তাধার। বৈজ্ঞানিক ও 
আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে সেতু বচনা করেছে। তা' ছাঁড৷ পরীক্ষামূলক 
সত্যের উপর নির্ভর করে বাইরেব ও ভিতরের শক্তিকে একই মহাশক্তির 
দুটি বিভিন্ন রূপ হিসাবে কল্পনা করায় পাঠকদের মনে এক নিঃপীম 
বিন্ম়বোধ জেগে ওঠাঁর পরিবেশ স্ষ্টি হযেছে । তা” সত্বেও পরীক্ষামূলক 
বৈজ্ঞানিক সত্য বা কোন মতবাঁদ এখানে বড হয়ে ওঠে নি। সাহিত্য- 
রসই এখানে প্রধান । 
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, ছোটদের উদ্দেশ্টে লেখ! বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিতেও সাহিত্যবস প্রাধান্য 
লাভ করেছে। ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা তিনটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অব্যক্তে* 
স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধ তিনটি হোল, “গাছের কথা”, "উদ্ভিদের জন্ম ও 
মৃত্যু" এবং. “মন্ত্রে সাধন” । অতি সবল ও সহজ ভাঁষ। এবং প্রকাঁশভঙ্গীতে 
আন্তবিকত। রচনাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য । প্রথম ছু*টি প্রবন্ধে উত্ভিদ- 
জগতে প্রতি লেখকের গভীর ভালবাঁনার পরিচয় পাঁওয1! যায। মানুষ 
ও উদ্ধিদেব জীবনযাত্রায় সমধমিত। জগদীশচন্দ্র এখানে উজ্জ্বল ক'রে ফুটিষে 
তুলেছেন। প্রকাশভঙ্গীর অন্তবঙ্গতাঁব গুণে উত্ভিদজগৎ এখাঁনে ষেন মাঁনব- 
জীবনেব সঙ্গে একাত্ম হযে গেছে । শেষোক্ত প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাবেব 
ক্ষেত্রে মানেন সাধন।ব কথ। আলোচন। প্রসঙ্গে উডোজাহাঁজ আঁবিষ্ষাঁবেব 
ইতিহাস বণিত | 

অবাক্তেব অধিকাংশ 'প্রবন্ধেবই উপজীব্য বিজ্ঞান-বিষষক আবিষ্াব- 
কাহিনী । তবে দার্শনিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও এই গ্রন্থে আছে। 
ভাগীরণীব উত্ম সন্ধানে” ( ১৮৯৪ ) শীর্ষক বচনাঁটি দার্শনিক চিন্তামূলক একটি 
উচ্চাঙ্গেব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ । এই রূপকাঁশ্রিত প্রবন্ধটির স্থচন। হযেছে এক 
ছুজ্দে য দার্শনিক জিজ্ঞাস। দিষে। জগদীশচন্দ্র কল্পনা এখানে অভিযানে 
বেবিষেছেন। কল্পলোকেব এই অভিযাঁন একজন আজীবন বিজ্ঞানসেবীব | 
তাই স্বাভাবিকভাবেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও অন্তদৃষ্টি এখানে এসে গেছে । তবে 
বৈজ্ঞানিকতত্র এখাঁনে বড হযে ওঠে নি। বৈজ্ঞানিকতত্বেব অন্তবালে একটি 
আঁধাজ্সিক মৌবভ সমগ্র প্রবন্ধটিতে পবিব্যাপ্ত। মনোজ্ঞ উপমা, বর্ণনায় 
কবিত্ব ও চিত্রধমিত। এবং সর্বেপবি মনোহব প্রকাশভঙ্গী প্রবন্ধটিকে উচ্চাঙ্গে 
সাহিত্যে পর্যাষে উন্নীত করেছে । প্রবন্ধটিব আব একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, 
পুরাণ-নির্ভব উত্তবেব মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যেব অবতারণা। তাই দেখা যাঁষ, 
শৈশবে যে জগদীশচন্দ্র বিশ্বীস কবতেন, “মহাদেবের জট” থেকেই ভাগীবথীর 
উৎপত্তি, পবিণত বধসে তিনি এই পৌরাঁণিক বিশ্বীসেব উত্তর খুঁজে 
পেষেছেন বৈজ্ঞানিক সত্যেব মধ্যে । এই উত্তবে জগদীশচন্দ্রে্ন কবিত্ব ও 
কল্পনাবিলাসের পবিচয় পাওয়া গেলেও এব অন্তরস্থ বৈজ্ঞানিক সত্যের 
স্থবটিকে অস্বীকার কর! যাঁষ না । তবে এই বৈজ্ঞানিক সত্য জগদীশচন্দ্রের 
পৌবাঁণিক বিশ্বীসকে এখানে স্বদৃঢ করেছে মাত্র। প্রবন্ধটির আর একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, বর্ণনা কবিত্বময় চিত্রধ্িতা। যেমন, 
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“ক্রমে দেখিলাম স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উদ্মিমালা। প্রস্তরীভূত হুইযা 
বহিযাঁছে, যেন ক্রীভাশীল চঞ্চল তবঙ্গগুলিকে কে “তিষ্ট বলিষ। 
অচল কবিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের 
স্কটিকখানি নিঃশেষ কবিষা এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের 
মৃন্তি রচনা কবিষা গিয়াছেন। 

দুই দিকে উচ্চ পর্বতশ্রেণী, বহুদৃব প্রসারিত সেই পর্ববতের 
পাদমুল হইতে উত্তঙ্গ ভৃগুদেশ পধ্যস্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর 
পুষ্পবৃষ্টি কবিতেছে। শিখর-তুষার নিঃক্কত জলধারা বন্কিমগতিতে 
নিমস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে । সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল 
এখন আর স্পষ্ট দেখ। যাইতেছে না। মধ্যে ঘন কুজ্মটিক! , 
এই ষবনিক। অতিক্রম কবিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে ।” 


বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাঁড1ও অব্যক্তে জগদীশচন্দ্রেব কযেকটি মূল্যবান অভিভাঁষণ 
সংকলিত হযেছে । অভিভাষণ গুলে। থেকে জগদীশচন্জের কর্মস্পৃহা, স্বদেশগ্রীতি 
এবং সর্বোপবি তাঁব বিজ্ঞানসাঁধনাঁৰ ও সাহিত্যপ্রতিভাঁর পরিচয পাঁওষ। 
যাষ। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, বঙ্গীয সাহিত্য-সম্মিলনীব মযমনসিংহ 
অধিবেশনে প্রদত্ত “বিজ্ঞানে সাহিত্য? ( ১৯১১) শীর্দনক অভিভাষণটি। উল্লিখিত 
অভিভাঁষণেব সুচনাঁষ কবিতা ও বিজ্ঞানে সম্পর্ক বোঝাতে গিষে জগদীশচন্দ্র 
যে স্স্ম বসবৌঁধ ও গভীর অন্তদৃ্টিব পবিচয দিষেছেন, তা” তাঁর সাহিত্য- 
প্রতিভাব এক প্রোঁজ্জল নিদর্শন । কবি ও বৈজ্ঞানিক-ৃষ্টিব তুলনামূলক 
আলোচন। প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র বলেছেন, 


“কবি এই বিশ্বজগতে তাহাঁব হৃদয়েব দৃষ্টি দিযা একটি অব্ূপকে 
দেখিতে পাঁন, তাহাঁকেই তিনি রূপেব মধ্যে প্রকাশ কবিতে চেষ্ট। 
করেন। অন্যেন দেখা যেখানে ফুবাইযা যায় সেখানেও তাহার 
ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না! সেই অপরূপ দেশের বার্ত। 
তাহার কাঁবোব ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাঁজিয়া উঠিতে থাকে । 
বেজ্ঞানিকেব পন্থ। ব্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু কবিত্ব-সাঁধনার সহিত 
তাহাব সাধনার এক্য আছে। দৃষ্টির আলোঁক যেখানে শেষ 
হইয] যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, 
শ্রতির শক্তি যেখানে স্থুরের শেষ সীমায় পৌছায় সেখান 
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হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়! আনেন। প্রকাঁশের 
অতীত যে রহশ্ত, প্রকীশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ 
করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাঁকেই প্রশ্ন করিয়। ছুর্বোধ উত্তব বাহির 
করিতেছেন, এবং সেই উত্তরকেই মাঁনবভাষায যথাযথ কবিয় 
ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন ।” 


কবিতা! ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক আঁলোচন। প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র অদৃশ্য আলোক” ও 
উদ্ভিদনবিষ্যা সম্বন্ধে তীর আবিষ্কারের কযেকটি মূল কথা সর্বসধারণেব উপযোগী 
ক'রে বর্ণনা করেছেন । 

বিজ্ঞান পবিষদ প্রতিষ্ঠ। উপলক্ষ্যে প্রদত্ত “নিবেদন” (১৯১৭) শীর্ষক 
অভিভাষণটিতে সাহিত্যবস অপেক্ষা সমগ্র জীবনব্যাপী তব বিজ্ঞানসাঁধনা ও 
আদম্য নিষ্ঠীব পবিচযই বেশী ক'বে ফুটে উঠেছে। জগণদীশচন্দ্রেব আত্মবিশ্বাস ও 
স্বদেশগ্রীতিও এখানে দেদীপ্যমান। 

“আহত উদ্ভিদ" এই শিবোনামাষ প্রকাশিত অভিভাষণটি বঙ্গীয সাহিত্য 
পরিষদে প্রদত্ত (১৯১৯) হয। উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রেব আবিষ্কাব- 
কাহিনী এখানে সংক্ষেপে বণিত। এই অভিভাষণে বৃক্ষজীবনেব ইতিহাস 
বর্ণনাব সঙ্গে সঙ্গে উত্ভিদবিজ্ঞীনে জগদীশচন্দরেব আবিষ্ষাবেব ক্রমপবিণতি 
বোঝান হয়েছে । স্ল্ম ব্যঙ্গবস, সবম ভাষ। এবং প্রকাঁশভঙ্গীতে দবদ ও 
সহান্ুভূতিব গুণে সমগ্র অভিভীষণটি সাহিত্যবসোত্তীর্ণ। 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং অভিভাঁষণ ছাডাঁও অব্যক্তে স্থান পেয়েছে 
“পলাতক তুফান” শীর্ষক একটি বৈজ্ঞানিক বহস্তকাহিনী। বৈজ্ঞানিকতত্বকে 
কেন্ত্র ক'বে জগদীশচন্দ্র এখানে গল্পরস পবিবেশন করেছেন । বিজ্ঞানকে 
কেন্দ্র ক'রে কাহিনী রচনার সুবিধা এই যে, বৈজ্ঞানিক রহস্তটি সাবধানে 
বলতে পাবলে, অলৌকিক ও অবিশ্বী্ত কাঁহিনীব মধ্যেও পাঁঠকেব মন 
একটা বাস্তবতাব স্বাদ অহ্নুতব কবে। বৈজ্ঞানিক সত্যে বিশ্বাসেব জন্যেই 
সম্ভাব্য ও অসম্ভীব্য জগতের মধ্যে ফাঁকিটি পাঠকের কাছে তখম ধরা পড়ে 
না। বৈজ্ঞানিকতত্বে এ বিশ্বাসট্রকু গোডা থেকেই পাঠকের মনে সম্বদ্ধ 
ক'বে দেওয়ার দায়িত্ব হোল লেখকের । এই দায়িত্ব পালনে দিক থেকে 
বৈজ্ঞানিক রহস্যকাহিনী রচনাষ কৃতিত্বেৰ পরিচয় দিয়েছেন এইচ্‌, জি, 
ওয়েল্স প্রমুখ লেখকবা। ওযেল্সএর লেখা বৈজ্ঞানিক কাহিনীর মধ্যে 
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এমন একটি বাস্তবতার স্থুর ধ্বনিত হয় এবং সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্য জগতের 
সীমারেখাটি তিনি এমন চাতুর্ষের সঙে বর্ণনা করেন যে পাঠকের মন 
ক্ষণকালের জন্যে হলেও অলৌকিক রাজ্যের অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলোকে বাস্তব 
বলে স্বীকার কবে নেষ। এই স্বীকৃতির মূলে হোল, বিজ্ঞানেব ক্ষমতা ও 
বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্তাব্যতীর প্রতি পাঠকের বিশ্বাস। এই বিশ্বীসটুকু 
উদ্রিক্ত না হলে, বৈজ্ঞানিক রহস্য পাঠ ক'রে পাঠকের মন শিহরিত হয়ে 
ওঠে না। বৈজ্ঞানিক রহন্তযের প্রতি এই বিশ্বাস স্ষ্টির ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র 
এখানে পুরোঁপুবি সাঁফল্যলাভ কবেন নি বলেই মনে হয়। রচনাঁটির 
কাহিনী বিশ্লেষণ করলে এই অসাফল্যের কারণ নজরে পড়ে । বঙ্গোপমাগরে 
ঝড় উঠবে বলে সংবাদপত্র এবং হাঁওয়া অফিস ঘোষণ! কবল। কোঁলকাতাষও 
ঝড উঠবে বলে ঘোঁষণ| করা হোঁল। কিন্তু শেষ পর্বস্ত কোনে। এক অজ্ঞাত 
কারণে বড হোল ন।। এদিকে ঝডনযে যখন সর্বত্র আলোচনা চলছে, 
তখন লেখক সমুদ্রবক্ষে প্রচণ্ড এক ঝডের মুখোমুখি হলেন । বিরাট এক 
ঢেউ তা"দেন জাহাজটিকে গ্রাম করবাঁর জন্যে এগিযষে আসছিল । এমন 
সমঘ লেখক অমুদ্রজলে সন্যামীব স্বপ্রলন্ধ 'কুস্তলকেশরী' তেল নিক্ষেপ ক'বে 
ঢেউ তথ ঝডেব হাঁত থেকে রক্ষা পেলেন। আলোচ্য কাহিনীতে ঝডেব 
পূর্বাভাষেব বর্ণনায় এবং সমৃদ্রবক্ষে ঝ্ডের চিত্র অঙ্কনে লেখক পাঠকের মনে 
কৌতৃহল স্থষ্টি কবতে সমর্থ হযেছেন। তা” ছাঁড। ঝড না হবার কারণ 
সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডেব “নেচাৰ নামক কাগজ এবং জনৈক জার্মান অধ্যাপকের 
ব্যাখ্যাটিও বৈজ্ঞানিক বহশ্যকাহিনীর দিক থেকে মনৌজ্ঞ। কিন্তু এক শিখি 
তেল নিক্ষেপ ক'বে লেখক সমুদ্রবক্ষে প্রচণ্ড এক ঝডের হাত থেকে বক্ষা 
পেলেন, একথা কোনো বুদ্ধিমান পাঠকই সহজে মেনে নিতে পাবেন না । 
তেল চঞ্চল জলকে মহ্ছণ কবে সত্যি; তাই বলে সাক্ষাৎ কৃতীস্তসম পর্ববত- 
প্রমাণ ফেনিল এক মহা! ভউন্মি, এক শিশি তেলের প্রভাবে শাস্ত হযে গেল, 
একথা, কোনে যুক্তিবাদী পাঠক মেনে নিতে পারেন না । জগদীশচন্দ্র 
এখাঁনে বিজ্ঞান অপেক্ষা দৈবকেই অধিক প্রাঁধান্ত দিষেছেন। এ ছাড়! 
কুন্তলকেশরীণ আবিষ্ষারকাহিনীতে সন্ন্যাসী এবং দেবের অবতাঁরণ] করায় 
বৈজ্ঞানিক রহন্তের গল্পরস ব্যাহত হয়েছে । তবে সমগ্র কাহিনীটি জগদীশচন্দ্র 
কুস্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে রহস্যচ্ছলে লিখেছিলেন, একথা! 
স্মরণে রাখলে এই ক্রটিকে আরও লঘু ক'রে দেখ! যায়। সামগ্রিকভাবে 
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বিচার করলে দেখ। যায়, আলোচ্য কাহিনীতে ঘটনাসন্নিবেশ, সথললিত 
বর্ণনীভঙ্গী এবং কবিত্ব ও ব্যঙ্গরসের মধ্য দিয়ে জগদীশচন্দ্রের সাঁহিত্য-, 
প্রতিভার পরিচয় ফুটে উঠেছে। 


স্ব 


দহ 

সাহিত্যপ্রতিভাব পরিচয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঁষেব বেজ্ঞানিক বচনায়ও 
ন্ুম্পষ্ট। তবে প্রফুলচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক রচন! জগদীশচন্দ্রের বচনাঁর মতে। 
সরস নয়। সাহিত্যিক মূল্যও জগদীশচন্দরেব বচনারই অধিক । 

বাংল। ভাষা ও সাহিত্যেব প্রতি ববাববই প্রফুল্নচন্দরের অন্ুবাঁগ ছিল ।« 
বাংল! ছাঁড] শ্রেষ্ঠ বিদেশী লেখকদের বচনাও তাঁব প্রিষ ছিল।৬ তিনি 
সেক্স পীযাঁ, কাঁলাঁইল, এমীর্ন্‌, ডিকেন্স, প্রভৃতির রচন। পড়তে ভালবাসতেন । 
এ ছাঁডা বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলন ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে সঙ্গেও তার 
যোগাযোগ ছিল। ১৩৩৫ সালে প্রবাঁী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনেব মীবাট 
অধিবেশনে এবং ১৩৪৪ সালে পাটন। অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব কবেন। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদেরও তিনি সদশ্ত ছিলেন ।" 

বাংলা ভাষাৰ প্রতি অন্নবাগেব মূলে প্রফুল্লচন্দ্রে শিক্ষাৰ ভিত্তিও 
অনেকখানি সহাঁধতা কবেছিল। পরবর্তী কাঁলে ইংবেজী স্কুলে ও ইস্ল্যাণ্ডে 
শিক্ষালীভ কবলেও জগদীশচন্দেব মতো! প্রফুল্লচন্দ্রেবও শিক্ষাৰ ভিত্তি 
স্থাপিত হযেছিল তাঁরই গ্রামেব বাঁ”ল! স্কুলে। 

রচনার ধর্ম অনুযাষী প্রফুল্লচন্দ্রেব সমগ্র বিজ্ঞান-সাহিত্যকে প্রধানতঃ 
দু'টি শ্রেণীতে বিতক্ত করা যাঁষ-(১) সাঁধাবণ বিজ্ঞ/নসাহিত্য এবং 
(২) বৈজ্ঞানিকেব বিজ্ঞানসাহিত্য ৷ সাঁধাবণ বিজ্ঞীনসাহিত্য পর্যায়ের বচনায় 
প্রফুল্লচন্দ্রেব মৌলিক গবেষণাঁর পরিচয় নেই। বিজ্ঞান নিষে গতাঙ্গগতিক- 
ভাবে এখানে আলোচন। কবা হযেছে । “সরল গ্রাণিবিজ্ঞান' এই শ্রেণীব 








৫ প্রফুল্রচ্জ্েব জীবনচরিতকাব, তাৰ স্বগ্রামনিবানী ননীগোপাল ঘোষ লিখেছেন, “স্কবি 
নিধুবাবুব ভাষায় প্রফুল্লচন্ত্রাক প্রাযই বলিতে শুনিযাছি, “নানান্‌ দেশেব নানান্‌ ভাষা, বিন! স্বদেশী 
ভাষা মিটে কি ভূষাঁ?-প্রযুল্প-চবিত € ১৩২৬ )-_ননীগোপাল ঘোঁষ। পৃঃ ১৮। 
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৭ “আচার্য্য প্রফুল্নচন্ত্র'--সন্তোষকুমার দে | পৃঃ ৩১-৩৩। 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য ৩১৯ 


্রস্থ। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান-সাহিত্য পরধীয়ের বচনার মধ্যে পড়ে "চ715915 
০৫ 800৭, 00670150851 (68৮ 18011), নিব্য রসায়নী বিছ্যা” ইত্যাদি 
্রস্থ। প্রফুল্লচন্দ্রে গবেষণা ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পবিচয় এই শ্রেণীব 
রচন'তেই পাওয়া! যায | 

প্রফুল্চন্দ্র রাষের প্রথম বাঁল! গ্রন্থ “সবল প্রাণিবিজ্ঞান, ১৩০৯ সালে 
প্রথম প্রকাশিত হ্য। এই গ্রন্থে সংক্ষিত্ধ আকারে মেক্সদণ্ডী প্রাণীদেব 
নিযে আলোচন! করা হযেছে । পবে মেক্দগুবিহীন প্রাণীদের নিযে লেখকেব 
্রন্থ-রচনাব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হয নি। আলোচ্য 
গ্রস্থটিব পবিকল্পনা তত্কালীন সমষে প্রচলিত বাংল! প্রাণিবিজ্ঞন বিষষক 
্রন্থাঁদি থেকে কিছুটা পৃথক প্রক্কতিব। এই গ্রন্থে তুলনামূলক সমাঁলোচনাঁন 
মাধ্যমে প্রাণীদেব শ্রেণীবিভাগ বণিত। এইখানেই গ্রস্থটিব বৈশিষ্ট্য । "প্রাণি- 
বিজ্ঞান'-এব আঁব একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিক খবেন ব্যবহাঁবে 
সংস্কৃতান্নগত্য ৷ বিজ্ঞান বিষয়ক ইংবেজী শব্গুলোব পানে ও স"স্কৃত ব| বা'ল। 
নাম দেওয। হযেছে | 

বিজ্ঞানসাহিত্যে প্রফুল্লচন্দ্রেব সর্বাপেক্গ। উল্পখযোগ্য কীতি ছুই খণ্ডে 
লেখ। ইংরেজী গ্রন্থ *৫ ঢ15601:5 ০01 71750 000010150% | গ্রন্থটির 
প্রথম ও দ্বিতীয খণ্ড যথাক্রমে ১৯০১ ও ১৯০৪ থুষ্টাবে প্রকাশিত হয । 
প্রাচীন হিন্দ্রদের রসাধনজ্ঞান সম্বন্ধে লেখা এই গ্রন্থটি বিশ্বের বিভিন্ন যাধগাষ 
খ্যাতি অর্জন কবে। এই গ্রন্থে প্রফুললচন্দ্রেব কঠোর গবেষণ। এবং গভীব 
পাণ্ডিত্যেৰ পবিচষয বয়েছে। অতীত যুগে রসাযনবিদ্ধ। সম্বন্ধে চিন্দের 
কিরূপ ধাবণ! ছিল, বাঁসায়নিক দৃষ্টি দিষে বিভিন্ন প্রাচীন সস্কত গ্র্থ 
আলোচনা! ও বিচাব ক'বে প্রফুল্লচন্ত্র এখানে তা? দেখিযেছেন | 

পৃথিবীর প্রাচীন জাঁতিব। রসাঁঘনশাশ্ে কিন্ূপ জ্ঞান লাভ কবেছিলেন, 
তা+ জানবার জন্তে চিবকালই তাঁর কৌতুহল ছিল। এডিনবর। নিশবিষ্ভালমে 
তিনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই টম্সন্, কপ প্রভৃতি মনীষীদেব গ্রন্থ 
তাব প্রিষ সঙ্গী ছিল। সেই সময থেকেই ভারতবর্ষের বসায়নশাস্ত্বেৰ ইতিহাস 
অন্গসন্ধীন কববার স্পৃহী। তাঁর মনে জেগে গুঠে। 

হিন্দু রসায়নশান্ত্রেব ইতিহাঁস রচনায় তিনি সর্বাধিক অষ্টপ্রেরণ। পেষে- 
ছিলেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক “মঁসিয়ে বার্থেলো'র কাছ থেকে । বার্থেলে! 
হিন্দু রসায়নশাস্ত্বের কিরূপ উন্নতি হযেছিল, তা” জানবার জন্যে আগ্রহ!দ্িত 


৩২০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


হয়ে এ বিষয়ে গবেষণ। করবার জন্যে প্রফুল্লচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। এই 
অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত, হয়ে প্ররফুল্লচন্ত্র ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে 'রসেন্্রসার সংগ্রহ» 
নামক গ্রন্থের উপর ভিত্তি ক'রে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং প্রবন্ধটি বার্থেলোর 
নিকট পাঠান । বার্থেলো এ প্রবন্ধটির সমালোচনা ক'রে তাঁর লেখ! 
মধ্যযুগেব রসাযনশাস্ত্রের ইতিহাস (তিন খণ্ড) প্রফুল্পচন্দ্রের কাছে উপহার 
পাঠালেন । এ গ্রন্থ পাঠ করবার পর প্রাচীন যুগের হিন্দু বসায়নশাত্ত্র সম্বন্ধে 
একটি গ্রন্থ রচনার বাঁসন। প্রফুলচন্দ্রেব মনে আরও দৃঢ় হয়।৮-১১ এরপব 
ক্রমশঃ মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, বার।ণলী, কাঠমুণ্ড, তিব্বত প্রভৃতি যায়গা থেকে 
প্রাচীন পুথিসকল আনা হোল এবং প্রফুল্লচন্দ্র গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হলেন । 
হিন্দু রসাযনশাস্ত্রের ইতিহাস রচনা করতে প্র্কুলচন্দ্রের বার বৎসরেরও 
অধিককাঁল সময লেগেছিল । এজন্যে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণাব কাঁজও 
অনেক সময ক্ষতিগ্রস্ত হয। ১২ 

দীর্ঘদিন পৰে প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র ভবেশচন্ত্র বাষেব উদ্যোগে এই গ্রন্থটি 
সংক্ষিপ্ত আকারে “হিন্দু রসাঁষনী বিদ্যা" (১৩৫০) নামে বাংল! ভাষায় 
অন্থ্বাদিত ও সংকলিত হয় । 

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞীনীলোচনার ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্দ্রেব একটি 
সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট পরিচষ পাঁওযা যাঁ “নব্য বসায়নী বিদ্যা ও তাহার 
উৎপত্তি নামক গ্রন্থটি থেকে । বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদে উদ্যোগে ১৯০৬ 
খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হঘ। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে 
রসায়নশাস্ত্রেব অগ্রগতির ইতিহাস এবং এই শাস্ত্র সন্বন্ধে কযেকটি গোৌডাৰ 
কথা এই গ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচিত। গ্রন্থটির পরিকল্পনা সম্বন্ধে লেখক 
ভূমিকাঁষ বলেছেন, 


“পাঠকগণ মনে রাখিবেন রসাধন-শান্ের উৎপত্তি আঁলোচন। 
করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য তবে প্রসঙ্গত্রমে এই শাস্বের ভিততিম্বব্ূপ 





৮ 4৯ [7130 01 [11500 01610201565--51616805 60 006 1156 24101010, 
৯ “হিন্দু বসায়নী বিদ্যা" (১৩৫ )--প্রফুল্লচন্ত্র বায লিখিত ভূমিকা । 
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কতকগুলি মূল তাৎপধ্য সাঁধারণকে বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা 
করা হইয়াছে 1? 


নব্য বসায্নী বিদ্যা সংযোজিত বিভিন্ন প্রবন্ধ আলোচন। করলে লেখকেব 
এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয। এই গ্রন্থের প্রথম চারটি অধ্যাঁষে 
ক্যাবেত্ডিস, গ্রীষ্ট'লী, লাভৌযাসিষে, ডাল্টন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার 
আলোচন। ক'রে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, কিভাবে নব্য বমাযনশাস্ত্বের 
ভিত্তি স্থাপিত হোল । আধুনিক রসাঁধনবিজ্ঞানের আদিগুরুদেব আবিষ্কারেব 
কথ। বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই এসে গেছে রসাযনশান্বেব ভিত্তিম্বর্ূপ 
কষেকটি মূল প্রসঙ্গ , যেমন, অক্জান, বাঁধু, জল, ক্ষার ইত্যাদি । লেখক 
জটিল সুত্র ও টেক্নিক্যালিটি এড়িযে সর্বসাধারণের উপযোগী সহজবোধ্য 
ভাষাষ এই প্রসঙ্গ গুলে। নিযে আলোচনা করেছেন। আলোচনার প্রা 
সর্বত্রই প্রাচীন বসাঁ়নবিজ্ঞানের উল্লেখ থাঁকায় প্রবন্ধ গুলি বিজ্ঞানের ইতি- 
হাঁসেব দিক থেকে মূল্যবান । পঞ্চম অধ্যাষে ইউরোপে বিজ্ঞান-চ্চা” 
শীর্ষক অধ্যায়ে ইলগ্ডের রধ্যাল ইন্ষ্টিটিউটের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা 
ক'বে লেখক দেখিষেছেন, কিভাঁবে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা রফফোর্ড, 
ডেভি প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টা নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
হ'তে লাগল । যষ্ঠ অধ্যাযে সংকলিত “নব্যতর রসায়নীবিছ্য।' নামক রচনাটি 
প্রফুল্লচন্দ্রেব সহকারী বিধুভৃষণ দত্তের লেখা । উনবিংশ খতাঁবীতে রসাষন- 
বিজ্ঞানের অগ্রগতিই প্রবন্ধটির আলোচ্য বিষয়। রঞ্জেন, বেকারেল, কুরী- 
দম্পতি, বুন্সেন, কাক, রাঁম্‌সে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার সংক্ষেপে 
আলোচন। ক'রে লেখক এখানে দেখিষেছেন, নব্যতর রসাধনবিজ্ঞানেব 
এরাই হলেন অগ্রদূত। প্রথম কয়েকটি অধ্যাষে প্রফুল্লচন্দ্রের আলোচ্য 
বিষয় ছিল প্রধানতঃ অষ্টাদশ এতাব্দীর বসায়নবিজ্ঞান। বিধুভূষণের প্রবন্ধে 
উনবিংশ শতাব্দীর রসাযনবিজ্ঞানের অগ্রগতি আলোচিত হওয়ায় গ্রস্থমধ্যে 
প্রবন্ধটি সংযোজনের যুক্তিবত্তা ও উপযোগিত। প্রতিষ্ঠিত হযেছে। সর্বশেষ 
অধ্যায়ে সংযোজিত কজ্ঞানোন্নতি ও তারতের অধঃপতন” শীর্ষক রচনাটি 
গ্রন্থের মূল প্রসঙ্গের সঙ্গে কিছুট1 সম্পর্কবিহীন। এখানে কোপারনিকস্‌, 
গ্যালিলিও, রজার বেকন প্রমুখ মনীষীদের চিস্তাধারাঁর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন 
ভারতীয় খধি কপিল, চার্বাক, নাগার্জুন, চক্রপাণি প্রতৃতির চিন্তাধারা 


২১ 


৩২২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


আলোচিত। কিন্তু যে ভাঁবতবর্ধে ৬০ থেকে ৭০০ খুষ্টপূর্বান্ের মধ্যে 
জ্ঞানবিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে একদিন অশেষ উন্নতি সাধিত হযেছিল, কালক্রমে! 
সেই ভাঁবতবর্ষে কেন এবং কিভাবে অধঃপতন হোল তা নিষে এখাঁনে 
বিশেষ কিছু বল হ্য নি, শুধু জিজ্ঞাস! উপস্থাপিত করা হযেছে মাত্র । 
তবে অধঃপতনেন কাবণ১ সন্বদ্ধে নিজে কোনে উত্তব না দিলেও প্রফুল্প- 
চন্দ্র এই জিজ্ঞাসা থেকে কৌতুহলী পাঠকেব মনে গবেষণার স্পৃহা উদ্রিক্ত 
হবাব পবিবেশ স্ষ্টি হযেছে। 

'নব্য বসাঁষনী বিদ্াব বিভিন্ন প্রবন্ধ আলোচনা কবলে দেখ! যায়, 
সমসমধিক যুগেব বিজ্ঞানেব ইতিহাঁসেব দিকে লক্ষ্য বেখে প্রফুল্লচন্্র বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক-আবিক্ষাবেব কথা লিপিবদ্ধ কবেছেন। উদ্দাহবণস্ববপ বলা 
যায, “ফ্লজিষ্টনবাদ 'ও নূতন বাঁযুর আঁবিক্ষাব” শীর্ষক প্রবন্ধে গ্রীষ্ট লিব আঁবিষ্ষাব 
বর্ণন। প্রসঙ্গে লেখক তৎকালীন যুগে দহনপ্রক্রিযা সম্বন্ধে জনসাধাবণ ও 
পণ্ডিতদেৰ কিকপ ধাঁবণ। ছিল, তা” আগে বুঝিযে বলেছেন । পবমাণুবীদ 
মালোচন। প্রসঙ্গে জন ডাঁল্টনেৰ আঁবিভাঁব-সমবেব বর্ণনাটিও তৎকালীন 
যু'গব বৈজ্ঞানিক মতবাদের দিকে লক্ষ্য রেখে কবা হযেছে। 

নব্য ব্সাষনী বিগ্যাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রাচীন যুগেন হিন্দু বসাযনবিজ্ঞন 
সম্থন্ধে মূল্যবান তথ্যাদি বযেছে। বন্ধ ক্ষেত্রেই লেখক বিভিন্ন দেশের 
বসাযনশাশ্ব বিষযক প্রাচীন মতবাদ গুলিব মধ্যে সমন্থয সাঁধনেব চেষ্টা কবেছেন। 
উদাহবণস্বৰপ বল! যাঁধ, ফ্রজিষ্টনবার্দের আলোঁচন। প্রসঙ্গে আরবদেশীষ 
মতবাদেব সঙ্গে হিন্দুদেব পঞ্চভৃতবাদেব এবং ইউবৌপীয মতবাদেব সাদৃষ্ঠ 
দেখান হয়েছে । তবে প্রাচীন বসাধনবিজ্ঞনেব ত্রটিও এখানে আলোচিত । 
যেমন, অগ্জান আবিষ্কীবেব ইতিহাস আলোচন। প্রসঙ্গে বসার্ণৰ তত্ব 
উল্লিখিত ব্যবস্থার ক্রটি প্রদর্শন । এই ক্রটি আলোচন। প্রসঙ্গে কোথাও 
ব। বিভিন্ন দেশেব প্রাচীন মতবাদসমূহেব মধ্যে পার্থক্যও দেখান হযেছে। 





১৬ বহুদিন পবে "হিন্দু বদাযনী বিদ্ধা'ব ভূমিকাধ প্রঘুল্লচন্্র এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত (দিযেছেন__ 
“যেদিন হইতে সমাজৰ বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোকেবা শিল্পবিজ্ঞানেব চ্চা ভগ কবিযা তাহা 
ভাব অশিক্ষিত নিয়শ্রেণীব লোকেৰ উপৰ অর্পণ করিলেন নেইদিন হইতে আমাদেব অধ.পতন 
আবন্ত হইল। নািতেব হস্তে অস্থচিকিংসা ও বেদেব হস্তে উদ্ভিদাবিজ্ঞানের আলোচনাব ভার 
যস্ত কবিযা আমবা নিশ্চিন্ত মনে পবলোকচিস্ায বান্ত হইলাম ।” 





বৈজ্ঞানিকেব বিজ্ঞানসাহিত্য ৩২৩ 


কিন্তু এই পার্থক্য সবত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। যেমন, ক্ষীর সম্ধদ্ধে আলোচনায় 
শরীক দার্শনিকদের মতবাদের ক্রটিব কথা উল্লেখ ক'রে হিন্দু খষিদের মতকে 
প্রতিষ্ঠিত কবা হযেছে। কিন্তু গ্রীকদেব মতবাদটি কি এবং তা" ত্রুটি 
কোথায়, সে সম্বন্ধে গ্রায কিছুই বল। হয নি, আভাস দেঁওয। হযেছে মাত্র । 

গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি, নব্য ব্সাধনশাশ্বেব আলোচনা কর এখানে মুখ্য 
উদ্দেশ্য হলেও দু'একটি অধ্যাষে প্রীচীন বসায়নবিজ্ঞ/নের উপব যেন অত্যধিক 
জোঁব দেওয়া হযেছে । এমনকি, কোনে! কোনে। স্থলে নব্য বসাধনেব 
আলোচনা কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে । উদাহবণস্বরূপ বল। যাষ, “কণাদ- 
মুনি, জন ডাঁল্টন ও পবমাণুবাদ'” শীর্ষক অধ্যাঁষে ডাল্টনেব আবিক্কৃত তথ্য 
অপেক্ষা প্রাচীন ভাবতেব আধযূর্ধেদেব উপবেই জোব দেওয। হযেছে বেশী। 
আলোচ্য অধ্যাষের মাঝাঁবাঝি যাঁষগাঁষ ডাল্টনেৰ আবিঠাবকাঁলেব বর্ণন। 
চমকপ্রদ হলেও অধ্যাযেব পরবতী অংশে প্রাচীন ভাবতের বসাধনবিজ্ঞনেব 
আলোচনাঁৰ মধ্যে নবাযুগেব বসাঁনবিজ্ঞানী ড।ল্টন কোথাষ যেন হাবিষে 
গেছেন । 

আচাধ 'প্রফুললচন্ত্র প্রাচীন সসস্কৃত গ্রন্থাদী থেকে আন্বত বৈজ্ঞানিক শন্দ 
ব্যবহাঁবেব পক্ষপাতী ছিলেন। গ্রন্থটি ভূমিকা এ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টই 
বলেছেন, “যাহাঁতে আধঘুর্ষেদ তন্ত্রৌক্ত শব্ধ গুলিব পুনকদ্ধাব হইঘ| 'প্রচাঁবিত 
হয এমত চেষ্ট। কব। কর্তব্য ।” বসাষনীবিদ্ঠ। নামকরণেব১৪ মধ্যেই প্রাচীন 
গ্রন্থে ব্যবহৃত শের প্রতি আশ্গত্য দেখান হযেছে। তা? ছডা এই গ্রন্থে এবং 
অপবপন নৈজ্ঞানিক বচন।ঘও প্রধূল্লচন্ত্র নতুন শব স্থট্টি ন| ক'রে ব| প্রচলিত 
পাবিতাষিক শব্দ গুলে। গ্রহণ ন। ক'বে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রস্থাদি থেকে আহত 
শব্ই যথাসম্ভব ব্যবহাঁন কবেছেন। এব মূলে ছিল প্রাচীন সংস্কৃত বস:গ্রস্থ। দির 
সঙ্গে তীব সুদীর্ঘকীলেব পবিচধ এবং স্বদেশ ও স্বদেশীভাঁষার১« প্রতি শ্রদ্ধ। | 

তা” ছাড। প্রফুল্লচন্দেব ব বচনাঁবই উতৎসমূল হোল তাঁব স্বদেশগ্রীতি ও 


১৪ 'নব্য বসাযনী বিগ্যা'্ব ভূমিকা এই প্রসঙ্গে প্রযুললচন্ত্র বলেছেন, “কদ্রযামলান্তর্গত 
বাতুক্রিযা” নামক তন্ত্রে এই বিদ্যা বসাযনীবিগ্ভা নামে উত্ত হইয়াছে । আমরা তাহাই গ্রহণ কবিলাম।” 

১৫ বাংলা বিজ্ঞানেব পবিভাষা সম্বন্ধে প্রযু্রচন্ত্র “বাসাযনিক পবিভাষা' (১৩১৯ ) নামক 
রস্থেব ভূমিকাঁয বলেছেন, “বাঙ্গালী মাতৃভামায বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রচার না কবিল কখনই ভাঁষাব ও 
বৈজ্ঞানিক সাহিতার পুষ্টিসাধন হইবে না 1” 


৩২৪ বঙ্গপাহিত্যে বিজ্ঞান 


স্বাজাত্যবোধ। তীর স্বাজাত্যবোৌধের পরিচয় বৈজ্ঞানিক রচনায়ও দুর্লভ নয়। 
উদ্দাহরণম্বরূপ, প্রীষ্ট লীর আবিষ্কার প্রসঙ্গে সমাজে জাতিভেদপ্রথাঁর উদাহরণাষ্টি 
উল্লেখযোগ্য । 

প্রফুল্লচন্দ্র চিবদিনই সরল ও অনাডম্বর জীবন যাঁপন করেছেন। জীবন 
সম্বন্ধে সমুন্নত এক নীতিবৌধ তাঁর কর্মে ও কথাঁষ চিরকালই অন্থবণিত। 
আজীবন তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। এই আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীব পরিচয তাঁর 
বৈজ্ঞানিক রচনায়ও পাঁওষ। যাঁধ। “ইউবোৌপেব বিজ্ঞান-চ্চাঃ শীর্ষক অধ্যায়ের 
উপসংহারে বৈজ্ঞানিক ডেভিব সঙ্গে ধনী ও বিলাসী সমাজের সৌহছ্য বর্ণন। 
প্রসঙ্গে প্রমুল্পচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, 


"জ্ঞানান্বেধীব পক্ষে আধ্যখধিগণেব আদর্শই অন্থুকবণীয । চাঁলচলন 
সাঁদাঁসিদে, তপস্বীব মত হইবে, এমন মন উচ্চ চিন্তায় ব্যাঁপৃত 
থাঁকিবে, ইহাই আঁমাদেব আদর্শ হওয। উচিত।” 


বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে নীতিকথাৰ অবতাবণ। অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক, সন্দেহ 
নেই। কিন্তু এই নীতিবোধ ও আদর্শবাঁদী দৃষ্টিভঙ্গীব মধ্যেই পৃতিচবিত্র 
জ্ঞানতপন্থী প্রফুল্লচন্দ্রেব স্বরূপটি ভাস্বৰ হযে উঠেছে । 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যেব বৈজ্ঞানিক পরিভাঁষাঁকে সমৃদ্ধ করাব ক্ষেত্রেও 
প্রফুল্চন্দ্রের অবদাঁন নগণ্য নঘ। তাঁবই নির্দেশে প্রবোধচন্ত্র চট্রোপাধ্যা 
বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ এবং হিন্দু বসাঁষনশীস্ত্বের ইতিহাস থেকে পবিভাঁষ। সংকলন 
করেন। এই সংকলিত পবিভাঁষ। পরে “বাঁসানিক পরিভাষা” ( ১৩১৯) নামে 
প্রফুল্চন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্রেব সম্পাদনায় বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদ থেকে প্রকাঁশিত 
হয়। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে প্রফুল্লচন্দ্রের আঁর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন 
“দেশী বং, (১৩২৯ )। গ্রন্থটি গবেষণামূলক । লেখকের নির্দেশ অন্ুযাষী তার 
দু'জন ছাত্র দেশী বং সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন, তারই ফল এই গ্রন্থে প্রকাশ 
কবা হয়েছে । দেশীষ রঞ্জন-শিল্পেব পুনকদ্ধারই গ্রন্থটি বচনাব প্রধান উদ্দেশ্ঠ | 


অতি আধুনিক কালে বাঁংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসাবে ষে 
সকল বৈজ্ঞানিক উদ্যোগী হযেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষভাবে 
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বন্থ, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র, 
ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাছুভী, অধ্যাপক প্রিয়দীরঞজন রায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের নাঁম। 


জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ 


অতি আধুনিক যুগে বাংল বিজ্ঞানসাহিত্যকে যাঁরা সমৃদ্ধ কবেছেন, 
তাঁদেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জগদানন্দ বায়, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও 
চাঁকচন্দ্র ভট্রাচার্ধের নাম। 


এক 

রাষেন্্রস্থন্দর ত্রিবেদী যখন খ্যাঁতিব মধ্যগগনে, বাখল। বিজ্ঞানসাহিত্যে 
তখন জগদানন্দ বাঁষেব আবির্ভাব । বিজ্ঞান্সাহিত্যে জগদাঁনন্দ বমেন্দ্রহ্ন্দবের 
আদর্শ অনুনবণ কবলেও উভযেব মূল দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য বিদ্যমান । 
বামেন্্রহন্দব নিজন্ব বুদ্ধি ও বিচারের মাঁপকাঠিতে বৈজ্ঞানিক তত্বকে যাঁচাই 
কবেছেন ১ জগত্প্রবাঁহেব উৎস সন্ধানে বেবিষে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সত্যাঁপত্য 
নির্ধারণ কবেছেন। বামেন্দ্রস্থন্দরেব রচন। তাঁই গভীব অন্তদূ্টিসম্পন্ন। কিন্ত 
জগদীনন্দেব বচনায এরূপ গভীবতার একান্ত অভাব। বামেন্্রন্রন্দরেব স্য।ঘ 
বিজ্ঞানকে তিনি কোথাও যাঁচাই কবেন নি , দর্শন ও বিজ্ঞানকে পাঁথেয ক'রে 
জগত্বহস্তেব গভীবে প্রবেশ কববাঁব কোনো প্রচেষ্ট। তাৰ রচনাঁষ দেখ। যাঁষ 
না। বিজ্ঞানসমুদ্রেব বাহ্িক শোঁভ। দেখেই তিনি সন্ধষ্ট। সমুদ্রের গভীবে 
ডুব দিযে বামেন্ত্ক্থন্দরেব ন্তায শুক্তি আহবণেব চেষ্ট। ভার নেউ | 

মূল দৃষ্টিভঙ্গীতে উভযেব এই পার্থক্য সত্বেও বিজ্ঞানসা হিত্যে বামেন্দরনুন্দরই 
জগদানন্দেব পথপ্রার্শক । জগদানন্দ লিখেছিলেন, 


“ত্রিবেদী মহাশয়কে আমি গুরুতুল্য জ্ঞান কবি। বঙ্গভাষাঁয় 
বিজ্ঞানচচ্চায় তিনিই আমাকে পথ দেখাই আসিতেছিলেন | 
তাহাঁর নেতৃত্বে অনেক শিক্ষ। ও জ্ঞানলাভ করিযাঁছি।৮১ 


বামেন্্রস্থুন্দব ও জগদীনন্দঃ উভযের র্চনাতেই বৈজ্ঞানিক তত্ব সাহিত্য হয়ে 
উঠেছে । আর এই সাহিত্য রচিত হয়েছে অবৈজ্ঞানিক জনসাঁধাঁরণেব 
উদ্দেস্তে । তএব দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরতাঁব দিক থেকে বিবাট ব্যবধান থাকা 
সত্বেও বিজ্ঞানস|হিত্যের আদর্শ উভযেবই মূলতঃ এক। উভয়েই সাহিত্য 





১ রামেন্ত্রচন্দর ত্রিবেদীর 'জগংকথায় (১৯২৬) জগদানন্দ রাষ লিখিত ভূমিক1। 


৩২৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


রচন। করেছেন সর্বসাধারণের জন্যে । এ ছাঁড। বিজ্ঞানবিগ্ভার আদর্শ সম্পর্কেও 
উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী যায়গা যাঁয়গাষ মিলে গেছে। রামেন্্রনন্দরেব স্যাষু 
জগদানন্দও জগতের ঘটনাগুলোর মধ্যে এক্যেব সম্বন্ধ স্থাপনের প্ররয়াসী 
ছিলেন। বামেন্্রস্থন্দর লিখেছেন, 


পপ্রাচীবেব এখানে একটা) ওখাঁনে একটা দরজ। ফুটাইবার চেষ্টা 
হইযাছে মাত্র, কিন্তু জগদ্যস্ত্রেব মডেল এখনও নান প্রকোষ্ঠে 
বিভক্ত বহিযাঁছে , ভিন্ন ভিন্ন প্রকোর্ঠের মধ্যে শিকল দ্বিয। জোড় 
লাগাইবাঁর উপাষ এখনও নির্দিষ্ট হয নাই ।” 

[ জিজ্ঞাসা মাযাঁপুবী ] 


জগদানন্দ লিখেছেন, 
“জগদীশ্বব যে সোনার তাঁবে ক্ষুদ্র বৃহৎ এবং সম্পর্কিত-অসম্পকিত 
ঘটনাঁগুলিব মধ্যে যোগসাধন কবিষা এই অনন্ত ব্রন্মাগুকে যন্তববৎ 
চাঁলাইতেছেন, তাহাঁব সন্ধান করিতে পাবিলেই বিজ্ঞানীলোচন। 
সার্থক হইবে, এব" মানব ধন্য হইবে ।” 
[ প্ররৃতি-পবিচয আঁকাঁশেব বিদ্যুৎ] 


বামেন্্রস্থন্দবেব ন্যা জগদানন্দও বিজ্ঞানকে প্রাত্যহিক জীবনে কাঁজকর্মেব 
মধ্যে টেনে আনবাঁব পক্ষপাতী নন। বামেন্ত্রন্ুন্দব বলেছেন, 


“এই কল্লিত মাঁযাঁ-পুবীতে বদ্ধ জীব যদি ব্যাবহাঁবিক জগতের সম্পর্কে 
থাঁকিযাও পূর্ণ ভূমানন্দেব পূর্বাস্বাদলাঁভে অধিকাঁবী হয, তাহা! 
হইলে বিজ্ঞীনেব উত্স হইতে যে আনন্দ-প্রবাহ বিগলিত হইতেছে, 
তাহাকে ব্যাবহাঁবিক জীবনেব স্বখ-ছুঃখের কর্দমলিপ্ত করিয়া পক্কিল 
কবিও না ।” 

[ জিজ্ঞাস। মীয়াঁপুবী ] 


জগদানন্দেব মতে, 
“কোন বিশেষ আঁবিষাঁব দ্বারা আমাদেব প্রাত্যহিক কাঁজকর্মেব 
কতটা সুবিধা হইল ইহীই বিবেচনা করিষা আঁবিষ্ষাবের মূল্য 
' নির্দাৰণ কর! জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাঁকিলেও, তাহাকে 
বিজ্ঞানের মাঁনদও বলিয়া স্বীকার করা যাঁষ না। স্বীকার করিলেই 


জগদানন্দ রায় ও লমসামষিক লেখকগণ ৩২৭ 


বিজ্ঞানের প্রতি অবিচার কবা হয, এবং তাহাকে অসম্ভব খাঁটো 
করিয়। দেখা হয। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্যই 
খু'জিযা পাঁওযা যাঁষ ন1। যে জ্ঞান প্ররুতিব সহিতই পরিচয স্থাপন 
কবাইয। মানুষকে জগদীশ্বরের এই অনন্ত কষ্টিব মহিমা দেখায, 
তাহাই বিজ্ঞান |” 

[ প্রকৃতি-পরিচষ : আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ ] 


বিজ্ঞানবিদ্যাৰ আদর্শ সম্পর্কে উভযেব দৃষ্টিভঙ্গীতে সারৃশ্ত থাকলেও বিশ্বজগৎকে 
ছু'জন দু'ভাঁবে দেখেছেন । জগদাঁনন্দেব ছিল ভগবাঁনেব কক্ণাম্যত্ে আস্থা । 
তাঁব বনু প্রবন্ধেবই উপসংহাঁবে ভগবানের প্রতি অপাঁব বিশ্বাসেব পবিচয 
পাঁওয। যাঁষ। অনেক যাঘগাষই দেখা যাষ, বিশ্বজগৎ জগদানন্দেব কাছে 
স্বন্দব ও আনন্দময। কিন্তু বামেন্তস্থন্দব জগৎকে দেখেছেন ডাঁকইন-পন্থী 
জীববিজ্ঞানীব চশমা চোখে দিযে । প্রাণিসমাজে জীবনসংগ্রাম ও নক্তপাতের 
ভযাঁবহ ৰপ তাই তীঁব কাছে প্রকট হযে উঠেছে । তাঁই বাঁমেন্দ্স্ুন্দবেব 
মতে, 


“সমস্ত জগৎটাই একট। বিবোঁধেব ক্ষেত্র । গৌডাঁষ বিবোঁধ_- 
প্রাণেব সহিত জডেব , তাহাঁৰ উপবে বিরোঁধ_ প্রাণীব সহিত 
গ্রাণীব , তাহাব মধ্যে বিবোধ উদ্ভিদেব সহিত জজ্তন এব" জন্থব 
সহিত জন্তব |, 

[ বিচিত্র জগৎ: প্রাণেব কাহিনী ] 


কিন্ত ভগবাঁনেব মঙ্গলমযত্ত্ে আস্থা বাঁখায প্রাণিজগতের এই বিরোধের 
চিত্রটি জগদানন্দেব দৃষ্টি এডিষে গেছে । তাই জগদাঁনন্দ মনে কবেন, 


“যে জগদীশ্বব সমগ্র বিশ্বকে হৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাহাঁব 
ক্ুনিপুণ হস্তে অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক কীটেরও শ্বাস প্রশ্বাস, 
আহারনিদ্রার স্বব্যবস্থ। করিষ। দ্রিতেছেন। এই কাবণেই জগং 
এত স্থুন্দর এবং আনন্দমমঘ। জীবনরক্ষা এবং আনন্দের জন্য যাহা 
সর্বাপেক্ষা উপযোগী, প্রত্যেক প্রাণী তাহা নিষতই অধাচিতভাবে 
পাইতেছে। ইহাই বিধাতাৰ আশীর্বাদ ।” 

[বৈজ্ঞানিকী শ্বাসযস্ত্রেন বৈচিত্র্য ] 


৩২৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বিজ্ঞানবিদ্যার অপূর্ণতাঁৰ কথ! বার বার বললেও মাহুষের প্রজ্ঞার উপর 
রামেন্্রন্থন্দরের আস্থা ছিল। আর এই আস্থা ছিল বলেই জগত্প্রবাহের , 
গভীরে যাত্রা কর! তীর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল। বামেজ্ররস্থন্দর বলেছেন, 
“হয়ত এক দিন মাশুষের প্রজ্ঞা জয়ী হইবে ,_নূতন পরিবেশের 
সহিত সামগ্ুস্ত বাখিয় প্রাণিদেহের নৃতন মৃঙ্ডিদানে সমর্থ হইবে_ 
প্রাণেব প্রবাঁহকে ইচ্ছামত পথে পরিচালিত কবিতে সমর্থ হইবে ।” 
[ বিচিত্র জগৎ: প্রাণময় জগৎ - 


মানুষের প্রজ্ঞার উপর এই বিশ্বাম ছিল বলেই রামেন্দরস্থন্দর বিশ্বরহন্তের উৎস- 
অনুসন্ধানে বের হতে সাহসী হয়েছিলেন। এই সাহসের জন্যেই তীঁব বচনাষ 
অনন্তের সুর ধ্বনিত । কিন্তু মানুষের শক্তি সম্বন্ধে গোঁডা থেকেই জগদাঁনন্দেব 
সংশয ছিল। জগদানন্দ স্পষ্টই বলেছেন, 


“প্রাকৃতিক কাধ্যেব প্রণালী আবিষ্ষাব কবা কঠিন নয, কিন্তু যে 
সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এবং যে অপবিমিত শক্তি প্রযোগ 
করিষ। প্রকৃতি জগতের কার্ধ্য চাঁলাইয1 থাঁকেন, তাঁহাব অন্গুকবণ 
কর! মানব-বিশ্বকর্শীর সাঁধ্যাতীতি।” 

[প্রারৃতিকী পবশপাথব ] 


গোডাতেই মানুষের শক্তিব এই অক্ষমতীকে স্বীকার ক'বে নেওযাষ 
জগদীনন্দ কোথাও জগত্ব্হস্তেব গভীবে প্রবেশ কবতে পাঁবেন নি । বিজ্ঞান- 
বিচ্যাব বাহক ৰপকে নিষেই তাব বিজ্ঞানসাহিত্য | 


১২৭৬ সালেব আশ্বিন মাঁসে কৃষ্ণনগবে জগদানন্দ রাঁষেৰ জন্ম হয। তাৰ 
পিতাব নাম অভযানন্দ বায । ১৮৯০ থুষ্টাকে জগদানন্দ বি এ. পরীক্ষা 
উত্তীর্ণ হন। তিনি দীর্ঘকাল ধবে বোলপুর ব্রন্ষচর্যাশ্রমের অধ্যাপক ছিলেন । 
ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানে তাঁর অনুবাগ ছিল। এই প্রসঙ্কে তিনি 
লিখেছেন, 

“বাল্যকাল হইতে বিজ্ঞান-চচ্চায় আমার বড আমোদ, এজন্য বহু 
চেষ্টায় কতকগুলি বিজ্ঞানগ্রস্থ এবং পুরাঁতন-ত্রব্য-বিক্রেতার দৌকাঁন 
হইতে ছুই চাঁরিটি জীর্ণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও সংগ্রহ কবিয়াছিলাম।” 

[ প্রাকৃতিকী : শুক্র-ভ্রমণ ] 


জগদানন্দ রায় ও সমসামযিক লেখকগণ ৩২৯ 


তত্ববোধিনী পত্রিকা, ভারতী, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন ( নবপর্যায় ), প্রবাসী, 
হ্ানসী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীব সাঁময়িক-পত্রকে কেন্দ্র ক'রে জগদানন্দের 
সাহিত্যজীবনের স্থত্রপাত। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'প্রকৃতি-পরিচধ” ১৩১৮ সালে 
প্রথম প্রকাশিত হয। এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত তত্ববোধিনী পত্রিকা, বঙ্গদর্শন 
( নবপর্ধায ), প্রবাসী ইত্যাদি বিভিন্ন সময়িক-পত্রে প্রকাশিত হযেছিল। 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিষে বিচিত্র প্রকৃতির প্রবন্ধ প্রকৃতি-পবিচযে 
স্থান পেয়েছে । সুম্ত্র বিচাঁবপ্রণালী ব! গভীর দৃষ্টিব পরিচষ*কোনো৷ প্রবন্ধেই 
নেই। তবে সহজ ও সবস ভাষাষ বৈজ্ঞানিক তত্বকে এখানে সর্বসাঁধানণেন 
উপযোগী ক'বে লেখা হযেছে। ভাষার শ্রুতিমধুরতা ও বণনীভঙ্গীৰ সবসতাঁৰ 
দিক থেকে বিচার কবলে প্রকতি-পরিচযের বচনাগুলি সাহিত্যিক উত্কধতাঁব 
দাবী রাঁখে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে এবং পরবর্তাঁ ছু'ট গ্রন্থ প্রাককৃতিকী' 'ও 
বৈজ্ঞানিকী'তে বিজ্ঞানে ইতিহাসেব দিকে লক্ষ্য রেখে জগদাঁনন্দ আঁলোচন।য 
এগিষেছেন। এখানে বামেন্্রন্ুপ্রর জিিবেদীর সঙ্গে তার সাদৃশ্য । এদেব 
উভযেই আধুনিক মতবাঁদেব “অভিব্যক্তিব সূত্রটি বোঝাবার জন্যে বিভিন্ন 
প্রবন্ধের প্রাবস্তে অপ্রচলিত প্র।চীন সিদ্ধান্তগুলি' নিযে আলোচন। কবেছেন । 
প্রকৃতি-পরিচযেব বচনাগুলিব আঁব একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, উপম। 
নির্বাচনে অভিনবত্ব। যেমন, 
“প্রহরীর সংখ্যা না বাঁড়াইয| কযেদির সংখ্য। ক্রম।গত বাডাইঈতে 
থাকিলে, জেলখানা হইতে ছু'চাবিজন কযেদির পল[যনেব সন্ভাঁবন। 
দেখা যাঁয। পরমাণুমাত্রেই ধনাত্মক বিছ্যুতেব পরিমাণ সমান, 
কিন্তু ইহা! যে সকল অতিপরমাণুকে প্রহবীর ন্যায় আবদ্ধ রাখে, 
তাহাদেব সংখ্য। পদার্থ ভেদে কখন অধিক এবং কখন অল্প দেখ। 
গিষা থাকে । কাজেই যে সকল পরম।ণুতে' অতিপরমাণুন সংখ্য। 
অত্যন্ত অধিক তাহ! হইতে, মাঁঝে মাঝে ছুইদশট। অতিপবমাণু 
ধনাত্মক বিদ্যুতের বাঁধা অতিক্রম করিয়! যে বাহির হইয1 পড়িবে, 
তাহাতে আর আশ্চধ্য কি?” 
[ প্রক্কতি-পরিচয় পদীর্থের মূল উপাদান ] 


“অতিথিবেশে প্রবেশ করিয়া শেষে গৃহস্বামীর অস্রগ্রহে পবিবাবতুক্ত 
হইয়| পড়া, আমাদের ক্ষুত্র গাহস্থ্যজীবনের খুব স্থুলভ ঘটনা নঘ। 


৩৩০ বহ্গসাঁহিত্যে বিজ্ঞান 


কিন্ত স্্যের বৃহৎ পরিবারে এই ঘটন। প্রাষই দেখ যাষ। অতিথি 

ধূমকেতু গুলির যখন যাত্রাকাল উপস্থিত হয়, সুর্য বাঁছিযা বাছিয়! 

তাহাঁদের কতক গুলিকে নিজের পবিবাঁরভূক্ত কবিয়া লয |” 
 প্রক্কৃতি-পরিচয় * হ্যালিব ধূমকেতু ] 


মনোজ্ঞ উপমাব প্রয়োগ জগদানন্দের অন্যান্য গ্রন্থেবও বৈশিষ্ট্য । 

প্ররৃতি-পবিচয়ের পর সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে সর্সাধারণেব উদ্দে্টে 
লেখ। জগদানন্দের অপবাঁপব উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ 'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কাঁব' 
(১৩১৯), প্রাকৃতিকী' (১৯১৩) ও “বৈজ্ঞানিকী? (১৩২০)। “জগদীশচন্দ্রেব 
আবিষ্কাব-এ আঁচাঁষ জগদীশেব সমগ্র আবিষ্ষারকাহিনী নেই। তাঁব 
আবিষ্কাবেব কথেকটি স্থল তত্ব সহজ ভাষাঁষ এখানে আলোচিত । আলোচ্য 
গ্রন্থে সংযোজিত অধিকাঁংশ প্রবন্ধই “ভাঁবতী”, প্রবাসী", 'উপাসন।” প্রভৃতি 
সামযিক-পত্রে প্রকাশিত হযেছিল। এই গ্রন্থের প্রবন্ধ গুলির পবম্পরেব মধ্যে 
যোগন্থত্রেব একান্ত অভাব। গ্রন্থটি প্রধান ত্রুটি এখানেই । “জগদীশচন্দ্রেব 
আবিষ্ষাব তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বৈছ্যতিক তবঙ্গ সম্বন্ধে 
জশদীশচন্দ্রের আবিষ্ষাব, দ্বিতীয খণ্ডে প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং তৃতীয খণ্ডে 
জড ও জীব সম্বন্ধে তাব আবিষ্কাবেব কথ। আলোচিত। জগদীশচন্দ্র 
আবিষ্ধীবেব মূল তত্ব এখানে সর্বসাঁধাঁবণেব উপযোগী ক'বে সহজ ভাষা 
বর্ণন। কর। হযেছে । 

জগদানন্দেব পববতী গ্রন্থ “প্রাকৃতিকী'ব অধিকাংশ প্রবন্ধই বিভিন্ন 
সামধিক-পত্রে প্রকাশিত হযেছিল। ১৯২৩ খুষ্টাবে গ্রন্থটিব দ্বিতীয সংস্কবণ 
প্রকীশিত হয। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব বিভিন্ন বিভাগ- পদার্থবিজ্ঞান, রসাঁঘন- 
বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান 'ইত্যাদি নিষে কতকগুলি স্থলিখিত প্রবন্ধ এই গ্রন্থে 
স্থান পেষেছে। বৈজ্ঞানিকেব জীবন নিষে উৎকৃষ্ট আলোচনাও এই গ্রন্থে 
আছে। লি কেলভিন' শীর্ষক প্রবন্ধটি স্ব্পপরিসর হলেও এ থেকে এই 
বিশ্ববিশ্রাত বৈজ্ঞানিকেব সমগ্র জীবনসাধনার একটি হুম্পষ্ট ইঙ্গিত পাঁওয। 
যাঁয়। ছু'একটি প্রবন্ধের নামকবণে অভিনবত্ব রয়েছে, যেমন, 'পরখপাথর?। 
এই প্রবন্ধে আলোচ্য বিষষ এক পদ্ার্থেব অপর পদার্থে বপাস্তরের কাহিনী । 
এখানে ব্যাম্জে, কুবী, টম্সন্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদেব গবেষণা ও আবিষ্কার 
নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, উনবিংশ 


জগদানন্দ রাঁয় ও সমসাময়িক লেখকগণ ৩৩১ 


শতাবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্ারগুলো! রাঁমেন্্নন্দরেব মতো! জগদানন্দকেও 
॥ গভীরভাবে প্রভীবান্বিত করেছিল । জগদাঁনন্দের প্রাকৃতিকী' ও 'বৈজ্ঞানিকী'ব 
বহু স্থানেই এব স্থুষ্পষ্ট নিদর্শন মেলে । “বৈজ্ঞানিকী'র বৈশিষ্ট্য জীববিজ্ঞান 
ও ভূবিজ্ঞান বিষষক আলোচনাঁধ। জীববিজ্ঞান বিষষক রচনাগুলিৰ মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, “মন্থুষ্ে পশুত্ব", “বংশেব উন্নতি বিধান” ও "অব্যক্ত 
জীবন? | এমন্গস্তে পশুত্ব একটি কৌতৃহলোদ্দীপক প্রবন্ধ। মানুষের দেহে 
এবং চলাঁফেবাঁষ “পূর্ব পূর্ব জন্মের বর্ধবতা ও ইতর সংন্কারেব যে সকল 
চিহ্ন” আজও দেখা যায় তা" নিযে এখানে আলোচন1 কর! হযেছে। 
বিংশেব উন্নতি বিধান” শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা আধুনিক জীববিজ্ঞানকে 
কেন্দ্র ক'বে। বংশেব উন্নতি-অবনতিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কিভাবে 
দেখছেন, ত।' নিযে এখানে সারগর্ভ আলোচনা কব। হয়েছে । অব্যক্ত 
জীবন' একটি নতুন ধবনেব বৈজ্ঞানিক শ্রবন্ধ। জীবন ও মৃত্যুব মাঝামাঝি 
যে এক অস্পষ্ট জীবন আছে, যেখানে জীবনেব সাধারণ লক্ষণ গুলি ধব1 পড়ে 
না, ত।' নিযে এখানে চিত্তীকর্ষক আঁলোঁচন। করা হযেছে । ভূবিষ্যা বিষযক 
বচনাগুলিব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, “প্রাচীন ভূ-তত্ব “আধুনিক ভূ- 
তত্ব” “ভঁ-গর্ভ ইত্য।দি। ভূবিদ্যা বিষষক বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক 
মতবাদ সন্ধদ্ধে জগদানন্দ যে সম্পূর্ণ ওযাঁকিবহাল ছিলেন তাঁর পরিচয 
এখানে পাওয়া যাঁষ। কিন্তু বিভিন্ন মতবাঁদেব মধ্যে এক্য স্থাপনেব 
যে 'প্রচেষ্ট। বামেন্্ন্থন্দবেব বচনাষ পাঁওষা যায, এখানে তা"ৰ একান্ত 
অভাব । 

জগদানন্দ বাঁধ সাধাবণ নিজ্ঞনি নিষে ছোটদের জন্যেও কয়েকটি গ্রন্থ রচন। 
কবেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগা “বিজ্ঞানের গল্প” (১৯২০ )। এই 
গ্রন্থে সুর্য, হুর্যেব তাঁপ, আলে। ও শব্বেব উৎপত্তি, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাঁদি বিষষ 
ছাঁডাও জীববিজ্ঞীন বিষষক কযেকটি প্রসঙ্গ ছোটদের উপযোগী সবল 
ভাষাযষ আলোচনা করা হযেছে। 

জগদানন্দ রায়েব "ছুটির বই” ( ২য সংক্করণ--১৩৩৯ ) ছোটদের উদ্দোস্টে 
লেখা একট সরস বিজ্ঞানগ্রস্থ। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য, একেবারে সাধাৰণ ঘটন। 
দিষে আলোচন! স্থুরু ক'রে লেখক ধীরে ধীরে মূল বক্তব্যের অবতারণা 
করেছেন । 

এ ছাড। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগকে বিষধবস্ত ক'রে জগদানন্দ 


৩৩২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


রায় ছোটদের উদ্দেশ্টে দু”টি পাঠ্যপুস্তক রচনা কবেন। গ্রন্থ ছুট হোল, 
“বিজ্ঞান-পবিচয়” (১৯২৫ ) ও “বিজ্ঞান-গ্রবেশ' (১৯২৫ )। 


ছোটদের জন্যে জগদীনন্দ বাঁ আরও কযেকটি উৎকুষ্ট গ্রন্থ বচনা 
করেন। জগদানন্দের জ্যোঁতিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনা “গ্রহ-নক্ষত্র (১৯১৫) ও 
নক্ষত্র-চেনা” (১৯৩১) ছোটদের উদ্দোশ্তটে লেখা] । এই দু+টি গ্রন্থ ছাড়াও নক্ষত্র 
নিয়ে জগদীনন্দ বাষ বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এব মূলে ছিল শৈশব 
থেকেই নক্ষত্রেব প্রতি তাব অদম্য কৌতৃহল। নক্ষত্র-চেনার “নিবেদন'-এ 
তিনি বলেছেন, 


“মনে পডে যখন বযস অল্প ছিল, তখন এক সমষে নক্ষত্র-চেনার 
বাতিক এত প্রবল হইযাঁছিল যে, সমস্ত রাত্রি খোঁল। মাঠের 
মাঝে দাডাইয! নক্ষত্র চিনিতাম। এই বকমে অনেক অনিন্র বজনী 
কাঁটাইযাছি। পঞ্রিকাঁষ লিখিত বাশি ও নক্ষত্রগুলিকে যখন 
আকাশ-পটে প্রত্যক্ষ দেখিতাঁম, তখন যে আনন্দ হইত তাহা 
অতুলনীয। কত পুবাশ-কথ।, এবং বেদ, উপনিষদ্‌ ও সংহিতাঁর 
কত তত্ব এই ক্ষুত্র ক্ষুত্র আলোঁক-বিন্দুব সহিত হাজাঁব হাঁজাঁব বসব 
ধবিষা জডিত বহিয়াছে, মনে করিয! অভিভূত হইয়া পভিতাঁম। 
আমাৰ নৈশ অভিযাঁনেব সহ।য ছিল একখানি ক্ষুদ্র ইংবেজি 
নন্মত্র-পট এবং কালে। কাঁপডে ঢাক। একটি ছোট লগ্ঠন। লগনের 
মুছু আলোতে পটে-আকা নক্ষত্রদেব সঙ্গে আকাঁশেব নক্ষত্রদেব 
মিলাইযা লইতীম।” 


গ্রহ-নক্ষত্রে, সৌরজগতেব বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ, ধূমকেতু, উষ্কা, নক্ষত্র ও 
নীহাবিকা সম্বন্ধে সরস ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হযেছে। গ্রন্থটির ছু; 
এক যাঁষগায় প্রাচীন জ্যোতিবিগ্ভায় লেখকের পাগ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া 
যাষ। অনেক ক্ষেত্রেই পরিচিত জিনিসের সঙ্গে তুলন! দিয়ে বক্তধ্য বিষয় 
বোঝান হয়েছে । সরস উপমা গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য। 'নক্ষত্র-চেনা"য় কয়েকটি 
চিত্রের সাহায্যে লেখক বিভিন্ন নক্ষত্রের সঙ্গে পাঠকদেব পরিচয় করিয়ে 
দিয়েছেন। গ্রস্থটিতে যায়গা যাযগায় পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা ক'বে 
ছোটদেব কৌতুহল স্থষ্টি করবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। 


জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ ৩৩৩ 


জগদানন্দ রচিত জীববিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সবগুলিই প্রধানতঃ ছোটদের 
উদ্দেশ্যে লেখা। “পোকা-মাকড়' (১৩২৬), গাছপালা” (১৯২১), মাছ 
ব্যাঙ সাপ্‌* (১৯২৩), “বাংলার পাখী (১৯২৪) ও “পাখী” (১৩৩১) 
এই পর্যায়ের গ্রস্থ। প্রথমোক্ত গ্রন্থ “পোঁকা-মাকড়-এ সচরাচর-ৃষ্ট পৌঁকা- 
মাকডদেব নিযে আলোচনা বয়েছে। গ্রন্থটির গোঁডার দিকে প্রাণীর সংখ্যা, 
বংশবৃদ্ধি, গ্রাঁণিহত্যা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিষে আলোঁচন! শুধু ছোটদের কাছেই 
নয়, বডদেব কাঁছেও কৌতুহলোদ্দীপক। টেক্নিক্যালিটির মধ্যে না গিয়ে 
বৈজ্ঞানিক প্রণাঁলীতে প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ করবার স্থপরিকল্লিত প্রচেষ্টা 
এই গ্রন্থে বয়েছে। পৃথিবীর সমগ্র পোক।-মাঁকড়কে সাতটি প্রধান শাখাঁষ 
বিভক্ত ক'বে বিভিন্ন শাখাঁব প্রাণীদের আঁরিতি-প্রকতিব বৈশিষ্ট্য, শবীরগঠনেব 
অভিনবত্ব ও চাঁলচলন সহজ ভাষায এখানে বমিত হযেছে । বিভিন্ন প্রাণীর 
বৈচিত্র্যগুলোর পরিচষ দেবার চেষ্টাই লেখক বেশী কবে করেছেন । 
কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তাবিত। গ্রন্থটির দুই-তৃতীযাংখ 
জুড়ে কীটপতঙ্গেব প্রসঙ্গ । এই শাখার প্রাণীদেব অন্তর্গত চিংডীমাছ ও 
পতঙ্গেব শীবীববিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা তথ্যপূর্ণ। 

গাঁছপাল।”২ নামক গ্রন্থটিতে টেক্নিক্যালিটির মধ্যে না গিয়ে সবল 
ভাষাঁষ লেখক গাছেব শিকড, গুঁড়ি, গাঁছেব বৃদ্ধি, ডাল, পাত! ইত্যাদি 
নিষে আলোচনা করেছেন। এ ছাঁড। এই গ্রন্থে এমন ছু" একটি প্রসঙ্গ আছে 
যা" বালকবাঁলিকাঁদের পক্ষে একান্ত কৌতৃহলোদ্দীপক , যেমন, “গাঁছেব 
ঘুম”, “পোঁকাখেগো গাঁছ” '্যাডের ছাতা" ইত্যাদি। গ্রন্থটির শেষদিকে 
গাঁছপালাঁব শ্রেণীবিভাগ, ভাঁরতবর্ষের (প্রাচীন উদ্ভিদ্‌-শান্ম ও প্রাচীন ভাবতে 
গাছপালাঁব শ্রেণীবিভাগ নিযে আলোচনা তথ্যেব অভাব বিশেষভাবে 
পবিলক্ষিত হয। গ্রস্থটিব উল্লেখযোগ্য বেশিষ্ট্য, ভাষায় লেখকের অন্তর 
স্থব। এ ছাঁড! অসখ্য স্থন্দর উপম। দিষে লেখক বক্তব্য বিষয়কে গল্পের 
মতে! সরস ক'রে তুলেছেন। যেমন, ২০০ ০৪০" সম্বন্ধে এক যায়গাঁষ 
বলা হয়েছে, 


পপ পাাপসস্পসপ 


২ গাছপালা" ছাডাও জগদাননদ বায় উতভিদবিজ্ঞান বিষয়ক আব একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন! 
গ্রন্থটির নাম 'পর্যাবেক্ষণ শিক্ষা" | ছোটব! যা'তে হাতেকলমে উত্ভিদবিজ্ঞীনর প্রাথমিক তথ্যগুলো 
জানতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রস্থটি লেখা । 


৩৩৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


“সেলাই করিবার সমযে পাছে আন্ুলে ছু'চের খোঁচ। লাগে, এই 

ভয়ে আমর আঙ্গুলে আঙ্গ-স্বাণ। লাগাইযা তবে সেলাই করি।* 
পাছে ইট পাথর কাঁকরেব খোঁচা মাথায় লাগে এই ভযে শিকড- 

গুলিও মাথাঁষ টুপি লগাইয! মাটির তলাঁষ চলে। এই টুপিকে 

বৈজ্ঞানিকব। মূলত্রাণ ( £০০ 089 ) নাম দিযাছেন।” 


জগদানন্দেব প্রারিবিজ্ঞান বিষষক গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখষোগ্য, 
মাছ ব্যাউ সাপ'। মাছ ব্যাঙ সাপ” ছাড়াও এই গ্রন্থে কুমীর, কচ্ছপ, 
টিকটিকি গ্রন্তৃতি সবীন্থপ জীতীয কযেকটি প্রাণীব জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত 
হযেছে । তবে মাছ সম্বন্ধে আলোচনাই অপেক্ষাকৃত বিস্ত/বিত। মাছেব 
এবীবেব বিভিন্ন অংশেব উপযোগিতা ও কার্ধপ্রণালী বোঝাতে গিষে প্রা 
সর্বত্রই মানবদেহে সঙ্গে তুলন। কবাঁষ আলোচনা কৌতৃহলোদ্দীপক হযে 
উঠেছে । মাছের বর্গবিভাগে লেখক সচব।চর-দৃষ্ট মাছগুলোঁব মধ্যেই আলোচন। 
সীমাবদ্ধ বেখেছেন | ব্যাঙ কচ্ছপ ও কুমীব সম্বন্ধে আলোচন। সংক্ষিপ্ত 
হলেও যাঁষধগাঁষ যাষগাঁষ বেশ উপভোগ্য । 

বাঁংলাব পাখী” জগদানন্দ বাষের একটি উতকষ্ট গ্রন্থ । পাখী নিষে 
ইতিপূর্বে বা'লাষ গ্রন্থ বচিত হযেছিল। সত্যচবণ লাহাঁর পাঁখীৰ কথা? 
(১৩২৮) এবং স্থবেন্্রনীথ সেনেব “পাখীর কথা, (১৩২৮) এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য ৷ কিন্তু বাঁল। দেশের পাখীর সঙ্গে পাঠকদের পবিচষ কবিঘে 
দেবাঁব চেষ্ট। এদেব কেউই কবেন নি। জগদানন্দ বাষেব এই গ্রন্থটি 
বাংলা দেশে সচবাঁচব-দৃষ্ট পাঁখীদেব নিষে লেখা। এইখানেই গ্রন্থটির 
অভিনবত্ব। এই গ্রন্থে বা"লাদেশেব বিভিন্ন পাঁখীব অবস্থানক্ষেত্র, আকৃতি 
ও প্রকৃতি নিষে আঁলোঁচন। কবা হয়েছে । আবশ্তকবোধে ছ্ব'এক যাঁষগায 
একই জাঁতীষ পাখীব বিভিন্ন শ্রেণীব উল্লেখ কর! হযেছে । এই আলোচিন। 
থেকে পাখী সম্বন্ধে লেখকেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব পরিচধ পাওয়া যায। 
গ্রশ্থটিব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, লেখক বিভিন্ন পাখীর সে পাঠকদেব পবিচয 
কবিষে দেবাঁব চেষ্ট। করেছেন, এদের আবাসস্থল ও চাঁলচলনেবা নখুত বর্ণন। 
দিষে। পবিচষেব স্থবিধাব জন্যে অনেক যায়গাঁষ বিভিন্ন পাঁখীব স্থানীষ প্রচলিত 
নামগ্তলির উল্লেখ কন| হযেছে । একই জাঁতীয পাখীব বিভিন্ন শ্রেণী 
আলোচন। প্রসঙ্গে যে নকল পাঁধী মচবাঁচব বাঁংলাঁদেশে চোখে পড়ে শুপুমাত্র 
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তাদ্দের নিষেই আলোচনা কব! হয়েছে। অপরাপর পাখীর শুধুমাত্র ন[মোল্লেখ 
ক্ষ'রেই লেখক ক্ষান্ত হয়েছেন। গ্রন্থটির যায়গা যায়গা জগদানন্দের 
সৌন্দর্যরসিক মনের পরিচয় পাঁওষা যাঁয়। 
পাখী নিয়ে লেখ! জগদানন্দেব অপব গ্রন্থ “পাখী” বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ 
জনসাধারণ এবং বাঁলকবাঁলিকাদের উদ্দেশে বচিত হয়। গ্রস্থটিব প্রান্তে 
অতি সংক্ষেপে প্রাণিজগতেব শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কববাঁব পর বিভিন্ন 
অধ্যাঁষে পাখীব মাকৃতি, ইন্দ্রিয-বৈচিত্রা, জীবনধাবণ-পদ্ধতি এবং শাঁবীববিজ্ঞ।ন 
নিষে আলোচনা কব। হযেছে । বিভিন্ন ধবনের পাখীব বাঁস। নিষে আলো চন! 
ছোট-বড সকলেব কাছেই উপভোগ্য । পাখীব শাবীববিজ্ঞান বিষষক বর্ণনও 
বেশ সবস। ভাষা প্রচলিত চলতি কথার ব্যবহাব এব" বণনাভঙগীব 
স[ব্ল্য আলোচ্য বিষযবস্তকে বমণীয় ক'বে তুলেছে। বিভিন্ন পাখীব আকুতি, 
বাস। ইত্যাদিব নিখুত বর্ণন1! দিযে এখানেও লেখক বিভিন্ন পাখীন সঙ্গে 
পাঠকদেব পবিচষ করিষে দেবার চেষ্ট। কবেছেন। দু'এক যাষগ।য ব্ণনাঁথ 
চিত্রধমিতাঁব পবিচয পাওয। যাঘ। যেমন, সকাল বেলাধ পাঁখীদেন কলববেপ 
বর্ণনা ₹- 
« তখন শালিকেব কিচিব-মিচিব, চডাইাযের চড -চড. শব) হাডি- 
চাঁচাব সেই ভাঙা গলাধ বাচব-মেচব আওয়াজ, চিলেব চি-ঠি-ভি 
ডক সবে মিলিষা আকাঁশট। যেন ভবিষ। তোলে । কাহাবো 
বিশ্রাম নাই,-একদল গে।শাঁলিক বাগানে একপাশে বসিঘ। 
কি পবামর্শ করিতেছিল, হঠাৎ পুই-উ শব কবিয| উডিষ| গেল। 
দু'্ট। কাঁক বাদাম গাছের ডালে বসিষা ঠেট দিঘ। পালক 
আঁচ ডাঁইতেছিল, কষেকট। ফিটে ট্য।্য। শব্দ করিষ। তাঁহাদিগকে 
ঠোঁকব দিতে গেল ১ অমনি তাহাঁব যে কে কোথা উড্ডিম। 
গেল, তাহা বুঝ। গেল না।' 


বাঁংল। ভাষ। ও সাহিত্যে জগদানন্দ বায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রুতিন্ 
পদার্থবিজ্ঞান বচনীয। একমাত্র জগদানন্দ বায ছডি। পদ্থবিজ্ঞানেপ 
প্রধান বিভীগগুলে। নিষে জনসাধাবণের উদ্দেশ্টে আজও পর্যন্ত কোনে। লেখক 
বাংলাধ গ্রন্থ বচন! করেন নি। জগদানন্দেব পূর্ববর্তী লেখকদের বচিত 
অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানের প্রধান অ।লোচ্য বিষয় ছিল জডেব লাঁধাবণ ধর্ম। 


৩৩৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


কে।নো কোনো! গ্রন্থে জডের সাধারণ ধর্ম আলোচন।র পর আলো, তাপ, 
বিদ্যুৎ ও শব্দ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচন করা হোত বটে, কিন্তু এদের মধ্যে শুধু 
মাত্র একটি প্রসঙ্গ__যেমন, আলে! বা তাঁপকে বিষয়বন্ত ক'রে বিংশ শতাব্দীর 
পূর্বে বাংলাভাষায় কোনো গ্রন্থ রচিত হয নি। পদার্থবিজ্ঞানেব একটি প্রধান 
শীখ। আলোঁককে বিষয়বস্ত ক'রে বাংলাভাষাঁয সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা! করেন 
চুণীলাল বস্থ। চুশীলাল বন্থর “আলোক” ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 
হয। এবপব শ্ধুমাত্র চুম্বক নিষে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্টে গ্রন্থ লিখলেন 
নলিনীনাথ রাষ। এই লেখকেব “চুম্বক বিজ্ঞান" ১৩২১ সালে প্রথম প্রকাশিত 
হয। পদার্থবিজ্ঞানের এক একটি প্রধান শাখ| নিষে গ্রন্থ বচনা করলেও 
চুণীলাল বস্থ বা নলিনীনাথ রাষেব প্রযাস এক একটি মাত্র গ্রস্থেই দীমাবদ্ধ। 
পদাথবিজ্ঞানেব প্রা সবগুলে। প্রধাঁন বিভাঁগেব এক একটিকে বিষয়বস্ত ক'রে 
বাংল।য সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচন| করলেন জগদানন্দ বাঁষ। জগদানন্দের পদীর্থ- 
বিজ্ঞ।ন বিষষক গ্রন্থ হোল শব্ধ (১৩৩১), আলো? (১৯২৬), “তাপ” 
( ১৯২৮), “চুম্বক” € ১৯২৮ ), “স্থিববিদ্যুৎ" ( ১৯২৮ ) ও চলবিছ্যুৎ (১৯২৯)। 

জগদ।নন্দ বাঁষের “শব্দ” শব্ববিজ্ঞান সব্বন্ধে বাংল। সাহিত্যে প্রথম গ্রস্থ। 
এই গ্রন্থে শব্ববিজ্ঞানের মূল তত্বগুলে। সহজ ভাষা আলোচিত। লেখক 
এখানে যন্ত্রপাঁতিব উল্লেখ ক'রে পবীক্ষার সাহায্যে শব্দবিজ্ঞান বোঝান নি। 
যে সকল প্রীকৃতিক ঘটনায শব্ববিজ্ঞান বোঝবাব সুযোগ বযেছে সেই 
ঘটনা গুলোকে কেন্ত্র ক'বে শব্দবিজ্ঞীনের মূল বিষযবস্তু সহজ তাঁষাঁধ বোঝাবাঁর 
চেষ্ট। কবেছেন। শব্ধ প্রধানতঃ ছোটদেব উদ্দেশ্যে লেখা । এই গ্রন্থে 
শব্দেব ঢেউ, শব্দেব বাঁহন, বেগ, প্রতিধ্বনি, বিভিন্ন প্রকার বাগ্যন্ত্র, স্থব 
ইত্যাঁদি গ্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচিত । বর্ণনীভঙ্গী খুবই সরল। 

সাধাৰণ পাঠক ও বাঁলকবাঁলিকাদের উদ্দেশ্টে রচিত জগদানন্দের 'আলো।” 
নামক গ্রন্থটির পরিধি মোঁটীমুটি বিস্তৃত। আঁলোব উৎপত্তি, বেগ, প্রতিফলন, 
প্রতিসবণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ ছাঁডা উচ্চাঙ্গেব আলোকবিজ্ঞান বিষষক ছু" একটি 
প্রসঙ্গও এতে আছে ১ যেমন, 41176651661600০9 1 জগদানন্দেব অপরাপর 
গ্রন্থেব মতে। এই গ্রন্থটিরও বৈশিষ্ট্য, রচনা কোথাও টেকৃনিক্যাল হযে ওঠে 
নি। লেখক দু'এক যাঁষগাঁয় আলোকবিজ্ঞানেব দুরূহ তত্বের মধ্যে প্রবেশ 
করেছেন , অথচ বক্তব্য বিষয় বোঝাঁবার জন্যে কোনো ফমূলার অবতারণ। 
করেন নি। অতি সহজ ও সরল ভাষাষ বিবিধ উপমার মাধ্যমে তিনি 
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বক্তব্য বিষষকে সর্বসাধাবণের পাঠোপযোগী ক'রে তুলেছেন। এই গ্রন্থে 
বিজ্ঞান বিষয়ক বাংল! নামগুলোই ব্যবস্থত। অন্থবাঁদের সময় অনেক ক্ষেত্রেই 
লেখককে নতুন শবের স্থষ্টি করতে হয়েছে। ভাষার সৌকর্ধের দিকে দৃষ্টি 
রেখে এই অহ্থবাদ করায় নামগুলি প্রায় সর্বত্রই হয়েছে শ্রুতিমধুব। কিন্তু 
ভাঁষার শ্রুতিমধুরতার দিকে অতিরিক্ত নজর দেওয়ায় বিজ্ঞানের ভাষাঁর ঘে 
সাকেতিকত। ও কাঠিন্য দরকার তা” যাঁষগায় যাষগায় ক্ষুপ্ন হযেছে। 

প্রধানতঃ বাঁলকবালিকাঁদেব উদ্দেশ্টে বচিত জগদানন্দের “তাপ' গ্রন্থটি 
কিয়দংশ “শিশুসাথী” পত্রিকাঁষ প্রকাশিত হয়েছিল। তাপবিজ্ঞান বিষয়ক 
কষেকটি প্রাথমিক প্রকৃতিব প্রসঙ্গ নিয়ে এই গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আলোচন। কব। 
হয়েছে । গাণিতিক প্রসঙ্গও দু'এক যাঁষগাষ আছে। কিন্তু তা" এত 
মহজ ও প্রাথমিক প্রক্কতিব যে অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণেরও বুঝতে কোনে! 
অস্থবিধ। হয না। 

জগদাঁনন্দ বাঁষেব “চুম্বক অবৈজ্ঞানিক পাঠক সাধারণ ও বাণক- 
বাঁলিকাদেব উদ্দেশ্টে রচিত হয। ভাঁষা ও রচনারীতির দিক থেকে এই 
গ্রন্থটি নলিনীনাথ বাঁষের “চুম্বক বিজ্ঞন” অপেক্ষা অনেক বেশী উতকৃষ্ট। 
এই গ্রন্থে চুম্বকের ধর্ম, শক্তি, চুম্বক প্রস্তত-প্রণালী, বৈদ্যুতিক চুম্বক, পৃথিবীর 
চুম্বক শক্তি, বৈদ্যতিক ঘণ্টা ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিযে আলে।চন। করা৷ হয়েছে। 
তথ্যেব দিক থেকে বিচার করলে এই গ্রস্থটিকে উচ্চাঙ্গের বল! যায ন|। 
কিন্ত বচনাভঙ্গীব সরসত। এবং চুম্বক সম্বন্ধীয় প্রাথমিক তথ্যাদিব অতি স্পষ্ট ও 
প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা গ্রস্থটিকে সাহিত্যের পর্যাষে উন্নীত কবেছে। 

বাংল। ভাষাষ স্থির-বিছ্যৎকে বিষঘবস্ত ক'রে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করলেন 
জগদানন্দ রায। তাঁর “স্থিব-বিদ্যৎ-এ স্থিব-বিছ্যুতেব ধর্ম ও বিভিন্ন 
প্রক্রিযাব কথ। সরল ভাষা আলোচিত। একেবারে প্রাথমিক প্রকৃতির 
গ্রন্থ একে বল। যাঁষ না। স্থির-বিছ্যৎ বা 96৪01০81 7160001010-র মূল 
প্রসঙ্গ গুলে। এই গ্রন্থে স্থান পেষেছে। বৈদ্যৎ শক্তি” (69651081 ), 
“বৈছ্যাত যন্ত্র (7015০001081 1২070171065 ), “লীডেন জার” (1,656) 7৭1) 
প্রভৃতি নিয়ে আলোচনাও এখানে আছে, কিন্ধ লেখক টেক্নিক্যালিটি 
সযত্বে এড়িয়ে গেছেন । স্থির-বিছ্যুতের কোঁনে। কোনে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 
বর্ণন।-পদ্ধতি গল্পের মতে৷ সরস। 

জগদানন্দ রায়ের “ল-বিছ্যাৎ বাংল! ভাষায় ০200761)0 বা ৬০15০ 

ছ 


৩৩৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


দ1০০1০10 সম্বন্ধে দ্বিতীয় গ্রন্থ |5 ইতিপূর্বে প্রকাঁশিত ইলেক্ট্রিক্যাল 
ইঞ্জিনীযারিং বিষয়ক কোনো। কোনে। গ্রন্থে বিদ্যুৎ নিয়ে আলোচন। থাকতো 
বটে, কিন্তু বিদ্যুতের মূল তত্বগুলে৷ নিষে জগদানন্দ রাষই সর্বপ্রথম গ্রন্থ 
বচনা। করলেন । এই গ্রন্থে “িছ্যৎ কোষ” “বিছ্যুতের শক্তি”, “তাপ ও 
প্রবাহ" ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছাড়াও বিদ্যুতের ব্যবহারিক দিক নিষে আলোচন। 
কবা হয়েছে । একেবারে প্রাথমিক প্ররৃতিব গ্রন্থ একে বলা যায ন|। 
তবে বর্ণনাভঙ্গীর সরসতার গুণে বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ জনসাধাবণেবও গ্রন্থটি 
বুঝতে কোন অন্থবিধ। হয না। পবিভাঘাঁষ প্রধানতঃ বাংল। শব্দ ব্যবহৃত 
হলেও বিদ্যুৎ সম্বম্বীয যে সকল বিদেশী নাম এদেশে পবিচিত সেগুলো 
পবিভীষ। গঠন ন। ক'বে হুবহু সেই শব্বগুলোকেই ব্যবহাব কবা হযেছে । 
এই প্রসঙ্গে জগদানন্দেব মতে বাংল। বিজ্ঞানের পবিভাষা কিরূপ হওয। 
উচিত এবং জগদানন্দ নিজে কিৰপ পবিভাষ। ব্যবহাব কবেছেন ত।” নিষে 
আলোচন। কব। চলে । 

জগদাঁনন্দ বহু ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান্বে পবিভাষাষ চলতি বাংল! শব্দ 
বাবহার করেছেন। উদাঁহবণস্বৰপ বলা যাঁষ "মাছ ব্যাও সাপ নামক 
গ্রন্থে জীববিজ্ঞান বিষষক বাংলা নামগুলো ব্যবহার কববার সময লেখক 
প্রচলিত সহজ নাঁমগুলোঁই বেছে নিষেছেন। যেমন, পট্‌ক। (41: 3150061), 
কান্কো* (2111) ইত্যাদি। আবাব অনেক ক্ষেত্রে তিনি চলতি বাণ্ল। 
একে অবিকৃত অবস্থা বিজ্ঞানে ভাষাঁয় ব্যবহাৰ কবেছেন। যেমন, 
'গাঁছপালা” ন।মক গ্রন্থে মুট, ঘ্যাঁস, গুঁড়ি ইত্যাদি চলতি বাঁ্ল। শব্দ ব্যবহাঁব 
কব। হযেছে । পরিভাষায নতুন শব্দ সৃষ্টি কববাব সময জগদানন্দ সংস্কৃত 
ভাষাঁব সাহাঁষ্য যথাসম্ভব পবিহার ক'বে চলেছেন। তবে পরিভ।ষা গঠনের 
সময সকল ক্ষেত্রেই এবেব শ্রুতিমধুবতাঁৰ দিকে অতিরিক্ত নজব দেওযাঁঘ 
যায়গায় যাযগাষ বিজ্ঞানের ভাঁষার গাভীর্য নষ্ট হযেছে । যেমন, আলো, 
নামক গ্রন্থে [706106161)০৪-এব বাংল। কবা হযেছে আলোয আলো 
অন্ধকাঁব। যে সকল বিদেশী বৈজ্ঞানিক ধবেব নাম এদেশে কিছুটা 


৩ ,বাংল! ভাষায চল-বিছ্যুং সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ শৈলজা প্রসাদ দত্ত ও হুনীলক্ম।র মিত্রের “বিছ্যু- 
তত্ব শিক্ষক' ( ১৯২৮)। কিন্তু এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বিদ্যুতের ব্যবহাবিক দ্রিক নিয় আলোচনা কব! 
হয়েছে। 

৪ 'বৈজ্ঞানিকী'তে এই শব্দটিব “কানকা” নাম ব্যবহৃত । ( বৈজ্ঞানিকী-১ম সংস্করণ পৃঃ ১২)। 





জগদানন্দ বায় ও সম্সামযিক লেখকগণ ৩৩৯ 


পবিচিত, জগদীনন্দ সেই শব্দ গুলোকে যথাসম্ভব অবিকৃত অবস্থাই বাংলায় 
ব্যবহার করেছেন। যেমন, “চল-বিছ্যুৎ" নামক গ্রন্থে 'বিওষ্াটু', 'সন্ট স্‌; 
'্রীন্স ফরমার' ইতাদি শবের প্রযৌগ | 

বামেন্্রস্থন্দরেব রচনায বৈজ্ঞানিক শবের প্রযোগে নিষমেব যে বাধাবীধি 
দেখ। যাঁষ, জগদাঁনন্দেব রূচনাঁষ তাঁর একান্ত অভাব। অনেক ক্ষেত্রে একই 
বৈজ্ঞানিক শবকে বোঝাতে জগদাঁনন্দ বিভিন্ন যাঁষগাঁষ বিভিন্ন শব্দ ব্যবহব 
কবেছেন। যেমন, বৈজ্ঞানিকীর “চক্ষু ও আলোক" শীর্ষক প্রবন্ধে 0:0601918০00- 
এব বাঁংল। জগদানন্দ একবাব লিখেছেন 'কোষস্থিত জীবসাঁমগ্রী”। আবাব, 
এই গ্রস্থেবই “ভবিষ্যতের আহাধ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে 0:09:01)18317 এই বিদেশী 
নামাটই তিনি বাংলা হবফে বাযবহাঁব কবেছেন। বিদেশী বৈজ্ঞ/নিক এবকে 
বা"ল। বিজ্ঞানে ব্যবহাঁৰ সম্পর্কে জগদাঁনন্দ রাধ মন্তব্য কবেছিলেন, 


“জাম্মন পণ্ডিতের। যে-পবিভাষার গঠন কবিম|ছেন, ইতবেজ 
বৈজ্ঞ/নিকর! তাহা অসঙ্কে।চে ব্যবহার কবেন , আবার ই“বেজেব। 
যে-সকল পরিভাষ। বচন। কব্যাছেন, সেগুলিকে ফব।সী, জাপানী 
ব। কশ বৈজ্ঞীনিকেব। ব্যবহান কবিতে দ্বিধ। বোধ কনেন ন।। 
পৃথিবীর সর্বত্রই ইহ]! দেখ। যাইতেছে । নুতবাঁং বিশেষ বিশেষ 
বিদেশী বৈজ্ঞানিক পবিভাষ। আমব। কেন আমাঁদেব মাতিভাষায 
লিখিত পুস্তকে ব্যবহাঁব কবিব না, তাহার কোনে। হেতু পাণয। 
যায ন।। সংস্কত-ভাষামূলক কটমটে। দেশী পবিভাষ। নো,দশিক 
পবিভা যাব চেষে ছুর্বোধ্য বলিয। মনে কবি।”৫ 


কিন্ত জগদাঁনন্দেব সমগ্র বিজ্ঞানসাহিত্য আলোচন। করলে দেখ। যয, বিদেশী 
শব্দ বাংলায ব্যবহার অপেক্ষ। সেই সকল শব্ধ সহজ ও চলিত বাংলাষ অন্গবাদেব 
দিকেই তীর প্রবণত। ছিল বেশী । 


ছুই 
লেখক হিসাবে ধাঁব। জগদনন্দ বাষের সমসামধিক, অথচ যাদের বিজ্ঞান- 
সাহিত্যেব অধিকাংশই জগদীনন্দেৰ সাহিত্য-জীবনেব পববর্তী কালে বচিত, 


৫ “চল-বিদ্যুং নিবেদন । 


৩৪০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব ও 
চারুচন্দ্র ভট্রীচার্যের নাম। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক 
রবীন্দ্রনাথ বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যকেও সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন। 

বালক" “সাধন।” প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানা- 
লোচনায় প্রথম উদ্যোগী হন। উল্লিখিত ছু”টি পত্রিকাঁরই অধিকাংশ বিজ্ঞান- 
সংবাদ তার লেখা । ববীন্দ্রনাথেৰ লেখনীম্পর্শে অধিকাংশ সংবাদই এখানে 
মাহিত্যেব পধায়ে উন্নীত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ববীন্্নাথের প্রথম 
ধারাবাহিক রচন। বিজ্ঞান-সংবাদকে কেন্দ্র ক'বে। 

রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু বেজ্ঞানিক বচন! “পাঠগ্রচয়” নামক গ্রন্থে ছভিষে 
আছে। এই শ্রেণীর বচনাব মধ্য উল্লেখযোগ্য পাঁঠপ্রচষ__২য ভাগের 
( ১৩৩৬ ) “স্থৃষ্যেব কথ।” “একটি অপূর্বব বাঁডি”, “বৃষ্টি এবং ৩য ভাগেব (১৩৩৬) 
“রোগশক্র' ও “ছাযাঁপথ”। ছোটদের জন্যে লেখ। হলেও রচনা গুলি বৈজ্ঞানিক 
তথ্যমমস্থিত এবং স্থখপাঠ্য । তবে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানে ববীন্দ্রনাথে 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান “বিশ্ব-পবিচয' (আশ্বিন, ১৩৪৪ )। বাংল! 
বিজ্ঞানসাহিত্যেব একটি বিশিষ্ট নিদর্শন এই গ্রস্থটি। 

লোঁকশিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-চর্চাব উপযোগিত। ববীন্দ্রনাথ গতীবভাঁবে 
উপলব্ধি করেছিলেন। লোকখিক্ষাঁরই উদ্দেশ্যে প্রধাঁনতঃ চাঁকচন্দ্র ভট্টাচার্যের 
প্রচেষ্টা বিশ্ববিদ্ভাসংগ্রহ গ্রস্থমাল। প্রকাশে ব্যবস্থ! কব। হোল |৬ বিশ্ববিদ্ধ! 
সংগ্রহ সিরিজেব প্রথম গ্রস্থ “বিশ্ব-পরিচয+। গ্রন্থটি ব্চনাব ভাঁব প্রথমে 
পড়েছিল শান্তিনিকেতন বিদ্যালযেব বিজ্ঞান-অধ্যাপক প্রমথনাঁথ সেনগুপ্টেব 
উপব। প্রমথনাথ বিশ্বপবিচযেব খসড। তৈবী ক'বে ববীন্দ্রনীথকে দেখালেন । 
খসড়াব কোনো কোনে। অংশ পবিবর্তন কবা আবশ্তক, এই বিবেচনাঁ 
ববীন্দ্রনাথ বিশ্ব-পবিচয়কে নতুন ক'বে লিখবার মনস্থ কবলেন। গ্রন্থটি বচনায 
রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে সাহাষ্য কবেন প্রমথনাঁথ সেনগুধ্ধ ও ডক্টর বশী 
সেন। প্রমথনাঁথ পদার্থবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র। আর ডইুর বশী সেন 
দীর্ঘকাল ধ'রে বন্ধু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণাষ নিযুক্ত ছিলেন । 

হিমালয়ের নিভৃত পরিবেশে আলমোডায় বলে ( ১৯৩৭ ) রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব- 
পরিচয়ের খসডা৷ নতুন ক'রে লিখলেন। এঁ সময় বশী সেন কবির কাছে 


শপ পপ পপ সস 


৬ “ববীন্দ্রজীবনী'_ চতুর্থ খণ্ড (১৩৬৩), ওভাতকুমার মুখোপ ধ্যায় , পৃ ৮৮৮৯ । 
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ছিলেন । বিজ্ঞানের ছুবহ তববাঁদি নিযে অনেক সময় কবি তার সঙ্গে 
আলোচনা করতেন । 

রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্ব-পরিচয় বচনা করেন, তখন তিনি জীবনসাধান্কে 
উপনীত। পরিণত বয়সে বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা হাত দিলেও বিজ্ঞান-চর্চাব 
গুস্ততি তার জীবনে শৈশবকাঁল থেকেই চলছিল। বিশ্ব-পবিচযের ভূমিকা 
থেকে কবিব এই বিজ্ঞানগ্রীতিব কথ। জান। যায । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 


“আমি বিজ্ঞনেব সাধক নই সে কথা বল। বাহুল্য । কিন্তু বালক- 
কাল থেকে বিজ্ঞানে রস আস্বাদনে আমার লোঁভের অন্ত ছিল না। 
আঁমাব বযস বোধ কবি তখন ন্য দশ বছর, মাঝে মাঝে 
ববিবাবে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ দত্ত মহাঁশয়। আজ জানি 
তার পুজি বেশি ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের অতি সাধারণ দুই 
একটি তত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিযে তিনি বুবিযে দিতেন আমান মন 
বিদ্বানিত হযে যেত।” 
“আগ্তনে বসালে তলার জল গব্ষে হাল্‌্ক। হযে উপবে ওঠে আর উপবেব 
ঠ1গ1 জল নিচে নাখতে থাকে, জল ফুটতে থাকাব এই কাবণটা, সেদিনের 
বালক বনীন্দ্রনাথকে ভাবিষে তুলেছিল। 
গ্রহ-নক্ষত্রেব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব অন্তবঙ্গ পরিচঘ প্রথম স্থাপিত হোল 
নিংস্তন্ধ ডাঁলহৌসী পাহাঁডের মনোরম প্রাকৃতিক পবিবেশে। পাহাঁডঘের। 
নির্জন শৈলবাসে যখন সন্ধ্যাব আলো-শ্মীধাবি ঘনিষে আসত, পিত। 
দেবেন্দ্রনাথ তখন কিশোর ব্বীন্ত্রনাথেব সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রের পরিচয করিয়ে 
দিতেন , একে একে বলে যেতেন নক্ষভ্রেন কথ।_-গ্রহদের কক্ষপথের 
কাহিনী, কূ্ষপ্রদক্ষিণের কাহিনী । কিশোর রবীন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে শুনতেন 
সে সব কথ|। সেদিনেব সেই অভিজ্ঞতাব বর্ণন। দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
লিখেছেন," ॥ 
“সমস্ত দিন ঝাঁপানে ক'রে গিয়ে সন্ধ্যাবেলাষ পৌছতুম ডাঁক- 
বাংলোয়। তিনি চৌকি আঁনিয়ে আডিনায বসতেন । দেখতে 
দেখতে, গিরিশৃঙ্গের বেডা-দেওয়। নিবিড নীল আকাশের স্বচ্ছ 
অন্ধকারে তাঁবাগুলি যেন কাঁছে নেমে আসত ।” 


৭ বিশ্বপরিচয় ১ ভূমিকা পৃত 1০1 


৩৪২ বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 


এই অভিজ্ঞতাঁব বর্ণন! “জীবন-স্থৃতি'তেও (১৩১৯) রয়েছে ।” কিশে]র 
কবিব সঙ্গে জ্যোতিবিজ্ঞানের এই যে প্রথম পরিচয, বয়স বাঁডবাঁব সঙ্গে 
সঙ্গে এ পরিচয ক্রমেই নিবিড হযে উঠল। কবি জ্যোতিবিজ্ঞানের ইংরেজী 
বই পড়তে লাগলেন । প্রথমে সুরু কবলেন সহজবোধ্য বই দিষে। এরপব 
ক্রমে ক্রমে পড়ে নিলেন অপেক্ষীকৃত দুরূহ বইগুলো। ন্তাব ববার্ট বল, 
নিউকোম্বস, ফ্রামরিষ প্রভভৃতিৰ বই তাঁকে আনন্দ দ্দিল। প্রীণিবিজ্ঞান 
নিষে লেখ। হাক্সলিব মনোজ্ঞ প্রবন্ধগুলে। তাঁকে আকৃষ্ট কবল। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, _জ্যোতিবিজ্ঞান আব প্রাণিবিজ্ঞান, বিজ্ঞানেব এই ছুটি 
দিকই রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকরুই্ট কবেছে। রবীন্দ্রনাথ গ্রস্থ রচন। 
কবেছেন জ্যে।তিবিজ্ঞান নিঘে | বালক" আর “সাধনা লেখ! তীব বিজ্ঞীন- 
সংবাদেব অধিকাংশই প্রাঁণিবিজ্ঞান নিষে। এ ছড়ি। তাৰ কবিতাষও 
জ্যোতিবিজ্ঞান আব গ্রাণিবিজ্ঞানেব প্রভাবই বিশেষভাবে নজবে পড়ে। 
মহাঁকাশ জোড। জ্যোতিবিজ্ঞানেব উদাব ক্ষেত্রে ও চিববহস্তে ঘেব। গ্রাণিতবের 
মধ্যে হ্যতে। বা কবি বিন্মম আব কল্পনাৰ খোনাক খুক্ষে পেয়েছিলেন । 
বিশ্ব-পবিচযেধ ভূমিক।ঘ ববীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকাব কবেছেন, 


“জ্যোতিবিজ্ঞান আঁব প্রাণিবিজ্ঞন কেবল এই ছু"টি বিষষ নিষে 
আম।ব মন নাঁভাঁচাঁড। কবেছে |” 


বিশ্ব-পবিচষের বিষযবস্ত বিভিন্ন ই'বেজী গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত | ববীন্দ্রন(থেব 
ভাষায়, “মাঁধুকবী বৃত্তি নিষে পাঁচ দবজ| থেকে এব সংগ্রহ” । কবিব এই 
উক্তিব কথ! স্মবণে বেখেও একথা নিঃসন্দেহে বল! যাঁষ, সব কিছু মিলিষে 
কবি এখানে যা? স্থষ্টি কবেছেন, তা" হযে উঠেছে প্রথম শ্রেণীৰ বিজ্ঞানসাঁহিত্য | 

অধ্যাপক সত্যেন্্রনীথ বস্থব নামে উত্সগাঁকৃত এই গ্রন্থের ভূমিকাটি 
সবিশেষ মুল্যবান। শ্রতকীতি বৈজ্ঞানিকেব কাছে বিজ্ঞানগ্রস্থ রচনার 
কৈফিযৎ দিতে গিষে কবি এখানে এমন কযেকটি মূল্যবান কথা৷ বলেছেন, যা, 
থেকে সমগ্র বিজ্ঞীনবিদ্ভার প্রতি তাঁর মনোভাবেব একটি সংক্ষিপ্ত অথচ 
স্ুম্পষ্ট পরিচয পাঁওষ। যাঁয। শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানবিগ্ভাব প্রসারে সাহিত্যের 
উপযোগিত। ভূমিকার গৌডাতেই রবীন্দ্রনাথ স্বীকার কবেছেম। তাঁর মতে, 





৮ জীবন-্মৃতি (১৩৪৪ সংস্করণ )-পৃঃ ৯৭ | 
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“শিক্ষ। ধারা আরম্ভ করেছে, গোড। থেকেই, বিজ্ঞানের ভাত্ডাঁঘে 
ন। হোক, বিজ্ঞানের আঙিনা তাঁদের প্রবেশ কব। অত্যাবশ্যক | 
এই জাধগায় বিজ্ঞানেব সেই প্রথম পবিচয় ঘটিযে দেবাব কাজে 
সাহিত্যেব সহাযত। স্বীকাব করলে তাতে অগৌবব নেই |” 


শিক্ষা ক্ষেত্রেই শুপু নয, ববীন্দ্রনাথ মনে কবেন, আজকেন দিনে প্রতিটি 
মান্ছষেবই বিজ্ঞান-সাঁধনাঁৰ অগ্রগতি ও বৈজ্ঞানিক আঁবিষ্বার সম্বন্ধে কিছু 
ন। কিছু ধাঁবণ। থাক। দবকাঁন। বিশ্ব-পবিচযেব ভমিকাঁষ এ সম্বন্ধে তিনি 
বলেছেন, 


“মান্ষ সহজ শক্কিব সীমাঁন। ছাঁডাবাঁর সাধনা দূবকে কবেছে 
নিকট, অদৃশ্যকে কবেছে প্রত্যক্ষ, ছুর্বোধকে দিয়েছে ভাষ|। 
প্রক।শলোৌকেব অন্তবে আছে যে অপ্রকাঁশলোক, মান্য সেই 
গহনে প্রবেশ কাবে বিশ্বন্যাপারেব মুল রহল্য কেবলি অবাঁবিত 
কবছে। যে সাঁধনায এট। সম্ভব ভষেছে তাস স্থযোগ ও শক্তি 

* পথিবীব অধিকাঁশ মাহ্ষেবই নেই । অথচ যাঁর। এই সাঁধনাণ 
এত্তি ও দান থেকে একেবাবেই বঞ্চিত হোঁলে। তাব। আধুনিক 
যুগেব প্রত্যন্তদেশে একঘবে হযে রইল ।” 


বিজ্ঞান-চর্চার মধ্য দিষে পনিবর্লিত হযে ওঠে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। জাতীয 
জীবনে কাজ-কর্মেব ক্ষেত্রে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীব উপযোগিতাব কথ। 
ববীন্দ্রনীথ এখাঁনে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, _ 


“বডে। অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাত। আপনি খসে পড়ে, 
তাঁতেই মাটিকে কবে উর্বর । বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো 
জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছডিযে পড়ছে । তাতে চিত্র- 
ভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতাঁব জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে । তাঁনি 
অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হযে। এই দৈন্য কেবল 
বিদ্ভার বিভাঁগে নঘ, কাজেব ক্ষেত্রে আমাদের অকুতার্থ করে 
বাঁথছে।” 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও লাভবান হয়েছিলেন । 
বিশ্ব-পরিচয়ের ভূমিকায় এর স্বীরুতি রয়েছে । 
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রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্ার ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে 
পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন, তা'র প্রমাণ পাঁওয়া যাঁয় বিশ্ব-পরিচয়ে 1 
আলোচ্য গ্রন্থে 'পরমাণুলোক', “নক্ষত্রলৌক', “সৌবজগৎ', গগ্রহলোক ও 
'ভূলোক' মোট এই পাঁচটি প্রবন্ধ স্থান পেষেছে। অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
তথ্যাদির মূল্যবান সমাবেশ ঘটেছে এই সকল প্রবন্ধে । 

ববীন্দ্রনাথ সহজ ভাষায় বিজ্ঞীনোৌলোচনার পক্ষপাতী ছিলেন। তাই 
বলে তত্বের দিক থেকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকে দুর্বল করাব সমর্থক তিনি 
কোনোকালেই ছিলেন না। এই সম্বন্ধে বিশ্ব-পবিচযের ভূমিকাষ তিনি 
স্পষ্টই বলেছেন, 


“তথ্যে যাথার্থ্যে এবং সেটাঁকে প্রকাশ কবাব যাঁথাষথ্যে বিজ্ঞান 
অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমী কবে না।” 


বস্ততঃ, বৈজ্ঞানিক তত্বাদিব স্থনিপুণ সন্নিবেশ বিশ্ব-পবিচষেব উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য । বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্কত। সত্বেও তথ্য এখানে 
কোথাও বোঝা হযে ওঠে নি। যথাষথ তথ্যসন্নিবেশ বচনাঁব উতকর্ষতাঁই 
এখানে বাঁডিযাঁছে। 

এই গ্রস্থেব আর একটি উল্লেখষোগ্য বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিক তত্বাদিব 
অতি ভ্রত অবতাবণা। একেব পব এক ববীন্দ্রনাথ এখাঁনে বৈজ্ঞানিক 
সতাকে লিপিবদ্ধ কবেছেন। এব ফলে বচনা কোথাও শ্রথ হযে পডে নি, 
স্বল্পপবিসবেব মধ্যে অতি দ্রত বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশনেব ফলে বচন। 
এখানে গতিশীল হযে উঠেছে । যেমন, 


'শনিগ্রহের পবেব মণ্ডলীতে আছে যুরেনস নামক এক নতুন-খবব- 
পাওয। গ্রহ । 

এ গ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ বিববণ কিছু জান সম্ভব হয নি। 
এর ব্যাস পৃথিবীর ৬৪ গুণ বেশী। সুর্য থেকে ১৭৮ কোটি ২৮ 
লক্ষ মাইল দৃূবে থেকে সেকেণ্ডে চাব মীইল বেগে ৮৪ বছরে 
একবাব তাঁকে প্রদক্ষিণ কবে। এত বডে। এব আষতন, কিন্ত খুব 
দূবে আছে ব'লে দূরবীন ছাড়া একে দেখাই যায় না। যে জিনিসে 
এ গ্রহ তৈরী তা জলেব চেষে একটু ঘন, তাই পৃথিবী থেকে ৬৪ 
গুণ বডেো। হোলেও, এর ওজন পৃথিবীর ১৫ গুণ মাত্র । 
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১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে এ গ্রহ একবাব ঘুরপাক খাচ্ছে । চাঁবিটি 
উপগ্রহ নিজ নিজ পথে ক্রমাগত একে প্রদক্ষিণ করছে ।" 


বিশ্ব-পবিচযের আব একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর সরল ভাষা । অতি 
সহজ ভাষার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এখানে বৈজ্ঞানিক সত্যকে বাণীবদ্ধ কবেছেন , 
তবে পরিভাষার ব্যবহারে কোনোরূপ বীঁধাধব। নিম মেনে চলেন নি। 
বৈজ্ঞানিক-পবিভাষ! সম্বন্ধে তিনি এখানে মন্তব্য কবেছেন, 


“বিজ্ঞানেব সম্পূর্ণ শিক্ষা জন্যে পাঁবিভাষিকেব প্রযোজন আছে । 
কিন্ধ পাঁখিভাষিক চর্যজাঁতেব জিনিস। দাঁত গঠাব পলে সেট। 
পথ্য। সেই কথা মনে করেই যতদব পাবি পরিভাষ। এডিযে 
সহজ 'ভাষাব দিকে মন দিয়েছি ।” 


বিশ্ব-পবিচযেব পবিভাষাব দিকে তাঁকালে ববীন্্বনাথেন এই উক্তিন 
যাথার্থ্য নজরে পড়ে । যেমন, চ02510-এব বাংল। কব। হযেছে তিনপিঠ ৪যালা 
কাচ। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত সহজ পবিভাষাঁর আরও কষেকটি দৃষ্টান্ত ঠোল 
বৈদ্যুৎ (615001019), কিবীটিক। (০0910174), গ্রহিকা (১০০।০1৭১), 
ক্ুব্ধ শ্তব (09009315616), স্তব্ধ স্তব (500910991১1)616) ইত্যাদি । 

বিজ্ঞানেব ভাষাকে সহজ কববার দিকে লক্ষ্য বাঁখলেও প্রযোজনবোধে 
রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষষক বিদেশী নামই গ্রহণ কবেছেন । মৌলিক পর্দী্থ- 
গুলোব বেলাঁষ প্রা সবধত্রই বিদেশী নাম ব্যবন্ধত। যেমন, অকৃসিজেন, 
হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি । কষেকটি ক্ষেত্রে বিদেশী বৈজ্ঞানিক 
শবেব প্রযোগও এই গ্রন্থে দেখ। যাষ। যেমন, পজিটিভ, নেগেটিভ, 
ইলেক্ট্রন, প্রোটন, আম্ব?, পেনাম্ব। ইত্যাদি । 

সামগ্রিকভাবে বিচাব কবলে দেখ! যাষ, পরিভাষাঁর খুটিন[টি নয, 
সাহিত্যরসই বিশ্ব-পরিচযেব সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । স্তনির্বাচিত 
উদীহরণ, মনোজ্ঞ ভাঁষা! এবং আশ্চর্য স্বচ্ছ ও গভীর দৃষ্টি নীবস নৈজ্ঞানিক- 
তত্বকেও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যবসে অভিষিক্ত করেছে । যেমন, 


“অতি-পরমাণুদেব ছুরস্ত চাঞ্চল্য পক্জিটিভ নেগেটিভে সন্ধি কবে 
সংযত হয়ে আছে তাই বিশ্ব আছে শাস্তি। ভালুক ওযাঁল। বাঁজায 
ডুগড়ুগি, তাপ্সি তালে ভালুক নাচে, আর নানা খেল! দেখ।য। 
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ডুগড়ুগিওয়াল। না যদি থাকে, পোষমান। ভালুক যদি শিকল কেটে 

স্বধর্ণ পাঁধ তা হোঁলে কাঁমডিযে আঁচডিষে চারদিকে অনর্থপাঁত € 
করতে থাকে । আমাদেব সর্বাঙ্গে এবং দেহের বাইরে এই 

পোষমান। বিভীষিক। নিষে অদৃশ্ত ডুগডুগির ছন্দে চলছে হ্ৃষ্টিব 

নাচ 'ও খেল।। স্থষ্টিব আখডাঁষ ছুই খেলোঁযাড তাঁদেব তীষণ 

বন্দ মিলিযে বিশ্বচব।চবেব বঙ্গভূমি সবগরম কবে বেখেছে।” 


কোথ।ও ব! সবকিছু ছাঁভিযে বড হযে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি। 
তাব দৃষ্টি কোথাও ব| স্ষষ্টিন আদিযুগে সম্প্রসাবিত। যেমন, “ভূলোঁক, 
শীর্ষক অধাঁষে আদিম পৃথিবীব বর্ণনাষ | 

সব দিক মিলিয়ে বিচাঁব কনলে একথ | নিঃসন্দেহে বল। যাঁয, সম্পগ্র বাংল। 
বিজ্ঞান-সাহিত্যেব একটি স্বর্ণো ছ্জল নিদর্শন লবীন্দ্রনাথেব €বিশ্ব-পবিচয” | 


তিন 

জগদ।নন্দেন সমসামযিক যুগে যাব। লিখতে স্থক কবেন, অথচ ধাঁদেব 
বিজ্ঞানস[ভিতোব অধিকাঁশই জগদানন্দেব পববতী যুগে বচিত, এই শ্রেণীব 
লেখকদের মধ্যে চাকচন্ত্র ভট্টাচাধেব নাম সবিশেষ উল্লেখষোগা | পদীর্থ- 
বিজ্ঞানে অধাপক এব, বিজ্ঞানে কৃতী ছাত্র চাকচন্ত্র আধুনিক যুগেব 
একছ্ন জনপ্রিষ বিজ্ঞান-নাহিত্যিক। সবস বর্ণনাভঙ্গী এবং অতি আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও চিন্তাধাব। সম্বন্ধে সচেতনত। তাব রচনাকে একটি 
বিশিষ্টত। দান কবেছে। 

দৃষ্টিভঙ্গী দিক থেকে জগদীনন্দেব সঙ্গে চাকচন্দেব কিছুট। মিল রযেছে। 
জগদানন্দেব মতে চ[কচন্দ্রেব রচনাঁষও পড়েছে ভাবতীয চিন্তাধাঁবাঁব 'গ্রভাব। 
যেমন, 


6৫ 


বিশ্বমনবেব জ্ঞানেব পরিধিকে বিস্তৃত করিতে ভারতবর্ষ যাহ! 
দিযাছে, তাহাঁব একটি বিশেষত্ব দেখ। যায এই ঘে উহা! বহুব 
মধ্যে একের সন্ধানে ফিবিতেছে। 

বাহিরের শক্তি শুধু জডের উপর কিরূপ কাধ্য করে দেখিয়! 
ভাঁরতবর্ষেব বৈজ্ঞানিক থামিলেন না, জীবের উপরও উহার ক্রিয়া 
লক্ষ্য করিলেন এবং উভয়েব মধ্যে ষে এক্য, যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত 


জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ ৩৪৭ 


করিলেন, তাহাঁতে মানবের চিবদিন-পোষিত জীবনের সংজ্ঞ। 
পরিবন্তিত হইয়া গেল।” 
( নব্যবিজ্ঞান : পৃঃ ১১০ ) 


মান্ছষেব সীমিত জ্ঞীন সম্বন্ধে জগদানন্দের ন্যায় চারুচন্ত্রও বরাবরই সচেতন । 
ঘেমন, 
“কিন্ত জীবদেহ স্থষ্টি কবিতে পাঁবিলেও যে জীবন স্যট্টি কর! 
হইল না, বিজ্ঞান এ কথা বুঝে এবং ক্ষুদ্র কীটাঁণুকীটের জীবন- 
প্রবাহের বৈচিত্র্য দেখিষ। সে আজও বিস্মষে আপ্লুত হয এবং 
এক বৃহৎ অজ্ঞাত শক্তিব নিকট পবাজয় স্বীকাঁব কবিয়। নিজেব 
কষুত্রত্বে অভিভূত হইযা পড়ে ।” 
( নবাযবিজ্ীন পৃঃ ১৩) 


চাঁকচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ “নব্যবিজ্ঞান' ১৩২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয । 
উনবিংশ শতাব্ধীৰ শেষার্ধেন এবং বিংশ শতাব্দীর গোঁডাঁব দ্িককাঁব কযেকটি 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কান ও বিজ্ঞান বিষষক অগ্রগতি নিষে এখাঁনে নরম আলোচন। 
কনা হযেছে । এই গ্রন্থটি এব" পরবর্তী গ্রন্থ 'বাঁঙীলীব খাছ্যে (১৯২৬) 
চাঁকচন্দ্র প্রায় সর্বত্রই বিদেশী বৈজ্ঞানিক খন্গুলে। অবিকৃত অবস্থা বাংলায় 
বাবহাঁৰ কবেছেন। কিন্তু অপেক্ষীকৃত পববতী কাঁলেব বচন। “বিশ্ব 
উপাদাঁন' (১৩৫০) ও “তডিতের অভ্যুত্থান” (১৩৫৫ )-এ বৈজ্ঞানিক শব্দ 
বাংলাঁয অনুবাদের প্রচেষ্ট। দেখ। যাঁষ | 

আচাষধ জগদীশচন্দ্র বন্্কে কেন্দ্র ক'বে চাকচন্ত্র টি গ্রস্থ খচন। 
কবেছেন। গ্রন্থ ছুটি হোল “আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ' (১৯৩৮) ৪ 
'জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ষাঁৰ? ( ১৩৫০) প্রথমোক্ত গ্রন্থে জগদীশচন্দ্ের বালা- 
জীবন ও ছাঁত্রজীবন আলোচন। ক'রে শিক্ষীত্রতী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক 
ও দ্রেশপ্রেমিক জগদীশচন্দ্রের পরিচষ দেওয। হয়েছে । আচার্য জগদীশচন্দ্র 
সম্বন্ধে প্রামাণিক জীবশীগ্রস্থ হিসাবে গ্রন্থটি মূল্যবান । শেষোক্ত গ্রস্থটি 
বিশ্ববিগ্ভাসংগ্রহ গ্রস্থমীলাৰ অন্তর্গত। বিছ্যুতৎ-তবঙ্গ এব” জড, জীব ও 
উদ্ভিদ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ষাব নিষে এখানে আলোচন। কব হয়েছে । 

চারুচন্দ্রের আর একটি স্ুখপাঠ্য গ্রস্থ “বিশ্বের উপাদান+ (১৩৫০ )। 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের উপাদান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদেব 
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ধারণ! ক্রমশঃ কিভাবে পরিবত্তিত হচ্ছে, লেখক অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, 
প্রোটন ইত্যাদি এবং শক্তি ও তড়িৎ নিয়ে আলোচনা ক'রে তা, 
দেখিয়েছেন। 

পরবর্তী গ্রস্থ “তভিতেব অত্যুর্থান” (১৩৫৫ )-এ তডিৎ ও চুহ্বকেব 
আবিষ্কার থেকে স্থুক কবে মাইকেল ফ্যারাডে পর্ন্ত তডিৎ্-বিজ্ঞানেব 
ইতিহাস মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত । চাকচন্দ্রের অপরাপর গ্রন্থাদির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ব্যাধিব পরাঁজয” ( ১৩৫৬), বঙ্গীয বিজ্ঞান পরিষদ থেকে 
প্রকাশিত “বিজ্ঞান প্রবেশ, ১ম (১৯৪৯ ) ২্য (১৯৪৯) ও ৩য় খণ্ড (১৯৫০)। 
“পদার্থবিদ্ভার নবধুগ” (১৩৫৮) এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কীব কাহিনী, 
( ১৯৫৩) চাঁকচন্দ্রেব অপব ছু”টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 

জগদাঁনন্দেব সমসাঁমধিক যুগে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে ধাঁব। খ্যাতি 
অঞ্জন করেন তাদেব মধ্যে গোপালচন্দ্র ভষ্টাচাঁেব নামও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । গোপাঁলচন্দ্রের ভাষা সবস ও মনোবম। এ ছাঁডা তাঁব 
অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই নিজন্ব গবেষণা ও পর্ধবেক্ষণেব উপব নির্ভব 
ক'বে লেখা । প্রবাসী, প্রকৃতি, বঙ্গশ্রী প্রভৃতি সাময়িক-পত্রেব মাধ্যমে তিনি 
সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ কবেন। এই সকল পত্র-পত্রিক।য উদ্ভিদ ও 
প্র/ণিবিজ্ঞান বিষষক তাব বহু মৌলিক প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে। বিংশ 
এতাঁবীব দ্বিতীয দশক থেকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখলেও তাঁর অধিকাংশ 
বিজ্ঞান-গ্রন্থই প্রকাশিত হয অপেক্ষারৃত পববতীক।লে। গোঁপালচন্দ্রেন 
গ্রন্থ গুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'আধুনিক আবিষ্ষাব' ( ১৯৪৪), 
'বাংলাব মাকডসা (১৩৫৫ ) এবং “কনে দেখ-১ম (১৯৫৩) ও খ্য 
€ ১৯৫৬) খণ্ড। বর্তমানে ইনি বঙ্গীষ বিজ্ঞন পবিষদ পরিচালিত জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান? ( জাঙ্গযাঁবী, ১৯৪৮ ) পত্রিকাব সম্পাদক । 

অতি আধুনিক যুগে কয়েকজন শক্তিমীন লেখক বিজ্ঞানীলোচনাঁধ অগ্রণী 
হযেছেন। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যকে ক্রমেই সমৃদ্ধিব 
দিকে এগিষে দিচ্ছে, অতি আধুনিক যুগেব বিজ্ঞানালোচনাব দিকে লক্ষ্য 
বেখে একথা নিঃসন্দেহে বল। চলে। 


পরিশিষ্ট 
কারিগরী বিজ্ঞান 
( চিকিত্পাবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞান ) 


কারিগরী বিজ্ঞান 
চিকিৎসা) কুষি, ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞান 


উনবিংশ শতাব্দী দ্বিতীয়, তৃতীয ও চতুর্থ দশকে বা“ল। ভাষাষ 
কাঁবিগরী বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বচনাঁর স্ুত্রপাত হোল । বাংলাঁষ প্রারৃতিক 
বিজ্ঞান বিষষক গ্রস্থ বচনাঁষ পথগ্রদর্শক ছিলেন প্রধানত: ইউবোপীষেব] । 
কিন্তু কাঁরিগবী বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে ইউরোপীযদেব সঙ্গে সঙ্গে এদেশীষব।ও 
এগিষে এলেন। তা” সত্বেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব তুলনাষ কাবিগবী বিজ্ঞান 
ব্চনাধ ক্রমোন্বতি সাধিত হোঁল অপেক্ষাকৃত ধীব ও মস্থবগতিতে । কাঁবিগবী 
বিজ্ঞানের প্রতি দেশীয় জনসাঁধাবণেব কৌতুহল সৃষ্টিতে বিলম্বই এব অন্যতম 
কাবণ। এর অপর কারণ হোল, কাঁরিগবী বিজ্ঞান বিষষক গ্রন্থ বচন।য 
অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রতিভা সম্পন্ন লেখকদেব হস্তক্ষেপ। বিভিন্ন যুগেব খাতিমান 
সাহিত্যিকব গ্রন্থ লিখেছেন প্রধানতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিষে। কাবিগবী 
বিজ্ঞানেব যান্ত্িক ও জটিল দিকগুলে। এদেব আকর্ষণ কবে নি। এন 
ফলে স্বভাবত:ঃই বিজ্ঞীনেব এই অপেক্ষাকৃত নীব্স দিকটি সঙ্গত কাবণেই 
আঁবও নীবস ও দুর্বল হয়ে পড়েছে। 


এক 


কাবিগরী বিজ্ঞানের মধ্যে সবাগ্সে বচিত হোল চিকিৎসাঁবিজ্ঞান বিষষক 
গ্রন্থ । উনবিংশ শতাব্দীব দ্বিতীয় দশক থেকে ধীরে ধীবে পাশ্চাত্য চিকিৎস।- 
বিজ্ঞানে প্রতি দেশী জনসাধাবণেব দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে লাগল। ১৮১৮ 
খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত “বৈগ্ নিন্দায় দেশীষ প্রাচীন পদ্ধতিব চিকিতসাপ্রণালীকে 
নিন্দা করা হোল।১ ১৮১৯ খুষ্টাব্ে প্রকাশিত হোল বাঁমকমল সেনের 
এউষধ সার সংগ্রহ” । এই গ্রন্থে ৫৬টি উষধের নাম, উদ্ভব, উপকার ও 
প্রয়োগপদ্ধতি বণিত হোল । 

এদিকে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতীষঘ একটি ভার্ণাকুলাঁৰ মেডিক্যাল স্কুল 
স্থাপিত হবেছিল।২ এর ফলে মেডিক্যাল শিক্ষার প্রতি এদেশেব কোনো। 
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কোনে। শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি আকুষ্ট হোল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিও 
চিকিৎসাঁবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হলেন । ডাঃ ব্রিটন-এর লেখ। 
“ওলা ওঠা বিবরণ ( ১৮২৬) নামক গ্রন্থটি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির 
উদ্যেগে প্রকাশিত হোল । ডাঃ ব্রিটন ইতিপূর্বে “৬0০81901715 ০01 
16৭1০917515 নাঁমে সংস্কৃত, পাঁশী ও বাংলায় আর একটি গ্রন্থ 
লিখেছিলেন। এই সমযে আধুর্বেদ থেকে বিষষবস্ত নিষেও কয়েকটি গ্রন্থ 
বচিত হয। ১৮৩৩ খুষ্টান্দে প্রকাশিত হয খডদহের গ্রাঁণকৃষ্ণ বিশ্বাসেরৎ 
লেখ। “বত্বাবলী'।৪ এই সমযেই প্রতিষ্ঠিত হোল কলিকাঁতি। মেডিক্যাল 
কলেজ। ১৮৩৩ খুষ্টাব্ধে লর্ড উইলিয়ম বেটিক্ক তত্কালীন চিকিৎস। বিদ্ালয- 
গুলোব অবস্থ। পর্যবক্ষণেব জন্যে এবং ভারতে প্রচলিত চিকিৎস।পদ্ধতিব 
সংশেধন ও উন্নতি কববাঁৰ জন্যে একটি কমিটি গঠন করলেন। এই 
কমিটি ভ।বতীয চিকিৎসাপদ্ধতি বাতিল কবে প্রাচীন বীতিতে চিকিৎসা- 
বিদ্যার ক্লাশ অবিলম্বে বন্ধ করব।ব কথ। জানালেন। তারা স্থপারিশ 
কবলেন, ভ।বতীয়দের জন্যে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন কবা হোক 
এবং এ প্রতিষ্ঠানে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থ। করা হোক ।" শিক্ষাব মীধ্যম হবে ইংবেজী, হিন্দুস্থানী 
ব| বাংল! ভাষা । লর্ড উইলিযম বেটিস্ক কমিটি স্ুপাবিশেব প্রা সবটাই 
গ্রহণ করলেন । কেবলমাত্র শিক্ষাৰ মাধ্যম হে।ল ইংবেজী ভাঁষা। ১৮৩৫ 
খুষ্টাব্বের ২০শে ফেব্রুযাঁবী মেডিক্য।ল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হোঁল। মেডিক্যাল 
কলেজ প্রতিষ্টিত হবাব পব থেকেই পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে দেশীয় 
জনসাধারণের মনে আগ্রহের সঞ্চার হয। মেডিক্যাল কলেজেব প্রতিষ্ঠা- 
দিবসে ভাঃ ব্রামূলী (01. 08101) যে বক্তৃতা দেন, তাঁর মর্মীর্থকে বিষয়বস্ত 
ক'বে প্রকাশিত হোল ব্রাম্লী বক্তৃতা" (9780)15 88100015--1836) । 
গ্রন্থটি জনসমাদর লাঁভ করেছিল। এই সময়ে এদেশীয়রাও পাশ্চাত্য 
পদ্ধতিতে চিকিৎসাবিজ্ঞান রচনাঁয় উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করলেন। এই 


৩ প্রীণকৃষ্ণ বিশ্বাস চিকিংসাবিজ্ঞান বিষয়ক আব একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। গ্রন্থটির নাম 
'প্রাণকৃষ্ণোৌষধাবলী' । এতে আধূর্বেদ, তন্ত্র, ইংরেজী ও হাকিমী চিকিংসাপদ্ধতি স্থান পেযেছে। 
১২৯৪ সালে গ্রন্থটির ৮ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 

৪ 4১ 17055010100752 02608109606 01 36078911 ৬৬ 015 (1855) : 2৪৮৬ 0. 10124. 

৪ 0610229 067%1901081 0০011666 1327£51 (1835-1934) £৮,7-9, 
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প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, মেডিক্যাল কলেজের বাংলা বিভাগের অস্থি- 
বিছ্যার অধ্যাপক মধুস্ছদন গুধ্ঠের নাম। মধুস্দন গুপ্ প্রণীত “লগ্ন 
ফার্মাকোপিয়। অর্থাৎ ইংলগ্ীয় ওুঁষধকল্পাবলী'র ( ১৮৪৯ ) বিষযবস্তু [6 
[,0007. 1017811090070218" (1836) থেকে বাংল! ভাষায় অন্বাদিত 
হয়। ৮12 1,017001 117810009.00190219" ইতিপূর্বে হিন্দীতে অন্থবাদিত 
হযেছিল। হিন্দী অন্ুবাদেব ন্যায় লেখক এখানেও বিভিন্ন ওষধের ইংবেজী 
ও লাটিন নাম আগে দিয়েছেন। পরে এঁ সকল ওধধেব নাম বাঁলাষ 
দিষেছেন। যে সকল দ্রব্যেধ নাম বাংলায় নেই, সেগুলোর বিদেশী নাঁমই 
ব্যবহাব কব। হযেছে । যাষগায় যায়গা শংস্কৃত শবেব গ্রয়োগও দেখ। 
যাঁষ। সংস্কতে মধুহ্ছদন গুপ্তেব পাণ্ডিত্য ছিল। কিছুকাল ধবে তিনি 
গভর্ণমেন্টেব সংস্কৃত কলেজেব ওধধবিজ্ঞানেব অধ্যাপক ছিলেন । আলোচ্য 
গ্রন্থে মধুস্ছদন গুপ্ত বিভিন্ন ওষধ ও তাঁদেব রাসায়নিক উপাদানেব প্রস্তত 
প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা কবেছেন। মধুস্থদনের বচন। ছুর্বোধ্য প্ররুতির | 
ভাঁষ| অন্ুবাদগন্ধী ও শ্রুতিকটু। ছেদচিহ্কেব ব্যবহারও যথাযথ নয। 

মধুসদন গ্তপ্তেব চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক আর একটি গ্রস্থ চিকিৎদা- 
সংগ্রহ” গুঁধধকল্পাবলীব কিছুকাল পবে প্রকাশিত হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীব মাঝামাঝি সমযে আরও ছু'একজন লেখক পাশ্চাত্য 
পদ্ধতিতে চিকিংসাবিজ্ঞান রচনাষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এদের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পি. কুমাৰ ও এস সি. কর্নকারেব মাম । মেডিক্যাল 
কলেজেন বাঁংল। ক্লাশের ওুধ্ধবিজ্ঞীনেব অধ্যাপক পি. কুমারের “ও্ধধব্যবহাঁরক? 
১৮৫৪ খুষ্টান্দে প্রথম প্রকাশিত হয। শ্রেষ্ঠ কয়েকজন ইংবেজ লেখকের 
চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ থেকে এ বইটির বিষষবস্ত বাঁংলাঁষ অন্গবাদিত 
হযেছিল। এস সি. কর্মকারেব "ওষধ প্রস্তুত বিদ্যা” ১৮৫৪ থুষ্টাবে প্রকাশিত 
হয। এই সময়ে প্রাচ্য চিকিৎসাঁবিদ্য। ( আধযুরেদ ) নিয়েও অনেকগুলি গ্রন্থ 
রচিত হযেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতি বণিত 
হোল বোজারিও এণ্ড কোম্পানী থেকে প্রকাশিত '38০1১০1975 ?/691091 
(91061 (১৮৫৪ )-এ। 

এদিকে ১৮৫২ খৃষ্টাবৰ থেকে মেডিক্যাল কলেজে বাংল! ভাষার মাধ্যমে 
পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। অতএব প্রয়োজনের 
তাগিদেই এই স্ময় থেকে বাঁংল৷ ভাষায় চিকিতসাবিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক 
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রচিত হতে লাগল । এ ছাঁড। জনসাধারণের পাঠোঁপযোঁগী চিকিৎসাবিজ্ঞান 
রচনায়ও উন্নতি পরিলক্ষিত হোঁল। উনবিংশ শতীববীব ষষ্ঠ, সপ্তম ও, 
অষ্টম দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞানেব কয়েকটি প্রধান দ্িক-_অক্ত্রচিকিৎসা,, স্বাস্থ্য- 
বিজ্ঞান, বালকচিকিৎসা, ধাত্রীবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল তত্ব, 
ওঁষধবিজ্ঞান ও অস্তখবিশেষেব চিকিৎসাপদ্ধতি নিষে গ্রস্থ বচিত হতে দেখা 
গেল। 

এই যুগে বাংলা ভাষা য় অস্ত্রচিকিৎস। সম্বন্ধে গ্রস্থ লিখলেন বাঁজনাবাধণ দাঁস। 
বাজনাবায়ণ প্রণীত “সঙ্জরী অর্থাৎ অস্ত্রচিকিৎস। প্রণাঁলী'* অসম্পূর্ণ প্রকৃতিব 
গ্রন্থ হলে এতে যাধগাষ যাযগাঁষ অদ্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচন। 
কব হযেছে । রচনাভঙ্গী দুরূহ প্রকৃতিব। চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষষক বিদেশী 
শব্দ এখানে বাংল। হরফে ব্যবহৃত | 

অন্থচিকিৎপাঁব সমগ্র নিয়মাবলী নিষে বাঁংল। ভাষাষ সর্বপ্রথম গ্রন্থ বচনাব 
কৃতিত্ব কাশীচন্ত্র দত্তগুপ্তের। কাঁশীচন্রেব 'অক্-চিকিংস। প্রণালী” ১৮৭৩ 
খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাঁশিত হয। কাশীচন্দ্র দত্তগ্প্ত গভর্ণমেণ্টেব ভ্যাকৃসিনেশন 
বিভাগের ন্ুপাবি্টেণ্ডেটে ছিলেন। তিনি এই গ্রন্থটি লেখেন মেডিক্যাল 
কলেজের বাংলা ক্লাশেব ছাত্রদেব উদ্দেশ্টে । এই গ্রন্থের সর্বত্রই চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান বিষষক বিদেশী নায়েব পাশে দেশীষ নাম দেওযা আছে । কিন্ত 
কাশীচন্দ্রেব পববতী গ্রন্থ “অপ্থ্য।ল্মিক সার্জবি অর্থাৎ অক্ষিতত্বঁ-তে ( ১৮৭৭) 
দৃষ্টিবিজ্ঞান বিষষক বিদেশী শব্দ বাঁংল। হবফে ব্যবহৃত । এই গ্রন্থে চোখেব 
গঠন, চোখ পবীক্ষ। কবাঁব বীতি, বিভিন্ন প্রকার চক্ষবোগ ও তাদেব 
পবীক্ষাব কথ। বিস্তাবিতভাবে আলোচিত । কাশীচন্দ্রেব প্রকাশভঙ্গী প্রাঞ্চল। 

উনবিংশ শতাব্দীব দ্বিতীষার্ধেব গোড। থেকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষযক গ্রন্থ 
বচিত হতে দেখা গেল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, €শবচন্দ্র দেব 
সংগৃহীত “শিশুপালন--১ম ভাগ” (১৮৫৭ )। শিশুপালন সম্বন্ধে হিন্দুনীরীদেব 
অজ্ঞতা দূৰ কববাঁব জন্যেই লেখক এই গ্রন্থটি বচন! করেন। 40012; 
(0010০-এব +[1280156 01 0199 [10551919819] 2180 17$10191 1191)2£০- 
0061) 0£116810%" নামক বই থেকে শশুপালনের বিষযবস্ত সংগৃহীত 





৬ গ্রন্থটিব একটি হস্তলিখিত পাঙ্লিপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংবক্ষিত আছে। পাঞুলিপিটি 
১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লেখ! | তবে অস্ত্রচিকিংস! প্রণালী পরে ছাপা হযেছিল বলে মনে হ্য। পববতাঁ 
অন্ত্রচিকিংসাবিজ্ঞান-লেখক কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্ত তার গ্রচ্থেব তূমিকাঁ এই গ্রন্থটিব উল্লেখ কবেছেন। 
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হযেছিল। তবে দুরূহত] এডাঁবাঁব উদ্দোশ্তে &17015৬ 0010৫-এব বইটির 
৪কিছু কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয। কি কি কারণে শিশুদেব বোগ ও মৃত্যু 
হযে থাকে এবং কিভাবে শিশুদেব লালন-পালন কবতে হয, আলোচ্য গ্রন্থে 
ত।” নিযে সংক্ষেপে আলোচনা করা হযেছে । শিবচন্দ্রের ভাঁষা বেশ লবল। 
শিশুপালন জনসমাঁদর লাভ কবেছিল। সংশোধিত আকাবে গ্রন্থটি দ্বিতীয 
সক্কবণ প্রকাশিত হয ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে | 
এই সমযে বচিত স্বাস্থ্য বিষষক কোনো কোনো গ্রন্থে শান্্ীষ তথ্য।দ্িব 
প্রভাব অত্যন্ত বেশী। গৌবীনাথ সেন প্রণীত "শাবীবিক স্বান্থা বিধান: 
( ১২৬৯) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | লেখকেব যুগেব দেশ, কাল ও পাত্রাদিব 
দিকে লক্ষ্য বেখে রচিত হলেও গ্রস্থটিব আগাঁগোঁড| সংস্কৃত গ্রন্থেব গ্রভাব। 
প্রকাশভঙ্গীতে জডত্ব গ্রন্থটির প্রধান ক্রুটি। 
উনবিংশ শতাব্দীব যষ্ঠ ও সপ্তম দশকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষষক কষেকটি 
পাঠ্যপুস্তকও বচিত হয। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাধিকা প্রসন্ন 
মুখোপাধ্যাষেব ম্বাস্থা-বক্ষা” (১৮৬৪ ) ও ডাঃ যছুনাঁথ মুখোপাধ্যাধেধ 'শবীৰ 
পালন? ( ১৮৬৮ )। 
উনবিংশ শতাবীব যষ্ট, সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাঁলকচিকিংপ। নিক 
কষেকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগা প্রসন্নকুমাঁর 
মিত্রেব “বালচিকিৎসা ( ১৮৩২) এই পর্যাধেব পরবতী গ্রস্থকাবদেব 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য মিব আসবফ আলি ও হবিনরাষণ বন্দ্যোপাধ্যাযষের 
নাম। মিব আসব আলির “বাল-চিকিৎস], ১২৭৭ সালে প্রথম প্রকাশিত 
হয। লেখক কলিকাতা ক্যান্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যা, শ্্রী-চিকিৎস। 
ও শিশু-চিকিৎসান অধ্যাপক ছিলেন। বাঁলকচিকিৎস। বিষধক গ্রস্থেব 
অভাব দূৰ কববাঁব জন্যে এবং বালকদেব অকালমৃত্যু বোধ কববাব উদ্দোশ্টে 
লেখক এই গ্রন্থটি রচনা করেন। মেডিক্যাল স্কুলের বাংল! শ্রেণীর ছাত্র 
এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণেব উদ্দেশ্তে বিভিন্ন ইংরেজী বই থেকে বাঁল-চিকিৎসান 
বিষষবস্ত সংকলিত হয়। যে সকল পীভাঘ আমাদেব দেশেব বালকব| 
সচরাচব আক্রীন্ত হযে থাকে, তাঁদেব নিষেই এখাঁনে আলোচন। কবা হযেছে। 
এই গ্রন্থে শিশুদেব স্বাস্থ্য ও শাঁবীরবিজ্ঞান এবং বিভিন্ন প্রকার শিশ- 
রোগ ও তাঁদের প্রতিকাঁর নিয়ে আলোচনা বেশ প্রাঞ্চল। গ্রন্থটির সর্বত্রই 
ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দেব সঙ্গে সঙ্গে বাঁংল! প্রতিশব্দও ব্যবহৃত । 


৩৫৬ বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 


বালকচিকিৎস। বিষয়ক গ্রন্থের আর একজন উল্লেখযোগ্য লেখক ডাঃ 
হরিনাবায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর লেখ “বাঁলচিকিৎসা”? ১ম খণ্ড পাঁওষা! যায় 
ন।। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাঁশিত হয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে । এতে শিশুদের স্সায়ুরোগ, চক্ষু- 
বৌগ, কর্ণ ও চর্মরোৌগ এবং অঙ্গবিকৃতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা রয়েছে। 
মিব আঁসবফ আলির গ্রন্থের তুলনা এ বইটি অনেক বেশী বিস্তৃত ও 
তথ্যবহুল। তবে হরিনারাঁয়ণের ভাষ! একেবারেই নীরস ও শ্রুতিকটু। 

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাংল। ভাঁষাষ ধাত্রীবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হোঁল। বাংলায ধাত্রীবিজ্ঞান বিষষক গ্রন্থ 
রচনার পথপ্রদর্শক ভাঁঃ যছ্ুনাথ মুখোপাধ্যায় । তাঁর ধাত্রী-শিক্ষা। এবং 
প্রস্থতি-শিক্ষা'ব ১ম ও ২য় খণ্ড যথাক্রমে ১২৭৪ ও ১২৭৫ সালে প্রথম 
প্রকাশিত হয। পরে ছুই খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয ১৮৭১ খুষ্টাবে। 
আলোচ্য গ্রন্তে কথোপকথনের মাধ্যমে ধাই ও প্রক্থতিদের প্রতি উপদেশ 
দেওয। হযেছে। 

বাংল| ভাষাঁষ ধাত্রীবিজ্ঞান বিষষক গ্রস্থের পরবর্তী লেখক “চিকিৎস! 
প্রকবণ এব" চিকিৎসাতত্ব' রচযিতা৷ ভাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । গঙ্গা 
প্রসাদের “মাতৃশিক্ষা” ১৮৭১ খ্ুষ্টাব্ধে প্রথম প্রকাশিত হ্য।৮ গ্রন্থটির 
পরিকল্পনাষ হুবহু পাশ্চাত্য পদ্ধতি অন্ুকবণ করা হয নি। এদেশীষ 
আবহাঁগযা ও প্রকৃতির প্র।ত লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি লেখ। | 

এই সমযে ধাত্রীবিজ্ঞান বিষষক পাঠ্যপুস্তক বচিত হতে দেখা গেল। 
মেডিক্যাল স্কুলের বাংলা ক্লাশেব ছাত্রদের উদ্দেশ্টে লেখা ডাঃ অন্নদীচরণ 
খাস্তগীরের “মানধ-জন্মতত্ব, ধাঁত্রীবিছ্যা, নবপ্রস্থত শিশু ও ত্বীজাঁতির ব্যাঁধি- 
সংগ্রহ ( ২য সংস্কবণ_-১৮৭৮ ) একটি বিরাট গ্রন্থ । 

অগ্চিকিৎ্সা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, বালক-চিকিৎসা! ও ধাত্রীবিজ্ঞান বিষযক 
গ্রন্থ ছাঁডাও চিকিত্পাবিজ্ঞানের মূল তত্বগুলো নিষে এই যুগে গ্রন্থ রচিত 
হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দুই খণ্ডে লেখ। ডা: গন্গা প্রসাদ মুখোপাধায়ের 


পপ এ পপ 


৭ হরিনারায়ণ বন্যোপাধাষ 'ভাবত চিকিৎসা (১৮৭৬) নামে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষযক 
আব একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন । 

৮ সংশোধিত আকারে 'মাতৃশিক্ষা'র ব্য সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০২ খৃষ্টাব্দে । সংশোধন 
ও সম্পাদন। করেন লেখকের পুত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । 


কারিগরী বিজ্ঞান ৩৫৭ 


“চিকিৎসাপ্রকরণ এবং চিকিতসাতত্ব | গ্রন্থটির দ্বিতীয খণ্ড» ১৮৬৯ খুষ্টান্ে 
প্রথম প্রকাশিত হয। চিকিৎসক ও ছাত্রদের উদ্দেশে লেখ! এই বিরাট গ্রন্থের 
২য খণ্ডে এদেশে প্রচলিত পীড়াগুলে! নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচন। করা 
হযেছে। গ্রন্থটিব নৃতনত্ব হোল, চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক যে নকল সংস্কৃত 
নাম পীডার নিদানতত্বের সঙ্গে অমংলগ্ন নয, সেই সকল নাম প্রযোজনবোধে 
লেখক গ্রহণ কবেছেন। বাংল! ভাঁষায পীডার এই নতুন্*নামগুলো ব্যবহাঁব 
কববার সময় লেখক উইলিযাম্স্‌, উইল্সন, বেন্ফি, কোল্ক্রক প্রভৃতি 
মনীষীদেব ইংবেজী-সংস্কৃত ও সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান এবং বাঁধাকান্ত দেবেব 
এবকল্পদ্রম থেকে সাহাধ্য নিষেছেন | 

বিভিন্ন ওষধ ও এদেব প্রযোগ-পদ্ধতি নিষে পাশ্চাত্য মতে গ্রন্থ লিখলেন 
মেডিক্যাল কলেজেব অধ্যাপক ডাঃ দুর্গাদাস কব। এই লেখকেব “ভৈষজ্য 
রত্বীবলী”১০(১২৭৪) মেডিক্য!ল কলেজেব বাংলা র্লাশেব ছাত্রদেব উদ্দোশ্ট্ে 
বচিত হযেছিল। ছুর্গাদাস কর পাশ্চাঁত্য মতে ব্যবস্থাপত্র প্রণযন সন্গান্ধে 
ঘভিষপ্নন্ধু' নামে আব একটি গ্রন্থ রচন। করেন। কিন্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত 
হবাব পূর্বেই তাঁব মৃত্যু হয। পবে তব পুত্র ছুর্গাদাস কবেন উদ্যোগে 
১২৭৮ মালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয। 

বিশেষ কোনে! অস্থখেব চিকিৎস।পদ্ধতি নিযে বাংল। ভাষায় গ্রস্থ বচনাঁব 
স্ত্রপাঁত কবলেন অমৃতলাল ভট্টাচার্য । অমৃতলাঁলেব 'জব-চিকিৎস।' (১৮৭৮) 
ক্যান্বেল মেডিক্যাল স্কুলেব ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বচিত হয়েছিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীষার্ধের গোঁডা থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন 
দিক নিষে গ্রন্থ বচিত হোল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক 
সাঁমযিক-পত্র ১৮৬৬ খুষ্টাবেব পূর্বে প্রকাশিত হয নি। অবশ্য ইতিপুবে 
আযুর্বেদ নিয়ে কযেকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ।১১ 

বাংল। ভাষাঁষ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা চিকিৎসাঁবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম 


৯ ১ম শগু পাওয়া যায না । 

১* গবে ছুর্গাদান কবের পুত্র রাধাগোবিন্দ কর কর্তৃক গ্রন্থটি পবিবর্ধিত ও পুনলিখিত হয়ে 
প্রকাশিত হয। পরিবর্ধিত চতুর্দশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০১ লালে । 

১১ “আধুর্বেদ দর্পণ: (জুন, ১৮৪০), 'চিকিংমা রত্কাকর' (১৮৫৩ ) ও “আঘূর্ষ্ পত্রিকার 
(১৮৬৩) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 


৩৫৮ বঙ্গমাহিত্যে বিজ্ঞান 


সামদ্ষিক-পত্রেব নাঁম “চিকিৎসক” | ১৮৬৬ খুষ্টাব্ের জানুয়াবী মাসে কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজ থেকে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয। এই সময় থেকে! 
পাশ্চাত্য চিকিৎ্স|বিজ্ঞান বিষযক সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হতে লাঁগল বটে, 
কিন্ধ প্রাচ্য চিকিৎসাপদ্ধতিব আলোচনা! কমবেশী পবিমাঁণে অধিকাংশ 
চিকিৎস।-পত্রিকাযই থাকত । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখষোগ্য ভূবনমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যাঘ সম্পাদিত “চিকিৎসা সংগ্রহ*/ আশ্বিন, ১২৭৬ )। এই পত্রিকাঁষ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিসাবিজ্ঞান বিষয়ক বচনাদি প্রকাশিত হোত । স্্বী, 
পুকষ ও শিশুদেব চিকিংসী প্রণালী, শাঁরীববিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ব, অন্্রচিকিৎস। 
ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছাডাঁও এতে চিকিংস। বিষষক বিভিন্ন ইংবেজী সময়িক-পত্র ও 
গ্রস্থ থেকে অন্রবাদ ও উদ্ধতি প্রকাশিত হোত। 

উনবিংশ শতাব্ীব অষ্টম দখকে চিকিতসাবিজ্ঞান বিষষক অনেকগুলো 
সামযিক-পত্র প্রকাখিত হয। এদেব মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ডাঃ যছুনাঁথ 
মুখোপাধ্যা সম্পাদিত “চিকিৎস। দর্পণ' ( বৈশাখ, ১২৭৮ )। পত্রিকাটি 
চুচড1 থেকে প্রকাশিত হয ।৯২ এই সমযকাঁৰ আঁ একটি উল্লেখযোগ্য 
পত্রিক। ডাঃ হুবিশ্চন্দ্র শর্ম। সম্পাদিত 'অণুবীক্ষণ' (শ্রাবণ, ১২৮২ )। চিকিৎস! 
ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞ।ন ছ।ডাঁও এতে পদার্থবিজ্ঞান, মনস্তত্ব ইত্যাদি বিষয নিষে 
স্থচিন্তিত বচনাঁদি প্রকাশিত হোত । 

উনবিংশ শতাঁবীর শেষ ছুই দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষযক কযেকটি 
উৎকৃষ্ট সামধিক-পত্র প্রকীশিত হোঁল। তা" ছাঁড। এই সমযকাঁন চিকিৎস- 
বিজ্ঞান বিষক কোনো কোনো গ্রন্থেও নৃতনত্েব পবিচয পাঁওষ| গেল। এই 
সমযে খাগ্বিজ্ঞন, শুশ্রষ| ব। নাপিং নিষে গ্রন্থ রচনাব স্ুত্রপাত হোল। তা? 
ছড। অস্থখবিশেষ ও অঙ্গবিশেষেব চিকিৎস।, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, চিকিৎসাঁবিজ্ঞীনেব 
মূলতব্ ও ওষধবিজ্ঞান বিষধক গ্রন্থে অভিনবত্বের পরিচষ মিলল | এই যুগে 
অবনতি ও দুর্বলতাঁব পবিচয পাঁওয। গেল অস্্৯চিকিৎসা, বাঁলক-চিকিংসা ও 
ধাত্রীবিজ্ঞীন বিষষক গ্রন্থ বচনীয। 

উনবিংশ খতাব্দীর শেষ ছুই দশকে অস্থখবিশেষ নিয়ে আলোচনার পবিধি 
বিস্তৃততব হোঁল। এই যুগে বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ নিষে গ্রন্থ 


১২ ডাঃ যছুনাথ মুখোপাধায় 'চিকিংসা কল্পদ্রম' (১২৮৫ ) নামে আব একটি চিকিংস। 
পত্রিকাব সম্পাদন! কবেছিলেন। (বাংল! সাময়িক-পত্র-_২য় খণ্ড, ২য সংক্করণ--পৃঃ ২৬ )। 
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বচিত হতে দেখ। গেল। অস্থখবিশেষ নিয়ে রচিত গ্রস্থগুলোর মধ্যে 
১ প্রথমেই উল্লেখযোগ্য গৃহস্থ ও পাঁডারগায়ের ভাক্তারদেব উদ্দেশ্যে লেখ। ডাঃ 
যছুনাঁথ মুখোপাধ্যাষেব “সরল জব চিকিতখস।'। গ্রন্থটি তিন ভাগে ১২৮৭ 
থেকে ১২৯১ সালেব মধ্যে প্রকাশিত হয়। অমৃতলাল ভট্টাচাধেব 'জর- 
চিকিৎসা'ব তুলনায় এই গ্রন্থটি অনেক বেশী প্রাঞ্জল ও তথ্যসমৃদ্ধ । 
জর-চিকিৎস। ছাড়াও কযেকটি সংক্রামক বোগ নিষে এই সময়ে গ্রন্থ 
বচিত হোঁল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বসম্তরোগ ও টাক! 
বিষষক কষেকটি গ্রস্থ প্রকাশিত হোল। এদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, শেরপুব 
দাতব্য চিকিৎসাঁলযেব ডাক্তার হবচবণ সেনের 'ব্যাকসিনেশন এবং বসম্ত 
বোগেন সহজ চিকিৎস। ( ১২৮৮), এদেশীয টীকাদারদেব উদ্দেশ্যে লেখ। 
শ্ীধব দাঁসপ্তপ্তেব “সংক্ষিপ্ত ভ্যাক্ছিনেশন্‌ পদ্ধতি” ( ১৮৯১ ) এবং গভর্ণমেণ্ট 
ত্যাক্সিনেশন বিভাগে কমচাঁরী হবিচবণ বন্দোপাধ্যাষেব 'ভাকসিনেশন 
দর্পণ ও সবল বসন্ত চিকিৎসা” (১৩০১ )। 
উনবি-শ তাঁকীব শেষ ছুই দশকে প্রেগ বোগেব ইতিহাস, লক্ষণ ও 
উপসর্গ এব' চিকিৎসাঁপদ্ধতি নিষে কষেকটি গ্রন্থ বচিত হয । এই শ্রেণীর 
গ্রন্থে মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রাধগোবিন্দ কবের “প্রেগ” (১৮৯৮) এবং অমৃতরৃ্ণ 
বন্থুব প্রেগ-তত্ব' (১৮৯৯) | এই যুগে অঙ্গবিশেষের চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে 
গ্রন্থ লিখলেন ডাঃ ফজলুব বহমান। তাব লেখ। 'বক্ষঃপীডা'য ( ১৮৮৬) 
শ্বামপ্রশ্বাস ও বক্তসঞ্ালন সন্বন্ধীয পীডাব কথ। বণিত | 
উনবিংশ শতাব্দীব শেষ দুই দশকে প্রকাশিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ক 
অধিকাণ্শ গ্রন্থই সর্বশাঁধাবণেব উদ্দেশ্যে লেখা । তবে কয়েকটি স্রলিখিত 
পাঠ্যপুস্তকও এই সমযে প্রকাশিত হয। সর্বপাধাবণের উদ্দেশ্যে লেখ৷ 
্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষষক গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রনাথ 
বস্থব “গাহস্থ্য স্বাস্থ্যবিধি (১২৯৪) এব. ডাঃ স্ুন্দরীমোহন দাঁসের 
স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান' ( ১৮৯৬ )। ছু"টি গ্রস্থই সরল ভাষায় লেখ।। শেষোক্ত গ্রন্থে 
ব্যক্তিগত ও সাধাবণ--উভয় প্রকার স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়েই আলোচন। করা 
হয়েছে । 

এই যুগে চিকিৎ্সাবিজ্ঞানের মূলত নিষে লেখ| অধিকাংশ গ্রন্থেই 
এলোপ্যাথিক, কবিবাঁজী, হোমিওপ্যাথিক ও হাকিমী- সর্বপ্রকার চিকিৎসা- 
পদ্ধতি বণিত। এই শ্রেণীর গ্রস্থেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অদ্বিকাচিরণ 


৩৬০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


গুপ্তের১০ “চিকিৎসা-তত্ব-বারিধি” (১২৯৫) ও “চিকিৎসা-তত্ব-কৌমুদী' 
(১২৯৯), রামচন্দ্র মল্লিকের “বিশ্বচিকিৎসক' (১২৯৬ ), দ্বারকানাঁথ বিছ্ভারত্বের ৷ 
“চিকিৎসা-রত্ব_-১ম খণ্ড (১২৯৬), নফরচন্দ্র দত্ত সংগৃহীত “চিকিৎস' 
কল্পতরু--১ম ভাগ? (১৮৯২) ইত্যাদি । 

এ ছাড। এই সময়কার বহু গ্রন্থে পাঁশ্চাত্য-চিকিৎসার কথ| আঁলোচন। 
প্রসঙ্গে যায়গায যাঁষগায় প্রাচ্য চিকিৎসাঁপদ্ধতিও বণিত হেল । এই শ্রেণীব 
গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শশিভৃষণ ঘোঁষালের “চিকিৎসা, ১ম খণ্ড ( ১৮৯৫), 
চুনিলাল দাসের “চিকিৎসা-বিধাঁন? (১৮৯৫ ) ও রজনীকান্ত মুখোপাধ্যাষেব 
“চিকিতৎসা-প্রণালী”-_নৃতন সংস্কবণ (১৩০৬)। অভিনব প্ররকতিব একটি গ্রন্থ 
হোল কথোপকথনেব মাধ্যমে লেখা কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেন ও ডঃ 
রাধাগোবিন্দ করেব “কবিরাজ-ভাক্তার সংবাদ? (১৮৯২ )। কথোপকথনের 
মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাঁবিজ্ঞানকে এখানে পাশাপাশি দেখান 
হযেছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে লেখ। অধিকাশ গ্রস্থেই প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য--উভধ প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতিই আলোচিত হোঁল বটে ১ তবে এই 
সমযে পুরোপুরি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেও কযেকটি সর্জনবোধ্য গ্রস্থ লেখ। 
হ্যেছিল। এই শ্রেণীব গ্রন্থেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বাঁমচন্দ্র মল্িকেব “পাশ্চাত্য 
চিকিৎসা-বিজ্ঞন-_-১ম ভাগ? (১২৯৩) ও ডাঃ নন্দলাল মুখোঁপাঁধাষের 
“পারিবারিক চিকিৎসাঁবিধাঁন_-১ম তাঁগ” ( ২য সংস্কবণ, ১৮৮৯ )। 

এই যুগে ওুষধবিজ্ঞান বিষষক গ্রন্থে পবিকল্পনাঁৰ পরিধি বিস্তৃততব 
হোঁল। ব্রিটিশ ফার্শাকোপিয। অবলম্বনে ছুটি বিরাট গ্রন্থ লিখলেন ডাঃ 
ভোলানাথ বস্তু ও ডাঃ বাঁধাগোবিন্দ কর। কলিকাতি! মেডিক্যাল স্কুলের 
অধ্যাপক ডাঃ ভোলানাথ বস্থর “তৈষজ্য তত্ব (১৮৯৩) নাঁমক গ্রন্থে বিভিন্ন 
ওষধের প্রয়োগ ও গুণীগুণ সম্বন্ধে সাঁরগর্ভ আলোচনা করা হোল। 
ব্রিটিশ ফার্মাকোৌপিযা অবলম্বনে ডাঃ রাঁধাগোবিন্দ কব১৪ লিখলেন 'সকক্ষিপ্ত 
তৈষজ্যতত্ব ব! মেটিবিয়া মেডিকা সাঁর-সংগ্রহ* ( ২য সংস্কবণ, ১৮৯৭ )। 





১৩ অন্থিকাচবণ গুপ্ত সংগৃহীত আর একটি উল্লেখযো গা গ্রন্থ 'চিকিংসক' (১২৭৬ )। এতে 
বিভিন্ন প্রকার রোগেব উষধব্যবস্থা! বর্ণিত । 

১৪ ওধধবিজ্ঞান নিয়ে লেখা ডাঃ রাধাগোবিদ করেব আর একটি বিবাট গ্রন্থ “ভিষক্-চহছদ' 
€(৪থ সংস্কবণ, ১৮৯৫ )। 
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বালকচিকিৎস। বা ধাত্রীবিজ্ঞান নিয়ে এই যুগে উল্লেখযোগ্য কোনে। 
গ্রন্থ নেই। অস্ত্রচিকিৎসা নিয়েও সর্বজনবোধ্য কোনো গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা 
এই সময়ে দেখা গেল ন1। তবে কদাচিৎ অক্ত্রচিকিৎস| নিষে পাঠ্য- 
পুস্তক প্রকাশিত হোল। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের অস্ত্রচিকিৎস। বিদ্াঁর 
অধ্যাপক ডাঁঃ জহিকদ্দিন আহ মদের লেখা “অস্ত্রচিকিৎসা ব| সাজ্জীরী”১« 
(২য সংস্কবণ, ১৮৯৩) নামক গ্রস্থটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এই গ্রন্থে 
চিকিত্পাবিজ্ঞানি বিষয়ক বিদেশী শব্কে সরল বাংলাঁধ অন্ুবাঁদেব প্রচেষ্টা 
দেখা যায। 

উনবিংশ শতাব্দীব শেষভাগে বাংল! ভাষায় খাগ্বিজ্ঞান এবং শুশ্ষ। ব। 
নাপিং বিষষক গ্রন্থ বচন।ব জুত্রপাতি হোল। খাদ্য সম্বন্ধে বাংলাঁষ প্রথম গ্রস্থ 
ভুবনচন্দ্র বসাকেব খাছ্বস্তব ত্রব্যগুণ (১৮৮৫) এই গ্রন্থে এদেশে 
প্রচলিত বিভিন্ন আহাষ জব্যেব স্বাদ, উপকাবিত! ও অপকারিতার কথ। 
উল্লেখ কবা হযেছে। কিন্ত শুধুমাত্র উল্লেখ ক'বেই লেখক ক্ষান্ত হযেছেন। 
ফলে কোনোরূপ সাহিত্যবস এতে দান] বীধতে পাবে নি। 

বাংলা ভাষাষ খাছ বিষযক প্রথম পূর্ণীঙ্গ গ্রস্থ লিখলেন ডাঃ দেবেন্রন।থ 
মুখোপাধ্যায় | দেবেন্রনাথের খাগ্ভ-বিচার (১২৯৭) নামক গ্রন্থে 
ইংরেজী ও আযুর্দে মতে দেশীয় খাছ্যের দৌষণগুণ ব্যাখা। করা হযেছে। 
খাছ্য-বিচারু” বিভিন্ন সংস্কৃত ও ইংবেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লেখ।।| প্রাচ্য 
ও পাশ্চীত্য-_খাগ্য সম্বন্ধে উভষ দেশীষ মতবাঁদই এখানে আলোচিত, 
তবে প্রাচ্য মতেবই প্র।ধান্ত। 'প্রকীশভঙ্গীতে জডত্ব গ্রন্থটিব প্রধান 
ক্রুটি। 

উনবিংশ শতাব্দীব শেষভাগে প্রকাশিত শুশ্রষা ব। নাপিং বিষষক অধিকা”শ 
গ্রন্ছই সর্বসাধাবণেব উদ্দেশ্তে লেখা । ডাঃ ভাবতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯ 
্তশ্রষা-প্রণাঁলী'তে ( ১৩০৩) বোগী-পরিচর্। সম্বন্ধে সর্বজনবোধ্য আলোঁচন। 


১৫ “তন্ুচিকিৎসা বা! সাঞ্জারী' সন্ভবতঃ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয (২য় স্্কবণে 
ভূমিকা )। 

১৬ 'গুঞ্রা-প্রণালী'ৰ ভূমিকা থেকে জানা যায়, ডাঃ ভারতচন্্র বন্যোপাধায ইতিপূর্বে 
'্বাস্থাকৌমুদী”, 'সন্তান-মুহৃদ', 'স্বাস্থাসো পান", স্বাস্থাশিক্গী?, চিকিংসান্ধুর' প্রন্থতি আবও কযেকট গ্রস্থ 
লিখেছিলেন। 


৩৬২ বঙ্গসাহিত্যে। বজ্ঞান 


পাওয়। গেল.। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে শুশ্রযাঁবিজ্ঞান নিয়ে সর্ব- 
সাধাবণের পাঠৌপষোগী আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয। এদের মধ্যে« 
উল্লেখযোগ্য শ্টামাঁচবণ দের শ্ুশধা_-১ম ভাগ" (১৮৯৭) এবং ডাঃ 
বাধাগৌবিন্দ কবেব “রোগি-পশিচধ্যা" ( ১৮৯৭ )। 

খাছ্যবিজ্ঞান ও শ্বশ্ষ। বিষষক গ্রন্থ ছাঁডাঁও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক 
কযেকটি সামধিক-পত্রেব পরিকল্পন।য নৃতনত্বের পবিচষ পাঁওযা গেল। এই 
প্রসঙ্গে বজনীকান্ত মুখোপাঁধায সম্পাদিত “চিকিৎসদর্শন'-এব ( বৈশাখ ১২৯৪) 
নাঁম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই পত্রিকা দেশবিদেশেব চিকিতসাবিজ্ঞান 
বিষষক স-বাদাঁদি এবং চিকিৎস। বিষষক বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকাঁব সাবমর্ম 
নিষমিতভাবে প্রকাশিত হোত । এই সমযকাঁৰ কোনো কোনো চিকিৎসা- 
পত্রে শ্রেষ্ঠ চিকিংসকব। প্রবন্ধ লিখলেন। এদেব বচনাঁষ সর্বজনবোধ্য 
ভাষাব মাধ্যমে চিকিংসাৰিজ্ঞান বিষযক উচ্চাঙ্গের তথ্যাদি পরিবেশিত 
হোঁল। এব ফলে বাঁংল। চিকিত্পাঁবিজ্ঞান বিষঘক প্রবন্ধেব উৎকর্ষত। সাধিত 
হোলি। এই উতকর্ষতাঁৰ পবিচয পাঁওয| যাষ ডাঁঃ জহিরুদ্দিন আহমদ 
সম্পাদিত “ভিষক্-দর্পণ' (জুলাই, ১৮৯১) পত্রিকা । ডাঃ বাধাগোবিন্দ 
কব, ডাঃ নীলবতন সবকাঁব প্রমুখ খ্যাতনামা চিকিৎসকবা এতে লিখতেন । 
পত্রিকা-পবিকল্পনায অভিনবত্ব ছাঁডাও উনবিংশ শতাব্দীন শেষ দশকে বাঁংল। 
ভ!ষাঁষ প্রথম স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষষক পত্রিক। 'শ্বাস্থ্য, ( কান্তিক, ১৩০৪ ) 
প্রকাশিত হোল। পত্রিকাঁটিব সম্পাঁদন1 কবেন ডাঃ হুগাদাস গুপ্ত । "স্বাস্থ্য তে 
প্রধানতঃ পাশ্চাতা তথ্য।দিই স্থান পেত। তবে যাঁগাঁষ যাষগাঁষ এতে 
স্বাস্থ্য সঙ্গন্ধে দেশী মতবাদও বণিত হযেছিল | 

দেশী মতবাদের প্রভাব উনবিংশ শতাঁবীর সপ্তম ও অষ্টম দশকেন 
চিকিংসাবিজ্ঞান বিষষক সাঁময়িক-পত্রেব স্যাঁষধ এই সমযকাব সামধিক-পত্রেও 
দেখ! গেল। এই যুগেব কষেকটি পত্রিকাঁয়ই এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, 
কবিবাজী ও হাঁকিমী-_সর্নপ্রকীর চিকিৎসাঁপদ্ধতি স্থান পেল। এই প্রসঙ্গে 
ডাঁঃ অন্নর্দীচবণ খাস্তগীব ও অবিনাশচন্ত্র কবিবত্ব সম্পাদিত 'চিকিৎসা- 
সম্মিলনী" ( বৈশাখ, ১২৯১), “চিকিৎসা লহরী, ( বৈশাখ, ১২৯৭), এবং 
ডাঁঃ সত্যকৃ্জ বায সম্পার্দিত “চিকিৎসক ও সমালোচক" (মাঘ, ১৩০১) 
ইত্যাদি পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য । এই সকল পত্র-পত্রিকা ছাঁডাও এই 
ষুগে গ্রাঁচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষষক আঁবও কষেকটি সাময়িক-পত্র 


কারিগবী বিজ্ঞান ৩৬৩ 


গ্রকাঁশিত হয।১৭ অভিনবত্বের পবিচয় মেলে বিনোদবিহারী বায় সম্পাদ্দিত 

। চিকিৎসক" (মাঘ, ১২৯৬) নামক পত্রিকাষ। মূলতঃ আমুর্বেদ পত্রিকা 
হলেও অন্তান্ত চিকিৎসাশান্ত্র থেকে উত্তমোত্তম ব্যবস্থা সংগ্রহ কবে 
'আুর্বেদেব পুষ্টিবর্দন” করা৷ এব উদ্দেশ্য ছিল। 


বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎস। ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কযেকটি সামধিক-পত্র ছাড়াও 
চিকিৎসাঁবিদ্াব বিভিন্ন দিক নিযে বহু সর্বজনবৌধা গ্রন্থ বচিত হোল । অস্থ- 
চিকিৎস।, চিকিৎসাবিজ্ঞানেব মূলতত্ব, ওঁষধবিজ্ঞান ও শুশ্বাষ। বিষযক গ্রন্থ 
বচনাঘ এই যুগে অবনতি ঘটল বটে, তবে উন্নতির পবিচয পাওয়া গেল ধাত্রী- 
বিজ্ঞান ও শিশুচিকিৎস।, অস্থখবিশেষেব চিকিৎস। এবং খা্য ও স্বাস্থ্য বিষষক 
গ্রন্থ বচনায়। 

উনবিংশ শতাব্দীৰ ছিতীয়ার্ণে বাঁলকচিকিৎ্স। ও ধাত্রীবিজ্ঞান বিষয়ক 
গ্রন্থ বচনাব সুচনা হযেছিল বটে , তবে এই শতাবীবই শেষদিকে এই 
শ্রেণীর গন্থ-বচন।ষ ভাট] পড়ে। বিংশ শতাব্দীর গোঁড। থেকেই ধাত্রী বিজ্ঞান, 
বালকচিকিত্স। ও শিশুপালন বিষযক গ্রন্থ বচিত হতে লাগল । এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ধাত্রীবিদ্ভাব অধ্যাপক ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের লেখ। 
“সবল ধাত্রী-শিক্ষা (১৩০৮ )। ডাঃ যদুনাঁথ মুখোপাধ্যায়ের ধাত্রী-শিক্ষ। 
এবং প্রস্থতি-শিক্ষা”ব তুলনায় এই গ্রন্থটি যুগোপযোগী ক'রে লেখা । অল্প- 
শিক্ষিত স্বীলোকদের বোধগম্য কববাব উদ্দেশ্টে আলোচ্য বিষযবস্তু এখাঁনে 
কথোপকথন ও গল্পেব মাধমে বণিত। সবল ধাত্রী-শিক্ষ। চলতি ভাষাষ 
লিখিত হযেছিল। 

শিশুচিকিৎস|! বিষযক গ্রন্থে মধ্যে উল্লেখযোগ্য “চিকিৎসা-প্রকাশ 
পত্রিকা সম্পাদক ভাঃ ধীবেন্দ্রনাথ হালদার সংকলিত 'প্রস্থতি ও শিশু- 
চিকিৎসা” (১৩১৬), ঢাকা ইডেন হাই স্কুলের হাঁইজিন্‌ লেকচাঁবার এন ই 
কলিন্স্‌ লিখিত 'শিশুপাঁলনেব উপদেশ? ( ১৯১৮ ) এবং খ্ীলৌোকদের উদ্দেশ্যে 
লেখ। জ্ঞানেন্দ্রনারাঁধণ বাঁগচীর “সম্তান-পালন? (১৩৩৮) ইত্যাদি । 


শশী 


১৭ এই সকল পত্রিকাৰ মধ্যে উন্লেখযোগা 'আশ চিকিৎসা পদ্ধতি (বৈশাখ, ১২৯৮), 
“চিকিৎসাতন্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ' (আখিন, ১৩০০ ), 'মেডিক্যাল ইণ্টেলিজেন্সাব” ( বৈশাখ, ১৩০২) 
“নব চিকিংস বিজ্ঞান? € আশ্বিন, ১৩০৫ ), 'মেডিকেল জার্ণাল' (বৈশাখ, ১৩০৬) ইত্যাদি । 


৩৬৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বিংশ শতাব্দীতে জর এবং সংক্রামক বোঁগ নিয়ে গ্রন্থ রচনীয় জোয়ার 
এল। সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ সম্বন্ধে দেশীয় জনগণেব সচেতনতা ই ' 
এর মূল কারণ। ম্যালেরিয়া, ইন্ফুয়েগ্রা, কালাজর প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি 
নিয়ে এই যুগে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হষ। ম্যালেবিয। নিয়ে লেখা 
গ্রন্থসমূহেব মধো উল্লেখযোগ্য বাজকুষ্ণ মণ্ডলের “বঙ্গে ম্যালেরিযা? ( ১৩১৫) 
এবং ডাঃ কাণ্তিকচন্দ্র বন্থর “ম্যালেরিষ। প্রতিষেধ ও আত্ম-চিকিৎসা+( ১৩৩২ )। 
প্রথমোক্ত গ্রন্থটি লেখকেব অভিজ্ঞত। থেকে লেখা । বৈজ্ঞানিক তথ্যে 
স্বল্পত। এর প্রধান ক্রটি। ডাঃ বন্থব গ্রন্থে ম্যালেরিয়ার প্রকৃতি ও প্রতিবিধান 
সন্বদ্ধে আলোঁচন। অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও সারগ । 

ইন্ফ্ুষেঞ্জ। নিষে গ্রন্থ লিখলেন বাংলাব স্তানিটাবী কমিশনাব ডাঃ চার্লস 
এ, বেশ্টলী। ডাঃ বেণ্ট'লীর “ইনফ্রুষেঞ্জা্য (১৯২০) অতি সংক্ষেপে এই 
বোগেব কারণ ও প্রতিকাঁৰ নিযে আলোচনা! কব! হযেছে । 

কালাজর বিষষক গ্রন্থেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ অকণকুমাব মুখোপাধাঁষের 
'কালাজব চিকিৎসা” ( ১৩৩১) ও ডাঃ অনিলকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়েব 'কালাজন 
বোগ নির্ণষ ও চিকিৎসা” ( ১৯২৪ )। শেষোক্ত গ্রস্থটি ডাঁঃ মুইব, ডাঃ ব্রহ্মচাঁকী 
প্রমুখ খ্যাতনামা চিকিৎসকদের মতবাদ অবলম্বনে লেখা । 

বিংশ শতাববীতে কলেরা, বসন্ত, ষক্ষ। প্রভৃতি সংক্রামক বোগ নিষে গ্রস্থ 
ব্চনাষও প্রবণত। দেখ। গেল। কলেবা৷ বিষষক গ্রস্থেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
ডঃ ধীবেন্দ্রনীথ হাঁলদাবেব 'কলেবা চিকিৎসা ( ১৩১৫ ), ডাঃ অরুণকুমাব 
মুখোপাধ্যাঁষেব “সচিত্র কলেবা৷ চিকিৎসা” ( ১৬৩০ ) এবং অভয়কুমাঁব সরকাবের 
“ওলাঁওঠ। বোৌগেব চিকিৎস। ও প্রতিকার (১৩৩৫ )। সব কযটি গ্রন্থই 
পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা । 

বসস্তবৌোগ ও টীকা নিয়ে লেখ। সর্বজনবৌধ্য ছু'টি গ্রন্থ হোল আশ্তুতোষ 
মুখোঁপাধ্যাষের 'পাঁবলিক ভ্যাকসিনেটার্স গাইড? ( ১৯২১) ও ডাঃ অভষকুমার 
সবকাঁবেব “বসন্তরোঁগ ও তাহার চিকিৎসা (১৯২৫)। প্রথমৌক্ত গ্রন্থটি 
লেখকেব নিজস্ব অভিজ্ঞতাঁর উপব নির্ভব ক'রে লেখা । 

সংক্রামক রোগ নিষে লেখা আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ উপেন্দ্রনাথ 
চক্রবর্তীর “যচ্দ! ও তাহার প্রতিকার (১৩৩৬ )। এতে ঘক্ত্া রোগ সম্বন্ধে 
যাবতীয় প্রসঙ্গ সরল ভাষায় আলোচিত । 

বিশেষ বিশেষ সংক্রামক রৌগ ছাড়াও সাধারণভাবে সংক্রামক রোগ নিয়ে 
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এই যুগে কয়েকটি গ্রস্থ রচিত হয়। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
) চন্দ্রকাস্ত চক্রবর্তীর ১৮ “সংক্রামক রোগ” (১৩৩১) এবং ভাঃং অনিলকৃ্ণ 
মুখোপাধ্যায়ের “সংক্রামক ব্যাঁধির প্রতিবোধতত্ব'--১ম ও ২য খণ্ড (১৩৩৪) 
প্রথমোক্ত গ্রন্থে কলেবা, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক বোগ নিয়ে সংক্ষেপে 
আলোচনা করা হয়েছে । শেষোক্ত গ্রন্থে বোঁগ-সংক্রমণ ও বিভিন্ন বোঁগ 
সম্বন্ধে আলোচন। অসম্পূর্ণ প্রকৃতিব। 
বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসাগ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক উতৎকর্ষতাঁর পরিচষ 
পাওয়া! গেল খান্ভ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থে । এই শ্রেণীব গ্রন্থেব সাহিত্যিক 
মূল্যই এই উৎ্কধতাব মূল কাঁরণ। খাদ্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে 
সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য চুণীলাঁল বন্ুর অবদান । * 
চুণীলাল বন্ুব 'খাণ্ত' বাগবাজাঁব নাহিত্যসভাব গ্রন্থ-প্রচার বিভাগ 
থেকে ১৯১০ খুষ্টাব্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-সভার অধিবেশনে 
এবং বাঁচী ইউনিয়ন ক্লাবে এই গ্রন্থটির অধিকাংশ বিষষ পাঠ করা৷ 
হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থে স্বাস্থ্যের সঙ্গে খাদ্যের সম্বন্ধ আলোচনাব পর খাগ্ঠ 
কি তা” বুঝিয়ে খান্ঠের প্রয়োজনীয়তা, পরিপাক প্রণালী, উপাদীন ও 
গুণ এবং নিত্যব্যবহার্য খাদ্য নিষে আলোঁচন। কব হয়েছে। খাছ সন্ধে 
এরূপ মনোজ্ঞ গ্রন্থ বাংল! সাহিত্যে বিরল। বিভন্ন প্রকার খাদ্য সম্পর্কে 
দেশীয লোকের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত ধাবণ! প্রচলিত। লেখক বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে আলোচনা ক'রে এই সকল ধারণ দূব করতে চেয়েছেন। 
আলোচ্য গ্রন্থে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাগ্যের দৌধষগুণ বিচার করা! 
হয়েছে দেশীয় খাগ্যাঁদিব দিকে লক্ষ্য রেখে । চুণীল।লের প্রকাশভঙ্গী সরস। 
তার বৈজ্ঞানিক রচনায় সাহিত্যরস রয়েছে। এখানে তার রচনারীতির 
বৈশিষ্ট্য হোল, তিনি কোনে বৈজ্ঞানিক তত্বকে বর্ণন1 করেই ক্ষান্ত হন নি » 
সরল ও সরস ভাষার মাধ্যমে নীরস বৈজ্ঞানিক তত্বকেও সর্সাধারণেব কাঁছে 
মনৌজ্ঞ ক'রে তুলেছেন। রচনাঁব নিদর্শন_ 


খাছ কাহাকে বলে? 


আমরা! যাহ! কিছু খাই, তাহাকে যে খাগ্য বল! যাইবে, এমত নহে । 
চা, কফি, কোকে। প্রভৃতি পদীর্থ খাগ্যরূপে পরিগণিত হইতে 





১৮ চন্দ্রকান্ত চত্রবর্তীর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “জ্বর, (১৯২৪ )। 
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পাবে না। আমাদের দেশে পান খাওয়া! প্রচলন আছে, কিন্ছি 
তাহ] বলিয! পাঁন একটা খা্যপ্রব্য নহে । অনেক ক্রীলোকে পোঁডা, 
মাঁটা যথেষ্ট পরিমাণে খাইলেও উহ খাদ্য নামে অভিহিত হইতে 
পাবে না। 

যাহা আমরা খাই এবং যাঁহ। দ্বাবা আমাদিগেব শবীরের 
পুষ্টি সাধন হয, তাহাই যথার্থ খাছ্ছ। এরূপ কতকগুলি খাদ্য আছে, 
যেগুলি স্বাভাবিক অবস্থাতেই শবীব পোষণের উপযোগী হইয। 
থাকে, যেমন দুগ্ধ, স্থুপক ফল ইত্যাদি। অপবগুলি বন্ধনাদি 
কৃত্রিম উপাঁষে পবিবপ্তিত ন। হইলে ব্যবহাঁবেব উপযোগী হয না, 
যথ।_-চাল, ডাল, ময়দ।, মৎস্য, মাস, তবকাবী ইত্যার্দি। মাঁনব- 
সমাঁজে সভ্যতাব অত্যুদযেব সহিত বহু প্রাচীনকাল হইতে বন্ধনের 
ব্যবস্থা! প্রবর্তিত হইয়াছে । আদিম মনুম্যগণ পশুবৎ অপক মাংস 
ও ফল-মূলাঁদি ভক্ষণ কবিযা জীবন যাপন কবিত। এখনও 
ভাঁবতবর্ষেধ সন্নিকটস্থ কোন কোন দ্বীপে এবং আফ্রিক। মহাদেশের 
স্থানে স্থানে কতিপয অসভ্য জাতি আমমাংস ভোজন কবিঘ৷ 
জীবন ধারণ কবে! মাংসাদি খাদ্য সিদ্ধ ভইলে অপেক্ষাকৃত 
গুকপাঁক হয বটে, কিন্তু তাহ। বলিষা আমমাংস ভোজনেব প্রথ। 
সভ্যসমাজে পুনঃ প্রবন্তিত কবিবাঁব চেষ্ট। নিতান্ত উপহাপাম্পদ | 
অপবস্ত চাল, ডাঁল, মযদ। প্রভৃতি শ্বেতসার (58157) ঘটিত পদার্থ 
স্সিদ্ধ না হইলে মন্ুষ্যেব পক্ষে স্থপাচ্য হয ন।। বন্ধন সভ্যতার 
একুটী অঙ্গ এবং কল।-বিদ্ভার অন্তর্গত। যে খ্রীলোকে ভাঁলরূপে 
বন্ধন কবিতে পাবেন, কি স্বদেশী, কি বিদেশী, সকল সমাঁজেই তিনি 
সম্মান লাভ কবিষ। থাকেন। 


বাংল। ভাষাষ খাগ্যবিজ্ঞান বিষষক পববর্তী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নিবাবণা্ত 
চৌধুরীব খাগ্-তত্ব' (১৯১৩)। নিবাবণচন্দ্র বিহাব কৃষিণিভাগেব কর্মচাঁধী 
ছিলেন। চুণীলালেব তুলনায় তাব গ্রন্থটি নিকৃষ্ট । চুণীলালের ন্যাষ এই 
লেখক খাগ্ঠের বাসায়নিক গুণ এবং শবীব ও স্বাস্থ্যেব সঙ্গে খাঁছ্েব সম্বন্ধেব 
দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি লেখেন নি। তিনি জোব দিষেছেন প্রধাঁনতঃ বিচিত্র 
প্ররৃতিব খাঁগ্তের উপব। এব মুলে ছিল খাদ্য সম্বন্ধে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীব 
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পার্থক্য। চুণীলালের মতে খা্য চিকিৎদা-শাগ্ন ও রসায়নবিজ্ঞানের সঙ্গে 
_ঘনিষ্ঠভাবে সশশ্রিষ্ট ।১৯ অপবদ্িকে নিবাঁরণচন্দ্র মনে কবেন, “থা সন্বন্ধীঘ 
অধিকাংশ বিষয় কৃষিবিজ্ঞানের অস্তভূতি' |২* তবে চুবীলালের ন্তাঁ 
নিবাবণচন্দ্র আধুর্বেদ মতে খাগ্যে ব্যবস্থাকে একেবারে উপেক্ষা কবেন নি। 
চুণীলাল বন্থ ও নিবাবণচন্দ্র চৌধুরীর পব সর্বসাধাবণের পাঠে।পযোগী 
খাগ্যবিজ্ঞান বচনায় কৃতিত্বেব পরিচষ দিলেন চাঁরুচন্দ্র ভট্রাচাঁধ এবং প্রফুল্চন্ত্র 
বাষ ও হবগোপাল বিশ্বীস। চীকুচন্দ্রের লেখ! "বাঙ্গালীব খাছ্ঠ' ( ১৯২৬) 
একটি মনৌজ্ঞ বিজ্ঞানগ্রন্থ । প্রযুল্লচন্দ্র বাঁধ ও হবগোঁপাল বিশ্বাসের 'খাছ্য- 
বিজ্ঞান” (১৯৩৬) দ্রেশীয জনসাধারণ ও স্ত্রীদেব উদ্দেশ্যে লেখা । কোনে। 
মতবাঁদকে প্রাধান্য না দিয়ে বেজ্ঞানিক 'প্রথাঁষ নিবপেক্ষতাবে খাগ্যবিজ্ঞ।ন 
নিমে এখানে আলোচন। কবা হযেছে । খাঁছ্যেক বিভিন্ন উপাদানের 
বাঁসাষনিক তত্ব বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক শাবীরবিজ্ঞানও 'ণখানে 
আঁলোঁচিত। 
সাধবণভাবে খাছাবিজ্ঞান নিষে আঁলে।চনা ছাডাঁও খাগ্যবিখেষ নিষে গ্রন্থ 
ব্চনাব প্রবণতা বিংশ শতীব্দীতে দেখ। গেল। ব্জনীকান্ বায দশ্ডিদ।ব প্রণীত 
“মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞ/নিক যতকিঞ্ধিং" ( ১৩২২) এই প্রসঙ্গে উলেখযোগ্য । 
মাঁসভক্ষণ যে অস্বাস্থ্যকব, বড বড ডাক্তাবদেব মত উদ্ধত কবে লেখক 
এখানে তা” প্রমীণ কবতে চেযষেছেন । 
খাগ্য ছাডাও স্বাস্্যবিজ্ঞান নিযে বি“শ শতান্দীতে কযেকটি স্ুলিখিত 
গ্রন্থ প্রকাশিত হেল। নবাংল। ভাষাঁষ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 
বচনাঁব সুচনা উনবিংশ শত।ব্ীীতেই হযেছিল। বি-শ শতাব্দীব স্বাস্থ্য গ্রন্থে 
অপেক্ষাকৃত পবিণত বেজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী পাঁওয! গেল বটে , তবে কোঁনে। 
কোনে প্রাচ্য মতবাদকে গ্রহণ কববাব প্রচেষ্টা এই যুগেও দেখ। গেল। 
এই যুগে সরল ভাঁষাষ সর্বসাঁধাবণের উদ্দেশ্টে ধাবা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান লিখেছিলেন 
তাঁদেব মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, সতীশচন্দ্র লাঁহিডী এবং চুণীলাল বস্থর 
নাঁম। সতীশচন্দ্র লাহিডীর 'শ্বাস্থ্য ও শতাঁধু (১৩১৯) সবল ভাষাঁষ 
সর্বসাধাঁবণেব উদ্দেশ্টে লেখা একটি স্থুপবিকল্পিত গ্রস্থ। চঁণীলাল বন্তব 
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শারীরস্বাস্থা-বিধান” (১৯১৩) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশীয় নারী ও জনগণের 
অজ্ঞত| দুর করবার উদ্দেস্তে রচিত হয। এই গ্রন্থের যায়গায় ঘাঁয়গায় 
পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যরক্ষাব নিয়মাবলীর সঙ্গে আমুর্বেদৌক্ত মতের সামগ্জস্ত দেখান 
হয়েছে। বে সকল পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যপদ্ধতি এদেশের উপযোগী নয়, তাঁদের 
, বর্ণনা পরিহাব করা হযেছে । আবার যে সকল স্বাস্থ্যবিধি আমাদের সমাজে 
বহুকাল ধনে প্রচলিত এবং যেগুলে। বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, 
সেই সকল বিধানকেও লেখক উপেক্ষা কবেন নি। 

্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিষে লেখ! চুণীলাল বন্থুর অপর ছু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
হোল “পল্লীস্বাস্থ্য; (১৯১৬) এবং 'স্বাস্থ্য-পঞ্চক' (১৩৩৫ )। প্রথমৌক্ত 
গ্রন্থে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত অ।লে।চন। না ক'বে পল্লীগ্রামে নান। অস্থবিধাঁ 
মধ্যে বাপ ক'রেও কিভাবে স্বাস্থ্য-ব্ক্ষা কবতে পাবা যায তা” নিষে 
সংক্ষেপে আলোচনা! করা হযেছে । শেষোক্ত গ্রন্থটি হোল “বাঁষিক বস্থুমতী*, 
বঙ্গলক্ষমী", “মাতৃমন্দির* প্রভৃতি সাঁমধিক-পত্রে প্রকাশিত লেখকের পাঁচটি 
সথুখপাঠ্য প্রবন্ধের সংকলন । 

চুণীলাল বন্থর সমসামধিক যুগে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বচনায় অভিনবস্বেব 
পরিচয় দ্দিলেন রাঁধাকিশোর কর। রাঁধাকিশোবেব 'শবীর-পাঁলন-বিধি" 
( ১৯১৪ ) আগাঁগোঁডা কবিতাঁষ লেখা । লেখকের অগ্রজ ডাঃ বাধাগোঁবিন্ 
কৰ্‌ প্রথমে বইটি লিখতে স্থক করেন। বাধাগোবিন্দেৰ সময়াঁভাব হেতু 
বইটি সমাঞ্ধ করবাঁব ভাব পড়ে বাধাকিশোবেব উপর । যাঁ*তে জনসাধাবণ, 
স্ত্রী ও শিশুবা বুঝতে পাবে, সেই উদ্দেশ্যে যুক্তাক্ষব বর্জন ক'রে এই 
গাথাখানি প্রচার কব! হয়। গ্রস্থটিকে জনপ্রিষফ কবে তুলবাব বাসনায় 
গাঁথায বণিত স্বাস্থ্যবিধাঁনকে দেবাদেশ বলে লেখক সর্বত্রই উল্লেখ করেছেন। 
বর্ণনাভঙ্গী যায়গায় যায়গা কৌতুহলোদ্দীপক | 

এই সকল গ্রস্থ ছাড় বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ক 
অপরাপর গ্রস্থেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অশ্বিকাচরণ দত্ত ও ক্ষিতিনাথ ঘোষেব 
স্বাস্থ্াবিজ্ঞান' ( পবিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯১৮), ডাঃ কান্তিকচন্দ্র বন্র 'স্বাস্থ্য- 
নীতি” (১৯১৯) এবং চন্দ্রকান্ত চক্রবতীর ন্বাস্থ্য” (১৩৩১)। প্রথমোক্ত 
গ্রন্থটি পুরোপুরি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখ।। তবে সর্বশ্রেণীর পাঠকের 
উপযোগী ক'রে স্বাস্থ্যরক্ষীর নিয়মাবলী এখানে বণিত। ডাঃ বস্থ্‌র "স্বাস্থ্য- 

তি” স্বাস্থ্য-সমাঁচাঁর পুস্তকাঁবলীর প্রথম গ্রন্থ । স্বাস্থ্-নীতির ভাষা প্রাঁঞ্চল, 
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তবে সরস নয়। চন্দ্রকাস্ত চক্রবর্তীব 'স্বাস্থ্য'-তে ব্যক্তিগত ও সাধারণ স্বাস্থ্য 
. সম্বন্ধে আলোচন! নীরস ও অসম্পূর্ণ প্রক্কতির | 

চন্দ্রকাস্ত চক্রবর্তীর আর একটি উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানগ্রস্থ খাছ ও স্বাস্থ্য” 
(১৩৩১)। নাম খাগ্ঠ ও স্বাস্থ্য হলেও এই গ্রন্থে প্রধানতঃ খাগ্ঠ সম্বদ্ধেই 
আলোচনা করা হয়েছে। যুগভাবে খাগ্য ও স্বাস্থ্যকে বিষয়বস্ত ক'রে 
লেখ! অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখষোগ্য বাঁসম্ভীচবণ সিংহের খাছ ও 
স্বাস্থ্য; ( ১৩৩৪ ) এবং স্থকুমার্রঞ্ন দাসেব খাছ্য ও স্বাস্থ্য (১৩৩৬ )। 

অস্ত্রচিকিৎসা, চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতত্ব, ওষধবিজ্ঞান এবং নাঁসিং বিষয়ক 
গ্রন্থ রচনা বিংশ শতাব্ীতে অবনতি ঘটল। বাঁংল। তাঁষাঁর মাধ্যমে 
চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চাব অভাবই এর মূল কারণ। অস্ত্রচিকিস। নিষে 
উল্লেখযোগ্য কোনো গ্রন্থ এই যুগে রচিত হয নি। চিকিতপাবিজ্ঞানের মূল- 
তত্ব এবং ওুঁষধবিজ্ঞান নিষে কয়েকটি গ্রন্থ এই যুগে পাওয়া গেল বটে, 
তবে এদেব কোনোটিই উচ্চাঙ্গের নয়। 

স্থধীবচন্দ্র মজুমদারের প্রাথমিক প্রতিবিধান” (১৯১৬) নামক গ্রন্থে 
ফাষ্টি এডের” কযেকটি মূল বিষয় নিয়ে আলোচন। করা হযেছে । রচনা- 
ভঙ্গী একেবাবেই মীরস। চিকিৎসা ও ওষধবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাঁপব 
গ্রন্থে মধ্যে উল্লেখযোগ/ ডাঁঃ এস, সি, দাস স.কলিত “সহজ ডাক্তারী 
শিক্ষা” (নব সংস্কবণ, ১৩৩৮) এবং দেবপ্রসাঁদ সান্যাঁলের “সরল চিকিৎসা 
বিধান' (১৩৩৮)। উনবিংশ শতাব্দীর চিকিৎসাবিজ্ঞীন বিষয়ক বহু গ্রস্থের 
মতে। এই দু'টি গ্রন্থেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-_উভধ প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতিই 
বণিত। উনবিংশ শতাঁববীব শেষভাগে নাঁসিং বা শুঞষা বিষষক গ্রস্থ রচনায় 
প্রবণত। দেখা গিষেছিল। এ সময়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানেব এই বিভাগটি নিয়ে 
কষেকটি সর্বজনবোধ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
তিন দশকে নাসিং নিয়ে বাংল ভাষাষ উত্রুষ্ট কোনো গ্রন্থ রচিত হয় নি। 
বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত নাসিং ব। শুশ্রাষ! বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 
নগেন্্রনাথ সেনগুপ্তের পবিচধ্যা শিক্ষা” (১৩১৬)। এতে ভাক্তারী, 
কবিরাজী, শোমিওপ্যাথি-_সর্বপ্রকার শুশ্রষাপ্রণানীই আলোচিত। 

চিকিত্পাবিজ্ঞানের মূলতন্ব, ওধধবিজ্ঞান এবং শু! বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় 
এই যুগে অবনতি দেখ। গেল বটে ১ তবে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ক 
কয়েকটি স্থপরিকল্লিত সাময়িক-পত্র এই সময়ে প্রকাশিত হোঁল। উনবিংশ 
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শতকেব ন্যায় এই শতকেরও অধিকাংশ সাময়িক-পত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
_উভয় প্রকার চিকিত্সাপদ্ধতিব আলোঁচন! পাঁওয়৷ গেল। ী 

পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পরিকল্পিত সামযিক-পত্রেব মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 
নদীযা থেকে প্রকাশিত “চিকিৎসা-প্রকাশ” ( বৈশাখ, ১৩১৫)। পত্রিকাঁটি 
মূলতঃ চিকিৎসকদের উদ্দেস্টে প্রচারিত হয়। চিকিৎ্সা-প্রকাঁশের ১ম সংখ্যা 
মন্তব্য কবা হযেছিল, 


“চিকিৎসকগণ যাহাতে সহজেই চিকিৎস। সন্বন্ধীয যাঁবতীয বিষযেই 
নিত্য নৃতন জ্ঞান লাভ করিতে পারেন তদুদ্দেশ্ঠেই চিকিৎসা- 
প্রকাশ মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল ।' 


এই পত্রিকায চিকিৎস। বিষষক বিভিন্ন ইংবেজী পত্রিকাঁব সাবমর্ম, বহুদর্শী 
চিকিৎসকদদেব অভিজ্ঞতার কথা! এবং বিশেষ বিশেষ রোগেব বিস্তৃত বিববণ 
নিষমিতভাবে প্রকাশিত হোত। 

পাশ্চাত্য ধধনে পবিকল্পিত চিকিৎসাঁবিজ্ঞান বিষধক আর একটি উল্লেখ- 
_যোগা সামধিক-পত্র হোল ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ ও ডাঃ ক্ষীবোঁদলাল দে 
সম্পাদিত 'আধুনিক চিকিৎসা” ( জ্যোষ্ট, ১৩৩৩)। এলোপ্যাথিক চিকিৎস। 
বিষযক উংকুষ্ট পপ্রবন্ধাদি এই পত্রিকাষ গ্রকাঁশিত হোঁতি। 

পূর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্য তথ্যনির্ভব ছু'একটি পত্রিকা এই যুগে পাঁওযা গেল বটে, 
তবে চিকিৎস। ও স্বাস্থ্য বিষষক অধিকা' পত্রিকাঁয়ই প্রাচ্য ও পাঁশ্চাত্য-_ 
উভধ প্রকাব চিকিৎসাঁপদ্ধতিই বধিত হোঁল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 
কবিবাঁজ বিনোদলাঁল দশিগ্তপ্ত ও ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পীদিত “চিকিত্সাতত্ব 
বিজ্ঞান ( বৈশাখ, ১৩১৯)। (পূর্বতন ও বর্তমান প্রাচ্য ও প্রতীচ্য 
চিকিৎসাপ্রণালীব আলোচন। এতে স্থান পেত। 

বিংশ শতাঁবীব অধিকাংশ স্বাস্থ্যপত্রিকাযও '্রীচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসা- 
প্রণালী পাশাপাশি আলোচিত হোল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 
ন্বাস্থা সমাচার ( বৈশাখ, ১৩১৯ ) এবং 'স্বাস্থ্য” ( ফাল্তন, ১৩২৯ )। 

খগেশচন্দ্র বন্থ সম্পাদিত "স্বাস্থ্য ও শিল্প” ( ভাত্র, ১৩৩৪ ) পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্য 
বিষযক পত্তিক! নয়। এতে স্বাস্থ্য, শিল্প ও কৃষি-_সকল প্রকার আলোঁচনাই 
প্রকাশিত হোত। 

সামশ্রিকভাঁবে বিচাব করলে দেখা যাঁষ, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে 


কারিগরী বিজ্ঞান ৩৭১ 


যেমন বিংশ শতীব্দীতেও তেমনি চিকিত্পাবিজ্ঞান বিষষক সাময়িক-পত্র 
প্রেকাঁশের ধারা অব্যাহত বইল। কিন্ত অস্ত্ষচিকিৎসা, ওধধবিজ্ঞান এবং 
চিকিৎসাঁবিজ্ঞানের মূলতত্ব প্রভৃতি দিক নিষে গ্রন্থ-বচনাঁয় এই যুগে 
কোনে। উন্নতি তে। হোলই না, পরন্ধ চিকিৎসাবিজ্ঞানেব কোৌঁনে। কোনো 
দিক (যেমন, অন্ত্রচিকিৎসা ) নিষে গ্রস্থ-রচনার ধাঁবাই প্রা কদ্ধ 
হযে গেল। বাঁংল| ভাষাৰ মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চার অভাবই এব 
মূল কাঁবণ। বিংশ শতাঁবীতে চিকিৎসা-্রস্থেব পবিকক্পনাঁষ এই বিজ্ঞানে 
কযষেকটি প্রধান দ্রিক অবহেলিত হোল বটে, কিন্তু খাছ, স্বাস্থ্য গ্রভৃতি 
চিকিৎসাবিজ্ঞানেব কয়েকটি শাখা নিয়ে গ্রন্থ-বচনায এই যুগে উন্নতি 
পবিচষয পাঁওয। গেল। এই শ্রেণীব গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, এদেব 
সাহিত্যবস। 


ছুই 

চিকিৎসাবিজ্ঞানেব তুণনাঘ বাঁংলা ভাঁষ। ও সাহিত্যে কুষিবিজ্ঞান বিষয়ক 
্রন্ব-বচনাঁব হুচনা হযেছিল অপেক্ষাকৃত ধীব ও মন্থব গতিতে । বৈজ্ঞ/নিক 
কলুষিপদ্ধতি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট ও দেঁশীয জনসধাঁবণেব উদাপীনত। এবং পাশ্চাত্য 
কৃষিবিজ্ঞান চর্চ(ষয বিলম্বই এব কাবণ। এদেশে রুষিসংস্থ। গঠিত হয়েছিল 
বহু পূর্বেই । কিন্ত পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে কৃষিশিঙ্গীব ব্যবস্থ। বিশ ণতান্দীন 
পূর্বে এদেশে হয নি। 

১৭৮৭ খুষ্টাব্ধে ফোট উইলিধমেব মিলিটারী বোর্ডেব সেক্রেটাঁবী কর্ণেল 
ববার্ট কিডেব উদ্যোগে কলিকাতাব উপকণ্ঠে 'বটানিক গার্ডেন? স্বাপিত 
হোল।২, বটানিক গাঁঙেন থেকে পাওয়। ছু” একর জমিব উপব প্রতিষ্ঠিত 
হোল '&01100100191 8103 [70100816019] 5090166 09£ [107019. এই 
মৌসাইটিব প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২০ খৃষ্টাব।( উইলিয়ম কেরী এই প্রতিষ্ঠানে 
প্রথম সভাপতি ছিলেন। বাঁংলাভ।ষ। ও সাহিত্যে কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ- 
বচনাব হুত্রপাত এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'বেই হযেছিল ))১৮৩৭ ৃষ্টান্ডে '& া- 
[70100811515] 9০০190'-ব উদ্যোগে প্রকাশিত হোল কূষি বিষযক গ্রন্থ 





সপ 


২১706 15061 &ঠাঠা)15519815 ডি ০010106 0£ 06 205৪] 90681510 3910612, 
€9109668. 00, 26. 
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119510791020 ২২ গ্রন্থটি তিসি বা মসীনাঁর চাষ সম্বন্ধে লেখা। এই 
সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল জে, মীর্শম্যানের বিশ্রুত গ্রন্থ 10760 
[31)8691)01981017 1 +4£101-1701610010019] 99০1০ -র উদ্যোগে 
প্রকাশিত এই গ্রস্থটর ১ম ও ২য় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৩১ ও ১৮৩৬ খুষ্টাবে 
প্রকাশিত হয়।২৩ এ ছাঁডা সোসাইটির মুখপত্র [18105500005 ও 1901091 
থেকে ইংরেজী প্রবন্ধ বাংলা অন্ুবাদেব উদ্দেশ্যে একটি অন্ুবাঁদ-সমিতি 
গঠিত হয়েছিল। “ভারতব্াঁয় কৃষিবিষষক বিবিধ সংগ্রহ” নামক সাঁমযিক- 
গ্রন্থটি এই সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত হয। প্যাবীর্টাদ মিত্রেব২৪ ( ১৮১৪- 
১৮৮৩) সম্পাদনাঁষ ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ খুষ্টাব্ের মধ্যে এই গ্রন্থটিব বিভিন্ন 
সংখ্যা প্রকাশিত হযেছিল। এতে সহজ ভাষাষ কৃষিবিজ্ঞানেব জনপ্রিষ 
প্রসঙ্গাদি নিযে আলোচনা থাঁকতে| | পুস্তক প্রকাশ ছাড়াও এদেশে কষি- 
বিজ্ঞানের উন্নতিব জন্য +/৪০-চ109:0100]0018] 9০০1" নাঁনাভাঁবে চেষ্টা 
কবে। কৃষিপ্রদর্শনী, বৈজ্ঞানিক উপাষে এদেশে কুষি-ব্যবস্থাব প্রবর্তন, 
কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ বচনায় পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন জনহিতকব কাঁজে 
দীর্ঘকাল ধরে এই সোসাইটি আত্মনিযোগ করে ।২ কিন্তু স্থপরিবল্পন। ও 
গভর্ণমেন্টের সহযোগিতাঁৰ অভাবে সৌসাইটির অধিকাংশ উদ্যোগই ফলপ্রস্থ 
হযনি। তাই দেখা যাঁষ, উনবিংশ শতকেব ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত বাংল! ভাষাষ 
কৃষিবিজ্ঞান রচনার প্রযাঁস কষেকটি বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টীব মধ্যেই পীমিত। 

বাঁংলাঁষ স্থুপরিকল্পিতভাবে প্রথম কৃষিবিজ্ঞান লিখলেন হবিমোহন 
মুখোপাধ্যায় । এই লেখকেব “কুষির্পণ_-১ম ও ২য় ভাগ” যথাক্রমে ১২৬৬ 
ও ১২৭৭ সালে প্রকাশিত হয। ১ম ভাগেব ভূমিকাটি মূল্যবাঁন। লেখক 
এখাঁনে বলেছেন, 


“এতদ্দেশীয় বিদ্যান্থরাঁগী মহোঁদয়গণ গভর্ণমেন্ট আনুকূল্য প্রাপ্ডে 
নানা বিষয়ক পুস্তকাঁদি বচনা করত এক্ষণে বঙ্গভাঁষার উন্নতি 
বৃদ্ধি করিতেছেন। কিন্তু কৃষিকার্ধ্য যাহা এতদ্দেশীয় অধিকাংশ 


২২২৩ 41063071966 02091098006 0৫ 0617£911 ৬৬ 02105 (1855)--]. 10775, 
২৪ প্যারীচাদ মিত্রেব কৃষি বিষযক প্রবন্ধ গুলো ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় । 
২৫ 299০5৮ 01 06 4১£700010075] 10 71002050105818] 9০০1৪ ০0 [17012 


£790 1892+7525 সহসা), 
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লোকের উপজীবিকা তৎ্ম্বন্ধীয় কোন পুস্তক অগ্ভাবধি প্রকাগ 
না পাঁওয়াতে এতদ্দেশে কৃষিকাধ্য পূর্ব অবস্থাবস্থিত আছে। 
শ্রীল শ্রীযৃীত কোম্পানী বাহাঁছরের বটাঁনিক উদ্যান সংস্থাপিত 
হওয়াতে নানাঁবিধ বৈদেশিক বৃক্ষ চাবা এতদ্দেশে বোপিত হওযাতে 
কষিকাধ্যেব উন্নতির সোপান হইযাছে বটে, কিন্ত যে সকল 
কৌশল দ্বাবা উক্ত উদ্ভানেব কাধ্য পরিচালন হইয়! থাকে তাহ! 
দেশে 'প্রচাবিত হয নাই, এই নিমিত্ত আমবা বহু যত্বে এ সকল 
কৌশল সংগ্রহ করিয়া এতদেশীয সাঁমান্যরূপ কৃষিকাধ্যের সহিত 
সংমিলন পূর্বক এই কৃষিদর্পণ নামক সন্দর্ত বচন! কবিয়া পুস্তকাঁকারে 
প্রকাশিত করিলাম 1” 
কুষিদর্পণ_১ম ভাগে উদ্ভিদের প্ররুতি, স্থলজ উত্ভিদ এবং জল, বাযু ও 
মাটির সঙ্গে উদ্ভিদেব সম্বন্ধ নিষে আলোচন। কবা হযেছে । ২্য শগেব 
প্রধান আলোচ্য বিষ চাঁব] বোৌপণপ্রণাঁলী ও উদ্ভান। পাশ্চাত্য তথ্যনির্ভব 
হলেও দেশীয় কষিব দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি বচিত। 
এইভাবে ছু'একটি গ্রস্থ-বচনাব মধ্য দিষে কৃষিসাহিত্য ও কৃষিব্যবস্থাকে 
উন্নত কববাঁব প্রচেষ্টা কোনে! কোনো লেখকেৰ বচনায় দেখা গেল বটে, 
কিন্ত তখনও পযন্ত ভাবত গভর্ণমেণ্ট এদেশে বৈজ্ঞানিক কৃষিব প্রসাব 
সম্বন্ধে কোনোরূপ কার্ধকবী ব্যবস্থা অবলম্বন কবলেন না। সন্দেহ নেই 
যে, ১৮৬৬ খুষ্টাব্ে বাংল। ও উডিস্তাব ছুিক্ষের সময কষিবিভাগ স্ষ্টি 
কববাঁব প্রথম প্রস্তাব হযেছিল ১২৬ কিন্তু শাঁসনকর্তাদ্দের মধ্যে মতৈক্য না! 
হওযাষ এ প্রস্তাব গৃহীত হয নি। ১৮৬৭ থুষ্টাবে লর্ড মেযো৷ কৃষিবিভাঁগ 
গঠনের প্রস্তাব পুনরাঁষ উত্থাপন করেন , কিন্তু এই প্রস্তাবটিও শেষ প্স্ত 
নামঞ্ুব হয়। তবে কৃষিবিভাগে একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন ।২৭ 
এদিকে সবকাবী কৃষিবিভাগ প্রতিষ্ঠা নিযে গভর্ণমেণ্টের মধ্যে আলাঁপ- 
আলোচনা চলবার কযেক বছর আগে থেকেই কলিকাতা আলিপুর, বর্ধমান 
প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে কযেকটি কৃষি-প্রদর্শনীব ব্যবস্থা হযেছিল।২৮ এই 


শপ শিপ 





২৬ ভারতবর্ষে কৃষি-উন্নতি (১৩২৪ )-_নগেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । পৃঃ ২-৩। 

২৭ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এই সেক্রেটারীর পদটি উঠিযে দেওয়া হয়েছিল । 
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৩৭৪ বঙ্গাহিত্যে বিজ্ঞান 


সকল প্রদর্শনীব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আঁলীপুরে অনুষ্ঠিত ( ১৮৬৪ ) 
কৃষি-গ্রদর্শনী ৷ কৃষিবিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করাব কাজে 
এই সমধকাঁর বিভিন্ন প্রদর্শনী কিছুট। সহায়তা করেছিল বটে, তবে তখনও 
পর্যস্ত পাশ্চাত্য-পদ্ধতিতে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষাদীনের ব্যবস্থা! এদেশে হয় নি। 
তাই উনবিংশ শতাববীর সপ্তম ও অষ্টম দশকেও কৃষিগ্রস্থ সম্বন্ধে দেশীয় 
জনসাধাঁরণেব মধ্যে কোনোরূপ আগ্রহ দেখ। গেল ন।। 

রুষিদর্পণ ছাঁড। এই যুগের একমাত্র উল্লেখযোগা গ্রন্থ কালীময ঘটকেব২৯ 
কৃষি-শিক্ষা” (১২৮৫) কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখকেব নিজন্ব অনুসন্ধান 
ও পবীক্ষাব পবিচয় এই গ্রন্থে বযেছে। গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত সংশোধন ক'বে 
দিষেছিলেন উদ্ভিদবিদ ও বাসাযনিক যছুনাথ মুখোপাধ্যায় । কৃষিশিক্ষীঘ 
বিভিন্ন শল্তা্দি নিষে সবল ভাঁষাঁ আলোচন! কর! হযেছে। 

উনিশ শতকেব সপ্তম ও অষ্টম দশকে এইভাবে মাঝে মাঝে কৃষিবিজ্ঞান 
বিষষক গ্রন্থ প্রকাশিত হোঁল বটে, কিন্তু রুষি বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ সাময়িক-পত্র 
১৮৭৯ থুষ্টাব্েব পূর্বে প্রকাঁশিত হয় নি। ইতিপূর্বে প্রকাশিত “ভারতবষীয 
কৃষিবিষযক বিবিধ সংগ্রহ'কে সামযিক-পত্র ন। বলে সাঁমধিক-গ্রন্থ বলাই 
বোধ কবি সঙ্গত। 

বাংল ভাষাঁ রুষিবিজ্ঞান বিষষক প্রথম পূর্ণাঙ্গ লামধিক-পত্র 'কুষিতত্ব' 
বিপ্রদাস মুখোঁপাধ্যায়েব সম্পাদনাঘ ১৮৭৯ খুষ্টাব্দেব জাঙ্গয়াবী মাসে 
প্রথম প্রকাশিত হয। এই পত্রিকাষ দেশী ও বিলেতী- নানাপ্রকাব গাঁছ 
উৎপাদন, বোঁপণ ও বক্ষণপদ্ধতি নিষে আলোচনা করা হোতি। তবে 
ভাষ| ও রচনা-ভঙ্গীর দিক থেকে অধিকাঁশ আলোচনাই ছিল নীরস ও 
শ্রুতিকট্র। 

এইভাঁবে উনবিংশ শতাঁব্দীব সপ্তম ও অষ্টম দশকে কদাচিৎ দু'একটি 
কৃষিগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কষি-সাঁময়িক-পত্র প্রচাবেব উদ্ভোগও দেখ। 
গেল বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কষিশিক্ষাব অভাবে তখনও পর্যন্ত কৃষি-সাহিত্য 
দানি! বেঁধে উঠবার অবকাঁশ পেল না। উনবিংশ শতাঁবীব শেষ ছুই দশকেও 
কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টেব নিক্ষিষতাই পবিলক্ষিত হয। এদেশে কৃষি- 





২৯ কালীময ঘটক 'কৃষিপ্রবেখ' নামে আব একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। গ্রন্থটির তৃতীয় 
সংস্করণ গ্রক।শিত হয ১৮৭৯ খুষ্টাব্দে। 


কারিগরী বিজ্ঞান ৩৭৫ 
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48100100181 282806' পত্রিকাঁৰ এই উতক্তিকে অন্ুসবণ ক'বে বলা 
যাঁষ, বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষাব ব্যবস্থা না৷ কনলেও এই সম্যে ভাবত ও বাংলা 
ভর্ণমেণ্ট এদেশে কৃষিবাবস্থ।ব উন্নতিকল্পে উদ্যোগী হয়েছিলেন | 

১৮৮০ খুষ্টাব্দেব দুক্তিক্ষেব সময কুধিবিভাগ গঠন কববাঁব প্রস্তাব ভারত 
গভর্ণমেণ্টেব কাছে পুনবাঁধ উত্থাপিত হোল। এই প্রস্তাবটি শেষ পধস্ 
কাঁধকবী ন। হলেও ১৮৮৯ থুষ্টান্দেব শেষভাগে ডাঁঃ ভোয়েলকাঁৰ নামক 
র্যেল কৃষি সমিতিব জনৈক পণ্ডিত ভাবতীয় কৃষিব্যবস্থী অনুসন্ধান কববাঁর 
কাজে নিযুক্ত হলেন। ডাঃ ভোয়েলকাবের বিপোর্টকে কেন্দ্র কবে কৃষি- 
বিভাগ সম্বন্ধে নতুন কবে আলোচনাঁব সুপ্রপাত হোল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে 
ভারতসচিব কৃষি-বসাঁষনে বিশেষজ্ঞ এক সহকাঁবীকে নিষে তাঁবতবর্ষে 
এলেন। এইভাঁবে ভাবত গভর্ণষেন্টের প্রচেষ্টা যখন এদেশে বৈজ্ঞানিক 
কৃষিকার্য প্রসাবের উদ্যোগ চলছিল, তখন বাংলার প্রাদেশিক গতর্ণমেন্টও 
রুষিব্যবস্থার উন্নতিকল্লে সচেষ্ট হলেন। ১৮৮১ খুষ্টান্ে একজন ইংরেজেব 
অধীনে তিন জন দেশীষ যুবককে নিযুক্ত ক'রে বাঁংলা গভর্ণমেন্টের কৃষি- 
বিভাগ পুনর্গঠিত হোঁল। এ ছাঁড। এই সমযে গভর্ণমেণ্টের পরিচালনা 
কষেকটি কুষিক্ষেত্রও স্থাপিত হযেছিল। এদিকে ১৮৯৩ খুষ্টা্দে প্রতিষ্ঠিত 
হোঁল কলিকাঁতার 8217881 ৬০661177910 0011265 1১ 
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৩৭৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


, এক দিকে কৃষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগ-আয়োজন, অপব 
দিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি দেশীয় জনসাধারণের ক্রমবর্ধমীন আগ্রহ-_-ও 
এই উভয় কারণে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাঁগ থেকে বাংল! কৃষি-সাহিত্যে 
উন্নতি পরিলক্ষিত হোল। কি বিষষক কয়েকটি সাময়িক-পত্র ছাড়াও উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ দুই দশকে কৃষিবিজ্ঞানেব বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রস্থ-রচনায় 
প্রবণতা দেখ। গেল। সাধাবণ কৃষিবিজ্ঞান (48110016016 11) £61)2191), 
কুষির বিষয়বিশেষ এবং কৃষিবিজ্ঞীনের বিশেষ এক একটি দ্িককে বিষযবস্ত 
ক'রে এই যুগে কষেকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। তা” ছাঁভা বাঁংল! ভাষাষ 
এই যুগেই প্রথম প্রকাশিত হোল মৎস্য চাঁষ (19165) ও পশুপালন বিষষক 
গ্রন্থ | 

উনিশ এতকের শেষ ছুই দশকে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্টে প্রকাশিত সাঁধাবণ 
কুষিবিজ্ঞান বিষষক গ্রন্থে মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য নীলকমল লাঁহিভীর 
'কিষিতত্ব (১২৮৭ )। নীলকমল লাহিডী বঙ্গপুব-নলডাঙ্গীব জমিদার ছিলেন। 
আলোচ্য গ্রন্থে কৃষিবিজ্ঞানেব কষেকটি মূলতন্ব আলোচনাব পব বিভিন্ন 
প্রকার লতী, শশহ্য, ফলমূল ইত্যাদি নিষে আলোচন। কব হযেছে। 
আলোচনায লেখকের নিজন্ব অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণেব পরিচষ সুস্পষ্ট । 
উত্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক সংস্কৃত নামের ব্যবহাঁর এবং যায়গাষ যাঁষগাষ আধূর্বেদীয 
তথ্যাদির সমাবেশ গ্রন্থটিব বৈশিষ্ট্য । 

এই যুগেব আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ উমেশচন্ত্র সেনগুপ্তের “ুধিপদ্ধতি' 
(১৮৮২)। উত্ভিদবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা কবা হলেও 
উদ্যানই আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য । নীলকমলের তুলনা উম্েশচন্দ্রে 
ভাষা প্রাঞ্জল। 

উমেশচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে সর্বসাঁধাবণেব উদ্দেশ্টে ধাবা সাধাবণ 
কুষিবিজ্ঞান বিষষক গ্রন্থ লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাঁবে উল্লেখ- 
যোগ্য নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যাষ, হাঁবাধন মুখোপাঁধ্যাঘ, ভূবনচন্দ্র কর ও 
গিরিশচন্দ্র বন্থুর নাম। প্রবোধচন্দ্র দের কৃষিবিজ্ঞান বিষষক প্রথম গ্রস্থ 
“কৃষিক্ষেত্র (১৩০১) এই যুগেই প্রকাশিত হযেছিল বটে, তবে গ্রবোঁধ- 
চন্দ্রের সাহিত্য-জীবন প্রধানতঃ বিংশ শতাঁবীতেই সীমিত। এই সকল 
লেখকদেব প্রচেষ্ট। ছাঁডাও কুষিবিজ্ঞান রচনায় কয়েকটি অক্ষম প্রয়াস 
উনিশ শতকেব শেষভাগে দেখ। গেল। উদাহরণস্বরূপ কাঁলীপ্রসন্ন চট্টো- 
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পাধ্যায়ের “আদর্শ কৃষক" (২য় সংস্করণ, ১২৯৪) শীর্ষক গ্রন্থটিব নামোল্েখ 
৯কর! যেতে পাঁরে.। বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাব এবং অসম্পূর্ণ প্রর্কৃতির 

আলোচনা গ্রন্থটির প্রধান ক্রটি। 

এই ত্রুটি প্কষিতত্বয পত্রিকাঁৰ সম্পাদক হৃত্যগোপাল চট্রোপাধ্যাষেব 
কুষিসংগ্রহ* (১২৯০) নামক গ্রন্থেও রয়েছে । এখানে কৃষি সম্বন্ধে বাব মাসে 
কর্তব্য-কার্ধ সম্বন্ধে আলোচন! যাঁষগাষ যাঁষগাঁয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । এ ছাড। 
উচ্ছ্বাসেব আধিক্য নৃত্যগোপাঁলেব রচণাভঙ্গীব প্রধান ক্রুটি। 

র্চনাঁষ যুক্তি এবং তথ্যসন্গিবেশে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাঁৰ পবিচয় পাঁওয। 
গেল আগডপাঁড। নিবাসী হাঁবাধন মুখোপাধ্যাষ প্রণীত “কৃষি-তত্ব (১৯৪৩ 
সংবৎ ) নাঁমক গ্রন্থে । ইতিপূর্বে গ্রন্থটিব কিছু অংশ “সোমপ্রকাঁখ' পত্রিকায় 
ধাঁবাবাহিকভাঁবে বেবিষেছিল। পূর্ণাঙ্গ না হলেও ভারতীয় কৃষিবৃত্তান্তেব 
একটি সামগ্রিক পরিচয দেবাঁর প্রচেষ্টা এখানে বষেছে। এই যুগেব আঁব 
একটি উল্লেখযোগ্য বচনা ১২ খস্ডে লেখ! ভূবনচন্ত্র কবেব “কুষিপ্রণ।লী, | 
কৃষিপ্রণালীব বিভিন্ন খণ্ড ১২৯৯ থেকে ১৩১০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয। 
লেখক ভৃবনচন্দ্র দীর্ঘকাল ধবে কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষিকার্ষেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থেব বিভিন্ন খণ্ডে দেশীয কৃষিপ্রণালীব আলোচন।য 
তার এই জুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাঁব পরিচয় বেছে । কৃষিপ্রণাঁলীব যাঁষগাঁষ যাঁষগায় 
পাশ্চাত্য কৃষিপ্রণালীর কথাঁও বণিত। আলোচ্য গ্রন্থটি আগাঁগোড। গুক 
ও শিষের কথোপকথনেব মাধ্যমে লেখা । ভূবনচন্দর্রের বচনাঁভঙ্গীব প্রশংসা 
কব যাঁষ না। তাঁর ভাষাষ যাঁয়গাষ যাঁষগাঁষ গ্রাম্যতাব ছাপ বয়েছে। 

কষিসাহিত্যে এই যুগের আব একজন বিশিষ্ট গ্রন্থকার বঙ্গবাী কলেজেব 
অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বস্থ। গিবিশচন্দ্রেব “কুষিদর্শন-১ম ভাগে? (১৩৭৪) রুষি- 
বিজ্ঞানেব বিভিন্ন দিক নিয়ে সাঁরগর্ত এবং বৈজ্ঞানিক আলোচন। কর হয়েছে । 

উনিশ শতকের শেষভাঁগে প্রকাশিত সাধাবণ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক 
অধিকাংশ গ্রস্থই জনসাঁধাবণের উদ্দেশ্টে লেখা । তবে বালকদের উদ্দেশ্তেও 
কযেকটি গ্রন্থ এই যুগে প্রকাঁশিত হয়েছিল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য, গিরিশচন্দ্র বব “কুষিসোপাঁন” ( ১২৯৫) এবং "চীকবার্ত।' সম্পাদক 
কামিনীকুমার চক্রবর্তীর “কৃষক' (১৩০০)। 

সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ছাঁড়াও উনিশ খতকের শেষভাগে 
কুষির বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ-রচনার স্ুত্রপাঁত হোল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের 
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মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশী ও বিলাতী শাঁকসবজী নিয়ে লেখ। কাঁলীচরণ চট্রো- 
পাঁধ্যায়েব “সবজী-বাঁগাঁন” (১৮৮৫ ), রেশমের ইতিহাস ও রেশমকীট নিয়েও 
লেখা বমানাঁথ সেনের “বেশম তত্ব ( ১২৯৩ ॥, ুসঙ্গ-ছুর্গাপুর থেকে প্রকাশিত 
কমলকরুষ্খ সিংহের “আত্ম (১২৯৮), কৃষিবিজ্ঞানেব লেখক নিত্যগোঁপাল 
মুখোঁপাঁধ্যােব “বেশম-বিজ্ঞান” (১৮৯৪), গ্তকনাথ চক্রবর্তাব "চা"ৰ চাষ 
আবাদ ও প্রস্ততপ্রণালী” (১৮৯৫) এবং প্রবোধচন্দ্র দে'ব “সবজীবাগ* 
( ২য সংস্কবণ-১৩০৬ )। 

এই সকল গ্রস্ত ছাড। কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ কোঁনে। কোনে। দিককে 
নিষে গ্রন্থ-বচনাব প্রচেষ্টাও এই যুগে দেখা গেল। এই "প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 
কৃষিতত্বেব সম্পাদক বিপ্রদাঁস মুখোঁপাধ্যাযের লেখ। “কলম-প্রণাঁলী” (১২৯৭)। 
এই গ্রন্থে কযেকটি ফলেব কলমপ্রস্তত প্রণালী নিযে আলোচন। কব হযেছে । 

রুষিবিজ্ঞান বিষষক এই সকল গ্রন্থ ছাঁডাও উনিশ শতকেব শেষভাঁগে 
বাংল| ভাষা পশুপালন ও মত্স্ত-চাঁষ (191,915) বিষষক গ্রস্থ-রচনাঁব সচন| 
হোল। কমলকুঞ্চ সিংহেব “গোঁপাঁলন? ( ১৮৮২ ) এবং নিধিরাম মুখোপাঁধ্যাষ 
সংকলিত “মতস্তেব চাঁষ' (১৮৮৭) এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগা ৷ প্রথমোক্ত 
গ্রন্থের দ্ব'এক যাঁষগাঁষ লেখকেব নিজস্ব অভিজ্ঞতাঁব ছাঁপ বযেছে। সমগ্র গ্রন্থটি 
দ্রুখণ্ডে বিভক্ত! প্রথম খণ্ডে গো-প্রতিপাঁলন সন্বন্ধে আলোচনা । দ্বিতীষ 
খণ্ডে গোচিকিৎসাঁৰ কথ। আলোঁচিত। প্রধানতঃ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখ। 
হলেও যাঁযগাঁষ যাঁধগায লেখক গে।পালন ও গো-জীবন সম্বন্ধে প্রাচীন 
শাত্ঘকাবদেব মতবাদ উল্লেখ কবেছেন। আলোচ্য গ্রন্থেব ভাষাঁষ বনুস্থলেই 
পূর্ববঙ্গীঘ উচ্চাবণেব ছাপ বিদ্যমান । 

কৃষিবিজ্ঞানেব বিভিন্ন দ্রিক নিযে গ্রন্থ-বচনা ছাঁডাঁও সাময়িক-পত্রের 
মাধ্যমে কৃষি-সাহিত্যকে জনপ্রিয় ক'রে তুলবাব প্রচেষ্ট। এই যুগে দেখা গেল। 
উনবিংশ শতীব্দীব শেষ ছুই দশকে কৃষিবিজ্ঞান নিযে কযেকটি সামধিক-পত্র 
প্রকাশিত হোল। এই যুগেব পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিষয়ক পত্র-পত্রিকাঁৰ মধ্যে 
বিশেষভাঁবে উল্লেখযোগ্য, উমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত “কষিপদ্ধতি' (অগ্রহাষণ, 
১২৯০ ), ঢাঁক1 থেকে কালীকুমাঁর মুন্সীর সম্পাদনায় প্রকাঁশিত “সচিত্র কৃষি 
শিক্ষা” ( ভাদ্র, ১২৯৪ ) এবং নৃত্যগোঁপাল চট্রোপাধ্যাষ পরিচালিত “কষিতত্ব- 
নবপধ্যাঁয় (মাঘ, ১৩০৬)। উতৎকর্ষতাঁর দিক থেকে শেষোক্ত পত্রিকাঁটিই 
শ্রেষ্ঠ । এতে কৃষি সম্বন্ধে সাধারণভাবে জ্ঞীতব্য সকল বিষযই প্রকাশিত হোঁতি। 
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পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিষষক পত্রিকার সঙ্গে সে এই যুগের কযেকটি কৃষিপত্রিকণয় 
) শিল্প ও সাহিত্য বিষষক প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হতে দেখা গেল। বিপ্রদাস 
মুখোপাধ্যাযেব “কষিতত্ব”, উমেশচন্ত্র সেনগুপ্তের “কিষিপদ্ধতি? প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ 
কৃষিপত্রিকা আশানুরূপ জনপ্রিতা লাভ কবতে পারে নি। তাই পরবতী 
কষেকটি পত্রিকাঁষ শিল্প ও সাহিত্য বিষযক প্রবন্ধেব সমাবেশ ঘটিযে কৃষি- 
সাহিত্যকে জনপ্রিয় ক'রে তুলবাঁর চেষ্টা কর হোল। এই শ্রেণীব পত্রিকা 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, গিরিশচন্দ্র বস্থু সম্পাদিত “কুষি গেজেট' 
( বৈশাখ, ১২৯২ ), নবীনচন্ত্র সাহ। সম্পাদিত “সচিত্র কৃষিতত্ব ও ভারতবন্ধু 
( মাঁঘ, ১৩০১ ) এবং নগেন্্রনাথ স্বর্ণকাঁর সম্পার্দিত “কৃষক ( আশ্বিন, ১৩০৭ )। 
কৃষি গেজেট পত্রিকায় কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে পশুচিকিৎসা, আবহাঁওযা 
ইত্যাদি বিষ নিষেও রচনাদি প্রকাশিত হোত। সচিত্র কৃষিতত্ব ও 
ভাবতবন্ধুতে শিল্পবিজ্ঞান বিষষক আলোচন। নিযমিতভাঁবে স্থান পেত। রুষক 
পত্রিকাঁৰ ১ম সংখ্যায় পত্রিক-প্রচাবেব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্টই মন্তধা কর! হয়, 


“এই নাঁটক-নভেল-প্লাবিত বঙ্গদেশে কেবল রুষিকাঁধ্য সম্বন্বীষ 
পত্রিকা যে কতদূর আদৃত হইবে, তাহ। সকলেই বুঝিতে পাবেন । 
ভূতপূর্বব ছুই একটা কৃষি-পিকাঁব আদৃষ্ট ইহাঁর বিশেষ পরিচাঁষক | 
আমব। তজ্জন্যই কৃষি প্রবন্ধার্দি ভিন্ন অপবাঁপর সহজপাঁঠ্য প্রবন্ধ ও 
স্বাদ এই পত্রিকাষ প্রকাশ কবিব।, 


কিষক'-এ কৃষিবিজ্ঞান ছাঁডাঁও অন্যন্য বিষয় নিষে প্রবন্ধাদি প্রকাঁশিত হে তি 
বটে , তবে কৃষিবিজ্ঞান বিষষক বচনীয়ই এই পত্রিকাঁব উতৎকর্ষত। | প্রবৌধচন্দ্ 
দে প্রমুখ লেখকরা এতে নিযমিতভাবে লিখতেন । 

বিংশ শতাব্দীতে কৃষি-সামযিক প্রকাশের ধারা অব্যাহত রইল। এই 
যুগের কৃষিপত্রিকাব পবিকল্পনাষ ও কৃষিপ্রবন্ধের ভাষা এবং রচনাভঙ্গীতে 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা গেল। এই উন্নতির পরিচয় কৃষিবিজ্ঞন বিষযক 
গ্রন্থে সুম্পষ্ট। ভাষা ও রচনারীতির দিক থেকেই শুধু নষ, বৈজ্ঞানিক 
ৃষ্টিতঙ্গীতেও এই যুগেব কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 
এগুলোতে সংক্ষেপে কৃষিবিজ্ঞানেব মাযগ্রিক পরিচম্ম ন। দিযে এই বিজ্ঞানের 
এক একটি দিককে নিয়ে সুক্ম ও বিস্তৃত আলোচন! করা হোঁল। এব মূলে ছিল 
কৃষিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক খু'টিনাঁটি সম্বন্ধে লেখক ও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান 
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আগ্রহ ও সচেতনত।। তাই দেখ! যাঁয়, বিংশ শতাব্দীতে সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান 
নিয়ে যে পরিমাণ গ্রস্থ লেখ! হয়েছে, তাঁর চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক গ্রন্থ « 
লেখ। হয়েছে কৃষির বিষয়বিশেষ ও কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দিককে 
নিয়ে। বিংশ শতাঁবীতে কৃষি-রসাঁয়ন রচনাব স্ত্রপাঁত হোল। তা? ছাঁড। 
পশুপালন ও পশুচিকিৎসা নিয়েও ছোঁট-বড অনেক গুলো গ্রন্থ প্রকাশিত 
হোল। বিংশ শতাব্দীতে কৃষি-দাঁহিত্যেব এই উন্নতিব মূলে রযেছে কৃষিশিক্ষীর 
প্রসাব এবং কৃষিব্যবস্থীর উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গতর্ণমেণ্টের 
কার্যকরী প্রচেষ্টা। ১৯০৫ খুষ্টাব্দে লর্ড কার্জন যখন ভাবতীয় কৃষিবিভাঁগের 
সংস্কীর করলেন, তখন বাংলার প্রাদেশিক কলষিবিভাঁগও নতুন ক'বে গঠিত 
হোল। এদেশে বৈজ্ঞানিক কৃষিব্যবস্থাব প্রবর্তনে গভর্ণমেণ্ট এতদিনে কার্ধকবী 
প্রচেষ্টা দেখালেন । এই সমযেই (১৯০৫) লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টা বিহাবেব 
পুষা নামক স্থানে 48010510012] 39522101) [0501606, স্থাপিত 
হোল ।০২ এই প্রতিষ্ঠান ভারতে বেজ্ঞানিক কৃষির পত্তন কবলেন। কুষি- 
বিজ্ঞান বিষয়ক বাংল! গ্রন্থ ও এই প্রতিষ্ঠানেব উদ্যোগে প্রকাঁশিত হয । 

বিংশ শতাব্বীর কৃষিবিজ্ঞান বিষষক গ্রন্থেব মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 
রুষিব বিষষবিশেষ এবং কৃষিবিজ্ঞানেব বিশেষ এক একটি দিককে নিষে লেখ। 
গ্রন্থসমূহ । এই শ্রেণীব গ্রন্থ-বচনাঁয় সবিশেষ কৃতিত্তেব পবিচষ দিলেন প্রবোধচন্দ্র 
দে। 'প্রবৌধচন্দ্রে সাহিত্য-জীবন উনবিংশ শতাবীব শেষভাগ থেকে স্থরু 
হয়। 

প্রবোধচন্দ্র ১৮৮৬ খুষ্টাব্ৰ থেকে কৃষিবিজ্ঞানকে উপজীবিকাৰপে গ্রহণ 
করেন। তিনি লগ্নেব “২05৪1 1[7017610016819] 9০9০1605'-র ফেলে। 
নির্বাচিত হয়েছিলেন । প্রবোধচন্ত্র কিছুকাল ধ'বে মুখিদাঁবাদে নবাব 
বাহীদুবের তত্বাবধাঁধক হিসাবে কাজ কবেছিলেন। কাশীপুর [0:11০01- 
চ07৪1 [1)50606-এও কিছুকাল তিনি তত্বাবধাষক হিসাঁবে কাজ করেন। 

কৃষিবিজ্ঞানেব মূলতত্ব এবং কযেকটি ফসলকে কেন্দ্র ক'বে লেখা! “কুষিক্ষে্র, 
€ ১৩০১) নামক গ্রন্থটিৰ মাধ্যমে তিনি সাহিত্য-জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। 
প্রবোধচন্দ্রের ভাঁষ! প্রাঞ্জল , রচনাঁও যুক্তিধর্মী। তাঁব রচনায় পাশ্চাত্য 


৩২ £১£:109160159] 82398101) [0 [7019 -৮10801006659 180 00:£81715901018 
€ 1958 )--1100:00000100) 27102 8, 9, 281501792. 
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বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আবস্তকমতো ব্যবহৃত। ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শবকে 
৯ আবাদ না ক'রে অনেক ক্ষেত্রেই প্রবোধচন্দ্র এ সকল শব্ধ হুবহু ব্যবহার 

করেছেন । 

প্রবৌধচন্ত্র দে'ব দ্বিতীয় গ্রন্থ “সবজীবাগ' (২য সংস্করণ, ১৩০৬)। 
'কিষিক্ষেত্র জনসমাঁদর লাভ করায় প্রবোধচন্দ্র এই গ্রন্থটি রচনা উদ্বুদ্ধ হন। 
দেশী ও বিলেতী উভয় প্রকাঁৰ সবজীর কথাই এতে স্থান পেয়েছে । সব.জী- 
বাগেব অধ্যায়বিভাঁগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুস্থত। 

কুষিবিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দিক ও কৃষির বিষয়বিশেষ নিয়ে 
প্রবোধিচন্্র অনেকগুলো! গ্রন্থ বচন! করেন । কৃষিব বিষযবিশেষকে নিষে লেখা! 
গ্রন্থেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, “পশ্ুখাছ্য* (১৩০৮), “কার্পাস-কথা” (১৩১৫) 
এবং গেলাপ ফুল নিয়ে লেখা 'গোঁলাঁপ বাভী' (১৩১৫)। প্রথমোক্ত গ্রন্থে 
পশুদেব খাঁছ্যের উপযোগী কযেকটি বিশেষ বিশেষ ফপলের কথা আলোচিত । 
তবে আলোচন। সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত গ্রকৃতির। প্রবোধচন্ত্রের “কার্পাস-কথা"য় 
কার্পাসেব জাতিবিচাব ও ভারতে কার্পাস-কৃষির অবস্থা আঁলোঁচনাব পর 
কার্পাসেব মৃত্তিকা, সাব, বীজ ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা 
হযেছে । এই গ্রন্থটি প্রকাঁশিত হযেছিল স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে। 
স্বদেশী আন্দৌলনকে উপলক্ষ্য ক'রে এই যুগে বঙ্গবাসী, হিতবাদী, অন্গুশীলন 
প্রভৃতি সংবাদপত্রে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয। এ ছাঁডা কার্পাসচাঁষ নিয়ে 
এই সমযে কয়েকটি গ্রস্থও বচিত হয। এই শ্রেণীর গ্রস্থেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 
নিবারণচন্ত্র চৌধুবীব “কার্পাস-চাঁষ,০৪ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের “তুলা 
চাঁষ” (১৯০৬) এবং নিকুগ্বিহাঁরী দত্তের “কার্পাস প্রসঙ্গ (১৯৬)। এই 
সকল গ্রন্থেব মধ্যে প্রবোধচন্দ্রেব কার্পা-কথাই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন 
করে। 

কার্পাস-কথাঁর পরে প্রকাঁশিত প্রবোধচন্দ্রের প্রা সবগুলো! গ্রন্থই কষি- 
বিজ্ঞানেব বিশেষ এক একটি দ্িককে নিয়ে লেখ! । এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে 





৩৩ 'পশুখাগ্ে'র পর এবং “কার্পানকথা"র পূর্বে প্রবোধচন্ত্র 'ফলকর' নামে একটি গ্রস্থ 
লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ফলের জমি, চাঁরা-নিবাচন, বীজ, কলমপ্রথলী ও কযেকটি ফল নিয়ে 
আলোচন! কবা হয়। প্রবোধচন্ত্র ফলকে বিষয়বন্ত ক'রে ছু'টি ইংরেজী গ্রস্থও রচন। করেন। গ্রন্থ 
দু'টির নাম “ঠ১ 1:580186 ০2 21820£0' এবং ০০০৪৮০ 00160016, 

৩৪ তূমিকা : কার্পাস-কথা-_প্রবোধচন্ত্র দে। 
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উল্লেখযোগ্য “মৃত্তিকা-তত্ব' (১৩১৩), 'ভূমিকর্ষণ' (১৩১৯), উিতিদখাস্' 
€ ১৩২০ ) এবং 'উত্ভিজ্জীবন? (১৯১৫ )। প্রথমোক্ত গ্রন্থে কৃষিবিজ্ঞান প্রসঙ্গে 
জ্ঞাতব্য মৃত্তিকা সম্পকিত যাবতীয় বিষ নিয়ে আলোঁচন! কব। হয়েছে। 
ভূমিকর্ষণে মৃত্তিকা ও উত্ভিদখাগ্, ভূমির উর্ববত।, কর্ষণপদ্ধতি, সাবেব 
প্রয়োজনীযত। ইত্যাঁদি প্রসঙ্গ নিয়ে সর্জনবৌধ্য আলোচন। কব! হয়েছে । 
ভূমিকর্ষণ প্রকাশিত হবাব অল্পদিন পরেই “উদ্ভিদখাঘ্য* নাম দিষে প্রাবোধচন্ত্ 
সাব নিষে ব্বতন্ত্রভাবে একটি গ্রন্থ লিখলেন । বিচিত্র ধরনেব উদ্ভিদসাঁব নিষে 
এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোঁচন1 কব! হযেছে । সাঁরেব বিভিন্ন বাঁসাঁধনিক 
উপাদীনেব ব্যাখ্যাঁও প্রাঞ্জল । 

উদ্চিদ্রসাঁর ও উত্ভিদজীবন সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র “বঙ্গবাপী', “হিতবাঁদী” “কৃষক, 
প্রভৃতি পত্তিকায় কযেকটি প্রবন্ধ লেখেন। এ সকল পত্রিকা থেকে উদ্ভিদ 
বিষষক প্রবন্ধ গুলে! সংকলিত ক'বে 'উদ্ভিজ্জীবন" প্রকাশিত হয। ধাঁবা উদ্ভিদ 
প|লন ক'বে থাকেন, তাঁদেব উদ্দেশ্টে এ বইটি লেখ।। এতে উদ্ভিদেব বর্ণ, জন্ম 
ও জীবনধাঁবণপ্রণালী এবং উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশ নিষে প্রাঞ্জল আঁলোচন। 
কবা হয়েছে । 

এইভাবে সহজ ও সবল কষিবিজ্ঞান বচনার মধ্য দিষে 'প্রবোধচন্দ্র দে বাঁংল। 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'বে গেলেন। কৃষি বিষষক আলোচনাঁকে প্রবৌধচন্দ্র, 
সাহিত্যে একটি অত্যাবশ্তকীঘ বিভাঁগ বলে মনে কবতেন। এ সম্বন্ধে তিনি 
বলেছেন, 


“সাহিত্যের সকল বিভাগ বা অঙ্গকে উপেক্ষ! কবিতে পাবি, কিন্ত 
কৃষিকে পাবি না। আব যে সাহিত্য কুষিবিহীন তাঁহাকে অসম্পূর্ণ 
মনে কব অসঙ্গত নহে ।5৫ 


কৃষিসাহিত্যেব প্রতি প্রবোধচন্দ্রে এই আকর্ষণেব মূলে ছিল তাঁব 
দেশগ্রীতি। এই দ্েশগ্রীতিব পরিচয় প্রবোধচন্দ্রের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে 


৩৫ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি €হ্য সংস্কবণ,১৩২১)-_ পৃঃ ৩। গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 
হলেও আসলে এটি একটি প্রবন্ধ। কৃষিব সঙ্গে সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ, গাহ্‌স্থা কৃষি, বৈজ্ঞানিক 
রুষি, কৃষিশিক্ষা, উদ্ভান-চর্চা ইত্যদি প্রসঙ্গ নিযে এখানে আলোচনা কব হযেছে। ১৩১৯ সালে 
চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয সাইত্য সম্মেলনের বিজ্ঞানশীথার অধিবেশনে প্রবোধচন্্র এই প্রবন্ধটি 
পাঠ কবেন। 
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'সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে, দেশকে অর্থশালিনী করিতে হইলে 
কৃষির উন্নতি-বিধাঁন কবিতেই হইবে এবং তছুপলক্ষে কৃষি-সাহিত্যকে 
শক্তি প্রদান করিতে হইবে 1০৬ 


প্রবোধচন্দ্রের সমসামযিক যুগে কৃষিব বিষযবিশেষ নিষে গ্রন্থ-বচনীয 
কৃতিত্বেৰ পবিচয দিলেন নিবাঁবণচন্দ্র চৌধুরী ও চাঁকচন্দ্র ঘোষ নিবাঁরণচন্দ্রে 
'কষি-ব্সায়ন” ( ১৯০৪) বাংলাষ কৃষিসংক্ান্ত বসাঁধনবিজ্ঞান বিষষক প্রথম 
গ্রন্থ । এই গ্রন্থে সাধাবণ বসাষনবিজ্ঞানেব তত্বেব দিক ও রুষিসংক্রান্ত 
বসাষনবিজ্ঞীনেব ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা কবা। হযেছে । প্রধান 
প্রধান কষেকটি মৌলিক ও যৌগিক পদার্ঘেব বিবরণ দ্দিষে কুষি-বসাধন 
এখানে বিস্তাবিতভাবে আলোচিত । এই গ্রন্থেব যাঁধগায যাঁধগায় লেখকেব 
নিজস্ব অভিজ্ঞতাঁব কথাঁও বণিত। লেখক এই অভিজ্ঞত। সঞ্চয় করেছিলেন, 
বঙ্গীয় কষিবিভ!গে কাঁজ কববাব সময | 

চাঁকচন্দ্র ঘোঁষও বঙ্গী কৃষিবিভাগে কাঁজ করতেন । চাঁকচন্দ্রেব 'প্রবণত। 
দেখ। গেল, কৃষিবিজ্ঞানেব সঙ্গে সংশিষ্ট প্রাণিবিজ্ঞান বিষষক আলোচনা ষ। 
এই লেখকের প্রথম গ্রন্থ “ফসলেব পোকা (১৩১৭) এইচ, ম্যাকৃসযেল্‌- 
লেফ্রষ সাহেবেব “ইত্ডিযান ইন্সেক্ট পে্টদ্‌” নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লেখ|। 
ইতিপূর্বে নিবাঁবণচন্দ্র চৌধুবী “কষক" পত্রিকাঁষ কীটতৰ সম্বন্ধে ধারাবাঁহিক- 
ভাঁবে কষেকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । তবে শুধুমাত্র ফসলের কীট নিষে 
ব্বতন্ত্রভাঁবে গ্রস্থ-প্রকাঁশের প্রচেষ্টা এই প্রথম । কি ধরনেব পোক। শশ্।দি 
নষ্ট কবে, এব! কি খাঁষ, কিভাবে জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধি কবে, প্রধ।নতঃ 
তা” নিষে এখানে আলোচন। কব। হয়েছে । পোকাঁৰ শবীবের গঠন-বৈচিজ্যের 
উপর জোর না দিষে এদেব আচরণের উপবেই এখানে জোর দেওয। হয়েছে 
বেশী। কি কি উপায অবলঘ্ধন করলে পোকার কবল থেকে ফসলকে বক্ষ। 
কর। যায়, এখানে তা” স্পষ্টভাবে বোঝান হযেছে। কৃষকব। যাতে পোক। 
চিনে নিষে যরথাঁথ প্রতিবিধান কবতে পাঁবে, সেদিকে লক্ষ্য বেখে বইটি 
লেখা । এজগৈই পোঁকার বৈজ্ঞানিক নাম এই গ্রন্থে পরিত্যক্ত হযেছে । 

চারুচন্ত্র ঘোষের “মৌমাছি পালন” (১৯১৮) বাংল! কৃষিবিজ্ঞান বিষষক 


৩৬ সাহিতা, বি্ান ও কৃষি--পৃঃ ৭। 
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আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এই গ্রন্থটি পুষা 4১100160159] [6562101) 
[0501৮505-এর উদ্যোগে প্রকাঁশিত হয়। মৌমাছিদের স্বভাব ও আচরণ 
বর্ণন। ক'রে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের মৌমাছি-পালন- 
পদ্ধতি এই গ্রন্থে বণিত হয়েছে। গ্রন্থটি স্থপবিকল্পিত এবং সারগর্ভ । 

বিংশ শতাব্দীর পশুপালন বিষয়ক কোনো৷ কোনো গ্রস্থেও এই স্থপরি- 
কল্পনাঁব পরিচষয পাঁওয়। গেল বটে , তবে বিষ্যবস্তু নির্বাচনে একঘেয়েমিতা" 
এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রধান ক্রটি। পশুপালন বিষযক প্রায় সবগুলো! গ্রন্থেরই 
উপজীব্য গে-পালন ও গো-চিকিৎসা। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 
কিশোরগঞ্জ নিবাসী গিবিশচন্দ্র চক্রবতীব “গো-ধন (১৩২১), বঙীয় 
জীবদয। প্রসাবিণী সমিতিব৮ অবৈতনিক সম্পাদক নীলানন্দ চট্টোপাধ্যা 
ও হাঁওডাঁব রামেশ্বর মাঁলিয! ভেটাঁরিনাবী হাঁসপাঁতাঁলেব ভাঁক্তাঁর খেলাতিচন্ত্র 
মৈত্রের 'গো-পাঁলন ও গো-চিকিৎসা” ( ১৯১৯), গভর্ণমেণ্টের ভেটাঁরিনারী 
বিভাগেব এসিষ্ট্যাপ্ট সার্জেন্‌ হেমচন্দ্র দাঁশগুপ্তেব 'গাহস্থ্য গোঁচিকিৎসা? 
(১৯২২), বাণেশ্বর সিংহেব “গোঁপাঁলন শিক্ষা” (১৩৩৪ ) এবং বেঙ্গল 
ভেটারিনাঁরী কলেজের সহকাঁবী অধ্যক্ষ দিবাঁকব দেব 'গো-পালন ও 
চিকিৎসা” (১৩৩৪ )। প্রথমোক্ত গ্রন্থে প্রীচ্য ও পাশ্চাত্য-উভয় বীতিই 
অন্ুক্থত। নীলানন্দ চট্টোপাধ্যাযফ ও খেলাতচন্দ্র মৈত্রেব 'গো-পালন ও 
গো-চিকিৎসাব ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রীঞ্জল। গ্রন্থটিব কিছু কিছু অংশ 
ইতিপূর্বে সাহিত্য-সংবাঁদ, এডুকেশন গেজেট, বিজ্ঞান প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে 
প্রকাশিত হযেছিল। “গো-পালন” ও 'গো-চিকিৎসা” জনসমাঁদর লাঁত করে। 
হেমচন্দ্র দাশগুষ্ঠের "গাহ্‌স্থ্য গো-চিকিৎসা” এবং বাণেশ্বর সিংহেব “গো-পালন 
শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, অধ্যায়বিভাগে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই বৈজ্ঞানিক 
ৃষ্টিতঙ্গীর পরিচয় দিবাঁকব দে'র 'গো-পাঁলন ও চিকিৎসা" আরও পরিণত । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের তুলনায় এই যুগে 'প্রকাশিত সাধারণ কৃষি- 
বিজ্ঞান বা কৃষিব মূলতত্ব বিষষক গ্রন্থের সংখ্যা নগণ্য । এই যুগের সাধারণ 


পিসি 


৩৭ কদীচিৎ কোনো! কোনো গ্রন্থে বিভিন্ন পশু নিয়ে আলোচনা পাওয়া! গেল। যেমন, 
পি. এস, ভট্টাচার্যের “বৃহৎ পশু-চিকিৎসা” ( ১৩১৭ )। আলোচ্য গ্রন্থে কয়েকটি গৃহপালিত পশুর 
চিকিৎসাপদ্ধতি নিযে আলোচনা কবা হলেও গোৌ-চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত 
বিস্তাবিত। এতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় তথ্যাদি রয়েছে। 

৩৮ এই সমিতি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে হাওডায় প্রতিন্তিত হয । 
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কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থই অকিঞ্চিংকর, তবে কদাচিৎ ছু" একটি 
ষ্গ্রন্থে সুপরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া ষাঁয়। যেমন, অদ্বিকাঁচরণ সেনের 
'কিষি-প্রবেশ? (১৩১৭) | এই গ্রন্থে কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশিষ্ট বাঁযুম গুল ও 
মৃত্তিকা নিয়ে আলোঁচনার পর বৃক্ষদেহ, মৃত্তিকার উৎকর্ষ সাধন, বীজেব 
উন্নতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রণীলীতে ব্যাখ্যা কবা হয়েছে। 
তবে বৈজ্ঞানিক তথ্যেব স্বল্পতা এবং স্থপরিকল্পনার অভাঁব এই যুগের সাধারণ 
রুষিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রস্থেরই প্রধান ক্রটি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 
গবীব শাষের প্রণীত 'কৃষক-বন্ধু” (১৩১৭), মেডিক্যাল নার্শীরীর ডাইরেক্টাব 
হেমচন্দ্র দেবের "ব্যবহারিক কৃষি-দর্পণ-_-১ম খণ্ড (১৩১৮) এবং পাইকপাঁড়। 
নার্শীরীব স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়েব 'কষি-সখা-_-১ম ভাগ? (১৩৩১)। 
প্রথমোক্ত গ্রন্থটি পাৰ ছন্দে লেখ! | বর্ণনায় একঘেয়েমিতা এবং বৈজ্ঞানিক 
তথ্যার্দিব অভাব গ্রন্থটিব প্রধান ক্রটি। কৃষকদের প্রতি উপদেশ দেবার 
কাঁলে যাষগায় যাঁয়গাঁষ এখানে ইসলাম ধর্মের জয়গাঁন করা হযেছে। 
ব্যবহাবিক কৃষি-দর্পণে ভারতবর্ষের কৃষি ছাঁডাঁও বিভিন্ন বিদেশী কৃষির চাঁষ 
বধিত। আলোচ্য গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তথাদ্দিব সংমিশ্রণ ঘটেছে। 
বিংশ শতাঁবীতে প্রকাশিত কোনে। কোনে! গ্রন্থে কদাচিৎ প্রাচ্য তথ্যাদি ও 
স্থান পেল বটে, তবে এই শতাঁবীর গোঁড়া থেকেই পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞান 
ক্রমশঃ জনপ্রিয হযে উঠছিল। তাই পূর্ণাঙ্গ কৃষিবিজ্ঞান বিষষক পত্রিকার 
সংখ্য। এই যুগে বাডল। কৃষিবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিষে চিন্তাশীল প্রবন্ধ 
এই যুগেব কষেকটি পত্রিকাঁষ পাঁওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 
নিশিকাস্ত ঘোষের সম্পাদনা ক] থেকে প্রকাশিত “কষি-সমাঁচার ( বৈশাখ, 
১৩১৭)। এই পত্রিকায় কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষি-শিল্প ছাঁডাঁও বিচিত্র প্রকৃতির 
কৃষি-সংবাদ প্রকাশিত হোত। এ ছাঁডা উদ্ভিদবিজ্ঞান নিষে বহু স্থলিখিত 
প্রবন্ধও এতে পাঁওয! যাঁয়। পূর্ণাঙ্গ কৃষিবিজ্ঞান বিষষক অপরাপর পত্র- 
পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, “কষি-সম্পদ" ( বৈশাখ, ১৩১৭), প্রভাসচন্দ্ 
ঘোষ সম্পাদিত 'কুষি-সংবাদ' ( বৈশাখ, ১৩২৪ ), ঢাঁক। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ 
থেকে প্রকাশত “কষি-সমাচাঁর” (মার্চ, ১৯২১) এবং বিনোঁদবিহারী চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদিত “চাষবাঁস' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) ইত্যাদি। প্রথমৌক্ত পত্রিকায় 
প্রবোধচন্দ্র দেঁ প্রমুখ লেখকরা নিয়মিতভাবে লিখতেন। কৃষি-সংবাদ 
পত্রিকায় দেশী ও বিদেশী কষি ও কৃষকের কথা, কৃষিসংবাদ এবং সাধারণ 
৫ 
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কৃষি সম্বন্ধে বচনাদি প্রকাশিত হোতি। কৃষি-সমাচারে কৃষিপ্রবন্ধ ও সংবাদাদি 
ছাঁডাও সরকারী কৃষিক্ষেত্র ও প্রদর্শনীর বিবরণ নিয়মিতভাবে প্রকাঁশিত+ 
হোত। চাষবাস নামক পত্রিকাটি হোল নিখিল ভাবত কৃষি-সমিতিব 
মুখপত্র । বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রতি দেশীয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কববার 
উদ্দেশ্যে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয। বিভিন্ন সাঁমযিক-পত্র থেকে কুষি- 
বিজ্ঞান বিষষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ চাষবাঁসে সংকলিত হোঁত। 

উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় বিংশ শতাব্দীতে পূর্ণাঙ্গ কৃষিবিজ্ঞান বিষযক 
পত্রিকার সংখ্যা বাডল বটে, তবে কদাঁচিৎ এই যুগেরও দু'একটি পত্রিকায় 
রুষিবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অপবাঁপব প্রসঙ্গ স্থান পেল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য, শবচ্ন্দ্র দেব সম্পাদিত “সচ্চাষী-ন্ুহদ" ( ফান্তন, ১৩১৮) এবং 
মাখনলাঁল সাউ সম্পার্দিত 'সচ্চাঁধী সেবক" ( ফান্কন, ১৩৩৪ )। প্রথমোক্ত 
পত্রিকা ক্ুষিবিজ্ঞীনের সঙ্গে সঙ্গে গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদিও স্থান পেত। 
শেষৌক্ত পত্রিকা রুষিবিজ্ঞান ছাঁডাঁও শিল্প, সমাজ, সাহিতা ও বাণিজ্া 
বিষযক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত । 

সমগ্র কষিসাহিত্য আলোচনা কবলে দেখা যায়, উনবিংশ এতাব্দীৰ 
মধ্যতাগ থেকে ধীব ও মন্থবগতিতে বাংলা ভাষাঁষ কৃষিবিজ্ঞান বচন।ব 
হ্ুত্রপাত হয। এই শতাঁবীর শেষভাগে বেজ্ঞানিক রূষি সম্বন্ধে জনপাধাবণেৰ 
আগ্রহ বুদ্ধি পাঁবাঁব সঙ্গে সঙ্গে বাংল রুষিসাহিত্যেরও উন্নতি হতে থাকে । 
এই সমযে ক্ুষিবিজ্ঞানের বিভিন্ন দ্রিক নিষে গ্রন্-ব্চনাঁব স্থত্রপাত হয। 
বিংশ শতাব্বীব গোঁডা থেকেই কুষিবিজ্ঞীনেব বিষষবিশেষ নিষে গ্রন্থ-রচনাঁষ 
প্রবণত। দেখা গেল। তা” ছাঁডা প্রবোধচন্দ্র দে প্রমুখ লেখকদেব প্রচেষ্টায 
কৃষিসাহিত্যেব ভাষা 'ও বচনাবীতিতেও উন্নতি সাধিত হোল। এই যুগে 
স্থলভাঁবে সমগ্র কষিবিজ্ঞান নিষে আলোচনা না কবে এই বিজ্ঞানের 
বিশেষ এক-একটি দ্বিককে নিয়ে স্ুক্ম ও বিস্তৃত আলোচন। হলে লাগল। 
এব মূলে ছিল পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞানেব ক্রমবর্ধমান জনপ্রিষতা। দেশীষ 
রুষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে গভর্ণমেণ্টেব কার্কবী উদ্যোগ ও পাশ্চাত্য কৃষি- 
শিক্ষার ব্যবস্থা এই জনপ্রিষত। স্থট্টিতে অনেকখানি সাহীষ্য কবেছিল। 
কিন্তু তা” সত্বেও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন বাঁংল। ভাষায় এককালে 
বিবাট ও সারগর্ভ গ্রন্থ-রচনায় প্রবণতা দেখা গিষেছিল, কৃষিবিজ্ঞানের 
বেলায় তা” কোনোকাঁলেই দেখা! যাঁষ নি। বাঁংল৷ ভাষাঁব মাধ্যমে কৃষি- 
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বিজ্ঞান চর্চাব অভাবই এব মূল কাবণ। পাশ্চাত্য চিকিংসাবিজ্ঞানের 
তি গভর্ণমেণ্ট ও দেশীয় জনসাধাবণের দৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ 
দশক থেকেই আকৃষ্ট হযেছিল। তা, ছাডা উনবিংশ শতাব্দীব মধ্যতভাগ 
থেকে বাংল। ভাষাৰ মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্গার বাবস্থা হযেছিল 
এবং এই ব্যবস্থা চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু কুষিবিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে 
এরূপ ঘটে নি। পাশ্চাত্য রুষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট ও দ্রেশীয় জন- 
সাধারণের সচেতনতা দেখ! গেল এর অনেক পরে। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে 
এদেশে পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষাৰ কোনে। ব্যবস্থাই হয় নি। বিংশ 
শতাবীব প্রাবন্তে এদেশে পাশ্চাত্য কৃষিশিক্ষাঁব ব্যবস্থা হোল বটে, কিন্থ 
শিক্ষাৰ বাঁহন হোল ইংবেজী ভাষ।। ফলে বিংশ শতাঁবীতে বাঁল। কৃষি- 
সাহিত্যেব উন্নতি ঘটলেও কষিবিজ্ঞনের অপেক্ষাকৃত দুব্ধহ ও জটিল দিক নিষে 
তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ-বচনাব প্রচেষ্টা দু" একটি মাত্র ক্ষেত্রেই সীমিত থেকে গেল। 


তিন 

বাঁল৷ কুষিসাহিত্যেব এই অসম্পূর্ণত। স্বীকার ক'বে নিষেও বল। যাষ, 
কৃষিব সঙ্গে এদেশীয় জনসাঁধাবণেব বযেছে একট। নাডীব সম্পর্ক। ভারতবর্ষ 
ববাঁববই কৃষিপ্রধান দেশ। বৈজ্ঞানিক কৃষিব ব্যবস্থ। বিলম্বে হলেও রুষি 
সম্বন্ধে স্বাভাবিক একট। আগ্রহ জনসাঁধারণেব মধ্যে ববাঁববই ছিল। তাই 
দ্বেখ। যাঁষ, বিংশ শতাববীব পূর্বে পাশ্চাত্য কষিবিজ্ঞান চর্চাব ব্যবস্থ। ন! 
হয! সত্বেও বাঁংল। কৃষিসাহিত্য নেহাত নগণ্য নয। কিন্তু ইঞ্জিনীযারিং 
বা যন্ত্রবিজ্ঞানকে ভারতবষ সহজে আপন বলে গ্রহণ করতে পারে নি। 
যন্ত্রবিজ্ঞান এদেশীষ সমাজজীবনে প্রভ।ব বিস্তাব কবতে পাবে নি কোনোদিনই । 
এজন্যেই কৃষিবিজ্ঞানের বহু পূর্বেই যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষাদীনেব ব্যবস্থা হওয়। 
সত্বেও কারিগরী বিজ্ঞানের এই দিকটি নিয়ে গ্রস্থ-রচনাঁধ কোনোরূপ প্রবণতা 
বাংলাষ দেখ! গেল না। বস্ততঃ, চিকিৎসা ও কৃষিবিজ্ঞানেব তুলনায় বাংল! 
সাহিত্যের এই দিকটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাল! 
ভাষায় যন্ত্রবিজ্ঞান লিখবার প্রযাঁস মুষ্টিমেয় ছু'একটি প্রচেষ্টাব মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 

বাংল৷ ভাষায় ইঞ্সিনীয়ারিং বা মন্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ ডব্লিউ. 
ববিনসনেব “ভূমি পরিমাণ বিছ্য।” (১৮৪৬) বা৷ “ক্ষেত্রা্দির মাপ এবং চিত্রকরণেৰ 
প্রাথমিক শিক্ষোপযোগি গ্রন্থ'। ইংলপীয় গ্রন্থের তাঁৎ্পধ্যাবলম্বনে স্বদেশীয় 
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নিয়মের সংশোধন পূর্বক" এটি সংগৃহীত হয়। গ্রস্থাটির ইংরেজী নাম '67067009 
0৫6 1.8170 501:52108, 01 006 /১10610-1170191) 01217 | বুবিনসনের& 
রচনাভঙ্গীব প্রশংসা কবা যায় না। ভাঁষাঁষ কৃত্রিমত। এবং বারবার একই 
ধরনের শব্ধ দিয়ে বাঁক্য-গঠনের ফলে তাঁর রচনা শ্রুতিকটু ও একঘেয়ে হয়ে 
পড়েছে। 

এদিকে উনবিংশ শতাঁবীর ষষ্ঠ দশক থেকে স্থপরিকপ্পিততাঁবে এদেশে 
ইঞ্চিনীয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা হোল। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালযে চাঁবটি বিভাঁগ 
ছিল-_-465, [9১ 11201011076 ও 72105171961178 | তখন ইঞ্জিনীয়াবিং 
শিক্ষায় কলিকাঁতি। বিশ্ববিদ্ভালযের অনুমোদিত ছিল ছু"টি মাত্র প্রতিষ্টান 
একটি হোল 10061001095010 01511 8:0051076610106 0011656, 
[২901]66 এবং অপরটি হোঁল 7116 00০00100106 দ0611)6211176 
0011569, 91970:1০৯ ১৮৫৬ থেকে ১৮৫৮ খুষ্টান্েব মধ্যে কডকী, পুনা, 
মাব্রাজ ও কলিকাতাধ চাঁবটি ইঞ্জিনীযাঁবিং কলেজ স্থাপিত হয ।৪০ 

এইকূপে উনবিংশ শতাঁব্বীব মাঁঝামাঁঝি সময থেকে এদেশে ইঞ্জিনীযাবিং 
শিক্ষার ব্যবস্থী, হোঁল বটে, কিন্তু ইঠ্রিশীয়ারিং সম্বন্ধে দেশী জনসাধারণের 
মধ্যে কোনোরূপ আগ্রহ দেখা গেল নাঁ। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধেও বাংল! ভাষায় ইঞ্জিনীয়াবিং গ্রন্থ প্রকাশেব উল্লেখযোগ্য কোনে! 
বাবস্থা হোল না। তবে এই যুগে বাংল! ভাষায় স্থপতিবিজ্ঞান বিষষক 
গ্রন্থ রচনার স্থত্রপাত হোল। সিভিল ইঙ্জিনীযাঁব ছুর্গাচরণ চক্রবর্তীর 
ণবিশ্বকর্শী”ব (১২৯৩) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । গ্রন্থটি ঘরবাঁড়ী, পুল, 
বাস্ত। ইত্যাদি প্রস্ততের উপকরণ ও গঠনপদ্ধতি (730111176 77910611919 
8100 00105000000 ) নিযে লেখা । আলোচ্য গ্রন্থের একেবাঁবে শেষদিকে 
ইঞ্জিনীয়াবিং বিষয়ক কতকগুলি বিদেশী শব্দের বাংল! প্রতিশব্ব দেঁওযা 
আছে। গ্রন্থটি তথ্যপূর্ণ এবং আলোঁচন1 সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপব 
প্রতিষ্ঠিত, তা সত্বেও আলোচনা কোথাও টেকনিক্যাল হয়ে পডে নি। 
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কারিগরী বিজ্ঞান ৩৮৯ 


ইঞ্জিনীযাঁরিং-এ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিবাও যা'তে বুঝতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য 
৬বেখে বইটি লেখ।। তবে দুর্গীচরণেব রচনাভঙগীর প্রশংসা কর! যাঁষ ন1। 
নীবস ভীঁষা তাঁর রচনীকে প্রীণহীন ক'রে তুলেছে। “স্থপতি-বিজ্ঞান--১ম 
ভাঁগ নাম দিষে “বিশ্বকন্মার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালে। 
দুই বদর পর “স্থপতিবিজ্ঞান_২য ভাগ” (১৩১৭) নাম দিযে দুর্গীচরণ 
চক্রবর্তাব আর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয। ২য ভাঁগেব আলোচন] যাঁধগায 
যাঁষগাষ টেক্মিক্যাল। উনবিংশ শতাবীব আব একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
ববদাদাঁস বন্ুবঃ১ “জবিপ শিক্ষা (১৮৯৩)। লেখক বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টেব 
পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ববিনসনেব “ভূমি পবিমাঁণ বিগ্যা"ব তুলনা আলোচ্য 
গ্রন্থে সার্ভেইং সম্বন্ধে আঁলোচন। অপেক্ষারত বিস্তারিত। ব্যবহারিক জবিপ 
নিষেও এখানে আলোচনা কব! হযেছে । বধদশদাঁসেব রচনাঁভঙ্গী ছুর্গীচবণ 
চক্রবর্তীব তুলনায প্রাঞ্চল। 
উনবিংশ শতাঁবীতে পূর্ণাঙ্গ ইপ্সিনীযাঁরিং পত্রিকা কদাচিৎ প্রকাঁশিত 
হোঁতি। এই প্রসঙ্গে একমাত্র উল্লেখষোগ্য সাময়িক-পত্র বিহাঁবীললি ঘোষ 
সম্পাদিত “কাবিকব-দর্পণ' ( আশ্বিন, ১২৯৩ )। 
বিংশ শতাঁবীতে বাংল! ইঞপ্সিনীযাবিং গ্রন্ব-বচনাঘ উন্নতি পরিলক্ষিত 
হোঁল। সরর্ভে ও স্থপতিবিজ্ঞান ছাড়াও এই যুগে ইলেকট্রিক্যাল 
ইঞ্জিনীযাবিং, খনিবিজ্ঞান (11108) প্রভৃতি নিষে গ্রন্থ প্রকাশিত হতে 
দেখা গেল। এই যুগে বচিত সার্ভে ও স্থপতিবিজ্ঞান*২ বিষয়ক কোনো 
কোনো! গ্রন্থ নবিশেষ জনপ্রিষতা লাভ কবে। এর মূলে ছিল ঢাকা, রাঁজসাী 
রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সার্ভে স্কুল ও শিল্প-বিদ্ভালয প্রতিষ্ঠা। ঢাঁকা 
ইঞ্জিনীযাঁবিং স্কুলে স্থপতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রফুল্লচন্ত্র বন্দ্যোপাঁধ্য।যেব 
“স্থপতি বিজ্ঞন-_১ম ভাগ" (১৩২৭) একটি সুলিখিত গ্রন্থ । স্থপতিবিজ্ঞান 
বিষয়ক আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শৈলেশ্বব সান্যালের “সরল গঠন-তন্র' 


৪১ “হুপ্্কালি কষা (১৮৯২) নাম দিয় ববদাদাস বন্থ সার্চে বিষষক আর একটি বই 
লিখেছিলেন । 

৪২ কুপ্ীবিহীরী চৌধুবীর “সরল পূর্ত শিক্ষা" বিভিন্ন সার্ভে স্কুল ও শিল্প-বিগ্ালয়ে পাঠাপুস্তকরূগে 
নির্বাচিত হয়েছিল। অক্পকালের মধ্যেই গ্রন্থটির কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ভাষায় গুকচগ্ডালী 
দৌষ কুষ্জবিহারীর রচনার প্রধান ত্রুটি । 


৩৯০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


(১৩৩০ )। গ্রন্থটি বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে কিছুটা টেক্নিক্যাঁল 
ও দুর্বোধ্য হয়ে পডেছে। বিংশ শতাবীর প্রথম দশকে দেশীয় ইঞ্জিনীয়ারদের্ঃ 
উদ্যোগে ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থাও গঠিত হোল। ১৯০৯ খুষ্টাব্বের ৩১শে জুলাই 
পাবলিক ওষার্কস্‌ বিভাগের কিছুসংখ্যক কর্মচারী ও কযষেকজন সিভিল 
ইঞ্জিনীয়াবেব উদ্ভোঁগে এবং কুষ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাঘেব সভাপতিত্বে [17 
[175010066 0 0151] [71761106615 11) [1)018'8০ প্রতিষ্ঠিত হয। যন্ত্রবিজ্ঞান, 
বিশেষতঃ পূর্ত-বিজ্ঞানের উন্নতিসাঁধনই ছিল এই প্রতিষ্ঠানেব প্রধান উদ্দেশ্ঠ |$$ 
কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যন্ত্রবিজ্ঞানকে জনপ্রিয় কববাৰ কোনো চেষ্ট। 
এই সমিতি কবলেন না, যন্ত্রবিজ্ঞান বিষযক গবেষণীব ওপবেই এ'র। জোঁব 
দিলেন । 

যন্ত্রবিজ্ঞ/নেব একটি দিক সার্ভেইং বা! জবীপবিজ্ঞান বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হোঁল বাংলাব প্রজান্বত্ব বিষয়ক আইনেব সংশোধনের ফলে। ১৯০৭ ও 
১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রজান্বত্ব আইন সংশোধিত হযেছিল। এই আইন অন্থুযাধী 
বাংলা সেটেলমেণ্টেব কাঁজ স্থক হলে সার্ভে ও সেটেলমেন্ট বিষষক গ্রস্থ- 
বচনাঘ জোযাব এল। এই শ্রেণীব গ্রন্থেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সাঁব-ডেপুটি 
কালেক্টর শশীভূষণ বিশ্বাসের 'সাঁবভে ও সেটেলমেণ্ট দর্পণ (১৯০৭) ও 
“পরিমাঁপ-পদ্ধতি' (১৯০৮), হুগলীব সেটেলমেণ্ট অফিসার মহেন্ত্রনাথ গ্রপ্তের 
“সাববে ও সেটেলমেণ্টেব কার্্যবিধি ও সরল জরিপ প্রণালী” ( ১৩১৭), 
স'করাইল এষ্েটের ম্যানেজার হেমস্তকুমীর সেন মজুমদাঁবে “জবিপ ও 
স্বত্বলিপি” ( ১৩১৯ ), ঢাঁকা জজকোটেব উকিল মহেন্দ্রকুমাব দত্ত নিয়োগীব 
সার্ভে ও মেটেলমেণ্ট পবিচয* (১৯১২), মযমনসিংহ থেকে প্রকাশিত 
মহেশচন্দ্র বিশ্বীসেব “সার্ভে ও সেটেলমেন্ট বিজ্ঞান” (১৯১৩), যশোহরেব 
পাঁণিঘাঁট। গ্রাম নিবাসী মহম্মদ আঁবছুল জব্বাঁব লিখিত “সহজ আমিনী 
শিক্ষা (১৩২৪), এবং মুশিদীবাঁদ জেলার জঙ্গীপুর কোর্টেব উকিল নলিনাক্ষ 
ভারতীব “সবল সেটেলমেণ্ট লহচর” ( ১৩২৮ ) ইত্যাঁদি। উল্লিখিত গ্রন্থ গুলোঁব 
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88 ১৯১১ খৃষ্টাব্ধের ৬ই জুলাই থেকে এই সমিতি "506 1001917) 5০০16 ০0 08৮11 
57781126616? নামে পরিচিত হতে থাকে । 


কারিগরী বিজ্ঞান ৩৯১ 


কোনোটিতেই জরীপবিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের কোনো আলোচন। নেই। 
৪ শুধুমাত্র আশ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য বেখেই বইগুলো। লেখা । 
প্রযোজনেব খাঁতিবেই বিংশ শতাব্দীতে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং 
বিষয়ক গ্রস্থ-রচনার সুত্রপাত হোল। বিংশ শতাব্ীর গোড়া] থেকে এদেশে 
ইলেক্ট্রিসিটির প্রচলন ক্রমেই বাঁডছিল। তা” ছাঁডা বহুসংখ্যক লোঁক 
ইলেক্ট্রকেব কাজ ক'রে জীবিক। নির্বাহ করছিল। এই সময়ে এদেশের 
ইৎবাজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদেব" উদ্দেশ্যে নীরদচবণ মিত্র লিখলেন 'বাঙ্গাল। 
ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, (১৯১১) । উচ্চাঙ্গেন না হলেও এই গ্রন্থে 
বিছ্যুতেব ব্যবহারিক ও তাত্বিক--উভয দিক নিষেই আলোঁচন1 কবা হযেছে । 
ভাষার কৃত্রিমত। নীবদাচবণের বচনাভঙ্গীব প্রধান ক্রুটি। শুধু টেক্নিক্যাল 
শবই নয, অনেক যাঁষগাষ সাধাৰণ ইংবেজী শব্ধও হুবহু ইংরেজী হরফে 
ব্যবহাঁৰ কবাবৰ ফলে বচনাঁৰ সৌন্দর্য নষ্ট হযেছে। বাঁক্যগঠনে জডত্ব 
নীবদাচরণেব বচনাঁব অন্যতম ক্রটি। বচনাঁব নিদর্শন ২ 


অনেক স্থলে কবেণ্টেব ইনস্থলেখন 17306601170 হইয। থাকে এব" 
কনডক্টব তাঁবেব উপর দ্রিযা অযথ। অতিরিক্ত কবেণ্ট চালিত হইয] 
থাকে এইরূপ হইলে তাঁব সদ। সর্বদাই উত্তপ্ত হইয়া! থকে ও তারের 
ইনস্ুলেমন অতি শীঘ্র নষ্ট হইয। যাঁধ। বাঁডীওয়ালাদের উচিৎ 
কনট্রাক্টব নিযুক্ত কবিবাঁব সময যাহাঁতে সর্ধশেষ্ঠ মালমসল। অর্থাৎ 
[080118] ও অভিজ্ঞ কাঁরিকব দ্বারা কাঁজ সম্পন্ন হয় সে শবিষষে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা । এবং কাজ আবস্তভ হইতে শেষ পধ্যস্ত মধ্যে মধ্যে 
25211610700 70:0665510708] লোক দ্দিযা 12৭ কবাঁন, তাহ। 
হইলে ইলেক্ট্রিসিটি হইতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই । 


নীরদাচবণ মিত্রের প্রভাব দেখ। গেল ধীবেন্দ্রকষ্জ নিয়োগীর “ইলেক্ট্রিক্যাল 
ইঞ্জিনীযারিং-এ (১৩৩০ )| কি আলোচনার বিষয়বস্ত নির্বাচনে, কি ভাঁষায 
সর্বত্রই এই প্রভাব বিগ্ভমান। নীরদাচরণের মতো ধীরেন্দ্রকষের ভাষাঁও 
রুত্রিম। যেমন, 


ভোণ্টমিটার (৮০1৮ [16051)__যে পরিমীপক যন্ত্র দ্বার ইলেক্ট্রিক 
চাঁপকে মাপ করা হয তাহাকে ভোণ্ট মিটার বলে। ইহ] লাইনের 
সহিত কনেক্‌সন করিতে হইলে প্যারাল্যালে কনেক্সন করিতে হয় । 


৩৯২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


. স্বপতিবিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্ষিনীয়ারিং ছাডাও এই যুগে মোটবর- 
বিজ্ঞান, খনিবিজ্ঞান ইত্যাদি নিষে গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। বাঁংলা ভাষাষ 
মোটরবিজ্ঞান নিয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন শৈলজাপ্রসাদ দত্ত। শৈলজা- 
প্রসাদ নিজে একজন কৃতী ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। মোটরবিজ্ঞান-শিক্ষার্থী 
দেশীয় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্তে তিনি “সচিত্র মোটর শিক্ষক” (১৩২৪) রচন' 
কবেন। নীরদাঁচরণ ও ধীরেন্ত্রকৃষ্ণের মতো এই লেখকও ইংরেজী বৈজ্ঞানিক 
শব্দ হুবহু ব্যবহার করেছেন । তবে শৈলজাপ্রসীদের রচনারীতি অপেক্ষাকৃত 
প্রাঞ্ল। যন্ত্রবিজ্ঞানের জটিল দিক নিযে আলোচনা করলেও বচন1। এখাঁনে 
কোথাও টেকনিক্যাল হযে ওঠে নি। পরবর্তী গ্রন্থ “বিছ্যুৎতত্ব শিক্ষক*-এ 
আলোচন। যাষগায় যাযগাঁষ কিছুটা টেকৃনিক্যাল হযে পড়েছে ।৪ৎ 
স্থনীলকুমাঁর মিত্রেব সহযোগিতাষ লেখা এই গ্রন্থটি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। 

খনিবিজ্ঞান নিয়ে বাংল! ভাষায় প্রথম গ্রন্থ হোল বেঙ্গল ইঞ্জিনীযাবিং 
কলেজেব খনিবিগ্ভাব অধ্যাপক ই এইচ. রবার্টনের “কষলাখনিবিদ্া” (১৯২৩ ) 
4৯ 00008] 06 008] 01018 1 এই গ্রন্থে ভূতত্ব, খনিজ পদার্থের 
অন্ুসন্ধান-পদ্ধতি, বিস্ফোরক পদার্থ, খনিসংক্রান্ত বসাঁধনবিজ্ঞান ইত্যাদি 
প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা কব! হযেছে । আলোচন। সর্বত্রই সাঁবগর্ভ , কিন্তু 
সাহিত্যরসেব অভাব গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি। 

সামগ্রিকভাবে বিচার কবলে দেখা যাঁষ, চিকিৎসা ও রুষির তুলনাষ বাঁংল। 
সাহিত্যের ইঞ্জিশীযারিং ব। যন্ত্রবিজ্ঞানের দিকটি অপেক্ষারৃত ছুর্বল। শুধুমাত্র 
্রস্থ-প্রকাশের ক্ষেত্রেই নয়, সামধিক-পত্রের ক্ষেত্রেও এই ছুর্বলত। বিশেষভাবে 
নজরে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীব শেষভাগ থেকে স্থুক করে বাংলা ভাষাঁষ 
চিকিৎসা ও কৃষিবিজ্ঞান বিষষক অনেকগুলো সামধিক-পত্র প্রকাশিত 
হযেছিল। কিন্তু ইঞ্জিনীযাঁরিং নিষে উৎরুষ্ট কোনো সাময়িক-পত্র উনবিংশ 
শতাব্দীতে তো৷ নয়ই, এমনকি বিংশ শতাব্ীতেও পাঁওয। গেল না। 
তা” ছাডা উনবিংশ শতীব্ীব শেষভাগ থেকে চিকিৎসা ও কৃষিবিজ্ঞানেব 
বিশেষ এক একটি দিককে নিয়ে ত্ুম্্ম ও বিস্তৃত আলোচনার প্রচেষ্টা দেখা 
গিষেছিল। কিন্তু ইপ্রিনীয়ারিং বা যন্ত্রবিজ্ঞানের বিষষবিশেষ নিষে গ্রন্থ 


সী 





৪৫ শৈলজীপ্রসাদ দত্তের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ডিসেল ইঞ্জিন শিক্ষক" (১৩৬১)। 


কারিগরী বিজ্ঞান ৩৯৩ 


লিখবার প্রচেষ্টা বিংশ খতাব্ীতেও দু'একটি মীত্র ক্ষেত্রেই সীমিত থেকে 
।গেল। শুধুমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং-এর যে দিকটি ভূমির মীপজৌকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
কৃষিপ্রধান বাংলা সেই সার্ভেবিজ্ঞান বিষষক গ্রন্থ-রচনায়ই প্রবণত। দেখ। 
গেল। সার্ভে বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার মূলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিংসা অপেক্ষা 
জমিব মালিকান! ও স্বত্ব সম্বন্ধে সচেতনতাঁই বেশী কাঁজ কবেছিল। তুই 
এই শ্রেণীর গ্রন্থে আশু প্রযোৌঁজনেব অতিবিক্ত সার্ভেবিজ্ঞান বিষষক কোনে। 
উচ্চাঙ্গের আলৌচন৷ নেই। এদিকে বিংশ শতাব্বীতেও বাংলায় যন্ত্রবিজ্ঞানেব 
কোনে। পরিভাঁষ! গডে উঠল না । ফলে, যে ছু,একজন লেখক ঘন্ত্রবিজ্ঞানেব 
বিষযবিশেষ নিয়ে গ্রস্থ-বচনায এগিষে এলেন, তাদের অনেকেব ভাঁষাষই 
কৃত্রিমতা এসে গেল। অত্যধিক ইংবেজী শব্ষ প্রযোগের ফলে কোথাও 
বা রচন| হযে উঠল দুর্বোধ্য । 


চাঁৰ 


ইঞ্চিনীয়ারিং-এব গ্তাষ অতটা দুর্বোধ্য না হলেও রচনাষ সাহিত্যবসের 
অভাব বাংলা শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থেরই প্রধ।ন জট । 

বাংলা ভাষ। ও সাহিত্যে শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-বচন।র সুত্রপাত 
হযেছিল উনবিংশ শতাব্দীব শেষ দুই দশকে । ইতিপূর্বে রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র 
প্রমুখ ছু'একজন লেখক শিল্পবিজ্ঞীন বচনাষ উদ্যোগী হযেছিলেন বটে,*৬ 
কিন্তু এই বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো৷ একটি দ্রিককে নিষে পূর্ণাঙ্গ গ্রস্ব-বচন।ব 
প্রচেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীব শেষভাগে পূর্বে দেখা যাঁষ নি। শিক্পবিজ্ঞান 
বিষষক লামযিক-পত্রও এই যুগেই প্রথম প্রকাশিত হয। কিন্তু ইঞ্রিশীয়/বিং-এব 
হাঁষ শিল্পবিজ্ঞান বিষষক উৎকৃষ্ট সামধিক-পত্রও বাঁংল! সাহিত্যে নেই বললেই 
হয। বস্ততঃ, চিকিৎসা ও কৃষির তুলনায় বাংল সাহিত্যেব শিক্পবিজ্ঞান 
বিষয়ক আঁলোঁচনার দিকটি দুর্বল। এই দুর্বলতার দ্রিক থেকে ইপ্সিনীয়ারিং 
ও শিল্পবিজ্ঞানেব মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে । এই সাদৃশ্তের মূল কারণ হোল, 
যন্ত্রবিজ্ঞানের ন্ায় শিল্পবিজ্ঞানও এদেশে প্রসার লাঁভ করে নি। বিংশ 
এতাঁবীতে শিল্পবিজ্ঞানের কিছুটা প্রসার ঘটল বটে, কিন্ত ত।" প্রধানতঃ 
ছোটখাট শিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেল। বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশেব 


৭৬ রালেন্ত্রলাল মিত্রের 'শিলসিক দর্শন-এর (১৮৬০ ) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 


৩৪৪ বঙ্গসসাহিত্যে বিজ্ঞান 


মতে| “ভাবী শিল্প (76৪৬9 [0030:165) এদেশে গ্রডে উঠল না| ফলে, 
ন্ত্রবিজ্ঞানেব ন্যাঁষ শিষ্পবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থ-বচনায়ও কোনোরূপ উৎসাহ £ 
দেখা গেল ন।। 

তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যন্ত্রবিজ্ঞানের তুলনায শিল্পবিজ্ঞান 
সম্বন্ধীয় আঁলোচন! প্রীধান্ত লাভ করেছিল। এই সময়ে শিল্পবিজ্ঞানকে 
প্রাধান্থ দিষে কযেকটি সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়। তা" ছাড। শিল্পবিজ্ঞানের 
একটি প্রধান দিক "ফটোগ্রাফী" নিষে গ্রন্থ-রচনাৰ স্চনাও এই যুগেই 
হয়েছিল। এই যুগেব যে সকল পত্র-পত্রিকাঁষ শিল্পবিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয! 
হয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযৌগা, “শিল্প কৃষি পত্রিকা১৪৭ ( জোট, 
১২৯২ ) ও “শিল্পপুপ্পাঞ্জলী' ( আযাঁচ, ১২৯২ )। প্রথমোক্ত পত্রিকাটি তাঁহিরপুব 
থেকে শশীশেখবেশ্বন বাঁধের পবিচাঁলনাঁষ প্রকাশিত হোত। শিল্পপুপাঞ্লির 
সম্পাদক ছিলেন অমৃতলাল বন্দ্যোপাঁধ্যাঁধ।৮ এই পত্রিকা গল্প, উপন্যাস, 
কবিতা ও ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিজ্ঞন বিষষক বচন।দি প্রকাশিত 
হোতি। অধিকাঁশ বচনাই সর্বসাঁধাবণেব পাঠোপযোগী কবে লেখা । 
এই ছু"টি সামধিক-পত্র ছাঁডা উনবিংশ এতাব্দীব শেষভাগে প্রকাশিত 
অন্যান্য যে সকল পত্র-পত্রিকাঁষ শিল্পবিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয। হযেছিল, তাঁদের 
মধে উল্লেখযোগ্য, শশিভূষণ বিশ্বীন সম্পাদিত “ভারত শ্রমজীবী” ( খ্য পর্যায়, 
অগ্রহায়ণ, ১২৯২ ), ও উপেন্দ্রকুষ্জ বন্দ্যোপাধ্যা সম্পাদিত “শিল্পশিক্ষা” 
( ফাস্তন, ১৩০৪ )। এ ছাঁড। ছু"টি স্বতন্ত্র পত্রিক! "শিল্পতত্ব' ও 'পুষ্পাগ্রলী+৪৯ 
( মাঘ, ১৩০৩) একত্রে প্রকাশিত হোতি। প্রথমোক্ত পত্রিকাটি শিল্প বিষষক » 
দ্বিতীযটি সাহিত্য সন্বন্ধীয। 

সামধিক-পত্রে শিল্পবিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয। ছাডাঁও এই যুগে বাংল! 
ভাষায ফটোগ্রাফী বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার চন হোল। বাঁংল। ভাষায় 
ফটোগ্রাফী নিষে সর্বপ্রথম গ্রন্থ বচন! কবেন আদীশ্বর ঘটক। এই লেখকের 
“ফটোগ্রাফী শিক্ষা বা ছ1610670)5 0৫ 015 186 01506041501)0 11 
3607881% ১৩০১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয। গ্রন্থটি বঙ্গনায় বিভিন্ন 


৪৭ বাংলা সামধিক-পত্র--ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দযোপাধ্যায £ ২য় খণ্ড, ্য সংস্করণ, পৃঃ ৪৬। 
৪৮ অমৃতলাল বন্যোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'শিল্পশিক্ষা' (১৮৮২ )। 
৪৯ বাংল! সামগ্িক-পত্র-_ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১ ২য খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ" ৭৪। 


কাবিগরী বিজ্ঞান ৩৯৫ 


ইংরেজী গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্রের সাহাঁধ্য নেওয়া হয়েছিল। ফটোগ্রাফী 
সংক্রান্ত সাজপরঞ্জাম ও যন্ত্রাদির ইংবেজী নামই এখানে ব্যবহৃত। ফটো 
গ্রাফীর ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণন1 ক'রে শিক্ষার্থীর পক্ষে জ্ঞাতব্য ফটোগ্রাঁফীব 
মূল প্রসঙ্গ গুলো নিয়ে এখানে আলোচন| কর] হয়েছে । আদীশ্বব ঘটকের 
বর্ণনীভঙ্গী নীরস ও প্রাণহীন | 

আদীশ্বর ঘটকেব সমসাময়িক যুগে বাঁংল! ভাষাঁয় ফটোগ্রাফী বিষয়ক 
গ্রন্থ রচনা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ কবলেন মন্মথনাথ চক্রবর্তা ও আনন্দ- 
কিশোব ঘেঁষ। মন্মথনাথ চক্রবর্তাৰ প্রথম বচনা “আলোকচিত্রণ বা 
ফটোগ্রাফি-শিক্ষা' ১৩০১ সালে প্রথম প্রকাশিত হঘ। মম্মথনাথ ছিলেন 
ভাঁবতীয শিল্পসমিতির সম্পাদক এবং ইপ্ডিযাঁন্‌ আর্ট স্কুলের স্ুপারিপ্টেপ্ডেন্ট । 
আলোচ্য গ্রন্থে ফটোগ্রফীব ইতিহাস আলোচনা ক'বে ফটোগ্রাফীর যন্ত্রাদি, 
উপাদান এবং কি ক'বে ফটে! তুলতে হয, ত|' বর্ণনা করা হৃষেছে। 
দু'এক যাষগাঁষ অন্থবাঁদেব চেষ্ট! থাকলেও আদীশ্বব ঘটকের ন্যাষ মন্মথনাঁথও 
অধিকাংশ ন্দেত্রেই ফট গ্রাফী সংক্রীস্ত ইংবেজী নামই ব্যবহাব কবেছেন। 
তবে মন্মথনাঁথের ভাষ। আদীশ্বর ঘটকেব তুলনাঁধ অনেক প্রীঞ্জল। মন্মথনাঁথের 
দ্বিতীয গ্রন্থ “ছাঁষাবিজ্ঞান' ১৩০২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয। এই গ্রন্থে 
দৃষ্টিবিজ্ঞান নিষে আলোচনার পব ফটে তুলবাব পদ্ধতি ও ফটোগ্রাফী 
সংক্রান্ত বসায়নবিজ্ঞান নিষে সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির আলোচনা কর! হযেছে । 

ফটোগ্রাফী নিষে লেখা এই যুগেব আর একটি উল্লেখযোগা গ্রন্থ 
আনন্দকিশোব ঘোষের “প্রভাচিত্্র বা ফটোগ্রাফি শিক্ষা্ষ (১৩০২) ফটে। 
সম্বন্ধে প্রাথমিকভাবে জ্ঞাতব্য প্রায় সকল বিষ নিষেই আলোচনা কর! 
হযেছে । আদীশ্বব ঘটক ও মন্মথনাঁথ চক্তবর্তীর মতে। এই লেখকও 
প্রা সর্বত্রই ফটোগ্রাফী বিষয়ক ইংরেজী নামই ব্যবহার করেছেন । 

বিংশ শতাব্দীতে লেখা ফটোগ্রাফী বিষষক অধিকাংশ গ্রস্থেও ইংরেজী 
নামই ব্যবস্ৃত। এই প্রসঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রমোহন মেনগ্তপ্ণের সহজ ফটোগ্রাফী 
শিক্ষার (১৩১৯) নাম উল্লেখযোগ্য । ফটোগ্রাফী ছাডাও প্রযোজনীয় 
দ্রব্যাদি নিয়ে গ্রস্থ-রচনার প্রচেষ্ট। বিংশ শতাকীতে দেখ গেল। পূর্ণচন্্র 
চক্রবর্তীর “হাজার জিনিস" (১৩০৭) নামক গ্রন্থে এক হাজার প্রকার ভ্রব্যের 
্রস্তপ্রণালী সংক্ষেপে বণিত হয়েছে। পূর্ণচন্দ্রেব ভাঁষ। যায়গায় যায়গায় 
শ্রুতিকটু। 


৩৯৬ বঙ্গমাহিত্যে বিজ্ঞান 


১৯০৫ সালের শ্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকজন লেখক 
নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিষে গ্রস্থ-বচনাঘ এগিষে এলেন । লর্ড কার্জনের 
পরিকল্পিত বঙ্গবিভাঁগ রোঁধ করবার জন্তে এই সময়ে সমগ্র বাঙ্গালী সমাজ 
রুখে ধ্লাড়িয়েছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লমগ্র দেশ জুড়ে স্ষ্টি 
হয়েছিল তীত্র আন্দোলন । বিদেশী দ্রব্য বর্জন কর! ছিল এই আন্দোলনের 
অন্যতম উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্টকে সাফল্যমণ্ডিত করবার প্রয়াসে স্বদেশে 
ছোটখাট শিল্প গডে তুলবাঁর জন্যে কেউ কেউ উদ্যোগী হলেন। তা? ছাড৷ 
স্বদেশী জিনিসের প্রতিও অনেকেব দৃষ্টি আকৃষ্ট হোল। স্বদেশী শিল্প প্রসারেব 
উদ্দেশ্টে কোনো কোনো লেখক এই সমযে শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বচন। 
করলেন । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেদারনাঁথ সরকার সম্পাদিত 
'কার্পাস তুলাব ইতিহাস ও শিল্প বিববণী” (১৩১২) এবং বাবুবাঁম কযাঁলের 
“দিযাশালাই প্রস্ততপ্রণাঁলী” (১৯০৬)। 

নিত্যব্যবহার্ধ দ্রব্যাদি এবং ছোটখাটে! শিল্প নিষে লেখ। অপবাপব 
গ্ন্থেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য হবিপদ চক্রবর্তীর “শিল্পশিক্ষী* ( ১৯১০ ), ভূবনমোহন 
বন্তব “বেজ্ঞানিক শিল্পতত্ব বা অর্থকবী ব্যবহাবিক বিদ্যা (১৩২০) এবং 
অমরেশ কাপ্ধীলালের “রং ও রগ্চনবিদ্যা” (১৩২৮ )। 

উনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যে সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকে প্রাধান্য দিষে কয়েকটি 
সামযিক-পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে এই শ্রেণীব পত্রিক! 
ক্দাঁচিৎ প্রকাশিত হতে দেখ। গেল। মন্মথনাথ চক্রবতী ও সতীশচন্ত্র মিত্র 
সম্পাদিত শিল্প ও সাহিত্য” ( বৈশাখ, ১৩০৭) নাঁমক পত্রিকাষ শিল্প- 
বিজ্ঞান বিষধক আঁলোচনাঁব উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল বটে, কিন্তু কিছুকাল 
চলবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হযে যায। পরে চুঁচুডা থেকে ১৩২২ সালেব 
আধাঢ মাসে নবপধীষ “শিল্প ও সাহিত্য” প্রকাশিত হয। মব পর্যায শিল্প ও 
সাহিত্যে শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক বচনার স্থান নগণ্য । 

সামগ্রিকভাবে বিচার কবলে দেখা যাঁয, চিকিৎসা! ও কৃষির তুলনায় 
বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞানেব দিক অপেক্ষাকৃত দুর্বল। 


নির্দেশিক। ও প্রমাণপঞ্জী 


নির্দেশিকা 


অঅ 

অকল্যাণ্ড_-৩১ 

অক্ষষকুমীব চট্রোপাধ্য(য-_-২৯৬ 

অক্ষয়কুমীব দর্ত--৪৮, ৫৯-৭২১ ৭৫) 
৮১১ ৮৬১ ৭৯২) ১২১১ ১৪৭১ ১৪৮) 
১৭৯১ ১৮৭৯১ ২৬৩৬ 

অক্ষষকুমীর নন্দী-_-২৪৬ 

অক্ষয়কুমার বন্ু-_২৯৩ 

অখিলচন্ত্র ভাবতীভূষণ- ২৪৮ 

অস্কপুস্তক--৮ 

অঙ্কপুস্তকং__-৬ 

অঙ্কলাব-_-১৫৪৯ 

অণুবীক্ষণ_-৩৫৮ 

অতুলচন্দ্র গুপ্ত--২৯৭ 

অনঙ্গমোহন সাহ।-_-২৪৪ 

অনিলকৃষ্ণ ঘোঁষ_২৯৮-২৯৯ 

অশিলকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়_-৩৬৪-৩৬৫ 

অনুশীলন-_-৩৮১ 

অন্তঃপুব-_-২৪৭ 

অন্নদ(চবণ খাঁস্তগীব-_৩৫৬, ৩৬২ 

অন্দাপ্রসাদ বন্দ্যোপা ধ্যাঁষ_-১৪০- 
১৪১ 

অপ্থ্যাল্মিক সার্জরি অর্থাৎ অক্ষিতত্ব- 
৩৫৪ 

অপৃবচন্ত্র দর্তভ ২৪৩, ২৫৫, ২৬৫ 

অবকাশবন্ধু-_-১৩৮ 

অবিনাঁশচন্দ্র কবিবত্ব--৩৬২ 

অবোধবন্ধু-_১১৬ 

অব্যপ্ত- ৩০১১ ৩০৬-৩১৮ 

অভযকুমার মরকার-_৩৬৪ 

অভয়ানন্দ রায়_-৩২৮ 

অভিব্যক্তিবাদ-_-২৮৬ 

অমরেশ কান্তীলাল-_৩৯৬ 


অমলচন্দ্র গানুলি-_-৪৮ 

অমুৃতকষ্ণ বস্থ--৩৫৯ 

অমুতপ্রবা হিণী-_১২৬ 

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়_ ২৬৫, ৩৪৪ 
অমৃতল।ল ভট্টাচার্য-_৩৫ ৭) ৩৫৯ 
অমৃতলাল সবকার-_-১৪৪) ২৬৬, ২৮৭ 
অন্বিকাচবণ গুপ্ব-_-৩৫৯-৩৬০ 
অশ্বিকাচবণ দত্ত--৩৬৮ 

মম্বিকাচবণ সেন-_৩৮৫ 

অকণকুমাব মুখোপাধ্যাঘ--৩৬৪ 
অশ্বতত্ব__-১৭৬ 

অগ্র-চিকিৎসা প্রণালী-_-৩৫৪ 
অস্্-চিকিৎস। ব! সার্জাবী--৩৬১ 
অস্থিতত্ব_ ২৯২ 

অস্থিত সমাধাঁন__২৭৬ 


আ। 
আকাশ ও ঈথার_-২৭৭-২৭৮ 
আকাশ কাহিনী--২৭৭-২৭৮ 
আকাশেব গল্প- ২৭৭-২৭৮ 
আচাঁৰ জগদীশ -_-২৯৮-২৯৯ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র ( ফণীন্দ্রনাথ 
বন্থ_-২৯৮ 
আঁচাষ জগদীশচন্দ্র বন্থ ( চাঁরুচন্র 
ভদ্রাচার্ধ )--২৯৮, ৩৪৭ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র বনু পরিষদ--২৭৫ 
আচার্য প্রফুল্চন্দ্র ( ফণীন্দ্রনাথ বসত) 
০৭ 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ( অনিলচন্দ্ 
ঘোষ )--২৯৯ 
আত্মশক্তি--২৮৪ 
আদর্শ কষক-_-৩৭৭ 
আঁদীশ্বর ঘটক-_২৬১, ৩৯৪-৩৯৫ 
আধুনিক আবিষ্কাব__-৩৪৮ 


৪8০০ 


আধুনিক চিকিৎ্সা_-৩৭ৎ 

আনন্দকিশোর ঘোষ-_৩৯৫ 

আনন্দচন্দ্র মিত্র--১৩৮ 

আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ধ- ২৪৭ 

আবন্দেল্মে--৬ 

আমহাষ্ট-৫, ৬০ 

আমাঁব আশ্চর্য বাসগৃহ-_২৯২ 

আম ( কমলকৃষ্ণ সিংহ )--৩৭৮ 

আরধদর্শন-_৯২১ ১০৫-১০৭) ১০৯ 
১৩৫১ ২৯৫ 

আর্যপ্রদীপ-_১৩৫ 

আর্যভট্র- ২৯৯ 

আর্ীবর্ত-_২৬২ 

আফুর্বেদ ও নব্য রসায়ন-_ ২৭৫ 

আরতি--২৫২ 

আরভিন (ফ্রান্সিস )_-৩১-৩২,৩৫ 

আলে! ( জগদানন্দ রাষ )--২৭২, 
৩৩৬-৩৩৭ 

আলোক -_-২৭১; ২৭৪, ৩৩৬ 

আলোকচিত্রণ বা ফটোগ্রাফি-শিক্ষা-- 
৩৪৯৫ 

আলোচনা--২৫৬ 

আশু অন্কবোধক-__১৫৯ 

আশ চিকিতসাঁপদ্ধাতি--৩৬৩ (পাঁঃ 
টীঃ) 

আশুতোষ দে-_২৬৭ 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়--২৮১ 

আঁসিয়ার বিবরণ_১৬৫ 


ই 
ইউক্লিডের জ্যামিতি 
মপ্সিক )-_-২৭৭ 
ইউক্লিডের জ্যামিতি-_৪, ৮৩, ৯০ 
ইউক্লিডের শান্ত্র--২০৭ 
ইওমান (ই. এ. )--১৭৩ 
ইচ্ছাশক্তি__৩০২ 


(ব্রহ্মমোহন 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


ইপ্ডিয়ান ইউনিভাঙিটি আযাক্ট-_২৮১ 

ইত্ডয়ান এগ্রিকালচারাল গেজেট-_ 
৩৭৫ 

ইণ্ডিযান লিগ-_৮৫ 

ইন্ট্রোডাক্সান টু এস্ট্রোনমী__৯, 
২১ 


ইন্ফুয়েঞ্জা__-৩৬৪ 

ইন্দুনিভা দাঁস-_২৪৬ 

ইন্দুমাঁধব মন্লিক-_-২৪০ 

ইয়েট্স (উইলিয়ম )-৮-১*১ ১২, 
২১-২২, ৩১-৩২) ৩৪, ৪৩, ৫৯-৬০, 
৬৪১ ১৬২ 

ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ-_-৬৫, ১৪৬- 
১৪৭) ১৬৩) ১৬৫-১৬৬ 

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়াবিং__৩৯১ 

ইষ্ট, ( ই. এইচ্‌.)--৩; ৩১ 


জী 
ঈশ্ববচন্দ্র গ্প্ত-_-৬২ 
ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগর--২০) ৬২১ ১১০১ 


১৫৮, ১৬০১ ১৭৯-১৮০ 


উ 
উইলমন-_৪৮ 
উচ্চ পরীক্ষক পবিষদ-_-১৪৪ 
উড্োজাহাজ-_-৩০০ 
উত্সাহ-_২৫১-৫২ 
উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভূ-বৃত্াস্ত-_ 

১৬৫ 

উদ্বোধন-_২৫৬-২৫৭ 
উত্ভিদখাগ্য-_-৩৮২ 
উত্ভিজ্জীবন-_-৩৮২ 
উত্ভিদজ্ঞান-_২৮২-২৮৩ 
উত্ভিদতত্ব-_-২৮২-২৮৩ 
উদ্ভিদ্-বিচাঁর--১৭০-১৭১ 


* উত্ভিদ্বিষ্ভার প্রথম মোঁপান--১৭৩ 


নির্দেশিক। 


উত্ভিদ বৃত্তীস্ত-_২৮৫ 

উত্তিদ ব্যবচ্ছেদ দর্শন_-১৭১-১৭২ 

৯উদ্ভিদ-রহস্য-_-২৮২-২৮৪ 

উদ্চিদশাস্ত্রের উপক্রমণিকা-১৭৩ 

উদ্ভিদের চেতনা '২৮৪ 

উপহাব--৬৮ 

উপাঁনা--৩৩০ 

উপেন্দ্রকিশোর বাঁধচৌধুবী _- ১১৮- 
১১৯) ২৪৭) ২৪৯, ২৫৫, ২৭৮ 

উপেন্দত্রকুষ্ঙ বন্দ্যোৌপাধ্যায___-৩৯৪ 

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাঁধ্যাঘ-_-২৬৪ 

উপেন্দ্রনাথ চক্রবতী-_৩৬৪ 

উপেন্দ্রনাথ ভষ্টাচার্য__২৯১ 

উপেন্দ্রলাল মিত্র__১৮২ 

উপেক্দরস্থন্দব__-১৯১ 

উমাঁচবণ চট্টোপাধ্যা-_১৫৯ 

উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ু--১৫০ 

উমেশচন্দ্র সেনগ্তপ্ত--৩৭৬, ৩৭৮-৩৭৯ 


উ 
উষা_২৫২ 


এ 
একেন্দ্রনাথ দাস ঘোঁষ--২৪৩ 
এগ্রিকালচাঁবাল এও হরটিকাঁলচারাঁল 
সোসাইটি অব ইণ্ডিযা_৩৭১-৩৭২ 
এগ্রিকীলচাবাল রিসাঁচ ইনৃষ্টিটিউট 
( পুষা )--৩৮০১৩৮৪ 
এডুকেশন গেজেট--১১৯, ১২৩) ১৭১, 
৩৮৪ 
এশিয়াটিক সৌসাঁইটি-_৪০; ৮৫, ৮৮ 
এস সি. কর্মকাব__৩৫৩ 
এস সি দাস__-৩৬৯ 


ও 
ওয়াট্‌ ( জর্জ )--১৫৭, ১৭২ 
৬ 


ওযাঁউ--১২১ ১৬, ২৪ 

ওয়ালাশ-_২০২ 

ওযেল্স্‌ (এইচ জি )--৩১৬-৩১৭ 

ওলাঁওঠ1 বিববণ-_ ৩৫২ 

ওলাওঠা বোৌগের চিকিৎসা ও 
প্রতিকাঁর--৩৬৪ 


ও 


ওঁষধপ্রস্তৃত বিদ্যা_-৩৫৩ 
ওষধব্যবহাবক-_-৩%৩ 
ওঁষধসাঁবসংগ্রহ-_-৩৫১ 


ক 


কন্ট্টিটিউশন অব ম্যান -৬১ 

কবিচন্দ্র তর্কশিবোমণি-_ ১৭ 

কবিবাঁজ-ডাক্তার সংবাঁদ--৩৬০ 

কমলরুষ্জ সিংহ-- ১৭৫-১৭৬, ২৮৫১ 
৩৭৮ 

কযলাখনিবিদ্য।--৩৯২ 

কবে দেখ (১ম ও ২য খণ্ড )--৩৪৮ 

কলম-প্রণাঁলী-_৩৭৮ 

কলিকাতি। ডিযৌসেসাঁন কমিটি-_-৩২ 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয-_-১৪৩-১৪৪, 
১৪৯) ১৫২১ ১৭০, ২৭৫) ২৮১ 

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি-_-৩-৫, 
৭১ ৮-৯১ ১২-১৩১ ১৭) ১৯) ২১১ 
৩০-৪০) ৪৫, ৮৫) ৮৮১ ৯০) ৯৮) 
১৫৯) ১৬১১) ১৭৩) ১৭৫) ৩৫২ 

কলিকাতা স্কুল সোঁসাইটি_-৩২) ১১০ 

কলিন্স্‌ (এন্‌ ই )--৩৬৩ 

কলের! চিকিৎসা_৩৬৪ 

কল্পদ্ধম--১৩৫-১৩৬১ ১৭২ 

কলপনা_-১৩৬-১৩৭ 

কল্লোল- ২৬৪ 

কাউণ্টেম অব লওডওন এবং মযরা_ 


৩৩ 


৪০২ 


কাগজ ( চুণীলাল বস্তু )--২৭৪ 

কাচড়াপাড়। প্রকাশিকা-১১৬ 

কাঁনাইলাল দে--১০৭১ ১৪৯-১৫০) 
১৫৫-১৫৬) ১৭১ 

কান্তি _২৫৩-২৫৪ 

কামিনীকুমার চক্রবর্তী__৩৭৭ 

কাবিকব-দর্পণ _৩৮৯ 

কার্জন-_-৩৮০ 

কাৰ্তিকচন্দ্র বন্্-_-২৯২-২৯৩, ৩৬৪, 
৩৬৮ 

কার্পাস-কথী-৩৮১ 

কার্পাস-চ।ষ__-৩৮১ 

কার্পান তুলার ইতিহাম ও শিল্প 
বিববণী-_-৩৯৬ 

কাপাস গ্রসঙ্গ-_ ৩৮১ 

কালাজ্ব চিকিংসাঁ_৩৬৪ 

কালাঁজব বোগ নিণঘ ও চিকিৎস।-- 
৩১৩৪ 

ক।লিকলম-_২৬৪ 

কালিদীস মল্িক-_২৪৩ 

কালিদাস মেত্র --৬৪, ৯১১ ১৪৬-১১৭) 
১৬৩) ১৬৫-১৬৬ 

কালীকুমাঁব মুন্সী-- ৩৭৮ 

কালীকুষ্ণ বসাক__-১৩৯-১৪০ 

কালীচরণ চট্টোপাধ্যায_-৩৭৮ 

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ--১৩৮ 

কালীগ্রসন্ন ঘোষ__১২৬, ১৯২ 

কালীপ্রসন্ন চট্োপাধ্যাঁষ-_-৩৭৬-৩৭৭ 

কালী প্রসন্ন দাশখপ্₹--২৫০ 

কালীপ্রসন্ন সেন-_-২৬৫, ৩৬০ 

কালীপ্রসাদ সাগ্ডিল্য- ১৬৫ 

কাঁলীবর বেদীন্তবাগীশ--১০৭১ ১০৯১ 


১২৭১ ১২৯১, ১৩৩-১৩৪, ১৭৬, 
২৪৯৫-২৭৬ 
কাঁলীময় ঘটক--৩৭৪ 


কাশীচন্দ্র দত্ত গ্রপ্ত-_-১৯১৩, ৩৫৪ 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


কাশীপুর হবটিকাঁলচাবাঁল ইনষ্টিটিউট 
»---৩৮০৩ 

কাশীপ্রসাদ ঘোঁষ-_৪৮ 

কিড. ( কর্ণেল রবার্ট )_-৩৭১ 

কিমিষাবিষ্যাব সাঁর-_২৪-২৯ ৫৩, ৫৯, 
১৫২ 

কীটপতঙ্গ__-২৯০ 

কুগ্তবিহাঁবী ভট্টাচার্ষ__৩০১ 

কুমুদ্দিনী বস্থ__-২৪৭-২৪৮ 

কুমুদিনী মিত্র__২৪৭ 

কুন্ধ (এ )--৩৫৪-৩৫৫ 

কুন্ব ( জর্জ )_-৬১-৬২ 

কুলভূষণ লাঁহিডী-_২৪০ 

রুষক (কাঁমিনীকুমাঁব চক্রব্তী)-_-৩৭৭ 

কৃষক (নগেন্দ্রনীথ স্বর্ণকাঁর )--৩৭৯ 

রুষকবন্ধু--৩৮৫ 

রুষিক্ষেত্র_ -৩৭৬, ৩৮০) ৩৮১ 

কষিগেজেট-_-৩৭৯ 

রুষিতত্ব (কুমি-সাঁময়িক)-_৩৭৪১ ৩৭৯ 
(বিগ্রদাীস মুখোঁপাঁধ্য।ষ সম্পাঁদিত) 

কৃষিতত্ব (নীলকমল লাঁহিডী )-_-৩৭৬ 

কষিতত্ব ( নৃত্যগোপাঁল চট্টোপাধ্যায় ) 
_-৩৭৭ 

কৃষিতত্ব (নব পরা )--৩৭৮ 

রুষিতত্ব (হাঁবাঁধন মুখোপাধ্যায় )-- 
৩৭৭ 

রুষির্পণ__৩৭২-৩৭৩ 

কৃষিদর্শন__৩৭৭ 

কৃষিপদ্ধতি__-৩৭৬ 

রুষিপদ্ধতি (সাঁমধিক-পত্র )--৩৭৮- 
৩৭৭৯ 

কৃষিপ্রণীলী--৩৭৭ 

কষিপ্রবেশ-(অন্থিকাচবণ সেন )-- 
৬৮৫ 

কৃষিপ্রবেশ ( কালীময ঘটক )--৩৭৪ 
( পাঃ টাঃ) 


নিরদেশিক। 


কৃষি-রসায়ন__-৩৮৩ 

কৃষি-শিক্ষী--৩৭৪ 

ক্ষ ফিসংগ্রহ__-৩৭৭' 

কষি-সংবাদ--৩৮৫ 

কষি-সখা-_-৩৮৫ 

রুষি-সমাচীর--৩৮৫ 

রুষিসম্পদ__৩৮€ 

কৃষিসোপাঁন_-৩৭৭ 

রুষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায__-২ ৬৯-২ ৭০ 

রুষ্ণচৈতন্য বন্টু-_১৮১ 

রুষ্ণভাবিনী বিশ্বাঁস_-২৪৬ 

রুষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যাষ-_৮১-৮৫১ 
৯০-৯২১ ১৯৩) ৯৬০১ ১৮৯ 

রুষ্ণলাল সাঁধু--২৭৭-২৭৮ 

রুষ্ণাঁনন্দ ব্রহ্গচাবী--২৪৫ 

রুষ্ণানন্দ স্বামী-_ ৩০২ 

কেদাবনাথ সবকাবন-_-৩৯৬ 

কেপলাঁব-_-১৯৯ 

কেবী (উইলিষম)--১১, ১৬-১৭, ২৫- 
২৬, ৩৭১ 

কেবী ( ফেলিকৃস্‌) ১৬-১৭, ১৯, ২৫ 
( পাঃ টীঃ ), ২৬) ৩৪১ ৪১, ৫৯-৬০) 
২৯১) ২৯৩ 

কেল্ভিন্__-১৯৪-১৯৬, ৩০৫) 

কোঁপাণিকস-_-১৯৯ 

কোল্বিজ্‌ (স্তামুষেল টেলাব )--৩০৭ 

কৌতৃকতরঙ্গিণী-_-১৫২ 

ক্যামেরণ (সি. এইচ. )--৮১ 

ক্যালকাটা ক্রিশ্চিষান অবজার্ভাব__ 
১২ 

ক্লিফোর্ড (উইলিষম কি্ডন )-_-১৮৯, 
১৯৬, ৩০৫ 

ক্ষিতিনাথ ঘোষ_-৩৬৮ 

ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাঁকুব_-২৪ৎ, ২৫৮১ ২৬৪) 
২৭০) ২৮৬-২৮৭ 

ক্ষিতীন্দ্রনাবাঁষণ ভট্টাচার্য __১৫০, ৩০০ 


ক্ষিতীশচন্জর বাঁগচী--৩০০ 

ক্ষীরোদচন্দ্র বাঁষ-_-২৪০ 

শ্গীরোদচন্দ্র রাষচৌধুবী--১৩৭, ১৭৮- 
১৭১১ ০০৬ 

ক্ষীরোদলাল দে-_-৩৭০ 

ক্ষুত্র ও বৃহৎ ( যোগেশচন্দ্র বাঁধ )-- 
৩০১ 

ক্ষেত্রগোপাল সেনপগুধ--১৭* ( পাঃ 
টাঃ) 

ক্ষেত্রজ্যামিতি (বাঁজমোহন দে )-- 
১৬১ 

ক্ষেত্রতত্ব (কষ্জমোহন বন্দ্যে।পাধ্যাষ ) 
-৮৯-৮৪১ ৮৫১ ৯০ 

ক্ষেতরতত্ব (ভূদেব মুখোপাধ্যায় )-- 
৮৪) ৮৯১ ৯০-৯১১ ১৬১ 

ক্ষেত্রব্যবহাঁর বা! ব্যবহবিক 
জ্যমিতি--১৬১ 

ক্ষেরমোহন দত্ত--১৫ 


খাঁ 


খগেন্দ্রনাবাঁয়ণ মিত্র _৩০৩ 

খগেশচন্দ্ বন্থ-_৩৭০ 

খগোল--৬ৎ 

খগোঁল বিবরণ--১৪৭, ১ ৬১১ ১৬৩-১ ৬৫ 

খনিজবিপ-_-১৮০ 

খাগ্য (চুণীলাল বন্থু )--১৭৭, ৩৬৫- 
৩৬৩৬ 

খাছ ও স্বাস্থ্য (চন্দ্রকান্ত চক্রবতী )_- 
৩৬৭৪ 

খাদ্য ও স্বাস্থ্য ( বাঁসন্তীচরণ মি"হ )__ 
৩৬৯ 

থাছ্য ও স্বাস্থ্য (স্বকুমারবঞ্চন দাস) 
৩৬৯ 

খাগ্যতত্ব_-৩৬৬ 

থাছ্যবস্তরু দ্রব্য গুণ-_-৩৬১ 

থাগ্য-বিচাঁৰ - ৩৬১ 


৪89৪ 


থাগ্যবিজ্ঞান-_-৩৬৭ 

খৃষ্টান লিটারেচার সৌঁসাইটি-_২৯২ 
খেলাতচন্দ্র মৈত্র--৩৮৪ 
খোকাখুকু--২৫০ 


গা 


গগনচন্দ্র হোম-_২৫৬ 

গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যাষ-৩৫৬ 

গণনাথ সেন-_-২৯৩ 

গণিত ও বিজ্ঞান সন্বন্ধীষ মাসিক 
পত্রিকা ২৬৫-২ ৬৬ 

গণিতদর্পণ__১৫৯ 

গণিতবিজ্ঞান -_-১৫৮১৫৯ 

গণিতসাব---১৫৯ 

গণিতান্ব-_-৭-৮) ৩৪১ ৫৯ 

গণিতাঙ্কুব_-১৫৮ 


গভ্ভীব1__২৫২ 
গযা কি ভূগোল _৯১ 
গরীব শাষের_-৩৮৫ 


গঙ্ডন ( জেম্স্‌ )৯, ৩২, ৩৪ 

গাছপালা! (জগদানন্দ বাঁষ )--২৮৪১ 
৩৩৩-৩৩৪১ ৩৩৮ 

গাছপালা গল্প--২৮৪-২৮৫১ ২৯১ 

গাঁছেব কথা--২৮৫ 

গাহ্‌স্থ্য গো-চিকিৎ্সা ৩৮৪ 

গাহ্‌স্থ্ স্বাস্থ্য বিধি--৩৫৯ 

গিবিজামৌহন বাঁধ_-২৯৪ 

গিরিশচন্দ্র চক্রবতী-_-৩৮৪ 

গিরিশচন্দ্র তর্কালংকাঁব--১৭৪-১৭৫ 

গিবিশচন্্র বন্থ__-১৬৭-১৬৯) ২৮২- 
২৮৩১ ২৮৫) ৩৭৬-৩৭৭, ৩৭৯ 

গিরিশচন্দ্র বেদীস্ততীর্থ-_২৪০ 

গিরিশচন্দ্র মেন__-২৪৭ 

গিবীন্দ্রশেখব বস্থ-_-৩০৩-৩০৪ 

গীতা__-১৯৫ 

গুরুদাপ দর্ত--২৬২ 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


গুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায-_-২৭৬-২৭৭ 
গুরুনাথ চক্রবর্তী__৩৭৮ 

গুকনাথ সেনগুপ্ত-_-২৭৭ 

গৃহস্থ _২৬২ 

গোতত্ব_-১৭৬ 

গো ধন--৩৮৪ 

গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাঁষ--১৫৯ 
গোপালচন্দ্র তট্টাচাঁধ-_৩৪৮ 


গোপালন--৩৭৮ 

গো-পালন ও চিকিৎসা_-৩৮৪ 

গোঁপালন ও গো-চিকিৎ্সা-_ 
৬৩৮৪ 


গো-পালন শিক্ষাঁ_৩৮৪ 
গোঁপাঁললাল মিত্র-১৫২ 
গোপীমোহন ঘোঁষ--১৬২ 
গোবিন্দকান্ত বিছ্যাতৃষণ-_১৬৭ 
গোবিন্দমমোহন বাষ-_-১৬৬ 
গোঁবিন্দস্ুন্দব--১৯১ 
গোলাধ্যায়__-১৩, ৩৮ 
গোলাপ-বাঁডী--৩৮১ 
গৌবমোহন পণ্ডিত__৩১ 
গৌবীনাথ সেন__৩৫৫ 
গৌরীশংকব দে_-১৫৯ 
গৌবরীশংকর ভট্টাচার্য-_ ১৬৪ 
গযানে।২২৭ 
গ্রহ-নক্ষত্র--২৭৭) ২৭৮) ৩৩২ 


চ 


চন্দ্রকান্ত চক্রবতা-_-৩৬৫) ৩৬৮-৩৬৯ 
চন্দ্রকান্ত শর্মী--১৫৮ 

চন্্রতত্ব-১৬৩ 

চন্দ্রনাথ বস্থ_-৩৫৯ 

চন্দ্রলোকে যাত্রা-২৯৮ 

চন্দ্রশেখব মুখোপাধ্যায়_-২৪০ 
চন্দ্রশেখর সরকাঁর-__২৬০-২৬১ 
চল-বিছ্যুৎ--২৭২) ৩৩৬-৩৩৯ 


নির্দেশিক। 


চাঁ'ব চাষআঁবাদ ও প্রস্তত প্রণালী-_ 
হি ৩৭৮ 
চাঁকচন্দ্র ঘোষ-_-৩৮৩ 

চঠকচন্দ্র বন্দোপাধ্যায--২৫৯ 

চাকচন্দ্র ভট্টাচার্__২৬১, ১৯৮-২৯৯, 
৩২৫, ৩৪০, ৩৪৬-৩৪৮, ৩৬৭ 

চাঁকচন্দ্র সিংহ--৩০৩ 

চাঁকপাঁঠ--৬৩ ৬৪) ৬৬, ৬৮, ৭১৭৪১ 
১৭৯ 

চাষবাস__৩৮৫-৩৮৬ 

চিকিৎসক ( মেডিক্যাল কলেজ থেকে 
গ্রকাঁশিত )--৩৫৮ 

চিকিৎসক ( অ্থিকাঁচবণ গ্ুপ্ক )--৩৬০ 
( পাঃ টাঃ) 

চিকিৎসক (বিনোদবিহাঁবী 
সম্পাদিত )_ ৩৬৩ 

চিকিৎসক ও সমাঁলে।চিক-_-৩৬২ 

চিকিৎসা--১ম খণ্ড ৩৬০ 

চিকিতসা কল্পতক- -১য ভাঁগ--৩৬০ 

চিকিৎস। কল্পদ্রম-- ৩৫৮ ( পাঁঃ টাঃ) 

চিকিৎসাক্কুব_-৩৬১ ( পাঃ টীঃ) 

চিকিৎস।-তত্ব-কৌমুদী-_-৩৬০ 

চিকিৎস।-তত্ব-বাঁবিধি-_-৩৬০ 

চিকিৎমাতত্ব-বিজ্ঞন-_-৩৭০ 

চিকিৎসাঁতত্ব বিজ্ঞান এব” সমীবণ-__ 
৩৬৩ ( পাঃ টীঃ) 

চিকিৎসা দর্পণ_-৩৫৮ 

চিকিংসাদর্শন--৩৬২ 

চিকিৎস! প্রকরণ এবং চিকিৎমাতত্ব-_ 
৩৫৬-৩৫৭ 

চিকিৎসা-গ্রকাঁশ--৩৬৩, ৩৭০ 

চিকিৎস।-প্রণালী--৩৬০ 

চিকিৎস।-বিধান--৩৬০ 

চিকিংসা-বত্ব-_-১ম খণ্ড--৩৬০ 

চিকিৎস। লহরী--৩৬২ 

চিকিৎসা স:গ্রহ-_৩৫৩, ৩৫৮ 


বাঁধ 


চিকিৎসা সম্মিলনী--৩৬২ 

চিডিযাখানা-_২৯০ 

চিত্তবঞ্জন দ।শ-_২৬২-২৬৩ 

চিত্বোকষবিধাঁন-_-১৮৬ 

চিন্তাপঠনবিদ্যা-৩০২ 

চুণীলাল বস্ত্-_২৭১১ ২৭৩-২৭৫) ২৮৭, 
৩৩৬, ৩৬৫-৩৬৮ 

চুনিলাল দাস_৩৬০ 

চুনিলাল শীল--১৫৯ 

চুন্বক-__২৭২, ৩৩৬-৩৩৭ 

চন্ঘকবিজ্ঞীন--২৭১-২৭২, ৩৩৬-৩৩৭ 


চ্‌ 
ছযা-বিজ্ঞান-_-৩৯৫ 
ছুটিব বই-_-৩০০, ৩৩১ 
ছোটদেব চিডিযাখান।--২৯১ 


জ 

জগত-কথ।--২২৬-২২৭, ২৩২) 
২৯৪ 

জগতকৃষ্ণ সিংহ--১৭৫-১৭৬, ২৮৫ 

জগদানন্দ রায--২২৬, ২৩৯-২৪০, 
২৪৭, ২৪৯, ২৫০-২৫৬, ২৫৯-২৬২, 
২৬৫, ২৭২) ২৭৭, ২৭৮, ২৮২, 
২৮৪) ২৮৯১ ২৯১১ ২৯৫) ২৯৮, 
২০০ ০১ ৩০৫) ৩২৫-৩৩৭, ৩৪ ৬ 

জগদিন্দু বাষ_২৪৫ 

জগদীশচন্দ্র বন্থ-_-২৩৩, ২৩৯, ২৪১, 
২৪৮-২৪৯১ ২৮৪১ ২৯৮-২৯৯) 
৩০১, ৩০৫-৩১৮ 

জগদীশচন্দ্ের আঁবিষ্ষাব (চারুচন্্ 
ভট্টাচার্য )-_২৯৮, ৩৪৭ 

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ষাব (জগদাঁনন্দ 
বায় )-২৯৮) ৩৩০ 

জড ও শক্তিবিজ্ঞান_-২৭৩ 

জন্মভূমি--৬৯, ২৩৩১ ২৫৭-২৫৮ 


২৪০, 
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৪০৬ 


জশগোঁপাঁল গোস্বামী--১৫৮-১৫৯ 

জরিপ ও স্বত্বলিপি-_-৩৯০ 

জবিপ-শিক্ষ।__-৩৮৯ 

জল ( চুণীলাল বস্তু )--২৭৩-২৭৪ 

জহিকদ্দিন আহমেদ--৩৬১-৩৬২ 

জানোযাবেব মেল।--২৯১ 

জীহ্ণবী-_-২৫৬ 

জিওগ্রাফি বা ভূগোল-_১৪৭, ১৬৩, 
১৬৫ 

জিজ্ঞাস।-১৯৩, ১৯৫, ১৯৭-২১২, 
২১৬, ২২৬, ৯৩১, ২৯৭, ৩২৬ 

জিতে ন্দত্রকুমাব গুঁহ-_-২৮০ 

জীন্স্‌ ( স্থাব জেম্স্‌ )--২০৮, 

জীবজগতৎ-_২৯১ 

জীবজন্ক--২৮৯, ২৯১ 

জীবতত্‌ ( গিবিশচন্ত্র তর্কবীলংকাঁব ) 
-_-১৭৫ 

জীবতত্ব (জ্ঞনেন্দ্রকুমাঁব 
বাষচৌধুরী )--১৭৬ 

জীবনচবিত-_-১৭ন, ২৯৮ 

জীবন প্রহেলিকা_-২৮৭-২৮৮ 

জীবন-ম্থৃতি-_৩৪২ 

জীবনেব স্তর ও তাহাঁব 
অভিব্যক্তি-_-২৮৭ 

জীবরহস্ত-__৯৭, ১৭২-১৭৪ 

জীবিতেব দেহতত্ব__১৭৮ 

জুলে ভাঁধি--২৯৮ 

জ্বান ও বিজ্ঞান--৩৪৮ 

জ্ঞানকুস্মম-_-৩০১ 

জ্ঞানচন্দ্রিকাঁ-১৩৩ 

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-_-২৪৮ 

জ্ঞানবত্বীকব_( সামযিক-পত্র ) 


৬১৬৩ 
জ্ঞানবত্বাকব ( কৃষচৈতন্য বস্থু ) 
_---১৮১-১৮২ 


জ্ঞানাঙ্কুব_-১৩৩-১৩৪ 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিদ্ব-_২৯৫ 

জ্ঞানান্বেষণ__৪৭ 

জ্ঞানারুণোদয়--১৪৬ 

জ্ঞানেন্দ্রকুমাঁর বাঁষচৌধুরী--১ ৭৫-১৭৬ 

জ্ঞানেন্্রনারাঁণ বাঁগচী-_৩৬৩ 

জ্ঞানেন্দ্রন[বাঁষণ রাযচৌধুকী 
--২৮৫-২৮৩ 

জ্ঞানেন্্রমোহন সেন গুপ্ত-_-৩৯৫ 

জ্ঞানেন্্রলাল ভাঁছুডা--৩২৪ 

জ্ঞানোদয--৪৭ 

জ্যাগ্রাহী--৩৭,?৯ 

জ্যামিতি ( অক্ষযকুমীব দত্ত )--৬৬ 

জ্যামিতি ( বাঁমকমল ভট্টাচার্য) 
--১৬০ 

জ্যামিতি (বামমে।হন বাঁষ )--৬০ 

জ্যামিতি সহাঁষ--২৭৭ 

জ্যোতিঃপ্রকাঁশ বস্থৃ-২৭৫ 

জ্যোঁতিবিঙ্গণ__১১৬-১১৭ 

জ্যোতিবিজ্্রনীথ ঠাঁকুব--৮৮: ১২৯- 
১৩০) ১৩৭, ২৪১-২৪২, ২৬৪) ২৮৩ 

জ্যোতিবিষ্যা ( ইযেট্স্‌ )--৮, ১১১ 
৩৪, ৪৩, ৫৯, ১৬২ 

জ্যোঁতিবিববণ-_১৬২-১৬৩ 

জ্যোতিষ ও গোঁলাঁধ্যা--৮, ১১-১২, 
হা ৫৭৯ 

জ্যোঁতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাঁধ্যায-_২৪৬ 

জব-_-৩৬৫ ( পাঃ টাঃ) 

জর-চিকিৎসাঁ_-৩৫৭, ৩৫৯ 


ট 
টম্সন_-৩০ 
টাইটলার-_৪ 
টাউনসেও ( এম্‌)--১৪৭ 
টিগাঁল--১৭৯, ২৭০১ ৩০৫ 
টেট-_২৭০, ৩০৫ 
টেম্পল (স্যার বিচার্ড ) ১৪৫) ১৫৪ 


নির্দেশিকা 


ঠ 

১ ঠাকুরদাস মুখোপাঁধ্যায_২৫৭-২৫৮ 
ড 

ডন্ক্যান (রেভাঃ জে এম্‌ বি.) 


২৫০ 
ডাঁবউইন-__১৭৯, ১৯৪-১৯৬, ২০১- 
২০২, ২০৬-২০%) ২০৮, ২১০ 
ডাঁলহৌসী--১৪৫ 


ডিবোজিও__৪ 

ডিসেল ইঞ্জিন শিক্ষক-_৩৯২ 
( পাঃটীঃ) 

ডেভিড হেযাঁব_-৩, ৩২, ৩৮ 

ডেম কোর্স_৬৪ 


ডিংকওযাটাৰ বেথুন--১১০ 


ঢ 
ঢাঁক। প্রকাশ--১২৬ ( পাঃ টীঃ) 
ঢাঁকা বিভিউ ও পম্মিলন-_-২৫৩, ২৮৪ 
ঢাকা স্কুল সোসাইটি__৩২ 


তি 
তডিতের অত্যরথান_-৩৪৭-৩৪৮ 
তত্বকৌমুদী--১৩৫ 
তত্ববোঁধিনী পত্রিকী-_৪৯, ৬১, ৬৩, 
৬৫-৬৮১ ৭০-৮০) ৮৬১ ৮৮১ ঈ২- 
৯৩) ১১২১ ১৩১১ ১৪৭১ ১৬৮১ ১৭০) 
১৮৫) ২৫৬, ২৬৪১ ২৯৭, ৩২৯ 
তত্ববোধিনী সভা__-৬০১ ৬৪ 
তমোলুক পত্রিকা_-১২৬ 
তাপ-_২৭২, ৩৩৬-৩৩৭ 
তারকব্রক্ম ধ--১৭৪ 
তারিণীচয়ণ চট্রোপাধ্যায__১৬৮ 
তারিণীচরণ মিত্র-৯১ ৩০ 
তুলার চাষ--৩৮১ 
তেজেশচন্দ্র সেন_-২৪৭ 


তেস্লাঁ-২৩৩ 

ত্রিশ্রোত।_২৫১-২৫২ 

ত্রেলোকানাঁথ মুখোপাঁধ্যাষ --১৪৪, 
২৫৭-২৫৮, ২৬৬ 


দূ 

দর্শন ও বিজ্ঞান_--২৯৭ 
দামোদব মুখোপাধায--১৩৭ 
দাঁপী--২৫৭-২ ৫৮) ৩০৬ 
দি ইনৃষ্টিটিউট অব সিভিল ইঞ্ডি- 

নীযাবস্‌ ইন্‌ ইত্ডিযা-_-৩৯০ 
দিগ্র্শন-__-৩, ১১, ৩৮, ৪১-৪৫, ৪৯, 

৫১) ৬৭, ৭০ 
দিনাঁজপুব পত্রিক।__১৫২ 
দিবাকব দে-_-৩৮৪ 
দিযাশলাই প্রস্তত প্রণালী--৩৯৬ 
দিলীপকুমার রাষ--১৯৭ 
দীনেশচন্দ সেন- ২৬২ 
দীনেশরঞ্জন দাশ-_২৬৪ 
দুর্গীচবণ চক্রবতী-_৩৮৮-৩৮৯ 
দুর্গাদাস কব--৩৫৭ 
দুর্গাদাস প্রপ্ঠ--৩৬২ 
দুর্গানারাঁয়ণ সেন-_২৪৪ 
দুগীপদ মিআ--১৫৭ 
দুর্গাশস্কব ভট্টাচার্য--১৪৪ 
দুর্নদমন মহানিবমী-_-১৩১ 
দূববীক্ষণিক1 -১৩১ 
দেবপ্রসাদ সান্তাঁল-__ ৩৬৯ 
দেবী প্রসন্ন রাষচৌটুবী-_১৩৭ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর_-৩২, ৩৪১ 
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায--৩৬১, ৩৮১ 
দেশী রং--৩২৪ 
দেহ তর্---২৯২-২৯৩ 
দৈনিক--২৫১ 
দৈনিক চন্্রিকাঁ_২৫১ 
দ্বারক নাথ চক্রবতী-_১৭৩ 


৪০৮ 


দ্বরকাঁনাথ ঠীকুর --৩০-৩১ 

দ্বাবকানাথ বিগ্যাভূষণ_-১৩৫ 

দ্বারকানাথ বিদ্যাত্ব--১৬৬, ৩৬০ 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাঁকুব--১০৭, ২৪১) ২৪৫, 
২৬০) ২৬৪ 

দ্বিজেন্দ্রনাথ বনু-_-১১৮, ২৪৯, ২৮৯- 
২৯১ 


দ্রৌপদীনিগ্র হ--১৯১ 


ধর 


ধনেন্দ্রনাথ মিত্র-_৩৭০ 

ধবণী-_২৫৯ 

ধর্ম ও বিজ্ঞান-_-১৯৬-২৯৭ 

ধাত্রী-শিক্ষা এবং প্রস্থতি-শিক্ষ।_ 
৩৫৬, ৩৬৩ 

ধীবেন্্রকুষ্জ নিযোগী-_-৩৯১-৩৯২ 

ধীবেন্দ্রনাথ হাঁলদ(ব-_৩৬৩-৩৬৪ 

ধূমকেতু ৫৩ 


ন 
নক্ষত্রচেনী--১৭৭-২ ৭৮১ ৩৩২ 
নগেন্দ্রচন্্র নাগ-_২৮৪ 
নগেজ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যাঁষ_২৯১ 
নগেন্্রনাঁথ ধব_-১১৫) ১৪০-১৪১ 
নগেন্্রনাথ নাগ-_২৮৪ 
নগেন্নাথ সেনগুপ্ত -৩৬৯ 
নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকাঁব-_-৩৭৯ 
নদীযাদর্পণ__২৫৩ 
নদীযাবাপী-_-২৫৩ 
ননীগোঁপাঁল ঘোঁষ--২৯৮ 
নন্দলাল মুখোপাধ্যায়__-৩৬০ 
নন্দিনী- ২৫৪ 
নফরচজ্জ্ দর্ত- ৩৬০ 
নব চিকিৎসাবিজ্ঞান-_৩৬৩ (পাঃ টাঃ) 
নবজীবন--১৪২১ ১৭২১ ১৯১, ২৩৬, 

২৫৬ 


বঙ্গপাহিত্যে বিজ্ঞান 


নবপ্রবন্ধ-_-১৩২-১৩৩ 

নব-শবীর-বিধাঁন--২৯৩ 

নবীনরুষ্ণ বন্দ্যোপাধাষ--১৮২ 

নবীনচন্ত্র দর্ত__-১৬১, ১৬৩-১৬৪ 

নবীনচন্দ্র সাহা-_৩৭৯ 

নব্যবিজ্ঞান- ২৯৯, ৩৪৭ 

নব্যভাঁবত-_-৬৬ ( প1ঃ টীঃ ), ১৩৭- 
১৩৮, ২৩৬-২৩৯১ ২৫৭১ ২৯৪-২৯৫ 

নব্য রসাষনী বিছ্য। ও তাঁহাঁব উৎপত্তি 
--২৭৫) ৩১৯, ৩২০-৩২৩ 

নরদেহতত্ব_-২৯৩ 

নবদেহ নির্ণয-_-১৭৭-১৭৮ 

নবদেহ পবিচয__-২৯২ 

নবেক্কুমাব মিত্র_৩০০ 

নবেন্দ্রনাবাঁষণ চৌধুবী_-২৮৭ 

নবেশচন্দ্র সেনগুপ্ত--২৫৩ ( পাঃ টীঃ ) 

নলিনাক্ষ ভট্টাচার্ধ_-৩০৩ 

নলিনাক্ষ ভাবতী--৩৯০ 

নলিনীনাথ বাঁষ--২৭১, ৩৩৬-৩৩৭ 

নলিনীমোঁহন সান্যাল--১৯৭ 

নলিনীবঞ্জন পণ্ডিত-_১৯১ (পাঁঃ টীঃ) 

নাগাজুন-_২৯৯ 

নাবাযণ-_-২৬২-২৬৩ 

নিউটন-_১৯৯ 

নিকুগ্তবিহাবী দত্ত---৩৮১ 

নিত্যগোঁপাঁল মুখোপাধ্যাষ_-২৭৮ 

নিদ্রা-_-৩০২ 

নিধিবাম মুখোঁপাধ্যায-_৩৭৮ 

নিবারণচন্দ্র চৌধুবী-_-৩৬৬-৩৬৭১ ৩৮১, 
৩৮৩ 

নিবাঁরণচন্দ্র ভষ্টাচাধ__২৪৪ 

নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায _-২৯৩ 

নিকপম] দেবী--২৪৭ 

নির্দেশক এবং অস্ত্রসন্দ্ধীয় শারীরতত্ 
--১৭৮ 


নির্মলকুমীব সেন--২৬৭ 


নির্দেখিক। 


নিশিকান্ত ঘোষ_৩৮৫ 
,নীরদীচবণ মিত্র-_৩৯১-৩৯২ 
নীলকমল ঘোঁষাল-_-১৬৫ 
মীলকমল লাঁহিডী--৩৭৬ 
নীলবতন অধিকাবী--২৯৩ 
নীলবতন সবকাঁব--১৩৮, ৩৬২ 
নীলাচল-_২৭৪ 
নীলানন্দ চট্টোপাধ্যাঁয__-৩৮৪ 
নৃতন ও পুবাঁতিন বিজ্ঞান-__-২৯৬ 
নৃত্যগোপাঁল চট্টোপাঁধ্যায_ ৩৭৬-৩৭৮ 
নৌযাঁখাঁলী--২৫৪ 


প 


পক্ষিব বিববণ--৭০, ১১৬, ১৩৮ 

পঞ্চানন ঘোঁষ--২৭৬-২৭৭ 

পঞ্চানন নিষে।গী--২৭৫, ১৯৯ 

পত্রাবলী। ধর্ম ও বিজ্ঞান _২৯৭ 

পদীর্ঘদর্শন__১৪৮, ১৫২ 

পদার্থবিজ্ঞান ( কাঁনইল[লি দে )__ 
১৪৯-১৫১ 

পদার্থবিচ্য। ([:0196817 90161)0০ 
7181)519006  90০0160 )-- 
১৪৭ ( পাঃটীঃ) 

পদীর্ঘবিছা ( অক্ষষকুম।ব )--৬৪-৬৬, 
৬৮১ ৭৪১ ১৪৬ 

পদার্থবিদ্যা ( মহেন্দ্রনাথ )--১৪৮, 
১৫২) ২৭০ 

পদীর্ঘথবিদ্য1_-২৭০ 

পদার্থবিদ্য। ( রামেন্্রত্ুন্দব )--২২৭, 
২৩৩ 

পদার্থবিদ্ার নবযুগ-_-৩৪৮ 

পদীর্থবিদ্ঠাস।ব_-৯, ২১-২৪) ৩৪, ৪৩, 
৫৯১ ৬৪ 

পদীর্ঘবিদ্যাসারঃ-_-৬৪ 
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বিজ্ঞানকৌমুদী--১৩৮ 

বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে--৩০০ 

বিজ্ঞান-দপণ__১৩৮-১৪২, ১৬৬-২৬৭ 

বিজ্ঞ/ন্দর্শন__১৯৯-২ ০০১ ১০৪, ১৯১ 

বিজ্ঞীন-পবিচয-_-৩৩২ 

বিজ্ঞান-পাঠ--২২৮ 

বিজ্ঞানগ্রবেশ ( জগদানন্দ )--৩৩২ 

বিজ্ঞান্প্রবেশ ( চাকচন্ত্র )-৩9৮ 

বিজ্ঞানপ্রবেশ (জগদানিন্দ )_ ৩৩২ 

বিজ্ঞান-বিকাঁশ--১৩৮ 

বিজ্ঞান-বুডো-_৩০০-৩০১ 

বিজ্ঞানমিহিবোদয--১৩২ 

বিজ্ঞানরহস্ত-_-১০৩, ১০৫) ১৮২-১৮৫) 
১৮৯ 

বিজ্ঞানরহস্ত (সামধিক-পত্র )--১৩৮ 

বিজ্ঞানসভা--৮€ 

বিজ্ঞানসারসংগ্রহ--৪৭ 

বিজ্ঞানসেবধি-_৪৭-৪৮ 

বিজ্ঞানে বাঙ্গালী-_-২৯৯, ৩০০ 

বিজ্ঞানে বিবোধ--২৯৭ 

বিজ্ঞানের গন্প-__৩০০, ৩৩১ 


নির্দেশিক! 


বিজ্ঞানেব বাহাছুবি--৩০০ 

বিদূষক__-১৩৩ 

»বছ্যাকল্পদ্রম ( বেভাঃ কৃষ্ণমোহন )_- 
৮১-৮৫ 

বিদ্ভাকল্পদ্রম (১ম খণ্ড--আধপ্রতিভ।) 
_২ন৯৫ 

বিদ্যাদর্শন__৪৮-৫১, ৬৭-৬-, ৭০-৭১ 

বিগ্যাহাঁবাঁবলী-_১৭-১৯, ৩3, ৪১, ৫৯, 
১৭৩, ২৯৩ 

বি্যুত্তত্ব শিক্ষক--২৭২) ৩৯২ 

বিধুভূণ দত্ত_-৩২১ 

বিনোদবিহাবী চট্রোপাধ্যাষ_-৩৮৫ 

বিনোদবিহাঁবী বাঁষ_৩৬৩ 

বিনোদল।ল দাশ গ্প্ত-_-৩৭০ 

বিপিনচন্দ্র পাল--১১৮-১১৯) ১৩৫ 

বিপিনবিহাঁবী দাস--১৫৬ 

বিপিনমে।ছন সেন গুধ--১৫৯ 

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যাঘ--৩৭৪, 
৩৭৮-৩৭৯ 


বিবিধার্থসং গ্রহ-_৭ ০ ৮ ৬১৮৮১ ৯২-৯৮ 


১০৯-১১০, ১৪৭ 
১৭০১) ১৭৩ 

বিভ।-_২৫৯ 

বিভূতিভূষণ চক্রবতী---২ ৬৭ 

বিভূতিভূষণ দত্ত_-২৪৫ 

বিশ্বকর্ণ। ( ছুর্গচবণ চক্রবতী )_- 
৩৮৮-৩৮৭ 

বিশ্বকর্ম। ব| বিজ্ঞানবহন্য-_২ ৩৫ 

বিশ্বচিকিৎসক---৩৬০ 

বিশ্বদর্পণ_-১১৯ 

বিশ্ব-পবিচঘ_--১০৩, ৩৪০-৩৪৬ 

বিশ্ববৈচিত্রা--২৯৫ 

বিশ্বের উপাদ|ন--৩৪৭-৩৪৮ 

বিশ্বেশ্বব ভষ্াচার্য--২৫০ 

বিহাঁরীলাল ঘোষ-_২৬৫, ৩৮৯ 

বীজগণিত ( প্রসন্নকুমীব )--১৬০ 


১১৯, ১৩২) 


? 


৪১৩ 


বীজগণিত ( মহেন্দ্রনাথ বায় )-১৬০ 
বীজগণিত ( যছুনাঁথ ভট্টাচার্য )-- 


৯৬০ 
বীজগণিত (বাঁজরুষ্ণ মুখোপাধ্যাষ ) 
-_-১৬০ 
বীজগণিত প্রবেশিক।-_-১৬০ 
বীববল--২৯৭ 
বীরভূমি-- ২৫৪ 


বীবেন্্রনাঁথ বাঁষ-২৫০, ২৭২-২৭৩ 

বীবেশ্বব পীডে-_১৫১ 

বীর্যমোহন দত্ত - ৯ 

বেইন---২১৩ 

বেইলী (ডব্লিউ বি )--৩১ 

বেকন -৩৭ 

বেঙ্গল ওবিচুযাবী--২ ৫-২৬ 

বেঙ্গল ভেটাবিনারী কলেজ-_-৩৭৫ 

বেঙ্গল লেডিজ সোঁসাঁইটি-_ ১১০ 

বেচেলাবস্‌ মেডিক্যাল 
গাঁইড-_৩৫৩ 

বেণ্ট লী (চাঁলস্‌ এ )--৩৬৪ 

বেটিস্ক (লর্ড উইলিষম )--৩১, ৩৫২ 

বেতাব গ্রাহক যন্ত্র--২৭২ 

বেভাব যন্ত্র নিশ্ীণ--২৭২ 

বেতাব বহণ্য-- ২৭২ 

বেখন সোসাঁইটি_ ৮৫ 

বেদীন্তদর্শন--_২১০-২১১ 

বৈকুগ্নাথ দ।স-_-২৫ ০ 

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাঁহিনী-_৩৪৮ 

বৈজ্ঞানিক জীবনী--১ম ভাঁগ-_২৯৯ 

বৈজ্ঞানিক শিল্পতত্ব ও অর্থকবী 
ব্যবহারিক বিদ্য।-৩৯৬ 

বৈজ্ঞানিক হৃষ্টিতত্ব-_২৯৬ 

বৈজ্ঞানিকী-__২৯৫, ৩২৭, ৩২৯-৩৩১ 

বৈদ্যনিন্ন|--৩৫১ 

বেধোদয- ১৭৯-১৮১ 

বোস্বাই স্কুল বুক সোসাইটি--৩৩ 


৪১৪ 


ব্যবহারিক কষি-দর্পণ_-৩৮৫ 
ব্যবহাবিক জ্যামিতি--১৬১১ ১৬৩ 


ব্যাকসিনেশন এবং বসন্তরোগেব সহজ 
চিকিৎস।--৩৫৯ 


ব্যাধিব পরাঁজয-_-৩৪৮ 

ব্যাপ্টিষ্ট ফিমেল স্কুল সোসাঁইটি-_-৩৮ 
ব্রজন্থন্দর তিবেদী__-১৯১ 

ব্রজেন্দ্রনীথ দে_-১৭৩ 

ব্রক্মমোহন মলিক--১৫৯, ২৭৭ 
ব্রাম্লী বক্তৃতা ৩৫২ 

ব্রিটন-_৩৫২ 

ব্রিটিশ ইপ্ডিয| সোসাঁইটি-_ ৪, ৩৩ 
ব্রিটিশ ইপ্ডিযান এসোসিষেসন--৮৮ 
ক্রষ্টাব (ডেভিড )--৮১ ৯ 


ভ 

ভক্তি--২৫৩ 

ভগবতীচবণ বন্দে ।পাধ্য।য ২৮৫ 

ভগবনচন্দ্র বন্থ--৩০৭ 

ভবেশচন্দ্র বাষ--৩২০ 

ভাগ্াঁর-_ ২৬২ 

ভাবতচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়--৩৬১ 

ভাবতচিকিতস।-_-৩৫৬ ( পাঃ টাঃ) 

ভাবতনীবী-__২৪৭ 

ভাবত পরিদর্শক--১৩৮ 

ভাঁবতবর্ষ-_২১২) ২৬০-২৬১১ ২৮৮, 
৩০৬-৩০৭ 

ভাঁবতবর্ষীয কৃষি বিষযক বিবিধ সংগ্রহ 
--৩৭২) ৩৭৪ 

ভাঁবতবর্ষধীয বিজ্ঞীনসভা_-১৪৩-১৪৫, 
২৬৬-২৬৭) ২৭৫১ ২৮৭ 

ভাবতবধেব ভূগোল বৃত্তীস্ত--১২০, 
১৬৩৫ 

ভাঁরত-মহিল1--২৪৭-২৪৮ 

ভাঁরত শ্রমজীবী--৬৭, ৬৬ (পাঃ টাঃ), 


২৫৪, ৩৯৪ 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


ভাঁবতী-_৯২) ১০৭-১০৯, ১৮৫) ২৬৪- 
২৬৫, ২৯৫) ৩২৯ 

ভবতী ও বাঁলক-_-১০৭, ২৬৫ 

ভার্ণাকুলাৰ মেডিক্যাল স্কুল-_৩৫১ 

ভার্ণাকুলাব লিটারেচার কমিটি__-৯২, 
১৬৩, ১৭৩ 

ভার্ণাকুলার লিটাবেচাঁব ডিপার্টমেণ্ট-_ 
৯৮১ ১৭৩ 

ভাঙ্কবাঁচার্য--১৬০১ ২৭৬ 

ভিক্টোবিযা কলেজ-_২৪৭ 

ভিষক-দর্পণ__৩৬২ 

ভিযগ্ন্ধু--৩৫৭ 

ভুবনচন্র কব-_৩৭১-৩৭৭ 

ভূবনচন্ত্র চট্টোপাধ্যায_-১৫৮-১৫৯ 

ভূবনচন্দ্র বসাক-_-৩৬১ 

ভূবনবুত্তান্ত-_-১৬৭ 

জুবনমোহন বন্দ্যোপ।ধায-"৩৫৮ 

ভূবনমোহন বস্থ__-৩৯৬ 

ভূবনমোহন মিত্র ১৫২ 

ভূবনমোহন বাষ+-১১৮-১১৯১ ২৪৮- 
২৪৪৯ 

ভুবনমোহন সবকাঁব--১১৫ 

ভূগোল ( অক্ষষকুমাঁব দত্ত )--৬০-৬১) 
৬৬, ৮৬ 

ভূগোল (কালিদাস মৈত্র )-৯১ 

ভূগোল (কষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায)__ 
৮৫ 

ভূগেল ( বামেন্তন্গুন্দর ত্রিবেদী )-_ 
২২৭-২২৮১ ২৮০ 

ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষষক 
কথোপকথন--৮, ১৩১৫১ ২১) 
৩৪, ৫৯-৬১ 

ভূগোল পরিচয়-_-১৬৫ 

ভূগোলপ্রবেশ- ১৬৫ 

ভূগোলবিষ্ভাসার ( ব্জনীকান্ত ঘোষ ) 


_-_-১৬৫ 


নির্দেশিকা 


ভূগৌলবিদ্যাসাব (বামনারাষণ বিদ্যা 
রত্ব )--১৬৫ 

ভগোলবিববণ_-১৬৫) ১৬৯ 

ভগোলবুত্তীন্ত-_১২, ১৩, ৩৪) ৩৬-৩৭, 
৫৯-৬০ 

ভূগোলবৃত্তান্ত ( বারাসত )--১৬৫ 

ভূগোলসাব_-১৬৪ 

ভূগোল-সাব সংগ্রহ ১৬৫ 

ভূগোলস্থত্র--১৬? 

ভূত ও শক্তি-__-২৯৬ 

ভৃতত্ব«ূ গিবিশচন্দত্র বসু )--১৬৮-১৬৯ 

ভূতত্ব বিচাব--১৬৬ 

ভূদেব মুখোপাধ্যায ৬৫) ৮৪, ৮৮-৯১) 
১৪৮, ১৫৯-১৩১, ১৭৩-১৭১, ১৮৯ 

ভূবিদ্য। _-১১-১৬৮ 

ভবুন্তান্ত-_-১৬৫ 

ভূমিকযণ-&৩৮২ 

ভূমি পরিমীণ বিদ্য|--৩৮৭, ৩৮৯ 

ভৈষজ্যতত্ --৩৬০ 

ভৈষজ্য বত্ববলী--৩৫৭ 

ভোকাবুলাবী অব মেডিক্যাল টার্মস্‌ 
_ ৩৫২ 

ভোযেলকাব_-৩৭? 

ভেলানাথ বন্ত্র-_-৩১০ 

ভোলানাথ মজুমদার--১৬১ 

ভৌগোলিক প্রকৃতি-বিজ্ঞান-_-২৮০ 

ভ্যাকসিনেশন দর্পণ ও সরল বসন্ত 
চিকিৎস।--৩৫৯ 

ভ্রমব--১৩৫) ১৮৩ 


ম 


মঙ্গলোপাখ্যান পত্র-_১৩১ 

মজিলপুর পত্জিক।--১২৬ 

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়_-২৪৫ 
মণ্টেপ্ড (ই এস. )--৩১-৩৭, ৩৯( পাঁঃ 
টীঃ), ৮৮ 


৪১৫ 


মতস্তেব চাষ_-৩৭৮ 

মথুরানাথ বম---১৭-১৭৬,) ২৮৫ 

মদনমোহন তর্কীল"কীন --১১০ 

মধুস্থ্দন গুপ্ত-_-৩৫৩ 

মধুস্থদন মুখোপাধ্যায--৯৭, ১৭৩-১৭১ 

মধ্যস্থ_-১৩৩ 

মনতন্ব সাঁবস" গ্রহ-_-১৮৬ 

মনেব কথ।--৩০৩ 

মনেব বিবর্তন--৩০৩ 

মনোবিজ্ঞান ( চাঁকচন্দ্র সিংহ )---৩০৩ 

মনোবিজ্ঞান ( নলিনাক্ষ ভট্টাচাঁষ ) _- 
৩০৩ 

মনোবিগ্ঠ!ব পবিভাষ। - ৩০০ (পাঁঃটীঃ) 

মনোবঞ্জিক। - ১২৩ 

মন্মথনাঁথ চক্রনর্তী- ৩৯৫-৩৯৬ 

মন্মধন।থ মুখোপাধ্যাঘ-১১৮-১১ন 

মন্মথমোহন বন্থ--১৯৬ 

মন্থলাল মবকীঁব--২৬৭ 

মহম্মদ আবদুল জববাঁন__-৩৯০ 

মহাঁনবমী--৩৭ 

মহিলা -১৪৭ 

মহেন্দ্কুমার দত্ত নিষে।গী-_৩৯০ 

মহেন্্রচন্জ মজুমদীর--১৭৯৭ 

মহেঙ্গনাথ &?--১৭৮ 

মহেজ্জনাথ ঘোষ- ১৭৮ 

মতেন্দ্রনাথ ভট্র/চার্য--১৫, ১৪৮-১৪৯) 
১৫১-১৫৩, ১৫৬, ২৭০ 

মহেন্দ্রনাথ$ুখেপাধ্যায়_-১৭৬ 

মহেন্দ্রনাথ বায়--১৬০ 

মহেন্দ্রলাল সবকাঁর--৮৫১১৩৭) ১৪৪- 
১৪৫, ২৬৬) ১৯৯ 

মহেশচন্দ্র পাঁলিত_-৯ 

মহেশচন্ধ্ বিশ্বীস-_-৩৯০ 

মহেশচন্র্র ভট্রীচার্২--২৯২ 

মাংস ভক্ষণ সম্বান্ধে বৈজ্ঞানিক যৎ- 
কিঞ্চিং_৩৬৭ 


৪১৩৬ 


মাথনলাঁল সাউ_-৩৮৬ 

মাছ ব্যাঙ সাপ-_২৮৯১ ৩৩৩-৩৩৪, 
৩৩৮ 

ম(তৃ-মন্দিব__২৪৬, ৩৬৮ 

মাতৃশিক্ষাঁ_-৩৫৬ 

মাদ্রাজ স্কুল বুক দোসাঁইটি--৩৩, ৩৯ 
( পাঃ টাঃ) 

মাধবচন্দ্র চট্রোৌপাধ্যায-__২৪৪, ২৫১) 
২৬৫ 

মাধব-স্থলোৌচনা--১৭১ 

মাধবী-_২৫৪ 

মানব-জন্মতত্ব, ধাত্রীবিষ্য|, নবপ্রস্থত 
শিশু ও ত্ীজাতিব ব্যাধি সংগ্রহ 
--৩৫৬ 

মানবজীবন-_২৯৩ 

মানব প্রকৃতি--১৭৮-১৭৯ 

মানবসমাঁজ-_-২৯৪ 

মানসান্ক__-১৫৭৯ 

মাঁনপী--২৩০-২৩১১ ২৮৮১ ৩২৪ 

মানসী ও মর্গবাণী--২৬০-২৬১ 

মযাপুবী--১৯৩, ২০১, ২০৪-২০৬) 
১৬ 

মাঁজাবতত্ব-_-১৭৬ 

মীর্শম্যান (জন ক্লার্ক )-৮; ১১-১৩। 
২১১ ৩৮? ৫৭৯) ১৩৪ 

মারশম্যান ( ডাঃ জশ্তয| )--১১, ৩৭২ 

মাসিক পত্রিকা_-১১০ 

মাসিক প্রকাঁশিকাঁ-১৩৩ 

মাসিক বস্থমতী-_-২৬০, ৬২ 

মাসিক সমালৌচক--১২৬ 

মাহিষ়া-মহিলা-_২৪৬ 

মিব আঁপবফ. আঁলি-_৩৫৫-৩৫৬ 

মিহিব--২৫৯ 

মীনতত্ব_-১ ৭৬ 

মুকুল-_২৩৪, ২৪৮-২৪৯, ৩০৬ 

মুবলীধর বস্থ-_-২৬৪ 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


মুগিদাবাদ স্কুল সোসাইটি _-৩২-৩৩ 

মৃত্তিকাতত্ব- ৩৮২ 

মৃত্যুগ্য বিদ্ালংকার--৩০ 

মুন্মধী-_-১৬৬-১৬৭ 

মেকেন্ী--৪০ 

মে-গণিত--৫-৬১ ৩৪) ৫৯ 

মে ( ববার্ট )-৬১ ৮, ১৪) ৫৪৯ 

মেঘনাঁদ সাহা--২৩৭-২৩৮, ২৬৮১ ৩২৪ 

মেডিকেল জার্ণাল--৩৬৩ ( পাঃ টাঃ) 

মেডিক্যাল ইণ্টেলিজেন্সাব_-৩৬৩ 
( পাঃ টীঃ) 

মেডিক্যাল কলেজ ( কলিকাঁত। )-_ 
১৪৩, ১৫২১ ১৭০১ ২৭৫) ৩৫২-৩৫৪, 
৩৫৮ 

মেষে। - ১৮২১ ৩৭৩ 

মেস্মেবিজম বা! শক্তিচাঁলন। বিদ্যা 
৩০১ 

মোহাম্মদ মতিষব বহমাঁন--২৮২ 

মোহিতকৃ্ণ বন্দ্যোপাঁধ্যাঘ _-২ ৭৯ 

ম্যাক ( জন )--২৪-২৬, ৫৩-৫৪, 
৫৯-৬০) ১৪৬১ ১৫২ 

ম্যাক্নামাঁব। (এফ এন্‌. )--১৫০ 

ম্যাক্স ওযেল-+১৯৬১ ২০০১ ২৩৩ 


য 


ক্ষ ও তাহাঁব প্রতিকাঁব--৩৬৪ 

যতীন্জ্রনাথ মজুমদীব--২৭৭-২৭৮ 

যতীন্দ্রনাথ বাঁষ__-২৯৭ 

যতীন্দ্রমোহন মুখোঁপাধ্যা--২৬২ 

যছুনাথ ন্যাষপঞ্চানন__-১৫৯ 

যছুনাথ ভট্রীচার্য--১৬০ 

যছুনাথ মুখোঁপাধ্যাষ--১৭০, 
৩৫৫-৩৫৬) ৩৫৮-৩৫৯) ৩৬৩) ৩৭৪ 

যশোঁদাঁনন্দন সরকাব-_-১৬০ 

যাঁদবচত্র বস্থ--১৫৭ 

যোগীন্দ্রনাঁথ সরকার-_-২৪৯, ২৮৯-২৯১ 


নির্দেশিকা 


যোগেন্দ্রকুমার সেনগুধ--২৪৫ 

গযোগেন্্রনাথ চট্োপাধ্যায়--১৩৭ 

মোগেন্দ্রনাথ মিত্র ২৯৩ 

যেগেন্্নাথ রায় ৩০০ 

যোগেন্দ্রনাবাঘণ গুহ মজুমদার-_-২৭৩ 

যোগেশচন্ত্র বায_-৬৫১ ১১৮১ ১৪১১ 
২৩৯-২৪০) ২৪৩) ২৪৫) ২৫৫) 
২৫৮-২৫৯, ২৬১১ ২৬৯-২৭০১ ২৭৩, 
২৮০) ৯৯৪) ৩০১ 


র 
রং ও বঞ্জনবিছ্যা--৩৯৬ 
বৃঘুমাণি সবকাঁব---১৫৯ 
বঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিক।-_ 
২৫২ 
বঙ্গলাল মুন্মোপাধ্যায-_-১৩৬ 
রজনীকান্ত ঘে।ষ_-১৬৫ 
ব্জনীকান্ত মুখোঁপাধ্যায--৩৬০, ৩৬২ 
বজনীকান্ত বায দক্তিশর-_-৩৬৭ 
বত্বাবলী--৩৫২ 
ববার্টন (ই এইচ )--৩৯২ 
রবিন্সন্‌ ( জে )--১৪৭ 
ববিন্সন্‌ ( ডক্রিউ )--৩৮৭, ৩৮৯ 
ববীন্দ্রনাথ ঠাঁকুব_-১০৩, ১৯১১ ২৪১, 
২৪৩, ২৪৮, ২৬২) ২৬৪) ২৭৮, 
৩০৭) ৩২৫) ৩৪০-৩৪৬ 
র্বীন্রনাথ সেন--৩০০ 
ব্যন (ডক্টব সি ভি. )--২৮৬ 
রমানাথ সেন --৩৭৮ 
রমেশচন্দ্র সরকাব-_-২৭৩ 
রয়্যাল হর্টিকালচারাল সোসাইটি-_ 
৬৮৩ 
রসরাজ-_-৬৭ 
বুম সাহেব- ৪ 
রসায়ন ( মহেন্দ্রনাথ )--১৫২-১৫৪ 
রসায়ন (যাদবচন্দ্র )--১৫৭ 
২৭ 


৪১৭ 


রসায়ন প্রবেশ ( ষোগেশচন্দ্র )--২৭৩ 

রসায়ন বিজ্ঞান (কাঁনাইলাল দে )__ 
১৫৫-১৫৬ 

রসাষন বিজ্ঞান (রাঁমচন্ত্র দত্ত )_২৭৩ 

রসাধন হ্যত্র ( রস্কো )-১৫৪-১৫৫ 

রসাঁযনের উপক্রমণিক1--১৫৩; ১৫৬ 

রস্কো--১৫৪-১৫৭ 

রৃহস্ত-সন্দভ--৮৬১ ৯২-৯৩, ৯৮-১০২) 
১০৯-১১০, ১৩২-১৩৩, ৬৩৩ 
১৭০) ১৭৩ 

রাজকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায--২৪৫ 

রাজকৃষ্ণ মণ্ডল-_-৩৬৪ 

বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যাষ-_-১৬০ 

রাজকৃষ্ণ বাধচৌধুরী--১৫৬ ১৭৭, 
২৯১ 

রাঁজনাঁবাষণ দ্াস-_-৩৫৪ 

রাঁজমোহন দে--১১১ 

রাঁজেন্দ্রনাথ কদ্র--৩০২ 

রাঁজেন্দ্রনীবাষণ চৌধুবী--৩০১-৩০২ 

রাজেন্দ্রনারাযণ সিংহ--৩০১ 

রাঁজেন্দ্রলাল আচার্ষ-_-২৯৮ 

রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র-৮১১ ৮৬৮৮; ৯১- 
৯৩) ৯৬-৯৯১ ১৩৪-১৬৫) ১৬৭১ 
১৭৫) ১৮২, ১৮৯১ ৩৯৩ 

র|জেন্দ্রলাল স্ুর--১৯২ 

রাধাকান্ত দেব--৯, ২১, ৩০) ৬০১ 
১৭১) ১৮০) ৩৫৭ 

রাধাকিশোর কর--৩৬৮ 

রাধাগোবিন্দ কব-__২৯৩, ৩৫৯-৩৬০, 
৩৬২১১ ৩৬৮ 

রাঁধানাথ রায়-_-৯১ 

বাধানাথ শিকদাঁর--১ ১০ 

রাঁধাপ্রমাদ রায়-_১৮৬ 

বাধাবল্পভ দাস--১৮৬ 

রাধিকাপ্রসন্ন মুখোঁপাধ্যাঘ--১৬৭, 
১৭৭, ৩৫৫ 


ঠ 


৪১৮ 


র।ধিকাপ্রসাদদ বন্দ্যোপাধায়__ 
১৪০-১৪১ 

রাঁমকমল ভট্টরাচার্য__৮৪১ ১৬০ 

রামকমল সেন--৩০, ৩৫১ 

বামগতি ন্যায়রত্ব_-৮৯, ১৮২ 

বাঁমচন্ত্র ভট্টীচার্ষ-_-৩০২ 

রামচন্দ্র মল্লিক-__৩৬০ 

বামচন্দ্র মিত্র-_৪৭, ১১৬ 

রামধন্থ-_২৪৯-২৫০ 

বামধনগু (ঢাকা )--১৩০ 

বমনাবায়ণ বিদ্যাঁরত্ব-_-১৬৫ 

বাঁম পাঁলিত-_-১৮৫ 

বামমোহন বয-৪, ৯১ ৩১১ ৩৭১ ৫৫) 
৫৯-৬০) ৮১) ১৬৪ 

বামবাম বস্থ--১৬ 

বামানন্দ চট্োপাধ্যাষ_২৫৫১ ২৫৮, 
২৫৯ 

বামেন্্স্থন্দর ত্রিবেদী-_-১৬২, ১৬৪, 
১৮৯-২৩৬, ২৩৯-২৪০) ২৪৩, ২৪৯) 
২৫৬১ ২৫৮-২৫৯) ২৬১) ২৬৫) 
১৬৯-২৭০, ২৭৩, ২৭৮, ২৮০১ 
২৮৬-২৮৭) ২৯৪-২৯৫)১ ২৯৭১) ৩০৫) 
৩২৫-৩২৯) ৩৩১১ ৩৩৪ 

বামেন্দ্রম্থন্দরেব প্রথম গ্রস্থ--২২৭ 
(পাঃ টীঃ) 

বাসবিহাঁকী মণ্ডল__২৪৩, ২৮০ 

বাসাযানিক পবিভাষা_-৩২৪ 

কক্সিণীকান্ত ঠাঁকুব_-১৭৬ 

কডকি (ইঞ্জিনীযারিং কলেজ)_-৩৮৮ 

বেডিও ( বমেশচন্দ্র সবকাঁন )_-২৭৩ 

রেশম-তত্ব-_৩৭৮ 

বেশমবিজ্ঞান_ ৩৭৮ 

রোগি-পবিচর্ধা_৩৬২ 


ল 
লঙ. ( বেভাঁঃ জে. )--১৩১১ ১৭৩ 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


লগ্ন ফার্মাকোপিয়া--(উষধকল্পাবলী) 
৮৬৩৫৩ । 

লগ্ডন মিশনারী সোসাইটি--৭) ১৪ , 

ললিতচন্দ্র মিত্র_৬৯ 

লাপ্লাম--২১০ 

লামার্ক-_-১৯৪ 

লালমোহন বিদ্যানিধি--২৬০ 

লীলাবতী--৮২, ২৭৬ 

লেসেন্স্‌ অন্‌ থিউস্ব-১৮২ 

লোষন ( জন )--৯, ১৯-২৭) ৩৪, ৩৮; 
৪৫, ৫৯ 


না 

শব্ব--২৭২) ৩৩৬ 

শবকথ।--২২৮ 

শব কল্পদ্রম--৩৫৭ ৃও 

শব্খকল্পদ্রম অভিধান-_-১৭৬ 

শবচ্চন্দ্র চৌধুবী--২৫১ 

শবচ্চন্দ্র দেব__৩৮৬ 

শবংচন্দ্র বাঁধ ২৬৬) ২৮৭ 

শরীবতত্ব-__২৯২ 

এবীবপালন__-৩৫৫ 

শবীব-পালন-বিধি--৩৬৮ 

শবীব ব্যবচ্ছেদ ও শবীব-তত্বসাব-_ 
২৯৩ 

শশধর বায়__-২৩৬, ২৩৮-২৩৯) ২৪৩, 
২৫১) ২৫২১ ২৫৬১ ২৬০১ ২৬৫) 
২৯৪ 

শশিভৃষণ ঘোঁষাঁল-_-৩৬০ 

শশীভূষণ নিষোগী-__২৭৫ 

শশীভূষণ বিশ্বাম- ৩৯০. ৩৯৪ 

শশীভূষণ শর্মী__১৬৫ 

শান্তিনিকেতন (সাঁমযিক-পত্র)--২৫৪ 

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান- ২৭৪১ ৩৬৮ 

শারীরিক ্বাস্থ্য-বিধান--৩৫৫ 

শিক্ষা-পরিচয-_-২৫১ 


নির্দেশিকা 


শিক্ষা পরিষদ-_১৪৩ 

শিক্ষামূলক কপি-বই (]1)500006 

২ ০07%০০০)--৩৬) ৩৭ 

শিবচন্্র দেব__-৩৫৪-৩৫৫ 

শিবনাথ শাস্বী_-১১০ (পাঁঃ টঃ ), 
১১৮১ ১৩৫১ ২৩৪) ২১৮-২৪৯ 
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প্রথম পর্ব (উদ্তব যুগ্ন ) 
ইউরোগীয় লেখকদের আমল 
( হিন্দু কলেজের প্রতিঠ। কাল থেকে অক্ষয় কুমার দত্তের পূর্ব পর্যন্ত) 


বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের নুচনা- প্রীক্াতিক বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দিক 


এদেশে পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চা স্রক হবাব পূর্বে বাংলা 
ভাষায় বিজ্ঞানালোচন! সুক হয় নি। ১৮১৩ খুষ্টান্ছে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 
এদেশে শিক্ষাপ্রচাবেব উদ্দেশ্যে বছবে এক লক্ষ টাক! মপ্ুৰব কবলেন 1১ 
পার্লামেণ্টেব উদ্দেশ্য ছিল, সাহিতা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিক্ষায় উৎসাহ 
দান। কিন্তু হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবাব পূর্বে গভর্ণমেন্টেব এই 
উদ্দেশ্য ফলপ্রম হয নি। হিন্ু কলেজে পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
চর] স্থক হবার পব থেকে বাংলা বিজ্ঞানসাহিতোবও সুচনা হোল। 
বঙ্গভাষা ও সাহিতো বিজ্ঞানগ্রন্থ বচনাধ স্ত্রপাত হয়েছিল প্রধানতঃ 
তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র কবে। প্রতিষ্ঠান তিনটির ন।ম শ্রীবামপুর 
মিশন, হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি । বাংলা 
বিজ্ঞানসাহিতো শ্রীরামপুর মিশনের উল্লেখধোগা অবদান দিগ্দর্শন 
( এপ্রিল, ১৮১৮ ) পত্রিকা প্রকাশ । বঙগভাষায মুদ্রিত এই প্রথম 
সাময়িকপত্রে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত। 
এছাড়া শ্রীবামপুবের মিশনারীর! বিভিন্ন বিজ্ঞানগ্রন্থের বচনা, প্রকাশন 
এ ছাপার কাজে নানাভাবে সাহাধা করেছেন। তবে এদেশে 
পাশ্চাতা ভ্ভ্রানবিজ্ঞানেৰ চর্চা সক হবার পর থেকেই বাংলা ভাষায় 
বিজ্ঞান আলোচনাব স্মত্রপাত হয়েছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের 
চর্চা স্ুপরিকল্লিতভাবে প্রথম আবস্ত হয় হিন্দু কলেজে । ১৮১৭ 
খষ্টাষ্বের ২০শে জানুয়াবী প্রধানত; ডেভিড হেয়ারের উদ্ঠোগে হিন্দু 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পরিকল্পনা 
প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মনে গোড়া থেকেই ছিল। হিন্দ কলেজ 
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৪ বঙ্গসাহিত্য বিভগন 


স্থাপনের অন্ঠতম উদ্যোক্ত। ছিলেন ন্ুগ্ডিম কোর্টেব প্রধান বিচারপতি 
স্যার এড ওয়ার্ড হাইড ইষ্ট (911 £0/210 [150015850) | তিনি ১৮১৬ 
খৃষ্টানদের মে মাসে জে. এইচ. হারিংটনের কাছে লিখিত এক চিঠিতে 
হিন্দু কলেজে খে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে তার এক পরিকল্পন৷ 
পেশ করেছিলেন। এ পরিকল্পনায় বিজ্ঞানের উল্লেখযোগা স্থান 
ছিল। এ চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, হিন্দু কলেজে বাংলা, ইংবেজী, 
হিন্দৃস্থানী, পাশা ইতি ভাষাব সঙ্গে সঙ্গে খিক্ষা দেওয়া হবে-*..-. 
€81101070900 (6015 15 0176 01 079 17110 ৬170069) 
11150155  69018,01)%,  8,90010010)১ 107911)0610020105 ১১৮২ 
ইত্যাদ্ি। «ই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, হিন্দু কলেজের নিয়মকান্তন 
প্রণয়নের জন্তে একটি সাবকমিটি গঠিত হয়েছিল ১৮১৩ খষ্টাষ্বে। এ 
বৎসবের আগষ্ট মাসে প্রদত্ত তাদেব বিপোর্টেব প্রথম নিয়মটিই ছিল, 
41116 1011102% 00190 91 0019 11751100100] 19 0176 (01001 
০01 17115 50175 ০01 76951090169019 171170005, 11) 0110 151011511 
200 1110191) 19709£65 270 11 110 11601210070 2170 
50161109 01170110106 200 4৯512.” | স্যাপিত হবাব অল্পদিনেৰ 
মধোই এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানচর্চী ক হোল । কয়েক 
বৎসরের মধো বৈজ্ঞানিক পবীক্ষার উপযোগী যন্ত্রপাতি আনবারও 
বাবস্থা কব। হোল। যন্ত্রপাতি পাঠিয়েছিলেন লগ্ডনেব ব্রিটিশ প্ডিয়! 
সোসাইটি । এই সোসাইটির প্রেবিত জ্োতিবিজ্ঞান, দৃষ্টিবিজ্ঞান, 
রসায়নবিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞীন বিষয়ক যন্ত্রপাতি ১৮২৩ খষ্টাষ্বের এপ্রিল 
মাসে কলিকাতায় পৌছেছিল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিকে 
অনুরোধ করা হয়েছিল, এ সকল যন্ত্রপাতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 
বিজ্ঞানবিষয়ক বই সরবরাহ করবার জন্তে। এ ব্যাপারে কলিকাতা 


২. 2৬0৫61) [২০৮1০/- 0119, 1955 (1717500 ০011650--508651) 01। 898৭1) 
৩ হিন্মু জখবা প্রেদিডেন্দী কলেজের ইতিবৃত্ত 0১৭৯৭ শক) _রাজনারায়ণ বঙ্গ, পৃঃ ৩৭ - ৩৭ ॥ 


বাংল! বিজ্ঞানসাহিতোোর সুচনা ৫ 


স্কুল বুক সোসাইটি হিন্দু কলেজকে বরাবরই সাহাযা কবেছে। অবশ্য 
এই বিগ্ভায়তনে বিজ্ঞান-শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল ইংবেজী ভাষা । 
১৮১৭ থেকে ১৮৩৩ খুষ্টার্বের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানে সাহিতা ও গণিত 
পড়াতেন সুপপ্ডিত টাইটলাব, রসায়নবিজ্ঞান পড়াতেন রস সাহেব, 
আব ডিরোজিও ছিলেন মনস্তত্ব ও ইংবেজী সাহিতোর অধ্যাপক 1৩ 
পাশ্চাতা পদ্ধতিতে ইংবেজীব মাধ্যমে ইউক্লিডেব জ্যামিতি ও বীজ- 
গণিত পড়ান নুরু হয়েছিল ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে | উইংবেজীব মাধামে 
শিক্ষাদান চললেও পাশ্চাতা জ্ঞানবিজ্ঞান চচাব মধা দিয়ে এদেশীয় 
জ্নসাধাবণ ইউবোপীয় ভ্ঘনবিজ্ঞানেব প্রতি আকুই হয়ে উঠল। 
মাতৃভাঁষাব মাধামে পাশ্চাতা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার স্পহাও শিক্ষিত 
জনগণেব মধো বাঁডতে লাগল । বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান আলোচনায় 
হিন্দু কলেজেব সবঙগেয়ে বড অবদান এখানেই । 
পাশ্চাতা জ্ঞানবিজ্ঞান পডবাব বাবস্থা কববাব জন্ে এদেশীয়দেব 
মধ্ সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন বাজা বামমোহন বায় । ইরেজী 
শিক্ষাৰ সমর্থন জানিয়ে পাশ্চাতা জ্ানবিজ্ঞান আলোচনা নুরু 
কববার উদ্দেস্টে ১৮২৩ খৃষ্টাব্বেব শেষভাগে গভর্ণব-জ্রেনাবেল লর্ড 
আমহাষ্টের কাছে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তাব একজায়গায় 
ছিল £-_- 
"] 098 %0৮] 1,01051)17) ৮11] 09 101985600০0 
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৬ বঙ্গসাহিতোো বিজ্ঞান 


8000120101151)60 % *% % *% 709 60010109100 ৪ 0ি% 
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হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবাব অন্নকালের মধোই কলিকাতা ও 
মফ£ম্বলে কয়েকটি ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন স্কুলে 
উপযুক্ত পাঠাপুস্তক সরবরাহ করবার জন্তে প্রতিষ্ঠিত হোল স্কুল বুক 
সোসাইটি (১৮১৭ খু ৮ই জুলাই )। এই সোসাইটির উদ্যোগে 
জ্ৰানবিজ্ঞান-বিষয়ক বই নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে লাগল । 
এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষভাগে এবং তৃতীয় 
দশকে বাংল বিজ্ঞানসাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হোল । বংলা ভাষায় 
বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি । 
এক 
বাংল। ভাষায় পাশ্চাতা পদ্ধতিতে লেখ! প্রথম অঙ্ক বই 'মে-গণিত? 
কলিকাতা! স্কুল বুক সোসাইটির উদ্চোগে ১৮১৭ খুষ্টান্ছে প্রথম 
প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির লেখক রবার্ট মে ছিলেন চুঁচুড়। 
অঞ্চলেব গভরমে্ট স্কুলসমূহের প্রধান পবিদর্শক। ১৭৮৯ খুষ্টা্ে 
ইংল্যাণ্ডের উডব্রিজ নামক স্থানে মে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা 
ছিলেন একজন জেলে । মাত্র তিন বৎসর বয়সে রবাট মের মাতার 
মৃত্যু হলে তার পিতা পুনরায় বিবাহ করেন। পিতার অবহেলা ও 
বিমাতার নিষ্ঠুর ব্যবহারে মে'ব জীবনে ছুঃখ ঘনিয়ে ওঠে। স্ুলজীবনে 


বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের সূচন। ৭ 


দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম ক'রে নিজের অন্নসংস্থার ও 
পড়াব ব্যবস্থা মে নিজেই করেছিলেন ৷ এদেশে এসে ( ১৮১২ খুঃ) 
মে কিছুকাল কলকাতায় ছিলেন। এর পরে কিছুদিন ধরে তিনি 
ছোটদের কাছে ধর্গ ও শিক্ষাপ্রচার করলেন। এদেশে সর্বপ্রথম 
ইংবেজী স্কুল স্থাপনেব কৃতিত্ব রবার্ট মের । ১৮১৪ খৃষ্টাম্বে চুঁচুড়ায় 
এ স্কুল স্থাপিত হয়েছিল । ১৮১৮ খুষ্টান্ধে কলিকাতায় রবার্ট মের 
মৃত্যু হয়। 
মে-গণিতের বাংলা নাম “অন্কপুস্তকং”। মে এদেশীয় স্কুলে 

প্রবতিত অঙ্ক থেকে গ্রন্থটির উপকরণ সংগ্রহ করেন। গ্রন্থরচনার 
কাজে তাকে নানাভাবে সাহাধা করেছিলেন হিন্দু কলেজের ইংবেজী 
স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভে. জে. ডি” আন্সেল্মে 3.5. 10 £091106) | 
মে-গণিত জনপ্রিয়তা অর্ন কবে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ অল্পদিনের 
মধ্যেই নিঃশেষিত হয়েছিল। সংশোধিত ও পবিবর্ধিত আকারে 
দ্বিতীয় সংস্কবণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৯ খষ্টাবধে। মে-গণিতে 
কয়েকটি ধাধা ছাড়া উল্লেখষোগা তেমন কিছু ছিল ন1। প্পবিভাষা*য় 
ধাঁধায় ব্যবহৃত সাংকেতিক নামগুলোর অথ বলে দেওয়া হয়েছে। 
অধিকাংশ বাধাই কৌতুহলোদ্দীপক। দ্ব' একটি বেশ দুরূহ। 
যেমন £- 

মহাতে বসেছে পক্ষ আহারের তরে | 

শঙ্কর কহিল ভূজ যোড় কবি শিবে। 

বন্থর কাছে বাণ এসেছে কৃষ্ণ বড স্তুখী | 

ঘোড়ার উপর রাম বসেছে বেদে সমৃদ্ধ দেখি । 

রসের কাছে পাখি বসেছে খাবে হেন বাসি। 

তার কাছে পঞ্চানন কোলে করি শশী । 

অনৃপচন্দ্র ভট্র কহেন শুন কায়স্থের বাল! । 

সকল চাদের মধ্যে বন্্র তবে গাথিবে মালা ॥ 

কবিতার মাধ্যমে গণিতকে আকর্ষণীয় করবার চেষ্টা হার্লের 


৮ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


'গণিতান্কে” আরও সুস্পষ্ট । গ্িণিতান্ক* কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি 
কর্তৃক ১৮১৯ খুষ্টাব্ধে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । জন হার্লে ১৮১৬ 
ৃষ্টান্ধে চুচুড়ায় ধর্মযাজকের কাজ সুক করেছিলেন । প্রথমে লগ্ন 
মিশনারী সোসাইটিব সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন । ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 
হার্লে লগ্তন মিশন ত্যাগ করেন । এদেশীয় লোকদের সম্পর্কে তার 
ছিল প্রচুর অভিজ্ঞতা । সেই অভিজ্ঞতার নিদর্শন তাব গ্রন্থেও 
সৃম্পষ্ট। শুভংকরের আর্ষা থেকে শুক করে এদেশীয় হিসাব-পদ্ধতির 
অনেক কিছুই তাব গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । তবে গণিতাঙ্কের সবাপেক্ষা 
উল্লেখযোগা বিষয় হোল, যায়গায় খায়গায় কবিতার মাধামে 
গাণিতিক সমস্তার অবতাবণা এবং কবিতাতেই সেই সমস্তার 
সমাধান । একটি সমস্তা ও তাব সমাধানেব নমুনা £_ 

পাজা বলে শুন পাত্র আমার উত্তব, 

স্বর্ণ কিনি চারি ভরি আনহ সত্বর, 

পাইয়। বাঙাব আজ্ঞা ব্বর্ণ আনি দিল, 

চারি দরে চাবি ভবি খবিদ কবিল , 

পঞ্চদশ চতুর্দশ ত্রয়োদশ দরে, 

কিনিলেক তিন ভরি করিয়া সাদবে , 

শেষে এক ভরি স্বর্ণ আনি যোগাইল, 

দ্বাদশ মুদ্রায় তাহা খরিদ করিল; 

শুনিয়! স্বর্ণেৰ দব নৃপতি কষিল, 

হাপর করিয়া স্বর্ণ জালে চড়াইল ; 

চারি ভরি স্বর্ণ গলি মিশ্রিত হইল, 

ওজন করিয়! দেখে ছুআনা কমিল , 

কোন ত্বর্ণের কত গেল লেখ করি আন, 

রাজা বলে পাত্র তুমি যদি লেখ! জান । 


পাত্র কহে শুন নুপ মোর নিবেদন, 


বাংল বিজ্ঞানসাহিত্যের সুচনা ্ 


ষোল তঙ্কা দর ভরি জানে জগজ্জন ; 
পঞ্চদশেব এক মুদ্রা ধবিতে হইবে, 
চতুর্দশে র ছুই মুদ্রা তাহাতে মিশাবে ; 
ত্রয়োদশেব নেত্র মুদ্রা তাহে যুক্ত করি, 
দবাদশেব চতুর্থ যুদ্রা লইবেক ধবি 
একুন করিয়। বুঝ দ্বিক মুদ্র! হবে, 
ছুই শান] কনি স্বর্ণ তাহাতে হবিবে , 
টাকা প্রতি যত পড়ে হরিয়। বুঝিবে, 
প্রথম ভবির কমি সেই সে জানিবে , 
এই নিয়মানুসাবে বুঝহ রাজন, 
পবম পণ্ডিত তুমি সুবুদ্ধি বতন। 
এদেশীয়দের মধো গণিত রচনায় সবপ্রথন উদ্যোগী হংলন 
হলধর খেন। তাব বাংলা অস্কপুস্তকের ( প্রঃ প্রঃ ১২৪৬ পাল ) 
[বষয়বস্ত বিভিন্ন ইংখেজা গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল | গ্রন্থটি 
বিদ্ভালয়েব ইংবেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছাত্রদের জন্তে এবং 
সওদাগবদ্ের কাজকণ্নেব সুবিধার জন্তে রচিত হয়। ইংলভীষ মুদ্রা 
ও ওজনের সঙ্গে এদেশীয় মুদ্রা ও ওজনেব কি সস্বন্ধ এই গ্রন্থে তা? 
দান হয়েছে । আলোচনার ভঙ্গী অতান্ত সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির | 
এই সময়েই হিন্দু কলেজ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল শিশুসেবধি- 
গণিতান্ক-_-১ম ভাগ (প্রঃ প্রঃ ১২৪১ সাল)। গ্রন্থটিব বিষয়বস্তু হার্লে, 
মে প্রভৃতিব মস্ক বই থেকে সংগৃহীত হয়েছিল । তবে উপরোক্ত গ্রন্থ- 
গুলোর তুলনায় শিশুমেবধির বিষয়বস্ত্ একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতিব । 
এই যুগের একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ উইলিয়ম ইয়েটস্-অন্ুবাদিত 
ফ।গুসনের জ্োোতিধিগ্ভা (10 9859 10000006101) 60 4১500০-, 
11011 [01 9০116 1)9150115)। বাংলা সাহিতো পাশ্চাতা 
পদ্ধতিতে জ্োতিধিজ্ঞানের বিস্তৃত আলোচন। এন গ্রস্থেই প্রথম পাওয়। 


১০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


গেল। জন ক্লার্ক মার্শমানের জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়ে (২য় 
সংস্করণ--১৮১৯ খুঃ) এবং পিয়ার্সনের ভূগোল ও জ্যোতিষ ইত্যাদি 
বিষয়ক কথোপকথনে (প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খুঃ ) জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক 
আলোচনা নগণা। জ্যোতিবিদ্যা কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে 
১৮৩৩ খুষ্টাষ্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বিষয়বস্ত সংকলন 
কবেছিলেন জেম্স্‌ ফাগুসন; সংশোধন করেছিলেন ডেভিড ক্রষ্টার | 
জ্বোতিবিষ্ভার সংকলক এবং অঞ্জুবাদক ইউরোপীয় । তবে অনুবাদের 
পরিকল্পন! প্রথমে এদেশীয়রাই করেছিলেন । সমগ্র গ্রন্থটি বাংলায় 
অনুবাদের একটি ইতিহাস আছে। প্রথমে ফাগুসনেৰ ইনট্রোডাকৃসন 
টু এসট্রোনমি+ বইটি বাংলায় অনুবাদ কবতে সুক কবেন বীর্মোহন 
দত্ত, মহেশচন্দ্র পালিত ও হকচন্দ্র পালিত। এই কাজে স্কুল বুক 
সোসাইটির সহযোগিতা৷ প্রার্থনা করে সোসাইটিব ভারতীয় সম্পাদক 
তারিণীচরণ মিত্রের কাছে এব এক পত্র লেখেন। পত্রেব সঙ্গে 
অনুবাদের খানিকটা! অংশও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্কুল বুক 
সোসাইটি উপরোক্ত লেখকত্রয়ের অনুবাদ ছাপাবার মনস্থ করেন। 
হাপার কাজও অচিরেই শুক হয় (১৮১৯ খুঃ)। কিন্তু কতকগুলি 
সাংকেতিক নামের সংশোধন আবশ্যক মনে কবে এবং অনুবাদের 
কিছু অংশ ক্রটিগূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় ১৮২০ খুষ্টান্বে ছাপার কাজ 
হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। রামমোহন রায় এবং স্কুল বুক সোসাইটির 
সভ্য মিঃ গর্ডন অনুবাদটি সংশোধনে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিছুক'ল 
পরে ডাঃ ক্রষ্টার সংশোধনেব কাজে হাত দিলেন । বাধাকান্ত দেব 
এবং উইলিয়ম ইয়েট্স অনুবাদে কাজে সাহাযা ৰকবলেন। 
অনুবাদের দায়িত্ শেষ পধ্যস্ত নিলেন উইলিয়ম ইয়েটস্‌। অবশেষে 
ইয়েট্স্‌ কর্তৃক অনুবাদিত হয়ে ফাগুসনেব জ্যোতিবিষ্ভা ১৮৩৩ 
খৃষ্টাষ্ছে প্রথম প্রকাশিত হোল। যে-সকল ইউরোপীয় লেখক বাংলায় 
বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে ইয়েট্স-এর ভাষাই 


বাংল] বিজ্ঞানসাহিতোর স্চন। ১১ 


মবচেয়ে বেশী প্রাঞ্জল ও ঝবঝরে | এই লেখকেব আৰ একটি বিজ্ঞান 
গ্রন্থ 'পদার্থবিষ্ভাসার' ( প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খুঃ) তৎকালীন যুগে জন- 
প্রিয়ত1 অর্জন কবে ।. বস্তৃতঃ, বাংলা বিজ্ঞানসাহিতোব গোড়াপত্তন 
করেছিলেন ধারা তাদেব মধো হয়েটস্‌ অন্যতম | 

১৭৯২ খুষ্টাষ্বে ইংল্যাণ্ডে লিসেষ্টারশায়াবে ইয়েটস্-এব জশ্ম 
হয়। বাল্যকালে তিনি স্থানীয় স্কুলে শিক্ষালাভ কবেছিলেন । ১৮১০ 
খুষ্টাঙ্বে তিনি ব্রিষ্টল কলেজে অধায়ন সবক করেন। ইয়েটস 
কলিকাতায় এলেন ১৮১৫ খষ্টান্বে। কলিক।তায় এসে তিনি লোসন, 
পিয়ার্স প্রভৃতিকে সহকর্মী হিসাবে পেলেন । ইয়েটস্‌ ১৮১৭ খুষ্টাষে 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিব সম্পাদক এবং ১৮২৩ খষ্টাষ্ছে হিন্দ 
কলেজেব পবিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন । ১৮২৭ খষ্টার্ধে তিনি 
আমেবিক। যাত্রা করেন। সেখান থেকে হংল্যাণ্ড হয়ে এদেশে 
ফিবে আসেন ১৮২৯ খুষ্টাঞ্ধে। ফিরে আসবাব পর তিনি ফাগু সনের 
এস্ট্রোনমিব বঙ্গানুবাদেব কাজ আরস্ত ক'রে আট মাসেব মধো তা? 
শেষ কবেন। কিছুকাল পব প্রথম! পত্বী ক্যাথেবিণেব মৃত হলে 
তিনি মিসেস পিয়াসে ব সঙ্গে পবিণযন্থনে আবদ্ধ হন ( ১৮৪১ খুঃ)। 
দেশে যাবাব সময় জাহাজে ইয়েটস্-এব মৃত হয (১৮৭৫ খ্ুঃ )। 
মৃত্াকালে তাৰ বয়স ৫২ বৎসর হয়েছিল । 

ইয়েটস্-অনুবাদিত জোতিবিষ্ঠ।য় বক্তবা বিষয় ক ও শিষ্বেণ 
আলাপআলোচনাব মাধামে বণিত। নাম জ্যোতাবগ্যা হলে« 
গ্রন্থটিব অধাংশ জুডে প্রাকৃতিক ভূগোল । আলোচ্য গ্রন্থে গুক ও 
শিষ্েব কথোপকথনের ভাষা অন্ান্ত বিদেশী লেখকদের তুলনা 
অনেক প্রাপ্তল। গ্রন্থটি মোট দশ অধাযে বিভন্ত। দশটি 
কথোপকথন দশ অধায়ে বিবৃত। বিভিন্ন কথাপকথনেব শিষ্য 
প্রশ্নক্তা এবং গুক উত্তবদাত1 | গুথম কথোপকথশে পুথিবীব আহ্ি+ 
ও বাষিক গতি এবং আকার ও পবিমাণেব কথা সংক্ষেপে অ'লোচিত 
হয়েছে । দ্বিতীয় কথোপকথনে আকধণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা । 


১২ বঙ্গস।হিতো বিজ্ঞান 


এই অধায়ে গ্রহ, ধুমকেতু ও নূর্যা সম্বন্ধে আলোচনা! যায়গায় যায়গায় 
অবশ্য অসম্পূর্ণ; অন্তান্ত গ্রহেও লোক আছে, এপ ইঙ্গিতও করা 
হয়েছে । কিন্তু এজন্তে তথ্য প্রমাণেব অবতারণা কর! হয় নি। 
বিভিন্ন গ্রহের দৃবন্ব বর্ণনায় কেপ্লারকে অনুসরণ কবা হয়েছে। 
পরবর্তা অধ্যায়গুলিতে গ্রহদের দূবত্ব ও দীপ্চি, সূর্য্য থেকে বিভিন্ন 
গ্রহেব দূরত্ব নির্ণয়েব বিবরণ, বিষুবরেখা, দিবা-রাত্রিব হাসবৃদ্ধি, 
ধতুর পরিবর্তন, জোয়ারভ টাঃ ঞ্ুবতাবা এবং গ্রহণ নির্ণয়ের উপায় 
আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটিব ভাষা প্রাঞ্জল । মাঝে মাঝে ছোট 
ছোট কাহিনীর অবতাবণা কবায় আলোচ্য বিষয়েব দুবহতা। খানিকটা 
লাঘব হয়েছে। নানাপ্রকার উপম] পিয়ে বক্তব্য বিষয়কে সহজসাধা 
কবাৰ প্রচেইটা "দেখা বায়। অনুবাদক খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক। ঈশ্ববের 
প্রতি তাব প্রণাঢ বিশ্বাসেব পরিচয় গ্রন্থটিব অনেক যায়গাতেই 
বয়েছে। এই বিশ্বাস কয়েকটি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে আচ্ছন্ন 
কবেছে। তবে খায়গায় যায়গায় আলোচনা বেশ কৌতুহলোদ্বীপক 
ও ওণ্যপূর্ণ। কৌতুহল উদ্রিক্ত কবাব চেষ্টা কবা হযেছে শিশ্ে 
পশ্রেব মধ্য দিয়ে। খচনার নিদর্শন £ 
শিষ্য । আমি শ্রবণ কবিয়াঞ্ছি যে, পৃথিবাৰ সমস্ত পারে লোক 
বসতি কবে, অথচ স্ব ২ স্থান হইতে কেহই পড়ে না; 
ইহ] আমি আশ্চর্যা জ্তান কবি । এবং ইহাও শুনিযাহি। 
যেখানে নগবপত্তন হয় না সেখানে জাহাজ যাইতে 
পাবে; তবে গুকত্বপ্রযুক্ত কেন অধোভাগেব সমুদ্র 
হইতে জাহাজ না পরে, ববং জাহাজ ও সমুদ্রেব জল 

এই উভই কেন না পড়ে? 

ক। যাহাকে আমবা ভার বলি তাহা আকর্ষণশক্তির দ্বার। 
হয়। পৃথিবী আপন মধ্যভাগে চতুদ্দিগস্থ সকল বস্তুর 
পবমাণুকে সমান রূপে আকর্ষণ করে ; অতএব যে বস্তুর 
মধে; বহুতর পরমাণু আছে আকর্ষণশক্তি দ্বার। তাহ] 





বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যেব সুচন। ১৩ 


গুকতব ও দু়তব হয়। এই কাবণ তাহাবা অতিভাব' 
আমবা বলি। পৃথিবীকে লৌহচুর্ণমধ্যে লুষ্টিত এক বৃহত, 
গোলাকৃতি চুক প্রস্তবেব ন্তায় তুলনা দেওয়া যায়, 
কেননা চুস্বকপ্রস্তব সকল লৌহচুর্ণকে চারিদিকে 
সমভাবে এইরূপে আকর্ষণ কবে যে, নীচ ভাগ হইতে 
কিছুই খসিয়া পড়িতে পাবে নাঃ ববং সমান স্থান 
হইতে নিকটস্থ লৌহচুর্ণকে বিশেষ আকর্ষণ করে । 
ছুই 
পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বাংলা ভূগোলগ্রস্থ রচনার সুত্রপাত করেন 
জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও উইলিয়ম হপকিন্স পিয়ার্সপ। দ্রন রার্ক 
মার্শমানের জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 
হয়েছিল। গোলাধ্যায়ে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খুষ্টান্বে। 
আলোচ্য গ্রন্থেৰ লেখক জন ক্লার্ক শার্শমান ১৭৯৪ খুষ্টায্ে ইংলাগ্ে 
জন্মগ্রহণ কবেন। বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যে তাব দান উপেক্ষণীয় নয়। 
পিত' ডাঃ জশুয়া মারশম্যানেব নায় তিনিও ছিলেন সাহিত্য-সেবক। 
জন ক্লার্ক মার্শম্যান দিপ্র্শন পত্রিকা প্রকাশ কবেন। তা” ছাড়া 
তিনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট গেজেটেব সম্পাদক ছিলেন | কেরাৰ মৃত্যু 
পব তিনি “সমাচার-দর্পণ* পরিচালনা করেছিলেন । ১৮৭৭ খুষ্টাষে 
তাব মৃত্যু হয় |5 
মার্শম্যানের গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোল ও জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
আলোচন1 অতি সামান্তই আছে। প্রথম দিকের কিছু অংশ ছাডা 
সমগ্র গ্রন্থ জুড়ে আছে বিভিন্ন মহাদেশের রাজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে 
আলোচনা। এই গ্রন্থেব প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচন। 
প্রাথমিক প্রকৃতির । মার্শম্যানের ভাষা নীরস ; রচনাভঙ্গী কৃত্রিম | 
তবে গ্রন্থটিকে তিনি দেশীয় ছাচে ঢালবার চেষ্টা করেছেন। সময় 


৪ শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস-বসম্তকুমার বহু, পৃঃ ১৯৯। 


১৪ বঙ্গপাহিতো বিজ্ঞান 


বোঝাতে দণ্ড এবং দূরত্ব বোঝাতে ক্রোশ শষ্ধ ব্যবহৃত হয়েছে । 
প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থির সঙ্গে লেখকের পরিচয় ছিল বলে মনে 
হয়। গ্রন্থটিব নামকরণও করা হয়েছে প্রাচীন গ্রন্থািব নামের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে । প্রাচীন গ্রন্থের মতামতও ছুঃএক যায়গায় ব্যক্ত কর! 
হয়েছে । যেমন, 
পৃথিবীর আকার 
(কহ বলেন যে পৃথিবী চতুক্ষোণা ও কেহ বলেন ত্রিকোণ! 
কিন্ত নূর্যাসিদ্ধাস্ত 9 সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থেতে 
কহেন যে পুথিবী কদঘ্ধ পুষ্পের মত গোলাকৃতি। এই 
প্রকার জ্যোতির্ধেত্তাদেব কথা আমাদেব কথার সহিত 
মিলে ও প্রমাণসিদ্ধ ও বটে । 
মার্শম্যানের পর বাংলা ভাষায় ভুগোল বচনায় উদ্যোগী হলেন 
উইলিয়ম হপকিন্স পিয়াস | পিয়ার্সের “ভূগোলবৃত্রাস্ত) কলিকাতা 
স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮১৯ খষ্টাব্চে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । 
যে কয়েকজন ইউরোপীয়কে কেন্দ্র কবে বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞানালোচনার 
ত্রপাত হয়েছিল, তাদের মধো পিয়ার্সেৰ নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । ১৯৯৪ খষ্টাঙ্বে ইংল্যাণ্ডেব বামিংহামে পিয়াসের জন্ম হয় । 
ইংলাণ্ডে শিক্ষালাভ সমাপ্ত কবে ১৮১৭ খুষ্টাষ্বের ৮ই মে শ্রীরামপুর 
মিশনে ষোগদেবার উদ্দেশ্যে তিনি ব্বদেশ তাগ কবেন। ভারতবর্ষে 
পৌ”ছই পিয়ার্স শ্রীরামপুরেব ছাপাখান'য় মিঃ ওয়ার্ডের সহকাবী 
হিসাবে কাজে যোগদান করেন । 00810069 010119112) 
00591591-এব তিনি ছিলেন অন্ততম সম্পাদক | এই পত্রিকায় তিনি 
লিখতেনও। এ ছাড়া কলিকাত৷ স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে দীর্ঘকাল 
ধরে তার ছিল নিবিড় সংযোগ ! ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির কিছু 
সংখাক বই মুদ্রনে পিয়ার্স সাহায্য করেন। ইয়েট্‌দ্‌ ইংল্যাণ্ড গেলে 
€ ১৮২৮--১৮২৯ ) তিনি সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
১৮৩০ খৃষ্টান্বে তিনি সোসাইটির অর্থনৈতিক সম্পাদকেব দায়িত্বভার 


বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের সূচন। ১৫ 


গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার 
যোগাযোগ ছিল | কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির কাজে তার একনিষ্ঠতা 
সম্বন্ধে সমিতির দ্বাদশ অধিবেশনের সভাপতি স্যার এড ওয়ার্ড রিয়ান 
(917 7. 1২581 ) মন্তব্য করেছিলেন, “0 0106 17010617001 
16 06৮199 101) 6116 10195 ০0 0176 1115110001011 
06৬০01 1010985 2১ 170 ৮725, 176 110] 5৮/6156৫ 1010) 
1170100১ 2110 %1/25 0101)09560 219 %10196101 01 90610).7€ 
১৮৪০ খুষ্টায্বে কলেৰা বোগে কলিকাতায় পিয়াসের মৃত্যু হয়। 
মৃত্যুকাল পরাস্ত তিনি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির অর্থ- 
নৈতিক সম্পাদক ছিলেন । ভুঁগোলবৃত্তান্ত ছাডাও বাংল। বিভ্ান- 
সাহিতো পিয়সেৰ আব একটি স্মরণীয় অবদান পশ্ব'বলী--১ম 
পধায়েব বিভিন্ন সংখ্যাগুলোৰ বঙ্গানুবাদ । এ হাডা বিজ্ঞানবিষষক 
বই (9019116100 001/-0০9015 ) নকল কবিয়ে তিনি বিজ্ঞানের 
প্রতি এদেশীয় ছাত্রদেব অনুবাগ স্থ্টির চেষ্টা করেছিলেন । ভুূগোল- 
বৃণ্তান্তেব অধিকাংশ অংশহ এ ধরণেব শিক্ষামূলক কপিবইয়ের 
আকারে বেরিয়েছিল । 

ডুগোলবৃস্তান্ত মোট ছয় ভাগে বিভক্ত । এক থেকে পাঁচ পধাস্ত 
প্রতিটি ভাগ বাবটি করে অধায় বা পাঠে বিভক্ত । ষষ্ঠ ভাগেব 
পাঠসংখ্যা পনেব | প্রতিটি পাঠে তিনটি কবে অংশ | প্রথমে বল। 
হয়েছে মূল বক্তব্য। এবপর “বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর” এই 
শিরোনাম! দিয়ে মূল বক্তব্যকে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে প্রকাশ করা 
হয়েছে ৷ সর্বশেষে কঠিন শব্দগুলিব অর্থ দেওয়া আছে। ভূগোল- 
বন্তান্তে জো দ্েওয়! হয়েছে রাজনৈতিক ভূগোলেব ওপরেই । তবে 
প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা মোটামুটি 
তথ্যপূর্ণ ও বিস্তারিত। এখানে পৃথিবীর গোলত্ব, পরিমাণ; গতি। 


৫ €051051018 ১০1)০০1 8০০19০০1605 1200) 15001 (1840)--1১ 1% 


১৬ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


মহাদ্বীপ, দ্বীপঃ মহাসাগর, হুদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা কর' 
হয়েছে। তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভাগের আলোচ্য বিষয় প্রধানত: 
রাজনৈতিক ভূগোল । চতুর্থ ভাগে মুখাতঃ ইতিহাস। ভূগোলবৃত্বান্ত 
অবশ্য উচ্চা্গের গ্রন্থ নয়। গ্রন্থটিব ভাষায়ও কৃত্রিমতা রয়েছে। 

এই যুগের আর একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞানগ্রন্থ পিয়ার্সনের 'ভূগোল 
এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন” । গ্রন্থটি কলিকাতা স্কুল 
বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮২৪ খৃষ্টাষ্ছে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে । মার্শম্যানের গোলাধায় 
এবং পিয়াসে'র ভূগোল থেকে বিষয়বন্ত নিয়ে এ বইটি রচিত হয়। 
তবে এ বইয়ের নৃতনত্ব হোল এই যে, এখানে কথোপকথনের মাধামে 
বক্তব্য বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 

গ্রন্থটির লেখক জন পিয়াসন ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে জন্বগ্রহ- 
করেন। লগ্ন মিশনারীতে যোগ দেবার পর তার এ দেশে আসা 
স্থির হয়। চুঁচুড়া অঞ্চলের স্কুলসমূহে মিঃ মে*র কাজে সাহাঘা 
কববার জন্তে পিয়াস্ন ১৮১৭ খুষ্টাত্বে কলিকাতায় এলেন। আ্'ব 
কর্মস্থল ছিপ চুঁচুডা। সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ধবে তিনি এ অঞ্চলে 
শিক্ষাদান ও ধর্মগ্রচাব কবেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে তীর স্বাস্থ। 
খারাপ হতে থাকে । এ বৎসরের ৮ই নভেম্বর কলিকাতায় 
পিয়াসনের মৃত হয়। 

পিয়াসনেব গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোল পর্ঘন্ধে আলোচনা অতি 
সামান্যই আছে। বস্তুতঃ লেখক রাজনৈতিক ভূগোলের ওপবেই 
বেশী জোব দিয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থটি মোট ছয়ভাগে বিভক্ত । প্রথম 
ভাগে পৃথিবীর আকার ও আয়তন এবং জল-স্থল সম্বন্ধে আলোচনা । 
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম ভাগে রাজনৈতিক ভূগোল । চতুর্থ ভাগে 
ইতিহাস। ষষ্ঠ ভাগের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ জ্যোতিবিজ্ঞান। 
এই ভাগে সৌরজগৎ, ধূমকেতু, গ্রহণ, তারা, জোয়ার-ভ'টা নিয়ে 
আলোচন! সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির হলেও তথ্যপূর্ণ। 
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পিয়াসনের বচনাভঙ্গী পরিচ্ছন্ন । ভাষা প্রাঞ্জল। হীশ্বরের 
প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের পরিচয় গ্রন্থটির অনেক যায়গাতেই সুস্পষ্ট। 
যায়গায় যায়গায় সুন্দর উদাহরণ গ্রন্থটির আর একটি বৈশিষ্টা 1 
রচনার নিদর্শন £-- 
নিত্যানন্দ | ভাল + একটা কথা জিজ্ঞাস1 করি, সাগরের জল যে 
লোণ! ইহাতে কি উপকার হয়? 
পরমানন্দ। ইহাতে অনেক ২ উপকার দর্শে, যদি সাগরের জল 
এমন লোশ! ন1] হইত তবে অন্ধ পুক্ষরিণীর জলের মত সকল 
জলই পচিয়! দুর্গন্ধ হইত, আর জলের যত মংশ্য তাহ! অতি 
শীঘ্র মরিয়া যাইত। আর লোণ! জলে অঁধক ভার সহে। 
অথাৎ লোণা জলেতে একখানি নৌকাব ডালি সমান 
বোঝাই দিলে সে নৌকা স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, কিন্তু মিঠানি 
জলে তেমন করিয়! লইয়! যাইতে হইলে দশ হাত না 
যাইতে ২ অমনি হঠাৎ ডুবিয়া পড়ে , কেননা মিঠানি 
জল তরল এ জন্তে বড় ভার সহিতে পাবে না, ইহার এই 
একট! প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলি শুন, যে মিঠানি জলে কোন 
একটা! পক্ষীর ডিম্ব ফেলিয়া দেখ, অমনি শীঘ্র ডুবিয়। 
যাইবে, আর সেই জলেতে খানিক লবণ মিশাইয়! সেই 
ডিথ্ব ফেলিয় দেখ; কখন ডুবিবে নাঃ ভীসিবে। 
নিত্যানন্দ। ভাল, পৃথিবী মগডলের যে এত ভাগ জল ইহাতেই বা 
কি উপকার? তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও । 
পরমানন্দ। ইহাতে উপকার এই, তাহারি কতক জল শৃয্যতেজে 
উদ্ধ আকৃষ্ট হইয়। মেঘের সমষ্টি হয়, সেই মেঘ বাধুতে চালন 
করিয়া নিয়া নান। স্থানে ফেলে, তাহাতে সর্ব দেশে বৃষ্টি 
হয়। আর যখন বাতাসে মেঘ উড়াইয়া ল্‌্ইয় যায়, তখন 
পর্বত সকল উচ্চ এই জন্ে মেঘ শিয়া তাহাতে বদ্ধ হয়; 
সেই নিমিত্তে পর্ধবতে বৃষ্টি অধিক হয়, ও অধিক শিশির 


১৮ বঙ্গনাহিতে। বিজ্ঞান 


পড়ে। সেই বৃষ্টির জলেতে পর্ববত হইতে নদী বাহির হয়, 
ক্রমেতে নদী সকলের বৃদ্ধি হওয়াতে থাল সকল পুরিয়া 
উঠে, তাহাতে জীব সকলের উপকারের সীম! নাই । আরও 
দেখ, সার্গরের উপর দিয়া যাতায়াত থাকাতে অশেষ 
বিশেষে সকল দেশের বৃত্তাস্ত জান! যায়ঃ ও তাহাতে নান। 
বাণিজ্রা চলে। এবপ অনেক প্রকারে লোকদের অনেক ২ 
উপকার হয়। 

[পয়ার্স ও পিয়াসনের গ্রন্থদয়ের পরিকল্পনায় সাদৃশ্য রয়েছে । 
উভঘ গ্রন্থকারই প্রাকৃতিক ভূগোল অপেক্ষা রাজনৈতিক ভুগোলের 
আলোচনার ওপর বেশী জোর দ্িয়েছেন। তবে পিয়াসে'র গ্রন্থে 
প্রাকৃতিক ভূগোল সম্প্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। 

এই যুগে হিন্দু কলেজের উদ্যোগেও ভূগোল রচিত হয়েছিল । 
'শিশুাসবধি-_ভূগোলম্বত্রঁ হিন্দু কলেজের অধাক্ষদেব আদেশে 
পা)১শালাব ছাত্রদেব দন্টে রচিত হয়। শিশুসেবধি প্রথম প্রকাশিত 
হয় ১২৪৭ সালে ( ১৮২০ খুঃ)। সংক্ষিপু হলেও এহ গ্রন্থে পুথিবীর 
প্রাকতিক ও বাঁজনৈতিক ভূগোল সধ্ধন্ধে একটি সামগ্রিক পরিচয় 
(দবাৰ চেষ্টা কর! হয়েছে । শিশুসেবধির ভাষা বেশ সরল , তথা - 
সমাবেশ একেবাবেই প্রাথমিক প্রকৃতিব । এ ছাড। ক্ষেত্রমোহন দত্ত 
হিন্দু কলেজ পাঠশালার জন্তে একটি ভূগোল (১৮৪০ খুঃ) 
লিখেছিলেন । 

প্রাকৃতিক ভূগোল বা ভূ-বিস্ভাকে বিষয়বস্তর ক'রে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান- 
গ্রন্থ এই যৃগ রচিত হয় নি। কোনো কোনো ভূগোলে জোতিবিজ্ঞান 
বিষয়ক ছুঃএকটি প্রসঙ্গ ও রয়েছে । তবে এই যুগের সবগ্তলো ভূগোল- 
গ্রন্থেইট অগলোচিত হয়েছে মুখ্যতঃ বাডনৈতিক ভূগোল । এইভাবে 
রাজনৈতিক ভগোল আলোচনাব সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে 
প্রাকৃতিক ভূগোল ৪ ভূ-বিগ্ঠা বিষয়ক আলোচনার ভিত্তি স্থাপিত 
হয়। 


বাংলা বিজ্ঞানসাহিতোর সুচনা ১৯ 


তিন 

বাংল] ভাষায় পাশ্চাতা পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ বচনার প্রথম 
কৃতিত্ব উইলিয়ম কেরীর পুত্র ফেলিকৃস্‌ কেরীর। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে 
ইংল্যাণ্ডে ফেলিকৃস্‌ কেবীর জন্ম হয়। মাত্র সাত বৎসর বয়সে 
তিনি পিতার সঙ্গে কলিকাতায় এসেছিলেন । এদেশে আসবার 
কিছুকাল পর থেকে ফেলিকৃস. কেরী বাংলা শিখতে লাগলেন রামরাম 
বন্ুর কাছে । ১৮০০ খষ্টাফে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় তিনি ওয়ার্ডের 
সহকাবী হিসাবে কাজে যোগদান করেন। এ বৎসবেই উইলিয়ম 
কেবী তাকে খষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন । কিন্তু ধর্মপ্রচারে কোনদিনই 
ফেলিকৃস-এর মন বসে নি। ১৮০৭ খৃষ্টাঞ্কে ধর্মপ্রচার উপলক্ষা করে 
তিনি রেম্গন যাত্রা করলেন । বর্মায় গিয়ে ফেলিকৃস, কেবী প্রধান্তঃ 
ভাষ। ও সাহিতা চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন । কিছুকাল পব 
বর্ধার বাজা কতৃক রাজদূত নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের 
মধ্যেই বর্ধার বাজার সঙ্গে তার বিরোধ উপস্থিত হয়। এজন্কে 
ফেলিকৃস.-এর থামখেয়ালীপন। ও অমিতব।য়িতাই দায়ী । বর্ধা তাগ 
ক'রে তিনি কিছুকাল ধরে ভারতবধেব পুৰ অঞ্চলের অরণাবাীদের 
মধ্যে যাযাবরের হ্তায় জীবনযাপন করেন। অবশেষে ওয়াডের 
চেষ্টায় তিনি শ্রীবামপুবে ফিবে এলেন । এবার তিনি পুরাপুরিভাবে 
সাহিতান্চগায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮২২ খ্ষ্টান্ে শ্রীরামপুরে 
তার মৃত্যু হয়। ফেলিকৃস. কেবীর মৃত্বার পর ১৮২২ খুষ্টাব্বের 
ডিসেম্বর সংখা! “ফ্রেণ্ড অব ইগিয়ায় মন্তব্য কব] হয়েছিল, 116 
098. 01 015 11001101091] ৬/111 ০০ 90175100160 85 ৪. 
81680 10955 0% 0110১০ ৬1110 216 19000111115 11) (116 11)091160- 
19] 270 11018] 00161৬21101) 0 [10019 ” উপন্তাসের নায়ক- 
চরিত্রের মতো বৈচিত্রাময় জীবনের অধীশ্বব ফেলিকৃস কেরী। তার 
জীবন ছিল গতিময়; চিন্তাধারা ছিল চঞ্চল। এই চাঞ্চল্যই তার 
জীবনকে এক একবার উদ্দাম ক'রে তুলেছে । কখনও তিনি রাজদূত, 
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আবার কখনও তিনি ধর্মযাজক | কখনও তিনি নিবিষ্ুচিন্ত সাহিতা- 
সেবী ; আবাব কখনও তিন গহন অরণাচারী চঞ্চল যাযাবর । তার 
জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলো৷ এজন্তে কিছুটা দায়ী। প্রথমা স্ত্রী 
মার্গারেটেব মৃত্যু, শিশুপুত্র ও কন্ঠাসহ নদীগর্ভে দ্বিতীয় স্ত্রীর সলিল- 
সমাধি এবং বন্ার রাজার সঙ্গে বিরোধ এজন্তে কতক পরিমাণে দায়ী 
হলেও ছুঃসাহসের বীজ ছিল তার রক্তের মধো। 'বিগ্ভাহারাবলী? 
রচনার মধ্যেও সেহ ছুঃসাহসের প্রয়াসই নিহিত। তখনকার যুগে 
এরূপ এক বিরাট গ্রন্থ রচনায় হাত দ্দিয়ে তিনি যে সাহস ও শক্তি- 
মত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা” ভাবতে গেলে বিন্মিত হতে হয়। 
গ্রন্থটি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮২০ খুষ্টাষ্বে (১২২৭ 
সাল) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বিগ্ভাহারাবলীর বিভিনন থণ্ড 
প্রথমে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল 
১৮১৯ খুষ্টান্ের অক্টোবব মাসে । পবে বিভিন্ন খণ্ড (১৬ সংখা1) 
একত্র ক'রে প্রকাশ করা হয়। 

বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ বা এন্সাহক্লোপিডিয়া লিখবার 
পরিকল্পনা নিয়েই ফেলিক্‌স, কেরী বিদ্যাহারাবলা বচনায় হাত 
দিয়েছিলেন। সংজ্ঞা ও পবিভাষা বাবহারের অশ্ুবিধাৰ জন্তে প্রথমে 
ব্যবচ্ছেদবিদ্ভা (4১179019 ) বচিত হয়েছিল। আলোচ) গ্রন্থটি 
বিদ্ভাহারাবলীব পধায়ের প্রথম গ্রন্থ । বিষ্ভাহারাবলা-বাবচ্ছেপবিষ্ঠার 
বিষয়বস্ত্ব ফেলিককৃস, কেরা কতৃক পঞ্চম সংগ্ষবণ “এন্সাই ক্লোপিডিয়া 
ব্রিটানিক।” থেকে বাংলায় অগ্ুবাদিত হয়েছিল । অনুবাদে সাহায্য 
করেছিলেন উহলিয়ম কেরী। পরিভাষার বাবহারে ও গ্রন্থ রচনায় 
সাহায্য করেছিলেন যথান্রমে শ্রীকান্ত বিদ্ভালংকাব ও কবিচন্দ্র 
তর্কশিরোমণি। গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল শ্রীরামপুব মিশন প্রেসে। 
ফেলিকৃস্‌ কেপীর ইচ্ছে হিল, জনসাধারণের সাহাযা ও সহযোগিতা 
পেলে রণায়নবিষ্তা, ওষধ-চিকিৎসাবিদ্যা, অন্ত্রচিকিৎসাবিষ্ঠ1! ইত্যাদি 
সম্বন্ধে ক্রমশঃ গ্রন্থ প্রকাশ করবার। বিদ্ভাহারাবলীব শেষ'ণকে 


বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্ের সুচনা ২১ 


পাঠকদের উদ্দেশ্তে ফেলিকৃস. কেবীৰ একটি পত্র আছে । এ পত্রে 
গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 

“যাহারা বিষ্ভাভ্যাসে নৃতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন তীহারা 

এ সাহেবানেরদের এবং এতদেশীয় অন্ত ২ ভাগাবান এবং 

বিশিষ্ট লোকেবদিগেৰ আয়োজনদ্বারা এবং গ্রন্থদ্ধারা নান! 

বিদ্ভাব আদি প্রকরণ জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্িষয়ক 

জ্ঞানেতে পণ্ডিত হইলে অবশ্য তদ্গ্রন্থের সমস্ত মূলগ্রন্থ 

জ্ঞানেচ্ছুক হইবেন অতএব তীাহাবদিগেব জ্ঞান অধিকবপে 

বদ্ধিত হয় এতপ্রযুক্ত ইউরোপীয় সর্ধবগ্রাহাতাবদা যূর্ব্েদ- 

শিল্পবিগ্যাদি গ্রন্থাবলী ছাপারস্ত হইয়াছে । কিন্তু অধিকন্তু 

ধাহাবা বহুকালাবধি ইউবোপজাতিরদিগের নানা জ্ঞান এবং 

বিদ্যা দেখিয়া অতি চমতকৃত হইয়। সে সকল জ্ঞান এবং 

সে সকল বিদ্ভা কিকপে এবং কিপ্রকার প্রথমতঃ উৎপন্ন 

হইয়াছে তাহাব কিছু নির্ণয় কবিতে পারেন নাই অথচ 

স্বদেশীয় সর্ববশান্ত্রেতে বিজ্ঞ হওনাস্তর অন্ত ২ ইউরোপ- 

জাতীয় বিগ্তাভ্যাসেচ্ছুক হইয়াছেন তাহারদিগেব জ্ঞান" 

বদ্ধনার্থে এবং তাবদ্িষয়ের আগ্ঠোপান্তকাবণজ্ঞাপনার্থে এই 
বিগ্যাগ্রন্থ সমস্ত ক্রমেতে তর্ম! হইয়া ছাপ! হইবে 1৮ 

বিদ্যাহারাবলী-বাবচ্ছেদবিষ্ঠার বিষয়বস্তু ছুই অংশে বিভক্ত। 

এক একটি অংশের নাম কাণ্ড। প্রথম কাণ্ডের আলোচা বিষয় 

বাবচ্ছেদবিদ্ঞ।। দ্বিতীয় কাণ্ডে বিভিন্ন জন্তর শরীরবিজ্ঞান ও 

বাবচ্ছেদ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা । এক একটি 

কাণ্ড কয়েকটি কবে খণ্ডে বিভক্ত । প্রতি খণ্ডে অধ্যায় বিভাগ 

রয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায় আবার কয়েকটি ক'রে 'প্রকরণে 

বিভক্ত । প্রথম কাণ্ডের প্রথম খণ্ডে অস্থিবিষ্যা সম্পর্কে আলোচনা 

তথ্যবহুল। 'দ্বতীয় খণ্ডে চর্ন, নখ ও কেশের বর্ণণার পর 

শরীরের বিভিন্ন মাংসপেশী সম্বন্ধে আলোচনা । প্রথম কাণ্ডের পরবর্তী 
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খগ্গুলিতে উদর, প্লীহা, ফুস্ফুস্‌, নিংশ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ড, মস্তি ও 
বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে সাবগর্ভ ও বিস্তৃত আলোচনা! । দ্বিতীয় কাণ্ডের 
আলোচ্য বিষয় তুলনামূলক ব্যবচ্ছেদবিষ্ঠা। এই কাণ্ডের ভূমিকায় 
বিভিন্ন জীবের তুলনা করে ব্যবচ্ছেদ শিক্ষাব উপযোগিতা বণিত 
হয়েছে । পৃথক পৃথক বর্গের জন্তদের বাবচ্ছেদবি্ভা সম্পর্কে 
আলোচন! তথ্যপূর্ণ। এই কাণ্ডেব বিভিন্ন খণ্ডে জীবের গঠনবৈচিত্রা 
ও স্বভাবেব তুলনামূলক আলোচনায় এবং জীবেব বর্গবিভাগ সম্বন্ধীয় 
আলোচনায় সুপরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি খণ্ডে 
বিভিম জীবেব ব্যবচ্ছেদ-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচন। বয়েছে । 
বিদ্ভাহারাবলীতে ব্যবহৃত পবিভাষা € সংজ্ঞায় সং্কৃতেব প্রভাব 
অত্যন্ত বেশী। অস্থি ও শারীববিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ শব্খই 
বিভিন্ন সংস্কৃত কোষগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত । সংজ্ঞাব গঠনে অনেক 
ক্ষেত্রে সরাসবি সংস্কতেব সাহায্য নেওয়। হয়ছে । সংস্কৃত-প্রভাবিত 
সংজ্ঞাব নমুনা £__উদরেব সংজ্ঞা-_-“বাবচ্ছেদকেবা বক্ষোস্থাগ্রাবধি 
গাত্রাংশাধঃ পর্য্যন্ত স্থানে উদৰ অর্থাং অধউদর সংজ্ঞা কবিয়াছেন |” 
ফেলিকৃস, কেবীব বচনা তথ্যবনুল। অস্থি ৪ শাবীববিজ্ঞানে 
লেখকেব পাণ্ডিতোৰ পবিচয় গ্রন্থের সবত্রই শ্তুপবিষ্ষ,ট। কিন্ত 
ফেলিকৃস-এব ভাষ! ছবহ ও ছুর্বোধা। বচনায় তথ।াদিব অভাব 
নেই। কিন্তু সেই বচন! কোথা ও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে নি। সন্ধি ও 
সমাসবহুল ভাষা এবং জটিল প্রকাশভঙ্গী তাব বচনাকে ছুর্বোধ্য ক'রে 
তুলেছে। বচনাব নিদর্শন স্ববূপ নাভী সম্পর্কে আলোচনাব একটি 
অংশ: 
প্রত্যেক বক্তগ্রবাহক নাডীৰ গাত্রাংশ সমান হওন পুর্ব 
স্থানে শলাকাকাব অর্থাৎ তদগাত্রাংশেব তাবদ্দদাখিনাতে 
সমমান জানিবেন তদ্যবস্থানুসাবে বক্তপ্রবাহক নাড়ীর 
তাবচ্ছাখা এবং উপশাখা বাবস্থিতা। কিন্তু সে যাহা হউক 
ইহা! অনুমান হয় যে বক্তপ্রবাহক নাড়ীব প্রতোক গাত্রাংশ 
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তত্তদগাত্রাংশ হইতে নির্গত পৃথক ২ পশ্মিলিতশাখা হইতে 
নান বক্ত ধারণ করে এবং সে সমস্ত শাখা তন্তহুপশাখা 
হইতে নির্গতা অন্ত ক্ষুদ্র ২ শাখা হইতেও নান বক্ত বারণ 
করে। রক্তাবাহক নাড়ীবও এ বাবস্থা জানিবেন যেহেতুক 
এ রক্তাবাহক নাড়ীর শাখা এবং উপশাখ! একত্র করিয। 
মাপিলে তন্ত্দগাত্রাংশ হইতে মতিবৃহৎ হয় 1” 
এই যুগে প্রাণীবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক প্রকৃতির আলোটনা পাওয়া 
যায় লোসন-সংকলিত ও পিয়াস-অনুবাদিত “পশ্বাবলীঃতে । গ্রন্থটি 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮২৮ খষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 
হয়। পশ্বাবলীর প্রথম ছয়টি সংখ্যাব সংকলন হোল এই 
্রন্থটি। সংখ্যাগুলি ইতিগূর্বে মাসিক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত 
হয়েছিল। পশ্বাবলীর সংকলক জন লোসন ১৭৮৭ খুষ্টান্থে 
ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ কবেন। ১৮১২ খ্ষ্টাব্বে তিনি কলিকাতায় 
পদার্পণ করেন। এদেশে এসে কিছুকাল নানাবিধ অশান্তিতে 
কাটাবাব পর অবশেষে তিনি ধর্নমযাজকেব কাজে আত্মনিয়োগ 
কবলেন। ভাব অবসব সময়ে অনেকটাই শিক্ষাদানে ও বিজ্ঞান- 
চর্চায় বািত হোত। প্রাকৃতিক ইতিহাস (1460191 11156015 ) 
ছাড়াও ভূতত্ব এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানে তীব পাণ্তিতা ছিল। উদ্ভিদবিজ্ঞানে 
তিনি মৌলিক গবেষণা কবেছিলেন। এহাডা তিনি ছিলেন একজন 
সুদক্ষ আর্টিষ্ট ও সঙ্গীতজ্ঞ। লোপন কিছু সংখাক উংবেজী কবিতা 
লিখেছিলেন। ১৮২৫ খষ্টাব্ষেব ২২শে অক্টোবব মাত্র ৩৮ বসব 
বয়সে তার মৃত্যু হয়। 
পশ্বাবলী-_-১ম খণ্ড কয়েকটি সংখ্যা বা ভাগে বিভক্ত । প্রতিটি 
বিভাগ কয়েকটি ক'রে অধায়েব সমষ্টি। প্রথম সংখ্যাব মালোচা 
বিষয় “সিংহের বিবরণ ও শ্রগালেব বৃন্তাস্ত | প্রথম সংগ"- প্রথম 
অধায়ে সিংহের আকারাদি আলোচন। প্রসঙ্গে সিংহেব জন্মস্থান € 
বাসম্থান সন্বন্ধেধ কিছু কিছু আলোচনা কব' হয়েস্ড ! ছ্াতীষ ও 


২৪ বঙ্গসপাঠিতো বিজ্ঞান 


তৃতায় অধ্যায়ে সিংহের শক্তি ও কৃতজ্তার কথা কয়েকটি কাহিনীর 
মাধ্যমে বণিত, কাহিনীগুলির বর্ণনাভঙ্গী সবল। চতুর্থ অধ্যায়ে 
সিংহের প্রকৃতি আলে।চনা প্রসঙ্গে কাহিনীর অবতারণা করা 
হয়েছে। পঞ্চম অধ্যাযে সিংহ সম্পর্কে নীতিকথামূলক ছ'টি উপাখ্যান 
রয়েছে। প্রতিটি অধায়েব শেষে আছে উপদেশ । শগালের বৃত্তান্ত 
কবিত। দিয়ে সবক ৫ 
প্রতারণাকারী সেই সর্ব! সত্বর | 
ইহাতে বঞ্চক নাম বলে কবিবর ॥ 

ভালুকের বিবরণ ছৃ* ভাগে বিভক্ত। নীললোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ 
আর শুরুবর্ণ। উপাথান ও উপদেশ এখানেও রয়েছে । তা” ছাড! 
পয়েছে সতা ঘটনাশ্রিত কয়েকটি কাহিনী । কাহিনীগুলি গল্পের 
মতো স্ুখপাঠয | পরবর্তী বিভাগগুলিতে হাতী, গণ্ডাব ও জলহস্তী 
এবং বাঘ ও বিড়াল সম্বন্ধে আলোচনা । এখানেও আলোচনার 
প্রাণকেন্দ্র গল্পরস। বস্ততঃ সমগ্র গ্রন্থ জুড়েই গল্পরসের প্রাধান্ত। 
সেই তুলনায় বৈজ্ঞানিক তথ্যের একাস্ত অভাব । তবে গ্রন্থটির ভাষা 
আগাগোড়াই প্রাঞ্জল । ১৮৫২ খৃষ্টাষ্বেব জুন মাসে পশ্বাবলীর 
দ্বিতীয় সংস্কবণ প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর 
গ্রন্থটির তত্বাবধান করেন এবং পণ্ডিত তাবাশংকর বইটি নতুন কবে 
লেখেন। 

চার 

গণিত, জ্যোতিধিজ্ঞান, ভূগোল ও জীববিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থাদি 
ছাড়া এ যুগের ছু” একটি গ্রন্থে গ্রার্কতিক বিজ্ঞানে বিভিন্ন দিক নিয়ে 
আলোচন] পাওয়া গেল। প্রাক্কাতিক বিজ্ঞানের একাধিক দিক নিয়ে 
আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল জন ক্লার্ক মার্শমানের জ্যোতিষ ও 
গোলাধ্যায় নামক গ্রন্থে এবং পিয়াসনের ভূগোল ও জ্যোতিষ 
ইত্যার্দি বিষয়ক কথোপকথনে | কিন্তু এই প্রয়াস ইয়েটন্‌-এর পদার্থ- 
বিচ্তাসার-এ আরও বিস্তৃত ও সুপরিকল্পিত। তা? ছাড়া এই যুগের 


বাংল! বিজ্ঞানসাহিতোর শ্ুচনা ২৫ 


দু” একটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থে অপবাপর প্রসঙ্গেব সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গেব 
আলোচনা ও পাওয়া ষায়। 
রাধাকাস্ত দেবের বাংল! শিক্ষাগ্রন্থ' ১৮২১ খুষ্টাষ্বে প্রথম 
প্রকাশিত হয়েছিল। এই শিশুপাঠা গ্রন্থে অন্তান্ত প্রসঙ্গেব সঙ্গে 
গণিত ও 'চুগোল বিষয়ক আলোচনাও কিছু কিছু বয়েছে। গণিতের 
প্রসঙ্গ অকিঞ্তকর। ভূগোল নিয়ে আলোচনাও যৎসামান্ত এবং 
তাঃ পুবাণ-নির্ভব । এই আলোচনায় রয়েছে রাধাকান্তের জীবন- 
গংস্কৃতিরই ছাপ। ভঁগোলের আলোচনায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির 
একান্ত অভাব। বধাকান্তের গে ছেদচিহ্কেব বাবহার যথাযথ নয় ; 
খমাব ব্যবহাব একেবারেই নেই। রাধাকান্তের রচনারীতিও প্রাপ্ল 
নয়। ১৮২৭ খুষ্টাষ্বে এই গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত সংক্ষবণ প্রকাশিত 
হয়েছিল । 

বাংল! বিজ্ঞান সাহিতো  বাধাকান্তের অবদান প্রধানতঃ কলিকাতা 

স্টল বুক সোসাইটিকে কেন্দ্র ক'রে | তিনিছিলেন স্কুল বুক সোসাইটিৰ 
সভ্য ; তা? ছাডা নানাভাবে সোসাইটিব সঙ্গে তাব যোগাযোগ ছিল | 
কল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বই তিনি 
অনুবাদ এবং সংশোধন কবেছিলেন । 17859 1110:000106101) 
(0 4১507017010 বইটির বঙ্গানততবাদ তিমি সংশোধন কবেন। 
স্কুল বুক সোসাইটিব বইগুলি এক সময়ে তার বাড়ী থেকেই 
বিলি করা হোত। সোসাইটিব বইগুলি জনসাধাবণ ও শিক্ষকদেব 

মৃধা যথেপযুক্তভাবে বিলিব ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন ৷ 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রাঞল ও সর্জনবোধ্য 
আলোচনা পাওয়া গেল উইলিয়ম্‌ ইয়েটস্-এর পদার্থবিদ্ভাসার-এ 
( প্রঃ প্রঃ ১৮২৪ খুঃ)। “পদার্থবিগ্ভসার, অর্থাৎ বালকদিগেব জন্ত 
পদার্থবিষয়ক কথোপকথন [10106165 01 12018] 10110930017) 
210 [ব209191 17115101”, গ্রন্থটির প্রকাশক কলিকাতা স্কুল বুক 
সৌসাইটি। পদার্থবিষ্ভাসাবেব দ্বিতীয় সংস্কবণ প্রকাশিত হয়েছিল 


২৬ বঙ্গাহিত্যে বিজ্ঞান 


১৮৩৪ বৃষ্টান্বে | নাম পদার্থবিগ্ঠাসাব হলেও একে পদার্থবিজ্ঞানের 
অন্তর্গত করা যায় না। কাবণ, এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তর মধো 
রয়েছে প্রধানতঃ জ্যোতিবিজ্ঞান, ভূগোল ও ভূ-বিজ্ঞান এবং জীব, 
শারীর ও উষ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক প্রসঙ্গ । ববং আজকের দিনে পদার্থ- 
বিজ্ঞান বলতে যা? বুঝায়, অর্থাৎ জডের বিভিন্ন ধর্ম বা তাপ, আলো! 
শষ্ব, বিছা ও তড়িতেব প্রসঙ্গ, তা? নিয়ে আলোচন। এই গ্রন্থে প্রায় 
নেই বললেই হয়। সমগ্র গ্রন্থটি গুক ও শ্িপ্ঠেব কথোপকথনেৰ 
মাধামে রচিত। মোট চৌন্দটি কথোপকথন এতে আছে । বিভিন্ন 
কথোপকথনেব আলোচা বিষয় গ্রহ, বাষু, বাষ্প, বৃষ্টি, পৃথিবী, মানুষ, 
পণুপক্ষী, পতঙ্গ, কৃমি, বৃক্ষ ও পুষ্প খনিজদ্রবা ও বিভিন্ন দেশেব 
উৎপন্ন দ্রবায। ছু? একটি কথোপকথনেব শ্রেণীবিভাগ রয়েছে । যেমন, 
৫ম কথোপকথন ; এতে তিনটি ভাগ | প্রথম ভাগে মানব-শরীবেৰ 
বহিবঙ্গ নিয়ে আলোচনা, দ্বিতীয় ভাগে শবীবেৰ অতান্তবস্থ যন্ত্রাদি | 
তৃতীয় ভাগের আলোচা বিষয় দর্শন ( আত্মা )| এই শ্রেনীবিভাগে 
একটি পবিকল্পনার ইঙ্গিত বয়েছে। তা? ঠোল এই যে, লেখক দৃশ্য 
থেকে ধীবে ধীবে অদৃশ্য জগতেব আলোচনায এগিয়েছেন। জীব- 
বিজ্ঞান (€৫ম--১০ম কথোপকথন ) বিষষক আলোচনায় ও 
সপরিকল্পনাব পবিচয় পাওয়া যায়। "শ্রষ্ট প্রাণী মানুষ নিয়ে এই 
আোচন। মক; আব নিকৃষ্ট প্রাণী কৃমি নিয়ে এই আলোচনাৰ 
সমাপ্তি । গ্রন্থটিতে তথাসম।বেশ উচ্চাঙ্গেব নয়। আবাৰ তৎকালীন 
যুগেৰ বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য এবং বৈজ্ঞানিক অবিষ্ষাব ও অগ্রগতিব 
দিক থেকে বিচাঁৰ কবলে একেবাবে প্রাথমিক প্রকৃতিব পধায়ে ও 
একে ফেলা যায না । ইয়েটস-এব রচনায় ভগবংবিশ্বাস বৈজ্ঞানিক 
যুক্তিকে ছু'এক যায়গায় আচ্ছন্ন কবেছে | তথাসমাবেশেও যায়ণায় 
যায়গায় ভুলত্রান্তি এসে গেছে। ইয়েটস. বিজ্ঞানবিষয়ক বিদেশী 
শব্দগুলি বাংলায় অনুবাদ কবেছেন। তা” ছা দূরত্ব, সময় ইত্যাদি 
বোঝান হয়েছে এদেশীয় বীতিতে (ক্রোশ, দণ্ড)। গ্রন্থটিব ভাষ! 


বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের সুচন! ২৭ 


প্রাঞ্জল ও জড়ত্বহীন। রচনার নিদর্শন £ প্রধিবী সম্বন্ধে 
আলোচনা 


শি । 
গ্ুক। 


শিষ্য । 
গুরু | 


শিষ্য । 


€ক | 
শিষ্য । 


ক | 


শিষ্য । 
গুক। 
শিষ্য | 


গুক | 


পৃথিবীর স্থ্টি হইল কেন? 

প্রাণিবর্গের বসতির নিমিত্তে। পুথিবীর অন্তরে ও উপরে 
২ লক্ষ প্রাণী বসতি কবিয়া সুখী হইবে এই জন্গে 
পৃথিবীর স্থষ্টি হইল । 

পৃথিবী কিসেব উপবে স্থাপিত আছে ! 

কোন বস্তৃব উপবে পৃথিবী স্থাপিত নয়, কেনন| তাহা 
হইলে পৃথিবীর গমন কি প্রকাবে সম্ভব হইতে পারে? 
এই জন্তে প্রাচীন লোকেবা বলিয়াছেন যে পবমেশ্বর 
পৃথিবীকে শুম্তভাগে রাখিয়াছেন | 

তবে আমাদেব বসতিস্থান যে পৃথিবী সে কি শুনতে ভ্রমণ 
কবে? 

£ী, কেবল পৃথিবী নয়, গ্রহগণও শুন্টে ভ্রমণ কবে। 

আঃ মহাশয়, যে শক্তি দ্বাবা এই সমস্ত স্থষ্ট হহযা 
প্রথমাবধি প্রচলিত হইয়া এই কাল পর্যন্ত স্ব ২ প”্গ 
রক্ষিত আছে সে শক্তি কি আশ্র্ষ্য ! 

পবমেশ্বব নিজশক্তিদ্বাব। পৃথিবাব শ্থার্টি করিয়। আপন 
বুদ্ধির কৌশলে আকাশ বিস্তাব কবিয়! তন্মধো তাহাকে 
স্থাপিত করিলেন । 

এই পৃথিবীব কত ভাগ আছে? 

জলময় ও ভূমিময় এই ছুই ভাগ আছে। 

ভাল মহাশয়, এই পৃথিবী পর্বত উপপর্ববতার্দিবিহীন 
হইয়! যদি বিস্তাবিত হইত তবে কি দেখিতে অধিক ্ুন্দব 
হইত না? এখন এই সমস্ত পর্ববতাদি দ্বাবা তাহা কি 
সৌন্দর্য্যের অন্পতা হয় নাই ? 

না, কেননা কৃত্রিম ভূগোলেব উপব যেমন ধুলিকণিক 


স্১্ঠ 


বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


থাকে, কিম্বা নারঙ্গ লেবুর উপ?ুব যেমন উচুনীচু স্থান 
থাকে, তদ্রপ পৃথিবীৰ উপবে এ পর্বতাদি আছে। 
অতএব এই সমস্ত ক্ষুত্রবস্তদ্বাবা কি পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের 
হানি হইতে পাবে? তোমরা এমন জ্ঞান কব? পর্বত 
না থাকিলে উন্নুই বা নদনদী হইত না, কেনন! বাম্প ও 
বৃষ্টি ও বরফ ইত্যাদি পর্রবতেব মধো প্রবেশ করাতে 
নদনদী জন্মে ; এবং পর্ববত হইতে সর্বব ধাতু ও শ্বেতপ্রস্তব 
ও মণিমাণিক্যাদি জন্মে; বিশেষতঃ পর্বতেব এমন গুণ 
আছে, যে মেঘসমস্তকে আকর্ষণ কবে, এবং নিকটস্থ 
নিয্ভূমি সমস্তকে হিমবাতাস হইতে রক্ষা কবে । 

শত্য। বালুকাময় পর্বতে কোন বস্তু জন্মে না তবে তাহাতে ফল 
কি? 

ক. ফল আছে, তাহাদ্বাবা সমুদ্রেব ঢেউ নিম্নভূমিতে উঠভিতে 
"পাবে না। একথা আমাদের বিবেচনাব যোগা বটে, 
কেননা দেখ যে বালুকা ফুৎকারদ্বাব৷ উড়িয়া যায় এমন 
কষুদ্রে বস্তু একত্র হইয়া! এমত দুঁট পর্বত হয় যে তাহাতে 
সমুদ্রেব ঢেউ বেগে লাগিলেও তাহার কিছু হানি হয় না 
এবং সমুদ্র উথলিলেও তাহা লঙ্ঘন কবিয়া জল যাইতে 
পাবে না। 

শিশ্ত। পৃথিবীর মধাভাগ ও অস্তভাগ ছুই কি এক প্রকাৰ? 

গুক | না| এক প্রকাব নয়, কেননা পৃথিবীব মধ্যে সুবর্ণ, বজত; 
তাত, দস্তা, সীসক, লৌহ প্রভৃতি অনেক ধাতু আছে । 

শিষ্য | ধাতু সমস্ত মৃত্তিকার মধ্যে থাকে কেন? 

গুক। তাহা হইতে যেন কৃষিকর্ম্মেৰ কোন বাধ! না জন্মে এই 
জন্তে মৃত্তিকা মধ্যে থাকে । 


শিষ্য ৷ ধাতু ব্যতিরেক আব কোন বহুমূলা বস্ত পৃধিবীতে আছে 
কিনা? 


বাংলা বিজ্ঞানসাহিতোর সুচনা ২৯ 


গুরু। হাঃ পারা, ও খড়ি, ও গন্ধকঃ ও চুর্ণঃ ও লবণ, ও ইট, ও 
কাচমৃত্তিকা» ইত্যাদি বস্তব তণ্তিনন প্রস্তর ও শ্বেতপ্রস্তর, ও 
স্বটিক, ও হীরক, এবং যাহা দ্বাৰা সমুদ্রগমনের পরম 
উপকার হয় এমন চুম্বক প্রস্তর ইত্যাদি আছে । 

পাঁচ 
গণিত) জ্যোতিবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান ইত্যাদির সায় বাংল! ভাষা 
ও সাহিত্যে প্রথম রসায়নবিজ্ঞান রচনার কৃতিত্বও ইউরোপীয়দের 
প্রাপ্য। বাংলায় রসায়নবিজ্ঞানেব প্রথম বই অন ম্যাকের 
১1110100165 ০01 019100190%” বা “কিমিয়াবিষ্ভার সারঃ ১৮৩৪ 
ৃষ্টানে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল শ্রীরামপুর 
প্রেসে। গ্রন্থকার জন ম্যাক শ্রীরামপুর কলেজেব অধাপক ছিলেন । 

১৭৯৭ খুষ্টাব্ধেব ১২ই মার্চ স্কটল্যান্ডে জন মাণাকের জন্ম হয়। 

শৈশবেই তিনি পিতাকে হারান। তার মায়ের ইচ্ছে ছিল, পুত্রকে 
ধর্মযাজক করবার | কৈশোরের পাঠ শেষ কবে ম্যাক এডিনবর! 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ে ভতি হলেন। বিশ্ববিগ্ভালয়ে পাঠ করবার সময়েই 
তার মনে স্বাধীন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার উদয় হয়েছিল। ১৮২১ 
খৃষ্টান্্ে মিঃ ওয়ার্ড শ্রীরামপুব কলেজেব জন্যে একজন সুযোগ 
অধ্যাপকের সন্ধানে ইংলযাণ্ড গেলেন। মিঃ ম্যাককে এই পদের 
জন্তে মনে'নীত কর] হোল। ম্যাক ১৮২১ খুষ্টাষ্বে নভেম্বর মাসে 
ভারতবর্ষে এলেন। এদেশে এসেই তিনি শ্রীরামপুর কলেজে 
অধ]াপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরম নিষ্টাসহকাবে সুদীর্ঘ চৌদ্দ 
বৎসর ধবে তিনি এই দায়িতভার পালন করেছিলেন । ভারতবর্ষে 
পর্দার্পণের অল্পকালের মধোই ডাঃ কেরী ও তার অন্ুচরদের সঙ্গে 
মাকের হ্ৃগ্তা গড়ে ওঠে। নানাবিষয়ে কেরী ও তার অনুচরদের 
তিনি সাহায্য করেছেন। ম্যাকের বিদ্যাবত্ত। সম্বন্ধে মন্তব্য করতে 
গিয়ে উইলিয়ম কেরী লিখেছেন, [70 %/25 2. ৮4611 7:08.0 0195510 
270 2) 2019 170861161708010181)১ 2110 11616 91616 0 


৩৪ বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 


01781801165 ০1 17281000181 90101706 11) ৬/11101) 116 ৮125 180 
2৪ 1)011109, 2070 1] ৬/1101 176 010 1701 9009690 11) 
10991311195 1111075911 01) 00 006 16৬91 01 17100911) ৫15- 
00৬০1195.৬ ডাঃ কেরী বসায়নবিগ্ঠায় জন মাকের বিশেষ 
পাণ্ডিতার কথ! বলেছেনঃ 176 ৮/8,5 93199019115 2009.01760 0০ 
1076 ০1611065 ০01 01612015019, ৮1110] 116 1790 ০01118,090 
৬10) 5/009১5 011061 1110 1090 91071119171 10101955019 1] 
1,0110017.  ধ্সপুস্তক পাঠে এবং ধপ্রচাবে ভাব নিষ্ঠা ছিল 
অসাধাবণ | ভাব অবসর সময়ে অধিকাংশই ধর্মাচন্তায় অতিবাহিত 
ঠোত। ১৮৩1 খুষ্টান্ছে শ্রীরামপুব থেকে “ফ্রড অব ইপ্িয়া' সাগ্তাহিক 
পত্র হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে । মাক এই পন্্রিকাৰ সম্পাদনায় 
যথেষ্ট সাহাঘা কবেছিলেন। ১৮৪৫ খষ্টাঙ্বেব ৩০শৈ এপ্রিল 
শ্রীবামপুরে কলেবা রোগে তার মৃত হয়। 

“কিমিয়াবিদ্ভার সাব) ছাডা ম্যাক আর কোনো! গ্রন্থ রচনা করেন 
নি। এ গ্রন্থটি বচনার সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস আছে । মিঃ মার্শমান 
ভাবতায় যুবকদের জন্কে কতকগুলি ইতিহাস ও বিজ্ঞানবিষয়ক বই 
রচনাব প্রস্তাব কবেছিলেন। এত প্রস্তাব অনুযায়ী জন ম্যাকেব 
£কিমিয়াবিচ্ভ। সার, ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই বইটি হোল 
মাকের কতকগুলি বসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতার পবিশোধিত 
সংকলন । মাক এই বক্তৃতাগুলি বাংলা এবং ইংবেজাতে শ্রীরামপুর 
কলেজ ও কলিকাতায় দিয়েছেন । 

'কিমিয়াবিদ্ভাব সার? ইংরেজী ও বাংলায় লেখা । বা! পৃষ্ঠায় 
ইংরেজী, ডান পৃষ্ঠায় বাংলা । এই গ্রন্থে অনুবাদক সধপ্ধে মতভেদ 
আছে ।? বেঙ্গল ওবিচুয়ারী (1300891 0010881 ) গ্রন্থে উল্লিখিত 


সি - পা 0 আনাস ্ শী শা শপ সপ 


৬ 09011617661 01001511917 3198191019৬ 08195 1, 284 
"৭ পাহিতা সাধক চরিতমালার ৯৬ নন্বব গ্রন্থে জন মাক মন্বন্ধে আলোচনায় অনুবাদক সম্বন্ধে 


1-519755১111 ১১০৩০] 


৮ 


4) ২4, ৮ 0৩০7০ 


4৮৯ [টে 


৬১৩৪৯ 1055) 


[০ 


সি 2১61165 91 4771111181 28181001068, 
0৮১৪০7৭0607 1015 1580 02108 0৮ [028৭ 017৭7. 
সরা রিল ০সস৮ 
9 


$/11.114081 5৫70৭. 


আজহার টির 


8০00৭ 0 0121017৩, 


প্দার্থাবদযাসার। 


বালকদিগের পদার্থশিক্ষার্থে কথোপকথন 





৫7108: 


দি] খপ 50 57 3715 0৯7001৭ 8077001.-8008 800157 5 88555, 2150 ৪9৮9 


হো খাছ 206৮0511088, 018০0 105 ৮০৯০ 


18342 


অ।দিপর্বেব একটি উল্লেখযোগ্য বিজ্তান-গ্রস্থ, ইয়েটস, লিখিত 
“পদার্থবিদ্যাসাব'-এব ন।মপন্্র । 


[1২10711115৩ 02 01777115188 .] 


(১৫ 


(0171৭ 114016, 


9৮ 2508567১025 0০972, 9 . 


কিমিয়া বিদ্ঠার সার । 
প্রীযুত জান মাক সাহেব কর্তৃক। 
রচিত হইয়। 
'গীড়ীয় ভাষায় অনুবাদিত হইল। 


প্রথম খণ্ড । 
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09 7111: 51785117085 7781655. 
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বাংলা ভাষাক্স বচিত প্রথম রসায়নবিজ্ান, ম্যাকের 
“কিমিয়া বিদ্যাব সাব'-এব নামপন্র । 


বাংল বিজ্ঞানসাহিতোোর সুচন। ৩১ 


অছেঃ ইংরেজীতে জন ম্যাকের রচনা ফেলিক্‌স কেরী (8911 
€216% ) বাংলায় অনুবাদ করেন।৮ কিন্তু এই মত নির্ভরযোগা বলে 
মনে হয় না। তার কারণ, গ্রন্থের ভূমিকায় জন ম্যাক স্পষ্টই 
বলেছেন। 11) 50171905115 0115 ৬0191110, 1109 10111797 001901 
125 10901. 60 11700900106 (51091771501 11100 0116 1:81106 01 
10175511 11161860010, 070 00709১61996 715 (61175 9110 
1092১ 11) [01115 19111511209.” তাছাড়া উইলিয়ম কেবার “ওরিয়েন্টাল 
ক্রিশ্চিয়ান বায়োগ্রাকি*তে (9701917091 011150121 13100810171) 
উল্লিখিত আছে, “9০011 ৪0 115 8111581 11 111019) 1)9 
59৬০ & 501105 01 ০0110171108] 19000195 1]. 08108002, 1179 
?5 6৬]: 0911৬61760 11 1110 015 ১ 10 8 & 19161 
[911090, 1)1019900 ৮) 01917761018 [680156 ০01) 01119 
90191709, 8170 0811519060 11100 1116 139179199 191001- 
৪.6 101 (1)6 015০ 091118061৬0 1981)115.৭ অতএব জন মাক যে 
তাৰ ইংরেজী বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন তা”তে সন্দেহ 
নেহ। 

কিন্তু বাংলায় বসায়নশাস্্র লিখতে গিয়ে লেখককে এক বিরাট 
সমস্খাব সম্মুখীন হতে হোল । রসায়নশাস্ত্রের অধিকাংশ বস্তুর নামই 
ছিল বাংলা সাহিতো একেবারে নবাগত । এই বস্তৃগুলোর ইউবোগীয় 
নামকরণ ব্যবহাব করবেন, না তাদের সংস্কৃতে অনুবাদ করবেন) এই 
নিয়ে লেখককে এক সমস্ত।য় পড়তে হোল। জন ম্যাক শেষপর্যস্ত 
প্রথমোক্ত ধারাই অনুসবণ করলেন , অর্থাৎ ইউরোপীয় নামগুলোকে 
বাংলায় লিখলেন । শুধুমাত্র নামগ্ডলোর আর্দিতে এবং তাদদেব 


কোন মন্ব্য কর হয় নি। কিন্তু চরিভমালার ৮৮ নংগ্রন্থে অনুবাদে ফেলিকস কেরাব্‌ হত 
ছিশ বলে অনুমান কর] হয়েছে । কিন্তু এই অনুমান সমর্থন কব1 যাঁষ ন1। 
৮13671821 08001219--17 350 


৯. €071010621 (00111511810 13108181017৮-- ৮ 285 


৩২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


পরিভাষায় কিছুটা পরিবর্তন করা হোল । এই সম্বন্ধে জন মাক 
ছুটি কাবণ দেখিয়ে ভূমিকায় বলেছেন, ** -0190 8 ০0. 
01091092]1 (01105 119৬০ 0991) 19,101) 0017 0710 201010171 
177609595 001 019 ৬91 101100959 01 1010৬917111) 0116 
901110৭1017 ৮/1)101 17705021158 0010 25 00279 (1610171 
11910765 06115 810191160 00 16 52006 1111119 ৪5 (11016 216 
12180986911) 41101 10 15 9201:91) 01; 590010019, 11121 
1 15 2, [01502156 00 5910700950, 1086 2105 2০০9৫ ৮/111 7০ 
0৮ 909811906 0127518.0101)5 01 50191101570 1121095, 511100 90 
10021) 01 016], 2১ পি 2.3 61891] 001181৬0 10010011119 
00110011190, 2০ (01811 10158791119 8110 018০ 0:911919- 
(1017 01 07011) (19190010 ৮/00010 01815 09 1৬110 ০৪1- 
19170 109 61791. এরপব বলেছেন, এ] 1725০ 10101591790, 
(11019101709, 95001055116 670 12717010920 (911075 111 
[301159190  01791800015) 210 10701919 01781751176 079 
01915009 070 601101110105% 50 %5 0609101 €০ 110901)0- 
[800 6116 110৬7 ৮/0109 1110 1110 121151209. ইইবোপায় 
শঙ্বগুলোকে যথাসম্ভব অবিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় বাবহার 
কববাব জন্তে লেখকেব যে ইচ্ছে ছিল, তার প্রমাণ বইটির সর্বত্র 
পবিদুৃষ্ট হয । যেমন, 0%৪1)-এর বাংলা কব হয়েছে অক্সিজান, 
119011170-এর বাংলা ফুলুওবিণ এবং 0110111)9-এর স্থলে লেখা 
হয়েছে ক্লোবিণ, [90116-এব স্থলে এয়োদ্ন, ট1005918-এর বাংলা 
নৈত্রজান, 1790109591-এব বাংলা হৈদ্রঞ্জান। যৌগিক পদার্থের 
নামগুলো বাংলায় বাবহাব করবাব সময় যা'তে এহ নামগুলো! বাংল 
ভাষাৰ সঙ্গে থাপ খায়, সেদিকে লেখক লক্ষ্য বেখেছেন। 'একপ 
করাব ফলে যৌগিক পদার্থের অধিকাংশ নাম অদ্ধেক অনুবাদিত 
হয়েছে । যেমন 17%010-01017010 2910-এর বাংল! করা হয়েছে 


বাংল! বিজ্ঞানমাহিত্যের সুচনা ৩৩ 


হৈপ্রব্রোমিকাম্ঃ টি1000 £১০1-এর বাংলা নৈত্রিকান্ম। 90110110101 
£১০1-এর গান্ধকিকাম্ম। কতকগুলো যৌশিক পদার্থের নামে 
পরিবর্তন প্রায় নেই ; যেমন 10816 ০01 412270)01)18-এর স্থলে 
লেখা হয়েছে আম্মোনিয়ার নৈত্রায়িত। আবাগ কয়েকটি স্থলে 
অনুবাদের প্রচেই্টা পরিলক্ষিত হয়॥ যেমন 1৬011265 ০0 
/৯1001001018-র স্থলে লেখা হয়েছে আম্মোনিয়ার সমুদ্রায়িত লবণ। 
গ্রন্থটি ছু” ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আলোচনা! কর! হয়েছে 
40106101091 1091065৮ ব। “কিমিয়। প্রভাব” সম্বন্ধে! দ্বিতীয় 
ভাগের আলোচঢা বিষয় “00176101081 99512100095 বা “কিমিয়া 
বন্ত”। প্রথম ভাগ চাবিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিভিন্ন অধ্যায়ে 
আকর্ষণ, তাপ, আলো ও বিহ্যৎ সম্বন্ধে আলোচন।। দ্বিতীয় ভাগে 
হট অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে আলোচা বিষয় "4219০0০- 
119520%0 90005121)০9৮ খা! “বিছ্বাৎসম্পর্ীয় অভাবরূপ বস্তু” । 
ঘিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে £0511009181119 916০00০- 
[05161$5 98956811০65 বা “বাতুভিন্ন বিহ্যৎসম্পকীঁয় স্বভাবঝপ 
বন্ত” সম্ধঞজে। প্রায় এ্রাতিটি অব্যায় আবার কয়েকটি পবিস্ছেদে 
বিভক্ত । ১ম ভাগে রসায়নবিজ্ঞানের সঙ্গে সখশ্রঃ পদার্থবিজ্ঞান” 
বিষয়ক আলোচন। উচ্চাঙ্গের না হলেও এখানে সবাপেক্ষা ডলেখ- 
যোগা বিষয় হেল, লেখক এই আলোচনা করেছেন রসায়নবিজ্ঞানের 
প্রয়োজনেব দিকে লক্ষ্য রেখে । অপ্রাসঙ্গিক বিষয়েব অবতারণ। 
একেবাবেহ করেন শি। দ্বিতীয় ভাগে 17090-1009215 নিয়ে 
আলোচনা । লেখক বিছ্াতের প্রতি বাশ পদার্থের ব্যবহার 
অনুযায়ী অধ্যায়বিভাগ করেছেন | দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন পদার্থের 
প্রস্ততপ্রণালী সম্বপ্ধে আলোচন। সংক্ষিপ্ত । আলো) পদার্থগুলোর 


যৌশিক পদার্থ নিয়ে আলোচনাও সংক্ষেপে করা হয়েছে । বিভিন্ন 

পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও আণবিক ওজনও (01010 ৮/০15100) 

দেওয়া হয়েছে । পরিশিষ্ট ব৷ ক্রোড়পত্রে “বাম্পীয় কল” শীর্ষক থে 
৩ 


৩৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


আলোচনাটি রয়েছে তা) ১৮৩২ খুষ্টান্বের ২৫শে এপ্রিল তারিখের 
“সমাচার দপণ-এ প্রকাশিত হয়েছিল । 

গ্রন্থটি তথাবহুল ; কিন্তু টেকৃনিক্যাল নয় । প্রস্তুত প্রণালী বোঝাতে 
গিয়ে কোথাও ফমূলার অবতারণা কব! হয় নি। তবে স্বল্পপরিসরের 
মধ্যে অধিক ৬থ্যের সমাবেশের ফলে বিষয়বস্তু, অনেকক্ষেত্রেই ছবৌোধা 
হয়ে পড়েছে। যেমন অক্সিজেনেব প্রস্ত,তপ্রণালীব কয়েকটি পদ্ধতি, 
যা” বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর৷ উচিত ছিল তা” শুধুমাত্র এক 
প্যারাগ্রাফের কয়েক লাইনে সার হয়েছে । 

“সামান্ত কার্যোর নিমিত্ত অক্সিজান এই ২ বপে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। বিশেষতঃ লৌহ! কিন্বা মুওকাব বিটোটের মধ্যে মাঙ্গানেসের 
কালা অক্সিদ মগ্নিময় কবণেতে কিন্ধা কাচের রিটোর্টের মধ্যে সেই 
অক্সিদদর অদ্ধ পবিমিত শক্ত গান্ধকিকায় তাহাতে দিয়া বাটীর উপর 
তাহা উত্তপ্ত করণেতে কিন্ত লোহা বা মৃত্তিকার রিটোর্টের মধ্যে 
সোরা লবন অগ্নিময় কবণেতে । কিন্তু আতি নিভাজ অক্সিজান যদি 
চাহা যায় তবে কাচের বিটোটের মধ্যে পতাষের খেরািত উত্তপ্ত 
কবণেতে তাহ। 'প্রাপু হওয়া যায়। এবং সেই কার্ধোতে পতাষ এবং 
থেরিক অম্নের মধো যত অক্সিজান লীন হইয়া থাকে তাহা সকল 
পৃথক হইয়া রিটোটের মধে। কেবল পতাধিয়মের খেবিদ অবশিষ্ট থাকে ।” 

গ্রন্থটি রচনায় মুরে (0125), হেনরী (1361015), ব্র্যাণ্ডে 
(731911006), উর (006) এবং টারনারের (0৮10)61) বহ থেকে 
সাহায্য নেওয়া হয়েছে ।১০ ম্যাকের ইচ্ছে ছিল, দ্বিতীয় থণ্ডে ধাতু ও 
জৈব রসায়নবিজ্ঞান (1%69915 870 0121710 (01061001505) 
সম্বন্ধে আলোচনা করবার । একটি জ্যোতিবিজ্ঞান ও একটি মেকানিক্স 
বই লিখবার ইচ্ছেও লেখকের ছিল । কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড কিমিয়াবিদ্ভা 
এবং জ্যোতিবিজ্ঞান ও মেকানিকৃস্‌ প্রকাশিত হয় নি। 


১৭ কিমিয়। বিদ্াসার- 859০6 1১ 


বাংল। বিজ্ঞানসাহিতো'ব স্ুচন। ৩৫ 


পকিমিয়াবিদ্ভা সাবঃ-এ ছেদচিহ্কেব ব্যবহার যথাযথ নয়। কমার 
বাবহাৰ একেবাবেই নেই । রচন। ছৃব্হ ও ছুবোধা গ্রকৃতিব। ভাষায় 
অনেক যায়গাতেই ইউবোপীয় উচ্চাবণের ছাপ রয়েছে । যেমন, 
তেগোমেতেব, বারোমেতের, সোদা ইত্যাদি । বাকা অযথা দীর্ঘ; 
তা' ছাড়া প্রকাশভঙ্গীতে বয়েছে জডতা। ভাষায় বিদেশী হাতের 
ছাপ সবত্রহ রয়েছে । যায়গায় যায়গায় অযথ! ক্রিয়ার বাবহার ; 
যেমন, “অক্সিজান সামান্ত আকাশ হইতে ভাবী আছেঃ। 

এইবপে উনবিংশ শতাব্বীর প্রথমাধে প্রধানত; ইউরোপীয় 
লেখকদের প্রচেষ্টায় বাংলা বিজ্ঞানসাহিতোব ভিত্তি স্থাপিত 
হয়েছিল । 


কলিকাতা স্কল বুক সোসাইটি 


(প্রথম পৰ 2 ১৮১৭--১৮৪৩ ) 


বাংলায় বিজ্ঞানালোচনাব গোড়াপত্তন কবলেন ইউরোগীয়েরা। 
ইউরোপীয়দের লেখা বিভিম্ন বিজ্ঞানগ্রন্থেব প্রকাশে বিশেষভাবে 
উদ্যোগী হলেন কলিকাতা স্কুল বু সোসাইটি । বস্তুতঃ, বাংলা ভাষা 
ও সাহিতোো বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার অন্ততম উদ্যোক্তা এই প্রতিষ্ঠানটি | 
পাশ্চাত) বিজ্ঞানকে বাংলা ভাষাৰ মাধ্যমে এদেশে প্রচার কববাৰ 
জন্টে সর্বপ্রথম কালকাতা স্কুল বুক সোসাইটি উদ্যোগী হয়। দীর্ঘকাল 
প্রতিষ্ঠিত থেকে এই গ্রতিষ্ঠানটি বহু উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ শুধু 
প্রকাশই কবে নি, প্রকাশিত গ্রন্থগুলি প্রচাবেরও ব্যবস্থা করেছিল । 
এই কারণেই বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমাবকাশেব সঙ্গে 
কলিকাত। স্কুল বুক সোসাইটির ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে বিজাড়ত। 

এক 

এই মোসাইটি প্রতিষিত হয়েছিল ১৮১৭ খৃইাব্দেব ৮হ জুলাই 
তাবিখে। ক্ষুল বুক সোসাইটি” প্রতিষ্ঠাৰ মূলে ছিলেন কাউন্টেস্‌ অব 
লওডওন এবং ময়রা (0০9৮0695501 1,0900901) 2170 1৬০0112) | 
তার ইচ্ছে ছিল, এদেশীয় যুবকর্দেব জন্গে এমন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করবার, যা” থেকে কতকগুলি খয়োজনীয় হংরেজী ও বাংলা অনুবাদ 
প্রকাশিত হতে পাবে। এ অভিপ্রায় তিনি ব্ক্ত করেন ভারত 
ত্যাগের প্রাক্কালে । এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার জন্তে ডাঃ কেরা 
ও মিঃ টম্সনকেও তিনি অন্জরোধ জানিয়েছিলেন । ডাঃ কেরী 
প্রস্তাবটিকে সমর্থন কবলেন। এরপব প্রধানতঃ কেরীরই উংসাহে 
১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুলাই এক সভা আহ্বান কবা হোল । সেই সায় 
চবিবশ জন সভা নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় । কম্টির সভাদের 


কলিকাত। স্কুল বুক সোসাইটি ৩৭ 


মধ্যে আটজন ছিলেন এদেশীয় । এদেশীয় সভাদের মধো বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য মৃত্নাপ্জয় বিদ্ভালংকাব, বামকমল সেন, বাধাকান্ত দেব ও 
তাবিণীচরণ মিত্রেব নাম। সাসাইটিব অষ্টম অধিবেশনে (২৪শে 
ফ্ব্রুয়াবী, ১৮৩০ খৃষ্টাঙ্ব) দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সোসাইটিব সভা 
মনো'নীত কবা হয়। দ্বারকানাথ দীর্ঘ ঘোল বসব ধবে সোসাইটির 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এ ছাড়া সোসাইটিব কাজে নানাভাবে সাহাযা 
কবেছিলেন বামমোহন বায় ও গৌবমোহন পণ্তিত। এই যুগের 
ইউরোপীয় সভাদেব মধ্যে ই এইচ ইষ্ট, জে এইচ. হারিংটন, 
ডাঃ কেবী, আবভিন, ই এস. মন্টে্। উয়েটুস. ও পিয়ার নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখষোগা | প্রথম অধিবেশনে সোসাইটির সভাপতি 
নির্বাচিত হয়েছিলন ডব্লিউ, বি. বেইলী (ডা. 3. 38159 )। 
ইউবোপীয় সম্পা্ক নিযুক্ত হলেন কাপ্টেন আবভিন ( 0801910 
[101 ১৮১৮ শুষ্টাত্বেব জুলাই মালে সমিতিব বাৎসবিক 
অবিবেশনে ই. এস. মন্টেড 02 9 17401712501) সমিতির অতিরিক্ত 
সম্পাদস্ফকৰ দায়িত্রভাব গ্রহণ কবলেন। গোড। থকেই (সাসাইটির 
সঙ্গে মাবকুইস্‌ অব. হেগ্টিংস-এব (0015 01172501725) 
সংযোগ ছিল। ১৮১৯ খু্টাষ্বেব ৯১শে সেপ্টেবৰ কলিকাতা টাউন 
হলে অনুষ্ঠিত স্কুল বুক সোসাইটিব দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি 
বেইলী মারকুইস্‌ অব. হেগ্টিংস্কে সমিতির পৃষ্ঠপোষক বলে সরকারী- 
ভাবে ঘোষণা কবলেন। ১৮৩০ খ্ুষ্টাব্বে গভর্ণর জেনারেল লর্ড 
উইলিয়ম বেটিস্ক এবং ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর জেনাবেল লঙড অকঙ্গাণ্ড 
সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হয়েছিলেন । এ থেকেই বোঝা 
যায়ঃ উচ্চতম সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ইংরেজদেব সহযোগিতাও 
সোসাইটি লাভ করেছিল । 

ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ নয়, এদেশীয় স্কুলসমূহের ভন্তে জ্ঞানবিজ্ঞান- 
বিষয়ক শিক্ষামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং সেই গ্রন্থগুলি সস্তা দরে 
প্রচার করাই এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মুখা উদ্দেশ্য ছিল | এহ প্রসঙ্গে 


৩৮ বঙ্গসাহিত্ে বিজ্ঞান 


কলিকাতা'স্কুল বুক সোসাইটির ২, ৩ ও ৪ নম্বর নিয়ম উল্লেথযোগা £__ 

2,118 076 ০০1৪০ ০1 0015 ১০০160% 0০ (116 [016- 
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581)1915 01 ৮/01005 9611 11) 5917090915 2170. 56101- 
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ছ্‌ত 
অন্পকালেব মধোই অনেকটা কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির 
অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল । 
“কলিকাতা ডিয়োসেসান কমিটি (0810808, [010905520 0:010- 
17856) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৮ খৃষ্টায্বে। এই কমিটিব উদ্দেশ্য ছিল, 
এদেশে অধিক সংখ্যায় স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা এবং এ স্কুলগুলোর 
মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার করা । 


কলিকাতা গুল বুক সোসাইটি ৩৯ 


“কলিকাতা স্কুল সোসাইটি” প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৭ খুষ্টা্বে । 
্ুল প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপাবে দুল বুক সোসাইটি”কে সাহায্য করবাৰ 
উদ্দেশ্যেই কলিকাতা স্কুল সোসাইটির স্থষ্টি। এই প্রতিষ্ঠান গভার 
মূলেও ছিলেন কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিব সভারা। এদেশীয় 
স্কুলগুলিব উন্নতি কবা এবং তাদেৰ মাধামে জ্ঞানবিজ্ঞানেব প্রসার 
করা স্কুল সোসাইটির অন্ততম উদ্দেশ্ট ছিল। এই সোসাইটি 
চেয়েছিলেন একদল জ্ঞানী শিক্ষক ও সুদক্ষ অন্রবাদক গড়ে তুলতে ; 
যাতে ভবিষ্যতে এদেশে জ্ঞানগর্ভ শিক্ষাবিস্তাবেব কাজে তার। সহায়ক 
হতে পারেন। স্কুল বুক সোসাইটিব মতো! কলিকাতা স্কুল সোসাইটিব 
সভাসংখা ও ছিল মোট চবিবশ জন | ইউবোপীয় ষোল জন" আর 
বাকী আট জন ভাবতীয়। ডাঃ কেরী, উইলিয়ম ইয়েস, ডেভিড 
হেযাব, জম্স্‌ গর্ভন, ফ্রাক্সিস আরভিন। ই এস. মন্টেগু 'প্রভৃতি এই 
সোসাইটি সভা ছিলেন। 

ঢাকা স্কল সোসাইটি” প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৮ খুষ্টাষ্বেব ১১ই 
নভেম্বব । কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিব প্রকাশিত বই "ঢাকা স্কুল 
সোসাউটি? ক্রয় কবতো।। ঘমুিদাবা? স্কুল সোসাইটি” ১৮১৯ 
ৃষ্টাব্বেব ১৬ জুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি নিয়মকান্ননেৰ সঙ্গে মুশিদাবাদ স্কুল সোসাইটিব মিল 
আছে। স্কুল বুক সোসাইটিব মতো এই প্রতিষ্ঠানটিবও অন্যতম 
উদ্দেশ্য ছিল, এদেশে জ্ঞানগর্ভ ও শিক্ষামূলক গ্রন্থ গ্রচার করা। স্কুল 
বুক সোসাইটি মতো! এবাও ঠিক করলেন, ধর্মসংক্রান্ত বইয়েব ব্যাপারে 
কোনোবপ প্রচাব চালানে। হবে না। মুর্শিদাবাদ সোসাইটিৰ অন্তর্গত 
স্কুলগুলোতে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিব প্রকাশিত বই সর্বাগ্রে 
অনুমোদন কবা হোত। 

অতএব, নিজেব! গ্রন্থ প্রকাশ না করলেও এই সোসাইটিগুলো 
কলিকাতা স্কুল বুক সে'সাইটিব প্রকাশিত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক 
গ্রন্থগুলি প্রচারে সাহায্য কবেছিল। 


8৪০ বঙ্গপাহিতো বিজ্ঞান 


কলিকাতা স্কুল বুক পোসাইটিৰ অন্ুকবণে ১৮২০ খুষ্টাঙ্বে বোম্বাই 
ও মাদ্রান স্কুল বুক সে'সাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । কলিকাতা স্কুল 
বুক সোসাইটি ক্ষ পক্কাশিত কযেকটি বই জনপ্রিয়তা অর্জন 
কবায সোসাইন্ব সম্পাদক মন্টেগড মাডাজ স্কুল বুক সোসাইটির 
সম্পাদদকব কাছে 'লখেছিলন, 4091 07091 81591001] ৬013 216 
11 13017102196 ' 20 1 0110 106 ৫65119019 10 596 0:91৩- 
1710175 0 10] 001 07017৬20725 (00101016006 60 70 1901 
100 [70 £21 0107১ 10021 01215005.৮১ এ থেক মনে হয়, 
আঞ্চলিক ভাষায় পশ্চাতা জ্ঞান-টিজ্ঞান ব্মিয়ক গ্রন্তক বঠনাব ক্ষেত্রে 
বাংলাদেশই অগ্রণী ছিল । 

লগ্ুনে ব্রিটিশ ইত্ডিয়।।সাসাইটি ঞঙিত হয় ১৮২১ খুষ্টাব্ধের 
১৩শে মে। এই সোসাইটি ৯দেশ্ব ছিল, ভাবতীয় জনসাধাবণের 
জ্ঞান-বিভ্গানেব ট্ভাতি বা এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাউটিব 
মতো জনহিতকব প্রতিষ্ঠানকে অর্থ, বই ইতাঈ দিয়ে সাহাঁঘা কবা। 
পবে এই প্রতিষ্ঠান বই, ন্ত্রপাতি ঈতাদি পাঠিয়ে স্কুল বুক 
সোসাইটিকে সাহাধা কবেছিল। 

তিন 

বাংল] ভাষা ও সাহিতো বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশের স্ত্রপাত কবলেন 
কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি । বাংল] ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে 
লেখ প্রথম অঙ্ক বই 'মে-গণিত? (১৮১৭) এই সোসাইটি থেকে 
প্রকাশিত হয়। হার্লেব গনিতাঙ্ক* (১৮১৯) এবং পিয়াসের 
ভূগোলবৃন্তান্তের (১৮১৯) প্রকাশকও এই সোসাইটি । এ ছাড়া 
কলিকাতা! স্কুল বুক সোসাইটি বাংলা সাহিত্োে শাবীব ও অস্থিবিজ্ঞান, 
প্রাণীবিজ্ঞান এবং জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশেরও স্বুত্পাত 
কবলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগাঃ, বাংলা! ভাষায় শারীর ও 





সপ শপ চা পাপ পল শপ 


১9090196824 [২5201 (110) 001, 1820)--4১11751001য% ০, 111. 
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অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ ফেলিকৃস্‌ কেরীর বিগ্ঠাহাবাবলী 
€১৮২০), পিয়ারনেব ভূগোল এবং জোতিষ বিষয়ক কথোপকথন 
€ ১৮২৪), লোসনেব পশ্বাবলী ( ১৮২৮খুষ্টান্বে গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত ) 
এবং ইয়েট্স-এব জ্োতিবিগ্তা (১৮৩৩ )। একই গ্রন্থে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানেব বিভিন্ন দিক নিয়ে সবঙ্গনবোধ্য গ্রন্থপ্রকাশের প্রথম 
কৃতিত্ব এই সোসাইটির । এই ধবনের গ্রন্থ ইয়েট্স্-এর পদার্থ- 
বিষ্ভাসাব (১৮২৪ )1২ 

স্কুল বুক সোসাইটি শুধু পাশ্চাতা জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 
প্রকাশই করলেন না, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি এদেশীয় জন- 
সাধাবণেব কৌতুহল ন্প্টিতেও সাহায্য কবলেন। ভূগোল সম্বন্ধে 
প্রমাণা বই বেব কববাৰ জন্তে সোসাইটি গোড়া থেকেই তৎপব 
হয়েছিলেন | ভূগোলে এদেশীয়দের ধাবণা সম্বন্ধে সোসাইটি 
রিপোর্টে মন্তব্য কবা হয়েছিল, ** 1০ 0923 [1)9% ০011191) 
০1 01)0০ 0909181)1)9 01 0611 ০৬11) ০00179১2170 5111] 
11010 ০0 016 0110, 7061115 21529 9,009 2100 01001 
91700005$.” স্কুল বুক সোগাইটির রিপোর্ট থেকে জ্ঞানা যায়, 
কমিটির সভা মিঃ জি, জে, গন (03. 3. 00101.) একজন 
ভাবতীয়কে দিয়ে একটি সংক্ষিপু ভূগোল বইয়ের অনুবাদ 
কবেছিলেন। বইটিতে ইংবেজীর পাশেই বাংলা অনুবাদ দেওয়া 
ছিল। কিন্ত গ্রন্থটি শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল কিন! জানা যায় 
না; কাবণ, সোসাইটিব অপব কোনে বিপোর্টে গ্রন্থটির উল্লেখ নেই। 

নির্ভবযোগা উপাদান থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলার 
সংক্ষিপ্ত ভূগোল প্রকাশ করবার ইচ্ছেও সোসাইটির ছিল। ই, এস, 
মণ্টেগুর ইচ্ছে ছিল, স্থানীয় লোকদের সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর 








২ “প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক” শীর্ষক অধ্যায়ে এহ গ্রস্থগুলি সম্বন্ধে বিস্তারি 5 অ।লোচন। 
করা হয়োছ। 
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ক'রে একটি ভূগোল বই বচনা কববার। বিভিন্ন লোকের অভিজ্ঞতা- 
সঞ্চিত তধোর ওপর ভিত্তি ক+রে লেখা এই ভূগোল কালক্রমে একটি 
মূল্যবান গ্রন্থে পরিণত হবে, এ বিশ্বাস তাব ছিল। এই উদ্দেশ্যে 
স্থানীয় আকৃতি ও প্রকৃতি, মাটী, হৃদ, জলবাযু ও আবহাওয়া সম্বন্ধে 
কতকগুলি প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছিলেন প্রশ্রগুলি স্কুল বুক 
সোসাইটির প্রথম বাৎসবিক রিপোর্টে পরিশিষ্টে ছাপা হয়েছিল । 
স্থির হয়েছিল, পরে এই প্রশ্রগুলি সুবিধে ও প্রয়োজন অনুযায়ী 
স্থানীয় লোকদেব কাছে পাঠান হবে । জলবাযু ও আবহাওয়া সম্বন্ধে 
কয়েকটি প্রশ্নের নমুনা £_ 


03৮. 1. 


১ 


15 91011190101 10015? 98119 01: 12716, 
6617918.115 ? 

10126101091 079 598501)5 16506061%019 ? 200 
10৬ 0156117071151190 10% 1180105 ? 

17501109060 0018171119 01810, 80 10811010012 
99250179, 

/১000051017916 01001) 01090090 ? 

ড/1781 11005 216 0019৬219106 8 0801 998,501 
10519900191 ; (06111190016 8170 11)0010106 01) 
(116 ০01709 ? 2000 216 (79 619 52112016 ? 
[70 11705 26 ৮7118 1061100 ; 76117 10106, 
91905, 2170 001:21101) : 2110 0 ৮718 01100]0- 
3191065 (91071901:50 ? 

[96579 51101) 210 11 51121, 00121110165 ; 200 016] 
97909, ৮/1)61) ৬০1০ 61680? 


এই সকল প্রশ্ন প্রচার কববার ফলে মিঃ মণ্টেগুব ভূগোল 
সংকলনের কাজ অনেকথানি এগিয়ে গেল৷ এই সম্বন্ধে সোসাইটিব 
দ্বিতীয় বাৎসরিক বিপোর্টের পবিশিষ্টে তিনি লিখেছেন, [70881 
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101 1091) 1101110115 1126 91991)60 911)06 1116 70011081101 
06016 6%61751%6 0001195 ] 016৬ 0 011 01101052019 
810 518051105 90810160. 10 0015 ০09110-5, (01110690 11 
091০9162, 5011০০173০০ 90০150915 15, [6001১ ) ] এ? 
0511003 60 £:91001 101:0£995 6০ ০ ;”৩ 
মন্টেগু এবার স্থির করলেন, প্রাপ্ত তখাগুলোর ওপর নির্ভর করে 
সমগ্র বাংলা প্রেসিডেন্সীব ভূগোল বচনাৰ কাজে হাত দেবেন। 
মণ্টেগুব ধারণ! ছিল, বিভিন্ন জেলাব ভূগোল রচিত হলে ছু”দিক দিয়ে 
সুবিধে | প্রথম সুবিধে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদের। সমগ্র জেলাব 
একটি চিত্র হাতের কাছে পেলে শাসনকার্ধের সুবিধে ৷ দ্বিতীয় 
সুবিধে, এদেশীয় জনসাধারণেব শিক্ষা দিক দিয়ে। মিঃ মন্টু 
এবাৰ ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সীব অন্তর্গত প্রতিটি জেলার ভূগোল- 
বচনাব এক পরিকল্পনা পেশ করলেন। এ পরিকল্পনায় তিনি 
জানালেন, প্রতিটি জেলা-ভূগোলে থাকবে এ জেলাব মানচিত্র, 
নদনদী, জলবাযু ও আবহাওয়া! এবং এ জেলা সম্বন্ধে অন্তান্ত যাবতীয় 
জ্ঞাতবা বিষয়। (জলাব মানচিত্র প্রকাশ কবা সম্বন্ধেও মিঃ মন্টেগু 
কয়েকটি প্রস্তাব কবেছিলেন। মন্টেগুর পবিকল্পনায় মানচিত্রকে 
নিতখু ও তথাবনছল কববাব প্রচেষ্টা ছিল। এ ছাড1 পিয়াসে্ব 
উগোলবন্তান্তেব মানচিত্রগুলো আকবার দায়িত্ব মিঃ মন্টেগু 
নিয়েছিলেন। সোসাইটিব তৃতীয় বিপোর্ট ( ১৮২০ খু ১১৯ 
অক্টোবব ) থেকে জানা যায়, এই কাজ ক্রমশঃ এগিয়ে ঈলছে। 
বাংলা ভাষায় মানচিত্র প্রকাশেব জন্তে মিঃ মন্টেগুব প্রচেষ্টা কিছুকালেব 
মধোই সাফলামণ্তিত হয়েছিল। স্কুল বুক সোসাইটিৰ ষষ্ঠ রিপোর্ট 
থেকে জানা যায়, €(১৭ই সেপ্টেম্বব, ১৮২৫) বাংলায় রচিত পৃথিবী 
৩ যা্টেন আরভিনের কাছ মিঃউ এন. মণ্টেগু যে পত্র লিখেছিলেন তাঁবই উদ্ধীতি হোল 
পরিশিষ্টেব এই রিপোর্টটি। 
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মানচিত্র ছাপা হয়ে গেছে । এই হোল বাংল। ভাষায় রচিত প্রথম 
মানচিত্র । এই মানচিত্রে জন্গে সোসাইটিব ষষ্ঠ অধিবেশনে সভার! 
মন্টেগুব প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছিলেন | এই মানচিত্রেব নকল 
পিয়ার্স ও পিয়াস নের ভূগোলে আছে । ছোটদের দিয়ে শিক্ষামূলক 
বই (]1150:0009 00050০9০91) নকল করিয়ে কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রচারে উদ্যোগী হলেন। এ 
বাপারে সোসাইটি শ্রীবামপুবেব মিশনাবীদেব অনুকবণ কবেছিলেন । 
শ্রাবামপুরব মিশনাবাবা শ্রীবামপুরেক আশেপাশের স্কলগুলিতে 
ছাত্রদের দিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক বই নকল কবিয়ে জ্ঞানের উন্নতিবিধানেৰ 
চেষ্টা করেছিলেন | সেই সব বইয়েব মুদ্রিত শিক্ষণীয় বিষয়বস্ত 
ছাত্রব] বাববার যাতে নকল কবতে পাবে, সে উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানবিষয়ক 
প্রসঙ্গগুলোৰ পাশেই শুন্য যায়গ! বাখা হোত । কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি এইধবনের বই প্রচাবে উদ্ভোগী হলেন । মিঃ পিয়ার্স 
/রভাঃ আস্টেস্‌ কেবীব (২৩৬, 1056803 0816 ) সহায়তায় 
ধাবাধাহিকভাবে এই ধবণেব বই লিখবাব মনস্ত কবধালন | স্থিব 
হাল, ভূগেলবৃত্তান্ত আঠার থেকে কুডিটি কপি-বইয়ের আকাবে প্রতি 
মাসে ধাবাঁবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। প্রতিটি কপি-বইয়েব 
পুষ্ঠাসংা। হবে চবিবশ। প্রথমে এপিয়াব ভূগোল নিয়ে আলোচনা 
সক হয়েছিল। আলোচনাব পাশে কলটান। শুন্ত স্থান রাখা হোত 
বইয়ের বিষয়বস্ত নকল করবার জন্তে। এই শিক্ষামূলক কপি- 
বইয়েব প্রতিটি পাঠের প্রথমেই মুল বক্তব্য একটি বাক্যে মাধ্যমে 
মতি সংক্ষেপে প্রকাশ কবা হোত। এই মূল বক্তবা বড় হব্‌ফে লেখা 
থাকতো । তাবপর এই বক্তবাকে উদাহরণ সহকারে ব্যাখা করা 
হোত | এই বাখ্া ছোট হরফে লেখা । এরপর বক্তবা বিষয়বস্ত 
প্রশ্ন ও উত্তরের মাধামে বর্ণনা কবে প্রতি পাঠেব শেষে কঠিন 
শব্বগুলোব অর্থ দেওয়া হোত। শিক্ষামূলক এই বইগুলো৷ ছাপবার 
সময় তৎকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার চেষ্টা করা 
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হয়েছিল। এই দিকে নজর রেখেই ভূগোলবৃত্তান্তে পৃথিবীকে চার 
ভাগে ভাগনা করে ভাগ করা হয়েছিল ছয় ভাগে। স্বুল বুক 
সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পিয়ার্সের ভূগোল- 
ৃত্তান্তেব প্রথম চার ভাগ শিক্ষামূলক কপি-বইয়ের আকারে 
বেরিয়েছিল ।৪ 

রামমোহন রায়ের ভূগোল (জাগ্রাহী ) কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি কতৃকি প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। সোসাইটিব 
তৃতীয় প্রিপোর্ট (১ ই সেপ্টেম্বর, ১৮২০ ) থেকে জানা যায়, ইংবেজী 
ও বাংলায় বামমোহন বায়ের ভূগোল রচনার কাজ শেষ হয়ে গেছে 
এবং বইটির পাগুলিপি ছাপাবার উদ্দেশ্টে সোসাইটিব কাছে পেশ কর! 
হয়েছে। কিন্তু সোসাইটিব পরবর্তী বিপোর্টগুলির কোনোটিতেই 
রামমোহন রায়ের ভূগোলেৰ আব কোন উল্লেখ নেই। 

এ ছাড়া বেকনের কতকগুলো বিজ্ঞনগ্রন্থ অন্রবাদের বাপারে 
মণ্০েগুব সম্মতি হিল।৫ কিন্ত এই পবিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কার্ধকবা 
হয় নি। 

পুবস্কার দেবা উপযোগী কতকগুলি শিক্ষ।মূলক বই বাংলাভাষায় 


॥ 
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& সোসাইটির তৃতীয় রিপোর্টে প্রকাশিত মণ্টেগুর আবেদনে আছে, (470701% 11 % 
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৪৬ বঙ্গসাহি'তো বিজ্ঞান 


রচনার পরিকল্পনা কমিটিব তবফ থেকে করা হয়েছিল।৬ এই 
প্রাইজ-বইগুলি কি ধরনের হবে সে সম্পর্কে সোসাইটির সম্পাদক 
কলিকাতার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাছে যে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে- 
ছিলেন ( ২৮শে সেপ্টেম্বব, ১৮২৭ খুষ্টাব্ব ) তাতে অপরাপব প্রসঙ্গেব 
সঙ্গে গাছপালা, জীবজস্ত, পাখী ও পোকা-মাকড় নিয়ে গ্রস্থবচনাব 
পরিকল্পনাও ছিল। এই গুস্তাবকে সমর্থন ক'রে ব্যাপ্টিষ্ট ফিমেল 
স্কুল সোসাইটির সভাপতি বেভাঃ জি, পিয়ার্স লিখেহিলেন৮--*“প্ণ 
901751007 1790081 5016106 25 1715])19 ০9,1001960 60 12150 
01০11 ০1081:80101 2110 00911010100.” কলিকাতা স্কুল সোসাঈটিব 
সম্পাদক ডেভিড হেয়াবও এই পৰিকল্পনাকে সমর্থন কবেছিলেন। 
অন্পদ্িনেব মধো 'সাসাইটিৰ উদ্যোগে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রাইজবই 
প্রকাশিত হোল । লোসনেব £1711021 17370572191) বা পশ্বাবলীব 
ছয়টি সংখ্যা একত্র ক'রে প্রকাশ করা হোল, যাতে ছবিগুলি সহ 
গ্রন্থটি একটি উৎকুষ্ট প্রাইজ-বই বলে বিবেচিত হতে পাবে ! 

স্লুল বুক সোসাইটি শ্ত্রীরামপুব থেকে প্রকাশিত কোনো কোনো 
গ্রন্থও বথায্থ প্রচারের বাবস্থা করেছিল। শ্রীরামপুর “থকে 
প্রকাশিত দিগ দর্শন পত্রিকা সোসাইটি নিয়মিতভাবে ক্রয় করতো । 
এ ছাড়া শ্ীরামপুব মিশনাবীদের দ্বাবা প্রকাশিত জন ক্লার্ক 
মার্শমানেব গোলাধায় নামক বইটিবও কয়েক শত কপি সোসাইটি 
ক্রয় করেছিল । 

স্কিল বুক সোসাইটিব কলাযাণে অল্পদিনেব মধোই বাংলা ভাষায় 
বিজ্ঞানচর্চাব উন্নতি হয়েছিল । সোসাইটির তৃতীয় বিপোর্টে (১১ ই 
অক্টোবর, ১৮২০ খুষ্টাষ্ষ ) ১৮ জন ব্রাহ্মণ ও ১১ জন কায়স্থের সই 
করা একটি বিবৃতিব যে প্রতিলিপি ছাপান হয়েছে, তাতে এর স্বীকৃতি 
রয়েছে । বিবৃতির শেষাংশ নিয়ঝপ £-- 


খা স্পা পস্প্শী 


৬ 081011105 9017001 8০০01 ১০০1০1৮১711) 26700171 (511) 1৬21০171828), 4, 


কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ১৭ 


“এইক্ষণে লোকনিকরাশেষ হিতাধি শ্রীযুক্ত ইংলত্ীয় 
ও বাঙ্গালি লোক কর্তৃক বঙ্গ দেশস্ত দৃশ্থ বালকেরদিগেব 
জ্ঞানোদয়ার্থে অনুগ্রহ প্রকাশ পুর্ধবক জনমনোমহান্ধকাৰ 
নিকরোৎসাবণ কারণাখণ্ড প্রতাপান্ধিত মার্তপ্ড প্রতিবিশ্ব স্কুল 
বুক সোসাইটি নামক এক সমাজোচিত হইয়াছেন তাহাব 
প্রথবতর কবনিকবন্ববপ যে ভূগোলবৃত্তান্ত ও দিদগর্শন ও 
অভিধান হত্যাদি শানাবিধ মহোপকাব জনক শুঙ্গ পুস্তক 
ওখাৰা লোকসমূহের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইয়! ক্রমে ২ 
জ্ঞানোদয়েব উপক্রম হইতেছে অতএব বঙ্গদেশস্থ লোকের৷ 
স্কুল বুক সোসাইটির উপকার বার ২ স্বীকার করিয়া প্রার্থনা 
কবিতেছেন যে স্কুল বুক সোসাইটি 'এইবপে আমারদিগের 
জ্ঞান প্রদান ককন।৮৭ 


এই সময়ে (১৮১৯-১৮২০) স্কুল বুক সোসাইটির গ্রক।শিত 
বইগুলোর চাহি? খুব বেডে গিয়েছিল ।৮ কিন্তু এদেশীয় জনগণের 
মধ্ো বিজ্ঞানগ্রন্থ বচণায তখনও কোনে! সাড। পড়ে নি। অষ্টম 
অধিবেশনে (২৪শে ফেব্রুয়ারী; ১৮৩০ খুষ্টাব্ৰ ) স্ঞাব হ, রিয়ান 
সোসাইটিব সঙ্গে জনসাধারণেব সহযোগিতার অভাবের কথা উল্লেখ 
কবে ছুঃখ প্রকাশ করেছিলেন । এদেশীয় জনসাধাবণেব আঘথিক 
সাহাযা থেকেও সোসাইটি বঞ্চিত হচ্ছিল। অবশ্ব গভর্ণমেন্টের কাছ 
থেকে আথিক সহযোগিত! সোসাইটি পেয়েছিল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে 


শি আতা লিসলি সী শা শিপিশসল পাশ 


৭ 9০9০196১310 1301901[--/৯01961741) ৭9 01 ৮ 509 
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৪৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


কমিটি গভণমেন্টের নিকট আথিক সাহায্যের জন্টে আবেদন করলে 
গভর্ণমেণ্ট তা” মঞ্জুর করেন। এ ছাড। গভর্ণমেন্ট তখন এদেশে 
ইউরোপীয় বিজ্ঞান প্রচাবের জন্তেও সচেষ্ট হয়েছিলেন ।৯ 

দেশীয় ভাষায় লেখা জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাধিকে কেন্দ্র ক'রে 
ইংরেজী ভাষাকে এদেশে জনপ্রিয় করবার পৰিকল্পনা সোসাইটির 
ছিল। ১৮৩৪ খুষ্টাষ্বের ২১শে মার্চ তারিখে এশিয়াটিক সোসাইটির 
ঘরে অনুষ্ঠিত কমিটিব দশম অধিবেশনে মিঃ মেকেন্্ী বলেছিলেন, 
“| 925 05 ৬0115 11) 0০ 19081 01915015১ 00917591176 019 
91617061765 01 12017019620 1010৮/19059১ 11791 015 1080 2 
[09৬০৫ 101 019 11700900106101) 01 0] 1917020, 11601210016 
2170 50191100.” কমিটি এবাৰ ইংবেজী ভাষাৰ ওপর জোর 
দিলেন । শ্থিব হোল, ইংবেজী যখন কিছু সংখাক লোক বণপ্ত কবে 
নেবে তথন আবাব আঞ্চলিক ভান্নাৰ মাধামে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক 
বই বচনা করা হবে । অবশ্য ইংবেদীব প্রতি জনসাধাবণেব আকর্ষন 
স্থষ্টি ক! হবে অনুবাদিত বিজ্ঞা নগ্রন্থ গলকে কেন্দ্র কবে । সোসাইটিব 
এই পৰিকল্পনা কিছুট| সা ”লা লাভ কবেখিল। দ্বাদশ বিপোর্ট (১৩ই 
জুন, ১৮৪০ খুষ্টাব্ব ) থে:ক জান। যায়, বাংল। বইয়েব চাহিদা ক্রমশঃ 
কমছে, আব ইংবেজীব চাহিদা বাডছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষাকে 
জনপ্রিয় কবতে গিয়ে আঞ্চলিক ভাষায় নতুন নতুন গ্রন্থ প্রকাশের 
কাজে কিছুদিন ভাটা পডন। পোসাইটি নতুন গ্রন্থ প্রকাশ না ক'রে 
একহ গ্রন্থ বাব বাব প্রকাশ কবতে লাশলেন। 


৯. ৩১০৮১ 5 12 [90071 (5900 1823) _ 10001701% 7 25 





বিষ্াহাবারী 


ইউরোপীয় সর্বগনহ্য তাবআযৃবেদশিক্পবিদ্যাদি সূলগৃস্থাহল) 


$0/৮.ানান মাঘ 007,0১7: 1১- 


উঠত 
এ 981082£39 ০08 


€1€ঠা80 (0009 07 00৫ পাতে জাত 8007662, 
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বাংলা ভাষায় বচিত প্রথম পৃণাঙ্গ বিজ্ঞান-গ্রস্থ “বিদ্যাহাবলী'ৰ 


নামপন্ত্রেব অংশবিশেষ । 


অয়কাম্ত অথবা চুস্থকমণি, 


চম্বকমণনি এক পকার লৌহ; ভাহার আশ্চয্ যেং প্তণ তাঁহার 


স্থল বিবরণ শ্তন. 


৬ 


যদি চন্থকসনি কোন লৌহের অথবা ইন্সভের নিকটবর্তী হয়, 
তবে নেই লৌহ চম্বকঘণনির আঁতম্খে আইসে; এব" যদি আর 
কোন ব্যবধান না খ্বাকে তবে সেসণি ও সে লোহ কিস্বা সে ইল্লাভ 
উভয়ে একত্র মিলাইলে, প্ুনর্ার পৃথক করিতে বল অপেক্ষা করে, 


চুস্ঈকমণিতে ন্ুষ্ট লৌহশিক' যদি এমত রাখা যায়ুঃ যে সে সধঠ) 
দেশে বদ্ধ পাকে অথচ চতঙুদ্দিকে অবাধে 41745 তবে কতক ক্ষণ পরে 
সে এই মত হর হইয়া] থাকিবেক যে এক 2খ উত্তর দিকে ও অন্য 
মঞ্চ দক্ষিণ দিকে হইবে, এহ তাহার যে দুই মৃধ তাহার নাম 
সে চূস্হ্বলৌহছের দৃই কেন্দু, যেহেতৃক সে দুই মূখ পৃথিবীর দই 
কেন্দর অভিসুগে থাকে এই চুস্থকমণির উত্তর দক্ষিণ দিন্কে মূ 
করিয়। থাক থে ্বভাবসিদ্ধ পণ তাহার নাস কেন্দাভিমখ্য. গণির 


যে কেন্দাভিমধ) স্বভান তাহার সধে? দুই আশ্চর্যা বিশেব ৪৭ 
আছে, 


'দিগ্দশ'ন" পন্থিকাব একটি পৃচ্গঠা । এই পঠ্িকাতেই বাংলাভাবায 


বিড্রানালোচনাব সন্ত্পাত হয । 


সাময়িক-পত্র 2 দিগ্দ্র্শন থেকে বিষ্যাদর্শন 


কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যখন 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশিত হতে লাগল, তখন কোনে) কোনো 
বাংল। সাময়িক-পত্রেও বিজ্ঞানালোচন। প্রকাশিত হতে দেখা গেল। 
বস্ততঃ, বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাব ক্রমবিকাশের পথে 
সাময়িক-পত্রের উল্লেখযোগা অবদান বয়েছে। এক একটি যুগে 
বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে এমন অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবাব সুযোগ যাদের 
কোনোদিনই ঘটে নি; অথচ বাংল! বিজ্ঞান-সাহিতোর পবিপুষ্টি ও 
ক্রমবিকাশেব পথে এদের অবদান উপেক্ষণীয় নয়। বিভিন্ন যুগে এক 
একটি সাময়িক-পত্র ভাষায় ও ভাবে, দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাভঙ্গীতে এমন 
এক একটি বৈশিষ্টোর পবিচয় দিয়েছে যাঃ বিজ্ঞান-সাহিত্যের গতি ও 
প্রকৃতিব নিয়ন্ত্রণে সহায়তা কবেছে অনেকখানি । এদিক থেকে বিচার 
কবলে, বাংল বিজ্ঞান-সাহিতোব আলোচনা প্রসঙ্গে সাময়িক-পত্রকে 
বাদ দেওয়া বোধ হয় কোনোমতেই চলে না| 

বাংল! বিজ্ঞান-সাহিতোব ছুটি ধাবা। গ্রন্থকে কেন্দ্র কবে একটি 
ধাবা। অপব ধাবটি সাময়িক-পত্রকে কেন্দ্র কাবে। ছুটি ধাবাবই 
উদ্ভব একই যুগে । বাংল। ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা প্রথম 
পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ ফেলিকৃস্‌ কেরীর বিগ্ভাহারাবলী ১৮১৯ খৃষ্টাষ্বের ১লা 
অক্টোবব প্রথম প্রকাশিত হয় । আব বাংলায় মুদ্রিত প্রথম সাময়িক- 
পত্র দিগ্র্শনেব প্রথম সংখা! প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খুষ্টাব্দেব এপ্রিল 
মাসে। 

এক 

দিগ্র্শন পত্রিকায় পদার্থবিদ্যা, ভূগোল ও ভূবিগ্যা, জ্যোতিবিদ্ধা 

এবং জীব ও রসায়নবিষ্ঠা বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হোত। এই 
৪ 


৫৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


প্রসঙ্গে এই পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় (অক্টোবব, ১৮১৮ খুঃ) বলা 
হয়েছিল, “যেমত এই পুস্তকের নাম সেই মত তাহার বিবরণ বর্ণনার 
জন্তে তাহার নান বিষয় ও বক্তব্য যদি আকাশ পৃথিবী জল এই তিন 
লোকবাসিরদের বিবরণ না কহি, তবে ইহার দিগ্দর্শন নাম ব্যাহত 
হয়-****- ৮” দিগ্দর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা" 
গুলে উচ্চাঙ্গেব নয় । এমন কি এদের বৈজ্ঞানিক 'প্রবন্ধও বলা যায় 
না। কিন্ত বাংলায় মুদ্রিত এই প্রথম সাময়িক-পত্রেই বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার স্ুত্রপাত 
হয়েছিল। বাংল বিজ্ঞান-সাহিতে। দিগ্র্শনেব সবচেয়ে বড অবদান 
এখানেই | পদার্থবিজ্ঞান এবং 'ভূুগোল-বিষয়ক বচনা দিগ্দর্শন 
পত্রিকার প্রথম সংখাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম সংখা'য় 
প্রকাশিত চুম্বক পাথর ও কম্পাস সম্পর্কে আলোচনাটির ভাষ! ছবোধ্য 
প্রকৃতির | তবে এখানে বৈজ্ঞীনিক তথোর সমাবেশ ঘটেছে । যেমন, 
“অন্তমান হয় পাঁচ শত বসব গত হইল চুম্বক পাথরের গুণ 
প্রথম জান! গেল তাহার গুণ এই যে তাহাকে কোন লৌহে 
ঘষিলে সে লৌহেব দুষ্ট দিগ. সর্বদা উত্তর কেন্দ্রে অর্থাৎ 
উত্তরভাগে থাকে সেই লৌহ কোম্পাসের মধো দিলে সেই 
কোম্পাসের দ্বারা কোন বাক্তি ভূমির উপবে কিন্বী সমুদ্রেব 
উপবে থাকিলে পুথিবীর সকল দ্রিগ. জানিতে পাবে। 
কোম্পামেব গঠন এই মত কাগজের উপরে মগুলাকাত 
কবিয়! বত্রিশ সমানাংশ করিয়া চতুর্দিগে সকল দিগ. ও 
বিদ্দিগ ও উপদিগ. লেখা থাকে সেই কাগজেব মধাস্থানে 
পেকেব স্চায় গদ্র লৌহ বদ্ধ থাকে তাহার মন্তরকের উপবে 
একট! স্থুই রাখা ধায় সে বদ্ধ অথচ চতুর্দিগে ঘোবে এবং 
তাহার এক দিগে চুক পাথর ঘষা যায় সে কোম্পাস কোন 
দিগে রাখিলে সে সু ই ঘুরিয়াউত্তর দিগে মুখ করিয়া সর্বদা 
থাকে তাহাতে অনায়াসে পৃথিবীর চতুর্দিগ. জান! যায়।” 


সাময়িক-পত্র ২ দিগ্র্শন থেকে বিদ্যাদর্শন ৫১ 


নবম সংখ্যায় (ডিসেম্বর, ১৮১৮ খুঃ) প্রকাশিত চুম্বক সম্বন্ধে 
আলোচনাটি আবও বেশী তথ্যপূর্ণ। এখানে চুম্বকের গুণ, প্রকৃতি ও 
চুম্বক বাবহাবের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর! হয়েছে । দিগদর্শন 
পত্রিকায় পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক কয়েকটি আলোচনা কথোপকথনের 
মাধামে বণিত। এই প্রসঙ্গে চতুর্থ সংখায় ( জুলাই, ১৮১৮ খুঃ) 
“পুথিবীৰ আকর্ষণেব বিববণ*্, যষ্ঠ সংখাায় ( সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ খ্ব ) 
“পদার্থের অসংখাভাগ বিষয়ে” এবং সপ্তম সংখ্যায় €( অক্টোবর, 
১৮১৮ খ্ুঃ ) “প্রতিধ্বনি বিষয়ে” আলোচন। সবিশেষ উল্লেখযোগা | 
প্রথমোক্ত ব্চনায় মাধ্যাকর্ষণের কথা প্রাঞ্জল ভাষায় সর্বসাধারণের 
উপধোগী কবে বোঝান হয়েছে । কথোপকথনের শেষাংশ উদ্ধত কর। 
হোল-- 
কালিদাস। পুথিবী ছাড়া যে বস্তু আছে তাহারা! যদি আপনি 
চলিতে না পাবে তবে প্রথিবীব উপরে পতনের 
কাৰণ এই পুথিবী তাহাকে টানিয়! লয় । 
গোপাল । কিন্তু পৃথিবীতো অজীবন সে কিরনপে টানিতে পারে । 
কালিদাস | নিউটন অনেকক্ষণ ভাবিয়া এই স্থিব কবিলেন সকল 
পদার্থের এই স্বভাব স্থির আছে যে সকল বস্ত ছোট 
বড অনুসারে পবস্পব আকষ্িত হয়। এই পৃথিবী 
অতিশয় বড এক বস্তু তাহাব নিকটে এমত বড় 
আর কোন বস্ত নাই অতএব পৃথিবাঁ চতুর্দিকস্থ ছোট 
২ বস্তকে আপন অভিমুখে আকর্ষণ করে । যখন 
পৃথিবী হইতে কোন বস্তু উঠান যায় তাহাকে 
আকর্ষণের বিপরীতে উঠাইতে হয় এই কারণ 
উঠাইতে ভারি বোধ হয়। সেবস্ত যদি অতি বৃহৎ 
হয় তবে পৃথিবীর আকর্ষণে অধিকত্ব প্রযুক্ত অধিক 
ভার বোধ হয়। 
পদার্থের অসংখাভাগ বিষয়ে আলোচনাটি বিস্তাবিত। প্রতিধবনি 


৫২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


সম্পর্কে আলোচনাটিও তথ্যপূর্ণ। এতে প্রতিধ্বনি কিভাবে উৎপন্ন হয়ঃ 
কোথায় এবং কিভাবে শোন। যায়, তা” নিয়ে কথোপকথনেব মাধমে 
আলোচনা কবা হয়েছে । আলোচনাব ভাষা ছুবহ প্রকৃতিব। 
পরবর্তীকালেব কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানগ্রন্থে কথোপকথনেৰ 
মাধ্যমে বক্তব্য বিষয় বোঝান হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ইয়েটস-এর 
পদার্থবিগ্ঠাসাব € ১৮২৫), জ্যোতিবিদ্া (১৮৩৩) ইত্যাদি গ্রন্থের 
নাম উল্লেখযোগ্য | দিগ্দর্শন পত্রিকার কোনো কোনো বচনায় 
বৈজ্ঞানিক দূবদৃষ্টিব পরিচয় পাওয়া যায়। ““বেলুনে সাদ্লার সাহেবের 
আকাশ গমন” ( ১ম সংখা, এপ্রিল, ১৮১৮ খুঃ) শীর্ষক নিবন্ধটি এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | এখানে লেখক বেলুনেব দিকপরিবর্তন সন্ধে 
যে কথা বলেছেন, তা উড়োজাহাজেব আবিষ্র্তাদেরও ভাবিয়ে 
তুলেছিল । চতুর্দশ সংখায় ( ফেব্রুয়াবীঃ ১৮২০ ) বেলুন সম্বন্ধে আব 
একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । আলোচনাটি উচ্চাঙ্জেব নয় ; তবে 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় এখানেও সুস্পষ্ট। দিগ্দর্শন পত্রিকায় 
প্রকাশিত কোনো কোনে! আলোচনা ইতিহাস-ঘে ষা। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য, ২য় সংখ্যাব € মে, ১৮১৮ খুঃ) “বৰাস্পেৰ দ্বাবা নৌকা 
চালানব বিষয়ে” নামক রঢচনাটি । আলোচ্য বিষয়বস্তব এখানে গ্রীমাব। 
পদগ্থবিজ্ঞানেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবহাওয়1-বিজ্ঞানেব কোনো কোনো 
প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচন] দিগর্শন পত্রিকায় বয়েছে। যেমন, ষষ্ঠ 
সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর। ১৮১৮ খুঃ) “বিছ্যৎ ও বজ্ব বিষয়ে” শীর্ষক 
বচনাটি। এখানে আলোচন। উদ্দাহবণ সহযোগে কবাব ফলে বক্তব্য 
বিষয়ের ছুঝহতা! কিছুট1 লাঘব হয়েছে । চতুর্দশ সংখ্যায় ( ফেব্রুয়াবী; 
১৮২০ খুঃ ) প্রকাশিত মেঘ সম্পর্কে আলোচনাটি সারগর্ভ। 

দিগর্শনে প্রকাশিত ভূবিদ্য। ও ভূগোলবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার 
মধ্যে উল্লেখযোগা, প্রথম সংখায় পপৃথিবীব বিভাগেব কথা+” 
“বিস্বিয়ন পবত বিষয়ে”, ২য় সংখ্যায় (মেঃ ১৮১৮ খুঃ) 
“ভারতবর্ষের স্বাভাবিক বৃক্ষ” এবং নবম সংখাায় (ডিসেম্ববঃ ১৮১৮ 


সাময়িক-পত্র £ দিগ্র্শন থেকে বিষ্ভাদর্শন ৫৩ 


খঃ) “ইংলগ্ডে কয়লার আকর” শীর্ষক রচনা । প্রথম সংখ্যার 
বিস্ৃভিয়স পর্বত সম্বন্ধে আলোচনাটি তথ্যপূর্ণ ; তবে অতান্ত সংক্ষিপ্ত । 
“ভাবতবর্ষেব স্বাভাবিক বৃক্ষ” নামক রচনাটির মূল আলোচা বিষয় 
বাণিজাক ভূগোল । তবে “ইংলণ্ডে কয়লার আকব” নামক রচনাটিতে 
ভৃবিগ্ঠা-বিষয়ক তথাদি কিছু কিছু বয়েছে। নবম সংখায় “পোলণ্ে 
লবণেব আকব” শীর্ষক র5নাটিব ভাষ! ছুর্বোধা প্রকৃতির হলেও খনির 
অভান্তরেব দৃশ্য নিখু তভাবে ফুটিয়ে তোলাব চেষ্টা এখানে রয়েছে। 
যেমন £__ 
“সেইখানে পঁহুছিবামাত্র এমত এক নুদর্শনীয় পুর্বব অনুষট 
স্থান তাহাব দৃষ্টিতে আইসে যে তাহার মনে চমৎকার লাগে, 
ও সে সেখানে একটি বৃহৎ মাঠ দেখে ও তাহাব মধো এক 
পাতালীয় নগব ও তন্মধো ঘর ও গাঁডী ও রাজপথ প্রভৃতি 
সকল বড এক লবণেব পর্বতের মধো খনিত ও ক্ষটিকের 
মত দেদীপামান যে ২ প্রদীপ সাধাৰণ উপকাবেৰ নিমিত্ত 
সর্ববদ1 জলন্ত থাকে তাহার আলোক সেই স্থানেব লবণের 
খিলানেব স্তন্তেব উপব পড়িলে ইন্দ্রধন্ুকেব মত সহজ ২ বর্ণ 
হয়; এবং মণিব মত ও জাজ্বলামান হয়; এমত শোভার 
এশ্বর্ধা হয় যে পৃথিবীর উপরে কোন স্থানে এমত দর্শন হয় 
না।” 
দিগর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাণীবিজ্ঞান-বিষয়ক বচনাগুলি 
একেবাবেই প্রাথমিক প্রকৃতিব । এ সকল রচনায় বৈজ্ঞানিক তথ্যেবও 
একান্ত অভাব । ছু? এক যায়গায় আলোচ্য জীবের শুধুমাত্র প্রকৃতি 
বর্ণনা ক/রে নিবন্ধ সমাপ্ত কর! হয়েছে । এই প্রসঙ্গে তৃতীয় সংখ্যায় 
( জুন, ১৮১৮ খুঃ) “হস্তিব বিবরণ” এবং সপ্তম সংখায় (অক্টোবর; 
১৮১৮ খুঃ ) “বীবর পশুর বিষয়ে? আলোচন! উল্লেখযোগা | দশম 
সংখাব (জানুয়াবী ১৮১৯ খুঃ) “মকর মস্তেব বিবরণ শীর্ষক 
রচনাটিও প্রাথমিক প্রকৃতির | 


৫৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


জ্োতাবজ্ঞান ৪ বসায়নবিজ্ঞানবিষয়ক আলোচন। দিগর্শনে 
কদাচিং প্রকাশিত হোত। ষষ্ঠ সংখ্যায় (সেপ্টেৰর, ১৮১৮ খুঃ) 
তাবাঃ সর্বন্ধে আলোচনাটি অতান্ত সংক্ষিপ্ত । বসায়ন-বিজ্ঞান-বিষয়ক 
নিবন্ধ কেবলমাত্র অইম সংখ্যায় €( নভেম্বব ১৮১৮ খুঃ) পাওয়া যায়। 
এই সংখ॥ায় পকাশিত ধাঠ সন্বন্ধায় আলোচনাটি বিস্তাবিত। এখানে 
ধাতু কি তা” বুৰিয়ে প্লাটিন।ম, সোণা, বূপা। পাবদ, তামা ইতাদি ধাতু 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । রচনাটি নীবস। এতে বিভিন্ন 
ধাতুর বর্ণ, আপেক্ষিক গুকত্ব ও প্রধান ধর্নগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করা 
হয়েছে । 

এইক্ুপে প্রথম বাংলা সাময়িক-পত্র দিগ্র্শনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনাৰ শুত্রপাত হোল । আলোচনাগুলি 
উচ্চাঙ্গের না হলেও তৎকালীন বাংল! সংবাদপত্র “সমাচাব দপণে*ব 
তুলনায় উৎকৃষ্টতব | 

ছুত 

প্রাণীবিজ্ঞানকে সহন্গ ও সরস কবে সবনাধাবণেব ক'ছে এএচাখে 
সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন কপিকাতা স্কুল বুক (সানাইটি | সৌবাইটি 
কতৃকি প্রকাশিত “পশ্বীবলী” নামক গ্রন্থটিব বিভিন্ন সংখা! মাপিক-গ্র্থ 
হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল । জন লোসন বিভিন্ন ইংবেতী গ্রন্থ 
থেকে পশ্বাবলীব বিষয়বস্তু সংকলন কবেছিলেন। সংকলিত 
বিষয়বস্তু বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন ডবলিউ, এইচ পিয়াস । 
ছয়টি সংখা? প্রকাশিত হবার পব লসনেব মৃতাাতে পশ্বাবলীব 
প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।১ প্রথম ছয়টি সংখ্যায় সিংহ, ভল্লুক, হাতী, 
গণ্ডার ও হিপোপটেমাসও বাঘ এবং বিডাল আলোচনা কবা 
হয়েছিল। আলোচনাগুলিতে বৈজ্ঞানিক তথা তত নেই, যত রয়েছে 
গল্পরস। 'প্রায় সর্বত্রই উপাখ্যানকে কেন্দ্র কঃরে আলোচা জীবের 
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প্রকৃতি বর্ণনা কবা হয়েছে । অনেকক্ষেত্রেই সতাঘটনামূলক কাহিনী 
বর্ণনা ক'বে বিষযবস্তু আকর্ষণীয় কববাব চে দেখা ধায় । কয়েকটি 
কাহিনী বেশ কৌতুহলোদ্দীপক ও টিন্তাকর্ষক। কোথাও বা 
নতিকথামূলক উপাখঢানেব বর্ণনা কারে সোছাসুজি উপদেশ দেওয়া 
হয়েছে। বস্ততঃ, বচনাগুলিতে বৈজ্ঞানক তথ্যে একান্ত অভাব । 
তবে প্রতিটি আলোচনা'রই বৈশি্টা, প্রাঞ্জল ভাষা ও স্বস্ছ 'প্রক'শভঙ্গী | 
বচনাব নিদর্শন £-- 
সিংহের আকারাদি 
সিংহের জন্মস্থান আফ্রিকা ও এশিয়া । এই এই 
দেশেৰ মধাস্থলেই সিংহ জন্মিয়া থাকে। উফ্ঞতা প্রযুক্ত 
যেখানে মনুযষ্যেরা বাস কবিতে পারে না সিংহ সেখানে 
স্বস্ছন্দে অবস্থিতি করে , শীতপ্রধান দেশে কখন থাকিতে 
পাবে না। উজ দেশে উৎপন্ন এ পরযুক্ত সিংহ স্বভাবতঃ 
অতিশয় বোষপরবশ “এ বলশালা হয়। পুবেব আফ্রিকা 
৪ এশিয়াব মবাবত্ত অবণ্যে অনেক সিংহ জন্মিত, এক্ষণে 
তথায় আব তত দোখতে পাওয়া খায় না। 
বনে থাকিলে পিংঠেব ধেবপ বন ও পবান্রম থাকে 
গ্রামে অধিক পিন থাকিলে তাহ।ৰ অনেক হাস হহয়। যায় | 
মানবজাতিব স'বাসে শিংহেব স্বভাবের অনেক পরিবর্ত 
হয়, অর্থাৎ ইহাব। পুরন উগ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া 
লোকালয়ে মুছ্ুভাব অবলম্বন কবে । 
কোন বাক্তি অনেক দিন এক সিংহের রক্ষণাবেক্ষণ 
ও প্রতিপালন করিয়াছিল । সিংহ ক্রমে ক্রমে তাহার 
অত্যন্ত বশতাপন্ন হইল । সিংহপালক নিওয়চিত্তে কখন 
কখন উহার দত্ত ও জিহ্বা টানিয়া খেল! ও নান! কৌতুক 
করিত, তথাপি সিংহ বিরক্ত হইত ন1। এব্যক্তি সময়ে 
সময়ে প্রতিপালিত সিংহকে সঙ্গে লইয়া ইংলগ্ডের রাজধানী 


৫১ 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


লণগ্তন নগরের পার্খববত্তি গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিত । 
লোকদিগকে কৌতুক দেখাইবার জন্তে উহার মুখের ভিতব 
আপন মস্তক দিত। সমাগত দর্শকদিগকে কহিয়া রাখিত 
পিংহ লান্ধুল সঞ্চালন করিলে আমাকে কহিবে। যাবৎ 
সিংহেৰ লাঙ্গল ন1! নডিত ততক্ষণ তাহাব মুখের ভিতব 
নিয়ে মস্তক বাখিত, লাঙ্গুল চালনেৰ উপক্রমেই বাহিব 
কিয়া লইত। লোকেবা এই বিনম্ময়কব ব্যাপাব দর্শনে 
সাতিশয় সন্তষ্ট হইয়া সিংহপালককে কিছু কিছু পুবস্কাৰ 
দিত। 

সিংহ লক্ষে প্রায় ছয় হাত, উচ্চ প্রায় তিন হাত, ইহাব 
লাঙ্গল প্রায় তিন হাত লঙ্বা। সিংহের স্বন্ধে কৌোকডা 
কৌকড়া ঘন ঘন অনেক লোম আছে তাহাব নাম কেশব। 
কেশব আছে বলিয়! সিংহকে অতি সুন্দৰ দেখায় । যখন 
সিংহ রাগে তখন কেশব সকল কণ্টকেব ন্তায় উন্নত হহয়। 
উঠে, ও ছুই চক্ষু অগ্রিশিখাব ন্তায় জবলিতে থাকে । বৃদ্ধ 
হইলে সিংহেব কেশর ঝুলিয়! পড়ে । ক্বন্ধ ভিন্ন আব আব 
অঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিঙ্গলবর্ণ কোমল লোম আছে , কিন্তু তল- 
পেটেব লোম ইষৎ শুরুবর্ণ। সিংহের অপবিমিত বল, বড় 
বড় ষাড় মুখে করিয়! লক্ষ দিয়া বৃহৎ বৃহৎ নালা পার হইয়া 
যায়। সিংহের শব্দ অতিশয় ভয়ঙ্কব; বাত্রিকালে শব্দ 
করিলে মেঘগর্জন বোধ হয়। সিংহী পাঁচ মাস গর্ভধারণ 
করিয়া এক বাবে তিন চারিটি সন্তান প্রসব কবে। 
শাবকেরা এক বৎসর পর্যান্ত স্তন্ত পান করে। যৌবনাবস্থায় 
শরীবেব অতিশয় সৌষ্টৰ ও সৌন্দর্য হয়। এই কালে 
তাহাদের তাদৃশ রাগ থাকে না। ছয় বংসর বয়ঃক্রম 
হইলে সিংহ পূর্ণ পরাক্রুম প্রাপ্ত হয়। 


পশ্বাবলী নবপর্ষায়ে বামচন্দ্র মিত্রের তত্বাবধানের প্রকাশিত 
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হয়েছিল। নবপর্যায় পশ্বাবলীব প্রথম সংখ্যা “কুক্কুরেব বৃত্তান্ত” 
১৮৩৪ খুষ্টাফেব পুর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। বামচন্দ্র 
মিত্রেব তত্বাবধানে পশ্বাবলী নবপর্যায়ের মোট ষোলটি সংখা! 
বেরিয়েছিল। এক একটি সংখ্যায় এক একটি জীব নিয়ে আলোচন। 
কব! হোত। আলোচন! ইংরেজী ও বাংলায় লেখা । বাম পৃষ্ঠায় 
ইংরেজী , ডান পষ্ঠায় বাংলা। আলোচনাগুলিব পরিকল্পন1 প্রথম 
পর্যায় পশ্বাবলীবই মতো । এখানেও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি অপেক্ষা 
গল্পরসেবই প্রাধান্ত | 
তিন 

এই যুগেব জ্ঞিনান্বেষণ? (১৮৩১) জ্ঞানোদয়” (১৮৩১), 
“িজ্ঞানসেবধি” (১৮৩২ ) বিজ্ঞানসার সংগ্রহ (১৮৩৩ ) প্রভৃতি 
পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হোত। বিজ্ঞানসেবধি নামক 
মাসিক পত্রিকাটিব প্রকাশক 900191) 001 1:207919016 
1010109211 901611063 বা ইয়োবোগীয় বিস্াগ্রন্থেব অন্ুবাদকারী 
সোসাইটি । ইউবোগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক বচনাদি ক্রমশঃ 
বঙ্গভাষায় প্রকাশ করাই এই পত্রিকাটি প্রকাশে উদ্দেশ্য ছিল।২ 
বিজ্ঞানসেবধিব প্রথম সংখায় ব্রোহেমেব গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় 
অধ্যায় অন্ুবাদিত হয়েছিল । ডাঃ উইলসনেৰ উৎসাহে ও আন্ুকুলো 
অমলচন্দ্র গ'ন্ুলি ও কাশীপ্রসাদ ঘোষ এই অনুবাদ করেন । অন্ুবাদিত 
বিষয় “অঙ্ক ও রেখাগণিত এবং বেখাগণিত বিদ্যার সহিত বস্তবিষয়ক 
বিদ্যাব বৈলক্ষণা 1” অনুবাদ সম্পর্কে ১৮৩২ খুষ্টান্বের ২৩শে মে'র 
সমাচার দর্পণে মন্তব্য করা হয়েছিল, “মূলগ্রন্থের সঙ্গে ভাষান্তবিতের 
কিয়দংশের এঁকা কবিয়া দেখ গেল যে এই ভাষাস্তরকরণ অতুযুতকুষ্ট 
অর্থাৎ মূলগ্রন্থে যেমন আছে অবিকল তেমনি অন্তবাদ হইয়াছে এবং 


শপ পিসী শনি 


২ বিজ্ঞানসেবধি সম্পর্কে ই্ডিযা গোজাট প্রকাশিত সংবাদের সারমর্ম ১৮৩২ খুষ্টাব্দের ৫ই 
মে'ব সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হযেছিল। 


৫৮ বঙ্গনাহিত্যে বিজ্ঞান 


তাহা প্রকৃত বাঙ্গলা ভাষার বীত্যনুযায়ী অর্থাৎ ইংবেজীর ভাবার্থ 
লইয়া সুন্ধ বাঙ্গলা ভাষায় ভাষিত হইয়াছে» বিজ্ঞানসেবধির দ্বিতীয় 
সংখ্যায় ব্রোহেমের গ্রন্থেব তৃতীয় অধ্যায় আলোচিত হয়েছিল ।৩ 
খিতায় সংখ/!র আলোচ্ বিষয় পদার্থবিষ্ভা বা পৰীক্ষেয় পদার্থাবি্ধা | 
এতে বাধু ইলেক্টি,সিটি, অপটিকৃস. ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হয়েছিল ।ঃ 
চার 

বাংলা সাময়িক-পত্রে প্রথম শ্রেনীব বৈজ্ঞানিক আলোচন। 
সর্বপ্রথম পাওয়1 গেল বিদ্যাদর্শনে। এই ম।গিক পত্রিকাটিব প্রথম 
সংখা ১৮৪২ খষ্টাঞ্ের জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমার 
দত্ত এই পত্রিকার অন্ঠতম পবিচালক ছিলেন । বিষ্ভাদর্শনের 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই অক্ষয়কুমারেব রচন1! বলে মনে 
হয়। বিছ্ঞাদর্শনেব প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট প্রকাশভঙ্গীর স্বচ্ছতায়। 
যথাধ্থ তথাসমাবেশও এই পত্রিকা বচনাগুলিব উদ্লেখযোগা 
বৈশিষ্টা। ইতিপূর্বেকাৰ কোনে। /ক”না পত্র-পত্রিকায় তথ্যসমাবেশ 
অধিকাংশ ন্েত্রেই প্রাথমিক গ্রবতি | হেমন, দিগ্রর্শন ও 
পশ্বাবলীব বচনাগুলি। আবাব খ্চন' কেথাও বা 'টক্নিকা;ল। 
যেমন, সমাচার দপণেব “বিদ্ভাবিষয়” শিবোণামায় প্রকাশিত ছু; 
একটি নিবদ্ধ। বৈজ্ঞানিক তথাদিক পবিস্তি এমাবেশ বিস্যাদর্শনে 
পাওয়া গেল। একটি রক্তবাকে বেজ্ছর কবে গবন্ধকে ধীবে ধীরে 
উপসংহারেব দিকে এগিয়ে নিয়ে খেতে এই পত্রিকাতেই প্রথম দেখা 
যায়। তা ছাড় পববর্তাকালে ততৃবোধিনী পত্রিকায় ধাবাবাহিকভাবে 
যে সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক গুবন্ধসকল প্রকাশিত হয়েছিল তার ভিত্তি 
স্থাপিত হয় এট পত্রিকাতেই। এই প্রসঙ্গে ১৮৪২ খৃষ্টা্বের আধা 





পাপা (০ 


৩ সমাচার দর্পণ , ১৯শে দেপ্টেম্বর, ১৮৩২ খ্বঃ। 
৪ সমাচার দর্পণ , ওর] অক্টোবর, ১৮৩২ খ্ুঃ। 
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থেকে অগ্রহায়ণ সংখ্যা অবধি বিষ্ভাদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
“প্রাণীবর্গের বৃত্তান্ত?” শীর্ষক রচন।টি উল্লেখযোগ্য । এই সুদীর্ঘ 
প্রবন্ধটিতে জন্ত ও বৃক্ষা্দিব তুলনামূলক আলোচনা, বিভিন্ন প্রাথব 
প্রকৃতি, বৃক্ষা দিব দ্বার! প্রাণীর উপকার, জন্তব দ্বারা জন্তব বিনাশ এবং 
অগুজ, জরায়ুদ্র ইতাদি বিভিন্ন শ্রেনীব প্রাণীব জন্ববৃত্তান্ত ও “মানুষের 
শৈশবকাল? সম্বন্ধে প্রপ্তল ভাষায় আলোচন! কর] হয়েছে । জন্ত ও 
বৃক্ষের তুলনামূলক আলোচনার একাংশ রচনাভঙ্গীর নিদর্শন হিসাবে 
উদ্ধত কর! হোল £__ 

“যদিও বনৌষধিবর্গ হইতে প্রাণীবর্ের প্রভেধ 
স্পষ্টর্ূপে উপলব্ধি হয়। তথাচ কোন ২ বৃক্ষ এবং পশুর 
পরস্পর এরূপ সদৃশ স্বভাব যে তাহার! কোন্‌ বর্ভুক্ত ইহ 
নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। সচেতন নামক এক প্রকাৰ 
বৃক্ষ স্পর্শমাত্রই শরীর স্পন্দন এবং গমন করে এবং অনেক 
২ বৃক্ষলতার্দি অপেক্ষা বহুতব চেতনের কাধা প্রকাশ 
করিয়া থাকে । লজ্জাবতী নামে এক লতা স্পর্শমাত্র 
সজীবের হ্ায় সন্কোচিত হয়। আবার পলিপস নামণ্চ 
এক প্রকাব পতঙ্গ সচেতন বৃক্ষ হইতেও ধীরগামী বোখ 
হয়ঃ আর ছেদন কবিলে কলমেব বৃক্ষসম খণ্ড ২ হঠয়া 
ও পৃথক ২ জীবন ধারণ কবে, যাহা সচেতন নামক বুষ্দে 
কদাচও প্রত্যক্ষ হয় না। এম্থলে প্রাণীবর্গ অপেক্ষ। 
বনৌষধিবর্গ শ্রেষ্ঠতর বোধ করা যাইতে পারে, কিন্ত 
পলিপসের স্থান পরিবর্তন) আহার অন্বেষণ, ও বিপদ 
মোচনের উপায়চেষ্টা প্রভৃতি যে বিশেষ ২ শক্তি আছে 
তাহাতে সে প্রাণীবর্গ ব্যতীত কদাচ অন্ত বর্গভৃক্ত হইতে 
পারে না, অতএব অতি অধম প্রাণীও অতি উত্তম বৃক্ষ 
হইতে উৎকৃষ্ট |” . 

ভূগোল ও ভূবিগ্ভা-বিষয়ক প্রবন্ধও বিদ্যাদর্শনে প্রকাশিত হোত। 


৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


১৮৪২ খুষ্টাষ্বের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হিমালয় পর্বত সম্বন্ধে 
আলোচনাটি সুলিখিত। পববর্তা সংখ্যায় প্রকাশিত সমুদ্র সম্বন্ধে 
প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা | ভূবিষ্ঠা বিষয়ে সর্বজনবোধ্য 
আলোচনা “পঞ্জাবেব লবণাকর» ১৮৪২ খুষ্টাব্বেব কান্তিক ও অগ্রহায়ণ 
সংখা বিদ্ভাদর্শনে প্রকাশিত হয় । 

এই পত্রিকায় রসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক একমাত্র আলোচনা “বস্তব 
রচনা বিচাব” (কান্তিক, ১৮৪২ খুঃ)। এতে যৌগিক ও মিশ্র 
পদার্থেব তুলনামূলক আলোচনা কবা হয়েছে। আলোচনাটি 
বিস্তাব্রিত। 

বিদ্যাদর্শনে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হোত বটে; কিন্তু 
অতি অল্পকাল (মাত্র ছুয়মাস ) স্থায়ী হবার ফলে বাংলা বিজ্ঞীন- 
সাহিত্য কোনো স্থায়ী অবদান এই পত্রিকার নেই । 


প্রাচীন সংবাদপত্রে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ 


দিগ্র্শন, বিদ্যাদর্শন প্রভৃতি সামস্িক-পত্রে বিজ্ঞানালোচন! প্রায় 
নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত বটে; কিন্তু সে যুগের অধিকাংশ 
সংবাদপত্রেই বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনার স্থান ছিল নগণ্য । 
আধুনিক যুগে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞানালোচনার বিশেষ একটি 
স্থান আছে। সংবাদপত্রেব সাহিত্য বিজ্ঞাগগুলোতেও বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ প্রায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে । বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধেব অত্যধিক চাহিদাব জন্তে বিজ্ঞানেব বিস্ময়কব অগ্রগতি ও 
জন-মানসেব অদমা কৌতৃহলই যে দায়ী তা” অস্বীকার কর! যায় না। 
বিজ্ঞানেব যে অত্যাশ্চ্য অগ্রগতি স্ুক হয়েছিল উনবিংশ শতাধ্াব 
শেষভাগ থেকে, তাই বিংশ শতাব্দীতে আবও পল্লপবিত ও বিকশিত 
হয়ে উঠল। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেব প্রতি জনসাধাবণেব কৌতুহলেব 
মাত্রাও গেল বেড়ে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াব দিকে 
বিজ্ঞানেব অগ্রগতি ছিল মন্থব। তা+ ছাড1 তখনও পর্ষান্ত পাশ্চাতা 
জ্ঞানবিজ্ঞানেব প্রতি এদেশীয় জনুসাধারণেব কৌতৃহল উত্রিক্ত হয় নি। 
তাই সেকালের সংবাদপত্রে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের সংখা! অত্যন্প । একমাত্র 
সমাচাৰ দর্পণকে বাদ দিলে ১৮৪৩ খুষ্টান্দের পূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন 
সংবাদপত্রে যে সকল সংখ্যা এখনও পাওয়া যায়, তাদেব কোনে।টিতেই 
বিজ্ঞানালোচন1 নেই ; এমন কি তখনকাব অনেক প্রখ্যাত সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞান-প্রসঙ্গও নেই। এই প্রসঙ্গে সমাচার চক্দ্রিকা৯ ( প্রঃ প্রঃ মার্চ, 
১৮২২ ১, বঙ্গপৃত২ (প্রঃ প্রঃ মে, ১৮২৯ খুঃ), সংবাদ ভাস্কর (প্রঃ প্রঃ 
মাচ, ১৮৩৯ খুঃ) ইত্যাদি পত্রিকার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
সংবাদ প্রভাকরের (প্রঃ প্রঃ ১৮৩১ খ্‌ুঃ) গোড়ার দিককার 





১-৩ বঙ্গীষ সাহিত) পরিষ্দ ও কলিকাতা স্তাশশ্ঠাল লাইব্রেরীতে সমাচার চক্দ্রিকা, বঙ্গদূত ও 
সংবাদ ভাশ্করের যে সংখ্যাগুলে। রক্ষিত আছে তাঁদের কোনোটিতেই কোনে। বিজ্ঞানালোচন নেই । 


৬২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


সংখ্যাগুলোতেও৪ কোনে বিজ্ঞানালোচন1 নেই | তবে প্রথম বাংলা 
সংবাদপত্র সমাচার দর্পণে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ এবং বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদি 
প্রকাশিত হোত। সংবাদ পূর্ণচন্্রোদয় ( প্রঃ প্রঃ জুন, ১৮৩৫ খুঃ) 
পত্রিকার ১৮৪৩ বৃষ্টাব্ের পূর্ববর্তা সংখ্যা্চলো পা ওয়] যায় না। তবে 
পরবর্তীকালে সংবাদ প্রভাকর ও সংবাদ পুর্ণচন্দরোদয় উভয় 
পত্রিকাতেই বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হোত । সমাচার 
দর্পণ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৮ খৃষ্টাষ্বের ২৩শে মে তাবিখে । 
এই পত্রিকায় প্রাকৃতিক ভূর্পোল, পদার্থবিদ্ঞা ও রসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক 
আলোচনা ও সংবাদা্দি প্রকাশিত হোত। তবে ভূগোল-বিষয়ক 
আলোচনার অধিকাংশই ছিল বাণিজাক ও রাজনৈতিক ভূগোল 
নিয়ে আলোচনা সমাচার দর্পণেব প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত 
হয়েছিল। কিন্তু বাণিঞজ্িক ভূগোল-বিষয়ক প্রসঙ্গের অধিকাংশই 
বিজ্ঞান-সংবাদ । রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ক 
আলোচনায় ধায়গায় যায়গায় শাস্্ীয় তথ্যাদি এসে গেছে। যেমন 
১৮১৮ থুষ্টাফ্বের *ই জুন তাবিথে প্রকাশিত “হিন্দুস্থানেব সীমা” 
সঞ্ধন্ধ বিস্তারিত বর্ণনাটি। কোনো কোনো স্থলে আলোচনা হয়ে 
পড়েছে শান্স্রনির্ভর । যেমন, ১৮৩১ খষ্টাষ্বের ৩০শে জুলাই তারিখে 
প্রকাশিত “পরথিবীর পরিমাণ” শীর্ষক বচনাটি। ইতিহাসমিশ্রিত 
ভূগোল-বিষয়ক বচন! সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হোত | এই প্রসঙ্গে 
১৮১৯ খুষ্টাষ্রের ৩০শে জানুয়ারীব “লগ্ন নগরের বিবরণ” শীর্ষক 
ব্চনাটি উল্লেখযোগা | এতে লগ্ডন নগরেব ইতিহাম বর্ণনা ক'রে 
লগুনেব ভৌগলিক ভূ-বিবরণও কদাচিৎ প্রকাশিত হোত; তবে তা? 
অসম্পূর্ণ এবং খুবই সক্ষপ্ত প্রকৃতিব | উদাহবণন্ববপ ১৮২০ খুষ্টাব্বের 
২২শে জানুয়ারীব সমাচার দর্পণে প্রকাশিত ব্রহ্মদেশেব অসম্পূর্ণ ভূ- 
বিববণটি উল্লেখযোগা | 


৪ ১৮৪৩ খর্টাব্দের পূর্ববর্তী । 


প্রাচীন সংবাদপত্রে বিজ্ঞানস্প্রসঙ্গ ৬৩ 


সমাচার দর্পণে বিজ্ঞান-বিষয়ক সংবাদাদ্দি প্রকাশিত হোত। 
কোনো কোনে বিজ্ঞান-সংবাদকে নিবন্ধের আকৃতি দিয়ে জনপ্রিয় 
ক*রে তোলবার প্রচেষ্টাও রয়েছে । যেমন, ১৮১৮ খুষ্টাষ্বের ১৫ই 
আগষ্ট তারিখের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত টর্পেডো সম্বন্ধে 
আলোচনাটি। এতে সংবাদ পরিবেশন প্রসঙ্গে টর্পেডো কি তা, 
বুঝিয়ে, কিভাবে টর্পেডো কাজ করে, তা'ও বোঝান হয়েছে। 
আলোচনাটি বৈজ্ঞানিক তথাসমন্থিত। কিন্তু জনপ্রিয় বিজ্ঞান পর্যায়ের 
অধিকাংশ বিজ্ঞান-সংবাদই নীরস। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা 
সাহিত্োের পর্য্যায়ে উন্নীত হয় নি। 
বিজ্ঞান-সংবাদের মধো পদার্থবিজ্ঞান-বিষয়ক প্রসঙ্গ কিছু কিছু 
আছে। তবে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আলোচ্য বস্তর তথ্যমুলক বর্ণনা 
না কবে সেই বস্তটিব অতাশ্চর্য গুণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 
যেমনঃ ১৮২০ খ্ষ্টা্ধেব ২২শে জানুয়ারীর সমাচার দর্পণে 
“কালিদিক্ষোপ”-এব বর্ণনা এবং ১৮৩১ খুষ্টাব্ফের ১০ই সেপ্টেম্বরে 
প্রকাশিত “পেরিসকোপের” বর্ণনা । পেরিসকোপের বর্ণনাটি উদ্ধৃত 
কর] হোল ১ 
“কথিত আছে যে নিউ সৌথ উয়েল্সের পিদনি 
নগরের একজন সাহেব এক নৃতন প্রকার দুবিন সমষ্টি 
করিয়াছেন তদ্দাবা জলমধো অতিস্পষ্ট দৃষ্টি হয় এই নবস্থষ্ 
যন্ত্রের দ্বাবা অতিভারি উপকারের সম্ভাবনা । বিশেষতঃ 
তদ্দণারা জলমগ্ন বাক্তিরদিগকে মৃত্যু হওনের পূর্বেই প্রাপ্ত 
হওয়া যাইতে পারে এবং জলমধ্য অপচিত বস্তুও অনায়াসে 
মিলিতে পারে এবং মত্স্যা্দি লজন্তব কিরূপ আচরণাদি 
তাহার তত্বাবধারণ হইতে পাবিবে 1 
কোনে। কোনে! স্থলে বৈজ্ঞানিক পবীক্ষার বর্ণনা অতি সংক্ষেপে 
করা হয়েছে। যেমন ১৮১৯ খুষ্টাব্বের ১৩ই নবেম্বরের সমাচাব দর্পণে 
প্রকাশিত “আশ্চর্য্য আলোক” শীর্ধক রচনাটি। 


৬৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


“বিদ্ভাবিষয়” এই শিরোনামায় সমাচার দর্পণে পদার্থ ও 
রসায়নবিত্ঞান বিষয়ক বচনাদি প্রকাশিত হোত | তবে অধিকাংশ 
রচনাব ভাষাই ছিল ছরহ প্রকৃতির । এই প্রসঙ্গে ১৮৩২ খষ্টাষ্বেব 
২৯শে ফেব্রুয়ারীব সমাচার দর্পণে প্রকাশিত তাপ সম্বন্ধে আলোচনাটি 
উল্লেথযোগা । এখানে বাংলা আলোচনার পাশেই ইংবেজী অনুবাদ 
দেওয়া আছে। তাপ কিভাবে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থে ব্যাপ্ত 
হয় তা" নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে । রচনাভঙ্গী দুঝোধ্য। 
এই আলোচনাব অবশিষ্টাংশ ১৮৩২ খুষ্টাষ্বের ৭ই মার্চেব সমাচাব 
দর্পণে প্রকাশিত হয়। এখানে তাপের কাজ ও কিরণ এবং শিশিব- 
পতনেব কারণ স্বন্ধে তথাপূর্ণ আলোচন! কবা হয়েছে। আলোচা 
প্রসঙ্গেব লেখক সম্ভবতঃ জনম্যাক। সমাচার দর্পণে পদার্থবিছ্া- 
বিষয়ক টেকৃনিক্যাল প্রকৃতিব বচনাও কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই 
প্রসঙ্গে ১৮৩২ খুষ্টাষ্বেব ২৫শে এপ্রিল তাবিখে প্রকাশিত বাম্পের কল 
(776 96920 £17109 ) বিষয়ক আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য ৷ এব 
লেখক জন মাক । পরবে এই নিবন্ধটি ম্যাকের “কিমিয়াবিগ্ভাব সাব, 
(১৮৩৫) নামক গ্রন্থেব পবিশিষ্টে সংকলিত হয়| এতে প্রথমে 
বাম্পেব কলেৰ গুণাবলী বর্ণনা কব হয়েছে । তারপব ওয়াটস্‌ ডবল 
আকৃটিং চিম এপ্িন (৬8165 1000016 4০001175 919811) 
[7118110 ) সম্বন্ধে তথাপুর্ণ আলোচনা । বাংলা আলোচনার পাশেই 
ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া আছে। বয়লার, সিলিগডার এবং বীম 
সম্বন্ধে আলোওন! বিস্তারিত এবং সাবগর্ভ। ইংরেজী বিজ্ঞানবিষয়ক 
শব্দগুলি চলিত বাংলায় অনুবাদের প্রচেষ্টা রয়েছে। যেমন, 
বয়লাবের বাংল! কর! হয়েছে 'হড়ি” সিলিগারেব বাংল ুঙ্গী”। 
বচনাটি যায়গায় যায়গায় অত্যন্ত টেক্নিকাল। তবে ভাষা 
“বিচ্ভাবিষয়” এই শিরোনামায় প্রকাশিত পূর্ববর্তী আলোচনাগুলো 


অপেক্ষা কিছুটা প্রাঙ্জল। 
“বিদ্যাবিষয়”.. এই *শিরোনামায় রসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক 


প্রাচীন সংবাদপত্রে বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ ৬৫ 


আলোচনাও প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে ১৮৩২ খুষ্টাষ্বের ৮হ 
ফেব্রুয়ারীর সমাচার দর্পণে প্রকাশিত “আকধণ” শীর্ষক রচনাটি 
উল্লেখযোগ্য । এখানেও বাংলার পাশেই ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া 
আছে। রচনাটির লেখক সম্ভবতঃ জন ম্যাক। এতে পরমাণু সম্পর্কে 
সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরে ছুই প্রকার আকর্ষণ “সংলাগ্বাকৰণঃ ও 
“কিমিয়াকর্ষণঠ সম্বন্ধে আলোচনা কর হয়েছে । কি কি অনুপাতে 
থাকলে বিভিন্ন বস্তু পরস্পর মিলিত হয়, এখানে তা” বোঝান 
হয়েছে । বচনাভঙ্গী নীরস। ভাষা দুরূহ প্রকৃতির। রচনার 
নিদর্শন £ কিমিয়াকর্ষণের কাজ (60606 01 01161001081 8৮:2০- 
11010 ) সম্ধন্ধে লেখক বলেছেন, 

“কিমিয়াকর্ষণের কার্য পুর্বোক্ত কাধ্য হইতে অনেক 
রূপাস্তব । ছুই তিন প্রকার ভিন্ন বস্তব পবমাণু ইহাতে 
সংযুক্ত কিঘ্বা পরস্পর লীন হয় এবং তাহাতে নৃতন বস্ত 
জন্মে। তাহাব মূলবস্তর প্রধান গুণ সেই নূতন বস্ততে লুপ্ত 
হইতে পাবে এ নূতন বস্ততে যে গুণাস্তবোৎপত্তি হয় সেই 
গুণ তাহার মূল বস্তর নয়। কতক ২ বস্ত কিমিয়াকর্ষণের 
দ্বার কখন পরস্পর লীন হয় না এবং যে বস্ত লীন হইতে 
পারে সেই বস্তুর পরাস্পরকর্ষণ শক্তিবও অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য 
হয়। অতএব কতক বস্ত যদি একত্র রাখ! যায় তবে যে 
বস্তব মধো পরাস্পরাকর্ষণ শক্তি বৃহৎ সেই বস্তু কেবল লীন 
হইবে এবং ছুই বস্তু পরস্পর লীন হইলে তাহার একেব 
প্রতি অধিকার্ষণ শক্তি তৃতীয় বন্ত যদি নিকটবপ্তি হয় তবে 
পূর্ব লীন বস্তর লয় নষ্ট হইয়া অধিকর্ষণবিশিষ্ট বস্তু এ 
তৃতীয় বস্তুর সহিত লীন হইয়া এক প্রকার নৃতন বস্তু উৎপন্ন 
হয়। এই এক প্রমাণেতে কিমিয়াবিদ্ভার তাবৎ কার্ধ্যের 
অধিকাংশ সম্পন্ন হয়। যেহেতুক এই প্রকারে তাবদস্ত 
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লীন ও বিলীনকরণের দ্বারা আমরা জ্ঞাত হইতে পারি ধে 
সে বন্ত্র কি ও তাহার গুণ কি।” 

প্রাণীবিজ্ঞান-বিষয়ক ছোট ছোট আলোচনাও সমাচার দপণে 
পাওয়। যায়। যেমন, ১৮৩২ খ্ুষ্টান্বের ১৩ই জুন তারিখে প্রকাশিত 
“তৃত পোকা” (511 ০10 ) শীর্ষক রচনাটি। এখানে তত 
পোকার জন্ম, তূ'ত কীটের দ্রুত বুদ্ধি, তুঁ'ত পোকার আকৃতি, প্রকৃতি 
ও গুটিবাধার পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে । আলোচনাটি সর্বসাধারণের 
বোঝবার উপযোগী কে লেখা । জাতিতত্ব-বিষয়ক প্রাথমিক 
প্রকৃতির নিবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিৎ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে 
১৮১৮ খুষ্টাষ্বের ১৩ই জুন তারিখের সমাচাৰ দর্পণে প্রকাশিত 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন জ্বাতি ও তার্দের আবাসম্থলের বর্ণনাটি 
উল্লেখযোগা । 

অতএব দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞানপ্রপঙ্গ প্রথম বাংল! সংবাদপত্র 
সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হোত। প্রথম দিকে প্রকাশিত 
বিজ্ঞানালোচনাগুলো অসম্পূর্ণ এবং একেবারই প্রাথমিক 'প্রকৃতির | 
এদের অধিকাংশই বিজ্ঞান-সংবাদ | কিন্তু পরবর্তীকালে তথাতপূর্ণ ও 
সারগর্ভ বৈজ্ঞানিক রচনাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । 
বি্যাবিষয় পর্যায়ের রচনাগুলোই এর নিদর্শন । তবে সমাচার 
দর্পণের যে সংখ্যাগুলো এখনও পর্ষস্ত পাওয়া যায়, তাদের 
কোনোটিতেই সবজনবোধা ও সবস বৈজ্ঞানিক রচনা নেই। 

সমাচার দর্পণ ছাড়া রামমোহন রায়ের ম্মতিবিজ্ডিত “সম্বাদ 
কৌমুদী” ( ডিসেম্বর, ১৮২১ ) পত্রিকায় বিজ্ঞানালোন। প্রকাশিত 
হোত। 


দিতীয় পর্ব (গঠন যুগ) 
অক্ষয়কুমার দত্ত ও তৎকালীন যুগ 


(অক্ষয়কুমার থেকে পামেন্রনুন্দর ত্রিবেদীর পূর্ব পর্যন্ত) 


বাংল৷ বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত 

বাংল! ভাষায় বিজ্ঞনালোচনার গোড়াপত্তন করেছিলেন 
ইউরোগীয়েরা। কিন্ত অধিকাংশ ইউরোপীয় লেখকের ভাষা ছিল 
কৃত্রিম ও জটিল । ভাষার কৃত্রিমতা৷ দুর ক?রে পাশ্চাতা বিজ্ঞানকেদেশীয় 
সাজে সজ্জিত করলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ( ১৮২০-১৮৮৪)। বাংলা 
বিজ্ঞানসাহিতো অক্ষয়কুমারের অবদান নির্ণয় কবতে গেলে এই 
লেখকেব পূর্ববর্তী বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিচার 
করতে হয়| অক্ষয়কুমারের প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ ১৮৪১ খৃষ্টান্বে প্রকাশিত 
হয়েছিল। এই হিসাবে ১৮৪১ খুষ্টাব্বকে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানসাহিত্যের 
সীমারেখা ধরা চলে । 

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ বচনার পথ দেখিয়েছিলেন 
ইউবোপীয়েরা। গোড়ার দ্বিককাব প্রায় সবগুলো বিজ্ঞানগ্রন্থই 
ইউবোপীয়দের লেখা । পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা প্রথম বাংলা অস্ক 
বই মে-গণিতের (১৮১৭) লেখক রবার্ট মে ইউবোগীয়। বাংলা 
ভাষায় প্রথম অস্থি ও শাবীরবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ বিগ্াহারাবলীর 
(১৮২০) লেখক ফেলিকৃস. কেরী এবং প্রথম বসায়নবিজ্ঞান 
কিমিয়াবিদ্ভাৰ সারেব (১৮৩৪ ) লেখক জন ম্যাক্‌ও ইউবোপীয়। 
এ ছাড়া ১৮৪১ খুষ্টান্বেব পূর্বে প্রকাশিত উল্লেখযোগা বিজ্ঞানগ্রস্থের 
প্রায় সবগুলোই ইউরোপীয়েরা লিখেছিলেন । যেমন, পিয়ার্সের 
ভূগোলবৃত্তান্ত (১৮১৯), মার্শম্যানেব জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায় 
( দ্বিতীয় সংক্কবণ, ১৮১৯ ), হার্লেব গণিতাঙ্ক (প্রঃ প্রঃ ১৮১৯ খু), 
লোসনেম পশ্বাবলী (১ম সংখা--১৮২০ খৃষ্টাঙ্বের ১১ই সেপ্টেম্বরের 
পৃবে* ১ পিয়ার্সনেব ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইতাদি বিষয়ক 
কথোপকথন ( ১৮২৪), ইয়েট্স -এব পদার্থবিষ্ভাসার (১৮২৪ ) এবং 


১ কলিকাতা স্ব বুক নোসাইটার তৃতীয় রিপোর্টে পথাবলীর প্রশংন] কর! হয। এই তৃতীয় 
রিপোর্ট পাঠ করণ হয় ১৮২০ খুষ্টাধের ১১ই সেপেম্বর। 
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জ্যোতিবিষ্যা €( ১৮৩৩ )| এদেশীয়দের রচিত প্রথম অঙ্ক বই হলধর 
সেনের বাঙ্গল। অঙ্ক-পুস্তক (১২৪ বঙগাফণ ) একটি অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ। 
শিশুসেবধি-গণিতাহ্ক। ১ম ভাগ (১২৪১) সম্বন্ধেও একই কথা 
প্রযোজ্য । এদেশীয়দের মধো বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় সর্বপ্রথম টগ্ঠোগী 
হয়েছিলেন রামমোহন বায়। তিনি ইংরেজী ও বাংলায় একটি 
ভূগোল লেখেন। গ্রন্থটির নাম দেওয়! হয়েছিল 'জ্যাগ্রান্ী” | এ 
ছাড় তিনি জ্যোতিবিগ্যা-বিষয়ক একখানি বই ( খগোল ) ও একটি 
জ্যামিতিও লিখেছিলেন ।২ উপবোক্ত তিনটি গ্রন্থের মধো একটি" 
পাওয়া যায় না। এদেশে হউরোপীয় বিজ্ঞান'প্রচাবেব উদ্দেশ্যে ১৮২৩ 
খুষ্টাঙ্দের শেষভাগে বামমোহন বায় লঙ মামহার্টের কাছে যে চিসি 
লিখেছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাও উন্সেখযোগা | রাধাকাস্ত দেবেব 
শিশুপাঠা বই বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থেও (১৮২১) ভূগোল এবং গণিত 
বিষয়ক কিছু কিছু আলোচনা রয়েছে । তবে তা? একেবাবেঠ 
প্রাথমিক প্রকৃতির | অতএব, দেখা যাচ্ছে, বাংলায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার 
পথ দেখিয়েছিলেন প্রধানতঃ ইউবোলীয়েবাই | কিন্তু হউবোগীয় 
গ্রন্থকাবদের মধো একমাত্র ইয়েট্‌স্‌ ছাডা অপরাপব লেখকদের প্রায় 
সকলের ভাষাই ছিল কৃত্রিম ও ছুবোধা | উদাহরণন্বব্প ফেলিক্‌স 
কেরী ও মাকের ছবোধা ভাষার কথা চলেখ কবা যায়। 
অক্ষয়কুমার দত্তই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দেশীয় সাছে 
সজ্জিত করেন। শুধু তাই নয়ঃ তিনিই প্রথম বাঙ্গালী যিনি বাংল। 
ভাষার মাধ্যমে ইউবোপীয় বিজ্ঞানকে জনসাধারণেৰ কাছে পৌছে 
দ্রিলেন। অক্ষয়কুমারের প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ ভূগোল। তত্ববোধিনী 
সভার অনুমতিক্রমে ১৭৬৩ শকান্বে (১৮৪১ খুঃ ) এই গ্রন্থটি প্রথম 


২ মহাত্মা রাজ রামমোহন ব্রায়ের জীবনচরিত (পঞ্চম সংস্করণ ) নগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় 
পৃঃ ৪৭। প্রথম সংস্কর ণেও (১২৮৭) নগেন্ত্রনাথ এই গ্রস্থগুলোন্ধ কথা৷ বলেছেন এবং কোনে 
গ্রস্থই,পাওয়। যায় না বলে উল্লেখ করেছেন। 


বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত ৭১ 


প্রকাশিত হয়। এর বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছিল র্লিফ টের 
ভাগোলনুত্র, হেমিল্টনের ইষ্ট ইপ্ডিয়া গেজেট, মিচেলেব ভূগোল প্রভৃতি 
ইংরেজী গ্রন্থ থেকে। অক্ষয়কুমাবের গ্রন্থে পুিবীর আকৃতি, পরিমাণ, 
গোলত্ব, জলম্থলেব বিববণ, বিভিন্ন মহাদেশে ব প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক 
বিববণ এবং অধিবাসীদের ধর্ন ও ভাষা নিয়ে আলোচন। কর] হয়েছে। 
সংক্ষিপ্ত হলেও পুখিবীর রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোন নিয়ে 
সামগ্রিক আলোচন।ৰ প্রয়াস ইতিপূর্বে প্রকাশিত শিশুসেবধি (প্রঃ 
প্রঃ ১২৪৭ সাল) নামক গ্রন্থে অবশ্য পাওয়া গিয়েছিল । 
অক্ষয়কুমাবেৰ গ্রন্থে এই গ্রয়াস আরও বিস্তৃত ও স্থপরিকল্পিত। তা? 
ছাড়া শিশুসেবধিব তুলনায় তাব বচন অনেক বেশী তথাসমৃদ্ধ। 
পিয়াসেব ভূগোলবৃত্তান্তে এপ সামগ্রিক আলোচনাব কোনো প্রয়াস 
নেই। পিয়াসনের "ভূগোল এবং স্োত্ষ"এর ইঙ্গিত পাওয়া 
গিয়েছিল মাত্র। তবে অক্ষয়কুমাবের গ্রন্থে সর্বপধান ক্রি 
স্বল্পপবিসবব মধ্যে অধিক তথোব সমাবেশ । আলে রচন। 
যায়গায যায়গায় তগাভাবাক্রাস্ত হয়ে পডেছে। রচনার 
নিদর্শন 2 
“জলে বিববণ। মহাসাগব পঞ্চ অংশে বিভক্ত খখ! 
আটলান্টিক মহাপাগব, পাসিফিক মহাসাগর, হিন্দা 
ম:*খাগব, এবং উত্তৰ মহাসাগব ও দক্ষিণ মহাসাগর । 
আট্লান্টিক মহাসাগবের পুর্বব সীমা ইউরোপ এবং 
পশ্চিম সীমা আমেরিকা! তাহার পরিমাণ প্রায় ৪২৫০ 
ক্রোশ দীর্ঘ এবং ১০০০ হইতে ২৫০ ক্রোশ প্রস্থ । 
পাসিফিক মহাসাগরের পশ্চিম সীমা! আসিয়া এবং 
পূর্ব সীমা আমেরিকা। তাহার পরিমাণ প্রায় ৫৫০০ 
ক্রোশ দীর্থ এবং ৩৫০০ ক্রোশ প্রন্থ। 
হিন্দী মহাসাগরের পশ্চিম সীম আফ্রিকা, পুর্ব সীমা 
নব হলও, উত্তর সীম! ভাবতবর্ষ, দক্ষিণ সীম! দক্ষিণ 
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মহাসাগব | তাহার পরিমাণ ২৫০০ ক্রোশ দীর্থ এবং 
২০০০ ক্রোশ প্রস্থ । 
উত্তর মহাসাগরেব উত্তর সীম! উত্তর কেন্দ্র দক্ষিণ 
সীম! উত্তর কেন্দ্রীয় মগডল। 
দক্ষিণ মহাসাগরের দক্ষিণ সীম! দক্ষিণ কেন্দ্র উত্তর 
সীমা উত্তমাশ1 অন্তরীপ, হর্ণ অন্তরীপ এবং নবজীলগ্ডেব 
উত্তর অংশ ।+ 
অক্ষয়কুমার দত্তের “বাহ বস্তর সহিত মানব প্রকৃতিৰ সম্বন্ধ 
বিচার+ নামক গ্রন্থটিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (৪0181 9০10706 ) 
বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলা যায় না। তবে এর যায়গায় যায়গায় 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি বয়েছে। এই গ্রন্থবচনাব মূলে ছিল ধর্ম, বিজ্ঞান 
ও দর্শনে লেখকের পাগ্ডিতা এবং ত্রান্মধর্মের মধ্য দিয়ে শবীব, বুদ্ধি 
ও ধর্মভাবের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা । গ্রন্থটি ছু* ভাগে প্রকাশিত 
হয়েছিল। ১ম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৭৭৩ শকাষ্বের পৌষ মাসে 
(১৮৫১ খুঃ)$ আর ২য় ভাগের প্রকাশকাল মাঘ, ১৭৭৪ শকাষ্ৰ 
(১৮৫৩ খুঃ)। ১৭৭০ শকাষ্বের মাঘ সংখ্যা থেকে গ্রন্থটি তত্ববোধিনা 
পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । জর্জ কুম্বেব 
10011901691801. 06781 অবলম্বনে এ বইটি লেখা । কুম্ব তার 
গ্রন্থে প্রাকৃতিক নিয়মের মূলে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে 
বোঝাতে চেয়েছেন, কিভাবে জীবনযাপন করলে উপকার হয় এবং 
প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে কি কি অপকার হয়। অক্ষয়কুমাব 
কুম্বেব এই চিন্তাধাবাটি অনুসরণ করেছেন ; কিন্তু তার গ্রন্থের হুবহু 
অনুবাদ করেন নি। অক্ষয়কুমার এই গ্রন্থটি রচন৷ করেছেন এদেশীয় 
জনসাধারণের কচি ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে । পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর ও মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থটি সংশোধন করে 
দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ মানুষের শারীরিক, মানসিক ও 
আধ্যান্মিক উন্নতির উপায় আলোচিত হয়েছে । আলোচ্য গ্রন্থে 


বাংল। বিজ্ঞানসাহিতা ও অক্ষয়কুমাব দত্ত ৭৩ 


বিষয়বস্তু তৎকালীন বাঙ্গালী, বিশেষতঃ"যুবক সম্প্রদায়ের ওপর যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তাব কবেছিল। অক্ষয়কুমার যখন অনুস্থ তখন এই গ্রন্থের 
ঘনিবামিষ আহার? সম্বন্ধে মন্তবা করা হয়েছিল, 

“ছি'ডে ফেল বাহ্াবস্ত টেনে মার কুম, 

পেট পুবে মাছ থেয়ে কসে মার দু 

মন্তব্যটি সম্ভবতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের । 

'বাহাবস্তর সহিত মানব গ্রকৃতিব সম্বন্ধ বিচর”কে বিজ্ঞান্বিষয়ক 
একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলা না৷ গেলেও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ এর যায়গায় 
যায়গায় রয়েছে । অল্প কথায় ও প্রাঞ্জল ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় 
বোঝাবার চেষ্টা সেখানে সুস্পষ্ট । যেমন; 

“মাধ্যাকর্ষণ, দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু ভূতলে বদ্ধ 
হইয়া রহিয়াছে । সেই সাধারণ নিয়মের অনুগত থাকাতে, 
মানবদেহও উদ্ধে উখথিত হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য 
বেলুন যন্ত্র সহকাবে উদ্ধগামী হইতে পারেন বলিয়া, লোকে 
জ্ঞান করিতে পারে, যে তিনি পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম 
কবিয়া যান। বস্ততঃ, আকর্ষন অতিক্রম কব! দূরে থাকুক, 
ইহা এ আকর্ষণ শক্তিরই কার্য । যেমন শোলা ও তৈল 
জলমধো নিমগ্ন করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে, সেইরূপ 
(বেলুন যন্ত্র বাধুব মধ্য দিয়া উদ্ধগামী হয়। পুথিবী 
বাধুকেও যেমন আকর্ষণ করে, বেলুন যন্ত্রকেও তেমনি 
আকর্ষণ করে। কিন্তু বেলুন যন্ত্রে যে বাষ্প থাকে, তাহা 
এরূপ লঘ্ুঃ যে সমুদরায় বেলুন তাহার আয়তন-প্রমাণ বায়ু 
বাশি অপেক্ষায় লঘুতর হইয়া উদ্ধগামী হয়। অতএব, 
এস্থলে পুথিবীৰ আকর্ষণ-ক্রিয়ার কিছুমাত্র বাতিক্রম ঘটে 
না।” 

সরল ও সরস বালকপাঠ, খধচনাৰ মধা দিয়ে অক্ষয়কুমাব বাংলা 
'বিজ্ঞান সাহিতাকে জনপ্সিয় ক'রে তুললেন । চাকপাঠের বৈজ্ঞানিক 
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রচনাগুলোই এর নিদর্শন। চারুপাঠে প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধ 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি তিন ভাগে 
প্রকাশিত হয়। ১ম, ১য় ও ৩য় ভাগেব প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৭৭? 
শক (১৮৫৩ খুঃ), ১৭৭৬ শক (১৮৫৪ খুঃ) ও ১৭৮১ শক (১৮৫৯ খুঃ)। 
চাকপাঠের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংবেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত। গ্রন্থটির 
তিনটি ভাগই কয়েকটি ক'রে পরিচ্ছেদে বিভক্ত | বিভিন্ন পবিচ্ছেদে 
উপদেশ ও নীতিকথামূলক প্রবন্ধে াকে ফাকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
রয়েছে । এভাবে বচনা-সন্নিবেশের কাবণ সম্পর্কে লেখক ১ম ভাশেৰ 
বিজ্ঞাপনে বলেছেন, “এক বিষয়ে অনেক প্রস্তাব উপযুনপরি অধায়ন 
করিতে হইলে, বিরক্তি জন্মে ও র্লেশ বোধ হয়, এ নিমিত্ত প্রতোক 
পরিচ্ছেদে নানাবিধ প্রস্তাব একত্র স্াপিত হইয়াছে ।৮ তিন ভাগ 
মিলিয়ে বিচার করলে দখা যায়, বিজ্ঞানবিষয়ক বচনাৰ সংখাই 
চারূপাঠে অধিক। চাকপাঠে প্রাণ। এ দণ্ভিদাবজ্ঞান, ভূগোল, পদার্থ- 
বিজ্ঞান এবং জোতিবগ্া বিষয়ক র»ন| রযেছে। প্রাথবিজ্ঞান- 
বিষয়ক রচনার্হ প্রাধান্ত। চাকপাণঠ্ব বৈজ্ঞনিক প্রবন্ধগুলোতে 
অক্ষয়কুমার তথাসন্িবেশ অপেক্ষ। রচনাকে এনোবম কঠবে তোলবার 
দিকেই বেশী জোব দিয়েছেন। তথাসমাবে।শব দক থেক বিচাৰ 
করলে অনেক প্রবন্ধই ছুবল, সন্দেহ নেই, কিন্ত সরল ভাষা ও স্বচ্ছ 
প্রকাঁশভঙ্গী অধিকাংশ বচনাকে গল্পেব মতো সুখপাঠা কণরে তুলেছে । 
এখানেই চাকপাঠের বৈজ্ঞানিক বচনাগুলোৰ বৈশিষ্ট্য | রচনাব একটি 
নিদর্শন £ 'পকভুজ প্রাণী? সম্পর্কে আলোচনাব একাংশ ₹__ 

“এই অসাধারণ জল্জকে ছুই খণ্ড করিলে, যে খণ্ডে 
মস্তক থাকে তাহা হইতে এক নূতন পুচ্ছ নির্গত হয়, এবং 
যে খণ্ডে পুচ্ছ থাকে তাহ হইতে এক নৃতন মস্তক উৎপন্ন 
ইয়। এইরূপে উভয় খণ্ডের সমুদায় অঙ্গপ্রতাঙ্গ উৎপন্ন 
হহয়৷ এক এক খণ্ড এক একটি জন্ত হইয়া উঠে। অন্তান্ত 
জরন্তর সন্তানোৎপাদনের রাঁতি ষে প্রকার, পুরুভুজের সে 


বাংল! বিজ্ঞানসাহত। ও অক্ষয়কুমার দত্ব ৭৫ 


প্রকাব নহে। তাহাব সন্তীনের। প্রথমে তাহার শরীবোপরি 
প্রণেব স্তায় উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হয়, এবং 
মাৃনাবিক ছুই- দিবসে সম্পূর্ণ সধুদায় অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া 
'শাহাব গাত্র হইতে স্থলিত ও পতিত হয়। কিন্তু কি 
ম্বাশ্র্য্যেব বিষয়! এ দ্বিতীয় পুকভুজ উক্ত প্রকারে পতিত 
ভইবাব পূর্বেঈ উহাব শরীরে আব একটা পুকহ্বজও উৎপন্ন 
হইতে দেখা যায় | এইরুপে চাবি পুকষ পরম্পর একত্র 

সংযুক্ত হইয়া থাকে ।” 
অক্ষয়কুমাবেব সর্বশেষ বিজ্ঞানগ্রন্থ পদার্থবিদ্যা” ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 
প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলায় স্থুপরিকল্পিতভাবে পদার্থবিজ্ঞান 
লিখবাধ সার্থক প্রয়াস এই গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া গেল | তত্ববোধিনী 
সভার অধীনস্থ পাঠশালা এন্ডে একখান পদার্থবিদ্কা লেখা 
হয়েছিল! এ গ্রন্থথানি তাবই পবিবধিত সংস্গবণ।৩ ইতিপূর্বে 
পদার্থবিদ্ভাণাৰ নাম দিয়ে ছুঃটি গ্রন্থ পকাশিত হয়েছিল । গ্রন্থ ছুটি 
হোল ইযেট্স্-এব 'পদার্থবিগ্ভাসাব' ('পঃ প্রঃ ১৮১৪ খুঃ) এবং গুর্ণচন 
মিত্রের পিদার্থবিদাসারহ, (পঃ প্রঃ ১৮৪৭ খু) কিন্তু এদেখ 
কোনোটিকেন ঠিক পদার্থবিজ্ঞ'ন-বিষষক গ্রন্থ বলা যায় না। প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ ( জেোতিবিষ্ঠা, ভূ ও ভূগোলবিষ্ঠা, গ্রাণীবিগ্ণা 
ইত)াদি ) উভষ গ্রন্থেরই আলোচ্য বিষয়। পদার্থবিষ্ঠা নিয়ে বাংলায় 
সর্বপ্রথম গ্রন্থ বচন! করলেন অক্ষয়কুমার । অক্ষয়কুমারের পদার্থ- 
বিদ্ভাৰ আলেচা বিষয় হে'ল জড় ও জড়েব গুণ (15861 2170 15 
86116781 1)1010976165 )। পদার্থবিজ্ঞানের এই একটি মাত্র বিভাগ 
নিয়ে আলোচনা করলেও পদার্থবিগ্ার এই প্রথম ও প্রধান বিভাগটি 
আলোচনার জন্ঠে বেছে নিয়ে অক্ষয়কুমার নুযুক্তি ও দৃবদগিতারই 
পাঁরচয় দিয়েছিলেন । কারণ, কঈতিপূর্বে ঠিক পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে 


৩ অক্ষরচরিত-_নকুড়চন্ত্র বিখাস | পৃ ৩. 


৭৬ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


স্থপরিকল্িতভাবে কোনো গ্রন্থই বঙজগসাহিত্যে রচিত হয় নি। অবশ্য, 
ইতিপূর্বে শ্রীরামপুর নিবাসী হরিশ্চন্দ্র দে চতুধুরীণ এবং শ্রীনাথ দে 
চতুধু রীণ পদার্থবিজ্ঞানের বিভিগ্ন বিভাগ নিয়ে বাংলায় গ্রন্থ প্রকাশের 
উদ্দেশ্যে ডেস্‌ কোস' (79853 0০98156 ) নামে একটি পুস্তক সিরিজ 
প্রকাশের সংকল্প করেছিলেন। কালিদাস মৈত্র লিখিত “বাম্পীয় কল 
ও ভাবতবাঁয় বেলওয়েঃ (১৮৫৫) এবং “ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ 
(১৮৫৫) এই সিরিজের বই। এ ছাড়া এ সিরিজের আর কোনে 
বই প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না। এ ছুটি বইতে 
পদার্থবিজ্ঞানের মূল বিষয় অপেক্ষা এব ব্যবহারিক দিকেব ওপরেই 
বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু অক্ষয়কুমাব পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
সবাগ্রে জ্ঞাতবা জড় ও জড়ের গুণ নিয়ে আলোচন! ক'রে বঙ্গসাহিত্যে 
পদার্থবিজ্ঞানের অপরাপর বিভাগ নিয়ে আলোচনার উৎস-মুখও খুলে 
দিয়েছিলেন। পদার্থবিগ্যার বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে 
সংগৃহীত ও অন্রবাদিত হয়েছিল।৪ এ গ্রন্থটির অধিকাংশই 
তত্ববোধিনী পত্রিকায় ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় | 

পদার্থবিষ্ঠয় অক্ষয়কুমাব ইংবেজী বৈজ্ঞানিক শব্বগুলোব বাংলা 
নাম ব্যবহাব করেছেন । অনেকক্ষেত্রেই তাকে নতুন শঙ্ স্থষ্টি করতে 
হয়েছে। পরবতাঁ পদার্থবিজ্ঞান-লেখকগণ বনুক্ষেত্রেই বাংলা 
বৈজ্ঞানিক শব্দের বাবহারে অক্ষয়কুমারকে অনুসরণ করেছেন। 
যেমন 7819001019-র বাংলা অক্ষয়কুমার কবলেন তাড়িত। পরবর্তী 
পদীর্থবিজ্ঞানস্লেখক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র রায় ও সৃর্যকুমাৰ 
অধিকাবী এই তাড়িত শঙ্বটিই বাবহাৰব কবেছেন। 1106708-র 
বাংলা অক্ষয়কুমীৰ লিখলেন জড়ত্ব। মহেন্দ্রনাথঃ যোগেশচন্দ্র ও 
সর্যকুমারও 11)0712 অর্থে জড়ত্ব শব্বটিই বাবহার করেছেন। এ 


১ পদার্থবিদ্ধা__অক্ষষকুমীব দন্ত । বিজ্ঞাপন । 
₹. ১৭৭৩ শকাব্দেব আষাঢ় সংখা € ৯৫ সংখ)! ) থেকে। 


বাংল! বিজ্ঞানসাহিতা ও অক্ষয়কুমার দত ৭৭ 


ছাড়া আরও কতকগুলো বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহারে এদের মধো 
হুবহু মিল রয়েছে । যেমন, বি 01-00100601--অপবিচালক ; 
1)90110- তাস্তবতা ; 709£:66-_-তাপাংশ 7 1116177001076161-- 
তাপমান ; 01000 0 21:519-_ভারকেন্দ্র | অবশ্ব সূর্যকূমার 
অধিকারী অক্ষয়কুমার অপেক্ষা মহেন্দ্রনাথকেই বেশী অনুসরণ 
করেছিলেন । 

অক্ষয়কুমারের পদার্থবিগ্ভায় পরমাণু ও জড়েব বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে 
মোটামুটিভাবে বিস্তৃত আলোচন! কর! হয়েছে । ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান--১ম ভাগেব পরিকল্পনাব সঙ্গে এর কিছুটা! মিল 
দেখা যায়। তবে ভূদেবেব রচনা অক্ষয়কুমারের তুলনায় 
টেক্নিক্যাল। রচনাভঙ্গীও অক্ষয়কুমারেরই বেশী সরল। গতি ও 
বেগ সম্বন্ধে আলোচন৷ ভূদেববাবুৰ গ্রন্থে বিস্তৃততর | পদার্থবিদ্ায় 
বিস্তৃত ও সুক্ম আলোচনা না থাকলেও অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে 
বক্তবা বিষয় বোঝাবার ফলে রচনাব উৎকর্ষত। বেড়েছে । তা” ছাড়! 
এই গ্রন্থটির বিভিন্ন যায়গায় যে সব তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে, 
বর্ণনাভঙ্গীর সরসতাব জন্যে তা+ উল্লেখযোগ্য | যেমন, যোগাকর্ষণ ও 
মাধ্যাকর্ষণের তুলনামূলক আলোচনা, অথবা বিভিন্ন বস্তৃব 
স্থিতিস্থাপকতার তুলনামূলক আলোচনা । এইরূপে অক্ষয়কুমার 
বাহাবস্তর'*****বিচার+ ও চারুপাঠের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাংলা 
বিজ্ঞানসাহিত্যকে সরস ও জনপ্রিয় ক'রে তুললেন, অপরদিকে তেমণি 
“ভূগোল? ও 'পদার্থবিষ্ভায় পথ দেখালেন প্রাঞ্জল, সুপরিকল্পিত ও 
তথানিষ্ঠ বিজ্ঞানগ্রস্থ রচনার | 

উপরোক্ত বইগুলি ছাড়া অক্ষয়কুমাব একটি জামিতি 


লিখেছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নি।৬ দৃষ্টিবিজ্ঞান, বারি- 
বিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান প্রভৃতি নিয়েও তার গ্রন্থ রচনার ইচ্ছে ছিল।? 


৬ অন্গয়কুমার দত্ত-_অক্ষয়কুমার রায় প্রণীত। ২য় সংস্করণ- পৃঃ ৩৬। 
৭ অক্ষয়চরিত- নকুড়চন্্র বিশ্বাস । পৃঃ ৩৩। 


৭৮ বঙ্গসাহত্ো বিজ্ঞান 


কিন্তু এগুলির মধ্যে একমাত্র বারিবিজ্ঞান সন্বন্ধেই তিনি তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় কিছু কিছু প্রবন্ধ (লখেছিলেন । 
বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা অক্ষয়কুমারের জীবনে মোটেই আকন্মিক নয় | 
বিজ্ঞানস্পহা শিশুকাল থেকেই তার মধ্যে ছিল। কৈশোরে 
পিয়াসনের ভূগোল তাকে আনন্দ দিয়েছিল ।৮ ইংরেজী গ্রন্থের প্রতি 
তার অনুরাগ স্থপ্টি হবার মুলে এই ভূগোল গ্রন্থথানার ফথেষ্ট প্রভাব 
ছিল বলে মমে হয়।৯ গল্প-উপন্তাস অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের 
প্রতিই তার টান ছিল বেশী। গণিত, শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান 
ইত্যাদি গ্রন্থ তার খুবই প্রিয় ছিল। এককালে অবসর সময়ে তিনি 
কবিতাও লিখতেন। তবে বিজ্ঞানে আকর্ষণ অক্ষয়কুমারেয় ক্ষীবনে 
গভীর ও ব্যাপক ছ্িল। এমনকি তত্ববোধিনীর সম্পাদক 
থাকাকালীনও তিনি মেডিকেল কলেঙ্গে গিয়ে উাঞ্ভদ ও রসায়নবিদ্ঠাব 
কাশ কবতেন। 
সাময়িক-পত্র সম্পাদনের ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারেব এই বিজ্ঞানান্ুরাগ 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। বস্ততঃ, সাময়িক-পত্রের সম্পাদক 
হিসেবেও বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে তথা বাংলা মাহিতো অক্ষয়কুমারের 
বিরাট অবদান পয়েছে। তিনি বিদ্যাদশনেব অন্ঠতম পরিচালক 
ছিলেন। বিগ্যাদর্শন__-এই মাসিক পত্রিকাটি ১৮৪২ খুষ্টাষ্বের জুন 
মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। বিগ্ঠাদর্শনের প্রথম সংখায় পত্রিকা 
প্রকাশের যে উদ্দোশ্য ব্যক্ত হয়েছিল, তার একাংশে ছিল,” " * যত্ব- 
পূর্বক নীতি ও ইতিহাস, এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বু বিচ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত 
নানাপ্রকার গ্রন্থের অনুবাদ কবা যাইবেক -1৮ বাংলা সাময়িক-পত্্রে 
প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিষ্ভাদর্শনেই প্রথম পাওয়া গেল! 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত দিগ্রর্শন (প্রঃ প্রঃ এপ্রিল ১৮১৮ খুঃ ) সমাচার 


৮ ভারত-শ্রমজীবী-বৈঃ ও জৈন ১২৯২, অক্ষয়কুমার দূত্ত-_-৫০-৫২ পৃঃ । 
» নব্যত রত-_-১৩১৫, পৌষ সংখা! , জ্ঞানবীর অক্ষয়কুমার দত্ত 


বাল বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত ৭৯ 


দর্পণ (প্রঃ প্রঃ ২৩শে মে, ১৮১৮ খই)» বঙ্গদূত (প্রঃ প্রঃ ১০ই মে, 
১৮২৯ প্রঃ), সংবাদ-প্রভাকর (প্র £ প্রঃ ২৮শে জানু) ১৮৩১ খ্ঃ), 
সংবাদ-পর্ণচন্দ্রোদয় (প্রঃ প্রঃ জুন, ১৮৩৫ খুঃ) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায়ও 
বিজ্ঞানালোচন! প্রকাশিত হোত বটে; কিন্তু এই সকল পত্র-পত্রিকার 
বৈজ্ঞানিক বচনাগুলির তুলনায় বিগ্াদর্শনের বৈজ্ঞানিক 
আলোচনাগুলি অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের। বিদ্াদর্শনে প্রাণিবিষ্ঠা, 
ভূবিষ্তা ও ভূগোল এবং রসায়নবিগ্ঠা বিষয়ক আলোচনাও প্রকাশিত 
হয়েছিল। অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক অক্ষয়কুমার স্বয়ং | 
বিষ্যাদর্শন অল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল। জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকুষ্ট 
প্রবন্ধাদি থাকা সত্বেও বিদ্যাদর্শন দীর্ঘকাল স্থায়ী না হবার কারণ, 
তথনও জনসাধারণের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রতি আকুষ্ট হয় নি। 
এ সম্পর্কে ১২২২ সালের বৈশাখ ও জ্োষ্ঠ সংখ্যা ভারত-শ্রমজীবী 
পত্রিকায় 'অক্ষয়কুমাব দত্ত” শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তবা কবা হয়েছিল, 
“অক্ষয়বাবু উৎসাহেব সহিত জ্ঞান বিতরণে প্রবৃত্ত হইলেন । 
০০৭ টাকীৰ মৃত মহাত্স! প্রসন্নকুমার ঘোষেব সাহাযো “বিদ্যদর্শন, 
নামক এক মাসিক পত্রিকা প্রচার কবেন। সর্বপ্রকার ভ্রম ও 
কুসংস্কার দূর করাই তাহাব উদ্দেশ্ত ছিল; কিন্তু সে সময় তাহার প্রবন্ধ 
পাঠ করিবাব জন্ত লোক ছিল না। “মহানবমী+ “রসরাজ" প্রভৃতি 
অশ্রীলতাপুর্ণ পত্রপত্রিকাই সেই সময়ে সাধারণের মনোরপঞ্রন করিতে 
সক্ষম হইত। এখন সাধারণের বিজ্ঞানাদ্ি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ 
করিবার জন্ত যে ঘোর আগ্রহ আমব প্রত্ক্ষ করিতেছি, তখন সেক্তূপ 
ছিল না। বিগ্ভাদর্শন ছয় মাস ব্যতীত জীবিত রহিল ন11” 
বিদ্যাদর্শনের প্রথম প্রকাশকাল এবং ভারত-শ্রমজীবী পত্রিকায় এই 
মণ্তব্য প্রকাশের তারিখের মধ্যে কালের ব্যবধান ৪৩ বৎসর । ৪৩ 
বৎসরের মধ্য বাংলার জনসাধারণের এই যে রুচির পরিবর্তন, এর 
মূলে তত্ববোধিনী পত্রিকার অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ বস্তুতঃ, 
যে পরিকল্পন! নিয়ে অক্ষয়কুমার বিগ্ভাদর্শন পত্রিকার পরিচালন! 


৮০ বঙ্গনাহিত্যে বিজ্ঞান 


আরম্ভ করেছিলেন, তা; পুর্ণাঙ্গ রূপ পেল তত্ববোধিনীতে। 
তত্ববোধিনী পত্রিকা অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় ১৮৪৩ খুষ্টাব্বের ১৬ই 
আগষ্ট তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়। স্ুুদীর্ঘ বার বৎসর ধরে 
অক্ষয়কুমার এই পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। তত্ববোধিনী 
পত্রিকার প্রথম ২৬টি সংখ্যায় অবশ্য কোনো! বিজ্ঞীনালোচন! নেই। 
২৫ থেকে ৪১ সংখ্যার মধ্যেও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রাথমিক 
প্রকৃতির আলোচন! ছাড! উচ্চাঙ্গের কোনো রচনা নেই। ৪৭ সংখ্য। 
( আযাঢ়, ১৭৬৯ শকঃ) থেকেই তত্ববোধিনীতে প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক 
রচনাদি প্রকাশিত হতে লাগল । বস্তুতঃ এই পত্রিকাকে কেন্দ্র কবেই 
বাংলা বিজ্ঞানসাহিতো নবযুগের স্বত্রপাত। আব এই নবধুগের 
উদগাতা হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত । অক্ষয়কুমারের বাহবস্তর" *-" 
বিচার, পদার্থবিদ্ভা চাকপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থেব অধিকাংশই এই 
পত্রিকায় ধাঁবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার মর্যাদা পেল। এ ছাড়া 
তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হোল জ্যোতিহিগ্ঠা ও গণিত, পদীর্থবিষ্া, 
এবং ভূতন্ব, ভাগোল ইত্যার্টি বিষয়ক সারগর্ভ প্রবন্ধার্দি। প্রবন্ধ গুলি 
আকৃতিতেও হোল বিস্তুততব | টেকৃনিক্যালিটি বাদ দিয়ে সবল ও 
সর্বজনবৌধা ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার যে রীতি তত্ববোধিনীতে 
দেখা গেল, তা? সে যুগেব ও পরবর্তী যুগের সাময়িক পত্রিকাগুলোতেও 
অনুম্থত হোল । তা” ছাড়। সে যুগে বাংলাভাষার প্রতি জনসাধাবণের 
অবস্থা দুবীকবণেও তৰৃবোধিনী যথেষ্ট সাহায্য করল। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, পত্রিকা-সম্পাদক হিসেবেও বাংল৷ 
বিজ্ঞানসাহিত্যে অক্ষয়কুমারের দান অপরিসীম । অনুস্থতার জন্চে 
অক্ষয়কুমার যথন তত্ববোধিনী পত্রিকায় লেখা বন্ধ করলেন তখন এই 
পত্রিকার গ্রাহকসংখা। সাত শত থেকে ছ/শতে এসে াড়িয়েছিল। 
অতএব, প্রথম বার বৎসরে তত্ববোধিনী পত্রিকার সাফল্য যে 
অক্ষয়কুমারের ব্যক্তিগত, তা” বোধ করি অস্বীকার কর]1 চলে না। সে 
যুগের কোনে! কোনো পত্রিকা! অক্ষয়কুমারের নাম ভাঙ্গিয়ে পত্রিকার 


বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য ও অক্ষয়কুমার দত্ত ৮১ 


প্রচার বাড়াতে চেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উপহার' পত্রিকার নাম করা 
যেতে পারে। “বঙ্গীয় লেখক চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত” 
এই পত্রিকায় লিখে থাকেন বলে উপহারের বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করা 
হয়। এই প্রসঙ্গে ১২৮৯ সালের কাত্তিক সংখ্যা প্রবাহে? মস্তবা করা 
হয়, “বঙ্গীয় লেখক চূড়ামণি অক্ষয়কুমার দত্ত বিলে “বাহাবস্ত 
“্চারুপাঠঃ প্রভৃতি প্রণেতা অধুন! বালী নিবাসী পণ্ডিঠবর অক্ষয়কুমার 
দত্তই লক্ষিত হন। কিন্তু আমর! বিশেষরূ,প অবগত আছি যে, উক্ত 
অক্ষয়বাবু উপহাব নামক কোন সাময়িকপত্রের অস্ভিহ পর্যান্ত জ্ঞাত 
নহেন ; লিখিতে স্বীকৃত হওয়] ত দরের কথা ।” 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে অক্ষয়কুমার বাংলা গঞ্ভসাহিতোর 
বলিষ্ঠতা ও প্রকাশ ক্ষমতা অনেকখানি বাড়িয়ে দিলেন। উৎকৃষ্ট 
বিজ্ঞানসাহিতা রচনায় প্রয়োজন সংযত দৃষ্টিভঙ্গী, যথাযথ তথাসনিবেশ 
ও প্রাঞ্জল ভাষা । অক্ষয়কুমারের রচনায় এই তিনটি গুণই বি্যমান | 
১৩২৩ সালের অগ্রশায়ণ সংখ্যা জন্মভুমিতে অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে 
ললিতচন্দ্র মিত্র কবিতা লিখেছিলেন, 

“বিজ্ঞান-সাহিতয শোভে তোমার লেখায়, 
অক্ষয় অক্ষয় কীপ্তি পুণ্য বাঞ্ালায় |” 

এই উক্তিকে সমর্থন ক'রে আমরাও বলতে পারি, অক্ষয়কুমার 
শুধু উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানসাহিতাই রচন] করলেন না, বিজ্ঞানের তথা ও ভাব 
প্রকাশের উপযোগী ভাষারও স্থষ্টি ক'রে গেলেন। অক্ষয়কুমারের 
প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ। তার রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা হোল, ভাষার 
বলিষ্ঠ বাধুনি ও সংঘমাবাধ। 

এইরূপে বাংল। গন্য অন্ততম প্রধান রূপকার অক্ষয়কুমার বাংল! 
বিজ্ঞান সাহিত্যের কাঠামোতে ও একটি পরিণত রুপ দিয়ে গেলেন । 
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বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন অক্ষয়কুমার দত্ব। 
অক্ষয়কুমারের এই কৃতিত্বের মূলে রয়েছে তত্ববোধিনী পত্রিকা । 

বাংল! ভ'ষ। ও সাহিত্যের ইতিহাসে তত্ববোধিনী পত্রিকার স্থান 
অতি উচ্চে। দীর্ঘকাল জীবিত থেকে এই পত্রিকা বঙ্গভাষা ও 
সাহিতাকে নানাভাবে পুষ্ট করেছে। এই পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম 
জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হয়েছিল। ইতিপূর্বে প্রকাশিত বিদ্যাদর্শন পত্রিকায় উচ্চাঙ্গের 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়। যায় বটে ; কিন্তু অতান্ত ক্ষণজীবী হওয়ায় 
এই পত্রিক৷ বিজ্ঞান-প্রবন্ধ রচনার কোনো আদর্শ স্থাপন করে যেতে 
পারে নি। এই আদর্শ স্থাপনের কৃতিহ্ব তত্ববোধিনীর | এই 
পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধের ভাষ! হিসাবে বাংলাৰ 
ওজন্বিতা অনেকথানি বেড়ে গেল। ভাষায় ও ভাবধারায় তত্ববোধিনী 
পত্রিকাতে যে নবযুগের সুচনা হোল তার মূলে অক্ষয়কুমার দত্তের দান 
সর্বাধিক। তারই সম্পাদনায় ১৮৪৩ খৃষ্টায্বের ১২ই আগস্ট 
তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ক্ষোডাসাকোর 
তত্ববোধিনী কার্ধালয় থেকে এই পত্রিকা প্রতি মাসে প্রকাশিত হোত। 

এক 

অক্ষয়কুমার দত্ত দীর্ঘ বার বৎসর ( ১৮৪৩-১৮৫ ) কাল 
তত্ববোধিনীর সম্পাদন করেছিলেন। এই বার বৎসরের মধো, 
পক্ষির বিবরণ (প্রঃ প্রঃ ১৮৪৪ খুঃ), সতা প্রদীপ (প্রঃ প্রঃ মে, 
১৮৫০ খুঃ ), সত্যার্ণৰ (প্রঃ প্রঃ জুলাই, ১৮৫০ খুঃ ), বিবিধার্থসংগ্রহ 
(প্রঃ গ্রঃ অক্টোবর, ১৮৫১ খু), সুলভ পত্রিকা (প্রঃ প্রঃ জুলাই, 
১৮৫৩ খৃঃ), বঙ্গবিষ্ঠা প্রকাশিকা পত্রিকা (প্রঃ প্রঃ সেপ্টেম্বর, 
১৮৫1 খুঃ ইত্যাদি সাময়িক-পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবদ্ধা্দি প্রকাশিত 
হয়েছিল। এদের মধ্যে একমাত্র বিবিধার্থসংগ্রহকে বাদ দিলে 
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অপরাপর পত্রপত্রিকা তুলনায় তত্ববোধিনীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি 
অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের |. পূর্ববতী সাময়িকপত্র দিগর্শন ও সমাচার 
দর্পণের বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গগুলির সঙ্গেও তত্ববোধিনীর প্রবন্ধের কোনে! 
তুলনাই চলে না। দিগ্র্শনের অধিকাংশ রচনায়ই তোর অভাব । 
সমাচার দর্পণের বিজ্ঞানালোচনার অধিকাংশই ছিল বিজ্ঞান-সংবাদ ; 
কোনে কোনোটি ছিল বিজ্ঞান-প্রস্তাব। এদের ভাষ৷ প্রায় সর্বত্রই ছিল 
জটিল ও কৃত্রিম । তাঃছাড়া এদের অধিকাংশই ছিল প্রাথমিক প্রকৃতির 
রচনা । ভাষার কৃত্রিমতা ঘুচিয়ে পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার 
হত্রপাত হয়েছিল বিগ্যাদর্শনে। যেআদর্শের স্ত্রপাত হয়েছিল 
বিদ্যাদর্শনে, তা?ই অপেক্ষাকৃত বিকশিত ও পরিণত আকারে দেখ। 
গেল তববোধিনীতে । তর্ববোধিনীর প্রবন্ধগুলির ভাষা প্রাঞ্জল ও 
জড়ত্বহীন। তাছাড়া অধিকাংশ রচনাই সারগর্ভ। তত্ববোধিনীর 
অপর বৈশিষ্ট, বিষয়বস্ত্র নির্বাচনের অভিনবত্ধে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
দিক নিয়ে এই পত্রিকায় সর্বজনবোধা প্রবন্ধা্দি প্রকাশিত হতে 
লাগল। তাছাড়া তত্ববোধিনীতে দীর্ঘদিন ধরে এক-একটি বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের বাবস্থা হওয়ায় বিজ্ঞান-সাহিতোর 
প্রতি জনসাধারণের কৌতৃহলও বেড়ে গেল । 

তববোধিনীতে বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত হয়েছিল অক্ষয়কুমার 
দত্ত লিখিত পসন্থঘোটক? ( ১লা আশ্বিন ১৭৬৭ শকাধ্র ) শীর্ষক 
প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক রচনা দিয়ে। এতে সিম্ধুঘোটকের আকৃতি ও 
প্রকৃতি প্রাঞ্জল ভাষায় সংক্ষেপে আলোচন! কর] হয়েছে । আলোচনাটি 
পরে অক্ষয়কুমার দণ্ডের চারুপাঠ--১ম ভাগে সংকলিত হয়েছিল। 
১৭৬৭ শকাফ্দেব মাঘ সংখণায় প্রকাশিত «“বনমানুষ” শীর্ষক রচনাটির 
লেখকও অক্ষয়কুমার দত্ত। এর পর দীর্ঘদিন প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক 
আলোচনায় ভাটা পড়ে। প্রায় সাত বৎসর পর ১৭৭৪ শকাষ্দের 
শ্রাবণ সংখ্যা তববোধিনীতে *বীবর” শীর্ষক যে কৌতৃহলোদ্দীপক 
আলে চনাটি প্রকাশিত হয়, তাও পরে অক্ষয়কুমারের চারুপাঠ_:১ম' 
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ভাগে সংকলিত হয়েছিল। এই যুগে (১৮৪৩-১৮৫৫) প্রকাশিত 
প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর আলোচন] দীপমক্ষিকা ( চৈত্র, ১৭৭৪ 
শক), বলীক (পৌষ, ১৭৭৫ শক), প্রবাল কাট ( জোষ্ঠ, ১৭৭ 
শক ), কীটানু ( ভাত্র, ১৭৭৩ শক ), বিহঙ্গম-দেহ ( আশ্বিন, ১৭৭৭ 
শক) পরে অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠে সংকলিত হয়েছিল । 
উপরোক্ত আলোচনাগুলি সরল ও সুখপাঠা । কিন্তু বৈজ্ঞানিক 
তথাসমাবেশেব দিক থেকে বিচার করলে রচনাগুলি খিছুটা দুরল। 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচ্য জীবব গঠনপ্রকৃতির বৈচিত্রা নিয়ে 
আলোচনা । এই যুগে প্রকাশিত উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ 
আলোচনাও প্রার্থামক গ্রকৃতির। তবে ছু" একটি বেশ তথাণূর্ণ। 
যেমন, ১৭৭৪ শকাজ্দের কাপ্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত “বৃক্ষলঙ দির 
উৎপত্তির নিয়ম” শীর্ষক প্রবন্ধটি। এ যুগের উগ্িদবিজ্ঞান বিষয়ক 
রচনাগুলিরও লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত। এই শ্রেণীর রচন।র অধিকাংশই 
পরে চারুপাঠে সংকলিত হয়েছিল। তথ্যসমাবেশের দিক থেকে 
যায়গায় যায়গায় অসম্পুর্ণ হলেও প্রাণী ও উদ্চিদবিজ্ঞান বিষয়ক 
রচনাগুলির ভাষা সরল ও সরস। বস্তুতঃ, এইখানেই এহ সকল 
রচনার বৈশিষ্ট্য । গ্রাণীবিজ্ঞানকে এতখান মনেরম এ সরস ক'রে 
ইতিপূর্বেকার কোনে! পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা হয় নি। 

'তত্ববোধিনী পত্রিকার এই যুগে প্রকাশিত জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক 
রচনাসমূহও সরল ও সুখপাঠা। সবগুলোগ্বন্ধেরই লেখক অক্ষয়কুমার 
দত্ত । ১৭৬৯ শকাব্দের আষাঢ় মাসে গ্রকাশিত তত্ববোধিনীতে (৪৭ 
সংখ্য।) জ্রোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ গথম পাওয়া গেলে। এহ সংখ্যায় 
সৌরজগৎ সম্পর্কে রচনাটিতে স্্য থেকে বিভিন্ন এছের দুরত্ব, গ্রহাদির 
মূর্বকে প্রদক্ষিণ করবার সময়ঃ ধুমকেতু, পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি 
ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচন। করা হয়েছে । আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত হলেও 
তথাপূর্ণ। এই সংখ্যার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, প্রসঙ্গ, পাদটাকায় 
ভারতের প্রাচীন গণিত, বীজগণিত ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা । এতে 
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গনিত, বীজগণিত ইত্যা্ি বিষয়ে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব স্থানে স্থানে 

উদ্ধৃতি সহকারে বোঝান হয়েছে। লেখক গণিত ও বীজ্রগণিতে 

ভারতের প্রা্ীনত্ব প্রম্মাণ করতে চেয়েছেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসের 

দিক থেকেও আলোচনাটির যথেষ্ট মূল্য আছে। এদেশীয় প্রাচীন 

্রশ্থাদিকে আধুনিক প্রতিপন্ন করবার জন্তে বেপ্টলি সাহেব যে 

মতবাদ গড়ে তুলতে চেষ্ঠা করেছিলেন, লেখক যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে 

তা» খণ্ডন করেছেন । বস্ততঃ, পাশ্চাত্য ও প্রাচা বিজ্ঞান বিষয়ক 

তধাদির পাশাপাশি সমাবেশ এই যুগের গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞান 

বিষয়ক কোনে! কোনে! আলোচনার বৈশিষ্ট । এই প্রসঙ্গে ১৭৭০ 

শকাঙ্ধের জোষ্ঠ সংখায় প্রকাশিত গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনাটিও 

উল্লেখযোগা । জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো! রচনায় উচ্ছাস 

বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে । যেমন, ১৭৩৯ শকাম্বের মাঘ 

নংখা। তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত চন্দ্র সম্পর্কে আলোচনাটি। রচনার 
নিদর্শন £- 

পৃথিবীর চ্ঠায় চন্দ্রলোকে বায়ু ও মেঘ থাকিবার কোন 

চিহ্ন প্রতীত হয় নাই, ও তাহাঁর কোন সম্ভাবনাও জ্ঞাত হয় 

নাই | অতএব তাহাতে শীতগ্রীষ্মের পবিবর্তন কি আশ্চর্য্য | 

আামারদিগের গ্রীষ্ম ধাতুর প্রথরতম মব্যাহুকাল অপেক্ষা 

ঙরিগুণ প্রচণ্ডতব গ্রীষ্ম ক্রমাগত এক পক্ষ সমস্তকাল দাহন 

করেঃ অপব এক পক্ষ হিমালয় শিখরস্থিত তুষার অপেক্ষা 

তীক্ষতর শীত প্রবল থাকে । এমত কঠিন স্থানে মানব 

দেহ কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে ! কিন্তু যিনি এই মর্ত্য 

লোকেই ভূচরকে ভূমির যোগ্য ও জলচরকে জলের যোগ্য 

করিয়াছেন, এবং বিষগুণান্থিত গলিত পদার্থ মধ্যেও কত 

অসংশ্য জীবগণকে সুখরসে সিক্ত করিতেছেন, তিনি যে 


চন্দ্রলোকে তাহার উপযোগ্য দিব্য পুকষ সকল হুষ্টি করিয়। 
আনন্দে নিমগ্ন রাখিবেন ইহার আশ্চর্য্য কি? 


৮৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


১৭৭৬ শঁকান্দবের আধাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত “ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড 
ব্যাপার” শীর্ষক প্রবন্ধটির যায়গায় যায়গায় উচ্ছাসের বাড়াবাড়ি 
পরিলক্ষিত হয় । এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে ভূমগ্ুলের বৈচিত্র্য ও বিরাটত্ব 
ব্যাখা ক'রে ধূমকেতু, উচ্কাঃ সৌরজগত, গ্রহ-উপগ্রহ, নুর্ধ্য এবং 
নক্ষত্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচন] কর] হয়েছে । জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ে 
এতবড় প্রবন্ধ আর কোনো পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় নি। প্রবন্ধটি 
প্রাঞ্জল ও তথ্যবহুল। এই যুগের জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি 
পরে অক্ষয়কুমার দত্তের চাকপাঠে সংকলিত হয়েছিল । 

তত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা সাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞান 
বিষয়ক আলোচনায়ও নবধযুগের সুচনা হোল। ১৭৭৩ শকাঙ্দের 
আষাঢ় সংখ্যা থেকে তত্ববোধিনী পত্রিকায় পদার্থবি্ভা সম্পর্ক 
আলোচন। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে । পদার্থবিজ্ঞান 
নিয়ে এ ধরণের সারগর্ভ ও উৎকৃষ্ট রচন1 ইতিপূর্বেকার আব কোনো 
পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায় না। পদার্থাবজ্ঞানেব কতকগুলো মূল তত 
নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। সংযত প্রকাশভঙগী ও বলিষ্ঠ 
ভাষা রচনাগুলোর বৈশিষ্ট । এ সকল আলোচনার মাধামে 
বৈজ্ঞানিক তত্বাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংল ভাষার ক্ষমতা! অনেকথানি 
বেড়ে গেল। এই কৃতিত্বের মূলে পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত। 
এই যুগের তত্ববোধিনী পত্রিকার পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক সবগুলো 
প্রবন্ধই তিনি লিখেছিলেন । প্পদার্থবিষ্ভা* এই শিরোনামায় তত্ব- 
বোধিনীতে ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হয়েছিল জড় ও জড়ের 
গুণ, শক্তি, বেগ, গতি; ভারকেন্দ্র, পেগুলাম ও বারিবিজ্ঞান। এদের 
মধ্যে বারিবিজ্ঞান ছাড়া অপরাপর আলোচনাগুলোর অধিকাংশই 
থানিকটা সংশোধিত আকারে অক্ষয়কুমার দত্তের 'পদার্থবিষ্তাঠ নামক 
গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। যায়গায় যায়গায় সহজ উপম] অধিকাংশ 
র্চনারই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য | উপমার সাহায্যে বক্তব্য বিষয়ের 
তুরহতা লাঘব করার প্রচেষ্টা বারিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাতেও 
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দেখা যায়। এই পর্যায়ের আলোচনা! ১৭৭৩ শকাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 
তত্ববোধিনী থেকে ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই দীর্ঘ 
প্রবন্ধে তরল ও বায়বীয় পদার্থের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে 
স্পিরিট লেভেল”, “জলের সমপৃষ্ঠ হবার ধর্ম, "তরল পদার্থের 
নীচগামিত্ব/ “চাপঃ ইত]াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন1 করা 

হয়েছে। আলোচন।টি তথ্যবহুল। 
ভূগোল ও ভূবিগ্ঠা বিষয়ক উচ্চাঙ্গের রচনা1! এই যুগের তত্ব- 
বাধিনীতে পাওয়া যায় না। তবে এই শ্রেণীর রচনার অধিকাংশই 
সরল ও সর্বজনবোধা। এই পত্রিকায় ভূগোল সম্বদ্ধে আলোচনার 
শুত্রপাত হয় ১৭৬৯ শকাব্ধের কাণ্তিক সংখা (৫১ সংখা ) থেকে । 
এখানে নিবক্ষবৃত্ত, কর্কটক্রান্তি, মকরক্রাপ্ডি, দ্বারা ত্রির হ্াসবুদ্ধি। 
শীতগ্রীষ্মের তারতমা ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন! করা হয়। 
ভূগোল বিষয়ক নামগুলোর নির্বাচনে সংস্কৃত জ্যোতিষের প্রভাব 
পড়েছে। এই যুগের ভূগোল বিষয়ক কোনেো৷ কোনো আলোচনায় 
প্রতাক্ষ দৃশ্ঠ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ১৭৭৪ 
শকাষ্বের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত “বিস্থববিয়ম নামক আগ্নেয়গিরি” 
এবং ১৭৭৪ শকার্দের আধাঢ় সংখ্যায় “জলপ্রপাত” শীর্ষক রচন। 
উল্লেখযোগ্য | কোনে রচনায় কবিত্বের পরিচয রয়েছে । যেমন, 
১৭৭৫ শ্রকান্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত জলস্তস্ত সম্পর্কে প্রবন্ধটি । 
্লস্তস্তের শে1ভ। বর্ণনায় লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের কবিত্বের পরিচয় 

পাওয়া যায়। রচনার নিদর্শন £_- 
জলস্তস্ত দেখিতে অতি আশ্চধ্য। নভোমগ্ডলন্থ মেঘাবলি 
যেন বিশ্বাধিপতির পৃরীরূপ প্রাসাদের পরম রমণীয় ছাদ 
স্বরূপ প্রতীয়মান হয় এবং জলস্তস্ত যেন প্রকৃত স্তম্ভ হইয়া 

তাহ! ধারণ করিয়া থাকে। 
এই যুগের তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত অন্থান্ত প্রবন্ধগুলোও 
স্থলিখিত। এই প্রসঙ্গে ১৭৭৫ শকাষ্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 


৮৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


“জোয়ারভ টা” এবং ১৭৭৫ শকাষ্দের আশ্বিন সংখায় প্রকাশিত 
হিমশিল৷ সম্পর্কে আলোচনা উল্লেখযোগ্য । ভূগোল বিষয়ক 
অধিকাংশ বচনাই পরে চাকপাঠে সংকলিত হয়েছিল। 

তবববে।ধিনী পত্রিকায় মাঝে মাঝে বিজ্ঞানবিষয়ক সংবাদাদি 
প্রকাশিত হোত । ১৭৭৭ শকান্দেব বৈশাখ সংখ্যা থেকে “বিজ্ঞানবার্তী” 
এই শিরোনাম দিয়ে বিজ্ঞানবিষয়ক সংবাদ শিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হতে থাকে। বিজ্ঞীনবার্তায় প্রাণীবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান, উত্ভিদবিজ্ঞান 
এবং রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক নৃতন নূতন সংবাদার্দি প্রকাশিত 
হোত । তবে মধ্যে মধ্যে এ মকল সংবাদের সঙ্গে মন্তুবা যোগ করা 
হোত। বিজ্ঞানবার্তীয় প্রকাশিত সংবাদগুলে। 116518175 0926109, 
70560] ০0 9019100 2100 4৯10 (102109915 5 001081 
/১1061102) [0011791 0? 90191709 270 /1 ইত্যাদি পত্র- 
পত্রিক। থেকে সংকলিত হোত। ১৭৭৭ শকাষ্দের কান্তিক সংখা 
থেকে তব্ববোধিনীতে “ঈশ্বরের মহিমা” এই শিরোনাম! পিয়ে প্রাণী- 
বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রপঙ্গ নিয়ে নানাবিধ 
আলোচনা প্রকাশিত হতে থাকে । আলোচ্য বিষয়েব বৈচিত্র্য ও 
প্রয়োজনীয়তা আলোচনা ক'রে পরমেশ্বরের মহিমা-কীর্তনই এই 
শ্রেণীর রচনার উদ্দোশ্বা ছিল ৷ 

এই যুগের তত্ববোবিনীতে অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত “বাহাবস্তর 
সহিত মানব প্রকৃতির সব্বন্ধী বিচার” প্রভৃতি গ্রন্থের বিষয়বন্তও 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 

১৮৫৫ খৃষ্টান অক্ষয়কুমার তব্ববোধিনীর সম্পাদনা তাগ করেন। 
তার পরিচ!লনায় তববোধিনী বাংলাদেশের অন্ততম শ্রেষ্ঠ মাপিকপত্র 
হিসাবে সমাদূত হয়। উচ্চাঙ্গের জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাটদি 
প্রকাশ ক'রে এই পত্রিকা যে নবযুগের স্থচন! করল, তা+ কঠিন ভাব- 
প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ক্ষমতাও অমেকখানি বাড়িয়ে দিল। 
আর বিজ্ঞানসাহিতোর ক্ষেত্রে প্রায় সবটুকু কৃতিত্বই অক্ষয়কুমার 


তত্ববোধিনী পত্রিকা ৮৯ 


দত্তের । তার কারণ, এই যুগের তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধের প্রা সবগুলোই তিনি লিখেহিলেন। অবশ্য, এই প্রসঙ্গে 
প্রবন্ধ নির্বাচনী সভার অবদানও উল্লেখযোগা | 
ছ্‌ই 

অক্ষয়কুমার সম্পাদন৷ ত্যাগ করায় তত্ববোধিনীর জনপ্রিয়তা 
হ্বাস পেল। তবে পত্রিকা-সম্পা্রনা তাগ করার পরেও কিছুকাল 
ধরে তিনি এই পত্রিকায় লিখেছিলেন । তা? সত্বেও তত্ববোধিনীতে 
পদার্থবিজ্ঞান এবং জ্োতিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় কিছুকাল 
রীতিমত ভাট! পডল। এই যুগের ( ১৮৫৫-১৮৮৪ ) তত্ববোধিনীতে 
সুদীর্ঘ ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়। গেল, 
বিজ্ঞানের এক-একটি নিয়মিত বিভাগ (17580916)1 “দিশ্বরের 
মহিমা” এই শিরোনামায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ পিয়ে আলোচনা 
যথারীতি প্রকাশিত হতে লাগল | ১৭৭৭ শকাব্দের কাণ্তিক সংখ্যা 
থেকে বিজ্ঞান) এই শিরোনামায় রসায়নবিজ্ঞান,। ভূতব, 
প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাি প্রসঙ্গ নিয়ে প্রবন্ধা্দি প্রকাশিত হতে থাকে। 
এই যুগের তববোধিনীতে নৃতনত্বের মধো পাওয়া গেল, শারীরবিজ্ঞান, 
নৃতত্ব (4170110191085) এবং উচ্চাঙ্গের ভূবিগ্যা বিষয়ক আলোচনা । 
তা'ছাড] বিজ্ঞানের ইতিহাস ও ধর্মবিজ্ান নিয়ে প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধ 
এই যুগের তত্ববোধিনী র বৈশিষ্টা | 

“ঈশ্বরের মহিমা?” এই পর্যায়ে প্রকাশিত শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধনমূহের অধিকাংশই প্রাথমিক প্রকৃতির । তবে উচ্চাঙ্গের 
শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ৪ এই যুগের তন্ববোধিনীতে প্রকাশিত 
হয়েছিল। যেমন, ১৭৯৫ শকান্বের আশ্বিন ও কান্তিক সংখ্যার 
প্রকাশিত “মানবদেহে তাপ সমীকরণ” শীর্ষক প্রবন্ধটি । এতে কি 
কি উপায়ে মানবশরারে তাপের হাসবৃদ্ধি হয়ে থাকে তা” আলোচনা 
ক'রে কিভাবে শারীরিক তাপের হ্রাসবৃদ্ধি নিবারত হয় তা বোঝান 
হয়েছে । প্রবন্ধটি তথাপূর্ণ ও সুলিখিত। 


৯০ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


এই যুগের তত্ববোধিনীতে প্রকাশিত প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো) 
কোনে আলোচনায় উচ্চাঙ্গের রচনাদর্শেব পরি5য় পাওয়া যায়| এই 
প্রসঙ্গে ১৭৮৪ শকাফ্বের মাঘ সংখা? থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
'জন্তবিজ্ঞান? শীর্ষক স্থদীর্ঘ প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য | উত্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক 
উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এই যুগের তত্ববোধিনীতে নেই। নৃতত্ব বিষয়ক 
প্রবন্ধগুলোর মধ উল্লেখযোগা, ১৭৯৫ শকাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত «আদিম মনুষ্য” এবং ১৮০০ শকাঙ্বের 
অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে প্রকাশিত “মানবজাতির প্রাচানত্ব? শীর্ষক 
প্রব্ধ। শেষোক্ত প্রবন্ধে স্তার চালস্‌ লায়েলের মতবাদ নিয়ে 
আলোচন! কর! হয়েছে । প্রবন্ধের পববর্তী অংশে আদিম মানুষদের 
সম্পর্কে আলোচন1। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ছু'টি বিরাট বিষয়বস্তুর অবতারণা 
করার ফলে প্রবন্ধটি কোথাও দানা বেঁধে ওঠে নি। 
এই যুগের তত্ববোধিনীতে ভূতৰ বিষয়ক উচ্চা্গের প্রবন্ধ পাওয়া 
গেল। “ভূতন্ববিদ্যা” শীর্ষক বিবাট ও বিস্কৃত প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা । আলোচা প্রবন্ধটি ১৭৮৪ শকান্বের বৈশাখ সংখা 
থেকে তববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ভূতত্ব 
সম্বন্ধে এরূপ তথ্যপুর্ণ বিরাট প্রবন্ধ ইতিপূর্বেকার আর কোনো 
পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায় না। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তূত্বকের স্তরবিভাগ, 
পৃথিবীর অতাস্তরের অবস্থা, ভূত্বকের বিবর্তন, পৃথিবীর স্তরের ছুটি 
প্রধান শ্রেণীবিভাগ-_অস্তরীভূত ও স্তরীভূত, বিভিন্ন স্তরের গঠনপ্রকৃতি 
ও শ্রেণীবিভাগ, স্তরের অন্তর্গত প্রাণী ও উদ্ভিদ, স্তরবিন্তা:সর নিয়ম ও 
ফসিল ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটি 
সারগর্ভ; তবে প্রকাশভঙ্গী নীরস। তা” ছাড়া ভাষায় কৃত্রিমত! 
রয়েছে। স্তরীভূত মৃত জীব ও উদ্ভিদের সম্পর্কে আলোচনার 
একাংশ £__ 
স্তরান্তর্গত মৃতজ্ীবদিগের দেহ ও উদ্ভিজ্জের অংশ 
সকল কি প্রকার অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়। যায়। এবং কি প্রকার 


তত্ববোধিনী পত্রিকা ৯৮ 


চিচ্ছের দ্বারা সেই সকল জীৰ ও উদ্ভিদ নিরুপিত হয়, 
তাহা জানা আবম্যক। জন্তদিগের শরীরের মাংস ও 
অন্তান্ত কোমল অংশ অবশ্যই শীঘ্র গলিত ও নষ্ট হইয়! যায়, 
নুতরাং তাহাদের কেবল অস্থি ও দত্ত সকলই স্তর মধো 
অবশিষ্ট থাকে। কোন কোন স্থলে মংস্তের সমুদায় 
কণ্টকাবলী পাওয়! যায়, অপর কোথাও বা কেবল তাহাদের 
গাত্রের অংগুক মাত্র দৃষ্ট হয়, এবং শহ্ুক ও প্রবালাদির 
কেবল উপরকার কঠিন আবরণমাত্র থাকে। কিন্ত 
প্রাণীদিগের শরীরের সমুদায় অঙ্গের এ প্রকার একটি 
পরস্পার সন্বদ্ধ ও সাদৃশ্য আছে যে কেবল একটি মাত্র অঙ্গ 
পরীক্ষা দ্বার তাহা কি প্রকার জীবের তাহা অভ্রাস্তরূপে 
বলা যাইতে পারে । এইরুপে শরীর ব্যবচ্ছেদবিদ্যা দ্বারা 
স্তরনিহিত অস্থি বা দস্তপাতি পরাক্ষাতেই মৃত প্রাণীদিগের 
জাতি ও অবস্থা অবধারিত হইতে পারে। 

স্তরমধ্যস্থ উদ্ভিদেব নিবপণ সামান্ততে তিন প্রকারে 
হইয়] থাকে। হয় বৃক্ষের স্ন্ধ বা পত্র পুষ্প বা ফল প্রস্তর 
সমুদ্রয়ের অভ্যন্তরে কিঞঝিৎ বিকৃত ও অঙ্গারভূত হইয়! 
সংরক্ষিত থাকে। অথবা কেবল বৃক্ষ ও লতার ত্বক ও 
পত্রের প্রতিকৃতি মাত্র চাপেতে প্রস্তরের উপর অঙ্কিত 
থাকে। অপর কোথাও বাবৃক্ষ সকলেব স্বন্ধ বা শাখা 
ধাতু দ্বার! সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত ও প্রস্তরভূত হইতে দেখ! 
যায়। অদ্যাবধি স্তরান্তর্গত প্রায় ৩০০০০ ত্রিংশৎ সহস্র 
জাতীয় মৃত জীব ওউদ্ভিদ উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে 
অধিকাংশেরই বর্তমান জীব ও উদ্ভিদের স্ঠায় আকৃতি 
ও প্রকৃতি, কিন্তু স্থানে স্থানে স্তর সকল হইতে অনেক অদ্ভূত 
ও বিকটাকার জন্তর কঙ্কাল উদ্ধত হইয়াছে, সে সকলের 
সমান এক্ষণে কোন জীবই দেখিতে পাওয়া যায় না। 


৯২ বঙ্গপাহিতো বিজ্ঞান 

এই যুগের তববোধিনীতে রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ 
পাওয়া গেল। তবে এদের অধিকাংশই গতানুগতিক প্রকৃতির 
আলোচনা । নৃন্ছনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল ১৭৯৬ শকাম্দের আশ্বিন 
সংখা। থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “রপায়নশাস্ত্রের ইতিহাস” 
শীর্ষক প্রবন্ধটিতে। এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে রসায়নশান্ত্রের উদ্ভব সম্বন্ধে 
বিভিন্ন পণ্ডিতের মতবাদ আলোচনা ক*রে লেখক ভারতবর্ষধকে 
রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তিস্থল হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন। প্রবন্ধটির 
লেখক সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক শীতানাধ ঘোষ। আলোচা প্রবন্ধের 
যায়গায় যায়গায় লেখকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গার পরিচয় পাওয়া যায়। 

এই যুগের ততবোধিনীতে প্রকাশিত জ্রযোতিবিজ্ঞান বিষয়ক 
আলোচনার অধিকাংশই বিভিন্ন গ্রহ নিয়ে। তবে এই পর্যায়ের 
কোনো কোনে প্রবন্ধের বিষয়বস্ত নির্বাচনে অভিনবত্ধের পরিচয় 
পাওয়। যায়। যেমন, ১৮০৫ শকাষের ভাত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 
“বুধের গতি-ব্যতিক্রম” শীর্ষক প্রবন্ধটি । আলোচা প্রবন্ধে লেভেরিয়ে, 
লেকারবোণ্ট, ভলক্যান প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ আলোচনায় 
লেখকের পাণ্ডিতোব পরিচয় রয়েছে! ১৭৮৮ শকাষ্বের অগ্রহায়ণ 
পংখাা থেকে অন্তান্ত গ্রহে জীবের আস্তত্ব সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে যে 
আলোচনাটি প্রকাশিত হয়, প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গী ও উচ্চাঙ্গের তথ্া- 
সমাবেশের দিক থেকে তা*ও সবিশেষ মূশ্যবান। অপরাপর গ্রহের 
গীবের অস্তিত্ব সম্বদ্ধে এ ধরনের সারগর্ড ও বিস্তৃত আলোচনা 
ঈতিপূর্বে বা সমসাময়িক যুগে প্রকাশিত আর কোনো পত্র-পত্রিকায় 
পাওয়া যায় না। 

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার অধিকাংশই তড়িং ও বিদ্যুৎ 
নিয়ে। তবে অভিনবত্ের পরিচয় পাওয়া গেল শাস্ত্রীয় তথ্যাদি 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে । ১৭৯৪ শকার্বের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “আধ্য খধিদিগের তড়িৎ-বিয়য়ক জ্ঞান 
৪ বিবিধ কার্ষ্যে তাহার প্রয়োগ” শীর্ষক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে 


তত্ববোধিনী পত্রিক। ৯৩. 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । রচনাটির পেখক সীতানাথ ঘোষ। 
আলোচা প্রবন্ধে তার গবেষণা ও বিশ্লেষধ-কুশলতার পারচয় পাওয়! 
যায়। তবে রচনাটির ভাষায় মাডষ্টতা রয়েছে। মন্দিরস্থ ত্রিশূল ও 
চক্রের সাহাযো কিন্পেপে বজ্র নিবাধিত হয়, রচনাব নিদর্শন হিসাবে 
তার একাংশ উদ্ধত কর। হে'ল। 

৭... "যদি সেরূপ কোন মেঘ মন্দিরাদির উপরিতন 
আকাশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহ! হইলে তদস্তর্গত মুক্ত 
তড়িতের বিয়োক্জনী শক্তি প্রভাবে মন্দিরের স্বাভাবিক 
সামাবস্থ তড়িৎদ্বয় পরম্পর বিষুক্ত হওয়াতে, উক্ত মুক্ত 
তড়িতের অপমানবর্পট উপবিস্থিত ত্রিশূল বা চক্রের 
অগ্রভাগ অভিমুখে মাক্‌ষ্ট ও সমানবর্ণটি নিয়স্থ ভূভাগের 
গভ্যন্তরাভিমুখে প্রক্ষপ্ত হয়। এইরূপ বিয়োগের পর, 
শু্ধ বাযুব মধ্যবন্তিতা নিবন্ধন আকাশের তড়িৎ ও 
ত্রিশৃলা গ্রাস্থত আকৃষ্ট তিং ক্রু'শঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
এই সময়ে, ত্রিশূলাির অগ্রভাগ, মেঘের নিম্ন ভাগ অপেক্ষা 
অ-ধকতর পরিচালক ও স্থক্মুতপন বলিয়া মেঘস্থ তড়িৎ 
আপন অবস্থান-প্রান্ত হইতে অগ্রপর হইবার পূর্বেই, 
মন্দিরস্থ তড়িং সহজেই ত্রিশূলারির অগ্রভাগ হইতে 
উদ্ধগামী হইয়। উক্ত তড়িতের সহিত মিলিত হয়। মেখ- 
তড়িৎ এইকুপে সামাবস্থ। প্রান্ত হওয়ায় কোন প্রকার 
অনিষ্টপাতেব সম্ভাবনা থাকে না 1৮ 

এ ছাড়া ধর্জবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রবন্ধও এ যুগের তত্ববোধিনীতে 
প্রকাশিত হয়েছিল। এ পর্যায়ের কোনে! কোনে প্রবান্ধ ব্রাহ্মধরের 
মাহাত্থা কীতিত হয়েছে । তবে ছ; একটি প্রবন্ধ বেশ সুলিখিত। 
যেমন, ১৭৯৩ শরকার্খের আবিন সংখ্যায় প্রকাশিত ঘ্ধন্ম ও 
পদার্থবিষ্ঠা+” শীর্ষক প্রবন্ধটি । এখানে ধর্মের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের 
সম্পর্ক বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা! করা হয়েছে । মুলিখিত 


৯৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


বৈজ্ঞানিক-জীবনীও এই যুগের তববোধিনীতে পাওয়া গেল। এই 
প্রসঙ্গে ১৭৯৭ শকাষ্বের মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত পীধাগোরাপের জীবনচরিত সম্বন্ধে আলোচনাটি 
উল্লেখযোগা । এই প্রবন্ধে গীযাগোবাসের জীবনের বিভিন্ন দিক 
নিয়ে তথাপূর্ণ ম্বালোচন! কর! হয়েছে। 

এইবপে দীর্ঘদিন ধরে তন্ববোধিনা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ষে 
বিজ্ঞানালোচনা চলল, তা" বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের বিকাশ ও 
পরিপুষ্টিতে সহায়তা কবল অনেকখানি । 


কষ্ণমোহুন বন্দেটোপাধ্যায়, রাজেজ্দলাল মিত্র ও 
ভ,দেব যুখোপাধ্যায় 


অক্ষয়বুমার দত্তের সমসাময়িক যুগে বাংল] বিজ্ঞান-সাহিত্যের 
উন্নতিকল্পে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন বাঙ্গালী উদ্যোগী হয়েছিলেন তাদের 
মধো সবিশেষ উল্লেখযোগ্য রেভারেগ্ কৃষ্ধমোহন বন্দোপাধ্যায়, 
ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম । অক্ষয়কুমার 


বাংলা বিজ্ঞান-্পাহিত্যের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন, উপরোক্ত 
লেখকত্রয় তাতে সার-সংঘোজন করলেন। 
এক 

বাংলাভাষায় জ্যামিতি রচনার অন্ততম পথপ্রদর্শক কৃষ্খধমোহন 
বন্দোপাধ্যায় ( ১৮১৩-১৮৮৫)। ইতিপুরে রামমোহন রায় একটি 
জ্যামতি [লিখেছিলেন বটে॥ কিন্তু পরবর্তী জ্যমিতিকারগণ 
কৃঝমোহনকেহই অনুসরণ করেছেন। কৃষ্মোহনের বিজ্ঞান-সাহিত্য 
বিজ্ঞানের ছুটি বিভাগ নিয়ে ॥ একটি জ্যামিতি, অপরটি ভূগোল। 
উভয় বিষয় নিয়ে আলোচনাই 'ার স্ুুবিখাযাত গ্রন্থ বিদ্া। কল্পত্রমে র 
অন্তর্গত। তের কাণ্ডে বিভক্ত বিস্ভাঞল্রেমের বিভিন্ন খণ্ডগুলি ১৮৪৬ 
থেকে ১৮৫১ খুষ্টাঙ্বের মধ্য প্রকাশিত হয়েছিল । 

ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানাদি বঙ্গভাষায় অনুবাদের বাসন! 
কৃষ্ষমোহনের মনে বহুদিন থেকেই ছিল। কিন্তু অনুবাদের কাজ 
ঘর্ূুঘ ভেবে তিনি অনেকদিন অবধি এ কাজে বিরত ছিলেন। পরে 
বাংল গভর্ণমেন্টের উৎসাহে তিনি এই কাজে এগিয়ে এলেন। 
বি্ভাকল্পক্রমের পরিকল্পনা সম্পর্কে কুষ্ধমোহন বাংলার শিক্ষা 
পরিষদের তৎকালীন সভাপতি সি. এইচ. ক্যামেরপের (0. ন্‌. 
€08061011) কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন, (২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৬) 
তার এক যায়গায় আছে, 


৯৬ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


£]1) 01091 00101090099 & 391185 ০1 ৮/01103 
2020050 00 (069 101959170 51216 ০01 006 17170 
[01170 2170 ৬/10) 006 590181 ০019০ 01 019%/- 
1106 1106 900510010 01 0106 17206 000012)01)19 
0 0179 171560917% 2170 90191706 ০011281006১ 10 
[01010095921 1095 06919) ০ 26 2৯26১ 10 018৭ 
85 181991$ 2170 83 1166195 25 17785 2009921 
£[60015106, 010) 21] 5001095 1138 10790 09 
06017)90 50118019,_-01019 09515161001 ৮101) 006 
8010170%160500 10195 ০01 110651219 ০০916959, 
870 ৬/10]8 )0150106 €0 1106 20010015 ৮1959 ৮/0113 
112 109 11970190. 
গ্রন্থটি রচন'র উদ্দেশ্য ও পরিকল্পন। সম্বন্ধে তিনি এ চিঠিরই 
পর এক যায়গায় লিখেছেন, 
০1৬5 111050109728018 15, 85 ১০০ 819 
2৮/2165 11106170690 95109018115 0০7 86172811 
152.0615১ 270 (11916160976 1209 2:00121101) 15 25 
2100 10111101192119 011601606০0 0106 736172811........ 
1৮1৮ 61010 1195 0661) ৪170 51911 00176110016 
(0 ০৪১ (0 12195017 0175 1)1500179 2190 $0191০6 ০0৫ 
7010906 10 85 20090056210 51001015 2 01653 
৪9 11) 500)6015 20 0116 51209 ০0? 0705 13610921) 
19115086 ৬111 2110, 
বি্যাকছুদ্রমে ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি কৃষ্ধমোহন যথাসম্ভব 
সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন । যেখানে উপযুক্ত সংস্কৃত গ্রতিশষ্ব 
পাওয়া যায় নি সেখানে তিনি ইংরেজী ভাষার দ্বারস্থ হুয়েছেন। 
তবে ক্ষেত্রততে ব্যবহত বৈজ্ঞানিক শম্বগুলির অধিকাংশই লীলাবতী” 


কৃষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেবমুখোপাধায় ৯৭ 


গোলাধ্যায় প্রভৃতি সংস্কত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। বিসষ্ভাকল্পদ্রুম 
শিরিজের ২য় কাণ্ড (১৮৪৬) ও নবম কাণ্ড (১৮২৮) যথাক্রমে 
ক্ষেত্রতত্ব ১ম ও ২য় খণ্ড১ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ক্ষেত্রতত্ 
ইংরেজী ও বাংলায় লেখা । ঝী৷ পৃষ্ঠায় ইংরেঞ্জী এবং ডান পৃষ্ঠায় তার 
বাংল] দেওয়। আছে। তিন অধ্যায়ে বিভক্ত ক্ষেত্রতত্ব-_-১ম খণ্ডের 
আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন সম্পান্ ও উপপাগ্ভ। প্রতিজ্ঞাগুলির 
সমাধানের ভাষ! প্রাঙ্গল। ক্ষেত্রতত্ব রচনায় কৃষ্ণমোহন রেখাগণিত, 
কোল বুকের এলক্রাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ থেকে 
সাহায্য নিয়েছিলেন। কাশীব সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষ বাপুদেব 
গণিত ও বেখাগণিত বিষয়ক কিছু সংখাক সংস্কৃত শহ্ব চয়ন 
করেছিলেন। সেই শব্দগুলো সংস্কৃত কলেছেব অধাক্ষ কতৃক 
কৃষ্ধমোহনেব কাছে প্রেবিত হয়। ক্ষেত্রতত্ব বচনায় কৃষ্ণমৌহন এ 
শব্দগুলোব সাহাধায নেন। তা” ছাড়] গ্রগ্থটব পাওুলিপি তিনি দেশীয় 
পণ্ডিতদব 'দখিয়ে নিয়েছিলেন । 

বিদ্যাকল্পদ্রণ ১ম কাণ্ডেব মঙ্গলানবণে কৃঞ্চমোছন লিখেছিলেন, 
“যে যে গ্রন্থ আমি বচনা করি/ত প্রবৃত্ত আহি তহাউক্ত বিষষক কোন 
বিশেষ পুস্তক হইতে অনুবাদ না কবিয়া নানা মূল হইতে সংগ্রহ 
করিতে কল্পনা করিতেছি'*" 1 কিন্তু ক্ষেত্রতত্বে সংগ্রহ অপেক্ষা 
অনুবাদের ওপবই জোর দেওয়া হয়ছে বেশী। জন প্লেফেয়ারের 
(50101) 0125911) বাখ্যা অনুযায়ী এবং উইলিয়ম. ওয়ালেসের 
(৬/1111810) ৬/2119০9) সংযোজন অনুযায়ী ইউক্রলিডেব জ্যামিতির 
প্রথম তিন অধায় এই গ্রন্থে অনুবাদিত হয়েছে। গ্রন্থটিব ভূমিকা 
সাবগর্ভ এবং সুদীর্ঘ । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা এই যে, বিস্তৃত ও 
সুচিন্তিত ভূমিক1 কৃষ্ণমোহনেব গ্রন্থেব বৈশিষ্টা। ক্ষেত্রতত্বেব ভূমিকায় 
বিজ্ঞানশান্ত্রপাঠেব উপযোগিত1 ও বিচ্ছানের প্রধান প্রধান বিভাগ 


১ ক্ষেত্রতত্ব (২য় খণ্ড )--*ম কাণ্ড পাওয়া যায় না। 
৭ 


৯৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


আলোচন। ক'রে গণিত, বীজগণিত ও ক্ষেত্রতত্ব সম্বন্ধে আলোচন। কর! 
হয়েছে । বীজগণিত ও ক্ষত্রতত্ব বিষয়ক আলোচনা বিস্তারিত ও 
তথ্যপূর্ণ। বীজগণিতেব প্রয়োগ ও চিহ্ন-নিবপণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাও 
সারগর্ভ। ক্ষেত্রতত্ব প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে ত্রিভুজ, বৃত্ত, পারা- 
বোলা, বক্রবেখা ইতাদি | কৃষ্ধমোহনের 'প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ । তবে তাব 
বাকা যায়গায় যায়গায় অস্বাভাবিক দীর্ঘ । বচনাব নিদর্শন__ 
“অপিচ যাদ্শ সবলরেখাব লক্ষণ আছে তাদৃশ কুটিল 
বেখাবও সুত্র আছে এবং ক্ষেত্রবিষ্ভাতে ইহার গুণও প্রকাশ 
করে। বক্রাকৃতি বেখাব মধ্ো বৃত্ত সর্বতোভাবে প্রসিদ্ধ, 
স্বত্র লইযা একাগ্র স্থির রাখিয়। অন্ত অগ্র খুরাইলে চিহ্নিত 
স্থলে বৃত্ত বেখা জন্মে এবং এই রেখাব সর্বাংশ এ স্থির 
অর্থাৎ মধাবিন্দু হইতে সমদূব। বৃত্তের এই মুল লক্ষণ 
হইতে নানা প্রকাৰ ন্তায় দ্বারা অসংখ্য গুণ সিদ্ধ হয় যে 
সমস্ত গুণ পবস্পর হেতু সাধা ভাবে থাকে, তাহাৰ এক 
উদ্দাহরণ শুন-_যদ্দি কোন বৃত্তের অন্তরে ব্যাসের ছুই প্রাস্ত 
দিয় পরিবির ছুই বেখ। পবিধির কোন বিন্দুতে সংলগ্ন করা 
যায় তবে সে এ ছুই রেখা পবস্পর লঙ্ঘভাবে থাকিবে ইহা 
ক্ষেত্রবিষ্ঠার স্তায়েতে সিদ্ধ হইয়াছে । 
বৃত্তেব আর এক ধম্ম এই যে অতি বৃহৎ হউক কিন্বা 
অতি ক্ষুদ্র হউক প্রকাণ্ড সৃর্যামগুলস্বকুপ হউক কিম্বা এক 
সামান্ত ঘটিকা চক্রম্ববূপ হউক পরস্পব তুলনা করিতে 
হইলে আপন ২ ব্যাসাদ্ধেব বর্গানুসারে অন্তরম্থ ক্ষেত্রফলের 
নিষ্পত্তি হইবে অর্থাৎ যে ২ সুত্র ঘুবাইয়া বৃত্ত অঙ্কিত 
হইয়াছে তত্বৎ বর্গেব নিষ্পত্তির ন্তায় অন্তর ক্ষেত্রফলের 
নিষ্পত্তি ানিবা। অতএব যদি একটা! বৃত্ত ৫ ফুট স্থত্র দিয়! 
আর একটা ১০ ফুট দিয়া আকা যায় তবে বৃহৎ বৃত্তের 
ক্ষেত্রফল ক্ষুদ্রের চারিগচণ অধিক হইবে কেননা দশের বর্গ 


কৃষ্খমোহন বন্দোপাধায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৯৯ 


১০০ পঞ্চের বর্গ ২৫ হইতে চারিগুণ অতিরিক্ত কিন্তু দুই 
বৃত্তে পরিধি কেবল সূত্রান্ুসারে পরস্পর নিষ্পন্ন হইবে 
অতএব এম্থলে বৃহৎ বৃত্তের পরিধি ক্ষুদ্র বৃত্তের ছিগুণ হইবে 

কেনন! ১০ ফুট সূত্র ৫ ফুট শ্ত্রের দ্বিগুণ |” 
পরবর্তী অনেক জ্যামিতিকার কৃঞ্ণচমোহনের ক্ষেত্রতত্ব অনুসরণ 
কবে জ্যামিতি রচনা কবেছেন । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় কতৃক সংকলিত 'ক্ষেত্রতত্ব (১৮৬২ )। পরবর্তী 
যুগের অনেক প্রখাত জ্যামিতিকারও কৃষ্ণমোহন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
জ্যামিতি বচনা কবতে পারেন নি। এমনকি রামকমল ভট্টাচাষের 

জ্যামিতিব তুলনায়ও কৃষ্ণমোহনেৰ গ্রন্থটিই শ্রেষ্ঠতব। 
ভগোল সম্বন্ধে কৃষ্ণমোহনের আলোচন৷ রঞ্নেছে বিগ্তাকল্পদ্রমের 
তৃতায় ও অষ্টম কাণ্ডে। বিদ্যাকল্পদ্রম__৩য় কাণ্ড (বিবিধবিষয়ক 
পা১--১ম খণ্ড) ১৮৪৩ খুষ্টাঞ্জে প্রথম প্রকাশিত হয়। ৩য় কাণ্ডের 
১ম অধ্যায়ে প্রাকৃতিক ভূগোল নিয়ে আলোচনায় পৃথিবীর আকৃতি, 
পরিমাণ ইত্যাদি কয়েকটি প্রশ্নেব বিচাব কবা হয়েছে । বিচার- 
প্রণালীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙ্গীর পবিচয় সুস্পষ্ট । বিগ্ভাকল্পক্রম-_-৮ম 
কাণ্ড ( ভূগোলবৃত্তাস্ত ১ম ভাগ ) ১৮৪৮ খুষ্টাষ্ছে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
এই গ্রস্থেব বিষয়বস্ত মুরেব “এন্সাইক্লোপেডিয়া অব জিওগ্রাফি? 
(1৬0178%5 121100101089018, 01? 09908781011), মাণ্টে ব্রানেব 
ভূগোল (৬৪106 91105 090801)5) ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে 
সংকলিত। রাজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার 
সত্রপাত হোল এই গ্রন্থে। গ্রন্থটির গ্রারস্তে ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণের 
ক্রমবিকাশ নিয়ে যে আলোচনা আছে, তাতে ভূগোলবিজ্ঞানের 
এতিহাসিক তথাদি স্থান পেয়েছে । সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির হলেও এই 
আলোচনায় লেখকের পাগ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিভাষা, 
শীর্ষক অধ্যায়ে ভূগোলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞাঞ্চলো৷ নিয়ে উদাহরণ 
সহযোগে আলোচনা করা হয়েছে । তবে ইংরেজী ও বাংলায় লেখা 


১০০ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


এই ভূগোলের প্রায় সর্বত্রই এতিহাসিক ও সা'স্কৃতিক তথ্যাদি এসে 
গেছে। প্রাকৃতিক ভূগোলে বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান 
কৃ্ধমোহনের নেই। তবে তার ন্গেত্রত্ত্ব ও ভূগোল ব)বহত 
পারিভাষিক শব্দগুলি তৎকালীন যুগে সমাদূত হয়েছিল ।২ 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি কৃষ্ধমোহন বন্দোপাধ্যায়েব বরাবরই 
অনুরাগ ছিল। কষ্জমোহন-সম্পাদিত “সংবাদ শুধাংশ, পত্রিকায় 
বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হোত । তা? ছাড় বিবিধ জাঁন-বিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার নিকট সংযোগ ছিল। সে সকল 
প্রতিষ্ঠানের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "সাধাবণ জ্ঞানোপাক্জিক] সভাঃ 
(9০০1০ 101 009 2০001510191 01 66176181 1070%19080 ), 
বেথুন সোসাইটি, এশিয়াটিক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল বুক 
সোসাইটি । ১৮৭৫ খুষ্টাফ্বে কৃষ্ণমোহন “ইত্ডিয়ান লিগের সভাপতি 
মনেনৌত হন। এই প্রতিষ্ঠানে সভাপতি হবাৰ পব কৃষ্ণমোহন 
এদেশে বিজ্ঞানমূলক শিল্পচর্চার গ্রসারের জন্তে সচেষ্ট হলেন। এই 
সময়েই প্রতিষ্ঠিত হোল ডাঃ মহেন্দ্লাল সবকারেব বিজ্ঞান-সভা। 
শিল্প-শিক্ষার উদ্যে।ক্তার। ছু'দ্লে বিভক্ত হলেন। একদল মহেন্দ্রল'লকে 
সমর্থন জানালেন। অপর দল সমর্থন কবলেন কৃষ্ধমোহনকে । 
গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের সমবেত মহযোশিতার ফলে মহেন্দ্রলালের 
বিজ্ঞান-সভাই শেষ পর্যন্ত স্থায়িত্ব অর্জন করে |৩ 

ক্ষেত্রতত্বকে বাদ দিলে বাংলা বিজ্ঞান-্সাহিতো উল্লেখযোগা 
কোনো অবদান বৃষ্চমোহনের নেই। কিন্তু বিদ্যাকল্সদ্রমে তিনি 
ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি বাংলাভাষায় প্রকাশের যে স্ুুবৃহৎ পবি- 
কল্পন1 উপস্থ পিত কবলেন, তা? বাংলায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচয়িতাদের 
মনে এক নতুন শক্তি সঞ্চারিত করল । 


২ র্রেভারেও্ড কৃমোহন বন্দ্যোপাধায়-শ্িবরতন মিত্র (মানসী-_বৈশাখ, ১৩১৬, পৃঃ ১৩৬)। 
৩ মহাত্মা! কৃ্মোহন বন্দেঠাপাধা।য়__ছুগাদাস লাহিড়ী € শিল্পপুষ্পাঞ্ললি--১ম খণ্ড, ১২৯২ 
সাল, পৃঃ ১৪১ )। 


কষ্/মাহন বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ওভূদেব মুখোপাধ্যায় ১০১ 


ছুই 

পববর্তা লেখক রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৭১ ) বাংলা বিজ্ঞান 
সাহিতোব অন্যতম বুপকাব। বিবিধার্থসংগ্রহ, রহস্ত-সন্দর্ভ প্রভৃতি 
সাময়িকপত্রকে কেন্দ্র কঃরে বিজ্ঞানের ভাষার সরসতা সম্পাদন 
বাংলা বিজ্ঞান-পাহিতো তার উল্লেখযোগ্য কীতি। তার সম্পাদনা” 
গুণে উল্লিখিত ছুটি পত্রিকাই তৎকালীন যুগেব অন্ততম শ্রেষ্ঠ সাময়িক- 
পত্র বলে পরিগণিত হয়েছিল । তা; ছাড়া তত্ববোধিনী পত্রিকার 
সঙ্ষেও তাব নিকট-সংযোগ ছিল। তিনি তত্ববোধিনীর প্রবন্ধ- 
নিবাচশী সভার অন্তম সভা ছিলেন। 

বাংল। সাহিত্য রাজেন্দ্রলালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান 
ভূগোলবিজ্ঞানে । বাংল! ভাষায় তিনিই প্রথম প্রাকৃতিক ভূগোল 
রচনা কাবন। সতর্কতাপূর্বক পরিভাষাৰ ৪ ব্যবহার সর্বপ্রথম রাজেন্দ্র 
লালেব ভূগোলেই দেখা গেল। বস্তুতঃ, ভৌগোলিক পরিভাষার ক্ষেত্রে 
তিনি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তভূগোলে 
যে-সকল শব্ধ 'অর্থজ্ঞাপনের জন্তে স্থ& তার মতে সেগুলে। অনুবাদের 
যোগ্য । প্রয়োজন অনুযায়ী অনুবাদের প্রচেষ্টা তার প্রাকৃত ভূগোলেও 
দেখ যায়। গ্রন্থটির শেষে ভূগোল ও ভূবিষ্ঠা বিষয়ক পারিভাষিক 
শব্দের একটি নির্ঘট দেওয়া আছে। একটি নিদিষ্ট রীতি অনুস্থত 
হলেও অনুবাদিত শব্দগুলোর কয়েকটি বেশ ছুবহ। রাজেন্দ্রলালের 
'প্রাকৃত-ভূগোল অর্থ্যাৎ ভূমণ্তলের নৈসগিকাবস্থ। বর্ণনাবিষয়ক গ্রন্থ 
১৭৭৩ শকাষে (১৮৫৪ খুঃ) প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থারস্তে লেখক 
ভূগোলবিগ্ভাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন--ব্যাবহারিক ভূগোল, 
গণিত ভূগোল ও প্রাকৃত ভূগোল” । শেষোক্ত বিভাগ বা৷ প্রাকৃত 
ভূগোল এই গ্রন্থের উপজীব্য। বাংল! ভাষায় প্রাকৃতিক ভূগোল 


৪ এই প্রপঙ্গে রালেক্্রলালের ইংরেজী রচনা, “4 50185005 10 026 17600061108 ০01 
100100928 9০1926190 79085 1060 005 56008001213 ০01 [7018 (1877) উল্লেখযোগ্য। 
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বিষয়ক গ্রন্থেব অভাবই এই গ্রন্থটি বচনার প্রধান কারণ। অবশ্থ 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত পিয়াসে র ভূগোলবত্তান্তে ও অক্ষয়কুমার দত্তের 
ভুগোলে রাজনৈতিক ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধেও 
কিছু কিছু আলোচনা রয়েছে। কিন্ত প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে 
রাজেন্দ্রলালের আলোচনা অনেক বেশী বিস্তৃত ও উচ্চাজেব | 
বঙ্গসাহিতো প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ক আলোচনাব অন্ততম প্রধান 
পথিকৃৎ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। রাজেন্দ্রলালেব গ্রন্থে পৃথিবীর 
জলম্থলবিভাগ, পর্বত স্থষ্টিব বিববণ, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিবি; ভ পৃষ্ঠ, 
সমুদ্রজল ও সমুদ্রক্সোত, নদী, বাধু, বৃষ্টি ইতাদি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে? 
তা” ছাড়া এই গ্রন্থে রয়েছে জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রসঙ্গ “দেশভেদে 
উদ্ভিজ্ঞভেদ” এবং নৃতত্ব-বিষয়ক প্রসঙ্গ “দেশভেদে মনুয্য-ভেদ” | 
রাজদ্রলালের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকেব | বচনা ও তথাসমৃদ্ধ। তবে এখানে 
তার ভাষা প্রাণিবিজ্ঞান-বিষয়ক ব্চনাগুলোর মতে। সবস নয় । 
প্রাকৃত ভূগোলের ভাষা সংস্কৃতঘে ষা। তা? ছাড়া যায়গায় যাক্গায় 
সন্ধি কিছুট1 শ্রুতিকটু | ব্যাকবণে সংক্কৃতান্্গতা ও ছুবহ শব্দে 
প্রয়োগ গ্রন্থটির প্রায় সবত্রই পরিলক্ষিত হয়। রচনার নিদর্শন__ 
“সমুদ্রই জলের আকবৰ। নৃুর্যা-কিবণে এ জল 
সর্বদাই বাম্পবপে পবিণত হইয়া অন্তরীক্ষে উৎক্ষেপিত 
হয়; ও তথায় কিয়ংকাল থাকিয়া পবে বাধুর ক্রমে এবং 
পৃথিবী ও স্ৃর্যোর পরস্পর অন্তরতার হাস-বৃদ্ধাতসারে 
কোয়াশ! শিশির হিমানী বা বৃষ্টিবঝপে পৃথিবাপরি যধিত 
হইয়া থাকে । এ বধিত বারিব কিয়দংশ মৃত্তিকা মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়। যায়, ও অপরাংশ নদীরূপে পবিণত হয় । যে 
জল ভূমিসাৎ হয়, তদ্দারা মৃত্তিকা সিক্ত থাকিয়া পৃথিবীকে 
ফলবতী ও প্রাণীর বাসোপযুক্তা করে । অপর পুক্ষরিণাদির 
খনন করিলে এ জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া পূর্ণ করিয়া থাকে । 
তরল পদার্থের এক প্রধান ধর্ম এই যে, তাহার সর্বত্র 


কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধায় ১০৩ 


সমোচ্চ থাকে, কদাপি তাহার কোন অংশ উচ্চ ও 
অপরাংশ নিয় হয় না; কোন কারণ বশতঃ সমোচ্চতার 
হানি হইলে তৎক্ষণাৎ এ জল আন্দোলিত হইয়া সমোচ্চতা 
রক্ষার চেষ্টা করে । এই কারণবশতঃ উচ্চ স্থানের কোন 
ছিদ্র বা ফাটালে বৃষ্টির জল প্রবিষ্ট হইলে এ ছিদ্র বা 
ফাটালের তল দিয়া তাহ! নিম্ন স্থানে আসিয়া তথাকাব 
কোন ছিদ্র দ্বারা অতি বেগে উৎক্ষিপ্ত হহতে থাকে । গ্র 
জলোতক্ষেপণের নাম “উৎস” ব1 “ফোয়ারা” ; এবং পৃথিবীর 
অনেক স্থানে তাহা বর্তমান আছে। অনুভূত হইয়াছে যে 
সমুদ্র-জলও কোন ২ স্থানে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উৎসরূপে 
উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ; অপর ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে 
পৃথিবীর অন্তর্ভাগে স্বভাবসিদ্ধ জল আছে, সেই স্থান স্কটিত 
করিয়! দ্রিলে তাহ! সমবেগে ক্রমাগত উৎক্ষিপ্ত হইতে 
থাকে, বৃগি-জলজাত উৎসের ন্তায় কদাপি তাহার বেগের 
হাসবৃদ্ধি বা মধো ২ বিশ্রাম হয়না । এই উৎসের নাম 
'অন্তর্জলোৎস” |” 

বাজেন্দ্রলাল মিত্রের ণশিপ্পসিক দর্শন বঙ্গভা ষান্ুবাদক সমাজেব 
উদ্যোগে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটি হোল 
বিবিধার্থসংগ্রহে প্রকাশিত কতকগুলে! শিল্পবিষয়ক প্রস্তাবের 
সংকলন । এই গ্রন্থে বাসায়নিক, খনিজ ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্প- 
বিষয়ক প্রস্তাব স্থান পেয়েছে । পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ একে বলা 
যায় না। তবে প্রস্তাবগুলো সর্বসীধাবণেব পাঠোপযোগী ক'রে 
লেখা। 

এ ছাড়া রাজেন্দ্রলালেব উগ্ভোগে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি 
থেকে বাংলায় কয়েকটি মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলায় 
মানচিত্র প্রকাশ নতুন নয়। ইতিপূর্বে মন্টেগুর উদ্যোগে স্কুল বুক 
সোসাইটি থেকে বাংল! ভাষায় পৃথিবীর মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল । 
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রাজেন্দ্রপাল মাতৃভাষায় বাংলাঃ বিহার ও উড়িস্যার বিভিন্ন জেলার 
মানচিত্র পস্তুত কবালন। 

সাবস্বত সমাজকে কেন্দ্র কবে বাংল'য় ভৌগোলিক পরিভাষা 
প্রণয়নেব প্রচেষ্টা রাজেন্দ্রলালেব উল্লেখযোগা কীতি | জ্যোতিরিক্দ্রনাথ 
ঠাকুবের উদ্ভোগে ১৮প২ খৃঠাব্দে কলিকাতায় সারস্বত সমাজ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল | বাংলা পরিভাষ! প্রণয়ন করাই এই সমাজের উদ্দেশ] 
ছিল। রাছেন্দ্রলাল এই প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন । 
সারম্বত সমাজ অল্পকাল স্থায়ী হলেও ভৌগোলিক পরিভাষা প্রণয়নের 
ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠান কিছুটা অগ্রসব হয়েছিল। পবিভাষার খসড়া 
প্রস্তুত কবেছিলেন বাজেক্দ্রলাল মিত্র | এ ছাডা এশিয়াটিক সোসাইটি, 
ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোপিয়েসন প্রভৃতি গুণগ্রাহী ও দেশহিতৈষী 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও দীর্ঘদিন ধরে তার নিকট যোগাযোগ ছিল। 

তিন 

ভূদেৰ মুখোপাধ্যায় € ১৮২৭-১৮৯৪ ) যখন বিজ্ঞানগ্রন্থ বচনায় 
উদ্যোগী হলেন তখন তত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থনংগ্রহ প্রভৃতিকে 
কেন্দ্র ক'রে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । ভূদেব 
বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার জন্তে এগিয়ে এলেন না; বিজ্ঞানের 
ভাষাকে যুক্তিনিষ্ঠ ও বিচাবক্ষম ক'বে তুললেন । এরই নিদর্শন হোল 
তার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান_-১ম ও ২য় ভাগ ।” এই গ্রন্থ রচনার মূলে 
ছিল বিজ্ঞানের গতি ভূদেবের অনুরাগ । ডারউইন, ইন্টারন্তাশানাল 
সাইন্টিকিক সিরিজ, কন্টেম্পোরারি সাইন্স সিবিজ প্রভৃতি গ্রন্থ শেষ 
বয়স পরন্ত তিনি নিয়মিতভাবে পডতেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
বিষয়বস্ত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লিখিত ভূদেবের নোট-বই থেকে 
সংগৃহীত। ১৮৫৬ খুষ্টাষ্ধে ভূদেববাবু হুগলী নম্যাল স্কুলের প্রধান 
শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ সময় তাকে প্রাণিতত্ব, 


« ভূদেবচরিত--১ম ভাগ, অবতরণিক! দ্বিতীয় পৃঃ 
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আলোকতত্ব, বীক্গগণিত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয় যুখে 
মুখ ছাত্রদ্দেব পড়াতে হোত। এ সকল বিষয়ের কিছু কিছু অংশ 
পুস্তকাকাবে প্রকাশেব উদ্দেশ্যে তিনি নিজের খাতায় লিখে 
রাখতেন ।৬ ত থেকে মাত্র কিছু অংশ নিয়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও 
ক্ষেরতন্ব প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ভাগের সঠিক 
প্রকাশকাল জ্রানা যায় না।? তবে ১ম ভাগেব ২য় সংস্করণ যে 
১৮৭৯ খুষ্ট'হ্বে প্রকাশিত হয়েছিল তাতে সন্দেহের কোনো অবক'শ 
নেই। প্রাকতক বিজ্ঞান ২য় ভাগ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ 
খুষ্টান্বে। ১ম ও ২য় ভাগ একত্রে প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খুষ্টাফে। 
লেখকের প্রথমে ইচ্ছে ছিল, সমগ্র গ্রন্থটি এক খণ্ডে প্রকাশ করবার । 
কিন্তু দু'টি কাৰণে তা” সম্ভব হয় নি। প্রথম কারণ, এক খণ্ডের 
মধো সংক্ষেপে অধিক তথাদির সমাবেশে গ্রহ্থটি কঠিন হয়ে পড়বার 
আশঙ্কা । বিতীয় কারণ অর্থনৈতিক। মুলতঃ এ ছু'টি কারণেই 
“জডের গুণ, গতিব নিয়ম ও “ভার-মধ্যঠ এই তিনটি প্রসঙ্গ নিয়ে 
প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। ১ম ভাগ সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন 
লেখকেব বন্ধু রামগতি ন্যায়বত্্ | ১ম ভাগে টেকুনিকালিটি এড়াবার 
উদ্দেশ্যে পদার্থবিজ্ঞানেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গাণিতিক আলোচনা করা হয়েছে 
পাদটাকণ়। কিন্তু ২য় ভাগে গাণিতিক প্রসঙ্গ মূল আলোচনাতেই 
স্থান পেয়েছে । ২য় ভাগের আলোচ্য বিষয় “মন্ত্র-বিজ্ঞান? ও “বাম্পায় 
যন্ত্র । প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি বৈশিষ্টা, এই গ্রন্থের সর্বত্রই 
বিজ্ঞানবিষয়ক বাংল! নাম বাবহত। পাদটীক! ছাড়া অন্ত কোথাও 
ইংরেজী নামের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। গ্রন্থটির আর একটি বৈশিষ্ট্য, 
এতে লেখক বিজ্ঞানের তত্বগুলে। শুধুমাত্র বর্ণনাই করেন নি; সেই 
তত্বগুলেো৷ বিচারও করেছেন । তা; ছাড়া যায়গায় সরস উপমা 


হাসন 





'্াস্টী 


ও ভৃদেবচরিত_১ম ভাগ, প্‌ ১৮২। 


৭ ব্রজেন্সনাথ বন্দ্যোপাধায় অনুমান করেছেন ১৮৫৮ খুষ্টাৰ (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা_ 
ছুদেব মুখোপাধ্যায়, (২য় সংস্করণ ) প্‌ ২৩। 


১০৬ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


প্রয়োগের ফলে আলোচা বিষয়ের ছুবুহতা কিছুট! লাঘব হয়েছে । 
ছ”এক যায়গায় প্রাচীন মতও আলোচিত হয়েছে । তবে ২য় ভাগের 
কোনো কোনো অংশ টেকৃন্কাল প্রকৃতির । 

ভূদেব মুখোপাধায়েব কক্ষেত্রতত্ব রেভারেণ্ড কৃঝ্মোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মতি অনুযায়ী কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কতৃি 
১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় । গ্রন্থটি ইউক্লিডেব জ্যামিতিকে 
অবলম্বন ক'রে রচিত হয়েছিল । কুষ্মোহন ও ভূদেবের ক্ষেত্রতত্বের 
পরিকল্পন] ও রচনাবীতি প্রায় একই প্রকৃতিব | ভাষাও অনেক স্থলেই 
প্রায় একরনপ। যেমন, কঞ্চমোহন লিখেছেন, 

«৪ যাহার কেবল দৈর্থা ও বিস্তাব আছে তাহাকে ধরাতল 
কছে। অনুমান। ধরাতলেব সীমা বেখা, এবং এক 
ধবাতল অন্ত ধরাতলকে অবচ্ছিননন করিলে সে 
অবচ্ছেদনেতেও রেখাব উৎপত্তি হয়। 

৫ যে ধরাতলে ছুই বিন্দু লইলে তাহাদেব যোকজ্রক 
সরলবেখা সব্বাংশে এ ধবাতলে সংলগ্ন থাকে তাহাকে 
সমধরাতল কহ যাব 

৬ ছুই সরলরেখা ভিন্ন ২ দিকে আসিয়। সংস্পর্শ করিলে 
তাহাদের পরস্পর অবনতিকে সরল ৫বখিক কোণ 
কহ যায় । 

1 বিদ্াকল্পত্রম, ২য় কাণ্র, ক্ষেত্রতত্ব _পুঃ ২৩ ] 
আর তূদেববাবু লিখেছেন, 

৪ যাহাৰ কেবল দৈর্যা ও বিস্তাব আছে, তাহাকে 
“ধবাতল+? কহে । অনুমান । বধরাতলের সামারেখা, 
এবং এক ধরাতল অন্ত ধরাতলকে অবচ্ছিন্ন করিলে মে 
অবচ্ছেদনেতেও রেখার উৎপত্তি হয় । 

৫ যে ধরাতলে ছুই বিন্দু লইলে তাহাদের যোক্তক 
সরলরেখা সব্বাংশে এ ধবাতলে সংলগ্ন হইয়া থাকে; 
তাহাকে “সম-ধরাতল? কহ যায় । 


কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ওভূদেবমুখোপাধ্যায় ১০৭ 


৬ ছুই সরলরেখ। ভিন্ন ভিন্ন দিকে আসিয়া! সংস্পর্শ 
করিলে, তাহাদের পরস্পর অবনতিকে “সরল রৈখিক 
কোণ) কহ। যায়। 

[ ক্ষেত্রতত্ব_১ম সংস্করণ, পৃঃ ২] 
বিভিন্ন গ্রতিজ্ঞার সমাধান ও অস্কনের সময় উভয় গ্রন্থে একই অক্ষর 
ব্যবহ্ধত হয়েছে । তবে জ্যামিতিক নামের ব্যবহারে যায়গায় যায়গায় 
পার্থক্য দেখা যায়। ভূদেববাবুব গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যায়ের শেষে 
অনুশীলনী হিসাবে অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা দেওয়া আছে। কুঞ্চমোহনের 
গ্রন্থে তা" নেই । এ ছাড়া, নৃতনত্বেব মধ্যে ভুদেববাবুৰ গ্রন্থে যায়গায় 
যায়গায় বিকল্প প্রমাণ দেওয়া আছে। 

বাধানাথ রায়দক দিয়ে ইউরোগীয় আবিষ্বর্তাদের জীবনচরিত 
লেখাবার ইচ্ছে ভূদেবের ছিল |” কিন্তু তাৰ এই ইচ্ছে কার্ধকরী হয় 
নি। ভগোলেও ভুদেবেব যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি কালিদাস 
মৈত্রের ভগোল সংশোধন ক'রে ছাত্রদেৰ পভাতেন। তা, ছাড়া 
প্রতোক জেলার যথাযথ ভূগোল লেখাবাব জন্যেও তিনি চেষ্ট 
করেছিলেন।৯ হিন্দীতে তিনি একটি ভ.গোল লেখেন । গ্রন্থটির নাম 
'গয়া কি ভূগোল? |১০ 

এইবুপে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, বাজেন্দ্রলাল মিত্র ভূর্দেব 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের প্রচেষ্টায় বাংলা বিজ্ঞান-সাহিতোর 
সমৃদ্ধি সাধিত হোল । 








৮ ভূদেবচরিত-২য় ভাগ, পঃ ১৯৫। 
৯১০ ভুদেব-জীবনী ( কাশীনাধ ভট্ট।চার্ধ্য মুক্রিত ও প্রকাশিত ) ১ম সংস্করণ, পঃ২৭। 


“বিবিধার্থ সংগ্রহ" রহস্য সন্দর্ড, বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন ও ভারতা 


অক্ষয়কুমার দ্ত। কৃষ্মোহন বন্দোপাধায়, বাজেন্দ্রলাল মিত্র 
প্রমুখ লেখকদেব সমপাময়িক যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে দেশীয় সাজে 
সাজিয়ে সর্কক্রনবোধা বিজ্ঞান সাহিতো বচনা'র ক্ষেত্র তৈরী হস্ফছিল 
তত্ববাোধিনী পত্রিকায় । এই ক্ষেত্র আবও সরস হোল বিবিধার্থ-সংগ্রহ 
€(অক্টোবব, ১৮৫১ ) ও বহস্ত-সন্দর্তে ( মার্চ, ১৮১৩ )। আব বাংল! 
বিজ্ঞানসাহিতোর উর্ববতা সাধিত হোল বঙ্গদর্শন ( বৈশাখ, ১২৭৯ ) 
আর্ষনর্শন (বৈশাখ, ১২৮১ )১ ভাবতী (শ্রাবণ, ১২৮৪) ইত্যাদি 
প্রথম শ্রেনীর সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র কবে | তথাসমাবেশের দ্রিক 
থেকে বিচার করলে একমাত্র প্রাণিবিচ্ঞান ছাড সমসাময়িক যুগের 
তন্ববোধিনীব তুলনায় বিবিধার্থ-সংগ্রহ ও বহস্ত-সন্দর্ভের অধিকাংশ 
বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাই উচ্চাঙ্গের নয়। কিন্তু স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গী, ভাষার 
লালিত্য এবং সর্বসাধারণের উপযোগী কবে আলোচা বিষয়বস্তুর 
বিন্যাস উভয় পত্রিকার বৈজ্ঞানিক বচনাগুলোকেই সাহিত্যিক 
উতকর্ষধত| দান করেছে । এখানেই পত্রিকা-ছু'টিৰ বৈশিষ্ট । বস্তুতঃ, 
সাহিতাক মুলোর দিক থেকে বিচার কবলে, বিজ্ঞানসাহিত্যে 
তব্ববোধিনীর উন্নততর সংস্করণ হে'ল বিবিধার্থ-সংগ্রহ এবং রহন্ত- 
সন্দর্ভ।| তন্ববোধিনী পত্রিকার ন্তায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে 
বিচিত্র প্রকৃতির আলো চন৷ এ ছুটি পত্রকায় নেই। তাঃ ছাড়া বিবিধার্থ 
-সংগ্রহেব প্রাকৃত ভুগোল নামক আলোন'টিকে বাদ দিলে 
সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেরও এখানে অভাব । কিন্ত সুন্দর ও সবপ 
প্রবন্ধের অভাব নেই। ভাষায় এই সৌন্দঘ ও সরসতার আরোপ 
বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যে এ ছু*টি পত্রিকার উল্লেখযোগ্য অবদান । 

এক 
ইংরেজী “পেনি ম্যাগাজিন'এর অনুকরণে বিবিধার্থ-সংগ্রহ 


“বিবিধার্থ-সংগ্রহ? রহম্তা-সন্দও) বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন ৮ ভারতা ১০৯ 


পত্রিকাটি কলিকাতার 'ভার্ণ'কিউলার লিটারেচার কমিটি” বা বঙ্গভাষা- 
মুবাদক সমাজের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। এই সমাজ প্রত্ষিত 
হয়েছিল ১৮১ খুষ্টায্বে। বাংলাভাষ'় সারগর্ভ এবং প্রয়োজনীয় 
গাহস্থা গ্রন্থ প্রকাশ কর] এদের উদ্দেশ্য হিল। এই উদ্দেশ্টরই সাফলা- 
মঙিত নিদর্শন বিবিধার্থ-সংগ্রহ। পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব 
পড়েছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রেব উপব। ঠিনি বিবিধার্থ-সংগ্রহের 
প্রথম ছয়টি পা্বর (১৭৭৩-১৭৮১ শক) সম্পাদনা করেন। তার 
সম্পাদনা-কৃতিত্বে পত্রিকাটি অচিরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই 
পত্রিঞায় তিনি নিজেও নিয়মিতভাবে লিধতেন। পুস্থকাকারে 
অপ্রকাশিত বাজেন্দ্রনালের বহু মুলাবান বচন! বিবিধার্থ-সংগ্রহ ও 
রহস্ত-্সন্তে ছডিয়ে আছে। বাংলা বিজ্বানসাহিতো রাজেন্দ্রলালের 
অবদান নির্নয় করতে গেলে এ পকল রচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে 
বিচার করতে হয়। 

বিবিধার্থ-সংগ্রহে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধার্দি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত 
হোত। তন্মধ্যে জীববিজ্ঞানঃ উত্ভিদবিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ক 
আলোচনাই অর্ধক। নানাপ্রকাব পাখী ও জন্ত সম্বন্ধে বু মনো 
আলোচন1 এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিবিবার্থ-সংগ্রহের প্রথম 
সংখা।য় প্রথম রচনাতে বিশ্বজশৎ ও জীবজগতের নানাবিধ বৈস্ত্রোর 
কথা উল্লেখ ক'রে পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্য সন্বন্ধে বল। হয়েছিল, 
“আমর যে কেবল জ্যোতিবিগ্ঠায় ও জীবসংস্থার বর্ণনায় নিযুক্ত 
থাকিব এমত নহে। পদার্থবিদ্যা, ভুগোলবিষ্তা, পুবাবৃত্ত, ইতিহাস, 
সাহিতালক্কাবাদি সকল শাঙ্জছেব মন্ম আমাদিগের সমরূপে উদ্দেশ্য |” 

বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার ছড়াছড়ি। 
অধিকাংশ প্রবন্ধেবই লেখক রাজেন্দ্রলাল মিত্র । 

প্রাণীবিজ্শন সন্বদ্ধ'য় রচনাগুলির বৈশিষ্টা, প্রাণীদের 'শ্রণীবিভাগ 
আলোচনায় । সমসামায়ক যুগের তত্ববোধিনীতে প্রকঃশিত প্রাণী- 
বিষয়ক রচনায় এই ধরনের বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীবিভাগ নেই। তা” 
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ছাড়া ভাষাব লালিতোর দিক থেকে ও বিবিধার্ঘ-সংগ্রহেব রচনাগুলিরই 
শ্রেষ্ঠত্ব । প্রথম দিকে এই পত্রিকার প্রায় প্রতিটি সংখায়ুই 
ছুটি কণবে প্রাণীবিচ্জান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। যেমন, 
১৭৭৩ শকাব্দের কার্তিক সংখ্যায় “হোম ও পঁজক্রাশ্রেণীস্থ পশুর 
বিববণ” অগ্রহায়ন সংখ্যায় “ঢটৌকন্‌ পক্ষিজাতির বিবরণ” ও “গণ্ডাব” 
পৌষ সংখায় “ছ্র্গন্ব-নকুল” ও “মনৌয়র পক্ষিজাতির বিববণ” মাঘ 
সংখায় প্রজাপতি? ও *শোৌকেয় শ্রণিম্থ পক্ষিগণের বিববণ” এবং 
ফান্তন সংখ্যায় 'কাস্পেয়াবা পক্ষী” ও “শিশুক”। উল্লিখিত প্রবন্ধ- 
গুলিব বৈশিষ্টা, ভাষাৰ সরসতা এব” আলোচা জীবের বৈজ্ঞানিক 
শ্রেণীবিভাগ । কোনো কোনো প্রবদ্ধে শাস্থীয় তথাদি এসে গেছে। 
এই প্রসঙ্গে গণ্ডতাব ও "নৌয়ব পক্ষিজাতিৰ বিবরণ” শীর্ষক প্রবন্ধ 
ছু”্টি উল্লেখযোগা । কোনো কোনে। প্রবন্ধে উচ্ছণাসেৰ বাডাবাডি। 
প্রবাপতি” শীর্ষক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উলেখযোগা । পববর্তী 
প্রাণাবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলিব মধো উল্লেখষোগা, “ওয়ালবস্‌ বা 
সিন্ধুঘোটক” এবং হাপিবাজ” (বৈশাখ, ১৭৭৪ শক), “বাইসন 
(ট্যেষ্ট, ১৭৭৭ শক), “বিডালাদি পশুর বিববণ” (ভাদ্র, ১৭৭? শক), 
“জিবাফার বিববণ? (জোট, ১৭৭৬ শক )১ “সর্পেব বিববণ+ ( আফা, 
১৭৭৬ শক), “কাঠবিড়াল” (শ্রাবণ, ১৭৭১ শক ), পসিয়াকোষ, 
( ভার, ১৭৭১ শক), “নবাল বা দীর্বহত্ত তিমি” ( আশ্বিন, ১৭৭৯ 
শক) ইত্যাদি । উন্লিখিত প্রবন্ধগুলিব প্রায় সব কয়টিতেই 
আলোচ্য পশুর আকৃতি, প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ নিয়ে স্বখপাঠা 
আলোচনা কর! হয়েছে | বচনাব নিদর্শন £__ 


বিড়ালাদি পশুর বিবরণ। 
“সম-ধন্মাবলম্বি পশু-সকল এক শ্রেণিমধো নির্ণাত 
হইয়া থাকে । বিভাল, ব্যাত্র, সিংহাদি পশু-সকলের 
আকৃতি ও স্বভাবগত কোন প্রভেদ নাই, সুতরাং তাহারা 


“বিবিধার্থ-সংগ্রহ”, রহন্স-সন্দর্ত, বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন ও ভারতী ১১১ 


এক শ্রেণিমবো সঙ্কলিত হয় | সেই শ্রেণির নাম পবড়ালাদি 
শণী? | বিহঙগম-ব্যাহ-মধো বাজপক্ষির (বাজাদি ) 
শ্রেণী যাদৃশ, স্তন্থগীবী মধ্যে বিড়ালাদি পশুও তাদৃশ ; 
ইহাবা! উভয়েই জীবহিংসাদ্বাব! দেহযাত্রা নির্বাহ কবিয়া 
থাকে, ও তদর্থে তাহারা উভয়েই অতি ভয়ঙ্কর নথ প্রাপ্ত 
হইয়াছে * এবং পাছে ভমণ-সময়ে মৃত্তিকা-স্পর্শে তাহার 
তীক্ষতাব হানি হয় এই অমঙ্গল নিবাবণার্থে জগৎস্থষ্টা এ 
নখ অন্ুলিব হ্তায় নমনশীল কবিয়। দিয়াছেন | বিডালাদি 
পশু ইতস্তত; করণ সময়ে তাহাদেব নখ অঙ্গুলির ত্বগ- 
মবধো আচ্ছাদিত করিয়া বাখে ; এবং কেবল জ্বীবহিংসা- 
করণ সময়ে নথ নিঃসাবণ কবত আপন ২ খান্ভ পশুব দেহ 
ভেদ করে । বাজ পক্ষির নথেও এহ কৌশল স্পষ্ট প্রতীত 
হয়। বিডালাদি হিং পশুব দস্ত স্চ্যাগ্র ও অতীব 
তীক্ষ, এবং মাংস ভেদকবণার্থে স্রপ্রশস্ত; কিন্তু তর্ধণারা 
চর্বণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না; পরস্ত প্রস্তাবিত পশুদিগের 
খাচ্ঠদ্রবা চর্বণ করিবাবও কদাপি মাবন্তাক নাই । 
তাহাদিগেব জিহ্বা অতি আশ্চধ্য। তছুপবি এক 
প্রকার অতি তীক্ষ কণ্টক হইয়া থাকে । উখা নামক 
লৌহাস্ত্র যাদুশ, বান্্রাদি পশুব জিহ্বাও তদ্রপ বোধ হয়। 
অস্থি সংলগ্ন মাংস-কণিকা যাহ] দন্তদ্ার ছিন্ন করা যায় না, 
তাহা বিমুক্ত করিয়া লইবার নিমিত্ত এই জিহ্বা অতি 
প্রয়োজনীয় । অস্থির উপর তাহা ছুই একবার ঘর্ষণ 
করিলেই তৎসংলগ্ন সমস্ত মাংস-কণিকা অনায়াসে বিমুক্ত 
হয়। ইহাদিগের নয়নেক্দ্রিয় ও ভ্রাণেক্দ্িয় তীক্ষতার 
উপমাস্বরূপে বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ আছে ; তাহার্দিগের বল 
বিষয়েও বাক্যবায় কর! বিফল ; ব্যান্ত্-সিংহাদি পণ্ড অত্স্ত 
বলবান এ কথা পাঠকবর্গ কি অজ্ঞাত আছেন ? 
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প্রস্তাবিত পশু-সকল দেখিতে অতি সুন্দর। 
তাহাদ্িশের দেহের প্রধান বর্ণ পীত শুরু ও কৃষ্ণ; অনেকের 
দেহ পীত বর্ণোপরি উজ্জ্বল কৃষ্জবর্ণের বিন্দু বা রেখাদ্বাবা 
চিত্রিত। ইহারা কেহ ইচ্ছাবশতঃ উত্ভিণ বস্তু ভক্ষণ করে 
না; সকলেই মাংসাশী, এবং স্বয়ং জীব-সংহার করিয়া & 
মাংসের উৎপাদন করে। এ জীব-সংহাবসময়ে তাহারা 
হস্তব্য পশুর পশ্চাৎ বেগে অধিক দৃধ ধাবমান হয় না। 
অতি ধীরভাবে গোপনে তাহার নিকটে আপিয়া, পরে এক 
লম্ষ প্ররানপুর্ববক তাহার উপর পড়িয়! তাহাকে বিনাশ 
করে। দুর হইতে লম্ফ দিবার প্রয়োজন হইলে প্রথমতঃ 
ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া লক্ষদ্বারা উংক্রামা ভূমির দূবতা 

নিবপণ করণানন্তব লক্ষ প্রদান কবে।” 
বিবিধার্থ-সংগ্রহর উত্ভি?বিষ্ঞান বিষয়ক বচনাগুলির বৈশিষ্টা, 
উদ্ভিনজগতেব বৈনিত্রয নিয়ে আলোচনায় | তবে উদ্চিগবিজ্ঞান 
বিষয়ক বচন] এই পত্রিকায় কদাচিং প্রকাশিত হোত। এই পর্যয়ের 
যে ছু" একটি প্রবন্ধ পায়] যায় তা” সুলিখিত। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগা, “উদ্ভিজ্জ মাহাস্তা প্রতি কটাক্ষ-বে বৃক্ষ (ফাল্গুন, ১-৭৩ 
শক ) নামক প্রবন্ধটি । ইউবোপের বে বৃক্ষ সর্ধন্ধে অতি অন্ন কথাই 
এই প্রবন্ধেআছে। উন্ভিনক্ষগতের বৈচিত্রাই এই আলো)শার প্রধান 
উপস্ীবা। আলোচনাৰ ভঙ্গী কৌতৃহলোদীপক। ১৭৭১ শঞ্চাব্বব 
কান্তিক সংখায় প্রকাশিত “উত্ভিজ্জেব চৈতন্ত উষ্ণতা! প্রভৃতি আশ্চর্ধা 
ধন্ম” একটি উৎকষ্ট প্রবন্ধ | এতে উদাহরন সহখোগে উদ্ভিদের 
জীবনধাবণ-প্রণালী, গতিশন্িঃ চৈতন্ ইত্যাদি প্রশঙ্গ সহজ ভাষায় 

আলোচিত হয়েছে । 

শাঁকীববিজ্ঞান বিষয়ক রচনা বিবিধার্থ-সংগ্রছে পাওয়া যায় না। 
তবে ১৭৭০ শকাফ্দের অগ্রহায়ণ স"খায় প্রকাশিত “কম্পজনক বাইন- 
মংস্ত+ শীর্ষক রচনাটিতে আমেরিকাৰ বাইনমতস্তের দেহস্থ তড়িৎ 


£বিবিধার্থ-সংগ্রহ, রহস্য-সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, আর্ধদর্শন ও ভারতী ১১৩ 


সম্বন্ধে আলোচন' প্রসঙ্গে জীবদেহে তড়িং-শক্তির বিকাশ আলোচনা 
কর! হয়েছে। 

ভূগোল সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের আলোচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লখযোগা, প্রাকৃতিক ভূগোল 
সঙন্ধে বাজেন্দ্রলাল মিত্রের অ'লোচনা। রচনাটি ১৭৭৫ শকাঙ্দের 
আধষঢ় সংখ 1 থেকে (প্রকৃত ভূগোল” শিবোনামায় ধাবাবাহিকভাবে 
এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই রচনাটিতেই বাংল! সাহিত্যে 
প্রান্কতিক ভূগোন সম্বন্ধীয় আলোচনাব যথার্থ হত্রপাত। আলোচ্য 
প্রবন্ধের বিষয়বস্তু পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রাকৃত ভূগোল” (১৭৭৬ 
শক) নামক গ্রন্থ সংকলিত হয়। এ ছাড। বিবিধার্ঘ-সংগ্রহে বিভিন্ন 
দেশের ক্বেকটি ভূ-বিববণ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এদের 
কোনোটিকেই পূর্ণঙ্গ ভৌগোলিক প্রবন্ধ বল! চলে না। ভূবিষ্ঠা 
বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় নেই বললেই হয়। এই পর্যাযের কোনো 
কোনো রচনায় ভূবিজ্ঞান আলোচন! প্রসঙ্গে রাপায়নিক তথ্যাদির 
সমাবেশে কিছু 1 বাডাবাডি দেখা যায়। ১৭৭৬ শকাব্দের কান্তিক 
সংখায় প্রকাশিত ন্ুবর্ণেব ভারতবর্ষাঁয় খনী” শীর্ষক প্রবস্থটি এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | ভূবিষ্ঠা বিষয়ক একমাত্র সুলিখিত প্রবন্ধ 
পারুবযা কযলা” ১৭৮০ শকাব্দেব ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

বিবিবার্থ-সংগ্রহের রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক আলোঢনাগুলি কর] 
হয়েছে আলোচা বস্ত্র বাবহারিক উপযোগিতাব দিকে লক্ষা বেখে! 
এই পর্যায়ের আলোচনার মধ্যে উল্লেখযোগাঃ পারদ? (অগ্রহায়ণ, 
১৭৭১ শক), “লৌহ, (মাব, ১৭৭৬ শক), “শারা প্রস্ততকরণের 
প্রথা” ( ফাল্তুন, ১৭৭ শক) ইত্যাদি। উল্লিখিত সবগুলি প্রবন্ধেরই 
ভ'ষ! প্রাঞ্জল এবং তধাপমাবেশ সবসাধারণের উপযোগী । বে 
তুঃএকটি প্রবন্ধে এতিহাসিক তথ্যাদি এসে গেছে । এই প্রসঙ্গে 
“পারদ? প্রবন্ধটির নাম কর1 যেতে পারে । 

এই পর্্রিকায় পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র উল্লেখধোগ্য রচনা 

৮ / 


১১৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


£ইলেক্‌টি কৃ টেলিগ্রাফ অর্থাৎ তাড়িত-বার্তাবহ যন্ত্র ১৭৭১ শকাফের 
ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল । এতে তড়িতের মাহাত্ম্য কীর্তন 
ক'রে তার অবস্থিতি ও গুণাবলীর বর্ণনা করা হয়েছে । এর পর 
টেলিগ্রাক যন্ত্রের বর্ণন1 দিয়ে টেলিগ্রাফ-পদ্ধতির বর্ণনা । রচনাটি 
সুলিখিত। 

বিবিবার্থ-সংগ্রহেব প্রথম দিককার সংখাগুলোতে জ্যোতিবিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধ একেবাবেই নেই। এই পর্যায়ের দু'টি মাত্র প্রবন্ধ শেষ 
দিককার ছু”ট সংখ্যায় পাওয়া! যায়। উভয় ক্ষেত্রেই আলোচা ওুসঙ্গ 
ধুমকেতু । ১৭৭১৯ শকাব্বেব অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত ধুমকেতু 
বিষয়ক প্রবন্ধটিতে ধৃমকেত্ুব শ্রেণীবিভাগ ক'রে তার উদয়কালঃ 
ভ্রমণপথ, পুস্ছ ইতি প্রসঙ্গ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলে'চনা কর! হয়েছে । 
প্রবন্ধটি স্রখপাঠা। গণিত বিষয়ক একমাত্র প্রবন্ধ “বসব? ১৭৮০ 
শকাজ্দের মাঘ সংখা বিবিধার্থ-সংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছিল । এতে 
বংসর গুণবার প্রাচীন ও আধুনিক কয়েকটি পদ্ধতি সহজ ভাষায় 
আলোচিত হয়েছে। 

বিবিধার্থ-সংগ্রহের অবিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লেখক 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র। পত্রিকাটির জনপ্রিয়তার মূলে রাজেন্দ্রলালের 
কৃতিতই সর্বাধিক | বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের সরস 
বিজ্রানালোচনাগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রাত জনপাধারণের আকর্ষণ 
স্থষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। বাংলা বিজ্ঞানপাহিতো রাজেন্দ্রপালের 
উল্লেখযোগা অবদান এখথা”নই। বিবিধার্থ-সংগ্রহে জীববহস্তের 
লেখক মধুস্দন মুখোপাধায়েবও কিছু কিছু বচন] ছড়িয়ে আছে বলে 
মনে হয়। মধুস্থণন মুখোপাধ্যায় কিছুকাল শুই পত্রিকাব সহকারী 
সম্পাদক হিলেন। তবে প্রথম ধিককাব সংখ্যাঞ্চছলাতে প্রকা'শত 
কোনো কোনে রচনাব সঙ্গে জীববহন্তেব (২য় ভাগ) রচনাগুলির 
সাদৃশ্ব থাকলেও বিবিধার্থ-সংগ্রহের প্রানীবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলি 
যথার্থই মধুশ্‌দন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের 


বিবিধার্থ-সংগ্রহ” রূহস্ত- সন্দর্ভ, বঙ্গ দর্শন, আর্দর্শন ও ভারতী ১১৫ 


অবকাশ আছে। কারণ, ১৭৮৩ শকাষ্দের আষাঢ় সংখা বিবিধার্থ- 
সংগ্রহে জীবরহন্-২য় ভাগের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করা 
হয়েছিল, “আমর! ইহার সমালো5না করণার্থ আনুপূবিবক পাঠ করিয়া 
দেখিলাম যে, প্রস্তাব সমুগায়ে মধুস্থবন বাবুর লেখা নহে; বিবিধার্থ- 
সংগ্রহেব পুবাতন পর্ব হ£তে সঙ্কলিত হইয়াহে অথচ বিজ্ঞাপনে তাহ! 
কিছুমাত্র শির্দেশিত হয় নাই 1 তাবে প্রাণীবিজ্ঞ/ন বিষয়ক প্রথম 
দিককার প্রবদ্ধগুলির রচয়িতা ধিনিই হোন না কেন, শুক থেকেই 
পত্রিগটির সবপ ও পরিচ্ছন্ন পরিকুন'র অন্তরালে যে কৃতিহ্ব তা, 
রাজেন্্রনালেরই প্রাপা। 
ছুই 

রাজেন্দ্রল'লেব অপর কৃতিত্ব “রহম্ত-সন্দ€” পত্রিকার সম্পাদন1। 
রহস্ত-সন্দর্ভেব প্রথম সম্পাদক তিনিই | পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল 
কলিকাত৷ স্কুল বু₹ সোসাইটি ভার্ণাকিউলার লিটারেচার ডিপার্টমেন্ট 
থেকে। রহহ্-সন্দে বিবিধার্থ-সংগ্রহের রচনাদর্শ অনুশ্থত হয়েছিল । 
বস্ততঃ, শেষোক্ত পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়'তেই রহস্য-সন্দর্ভের 
প্রকাশ। একের অভাব দূর করবার জন্তই একই আদর্শ নিয়ে 
অপরেব আবির্ভাব । বহস্ত-সন্দর্ভ পত্রিকার প্রথম সংখ্যা সম্বন্ধে 
সোম প্রক'শে মন্তব্য করা হয়েছিলঃ-.“আমরা ইহার প্রশংসাস্থলে 
এই মাত্র বলিতে পাবিঃ লেখকেবা যি অধ্যবসায় সম্পন্ধ হন, ক্রম 
ইহ] বিবিধার্থ-সংগ্রহেব পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে ।”১ অল্নকালের 
মধোই এই পত্রিকা বিবিবার্থ-সংগ্রহকে ছাড়িয়ে গিয়েছে বলে 
কলিকাত। স্কুল বুক সোপাইটিব বিপোর্টেং মন্তব্য কবা হয়েছিল । 
কিন্তু বিজ্ঞানসাহিতোব ক্ষেত্রে একমাত্র পবার্থবিষ্ঠ। ছাড়া বিজ্ঞানের 
অপরাপর বিভাগগুলি সবন্ধে একথ! মেনে নেওয়! যায় না। 





১ সোমপ্রকাশ, »ই মার্চ, ১৮৬৩ খুষ্টা। 
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১১৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বিবিধার্থ-সংগ্রহের মতো! রহন্ত-সন্দর্ভেও প্রানীবিজ্ঞান বিষয়ক 
রচনার প্রাধান্ত | কিন্তু বিবিবার্থ-সংগ্রহে প্রাণীদের শ্রেনীবিভাগ নিয়ে 
যেব্প বিস্তৃত আলোচন! পাওয়৷ গিয়েছিল, এই পত্রিকায় সেষবপ নেই। 
প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেই রুনার সবসতার দিকে নব 
দেওয়৷ হয়েছে বেশী। ফলে তথাসম'বেশেব দিক থেকে প্রবন্ধ গুলি 
হয়ে পড়েছে দুর্বল । এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগা, ২য় পর্বে (১৯২১ 
সংবং) “রেকুন পশু; (১৮ খণ্ড) ও “ওসিলট্‌ পশু (২০ খণ্ড), ৪র্থ 
পর্বের (১৯২৩ সংবৎ ) “বেলবার্ড (৪৩ খণ্ড), 'ম পর্বের (১৯২৭ 
সংবৎ) “দোদাপক্ষী? (৫৬ খণ্ড) ও গগনভেড” (6৭ খণ্ড), ৬ষ্ঠ 
পর্বের (১৯২৮ সংবং) “বাবুই পক্ষী” (৬১ খণ্ড) ইতি বচন] । 
প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক সারগর্ভ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিং প্রকাশিত 
হোত। এই জাতীয় প্রবন্ধের নিদর্শন, ৩য় পর্বের (১৯২২ সংবৎ) 
«কোয়াটিমুন্তী” (২৮ খণ্ড) ও ৭ম পর্বের (১৯২৯ সংবৎ ) পঙ্গপালঃ 
(৭৭ খণ্ড )। রহস্ত-সন্দর্ভে প্রকাশিত প্রানীবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ 
প্রবন্ধেই বৈজ্ঞানিক তথ্যাপিব অভাব । তথাসমাবেশেব দিক থেকে 
বিচার করলে কোনো! কোনে! রচনা বালকপাঠ্য রচনাঃ মতো। তবে 
ভাষ৷ সবত্রই সরস ও সহজবোধ্য । রচনাভঙ্গার এই লালিত্যেব জন্তই 
প্রবন্ধ গুলির সাহিত্যিক মুল্য বেড়েছে । অধিকাংশ রচনারই লেখক 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ॥ উত্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদ'চিং 
প্রকাশত হোত। 

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট রচনা এই পত্রিকায় পাওয়! যায়। 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, ২য় পবে' (২২ খণ্ডে) প্রকাশিত 
প্রতিধ্বনি? শীর্ষক প্রবন্ধটি। তথ্যসমাবেশের সঙ্গে ভাষার লাপিত্য 
যুক্ত হওয়ায় রচনাটি মনোরম হয়ে উঠেহে। তবে কোনে! রচনায় 
ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দ বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে অসত্র্কতা 
পরিলক্ষিত হয়। প্রশ্ন ও উত্তরের আকারে বণিত ৩য় পর্ব--৩৪ 
খণ্ডের “বিছ্বাং নামক রচনাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । পদার্থ" 


বিবিধার্থ-সংগ্রহ?, রহম্া-সন্দ্, বঙ্গ দর্শন, আর্দর্শন ও ভারতী ১১৭ 


বিজ্ঞান বিষয়ক সারগর্ভ ও সুদীর্ঘ প্রবন্ধও এই পত্রিকায় পাওয়। যাঁয়। 
“নৈম্বর্সাক বিজ্ঞান? শীর্বক রচনাটি ১২৭৭ সালের ২য় খণ্ড থেকে 
€ রহন্ত-সন্দ -নব পর্যায় ) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 
খএথানে বিভিন্নপ্রকার “ম্বাভাবিক শক্তি, সম্বন্ধে অ'লোচনার পর 
“আকর্ষণ শক্তি” 'কিমিয় সম্পর্ক', 'ইলেকটি সিটি ও 'চৌঘ্বকাকর্ষন, 
সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন৷ রয়েছে । রচনাটিব বর্ণনাভঙ্গী সহজ । 
পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক অপর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ “বিছাৎ ও বিছ্বাৎ 
পবিশনক দণ্ডে? (১২৮ সাল, নব পরায়, ১ম পৰঃ ৭ম খণ্ড) বিহ্যৎ 
সঞ্ধন্ধে মালোচনা প্রসঙ্গে ত+ থেকে আত্মরক্ষার বিষয় বণিত হয়েছে। 
রনাটিব প্রক।শভঙগী স্বচ্ছ। প্রকাশভঙ্গীর স্বস্ছুতা ও ভাষার লালিত্য 
এই পত্রিকার পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্টা। রচনাব নিদর্শন £_ 
প্রতিধ্বশি সম্পর্কে আলোচনাব একাংশ-_ 

“ইদানীন্তন দার্শনিক পণ্ডিতের নিরূপণ করিয়াছেন 
যে শব্ধ একপ্রকার উ্মমাত্র। জলে লোস্ট্র নিঃক্ষেপ 
করিলে জলের কম্পনে যে প্রকার উম্মি উৎপন্ন হয়ঃ বায়ুতে 
কোন পদার্থ আন্দোলিত হইলে পেইবপে বাঁুর কম্পনে 
উ.ম্ম উৎপন্ন হয়, এবং সেই উম্ম কর্ণমধে শিয়া কোন 
বিশেষ ত্বচে আহত হইলে শব্দ জ্ঞান হয়। ইহ।র প্রমাণার্থে 
পণ্ডিতের! বাযুবিহীন স্থানে ঘণ্টা বাজাইয়! দেখিয়াছেন যে 
তথায় শব্দ উৎপন্ন হয় না, এবং বর্ণবিশিষ্ট বায়ুতে শ্ 
করিলে এ উম্ম স্পঃ প্রতাক্ষ হয়। অপর ইহাঁও প্রমাণিত 
আছে যে বায়ু অতাস্ত স্থিতিস্থাপক, সুতরাং কোন দৃঢ় পদার্থে 
আহত হইলে তথা হইতে তাহ! প্রতিক্ষিপ্ত হয়, সুতরাং 
গৃহমবো শব্দ করিলে সেই শব্দের উন্ম প্রথম গৃহস্থ মনুষ্যের 
কর্ণ লাশিয়! একবার শঙ্ব জ্ঞান করায়, পরে নিকটস্থ 
দেয়ালের গাত্রে লাগিয়। তথ! হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়৷ এ 


১১৮ 


বঙ্গপাহিত্য বিজ্ঞীন 


মনুষ্যকর্ণে পুনঃ আপগিয়। আর একটী শব্ধ উৎপন্ন করে; 
তাহা পুর্ব শঙ্দের প্রত্যাভাসমাত্র ; এবং তাহাই প্রতিধ্বনি 
বোধ হয়। তির্যাগ, গতিবিশিঃ শব্দ দিয়াল হইতে কর্ণে 
না আসিয়া অন্তত্র যায়, স্বতরাং গুতিধ্বনি হয় না। এই 
কারণে সমমান্ত গৃহ অপেক্ষ। গুশ্বজবিশি্ মসজিদ বা 
দেবালয়ে সুদীর্ঘ প্রতিধ্বনি হয়, যেহেতু এ মন্দিরের উদ্ধ ভাগ 
বর্তলাকার। তন্মধো একত্রে যথেষ্ট বায়ু সন্থীর্নভাবে জম 
হইয়া থাকে । সেই স্থানে শষ আপিলে তাহ! এ বায়ুদ্বারা 
সবেগে প্রতিক্ষিপ্ত হয় এবং তন্দ'রা প্রতিধ্বনি উত্তমরূপে 
নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 

উপরে যে কারণ নির্দি্ট হইল তন্গিয়মানুসারে বোধ 
হইতে পাবে যে স্থানভেদে প্রতিধ্বনির ভিন্নতা হইবে, 
অর্থাৎ যে স্থানে একটা গুম্বদেব পরিবার চাবি পাঁচটা গুম্বজ 
ব। দেয়াল পর পর সংস্থাপিত আছে, সে স্থানে একবার 
শব্দ করিলে সকল দেয়ালেই তাহ আহত হইবার সম্তাবন! 
এবং তাহার প্রতোক হইতে তাহ! প্রতিক্ষিপ্ হইবে; 
সুতরাং সে স্থানে যে কয়েকটি দেয়াল থাকিবে ততবার 
প্রতিধ্বনি শ্রুতিগোচব হইবে | ঢোল, তবলা, মুদঙ্গ, 
পাথোয়াঞ্ত প্রভৃতি বাণ্যন্ত্রের একটা উদর; তদ্ধিবায় 
তাহাতে একবাব আবাত কবিলে ছুইবাধ প্রতিধ্বনি হয় 
না। কিন্তু কোন কোন মস্জিদের তিন, চারিটী বং 
ততোধিক চুডা থাকে । নিমিত্ত সে স্থানে প্রতিধ্বনিরও 
আধিকা হইহবাব সম্ভাবনা। অপর, গুহেব দ্বার বুদ্ধ 
রাখিলে যে রূপ প্রতিধ্বনি হয়, ছাব বিমুক্ত থাকিলে তদ্রুপ 
হয় না, কারণ শিয়াল হইতে প্রতিক্ষিপ্ত বাযুশ্মি দ্বাব ধিয়। 
বাহিরে চলিয়! যায়, গৃহস্থ মনষ্তের কর্ণে পুনরায় আইসে 
না। যে প্রকার প্রাচীর হইতে শঙ্দোন্ম প্রতিক্ষিপ্ত হয় সেই 


“বিবি বার্থ-সং গ্রহ, রহস্য-সন্দর্ত। বঙ্গ র্শন, আর্নর্শন ও ভারতী ১১৯ 


প্রকার কূপ তড়াগ নদী সমুদ্রাদির জল হইতেও প্রতিক্ষিপ্ 
হইয়] থাকে, সুতরাং এ সকল স্থানে ও প্রতিধ্বনির আধিক্য 
আছে।” 
রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাঠিৎ প্রকাশিত 
হোত । প্রবন্ধ গুলির অধিকাংশই সুলিখিত। এই প্রসঙ্গে বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখবোগা, ৪র্থ পর্বের গন্ধক” এবং প্লাটিনা ধাতু'। প্র্মোক্ত 
প্রবন্ধে গন্ধকের কয়েকটি গুণ ও আকবস্থ গন্ধক ইতাি প্রসঙ্গ নিয়ে 
সাধাবণভাবে আলোচনা কৰা হয়েছে। রচনাটি সর্বসাধারণের 
উপযোগী ক'রে লেখা । দ্বিতীয় রচনায় বৈচ্রানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পবিচয় 
আরও সুস্পঃ। এতে প্র'টিনামের গুণাবলী, সংশোধন-প্রণালী 
(9%৪001017) এবং প্রায়াজনীয়তা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। 
রসায়নবিষ্ঠা বিষয়ে এটি একটি উৎকু্ প্রবন্ধ । 
রহন্য-সন্দর্ভে ছ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক ছুঃএকটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়; 
তবে এদের কোনোটিই উচ্চাঙ্গেব নয । তথোর অভাব এবং অবান্তর 
কথার অবতাবণ। প্রবন্ধগুলির উৎকর্ষ নষ্ট করেছে । যেমন, “নূর্যঃ 
(৫ম পরব _২৮ খণ্ড, ১৯২৭ সংবং)। 
প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ক ফোনে সবপ বা উচ্চাঙ্গের আলোচন! 
এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় শি। এই পর্যায়ে একমাত্র রচনা 
ঝড়বৃষ্টিব পুব্ব লক্ষন (৫ম পব-+৯ খণ্ড) এবটি নীবস প্রবন্ধ । 
রৃহম্ত-সন্দর্ভে কাঠি বৈজ্ঞাশিক-্জীবনী প্রকাশিত হোত। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগাঃ ২য় পবর “৪র আইসাক্‌ নাটনের বাল্যাবন্থাঃ 
শীর্ষক প্রবন্ধাটি। এতে নিউটনের বালাজীবনের এমন কয়েকটি বিষয় 
বর্ন। কব হয়েছে, যেগুলে'র মধা বিয়ে তার ভাবী প্রতিভ| 
আত্ম প্রকাশের পথ খুজছিল। র১ন!টি সরস ও হুলিখিত। পরবর্তী 
থণ্ডে নিউটনের যৌবনকালের বিবরন প্রকাশিত হবে বলে ঘোষণা 
কর] হয়েহিল। কিন্তু তা” আর প্রকাশিত হয় নি। 
অতএব, দেখা যাচ্ছে, রহস্ত-সন্দর্তে প্রানঈবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, 


১২০ বঙ্গাহিতোো বিজ্ঞান 


রসায়নবিজ্ঞান। জ্যোতি।ৰজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত। 
প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ র5নাই তথ/সমাবেশের দিক থেকে 
প্রাথমিক প্রকৃতির । জোতিবজ্ঞান এবং ভূগোল ও ভূবিষ্যা বিষয়ক 
পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই পত্রিকায় নেই। এ পর্ষয়ের আলোগনার 
অধেকেরও বেশী অংশে জুড় ইতিহাপ। বস্তুতঃ, বিজান শিয়ে 
কোনো সুক্ষ ও গভীর আলোচনা এই পত্রিকায় পাওয়া! যায় শ। 
বিজ্ঞানের ভাষার সরসতা সম্পাদনই বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যে এই 
পত্রিকার সবাপেক্ষা উল্লেথযোগা অবদান | 
তিন 

সরস অথচ বলিষ্ঠ ভাষায় সুক্ষ ও গভীব চিন্তামূলক বিজ্ঞানালোচন। 
পাওয়া গেল বঙ্গরর্শনে । এ পর্যায়ে অধিকাংশ প্রবান্ধবই লেখক 
বঞ্চিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বঙ্গদর্শন পত্রিক'র প্রথম ছু” বৎসরে কয়েকটি 
উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এর মূলে কৃতিত্ব 
পত্রিকা-সম্পাদক ( ১২৭৯-১২৮২) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টে পাধ্যায়েব | ১২৭৯ 
সালেব টছাষ্ঠ সংখ্যায় “বিজ্ঞানকৌতৃক নাম শিয়ে বঙ্গদর্শনে 
বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত তিনিই কবেছিলেন। বঙ্থিমচন্দ্র সম্পাদকত। 
ত্যাগ করবাব পবৰ এই পত্রকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখা] হাস 
পেল। ১২৮২ সাল থেকে ১২৯১ সালেব মধো বঙ্গরর্শনের যে 
সংখ্যাগুলে। প্রকাশিত হয়েছিল, তা?তে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ 
অতাল্প। 

বঙ্গদর্শনের রচনাগুলিব সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এদের ভাষায় । 
উপন্তাস, প্রবন্ধ ও সমালোচনাকে কেন্দ্র ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাভ'ষার 
যে সংস্কার সাধন করেখিলেন তার পরিচয় পাওয়া গেল বঙ্গদর্শনের 
বিজ্ঞানালোচনাগুলোতে ও । শুধুমাত্র লালিতাই নয়, ভাষার যে 
বলিষ্ঠতা ও বীধুনি বৈজ্ঞানিক তত্বাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক, তা? 
এই পত্রিকায় পাওয়! গেল। এই বলিষ্ঠ ও পরিচ্ছন্ন ভাষা বাংলা 
বিজ্ঞানসাহিত্যে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করল। এই পত্রিকার 


£বিবিধাথ-সংগ্রহঃ রহস্-সন্দর্ভ, বজদর্শন, আর্ষদর্শন ও ভারতী ১২১ 


বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিব অপর বৈশিষ্টা রচনাভঙ্গীর পারিপাটো ও 
বিষয়বস্ত নির্বাচনের অভিনবন্ধে। রচনাপারিপাট্যের মূলে রয়েছে 
লেখকের সাহিতা-বপিক দৃষ্টিভঙ্গী। বিষয়বস্তু নির্বাচনের অভিনবত্ব 
প্রাণী ও জ্যোরিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধেই সমধিক পবিষ্ষট | 

এই যুগের অস্তান্ত পত্র-পত্রিকার স্তায় প্রাণবিজ্ঞান বিষয়ক 
গতানুগতিক প্রকৃতির আলোচনা বঙ্গদশনে নেই। এই পত্রিকার 
প্রানী ও শারীববিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলোতে কোনো একটি জীবকে 
কেন্দ্র ক'রে তাব আকৃতি ও প্রকৃতি বণিত হয় নি। জীবনই এখানে 
আলোচন'ব প্রধান উপাদান । এই প্রসঙ্গে উলেখযোগা, “সব 
উইশিষম টমসনকৃত দীবন্থ্টির বাখ্যা" (জ্যেষ্ঠ, ১২৭৯) ও 
“জৈবনিক” (কান্তিক, ১২৮০ )। উভয় প্রবন্ধেরই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র । 
ছ»ট প্রবন্ধই পথে বিজ্ঞানরহস্তে সংকলিত হয়। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি 
এক বিরাট স্রিজ্ঞাসা দিয়ে পবিলমাপ্ত। ঘিতীয় প্রবন্ধে জীবশরীরের 
ভৌতিক তত্ব, জৈবনিকেব উপাদান ও উৎপত্তি সম্বন্ধে আলে'চন। করা 
হয়েছে । লেখকের পঠিতা, যুক্তিজাল ও সবস বর্ণনাভঙ্গা রচনাটিকে 
উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক 'প্রবান্ধর পর্ষায়ে উন্নীত করেছে । বঙ্গদর্শনের 
প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক অপর আলোচনা “বৈজিক তন্ন ১২৮৪ সালের 
অগ্রহায়ণ, পৌষ ও চৈত্র সংখায় ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় । 
£হেরিভিটি) সম্বন্ধে এটি একটি সাধগর্ভ ও উৎকৃষ্ট র5না। এখানে 
জনক-জনশীর সংক্গ সন্তানের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আলোচন। 
কর। হয়েছে প্রধানতঃ ডারউইন ও হাবার্ট স্পেন্সারেৰ গ্রাস্থব উপর 
নির্ভর ক'বে। লেখকের বিশ্লেব্বন-কুশলতাব পবিচয় প্রবন্ধটির সর্বত্রই 
সুপবিষ্কট। এই প্রবন্ধটিরও লেখক সম্ভবতঃ বদ্ধিমচন্্র। 

বঙ্গ র্শ;ন জ্োতিধিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখণাই সর্বাধিক | এ 
জাতীয় অধিক'ংশ প্রবন্ধেরই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সরস 
বর্ণনাভজী ও পরিমিত তথ্যসমাবেশ অধিকাংশ প্রবন্ধকেই আশ্চর্য 
রমণীয়তা দান করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখহোগ্য, ছুঃজন শ্রেষ্ঠ 


১২২ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


সাহিত্যিক বঙ্ষিম5ন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ--উভয়কেই আকর্ষণ করেছিল 
জ্যোতিবিজ্ঞান। বঙ্কিমচন্দ্রেরে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই 
জ্যোতিবিজ্ঞ'ন নিয়ে । আর রবীন্দ্রনাথ লিখেহিলেন পধিশ্বপিচয়ঃ 
(১৩3৪ )। জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রতি কবি ও সাহিতাকদের এই 
আকর্ষণের মূলে একটি মাত্রই কারণ বয়েছে বলে মনে হয়; 
জ্যোতিবিজ্ঞানেব বিরাট ও উদার ক্ষেত্রে কল্পনার অনায়াসবিহাবের 
যে অবকাশ রয়েছে, ধিজ্ধনের অপবাপব বিভাগে তা” নেই। 
বিশ্ব্গতের অনন্ত বৈচি্ত্রোর মধো কবি ও সাহতাক তাদের 
কল্পনার খোরাক খুজে পান। বর্গদর্শনের প্রায় সবগুলি জ্যোতিবিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধে লেখক বঙ্ধিমচন্দ্র/ তাব লিখিত “আশ্চর্য 
সৌরোংপাত' (টজাষ্ঠ, ১২৭৯), আকাশে কত তারা আছে? 
( অগ্রহায়ণ, ১২৭১৯ )১ চঞ্চল জগৎ? ( ভাদ্র, ১২৮০ ), গগন পর্যাটনঃ 
(পৌৰ, ১২৮০) এবং “পরিমাণ বহৃগ্তঃ (চৈত্র, ১২৮০ ও আধা, 
১৮১ ) পরে বিজ্ঞান বহস্তে সংকলিত হয়েহিল। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে 
সত্যে বিক্ষোবণের কথ| বর্ণন1 প্রপঙ্গে নূর্ধয সবন্ধে আলো5না কব] 
হয়েহে। ছএকটি সহজ উদ্রাহবণ এবং প্রতাক্ষদর্শা বণিত 
সৌবোংপাতেব বর্ণনা দেবর ফলে বঠনাটিব সবদতা বেডেছে। 
পববর্তী প্রবন্ধগুপিতে বিশ্বজগতেব বৈটিত্রা বহুম্তঘন হয়ে উঠেছে। 
আকাশে কত তারা আছে" নামক প্রবন্ধে বিভিন্ন শ্রেোব তারক ও 
বিভিন্ন বৈজ্ঞনিকদেব প্রদত্ত তাধকাৰ হিস'ব মনোজ্ঞ ভাষ'য় 
আলোচিত। চিঞ্চল জগ২্-এ লেখক ধোঝাতে গেয়েছেন, ক্ষুদ্রতম 
পরমাণু থেকে শুক কবে গাছপালা, পৃবিব", সূর্য, সৌবন্ধগৎ। নক্ষত্র 
প্রভৃতি সব কিছু গঠিবিশিই। প্রবন্ধটি ধার ধীরে সুন্দরভাবে 
€০111719-এর পিকে এগিয়ে যান্ছিন। কিন্তু, উপপংহারে চাঞ্চলোর 
উপযোগিতা বোঝাবাব ফলে তা' কিছুটা নখ হয়েছে । শেষাংশ 
শিষ্নরূপ__ 

“যেখানে দৃষ্টিপাত করিব, সেইথানে চাঞ্চল্য, সেই। 


“বিবিধার্থ-সংগ্রহ) রহস্য-পন্্ড, বঙ্গদর্শন, আর্ষদর্শন ও ভারতী ১২৩ 


চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী ! 
যে সমাজ গতিবিশিষ্ট সেই সমাজ উন্নতিশীল, বরং সমাজের 
উচ্ছঙ্খলতা ভাল, তথাপি স্থিরতা ভাল নহে।» 
গগন পর্যটন এতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যরসের ত্রিবেণী- 
সঙ্গম | শেষোক্ত প্রবন্ধ পরিমাণ রহন্ডেঃ পৃথিবীর ওজন, পৃথিবী 
থেকে সূর্যের দূরত্ব, নীহারিক ও তারকাদিব দূরত্ব টিন্তাকর্ষক উপমার 
সাহাযো বোঝান হয়েছে । বঙ্গদর্শনেৰ ক্রোতিবিজ্ঞান বিষয়ক অন্যান্ত 
প্রবন্ধ হোল, “সূর্য মণ্ডল? ( আশ্বিনঃ ১২৮২ )১ চিন্দ্রেব বৃত্তান্ত” ( চৈত্র, 
১২৮৫) এবং ধুমকেতু ও উদ্ধাপাত? ( অগ্রহায়ণ, ১২৯০ )। প্রথমোক্ত 
প্রবন্ধে ন্র্যেব দূবত্ধ, উপাদান, সৌবকলঙ্ক ইত্যাদি আলোচনা প্রসঙ্গে 
বিভিন্ন বিচ্ভানীর মতামত উদ্ধাত। রচনাটি পাগ্ডিতাপুর্ন। শেষোক্ত 
রচন] ছুটিতে বৈজ্ঞনিক তথ]াদিব সঙ্গে এতিহাসিক ও পৌরাণিক 
তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে। 
পৌবাণিক দৃষ্টভঙ্গীব পবিচয় পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধেও 
নুস্পঃ। ১২৮৯ সালের পৌধ সংখা| বঙ্গদর্শন প্রকাশিত 'পঞ্চভূত। 
শীর্ষক ব5নটিব বৈশিষ্টা, শাস্ত্রীয় তখোব প্রতি লেখকের নিষ্ঠা। লেখক 
এখানে গ্রমাণ করতে চেয়েছেন, আর পণ্তিতগণ যে পাঁচ ভূতে বিশ্বাস 
কবতেন, সেই ভূতেবা মৌলিক পদার্থ নয়__দ্ছুল পদার্থের রূপান্তর 
ম'ত্র।” এই যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত কবতে গি'য় যে যুক্তিজাল ও তথ্যাদি 
অবতারণা কণা হয়েছে, তা?তে বচয্িতাব দাশনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও গভীর 
চিন্তাশীলতাব পরিচয় পাওয়] যায়। 
রপায়নবিজ্ঞান বিষয়ক পূর্ণ প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে নেই । ১২৮৭ 
সালের মা সংখার “জল? নামক প্রবন্ধটি না পুবোপুরি শারীরা বগ্ঠা 
বিষয়ক না রসায়নবিষ্ঠা। সম্পকাঁয়। এখানে মনুষের শরীরে ও রক্তে 
জলের পরিমাণ, তৃষ্ণার কারণ এবং জলে মিশ্রিত বিভিন্ন পদার্থ 
সম্পর্কে আলোচনা কর] হয়েছে । এটি জল সম্বন্ধে টানার 
একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ । 


১২৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত গণিত বিষয়ক একমাত্র গ্রাবন্ধ “বাংলা 
ভগ্নাংশ” ১২৭৯ সালের টৈত্র সখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল । প্রবষটিতে 
লেখকের মৌলিক চিন্তাশক্তির ছাপ রয়েছে । গনিত সম্বন্ধে এ 
ধরনের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তৎকালীন বাংল! সাময়িক-পত্রে অতি অল্পই 
পাওয়া যায়। এতে ছুই প্রকার সংখা), অবস্থিন্ন (যখন কোনো 
বিশেষ পরার্থের সংখ্যাকে বোঝায় ) ও নিরবস্ছিন্ন (যখন কোনো 
পণার্থ বোঝায় ন।) নিয়ে আলোচনার পর অবস্ছিন্ন সংখ্যার শ্রেশী- 
বিভাগ এবং অনবচ্ছিন্ন রাশিব ভাগ সম্বন্ধে মন্তব্য কব! হয়েছে। 
তা? ছাড়! এখানে ভগ্রাংশ ব্যবহারের কতকগুলি ক্রটি মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে 
আলোচিত। 

ভূতব্ব বিষয়ক কোনো কোনো প্রবন্ধে গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিচয় পাওয়া যায়। ১২৮০ সালের ভাদ্র সংখায় প্রকাশিত 
£অতলম্পর্শ” শীর্ষক প্রবন্ধটি এই প্রপঙ্গে উল্লেখযোগা | এখানে বাংশাৰ 
দক্ষিণে অবস্থিত সমুস্দ্রব বিরাট একটি গহ্বারেব কথা বর্ণন| কবতে 
গিয়ে সত্রোত-বাহিত পলিমাটি দ্বাথা বাংলাব উৎপন্তি সম্বন্ধে সারগর্ভ 
আলোচন] কবা হয়েছে। ১২৮০ সালের ফাল্কন সংখায প্রকাশিত 
বস্কিমচন্দ্রের “কত কাল মনুষ্/” শীর্ষক প্রবন্ধটি পরে বিজ্ঞানরহস্ত্ে 
সংকলিত হয়েছিল । তথোর শভাব থাকলেও বচনাটি সবস। 

১২৭৯ স'লের ফাল্গুন সংখায় প্রকাশিত 'ধুল। নামক প্রবন্ধের 
লেখক বঙ্কিমচন্দ্র | প্রবন্ধটিব পবে বিজ্ঞানবহন্যে সংকপিত হয়। 
রচনাটির মুল ধুলা সম্বন্ধে টিগালের একটি দীর্ঘ প্রস্তাব। ভূমিকায় 
অবান্তব কথার অবতারণা থাকলেও ধুল! সম্বন্ধে বক্তব্য এখানে অল্প 
কথায় সুপরিকল্পিতভাবে অভিব্যক্ত। 

এইবুপে বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র কবে ভাষায় ও বচনাভঙ্গাতে বাংল! 
বিজ্ঞানসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অশ্রগতি সাধিত হোল। 

চার 
এই অগ্রগতির নিদর্শন পাওয়। গেল আর্ধদর্শনেও (প্রঃ প্র 
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বৈশাখ, ১২৮১ সাল )। বঙ্গদর্শনের ঠিক সমগোত্রীয় না হলেও 
অর্যন্শনেব অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই সুলিখিত ॥ পদার্থবিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় বেশী প্রকাশিত হোত। তবে 
জেশতিবিজ্ঞান, ভূগোল, প্রাণী ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি 
গ্রবন্ধও এতে পাতয়া যায়। 

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলির সর্প্রধান ক্রুটি, বিষয়বস্তু 
নির্বাচনের একবেয়েমিতা। এই পর্যায়ের অধিকাংশ রচনাই তড়িৎ 
নিয়। তডিৎবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধো উল্লেখযোগা, 
ঘডিৎ ও বিছ্বাৎত (কাত্তিক, ১২৮২), “বিদাত, বজ্র ও বিছ্বান্দ+ 
( অগ্রহায়ণ, ১২৮২ )। এ ছাড়া ১০৮২ সালেব চৈত্র সংখা। থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “তডিৎবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত) এবং ১২৮৫ 
সপলেব অগ্রহায়ণ সংখা'য় প্রকাশিত গতভিৎরিজ্ভান) এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখখোগা | প্রথমোক্ত প্রবন্ধে (তডিৎ ও বিছ্বাং) বিছা ও 
তডিন্তব প্রকৃতিগত একা মনোজ্জ ভাষ'য় আলোচিত। পরবর্তা 
প্রবন্বটি অপেক্ষ'কৃত তথ.বহুল। তডিৎবিজ্ঞানের ইতিবুত্তে তডিতের 
ইতিহাস মালোচনা কবা হয়ে”ছ। মূলাবাণ এতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক 
তথা-সমন্বিত এই প্রবন্ধটিতে বচয়িতাব প্রগাঢ় পা্িতোৰ পরিচয় 
পাওয়া যায়। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো প্রবন্ধে উচ্চবাসের 
বাঙাবাডি পবিলক্ষিত হয়। ১২৮৩ সালের বৈশাখ সংখ্যার 
প্রকাশিত 'আলোক-বিশ্রেবন যন্ত্র ও জ্রোতিষ+ শীর্ষক প্রবন্ধটি এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । তবে ছু" একটি প্রবন্ধে সরস ভাষায় যে 
তর্কগ্লাল বিস্তর করা হয়েছে. তাঃ বেশ উপভোগা | এই প্রসঙ্গে 
১২৮৪ সালের বৈশাখ সংখায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পদার্থবাদঃ 
শীর্ষক প্রবন্থটিব নাম করা যেতে পারে । 

জোোঠিবিজ্ঞান নিয়ে বঙ্গদর্শনের ন্যায় উচ্চাঙ্গের আলোচনা 
আর্ষ'শনে নেই। এই পর্যায়ের যে ছু" একটি আলোচনা এই 
পত্রিকায় কণাচিং প্রকাশিত হোত তা? তথাবহুল, বিস্তৃত ও স্থলিখিত 


১২৬ বঙ্গনাহিত্য বিজ্ঞান 


হওয়া সন্তেও গতানুগতিক প্রকৃতিপ্প | যেমন, ১২৮১ সালের শ্রাবণ 
সংখ্যায় প্রকাশিত 'সৌবজগৎঃ। 

প্রাণীবজ্ঞ'ন বিষয়ক রচনাগুলিতে তর্বকেই প্রাধান্ত দেওয়। 
হয়ছে । ১২৮২ সালেব আষাঢ ও শ্রাবণ সংখায় ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত গডাবউইনেৰ মত” এবং ১১৮৪ সালের পৌষ সংখায় 
গ্রকাশিত “অধ্যাপক হকুস্লির দার্শনক মত এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা । শাবারবিজ্ঞান বিষয়ক সাবগর্ভ ও মুবৃহৎ প্রবন্ধ এই 
পত্রিকায় পাওয়া ষায়। যেমন, ১২৯১ সালের আশ্বিন সংখ্যা থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "শির র-তাপ* শীর্ষক প্রবন্ধটি | 

ভূবিগ্া বিষয়ক পুর্ণাঙ্গের আললোচন1 এই পত্রিবায় না থাকলেও 
কোনে! কোনো প্রবন্ধে প্রাবৃতিক ভূগোল বিষয়ক কিছু কিছু তথ্যাদি 
রয়েছে । যেমন, টই্রগ্রাম-প্রাকৃতিক বিবব, (কান্তিক, ১২৮২), 
“কাবুলের ভৌগলিক বিবরণ* ( পৌষ, ১২৮৯) ইত্যাৰি। 

রসায়নবিজ্ঞান সম্পকাঁয় একমাত্র প্রবন্ধ কানাইলাল দে লিখিত 
“রসায়নশাস্ত্রের আবশ্টাকত] ও ইতিবৃত্ত” ১২৮২ সালের জ্োষ্ঠ সংখ্যা 
থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। স্বল্পপরিপরের মধ্যে 
অধিক তথোর সমাবেশ রচনাটির সাহিত্যিক মূল নই হয়েছে। 

বিজ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিং প্রকাশিত 
হোত। এই পর্যায়েব একটি সুলিখিত প্রবন্ধ 'বিজ্ঞান ও ঈশ্বর, 
১২৮৫ সালের কাত্তিক সংখ্যায় প্রকশিত হয়েছিল। রচনাটিতে 
লেখকের গভীব দার্শ'নক দৃষ্টভঙ্গীর পরি;য় হুষ্পঃ। গণিত সম্বন্ধীয় 
কোনে প্রবন্ধ এই পত্রিকায় নেই। 

পাঁচ 

গণিত নিয় উচ্চাঙ্গেব আলেচন। পাওয়া গেল ভারতীতে। 
পত্রিকাটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব সম্পাদনায় ১২৮৪ সালের শ্রাবণ 
মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়েঙিল। দীর্ঘ'দন ধরে ভারতী বাংলাভাষা 
ও সাহিতাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ কবেছে। ১২২৩ সালের এই 
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পত্রিকাটি “বালক'"এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতী ও বালক? (১২৯৩- 
১২৯৯ ) নামে প্রকাশিত হতে থাকে । বালক যুক্ত হবার পুর্ব পর্যন্ত 
ভারতীর প্রথম যুগ। বিজ্ঞানসাহিতোর ক্ষেত্রে এই যুগের ভার তীর 
সর্বপ্রধান অবদান গণিত বিষয়ক প্রবন্ধে। এই পর্যায়ের রচনাগুলির 
বৈশিষ্্য মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও গণিতের ইতিহাস আলোচনার প্রয়'স। 
গণিতেব ইতিহাস বিষয়ক সবগুলি প্রবন্ধই কালবর বেদাস্তবাগীশ 
লিখেছিলেন । কালীবর লিখিত "গণিত ও জ্োতিধিদ্যাব আবির্ভ'ব- 
কাল” ( আশ্বিন, ১১৮৫) শাস্ত্রীয় তথা-নির্ভর একটি পাণ্ডত্যপূর্ণ 
প্রবন্ধ। ইতিপূর্বে প্রবাশিত (কান্তি; ১২৮৪ ) প্রাচীন ভারতের 
শিল্প” নামক প্রবন্ধে শাস্্ীয় তথ্যগ্রমাণাদির মাধ্যমে প্রাচীন 
ভাঁবতবাসীর সময়জ্ঞান (যাম। অর্ধযাম, মুহুর্ত ইত্যাদি ) সম্বন্ধে 
যুক্তিপূর্ণ আলোচনা কব] হয়েছে । ১৯৮৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 
ভাবতীতে কালীবর বেদান্ুবাগীশ প্রাচীন ভাবের কয়েকটি কাল- 
নির্ণয়ক যন্ত্র সম্বন্ধে আলোচন। করেছিলেন । উল্লিখিত প্রতিটি রচনাই 
সাবগর্। তবে রচনাভঙ্গী কোনোটিরই সরস নয়। গণিত সম্বন্থীয় 
কোনে" কোনো আলোচনায় মৌলিক দৃর্টিভঙ্গীব পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, ১২৮৬ সালের অগ্রহ'য়ণ সংখ্যা থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “জ্যামিতিব নূতন সংস্করণ? ও ১২৯০ 
সালেব পৌষ সংখা] থেকে প্রকাশিত “গানমানঃ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে 
ইউর্রিডের জ্যামিতির কতকগুলি ক্রটি দেখাবাৰ চেষ্টা দেখা যায়। 
শেযোক্ত প্রবন্ধে ইউক্রিডেব ন্তায় শুধুমাত্র শূন্ত আকাশকেই আলোচনায় 
স্থান না দিয়ে শুন্ত আকাশেব সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় বস্তুকেও অণলোচনায় 
নেওয়া হয়েছে। ছুটি প্রবদ্ধেই শুক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া 
যায়। ১২৮৭ সালেব মাঘ সংখা? ভারতীতে “ভীতিক বিজ্ঞানের 
মূল-পন্তন+ নামক ঘে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাঃ শেষোক্ত রচনার 
মতবাদের উপর নিঙর ক'রে লেখা। 

এই যুগের ভারতীতে প্রকাশিত জ্যোতিবিজ্ঞান ব্ষিয়ক গুবন্ধে 


১২৮ .. বঙ্গনাহিত্ে বিজ্ঞান 


কোনোরূপ নৃহনব নেই। রটনাভঙ্গী ও বিষয়বস্ত শির্বাঃনের দিক 
থেকে এই জাতীয় সবর্ীন প্রব্তই গতানুগতিক প্রকৃতির । কোনো 
কোনে প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা! এতিহাসিক তথ্যাদিই বেশী। 
এই প্রস"্গ উল্লেখযোগা, প্রলয়ের ধূমকেতু" € মাষাঢ়, ১২৮৯) ও 
্বর্ণকুমাবী দেবী লিখিত প্রলয়” (আবশ্বন, ১২৮৯ )। এই যুগর 
ভারতীতে প্রকাশিত গ্রঠ-সব্ন্ধীয় রচনা গুলিতে তথা ও যুক্তির সম্মিশন 
ঘটেছে। যেমন, ্বর্ককুমাধী দ্বৌ লিখিত “মন্তন্ত গ্রহগণ জীবের 
নিবাসভূমি কিনা) (োষ্ঠ, ১২৯১) ও মঙ্গলে জীব থাকিতে 
পারে কি না" (বৈশাখঃ ১২১২)। 

এই পর্বের ভাবতীার উত্ভিরধিষ্ঠা বিষয়ক অধিকাংশে প্রবন্ধই 
নীরস। করাচিং ছু? একটি প্রবন্ধে স্বক্পপরিপরের মধো সবস ও 
সারগর্ভ আলোচনা পাওয়া যায় । এই প্রসঙ্গে উদ্বেখযোগাঃ “উপ্ডিদ 
( চৈত্র, ১২৮২), তিন ও জন্ত” (কার্তিক; ১২৯০ )। উত্ভিদবিজ্ঞান 
বিষয়ক স্থুনীর্ঘ 'প্রবন্ধও এই যুস্গব ভাখতীতে পাওয়া যায়। মন, 
১২২ সালে ভাদ্র সংখা] ধেকে ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
শ্রীপতিচবণ বায়েব লেখা 'মাংসাদ উত্ভি?” শীর্ষক প্রবন্ধটি । এগানে 
রচনা কিছুট। ইতিহাস-বে া| রচনাভঙ্গীত আডঃ। তা” ছাডা 
ছু'একটি গুবন্ধের প্রধান ক্রটি, যায়গায় হাপ্ননায় গুকসগুপালী দোষ। 
এই প্রসঙ্ষে ১২৯* সালের আাধন মাসে প্রকাশিত পুষ্প হত” নামক 
প্রবন্ধটি নাম করা যেতে পাবে। দীর্ঘ বাকা ও ছুবহ শদের 
মাত্রািরিক্ত প্রয়োগের ফলে কোনো কোনো প্রবন্ধ নীরস ও ছুবোধা | 
যেমন, প্রীপতিচরণ রায় লিখিত ক্রমোখান-পুপ্প ( চৈত্র, ১২৯১)। 

জীববিজ্ঞান সহজে চিন্তাশীল প্রবন্ধ এই যুগের ভারতাতে পায় 
যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগাঃ ১২৮৫ সালের চৈত্র সংখা 
প্রকাশত “জীব জগতের ক্রমাভিবাক্তি'। এ ছাড়! প্রীপতিচরন রায় 
জীববিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । যেমন, পপিগীর্লিকা- 
ধেনু” (বৈশাখ, ১২৯৯), "ালস্‌ ডারউইন ও উনবিংশ শত্ৰ” 


“বিবিধার্ধ-সংগ্রহ", রহস্ত-সন্দ্ভ, বঙ্গদর্শন) আ্রদর্শন ও ভারতী ১২৯ 


€ আশ্বিন, ১২৯ )1 অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র প্রবন্ধ কালীবর 
বেদান্তবাগীশ রচিত 'শব-চ্ছেদ” (মারব, ১২৮৫) শাস্ত্রীয় 
তথাপ্রমাণাদির উপর নিভর ক'রে লেখা। 

ভূগোল ও ভুবিগ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ এই যুগের ভারতীতে পাওয়! 
গেলেও এই জাতীয় অধিকাংশ প্রবন্ধই নীরস। যেমন, গাঙ্গেয 
বন্ধীপ ও কলিকাতার ভূত” (চৈত্র, ১২৮১); ছভিগর্ (আশ্বিন, 
১২৮৭ )। 

এই যুগের ভারতীতে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ নেই 
বললেই হয়। পরার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একমাত্র রচন! ন্বর্নকুমারী দেবী 
লিখিত “পদার্থের চতুর্থ অবস্থা ও কিরণ পদার্থ (শ্রাবণ, ১২৯১) 
একটি চিন্তামীল ও সরস প্রবন্ধ । রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক আলে'চনা 
ফণীভূষন মুখোপাধ্যায়ের “পরমাণ“বক পিদ্ধান্ত' ( আষাঢ়, ১২৯১) 
একটি সুলিখিত প্রবন্ধ । 

দর্শ নক চিন্তাূলক কয়েকটি ুখপাঠ্য প্রবন্ধ এই যুগের ভারতীভে 
প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগাঃ “দশ, কান এবং 
তাহার অতীত প্রনেশ” শ্রাবণ, ১২৮৭) ও 'পুথিবীর পরিণাম, 
( ভাদ্রঃ ১২৮৭ )। 

এইভাবে বিবিধার্থ-সংগ্রহ রহস্ত-সন্দর্ভ, বঙ্গদর্শন, আধদর্শন) 
ভারতী প্রভৃতি উচ্চাঙ্লের সাময়িক-্পত্রকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা 
বিজ্ঞানসাহিত্যের ভাষা ও রচনারীতিতে উন্নতি সাধিত হোল । 


স্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ) পত্রিক! ই সহংবাৰপত্র ও ম ভঃম্বস পত্রিকা 


বিবিবার্থ-নংগ্রহ। রহম্ত-সন্দও। বঙ্গর্শন প্রভৃন্ত উচ্চাঙ্গের, 
সাময়িক-পন্র ছাড়াও এই যুশের বিভিন্ন স্ত্রীপাঠা ও বালকপাঠ্য 
পন্্রকয় এবং কয়েকটি সংবাদপত্র ও মকঃঘ্বলপন্রে বিজ্ঞানালোচনা 
পাওয়! গেল। 

এন্দশে প্চাতা পদ্ধতিতে স্ত্রীশিক্ার প্রচলন ও ভ্ত্রীপাঠা পত্রিকার 
প্রবর্তন হয়েছিল একই যুগে । বস্ত্র হ:, উনবি শ শতাহ্বর মধাভাগে 
সত্র্শে ফা-মান্দোলন যখন পুর্ণ'্গ কূপ নিল, তখনই স্ত্রীপাঠা পত্রিকার 
প্রধম প্রকাশ | এদেশে স্বীশিক্ষ। প্রচলনের প্রচেটা অনেকদিন থেকেই 
চবছিল। কলিক'ত। স্কুল পোস'ঠটি (১৮১৭ ) এই বণপারে সর্ব প্রথম 
উন্তোগী হয়েছিলেন। এরপর কিমেল জুণ্ভনাইল সোসাইটি 
€(10178813 50৬91711৩ 9095190), শিস কুক (155 0০০1০), 
€বেগল লেডিক্র সোসাইটি) (367821 1,20165, 5০9০160) প্রভৃতির 
সহায়তায় কয়েকটি বালিকা বিষ্ভালয় স্থাপিত হয়।১ কিন্তু বৃষ্টান ধর্ম 
প্রচার করাই এই সকল বিন্ালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল । তাই 
এশীয় জনসাধারণর সাঙ্গ এদের কোনো সংযোগ হিল না। 
ধননিরপেক্ষ প্রথম বালিকা-বিষ্ভালয় স্থাপনের বৃতিত্ব ড্রিংকওয়াটার 
বেথু'নর। তিনি ঈগ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মণ্নমোহন তর্কালংকার 
প্রভৃতির সহায়তায় ১৮২৯ খৃইদ্ের ৭ই মে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা 
কাথন। এরপর থেকেই বাংল। দেশে পাশ্চাতা পদ্ধততত স্ত্রীনিক্ষার 
যথর৫থ হুত্রপাত। শ্ত্রীশিক্ষা সন্ন্ধে সতেতনতা এই যুগের বাংল। 
সাময়িক-পত্রেও দেখা গেল। সর্বশুভকরা পত্রিকার (প্রঃ প্রঃ আগষ্ট, 


০ 


ভি 


১ রামতন্ু লাহিড় ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ (তয় সংস্করণ )_ শিবনাপ শান্ী_প.3 ১৮৬ ১৮৯। 


স্্রীপাঠা ও বালকপাঠ্য পত্রিকা £$ সংবাদপত্র ও মকঃম্থল পত্রিকা ১৩১ 


১৮০) দ্বিতীয় সংখ্যায় মদনমোহন ত্র্কালংকার স্ত্রীশিক্ষা সব্বন্ধে 
প্রবন্ধ লিখলেন।২ অল্লকালের মধোই “সাধারণের বিশেষতঃ 
সত্রীলাকের জন্তে” পাারাাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত 
“মাসিক পত্রিকা” € আগস্ট, ১৮২৪) প্রকাশিত হোল। স্ত্রীদের 
উদ্দেশ্যে প্রচারিত প্রত্ম সাময়িক-পত্র সম্ভবতঃ এটিই । কিন্তু এই 
পত্রকাটিতে বৈচ্ছানিক প্রবন্ধ প্রকাণিত হোত ন1| স্ত্রীপাঠা সামঘ়িক- 
পত্রে বিজ্ঞানালো5ন। নিয়মিতভাবে শুক হোল “বামাবোবিনী পত্তিকা”ঃ 
€প্রঃ প্রঃ আগষ্ট, ১৮১৩) থেকে। ন্ত্রীশিক্কার উন্নহবিধানই ষে 
ৰামাবোধিনীর জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক আলে'চনার মূল লক্ষা ছিল, 
পত্রিকা-প্রকাশের উদ্োশ্ট থেকে তাঃ জানা যায়। পত্রিকাটির প্রথম 
সংখ্যায় বোষণ! কর] হয় £_ 

“ঈথর প্রসাদে এক্ষণে এদেশের অবলাগণের প্রতি 
অনেকের দূ পড়িয়াছে। পুকৰরর ন্টায় তাহাদের শিক্ষা 
বিধান যে নিতান্ত আবশ্যক, তণ্ঠনন তাহাদের ছুরবন্থার 
অবসান হইবে না, দেশের সমাক্‌ মঙ্গল ও উয্মতিরও 
সম্ভাবন। নাই $ ইহা ও অনেকে বুঝিয়াছেন | আমর] দেখিতে 
পাই এই উদ্দেশ্যে দেশহিত্ঠধি মহাদয়গণ স্থানে স্থানে 
বাপিকা বিষ্ঠালয় সকল স্থাপন করিতেছেন, দয়াশীল 
পভরর্নেন্টও তদদ্ধষয়ে সহায়ত করিতেছেন | কিন্ত এ উপায়ে 
অতি অল্প সংখাক বালিকারই কিছুবিনের উপকার হয়। 
অগ্তঃপুর মধো বিষ্ভালোক প্রবেশের পথ করিতে ন! 
পারিলে সর্বসাধারণের ঠিত সাধন হইতে পারে ন1 1.৮, 

এই পত্রিকাতে স্ত্রীনোকদিগের আবশ্বাক সমুদায় বিষয় 
লিখিত হইবে | তম্মবো যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার 
সকল দূর হইয়! প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের 





৭ বাংল। সাষর়িক-পত্র, ১ম খণ্ড (নৃতন সংস্করণ ) ব্রলেক্মনাপ বল্যোপাধায়_-পুঃ ১১৫ | 
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ংকৃ্ট মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচাশিত হয়, 
এবং যাহ'তে তাহাবের শিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল 
লাভ হইতে পারে, তংপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকবে ।% 
এইব্পে স্ত্রীশিঙ্কাকে কেন্দ্র করে স্ত্রীপাঠা সামর্লিক-পত্রে 
বিচ্ভান'লোচনার সূত্রপাত 
এক 
বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রামীবিজ্ঞান। শারারবিজ্ঞান। জোতিবিজ্ঞ'ন, 
পদার্থ ও রস'য়নবিজ্ঞান এবং ভূগোল ও ভূবিষ্ঠ। প্রভৃতি বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম কয়েক 
ংসর শারীরবিদ্ঞান এবং ভূবিচ্ভা ও ভূগোল বিষয়ক আলোচনার 
উপরেই বেশী জোর দেওয়] হয়। ভূগোল বিষয়ক প্রবন্ধ প্রথম 
দিককার প্রায় প্রতি সংখায়ই প্রকাশিত হোত। যেমন, "পৃথিবীর 
আকার? € ভাদ্র, ১২৭* ), “পৃথিবীর পরিমাপ ও স্থিতির বিষয়” 
( আশ্বিন, ১২৭০), 'পৃধিবীর গতি? € কাত্তিক, ১২৭০), “গোলকের 
বিষয়” ( মাব, ১২৭০) ইতাদি। উল্লিখিত রঙনাগুলির প্রতিটিতেই 
ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাসের পরি5য় স্ুম্পঃ। প্রচশিত বিশ্বাস 
অনেক ক্ষেত্র উদ্ধত কর! হয়েছে । ভাষ! সহজবোধা হলেও যায়গায় 
যায়গায় নীরস ও একঘেয়ে । তবে ন্ুুপ্রচলিত দ্রব্যের সাহাযো 
উদাহরণ সহযোগে আলোচনা] করার ফলে রচনাগুলির সারলা কিছুটা 
বেড়েছে। এই যুগের বামাবোধিনীতে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে 
কয়েকটি স'রগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৭২ সালের শ্রাবণ 
ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত ধ্জ্রোয়ার ভাটা এবং ১২৭৭ সালের 
অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত “পর্বত? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ" 
যোগা। তন্ববোধিনী পত্রিকা ও বিবিধার্থ-সংগ্রহকে বাদ দিলে 
প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে এরূপ বিস্তৃত আলোচনা সমসাময়িক আর 
আর কোনে। পত্রপত্রিকায় পাওয়1 যায় না। 
পত্রিকা-প্রক:শের প্রথম কয়েক বংসরের মধ্যে বামাবোধি শীতে 


স্রীপাঠা ও বালকপাঠা পত্রিক। £ সংবাদপত্র ও মকঃম্বল পত্রকা ১৩৩ 


প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, ১২৭১ সালের ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় 'মাকড়স। 
এবং ১২৭3 সালের "অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত 'প্রাণীবিষ্ভাঃ । শেষোক্ত প্রবন্ধে মেরুদণ্ডতী ও অমেরুদণ্তী 
প্রাণীদের শ্রেমীবিভাগ, রক্তসঞ্চলন, নিংশ্বাস-প্রশ্বা ইত্যাদি নিয়ে 
আলোচন1। প্রবন্ধটির রচনাভঙ্গা মোটেই সরল নয়। তবে বিভিন্ন 
শ্রেনীর প্রাণীর শাবীরবিজ্ঞান শিয়ে এপ সারগর্ভ ও সুপরিকনিত 
আলোচন] তৎকালীন যুগের সাময়িক-পত্রে অল্পই পাওয়া যয়। 
আলোচ্য জীবের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেদীব জীবদেব শারীরবিজ্ঞান নিয়ে 
তথ্যপূর্ণ মালোচনা এই পত্রিকার প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো 
প্রবন্ধের বৈশিইা । এই প্রসঙ্গে ১২৭৮ সালেব কান্তিক ও অগ্রহায়ণ 
সংখ্যায় প্রকাশিত ““সরীস্থপ জাতি” শীর্ষক রচনাটি উল্লেখযোগ্য | 
তবে গ্রাণিবিষ্তা বিষয়ক এমন বহু র১নাও এই পত্রিকায় বেরিয়েছিল, 
যাদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ না বলে গ্রাণিজগতের বিচিত্র বিবরণ বল। 
চলে। ১২৮০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত “সরঙ্গ পুচ্ছ) এই 
ধরনের একটি রচনা । 

বামাবোধিনীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধে.। এই পর্যায়ের অধিকাংশ প্রবন্ধই সারগর্ভ। শারীরবিজ্ঞান 
বিষয়ক এরূপ সারগঞ্ড প্রবন্ধ তৎকালীন যুগের অপরাপর সাময়িক" 
পত্রে কাচিং পাওয়] যায়। তবে এদের ভাষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
শ্রুতিকটু। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, “পরিপাক ক্রিয়া” (জষ্ঠ। 
১২৭৮ ), “বাগযন্ত্র' ( আযাঢু, ১২৭৮ )১ রক্ত সঞ্চালন (মাঘ, ১২৭৯) 
ইত)াদি। কোনে। কোনে। প্রবন্ধে বন্তবা বিষয় কবিতার মাধ্যমে 
বোঝান হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লখযোগা, সুলভ 
সমাচার পত্র থেকে উদ্ধত পরিপাক ক্রিয়া” । রচনাটিতে কবিতা 
স'হাযো পরিপাক-পদ্ধতির বর্ণনা কৌতূহলোদ্বীপক। কবিতাটির 
কিছু অংশ উদ্ধৃত কর] হোল-__ 
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£চর্বণ লেহন করি গিলিলে আহ'্র, 
কোথা গেল বলিতে কি পা সমাচার ? 
উদর শীতল হল জানিল উদর, 

আপন কার্ষোতে আহে সতত তংপর। 
কঠনালী পাব যাহ] হয় একবার), 
উদর পেটক মধো প্রবেশ তাহার, 
করিতে তগুল পাক ঘত অ'য়োজন। 
আগুন সলিল কাষ্ঠ যত প্রয়োজন ! 
উদরে খাছ্েব প:ক অদ্ভুত কৌশল, 
শিল্পকর বপি তথ] ঘুবাইছে কল। 
আহার উদর যত করয় পেষণ, 

অনর্গল রস তাছে হয় উদ্গীরণ, 

রসাক্ত আহার পরে বহিদ্বার দিয়! 
ক্লোম পিওরস সহায় মিশাইয়' 
জারক প'চক রস আপনি যোগায়, 
নৃহন পাকের যাম্থ খান লয়েযায়। 
উদব গর্ের মবো বিঘত প্রমাণ, 
তিরিশ চলিশ হাত নলের সংস্থান। 
অদ্ধচন্দ্রাকার তার মাঝে থাক থাক, 
চাপিয়। চাপিয়। অন্তর করে পরিপাক। 
অধে'তে নামিল যাহা চলে অবধোদেশে, 
উপরের পথ রদ্ধ যেন রাজাদেশে। 
পুনঃ পুনঃ পুনঃ পুনঃ পেষণে পেষণে, 
নুজীর্ণ হইল অগ্গ জঠর ঘর্ষণে। 

অসার যে সব ভাগ মোট! নাড়ী দিয়া, 
মলরূপে দেহ হতে যার বাহিরিয়।। 
সারভাগ হর্ধবং হইয়া তরঙ্গ, 
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রক্ত প্রবাহের সহ মিশে অবিরল। 
মেদ মাংস অস্থি চশ্ম যতেক প্রক'র, 
আম্চর্ষা কৌশলে হয় তাহাতে তৈয়'র। 
ধন্ঠ জগদীশ ধন্ত তোমার করুণ 
এত যায়ে পালিতেছ কিছুই জানি ন1।” 
উত্ভিনবিজ্ঞ'ন বিষয়ক প্রবন্ধ এই পরত্রিচায় নেই বললেই হয়। 
প্রথম বিশ বংসরের মো (১২৭৭-১২৯০) উদ্ভিণবিজ্ঞান বিষয়ক 
একমাত্র উদ্নেখযোগা প্রবন্ধ উঠিদবিষ্ঠা” ১২৭২ সালের শ্রাবণ সংখ্য। 
,ধকে ধারাব'হিকভাবে প্রক!শিত হয্স। এতে পাতা, ফুল, ফল, বাজ 
ইত্যাপি শিয়ে সহজ ভাষায় আলেচন। কর। হয়েছে। 
বামাবোধিনীর জ্োোতিধিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধ গতানুতিক 
প্রকৃতির | অধিকাংণ প্রবন্ধেরই আলোচা বিষয় সৌরজ্রগং। কদাচিং 
ছু" একটি প্রবন্ধে নৃতনহ্থের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, “ভন্গাণ্ডের 
অসীমন্' (অগ্রহ'য়ণ, ১২৮৯)। 
পনার্থবিজ্ঞান সন্ধে সারগর্ভ ও সুবিস্তৃত অ'লোচন। এই পত্রিকায় 
পাওয়াযায়। ১১৭৮” স'লের পৌষ সংখা! থেকে ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত "শব্দবিজ্ঞ'ন+ শীর্ষক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেথযোগা । তবে 
ভূগোল, শারীরবিজ্ঞ'ন ও প্রাণীবিদ্জান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবান্ধের 
চ্ট'য় পনার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও নীরস। যেমন, “বায়ুন্যান 
যস্থ € শ্রাবণ, ১২৮২), বাষ্প স্্$ (বৈশাখ ও উজ, ১২৮৪ )। 
রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগ্চলিও একই দোষে হই । যেমন, ১২৭৯ 
সালের অগ্রহায়ণ সংখা1থেকে ধাবাবাহিকভাববে প্রকাশ ত 'রসায়নবিদ্ঠাঃ 
এবং অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'দীপশিখা? ( জোট, ১২৮৯ )। 
টজ্ঞ'নিক-জীবনী এই পত্রিক'য় কদাচিং প্রকাশিত হোত। এই 
প্রপণ্গ নগেন্দ্রনাথ ধর লিখিত "চাল'স্‌ রব্ট ডারুইন্) (জা, ১২৮৯) 
ঘীর্ষ£ রচন'টি উল্লেখযোগা। 
বিজ্ঞানের নিয়মিত বিভাগ বামাবোধিনীভে পাওয়া যায়। 
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“বিজ্ঞ'নবিষয়ক কথোপকথন” এই শিরোনামায় কথোপকথনের 
আকারে বিজ্ঞানের বিভন্নি খিক নিয়ে আলোচন। এই পত্রিকায় বহা'পন 
ধরে প্রকাশিত হয়েছিল । 

বামাবোধিনীতে বিজ্ঞানালোচনা শিয়্মিতভাবে বেরিয়েহিল। 
অধিকাংশ প্রবন্ধই সা'রগর্ভ। কিন্তু ভাষায় শ্রুতিমধুবতার অভাব 
অধিকাংশ প্রবন্ধেরই প্রধান ক্রি । 

ডঃ ভূবনমোহন সরকার সম্পাদিত “বঙ্গমহিলা” (বৈশাখ, ১২৮২) 
পত্রিকায় মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। 
বঙ্গমহিলায় স্বান্থা বিষয়ক আঠলাচনাই অধিক। তব কদাচিং 
মনোবিজ্ঞান ও জ্র্যোতিবিজ্ঞান নিয়ে সুলিখিত প্রবন্ধও পাওয়1 যায়। 
১২৮৩ সালের শ্রবণ সংখ্যায় প্রকাশিত “ম্যাভাবিক সংস্কার মনত্তত্ 
বিষয়ক একটি সুলিখিত প্রবন্ধ । জ্যোতিবিজ্ঞান সন্ধে তথ্য পুর্ণ প্রবন্ধ 
“নূর্য/ ১২৮৩ সালের আশ্িন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

পরিচারিকাস় (প্রঃ প্রঃ জৈ্ঠ, ১২৮) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত। পনত্রিক-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
প্রথম সংখায় বল। হয়েছিল, “পরিচারিকা জ্ঞান, নীতি, সভ/তা 
বিষয়ে কথা কহিতে কুষ্টিত হইবেন না” পরিচারিকার অন্ততম 
বৈশিষ্ট, এতে স্ত্রীলোকের নিয়মিতভাবে লিখতেন । স্ত্রীলাকদের 
লিখিত প্রবন্ধগুলে। সুচীপত্রে আলাদা ক'রে উল্লেখ করা হে'ত। তবে 
লেখিকার নাম দেওয়া! হোত না। প্রথম বংসরে প্রকাশিত বৈজ্ঞাশিক 
প্রবন্ধের সবগুলিই স্ত্রীলোকদের লেখা । পরিচাবিকায় জ্যোতিবিজ্ঞান, 
প্রানীবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান এবং ভূগোল ও ভূবিষ্ভ। বিষয়ক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল। জ্যোতিবিগ্ঞান ও প্রানীবিজ্ঞ'ন বিষয়ক প্রবন্ধের 
সংখ্যাই অধিক। তবে অধিকাংশ প্রবন্ধই উচ্চা্গর নয়। বন্ততঃ, 
উংকৃই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পরি5 রিকায় নেই বললেই হয়। 

এই পত্রিার জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধই ক্ষুদ্র ও 
অসম্পুর্ণ। পুর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এদের বল! যায় না। উদ্দাহরণ 
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স্বরূপ "হূর্যামণ্ডল' (শ্রাবণ, ১২৮৫ ) চন্দ্রমগুল” ( কান্তিক, ১২৮৪ ), 
জগতের উৎপত্তি (পৌষ, ১২৮৫), ছায়াপথ” ( চৈত্র, ১২৮৫), 
“মৌরজগং+ (বৈশাখ, ১২৮১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । উল্লিখিত 
প্রবন্ধগুলির সবই স্ত্রী-লিখিত। কোনে! কোনে প্রবন্ধের ভাষায় 
গ্রাম্তার ছাপ রায়ছে। যেমন, ধুমকেতু” (শ্রাবণ, ১২৮৮ )। 

শারীর ও প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিরও অধিকাংশই ক্ষুদ্র, 
নীরপ ও অসম্পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে 'দেহতন্ব' ( আষাঢ়, ১২৮৩ ), চিফঃ 
€মাশ্বিন। ১২৮১), প্রঙ্জাপতি' শ্রাবণ, ১২৯১), ইত্যা্ধি রচনাসমূত্হের 
নামোল্লেখ করা যায়। প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এই 
পত্রিকায় কদাচিং পাওয়1 যায়। “বিজ্ঞান, এই শিরেনামায় প্রকাশিত 
“প্রাণ” ( ভাত্র, ১২৯৩ ) নামক প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা। 

পরিচ:রিকা'র পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি প্রাথমিক প্রকৃতির । 
যেমন, “টেলিফোন যন্ত্ ( ্ষোর্ঠ, ১২৮৫ ), 'বাষ্পের ক্ষমতা? ( কাত্তক, 
১২৮৬), মেঘ কি? (বৈশাখ, ১২৯০) ইত্যাদি । 

ভূগোল ও ভূবিদ্যা বিষয়ক উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় 
নেই। এই জাতীয় কোনে! কোনো প্রবন্ধে কবিত্বেব ছাপ রয়েছে। 
যেমন, “পর্বত? € অগ্রহারণঃ ১২৯৫ )। 

ই 

এই যুগে বালক ও স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে যে সব পত্রিক! প্রকাশিত 
হয়েছল। তাদের মধ্যে প্রধমেই উল্লেখযোগা “অবোববন্ধু ও 
জ্যোতিরিঙ্গণ' | প্রধানতঃ বালক ও স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত 
অবোধবন্ধু ( এপ্রিল, ১৮৩৩) পত্রিকায় রপায়নবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, 
পদার্থাবজ্ঞ,ন ও ভূগোল বিষয়ক রচনার্সি প্রকাশিত হোত। এই 
পত্রিকার কোনো কোনে! বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ উংকর্ষহার দাবী রাখে। 
প্রাঞ্জল ভাষা ও স্বস্ছ প্রকাশভঙ্গী অবিকাংশ বিজ্ঞানালোচনার বৈশিষ্টা | 
এই পত্রিকার উৎকৃষ্ট রচনাগুলোর মধো উল্লেথষে'গা, বায়ু” (ফান্তুন, 
১২৭৩ ), ঘপগীলিক॥ (বৈশাখ, ১২৭3), গবছ্যুং ও বজ্ব' (আধা 
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১২৭২ ), “পৃথিবীর গতি? (শ্রাবণ, ১২৭3 )1 তা? ছাড়া এই যুগের 
প্রায় সবগুলো উতকৃঃ বালকপাঠা পত্রিক'ক় বিজ্ঞানাল্সোচন৷ প্রকাশিত 
হোত। বালকপাঠা প্রি চায় বিজ্ঞানালোচন। এই যুগে নৃতন নয়। 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'িশ্বাবলী'কে বালকপাঠা পত্রিকার পর্যায়ে ফেলা 
যায়। তা ছাড়া রামচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত *শঙ্ষিৰ বিবরণ। 
06010170105) ০. 1” (১৮3৪) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা | 

বালক ও স্ত্রীদের উদ্দেশ্টে প্রচারিত “জ্যাহিরিঙ্গণ? (প্রঃ প্রঃ 
ভুলাই, ১৮১৯ খুঃ) পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হয়েছিল । তন্বো প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধই অধিক। 
তবে এদের অধিকাংশই পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নয়। অবশ 
অধিকাংশ আলোঢনারই ভাষা সরল; বালকদের উপযোগী । তা, 
ছাড়া অনেক আলো১নাতেই রয়েছে উপাখান। ফলে রচনাগুলে! 
বালকদের কাছে সিন্তাকর্ষক হবার সুযোগ পেয়েছে। প্রাণিবিজ্ঞান 
বিষয়ক অধিকাংশ রচনাই ক্ষুদ্র। ভণবংঙ্ান অনেক যায়গাতেই 
প্রকউ। এই প্রসঙ্গ উদ্লেখষোগা। "সিনহা" (জুলাই, ১৮১৯ )। 
প্রজাপতি (আগষ্ট, ১৮১৯), “সিস্কুবোটক (নভেবর, ১৮৭০) 
ইত্যানি। 

প্রাণিবিজ্ঞানের তুলনায় ভূগোল ও তৃিদ্ভাঃ রসায়নবিজ্ঞান ও 
পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সংখা! এতে নগণপা | ভূর্গোল ও ভবিদ্ধা 
বিষয়ক রচনা "চন্দ্রগ্রহণ' (ফেব্রুয়ারী, ১৮৬১) এবং “খনি9 (ফেব্রুয়ারী, 
১৮৭০) প্রথমোক্ত রচনাটি সাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে 
রচিত। সহজ দৃণীষ্ত পিয়ে এখানে বক্তব্য বিষয় বোঝাব'র চেষ্টা করা 
হয়েছে। দ্বিতীয় রচন:টি একবারেই অসম্পূর্ণ। রসায়নবিজ্ঞান 
সম্বন্ধীয় আলে।চন। “বায় ১৮৭৭ খৃঠায্বের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। এতে রাসায়নিক তথাদ্দি কিছু কিছু আছে। পদার্থবিজ্ঞান 
বিষয়ক- কোনো কোনো রচনা কথে'পকধনের আকারে গুক'শিত 
হয়েছিল। যেমন, ১৮৬৯ খুষ্টাঙ্ের মার্চ সংখা! থেকে ধারাবাহিকভাবে 
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প্রকাশিত “মজ্জন-মন্ত্র'॥ ভাষায় গ্রামাতা দোষ রচনটির প্রধান 
ক্রটি। 

বিজ্ঞানের নিয়মিত বিভাগগুলো “জ্যোতিরিলণ” ও “সখা'র 
বৈশিষ্টা ) জেযাতিরিঙ্গণে ১৮৭০ সালের জুলাই সংখা থেকে বৈজ্ঞানিক 
কথ? এই শিরানামায় বিজ্ঞান বিষয়ক বিবিব আলোঢনা প্রকাশিভ 
হয়েছিল। এই আলোচন। ছোত কাথাপকথের আকারে । ১৮৭৩ 
সালের নভেগ্ধব সংখা! থেকে জোতিরিঙ্গণৈর “বিজ্ঞানতন্ব” এই 
শিণবানামায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রদঙ্গ সহক্গ ভাষায় আলে'চিত হোত। 

'বালকবন্ধু'র ( প্রঃ প্রঃ ১৮০৭ শক) বিজ্ন প্রস্তাব ও বৈজ্ঞানিক, 
প্রবন্ধ গুলি বেশ সবল ও সরস। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধেব মধ্য 
উল্লেথযোগা, প্রতিধ্বন* (৭ম সংখা ১৮০০ শক)। সরস গল্পের 
মব্ কিয়ে প্রাথমিক প্রকৃতির বিজ্ঞানালোচনা এই পত্রিকার বৈশিষ্টা।' 
এই ধরনের আলোচনার মবো উল্লেখযোগা, মতের গল্প” (১৪ সংখা! 
১৮০০ শরক)। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচিত্র, 
প্রবৃতির আলোচন। পা€য়! গেল “সথ।” পত্রিকায় । সখা প্রমদাচরণ 
সেনের সম্পানায় ১৮৮৩ খু্াষ্ের জানুয়ারী মাংস প্রথম প্রকাশিত 
হয়। বিজ্ঞানালোচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে এতখানি অভিনবত্ব- 
ইতিপুর্বেকার আর কোনে! বালকপাঠা পত্রিকায় পাওয়া যায় না। তা? 
ছাড়া ভাষার শ্রুতমধুরতা ও টিত্তাকর্ষক বণন'ভঙ্গী সখা'র অধিকাংশ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের উপ্লেধযোগা বৈশিষ্টা । এই পত্রিকায় নিয়মিত- 
ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন মন্মথনাথ যুল্খাপাধ্যায়, ভুবনমোহন 
রায়, বিজেন্দ্রনাথ বনু, উপেন্দ্রকিশোর রায়সেধুৰী প্রভৃতি | তা, ছাড়া 
শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্্র পাল, যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ মনীষীরাও 
সখায় মাঝ মাঝে লিখতেন । 

সখার উদ্ভিদ, প্রাণী ও শারীরবিজ্ঞানবিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই 
বৈশিঠা, ভাষার লালিভাগুণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, উপেন্দ্ 
কিশোর রায়চৌধুরী লিখিত “মশা” (অক্টোবর, ১৮৮০ ), মন্মথনাথ 


১৪০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


মুখোপাধ্য'য়ের 'প্রবালকীট+ (মে, ১৮৮১), ভুবনমোহন রায়ের 
উদ্ভিদের আহার? (জুসাই। ১৮৮৮) ও চু” (অক্টোবর, ১৮৮৯ 
থেকে ধারাবাঠিক ), দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্ুুর “প্রকৃতির ছদ্লুবেশ? (ফেব্রুয়ারী, 
১৮৮৯) এবং যোগেশতন্দ্র রায়ের িজ্রকবচ বা পুত্তকভুক' 
€ নভেম্বর, ১৮৮৯ )। 

পরার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলির ভ'ষ।ও খুবই সরল। কোথাও 
বা কর্ধোপকথনের মধো সহক্ত পরীক্ষার অবতারণা, আবার কোথাও 
বা গল্পরস রচনাগুলিকে রমণীয়ত। দান কবেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগা, ফণীভূষণ মুল্থাপাধ্যায় লিখিত "রামধন্তুঃ (ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৪ )) 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুবী পিখিত 'মূলবর্ণ (আগস্ট, ১৮৮। থেকে 
ধারাবাহিক ) এবং খিজেন্দ্রনাথ বহর “আলোক পরীক্ষা” (মে, 
১৮৮৮ ) ও 'আলোক-বিজ্ঞান”(জুনাই, ১৮৮৮)। কোনে কোনো 
প্রবন্ধ সাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে লিখিত। যেমন শিবনাথ শাস্্ীর 
“বায়ুমগ্ুল? (জুন, ১৮৮৭ )। 

সথায় প্রকাশিত ভূগোল ও ভূথিদ্া বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই 
লেখক মন্মধনাথ মুখোপাধ্যায় ও ভূবনমোহন রায়। প্রথমোক্ত 
লেখকের রচন] তথাপুর্ণ অথচ মরল। যায়গায় যায়গায় অতি সাধারণ 
উদ্দাহরণের অবতারণ! তার রচনাগুলির বৈশি&। । যেমন, 'পুধিবীর 
গোলৰ” ( আগষ্ট, ১৮৮০)। ভুবনমোহন রায়ের কোনো কোনো 
রসনা বালকদের পক্ষে কিছুটা ছুরহ | যেমন, টির্ণেডো বা ঘূর্ণব যু” 
€ এপ্রিল, ১৮৮৮ )। 

রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনে গ্রবন্ধে লেখকের 
আস্তরিকতার পরিচয় রয়েছে । যেমন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী 
লিখিত “দীপশিখা* (ডিসেঙবব১ ১৮০৩ থেকে ধাবাবাহিক )] 

জ্যোতিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একটি সবস প্রবন্ধ পুণেমা ও অমাবস্তাঃ 
১৮৮১৩ খৃষ্টানদের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় বেরিয়েছিল। প্রবন্ধটির 
লেখক মন্ধনাথ মুখোপাধ]ায়। বিপিনচন্দ্র পাল লিখিত 


সত্রীপাঠা ও বালকপাঠ্য পত্রিকা £ সংবাদপত্র ও মফস্বল পত্রিকা ১৪১ 


ছায়াপথ ( সেপ্টেপ্বর। ১৮৮৯) জ্োতিধিজ্ঞন বিষয়ক একটি কু 
রচন]। 

বৈজ্ঞানিক-জীবনী এই পত্রিকায় কদাচিং প্রকাশিত হোত। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগাঃ ভুবনমোহন রায় লিখিত “মাইকেল ফ্যারাডে। 
(নভেম্বর। ১৮৮৫ )। প্রবন্ধটির যায়গায় যায়গায় উপদেশ ও 
নীতিকথা রয়েছে। 

বিজ্ঞানের নিয়মিত বিভাগ সখার একটি বৈশিষ্টা। "ঠাকুরদাধার 
গল্প” এই শিরোনামায় বিজ্ঞানালোচনা করতেন মন্মধনাথ 
মুখোপাধ্যায় । “নান! প্রপঙ্গ' এই শিরোনাম'তেও বিজ্জানালোচনা 
নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত। এই বিভাপে লিখতেন 
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী । 

আলে 'চ্য সাময়িক-পত্রগচলি ছাড়। দবিশ্বদর্পণ»৩ € মাঘ, ১২৭৮) 
পত্রিকাতে ও বিজ্ঞানালোচন। প্রকাশিত হোত । 

ঠিন- 

এই যুগের সংবাদপত্রে উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যাক 
না। কোনো কোনো সংবাদপত্র ও মকঃম্বলপাত্রে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ 
একেবারেই নেই। এমনকি এডুকেশন গেজেট?৪ (প্রঃ প্রঃ জুনাই, 
১৮৫৬), পসাম প্রকাশ? (প্রঃ প্রঃ নভেম্বর, ১৮৫৮) প্রভৃতি অনেক 
প্রখযাত সংবাদপত্রেও উল্লেখযোগা কোনে। বৈজ্ঞ'নিক নিবন্ধ নেই। 
তবে কোনে! কোনে। সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে বিজ্ঞানালো'চনা 
প্রকাশিত হোত। যেমন, “সত্য প্রদীপ” (প্রঃ প্রঃ মে, ১৮৫০ ), "সুলভ 
সমাচার? (প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ) ১২৭৭) প্রভৃতি । “সমাচার মুধাবর্ষন 
এ? (প্রঃ প্রঃ জুন, ১৮৫৪ ) করাচিং বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবাদি পাওয়া 
যায়। মফঃম্বল পত্রিকার মধ্যে একমাত্র “বান্ধব* (প্রঃ প্রঃ আধার, 


৩ বা'ল। সাময়িক-পত্র (দ্বিতীয্প খণ্ডদ্বিতীয় সংস্করণ ) পৃঃ ৭। 
৪ তৃদেব চরিভ (১ম ভাগ ৩৪৩ পৃঃ) পেকে জানা যায়, “বৈজ্ঞানিক বিবরণ' এই নাষ দিছে 
এডুকেশন গেজেট বৈজ্ঞা পিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। 


১৪২ বঙ্গ সাহিঃতা বিজ্ঞান 


১২৮১) ছাড়া আর কোনোটিতেই প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
পাওয়া যায় না| সংবাদপত্র প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক রচনাসমূদ্ছের 
অধিকাংশই প্রাথমিক প্রকৃতির । এই যুগেব সংবাদ প্রাকর ও 
মংবাণ্রর্চন্দ্রারয়ে মায় মাঝে বৈজ্ঞানিক নিবজাকি প্রকাশিত হোত। 
সংবার প্রভাকরে কদাচিং ভূ-বিবধণ, জেযোতিবিজ্ঞ'ন, জীববিজ্ঞ'ন 
ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক শিবন্ধ'পি স্থান পেত। তবে এদের অণ্বকাংশই 
অসম্পূর্ব ও প্রাথমিক প্রকৃতির রচনা । সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত 
ভূ-বিবরণগুলির সর্বপ্রধান ক্রটি, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভৌগোলিক 
আলোচনার ফাকে ধাকে এতিহাসিক তথধাদির অবতারণা । এই 
প্রর্গে ভ্রমণকারী বন্ধুব লিখিত “জিল' ভূলুয়ার পুবাতন ও বর্ধমান 
বিবরন” (২৯শে মাব ১২১১ সাল), “হ্লি। বাখরগঞ্জের বিবরণ, 
€১২ই চেত্র, ১২০১ সাল ) প্রভৃতি রচনাগুলি উল্লেখযোগা। কিছু 
কিছু ভৌগোলিক তথাদি উপরোক্ত নিবন্ধগুলিতে রয়েছে $ কিন্ত 
পূর্ণাঙ্গ ভূ-বিবরণ একটিও হয়নি। কোবাও ব| ইতিহাস আলোচনা 
প্রসঙ্গে ভৌগোলিক তধাপির অবতারণা করা হয়েছে । যেমন, ১২৮৯ 
সাসের ৪1 ও ১৭শে অর্বিৰ তারিথে প্রকাশিত “ঢাকার ইতিহাল* 
দীর্ঘক র5নাটি। ভূ-বিবরণগুলির অধিকাংশই «ভারতবর্ষের ভূগোল- 
বৃত্তান্ত” গ্রন্থ লেখক শ্যমাচরণ বন্থুর রচনা বলে মনে হয়। 
জোতিবিজ্ঞান বিষয়ক রচন1 এই পত্রিকায় কদাচিং প্রকা শত হোত। 
এই প্রণঙ্গে পত্রন্ষাণ্ডের বৃহন্ব” (১ল! জাষ্ট, ১২ সাল) শীর্ষক 
অ'লো5নাটি উল্লেগযোগা | জ্রোতিজ্ঞান বিষয়ক কিছু কিছু তথা 
এত থাকলেও ধায়গায় হায়গায় বিশ্বাস যুর্কিকে আচ্ছন্ন করেম্ছ। 
কোনো কোনো তথা ভুল। যেমন, এক'দশ গ্রহের উল্লেখ । রচনাটির 
একাংশ__ 
“পৃথিবী অত বৃহং বটে, কিন্তু সৌরজগতের মধো 
ইহা তৃলীয় গ্রহ বলিয়া গণা হয়! থাকে। সৌরকজগতে 
একাদশ গ্রহ আছে। তাহার! পরস্পর অন্তর থাকিয়া 


স্ত্রীপাঠ্য ও বালকপাঠা পত্রিক1 £ সংবাদপত্র ও মফস্বল পত্রিকা ১৪৩ 


যথাকালে মধ/স্থিত হূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই 
পৃথিবীর সার দেই সকল গ্রহেও জীবদ্ধস্ত, এবং তাহাদের 
জীবনবধারনোপঘোগী বিবিধ খাণ্ দ্রবা আছে। 
চন্দ্র এক উপগ্রহ । গ্রহগণ যেমন স্র্যাকে প্রদক্ষিণ 
করে, এই চন্দ্রও তদ্ধপ এই পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া 
থাকে। পুধিবীর ন্তায় অন্তন্য গ্রহরও চন্দ্র আছে। 
পৃথিবীর চন্দ্রের স্তায় সেই সেই চন্দ্রও সেই সেই গ্রহকে 
প্রদক্ষিণ করিয়া! ধাকে। 
এই যে আলোক ও উত্তাপের আ'কর স্বন্তপ জগল্লোচন 
বিরোচন ইনি পৃথিবী অপেক্ষা ১৪১০০০*০ গুণ বৃহত। 
গ্রহগণ স্বভাবতং আলে'কপূর্ণ ও তেনজাময় নে, সূর্য হইতে 
আলো ও উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া! থাকে।” 
প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচন সংবাদ গুভ'করে অল্পই পাওয়। 
যায়। এই প্রসঙ্গে ১২১১ সালের ১,শে ভাদ্র তারিথে প্রকাশিত 
গপিংহ+ শীর্বক রচনাটির নামোল্লেখ করা যায়। এতে মিংহের আকুতি 
ও প্রকৃতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলে'চন। র:য়ছে। রচনাভঙ্গী সরল। 
তবে তধাসমাবেশ প্রাথমিক প্রকৃির | শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক 
রচনাগুলির তথাসমা:বশ কিছুটা! উচ্চাঙ্গের হ"লও রচনাতজী অতান্ত 
নীরস | উদাহরপন্বরূপ ১২৬১ সালের ৯ই কা্তকতারিথে প্রকাশিত 
“শারীরিক তত্বের সংক্ষেপ বিবরণ” শীর্ষক রচনাটির নাম কর! যেতে 
পারে। প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কো.না রচন'র লেখক 
অক্ষয়কুমার দত্ত। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক যে ছু” একটি নিবন্ধ সংবাদ 
প্রভাকরে পাওয়! যায়, তাতে বক্তবা বিষয় অস্পষ্ট ও অসম্পুর্ণ। এই 
প্রসঙ্গে ১২৩১ সালের ২১শে পৌষ তারিখে প্রকাশিত “আকাশ- 
মগ্ডলকে কেন নীলবর্ণ দেখায়” শীর্ষক রচনাটি উল্লেখঘোগা | 
সংবাদপুর্ণচ'জ্্রানয়ে পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্কান, নৃতত্ব, শারীরবিদ্ধা 
ও ভূগোল বিধয়ক আলোচনা কখনে। কথনে! প্রকাশিত হোত। 


১৪৪ বঙ্গনাহিতো বিজ্ঞান 


পরার্থবজ্ঞান বিষয়ক কোনো! কোনো নিবন্ধের ভাষা! বেশ 
প্রাঞ্জল । যেমন, ১৮1১ খুাষ্বের ওর] জুনাই তারিখের সংবাদপুর্ণ- 
চন্দ্রোনয়ে প্রকাশিত সংযোগাকর্ষ। সবে আলোচনাটি। এতে 
আকর্ষণশক্তি, বিশেষতঃ সংযোগাকর্ষ। সহজে আলোচনা সুপরিকর্িত। 

এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে অপরাপর পত্রপত্রিক1 থেকে বৈজ্ঞানিক 
নিবন্ধ ও সংবারাদি সংকলিত হোত। এই প্রসঙ্গে ১৮৫২ খৃঠাব্দের 
১৫ই মের সংবানপূর্ণন্্রারগ্নে প্রকা শিত লিংকস্‌ নামক এক বন্য পশুর 
আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনাটি উল্লেখষেগো | রচনাটি সতার্ণব 
পত্রিক! থেকে সংকলিত হয়। এ ছাড়া সতা প্রদীপে প্রকাশিত কোনে! 
(কানে বিজ্ঞানসংবাদ এই পত্রিকায় সংকলিত হোত। 

সংবাদপূর্ণচত্জ্াদয়ে প্রকাশিত ন্বতত্ব বিষয়ক কোনো কোনে। 
আলোচনা স্ুলিখিত। যেমন, “মনুষ্যের প্রাকৃতিক ইতিবুন্ত? (১৮২) 
শীর্ষক ধারাবাহিক রচনাটি। এখানে মানুষেব কৈশোর, যৌবন, 
প্রৌডাবন্থা৷ ও পরমায়ু সম্পর্কে আলোচনা ক'রে বিভিন্ন আকৃতির 
মানুষের কথ! বণিত হয়েছে । 

এই পত্রিকাক্স প্রকাশিত শারীর বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুল ছরূহ্গ ও 
দুর্বোধ্য গুকৃতিৰ। উদাহরণম্ববপ ১৮৮ খৃষ্ট'হ্বের ১৪ই ডিসেম্বরের 
সংবাদপুরচন্দ্রোদয়ে প্রকাশিত “বিছ্ভাহারাবলী+ শীর্ষক রটন'টি উল্লেখ- 
যোগা | এখানে আলো বিষয়বস্ত শারীরাবগ্ভা । র5নাটির ভাষা 
শ্রুতিকটু। রচনার নিদর্শন__ 

«€(নংশ্বানপ্রশ্বাঘর কারণ দেওন অগ্ভাবধি অতি 
দুঃপাধা হইয়াছে এবং পূর্বের ব্যবচ্ছেদকেরা কেবল ইহ 
জ্ঞাত ছিলেন যে নিংশ্বাসপ্রস্বাসকার্ধ সিদ্ধ না হইলে জীবন” 
ধারণ হয় না। কিন্ত সে সকল যাহা হউক খন 
ব্যবচ্ছেদকের] দেখিতে পাইলেন যে শরীরের অন্ত ২ সমস্ত 
অংশের এবং তাহারদের কার্ষোর কারণ সমস্ত গ্রপালীতৃত 
হইয়াছে এবং এ অংশসকল স্ব ২ কার্ষ/পিদ্ধার্থে অতি 
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নুনিশ্মত তন তাহারা মনেতে.*****ইহাও স্থির করিলেন 
যে নিঃথ্াসপ্রশ্বাসের কারণও তদ্রুপ গ্রমাণীভূত হইতে 
পারিবে অতএব প্রিপ্তি নামে পণ্ডিত যে ২ পরাক্ষা 
করিয়াহিলেন তন্ধণার] নিঃখানপ্রশ্বাসেন্দ্রিয় বিষয়ে অনেক 
জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে |» 
এই সংখ্যারই তৃতীয় অধ্যায়ে এদেশীয় পঙঠিতদের রচিত প্রাটীন 
বাবস্ছেদবিষ্ঠা, চিকিংপাবিষ্ভা ও রসায়নবিঠ1 সম্পঞ্কেত কয়েকটি গ্রন্থ 
সম্পর্ক আলে'চশ কবা হয়েছে । এদের রচনাভঙ্গী অতান্ত ছুবহ। 
প্রাকৃতিক ভূঘোল বিষয়ক উৎকৃ কোনো আনো5ন। এই পত্রিকায় 
পাওয় যায় না। ১৮৫১৯ খুগা্দ ৯ই মে থেকে উত্তর আমেরিকার যে 
ভৌগোলিক বিবরণটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, তাঁতে 
প্রাকৃতিক ভুগোলের সঙ্গে সঙ্গে বাণিঞ্িক ভূগোল বিষয়ক 
তথ্যাদিও এসে গেছে। 
সংবার দ্বিরাসস (প্রঃ প্রঃ ডিপেত্বর,। ১৮৪৭) ও সমাচার 
স্থবাবর্ষ। (প্রঃ প্রঃ জুন, ১৮৫৩ ) পত্রিকার যে সংখ্যাুলো এখনও 
পর্যন্ত পাওয়া যায়, তা'তে বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ নেই বললেই হয়। তবে 
সমাচার শুধাবর্ধণে কদাচিং বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হোত। 
যেমব, ১২১২ সালের ২২শে পৌষ তারিখে প্রকাশিত 'উ্ভিজ্জবিষ্ঠাঃ 
দীর্ষ£ রটনাটি। একে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানালো5না বলা না গেলেও 
উদ্ভিদের শ্রৌবিভাগেব মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রয়েছে। 
রূ;নাটির ভাষা! নীরল। 
উনবিংশ শতাহ্বীর মধাভাগে প্রকাশিত সতাপ্রদীপ পত্রিকায় 
বৈচ্ছানি ক নশিবন্ধাি প্রকাশিত হোত। এই পত্রিকার প্রথম সংখায় 
€ ৪ঠ1 মে, ১৮৫০ ) পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মস্তুবা কর! 
হয়েছিল, «এতন্দেশীয় লোকেরদের সতজ্ঞান ও গুণ যাহাতে বৃদ্ধি হয় 
এমত উপায় কর। সতা প্রদীপের গ্ুধান অভিপ্রায় ১ বজ্ঞানকীণ্ডঃ 
এই শিরোনামায় সতাপ্রদীপে অনেকগুলি বিজ্ঞান'লোচনা প্রকাশিত 
১৩ 


১৪৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


হয়| তবে এদের মধ্যে সর্বজনবোধ্য প্রাঞ্জল আলোচনা অতি অল্পই 
আছে। অধিকাংশ রচনার ভাষায়ই জড়ন্ব বিভ্ভমান। তা+ ছাড়া 
কোনো কোনে বচন! কিছুটা টেক্নিক্যাল প্রকৃতির । সত্যপ্রদীপের 
অধিকাংশ বিজ্ঞানালোচন।ই পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক। তবে পদার্থ- 
বিজ্ঞানের সুত্র ও তত্ব নিয়ে এখানে আলোচন। নেই; প্রায় সর্বত্রই 
আলোচনা কর হয়েছে বিভিন্ন যন্ত্র নিয়ে। যেমন, বায়ুর ভার 
পরিমাপক যন্ত্র €( ১ল। জুন, ১৮৫০ ), বিহ্াংজনক যন্ত্র (২৯শে জুন, 
১৮৫০) ইত্যাদি । আলোচনাগুলির অধিকাংশই অতি সংক্ষিপ্ত এবং 
অসম্পূর্ণ। উল্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি এই পত্রিকায় কদাচিং 
প্রকাশিত হোত। এগুলে। একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির । যেমন 
১৮৫১ খুষ্টাত্বের ৮ই মার্চ তারিখের সতাপ্রদীপে প্রকাশিত কয়েক 
জাতায় বীজ সম্পর্কে আলোচনাটি। 
এই যুগের জনপ্রিয় পত্রিকা এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক 
বার্তাবহ এবং সোমপ্রকাশে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদি প্রকাশিত হোত ন1; 
অবশ্য সোমপ্রকাশে বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাদির সমালোচন। নিয়মিতভাবে 
স্থান পেত। রেভাঃ কৃঞ্চমোহন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত সংবাদ 
সবধাণড (প্রঃ প্রঃ সেপ্টেষর, ১৮৫০ ) পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক বিবিধ 
আলোচন। প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয় । 
সুলভ সমাচার পত্রিকায় বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ যথেষ্ট আছে; কিন্তু কোনোটিই 
উৎকৃষ্ট নয়। ১২৭৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত সুলভ সমাচারের 
১ম খণ্ড) ১ম সংখ্যায় পত্রিকার আলোচাবস্ত সম্বন্ধে যে ঘোষণা 
কর] হয়েছিল তার শেধাংশে ছিল»-""*.৫বিজ্ঞানের মূল সতা সকল 
যতদূর সহজ কথায় লেখা যাইতে পারে ইহাতে সেইরূপ লিখিতে 
আমরা ত্রুটি করিব ন1। পত্রিকা প্রকাশের পর প্রথম ছু” বংসর 
এতে বিজ্ঞানালোচন। প্রায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। ১২৭৯ সাল 
থেকে বিজ্ঞানালোচনায় ভাটা পড়ে। কথোপকথনের আকারে এই 
পত্রিকায় অনেক বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচন। প্রকাশিত হয়েছিল। 


স্্রীপাঠ্য ও বালকপাঠ্য পত্রিকা £ সংবাদপত্র ও মফ:ম্বল পত্রিকা ১৪৭ 


রচনাগুলির প্রধান ক্রি, ভাষায় গ্রামাতা এবং গুকচগ্ডালী দোষ। 
সলভ সমাচারে ভূগোল ও ভূবিগ্তাঃ পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান 
এবং শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি পাওয়। যায়। ভূগোল ও 
ভূিগ্ভা বিষয়ক রচনাগুপির অধিকাংশই কথোপকথনের আকারে । 
যেমন, বৃষ্টি ( ১ল! অগ্রহীষণ, ১২৭৭), নদী (৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৭ ), 
ভূমিকম্প (১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৭) ইত্যাপি। রচনাগুলির ভাষ! 
সরল। তবে গুকচগ্ডালা দোষ ও প্রকাশভঙ্গতে গ্রাম্যতা অধিকাংশ 
রচনার মাধুর্য ন্ট করেছে। যেমন, “ভুমিকম্প শীর্ষক রচনাটির 
একাংশ-- 
রাম। পণ্ডিত মশায়, পাঞ্জাবের দক্ষিণে সমুদ্রের পারে নাকি 
সিন্ধু বলে একটি দেশ আছে, সেখানে না কি মাসখানেক 
হইল একটা বড় ভুমিকম্প হইয়া গিয়াছে? তারিণীবাধু 
বলছিলেন যে সেখানকার গাছ বাড়ী সব কেঁপে উঠেছিল, 
দোকানদারদের সাজান হাড়ি কুড়ি সব পড়ে গিয়েছিল, 
দেয়াল পড়িয়। একট ছেলে মারা গিয়েছে। আর কামানের 
মত ছুম্‌ ছম্‌ করে শব্ধ হয়েছিল। নাকি প্রায় এক দণ্ড 
ধরে ভূ ইকম্প হয়? 
আলোচনা কিছুটা এগোবার পর পণ্ডিতমশাই ভূমিকম্পের কারণ 
বুঝিয়ে ধিচ্ছেন। 
রর “পৃথিবীর ভিতরে এমন সকল বস্তু আছে যাহ! 
সহজে জ্বলিয়৷ উঠে।  চুণে জল দিলে ফুটিয়া উঠে ইহা 
তোমর| কতবার দেখিয়াছ। এরপ যদ্দি গন্ধক আর লোহার 
গুড় যিশাইয়া তাহাতে জল দেও তাহা গরম হইয়া ফুটিয়া 
উঠিবে এবং গলিয়া চারিদিকে গড়িয়া পড়িবে। পৃথিবীর 
ভিতরেও গন্ধক টন্ধক আছে, তাহাতে জল আপিলে অথবা 


অন্ত কোন কারণে তাহা! গরম*".*..এবং গলিয়া ফাপিয়া 
উঠে। 


১৪৮ বঙ্গসাহিতোো বিজ্ঞান 


ঘবিজ্ঞান” এই শিরো'নামায় সুলভ সমাচ'রে কিছুকাল ধরে 
নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানালোচন! প্রকাণিত হয়। আলোচন'গুলিৰ 
অধিকাংশই অসম্পুর্ণ। উদ্বাহরণম্থস্্রপ পরমাণু, (২৯শে অগ্রহায়ণ 
১২৭৭) শীর্ষক রচনাটির উল্লেখ করা ষায়। এখানে পরমাণু কি তা? 
বোঝাবার জন্তে লেখক আপ্রাণ চে করেছেন । তা” সন্তেও তখ্োৰ 
অভাবে রচনাটি বার্থ হয়েছে।  পনার্থবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর 
রচনাগুলিও নিকৃ& ধরনের | এই প্রসঙ্গে ১২৭৭ সালের ২৬শে মাঘ 
তারিখের নুলভ সমাচারে প্রকাশিত “তারের খবর” শীর্ষক রচনাটি 
উল্লেখধোগা। এখা:ন ইলেকটি_ক টেলিগ্রাক সঙ্কধে আলোচনায় 
লেখকের অজ্ঞ] যায়গায় যায়গায় হান্যকর হয়ে উঠেহে। আলোচনার 
উপপংহারে এব চরম পারণতি। ১১৭৮ সালের ৭ই আধা? থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “বা্পড়া* শীর্ষক রচনাটিঃতও লেখকের 
অজ্ঞত। যায়মায় যায়গায় প্রকট। 

এই পত্রিকায় ক্োতিবিচ্জান বিষয়ক আলোচনাব সংখা। 
অপেক্ষ'কৃত অল্ন। এই শ্রেবীর যে ছু'একটি রচন| পাওয়া যায় তা+ও 
অসম্পুর্ণ। যেমন, ১২৭৭ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে প্রকাশিত 
চন্্র, সুর্য ও পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচনাটি। 

স্বলভ সমাচারের শারীর ও প্রানী'বজ্ঞান বিষয়ক রচনাঞ্চলি 
প্রাথমিক প্রকৃতির এবং অত্যপ্ত সংক্ষিত্ত। যেমন, “রক্ত পঞ্চালন, 
(২৭শে বৈশাখ, ১২৭৮), “সারঙ্গপুন্ছ” (১০ই আঘাট, ১২৮১) 
ইত্যা্ি। 

অতএব, বৈজ্ঞানিক রচনা কোনে! কোনো সংবাদপত্রে থাকলেও 
বিজ্ঞান-বিষয় ক উংক৪ প্রবন্ধ এ যুগের সংবাদপত্রে প্রকাশি'ত হয় নি। 

চার 

ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকাকে বাদ দিলে উকষ্ট 
বৈজ্ঞাণিক প্রবষ এ যুগের অনেক মক়ংম্বলপত্রেও পাওয়। যায় না। 
এসাহাবাদ-মৌপিমগঞ্জ থেকে প্রচারিত ধপ্রয়াগদুত (১২৭৫), 
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'হালিসহর পত্রিকা” (১২৭৮), চড়! থেকে প্রকাশিত “সাধারনী। 
€ ১২৮০ ), 'কীচড়াপাড়া প্রকাশিকা॥ (১২৮০ ), ময়মনপিংহ থেকে 
প্রকাশিত “বাঙ্গালী (১২৮১), বহরমপুর থেকে প্রকাশিত “মািক 
সমালোঠক” (১২৮০), শ্রীহট্ট থেকে প্রকাশিত পরিদর্শক) (১৮৮০) 
ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার যে সকল সংখা এখনও পধন্ত পাওয়া 
যায়, তাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিষয়ক কোনে। বচন! নেই। তবে 
'মজিলপুব পত্রিকা” (১৮৫১), ঢাকা থেকে প্রকাশিত মনোরঞ্রিক।/€ 
( ১৮১০) বালী থেকে প্রকাশিত ণুভকরী? (১৮১২), যশোহর থেকে 
প্রকাশিত “অমৃত প্রবাহিনী” (১৮১২) ইত্যাকি পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক 
র5ন'দি প্রকাশিত হোত বলে মনে হয়। 

তমে'লুক পত্রিকায় (১২৮০) বৈজ্ঞানিক রচন'দি পাওয়া যায়। 
নাম ওমোলুক পত্রিকা হলেও পাত্রচণাটি প্রকাশিত হোত কলিকাতা 
থেকে। ত/ ছাড়া তমোলুকের সংবাদ ও তথাদি এতে অল্পই 
প্রকাশিত হোত। অতএব পূর্ণাঙ্গ মকঃম্বল পত্রিকা একে বল! যায় না। 
তমোনুক পত্রিকায় পদার্থবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি 
বয়েছে। ভাষায় গ্রাম্তা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের স্বল্পতা অধিকাংশ 
রচনারই প্রধান ক্রটি। 

মফ£ম্বল পত্রিকাব মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত বান্ধব পত্রিকা । পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮১ 
ঘালেব আষাঢ মাসে । সম্পাদক হিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ। বান্ধব 
পত্রিকায় জযোতিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান এবং ভূগোল ও 
ভূবিষ্ঠ। বিষয়ক রচনাপি প্রকাশিত হোত। কোনো কোনো! রচনা! বেশ 
উচ্চাঙ্গের(! তবে এই পত্রিকার অন্থতম বৈশিষ্ট, বিভিন্ন সংখ্যায় 


& পূর্ববঙ্গের প্রথম সামরিক-পত্র 'মাপিক মনোরঞ্রিকা'। মনোরঞ্সিকার পরিচালকদের 
উদ্যোগে “ঢাক! প্রকাশ" (ফা, ১২৬৭) প্রকাশিত হয়। ঢাক] প্রকাশের যে সকল সংখা। পাওয়া 
যায়, তাতে উল্লেখযোগ্য কোন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই। 


১৫০৩ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


কয়েকটি বিজ্ঞান-বিষয়ক কবিতার পরিবেশন |. বান্ধব ও বামাবোধিনী 
পত্রিকা ছাড়া কবিতার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি প্রকাশের প্রচেষ্টা 
আর কোনে। সাময়িক-পত্রে দেখা যায় না। বান্ধব পত্রিকার বিজ্ঞান- 
বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগা, ১২৮১ সালের পৌষ 
সংখ্যায় প্রকাশিত এবজ্ঞান-উংসব* শীর্ষক কবিতাটি । বিজ্ঞানে 
প্চাতা জাতিদের উন্নতি এবং ভারতের অধঃপতনের কথা এই 
কবিতার উপজীব্য । ১২৮১ সালের জ্যষ্ঠ সংখ্যায় কবিতার মাধামে 
বৈজ্ঞানিক” ও “ভট্টাচার্যের” যে কথোপকথনটি প্রকাশিত হয়, তা”ও 
বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক। ১৩-৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় “বিজ্ঞান- 
গায়ত্রী” অথবা "সৌরজগতের স্ততিগীত+ নামক যে কবিতাটি প্রকাশিত 
হয়, তার সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের 
ক্রমান্বয়ে অবস্থান অনুধায়ী বর্ণনা। কবিত;টিতে লেখকেব বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গীর প্রিচয় সুস্পষ্ট । ছু'এক যায়গায় পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
কবিত্ব ও উচ্ছণস রয়েছে । রচন'টির লেখক সম্ভবতঃ কালীবর 
বেদাজ্তবাগীশ। রচনার নিদর্শন £-_ 
সূর্য্যের প্রধান ভক্ত, 
সে প্রেমের অনুবক্ত, 
প্রেমাঞ্জল দেয় বুধ সম্সিকটে থাকিয়া 
রূপে গুণে মনোহর; 
ভেনাচ, তাহার পর, 
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য আছে ব্যোম জুড়িয়া ! 
শুক্র ও বুধে'ত নাই, 
জীব যোগ্য বাস ঠাই, 
তরল গোলক তারা, জ্যোতিবিবদ বলিছে! 
সামান্ত বালুকা মাঝে, 
ধার স্থ প্রাণী রাজে, 
তারি স্থষ্ট ছটা গ্রহ প্রাণ-শুনম্ত ভ্রমিছে ! 


সত্রীপাঠা ও বালকপাঠ্য পত্রিক। £ সংবাদপত্র ও মফস্বল পত্রিকা ১৫১ 


পণ্ডিতের] য! বলুন, মনে ত না মানিছে। 
ধন, ধান্ত, প্রাণী ভরা, 
আমাদের বন্ুদ্ধরা) ' 

ঘুরিছে আপন কক্ষে এক চন্দ্র লইয়া ; 
শুক্র ও বুধের দেশে, 
চন্দ্রম! কহু না হাসে, 

বিহনে এ মুধাধার আছে তার। মরিয়া 

সী নট হট 

“্ধরণীগর্ভসম্তৃত 
মহাবীর মহোদ্ধত,* 

মঙ্গল তাহার পর রক্তরাগ রঞ্জনে ; 
“ডিম্স্*, “ফোবস্” নাষে, 
ছু"ট চন্দ্র ডা'নে বামে, 

শশী সম নুধাময় নহে তারা কিরণে | 

সা রঃ ০ 

পরে গুক বৃহস্পতি; 
চারিটি চাদের পতি, 

সৃর্যয ছাড়া বড় তার নাহি সৌর-জপভে ; 
পাইয়া একটি চন্দ্র, 
আমাদের মহানন্দ, 

হয় ন! সে সুখাম্বাদ কল্পনা এ মরতে । 

কবিতাটির ছু'এক যায়গায় পৌরাণিক দৃঠিভঙ্গীর পরিচয় রয়েছে 
যেমন, 

তার পরে শনৈশ্চর, 
আট চন্দ্র-অধীস্বর, 

উড়িল গণেশ-মাথা যার দৃ্তি পতনে। 
আজে! যারে করে ভয়, 


১৫২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


গুজে গৃহী সমুদয়, 
যাহার দশার ভোগ ভয়াবহ ভুবনে ! 
কবিত্ব ও উচ্ছাসের পরিচয়ও ছু” এক যায়গায় হুস্প্ট॥ যেমন, 
শণিগ্রহর বর্ণন। প্রসঙ্গে বল। হয়েছে, 
সে দেশ নিবাপী যারা, 
অমর নিশ্চয় তারা, 
অত ম্ুধা পানে কভুজরা মৃত রয় না! 
সে দেশেব গাছপালা, 
রজত কিরণে অ'লা, 
চকোর চকোরী তথা নিশিতে ঘুমায় না! 
বান্ধবে জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি উৎকৃ্ট গ্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল । কোনে! কোনো প্রবন্ধে বিদেশী বৈজানিক শব্দ বাংলায় 
প্রায় অবিকৃতভাবে বাবহাব করা হয়েছে । যেমন, ১২৮৭ সালের ৭ম 
সংখ্যায় প্রকাশিত 'হূর্য।” শীর্ষক প্রবন্ধটি । অধিকাংশ প্রবন্ধই বিস্তৃত 
ও তথ্যবহুল। ১২৯৩ সালের দশম সংখ্যায় ন্ূর্য সম্বন্ধে যে রচনাটি 
প্রকাশিত হয়, এই প্রসঙ্গে তা? উল্লেখযোগ্য । এই বৎসরের একাদশ 
ও দ্বাদশ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “*পুথিবী* একটি 
সুলিখিত প্রবন্ধা। শাস্ত্রীয় তথ)-নির্ভব জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধও 
এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। কালীবব বেদান্তবাগীশ “জীর্ণোদ্ধার” 
এই শিবোনামায় হৃর্যমগ্ল (?ম সংখ), ১২৮৯) এবং চন্দ্রমগ্ুল (৭ম 
সংখ্যা, ১২৮৯ ) সম্বন্ধে যে ছুঃটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এই প্রসঙ্গে তাঃ 
উল্লেখযোগ্য । 
বিদেশী বিজ্ঞান বিষয়ক শঙ্খ হুবহু বাংলায় বাবহারের প্রচেষ্টা 
পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো! কোনো রচনায় দেখা যায়। যেমন, 
«প্রকৃতিবিজ্ঞান”» এই শিরোনামায় প্রকাশিত মেঘ (৭ম সংখ্যা 
১২৮) সম্বন্ধে আলোচনায় । 
অনুবাদের চেষ্টা দেখ! যায় শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায়। 


স্ত্রীপাঠা ও বালকপাঠা পত্রিকা £ সংবাদপত্র ও মফঃস্বল পত্রিকা ১৫৩ 


১২৮৭ সালের ১২শ সংখা! থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
*শারীবক্রিয়। তত” এই: প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা ॥ প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ ও 
তথাবহুল। যায়গায় যায়গায় অনুবাদের চে! রয়েছে। যেমন, 
€0011091091__শাঙ্গরসিক ; 9815 ০0? 11070-_চৌনক লবণ 
ইত্যাদি | 

প্রাণী ও উদ্ভিনবিজ্ঞান বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল । তবে এদের অধিকাংশ ই গতানুগতিক পদ্ধতিতে 
লেখা । 

নৃতনত্বের পরিঃয় পাওয়! গেল ভূগোল ও ভূবিষ্যা। বিষয়ক 
মালোচনায়। এই প্রসঙ্গে “হিন্দুহুগোল” (৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১২৮৫) 
শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগা । এখানে পুবাণে বণিত ভূগোল আলোচা 
বিষয় হলেও আধুনিক বৈজ্ঞ'নিক চিন্তাবারা সপ্ধন্ধে লেখক সচেতন। 
এই পর্যায়ে পরবর্তী আলোচনা ১২৮৮ সালেব ৫ম, ৮ম ও ১০ম 
সংখা বান্ধবে প্রকাশিত হয়েহিল। 

বৈজ্ঞ'নিক-গ্রীবনীও বান্ধব পত্রিকায় পাওয়া যায় । এই প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগাঃ ১৩১০ সালের আশ্বিন ও কাণ্তক সংখ্যায় 
প্রকাশিত “অধ্যাপক স্যার উইলিয়াম ক্রুকৃস্” শীর্ষক প্রবন্ধ । 
প্রবন্ধটিব লেখক জোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর। এখানে প্রখ্যাত রাসায়নিক 
ক্রুকূসের প্রধান আবিষ্কার এ তার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা 
আলোচিত হয়েছে । সংক্ষিপ্ত হলেও রচনাটি সারগর্ভ। তবে 
(জ্যাতিরিন্দ্রন।থের অন্ঠান্ত বিজ্ঞান-প্রবন্ধেব মতো! সরস নয়। 

ঢাকা থেকে প্রকাশিত “রামধনুঃ (১৮৮২) পত্রিকায়ও বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধাি প্রকাশিত হোত । 

এইক্রপে স্ত্রীপাঠা ও বালকপাঠ্য পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের ছ' 
একটি মকঃম্বল পত্রিকাকে কেন্দ্র করেও বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য 
জন।প্রয়তা লাভ করল। 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিক। 


মূলতঃ ধর্মসভার মুখপত্র হলেও তত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র 
করেই বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যে নবযুগের স্ৃত্রপাত| কিন্তু 
'সত্যার্ণবকে বাদ দিলে উনবিংশ শত.স্বীর প্রথমাধে প্রকাশিত 
ধর্মসংক্রাস্ত অনেক উল্লেখযোগ্য সাময়িক-পাত্র বিজ্ঞানালোচনার 
কোনো স্থান ছিল ন]1। প্রসঙ্গতঃ 'মঙ্গলোপাথান পত্র” (১৮৪৩), 
ছজ্নদমনমহানবমী* (১৮৪৭) ইত্যাদি সাময়িক-পত্রের নাম করা 
যায়। 

এক 

পাদরী লুঙ. সম্পাদিত সত্যার্ণব পত্রিকায় (১৮৫০) প্রাণীবিজ্ঞান 
বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হো'ত। অধিবাংশ রচনায়ই তথ্যের 
একান্ত অভাব। ছৃ'একটি রচনাকে বাদ দিলে এদের কোনোটিকেই 
পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বলা যায় না! তবে এরা বিজ্ঞানঘেষ|। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, গজিরাক. অথবা উট বাত, (জুলাই, ১৮৫১), 
'বন্বরাহ (অক্টোবর, ১৮২১), টেপর, (ডভিসের, ১৮৫১), 
'গাণ্ডার” (জানুয়ারী, ১৮৫২) ইত্যার্দি। সর্বত্রই আলোচ্য জাবের 
অ'কৃতি, কৃতি ও প্রাপ্রিস্থান নিয়ে আলোচন| | ভাষায় সংস্কৃতান্রগতা 
প্রায় সবত্রই পরিলক্ষিত হয়। প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক সারগর্ভ ও 
মনোজ্ঞ আলোচন। সত্যার্ণবে কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে 
১৮৫২ খৃষ্টাষ্ের মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত “প্রজাপতি” শীর্ষক রচনাটির 
নাম কর! যায়। 

এ ছাড়। উনবিংশ শতাম্বীর প্রথমাধে' প্রকাশিত ছুঃটি উল্লেখ- 
যোগ্য সাম'য়ক-পত্র “সর্ববশুভকরী পত্রিকা” (১৮৫০) ও দ্ুরবীক্ষণিকা। 
(১৮৫০ )। উভয় পত্রিকাতেই ভূগোল ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক. 
রচনাদি প্রকাশিত হোত। 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিকা ১৫৫ 


উনবিংশ শতাহ্বীর দ্বিতীয়াধের প্রথম দশকে প্রকাশিত 'ম্থুলভ 
পত্রিকা» (১৮৫৩), 'বঙ্গবিদ্ভা প্রকাশিকা পত্রিকা” (১৮৫৫) ও 
“সব্বার্থ প্রকাশিকাঃয় (১৮৫৭ ) বিজ্ঞানালোচন। পাওয়] যায়। তবে 
এদের অধিকাংশই পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নয়। স্থলভ পত্রিকায় 
জোতিবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাটি 
প্রকাশিত হোত। ১২৬১ সালের পৌষ সংথা। স্থলভ পত্রিকায় 
প্রকাশিত থুমকেতু' একটি ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানালেচনা। এই 
সংখ্যায় প্রকাশিত প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচন। “পেলিকান পক্ষী? 
বিবিধার্থপংগ্রহহর প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সঙ্গে আলোচা রচনার 
পরিকল্পনায় কিছুট) মিল দেখ! যায় । তবে বিবিধার্থসংগ্রহের ভাষ। 
অনেক বেশী সরস। ন্ুলভ পত্রিকার পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কীয় 
আলোচনার নিদর্শন দরামধন্থুক? এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্র (টজার্ঠ, 
১২৬২ )। উভয় রচনায়ই বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির অভাব। বঙ্গবিদ্যা 
প্রকাশিক! পত্রিকার বিচ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলি অতান্ত সংক্ষিপ্ত। 
তা ছাড়া এদের ভাষ। অত্যন্ত নীরস। পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই 
পত্রিকায় একটিও নেই। কতকগুলি রচনা লেখকের অক্ষমতার 
পরিঢয় বহন করে। যেমন, 'উপ্ভিজ্জবিষ্ভাঃ ( অগ্রহায়ণঃ ১২৬২), 
“ভূতত্ববিষ্ঠা» (২০ সংখ্যা, ১২৩3 )। শেষোক্ত বচনাটিকে বিজ্ঞান- 
সংবাদ বল! চলে। সব্বার্থ প্রকাশিক! পত্রিকা"য় “প্রাকৃতিক 
আলোচন! কি মনোহর” এই শিরোনামায় প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক রচন' 
প্রকাশিত হোত। ভ'ষ'র আড়ষ্টতা, অযথ) দীর্ঘ বাকোর ব্যবহার 
এবং তথ্যের স্বল্পতা রচনাগুলির প্রধান ত্রটি। এই জাতীয় রচনার 


নিদর্শন “হায়না? (শ্রাবণ, ১৭৭৯ শক ), “আরমেডিলো।” € আশ্বিন, 
১৭৭৯ শক ) এবং “অপোজম্‌? €( পৌষ, ১৭৭৯ শক )। 

এ ছাড়া কালীপ্রসন্ন সিংহ স্ম্পাদিত “সর্বতত্ব প্রকাশিকা'য় 
€ ১৮৫১ ) ভূতত্ব, ভূগোল ও প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত 


১৫১ বঙ্গপাহিতো বিজ্ঞান 


হোত বলে মনে হয়।১ বিজ্ঞানমিহিরোদয়ে (১৮৫৭ ) মনোবিজ্ঞান 
বিষয়ক বচন! প্রকাশিত হয়েছিল 1২ 

রহস্তা-সন্দর্ভের অনুকরণে “সব্বার্থসংগ্রহ €( ১৮০১ ) ও “নবপ্রবন্ধ? 
€ ১৮০১) নামক ছ'টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল । সর্ধার্থংগ্রহ 
সম্বন্ধে রহস্য-সন্দতেত মন্তবা করা হয়। 

“ইহ] একটি মাসিক পত্র, এবং বমণীয় উপন্তাস সাহিতা বিষয়ক 
প্রস্তাব বিজ্ঞান ও নীতি সন্বন্ধীয় ব্যাখ্যান এবং শিল্পশান্্ব বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করাই ইহার উদ্দেশ্ট ; ফলে রহস্ত-সন্দর্ভের যে সঙ্কল্প, 
ইহারও সেই সম্বল্প।” 

নবপ্রবন্ধ সম্পর্কে রহস্তয-সন্দর্ভের৪ মন্ত্বাটি নিযনবপ £-_ 

“আমাদিগেব বিবেচনায় সব্বার্থসংগ্রহ ও রহস্য-সন্দর্ভ 
নাম পত্রন্বয় যে অভিপ্রায়ে প্রকটিত হইয়। থাকে প্রস্তাবিত 
পত্রিকা সেই অভিসব্ধিতে প্রকাশিত হইয়াছে |... 
সম্পাদক প্রাচীন হিন্দুর্গের শাস্ত্রান্নাবে কি নব্য 
ইউবোপীয় শাস্ত্রের মতানুসারে, কি যখন যে বপ ইচ্ছা 
হইবে তদনুসারে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ ধিবেন, তাহাবও 
স্থির হইতেছেনা।» 

এভাবে উৎকৃষ্ট সাময়িক-পত্রকে অন্ুসবণ ক”রে বিভিন্ন পত্রিকায় 
বিজ্ঞানালোচন! প্রকাশিত হলেও উনবিংশ শতাহ্বর ষষ্ঠ, সপ্তম ও 
অষ্টম দশকে প্রক'শিত বহু সাময়িক-পত্রেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া 
যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগাঃ  এসর্বার্ধপুণচন্দ্র (১৮৫৫), 
“পুণিমা” (১৮1৯), 'জ্ঞানচন্দ্রিকাঃ (১৮৬০ ), “হিতসাধক" (১৮৬৮ )। 
€বিদূষক? ( ১২৭৭), “মাপিক প্রকাশিকা” (১২৭৭ ), সাহিত্যমুকুর+ 


১ বাংল! সাময়িক পত্র (১ম খণ্ড) নৃতন সংস্করণ- ব্রজেন্্ণাথ বন্দোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪৬-৪৭। 
২ শ্রী পূ” ১৫১। 

ও রহ্স্ত-সঙ্দর্ভ_“য় পর্ব (ত্য খণ্ড) পৃঃ ১১১ 

৪ রুহস্ত সন্দর্ত- ৩য় পব”€ ৩৫ খণ্ড ) পঃ ১৭৩-৭৪। 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞ/ন-পত্রিক। ১৫৭ 


(১৮৭১), মধান্থ' (১২৭৯ )১ বিঙ্গহুহান* (১২৭৯), 'বঙ্গমিহির, 
(১২৮০), “সবনশা (১২৮১), নুরর্শনঃ (১২৮১), ছথতম? 
(১২৮২) ইতাধি। উগ্রিখিত পত্রকাগুলে'র যে সকল সংখা। 
এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়, তাদের কোনোটিতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
বিষয়ক কেনে! প্রবন্ধ নেই । 
উনবিংশ শতাঙ্ব'র সপ্তম দশকে প্রক'শিত পত্রিকাগুলোর মধ্য 
বঙ্গদর্শ:ন্র পর কয়েকটি উৎকৃই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল 
'জ্বানাঙ্কুর'"এ (১২৭৯ )। তবে জ্ঞানাক্কুরে বিজ্ঞানালেচনা নিয়নিত" 
ভাবে প্রকাশিত হয় শি। তা” ছাড়] প্র:কৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
ভাগ নিয়ে ৪ এই পত্রিক'য় আলোচনা নেই । জ্ঞানাঙ্কৃবের বৈশিষ্ট, 
ভূগোল ও ভূবিষ্ঠ। বিষয়ক আ.ল'চনায়। ১২৮০ সালের অগ্রহায়ন 
সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত নির্ষ।ঘডিঃ নামক 
টেক্নিক।াল প্রকৃতির রচন'টি:ক বা? দিলে ভূগোল ও ভূবিছ্ঠ। বিষয়ক 
অন্তান্ত র5নাগুলোর জভিনবত্ব অস্বীকার কণা ধায় ন। এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই উল্লেখষোগ্য ১২৮১ সালের মাঘ ও চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 
'ভূগোলের ইঠিহাস” শীর্ধক প্রবন্ধটি । প্রবন্ধটি লেখক সম্ভবতঃ 
কালীবর বেদান্তবাগীশ | এখানে লেখকের মৌলেক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
সুম্পঃ। ভূগোলের ইতিহাসকে গতানুগতিক ঠিনটি ভাগে (১ প্রাচীন 
২ মধাম ও ৩ আধুঁনক ) ভাগ না ক'রে প'চ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 
এই শ্রেনীবিভাগের মধ্যে সুুপরিকপ্পিত এতিহাপিক দৃষ্টির পরিচয় 
মেলে। প্রবন্ধটি সমাপ্ত হয়েছিল কিনা জান। যায় না। প্রথম ছু'টি 
কাল--১ “জন্পশিক? ও ২ “সঙ্ছলন' শিঃয় আলোচনা জ্ঞানাহ্কুরের 
সংখ্যালোতে পাওয়া যায়। জাল্পনিক কাল নি'য় আলোচন। 
প্রধান *ঃ হোমারের গ্রন্থ প্রাপ্ত ভৌমালিক তথ্যাদির উপর ভিত্তি 
ক)রে। “সঙ্কলন' কালের বিবরণ হানে, স্ক'ইলাকৃপঃ আগিইটল 
প্রমুখের তথ] থেকে গৃহীত। বাংলা সাহিতো ভূগোলের ইতিহাস 
পিখবার প্রথম সার্থক প্রয়ান এই প্রবন্ধে দেখা গেল। ভূিষ্ঠা 


১৫৮ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


বিষয়ক কোনো কোনো প্রবন্ধে শাস্্ীয় দৃ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া 
যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখঘোগা, ১২২ সালের অগ্রহায়ণ 
সংখা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “আর্বাদিগের ভূরৃত্তাস্ত” শীর্ষক 
প্রবন্ধটি । প্রবন্ধটির লেখক কালীবর বেদাস্তবাগীশ। এতে লেখক 
বিবিধ শাস্ত্র ও পুরাণাদি থেকে বিভিন্ন তথা ও প্রমাণ উদ্ধত ক'রে 
প্রমাণ করতে চেয়েছেন, আধুনিক যুগে ভূবিষ্ঠ। সম্বন্ধে ধা? জানা যায়, 
অনেক আগেই আর্ষেরা তা” জানতেন। আলোচা প্রবন্ধে শান্ত 
লেখকের প্রগাঢ পাণ্ডিতোর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু হুরুহ শব্দ, 
দীর্ঘ বাকা ও নীরস বর্ণনাভঙ্গী প্রবন্ধটি ৰ মাধুর্য নষ্ট করেছে। ভূবিষ্ঠা 
বিষয়ক কোনে! কোনে] প্রবন্ধে কবিত্বের পরিচয় সুস্পষ্ট । ১২৮২ 
সালের কাণ্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত “ভূতন্বরহস্/” নামক প্রবন্ধটির 
অর্ধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে কবিত্বময় বর্ণনা । যেমন £-_ 
গপুর্বেব পৃথিবীতে মনুষ্য ছিল না। সেই নক্ষত্রপুঞ্জ 
সন্বেষটিত শশধর পূর্বেও সুষ্সিষ্ক কর বর্ষণ করিয়া জাগতিক 
জীবগণের সন্তোষ বিধান করিত; সেই দিবাকর খরতর 
কিরণে পৃথিবী দগ্ধ করিত + সেই জলধরগণ অযাচিত হইয়াও 
বারিবর্ষণ করিয়া জগতের শীতলতা সম্পাদন করিত; সেই 
সৌদামিনী মেবমধা হইতে দেখা দিয়! মেবান্তরালে 
লুকাইত; সেই সুস্সিগ্ধ মলয়মারুত জীব দেহে বায়ু বাজন 
করিত ;” 
জ্ঞানাক্কুরের জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলি তথাসমৃদ্ধ এবং 
মনোজ্ঞ । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, “অনন্ত আকাশে 
অসংখা সৌরমণ্ডল” (চৈত্র, ১২৮০), এবং ধপ্রলীয়মান নক্ষত্র? (জোন, 
১২৮১ )। 
সঞীবচন্দ্র চট্টোপাধায় সম্পাদিত 'ভ্রমর” (১২৮১) পত্রিকায় 
প্রাপণিবিজ্ঞান ও জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ কদাচিৎ প্রকাশিত 
হোত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, নুতন জীবের সমষ্টি) ( জৈষ্ঠ, 
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১২৮১) ও চন্দ্রলোক? (চৈত্র, ১২৮১ )1 উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
এদের একটিও নয় 

উনবিংশ শতান্বীর দ্বিতীয়াধে প্রকাশিত অধিকাংশ ধর্মবিষয়ক 
পত্রিকায় বিজ্ঞানালোচনাও স্থান পেত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, 
“হিন্দু প্রদর্শক? (১৭৯১ শক ), “আর্ধাদর্শনঃ (১২৮১ )১ “আর্বাপ্রদীপঃ 
(১২৮৫) ইত্যাদি। শিবনাথ শা্বী সম্পদিত সমদর্শাতে 
বিজ্ঞানপ্রসঙ্গ ন। থাকলেও তারই সম্পাদনায় প্রকাশিত সাধারণ 
্রহ্মসমাজ্রের মুখপত্র “তন্বকৌমুদীঃতে (১৮০০ শক) ধর্মবিজ্ঞান 
বিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য 'ধূমকেতু? (১লা পৌষ, ১৮০৪ শক), বিজ্ঞান ও বর্ম 
(১৩ই বৈশাখ) ১৮১২ শক) এবং 'বিজ্ঞান ও ধর্মনীতি (১ল। 
আষাঢ়, ১৮১৩) শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটির নাম ধুমকেতু 
হলেও ধূমকেতু সন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদ এখানে নগণা। রচন'টির 
বৈশিষ্টা, বিজ্ঞান ও ধনের সমন্বয় স্থাপনের প্রচেষ্টায়। বিজ্ঞান ও 
ধন্ম নামক প্রবন্ধটি হোল ছাত্রদের কাছে প্রদত্ত বিপিনচন্দ্র পালের 
বক্তৃতার সারাংশ । ওয়াল্টার বেজহটের “15105 2170 7০116105, 
নামক গ্রন্থের অনুকরণে বিপিনবাবু এই বক্তৃতাটির নামকরণ 
করেছিলেন 191055195 8170 1১19 বা জড়বিজ্ঞান ও ধর্ম । 
বিজ্ঞানালোচনার ফলে মানুষের চিন্তাবারায় কিভাবে পরিবর্তন ঘটছে, 
তা” এখানে যুক্তি ও বিচার সহযোগে আলোচনা করা হয়েছে। 
সমগ্র প্রবন্ধটির মূল সুর হোল ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের 
প্রচেষ্টা । এই সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী “বিজ্ঞান ও ধর্মননীতি” নাম ক প্রবন্ধেও 
সুষ্পষ্ট। এই প্রবন্ধটি হোল ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ইংরেজী 
প্রবন্ধের সার-সংগ্রহ | 

দ্বারকানাথ বিদ্ভাভষণ সম্পাদিত “কল্পক্রম” (১২৮৫) পত্রিকায় 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে উৎকৃষ্ট আলোচন! প্রকাশিত 
হয়েছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় এই 
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পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্যের মধ্যেই নুষ্প)। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও' 
বিজ্ঞ'নের বিন্ময়কর এগ্রতি কিভাবে সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার, 
করেছিল, পত্র-প্রচারের ঘোষণায় তারও নিদর্শন মেলে। ঘোষণার 
একাংশ নিমরূপ £-- 

“বিজ্ঞান প্রভাবে জগতের যে কত অনির্বচনীয় ও 
অচিন্তনীয় মহোপকার লাভ হইয়'হে, গণন]| করিয়া তাহার 
ইয়ন্তা কর! যায় না। আমরা রেল, তার, অর্ণবাধন, 
কামান, বারুদ প্রভৃতি অদ্ভুত পদার্থ সকল অনুক্ষব 
অবলোকন কবিতেহি, সে সমুদ্য়ই বিজ্ঞান চর্চার ফল। 
সেই বিজ্ঞান কল্প্রমের একটা প্রধান আলোচনীয় বিষয়। 
কল্পদ্রম পাঠকেরা বিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়। কোন কোন 
নৃহন বিষয়ের আবিষ্কিয়ায় সমর্থ হন, এই আমাদিগের, 
মনের বাহ1।” 

কল্মদ্রু.ম প্রকাশিত অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক রঙ্গলাল 
মুখাপাধ্যায়। রঙ্গলালের রচনাগুলি তথাপুর্ণ। তা? ছাড়া উ'র 
ব্ণনাভঙ্গী সরস | যেমন, ১ম খণ্ডের “মানব দেহতন্ত্' ও চতুর্থ খণ্ডে 
প্রকাশিত 'পক্ষিভাতির পক্ষবন+, 'সীরতেজ ও সৌর কলঙ্ক”, “অদ্ভূত 
ভৌতিক তত্ব", “সমুদ্র মন্থন ও চন্দ্রের উৎপত্তি” এবং (প্রাচীন অঙ্কপাত 
পদ্ধতি, । শেষোক্ত প্রবন্ধে গবেষণ'মুলক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রয়েছে। 
কন্পদ্রমের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলি4 বোশষ্টা এদের বলিষ্ঠ 
ভাষায়। এই প্রসঙ্গে উর্েখষোগা, ১ম খণ্ডে প্রকাশিত 'বৈহাতিক 
প্রভাব * ও ৪র্থ খণ্ডের “পরমাণু ও দ্বণুক তত্ব”। শেষোক্ত প্রবন্ধটির 
লেখক রঙ্গলাল মুখোপাধায়। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটিও সম্ভবতঃ তারই 
লেখা! 

কল্পক্রমের পর উৎকুষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পা*য়৷ গেল কল্পনা” 
(১২৮৭) পত্রিকায়। কল্পনার বৈশিই্া পদার্থ ও রপায়নবিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধে। সর ভাষা ও সর্বজনবোধ্য প্রকাশভঙ্গী 
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রচনাগুলির সাহিত্যিক মূলা বাড়িয়েছে । এ পর্যায়ের অধিকাংশ 
প্রবন্ধের লেখক কল্পনার সম্পাদক হরিদাস বন্দোপাধ্যায়। 
হরিদাসবাবুর রচনার বৈশিষ্ট্য, তিনি বৈজ্ঞানিক সতাটিকে একসঙ্গে 
নাবলে ধীরে ধীরে তা? উদঘাটিত করেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগা, কল্পনার ২য় বৎসরে ( ১২৮৮-১২৮৯ ) প্রকাশিত “জ্বলে 
কেন?” শীর্ষক রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধটি । হরিদাসবাবুর 
অপরাপর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ কল্পনার ১ম বৎসরে ( ১২৮৭-১২৮৮ ) 
প্রকাশিত “চুম্বক রহস্ত” এবং “শিশির কি পড়ে ?” শীর্ষক রচনায় । 
জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকষ্ট প্রবন্ধ কল্পনায় পাওয়। যায় না। এই 
পর্যায়ের একমাত্র প্রবন্ধ ব্রঙ্গাণ্ড কত বড়? কল্পনার ২য় বৎসরে 
( ১২৮৮-১২৮৯ ) প্রকাশিত হয়েছিল । জ্োতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে এটি 
একটি ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিংকর রচনা । লেখক কল্পনার প্রকাশক 
যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । কর্নার প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুপির 
মধ্যে উল্লেখযোগাঃ ৩য় বংসরে (১২৮৯-১২৯* ) ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত "ডারুইন ও জীবরহস্ত”, ৪র্থ বৎসরে (১২৯০-১২৯১) 
প্রকাশিত স্বুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের লেখা "ডারউইনের মতের 
সমালোচনা, ও জ্যেতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এশিরোমিতিবিদ্যা” | 
প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি ডারউইনের 01151 ০ 5759০169 নামক গ্রন্থ 
অবলম্বন ক'রে লেখা। “ডারুইন ও জীবরহস্ত নামক প্রবন্ধে 
মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় থাকলেও যুক্তি ও তথ্যের অভাবে তাঃ 
দানা বেধে ওঠে নি। পশযষোক্ত প্রবন্ধটি সারগর্ভ। কিন্ত 
তথ্যসমাবেশের প্রতি বেশী জোর দেওয়ায় সরসতা নষ্ট হয়েছে । 
মনোবিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাওয়! গেল দামোদর 
মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাহ* (বৈশাখ, ১২৮৯) পত্রিকায় । 
গুবাহের প্রথম সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছিল, “বিজ্ঞান মানবোন্নতির 
প্রধান মূল বোধে প্রবাহ বিজ্ঞানশান্ত্রকে সর্বজনরঞ্জন করিয়া 
প্রকাশিত করিতে নিয়ত চেষ্টাীল থাকিবে 1৮ অধচ এই পত্রিকার যে 
১১ 
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সকল সংখ্যা এখনও পর্যন্ত পাওয়! যায়ঃ তাতে খান্ঠ ও মনোবিজ্ঞান 
ছাড়! বিজ্ঞানের অপরাপর বিভাগ নিয়ে কোনো! আলোচনা নেই। 

পূর্ণাঙ্গ না হলেও বঙ্গবন্ধুঠতে (১৮৮২ ) পদার্থ ও রমায়নবিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। যেমন, বৈছাতিক আলোক" 
(নভেম্বর, ১৮৮২ ), গ্রবোর অবিনাশিতা” ( নভেম্বর, ১৮৮২ )। 

দেবী প্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত ও প্রকাশিত “নবাভারত, ১২৯৭ 
সালের টজ্যষ্ঠ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই উচ্চাঙ্গের সাময়িক- 
পত্রে দীর্ঘকাল ধ'রে বহু উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে সরম আলোচন! এই পত্রিকার 
নুরু থেকেই পাওয়া গেল। ১২৯০ সালের টজাষ্ঠ সংখ্যা নবাযভারতে 
প্রকাশিত হূর্যকুমার অধিকাবার “মূর্য্য” শীর্ষক রচনাটি দার্শনিক 
চিন্তামূলক একটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। প্রাচা ও পাশ্চাত্য উভয় 
বিজ্ঞানেই লেখকের পাণ্ডিতোর পরিচয় পাওয়া যায়। জীববিজ্ঞান 
বিষয়ক ছু'টি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত “জীবন 
বিজ্ঞান” (মাঘ, ১২৯০) ও ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখিত “বিবর্তনবাদ? 
(বৈশাখ, ১২৯১)। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে জীবিত ও জীবনবিহান 
পদার্থের পার্থকা, জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগেব কথা ও জীব- 
বিজ্ঞানের আলোচনাপন্ধতি বণিত। সহজবোধা ভাষায় লেখকের 
যুক্তিজাল ও বিচার-্পদ্ধতি চমৎকার । পরবর্তী প্রবন্ধে লেখকের 
মৌলিক চিন্তাভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া খায়। ভূবিগ্তা বিষয়ক সারগর্ডভ 
আলোচনা নবাভারতে পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগা, 
নীলরতন সরকার লিখিত “ভূপুষ্ঠে পরিবর্তন” ( মাঘ, ১২৯১ )। 
ধর্মবিজ্ঞান বিষয়ক এুলিখিত প্রবন্ধ আনন্দচন্দ্র মিত্রের “বিজ্ঞান ও ধন্ম: 
€ শ্রাবণ, ১২৯০) এবং প্রভাতচন্দ্র সেনের “জড় পদার্থের খল” 
€ আশ্বিন, ১২৯১)। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে এরূপ বিচিত্র 
প্রকৃতির আলোচনা এই পত্রিকায় গোড়। থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল! 

আলোচ্য পত্রিকাগুলো ছাড়া উনবিংশ শতান্বীর সপ্তম, অষ্টম ও 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিকা ১৬৩ 


নবম দশকে প্রকাশিত আরও কয়েকটি সাময়িক-পত্রে বিজ্ঞানালোচনা 
প্রকাশিত হয়েছিল। . এদের মধ্যে উল্লেখযোগা, “অবকাশবন্ধু; 
(১৮৬৭ ), "ভারত পরিদর্শক (১২৭৮), কালীপ্রসম্ন কাব্যবিশারদ 
সম্পাদিত প্রকৃতি” (১২৮৭), দিঙ্গবাসী? (১২৮৮), শ্িখসরোজ? 
(১২৮৯) ইতাদি | 
দুই 
বিজ্ঞান-পত্রিকার প্রকাশ এই যুগে নৃতন নয়। অসম্পূর্ণ প্রকৃতির 
হলেও উনবিংশ শতাব্বীর প্রথমার্ধে প্রকাশিত “পশ্বাবলী” ও ক্ষীর 
বিবরণ'কে বিজ্ঞান-পত্রিকার দলে ফেলা যায়। কয়েকটি পূর্ণা্ 
বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল উনবিংশ শতাষীর সপ্তম, অষ্টম ও 
নবম দর্শকে । এদেব মধ্যে উল্লেখযোগা, গবিজ্ঞানকৌমুদী” (১৮৬০ ), 
“বিজ্ঞানরহস্ত” €( ১২৭৮) “বিজ্ঞান-বিকাশ” ( ১২৮০ ), পবিজ্ঞান-দর্পণ” 
( ১২৮৩ ) ও “সচিত্র বিজ্ঞান-দর্পণঃ (১২৮৯ )। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয় দেশের বৈজ্ঞানিক তব ও আবিষ্কারের 
কথ! লিপিবদ্ধ করাই সচিত্র বিজ্ঞান-্দর্পণ প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্ট 
ছিল। এই সন্ধে অবতরণিকায়৫ বল। হয়েছিল, 
£-.***আমাদের কল্পিত সোপান বিজ্ঞান-দর্পণ নামে 
আখ্যাত হইল এবং ইহাতে ম্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাষায় 
গ্রথিত ও সমালোচিত বিজ্ঞানশান্ত্র সকলের সরল বাঙ্গালায় 
তন্ুবাদমাত্র সন্নিবিষ্ট হইবে। সেই অন্ুবাদিত বিষয় 
যাহাতে বিশদ বা অনায়াসেই হ্ৃৎপ্রতীত হইতে পারে, 
তজ্জন্ত চিত্রারদী প্রভৃতি উপায় সকলও অবলম্বিত 


পুরাকালে হিন্দুদিগের মধ্যে কতকগুলি বিজ্ঞানশান্র 
ছিল; সেই সকল শান্তর সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তন্মধ্যে 


টিটি িনি বারি 
৫ ১ম ভাগ, ১ম সংখা, বিজঞান-র্পণ। 


১৬৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


যাহা কিছু আমাদিগের প্রশস্ত বলিয়া বোধ হুইবে, আমরা 
সেই সকল বিষয়ও ইহাতে সন্নিবেশিত করিব 1 

কিন্তু আমলে প্রাচ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচন1 এই পত্রিকায় নেই 
বললেই হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে উত্ভিদ, প্রানী ও 
শারীরবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান এবং রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক 
বন্ু প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 

বিজ্ঞান-দর্পণের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাগুলোর বৈশিষ্টা, 
এখানে কোনো বিশেষ ধরনের উদ্ভিদের আলোচনা না করে সমগ্র 
উদ্ভিদ জীবনের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে । এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই উল্লেখযোগা, ১২৮৯ সালগের কাত্তিক সংখা! থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের “উত্ভিদজীবন 
প্রক্রিয়া এবং ১২৮৯ সালের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত কালাকৃষ্ণ 
বসাকের “উদ্ভিদ ও উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা” । পুর্ণচন্দ্র সাহা এই 
পত্রিকায় উত্তিদবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি সারগর্ড প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
তার রচনার প্রধান ক্রটি, বিভিন্ন প্রবন্ধে অবান্তর কথায় অবতারণা । 
অবাস্তর কথা কোথাও ব৷ প্রবন্ধের প্রারস্তে । এই প্রসঙ্গে 'উত্ভতিদের 
অনুভব শক্তি” € ৩য় ভাগ, ১২৯১ ) শীর্ষক প্রবন্ধটির নাম করা যেতে 
পারে। উদ্ভিদের আহার (৩য় ভাগ, ১২৯১) নামক প্রবন্ধটির 
মাঝে মাঝে অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা রয়েছে । কোথাও ব৷ প্রবন্ধের 
উপসংহারে বক্তৃতার ধরনে অবান্তর কথার অবতারণ! কর] হয়েছে । 
যেমন, উদ্ভিদসমাজে দস্যু” (৩য় ভাগ, ১২৯১) | 

বিজ্ঞানদর্পণের প্রাণীবিজ্ঞান ও জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ 
প্রবন্ধই গতানুগতিক প্রকৃতির । এই প্রসঙ্গে উল্লেখবোগা, ১২৯০ 
সালের শ্রাবণ সংখ্য। থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কালীকৃষ্ণ 
বসাকের 'মধুমক্ষিকা” এবং ১২৮৯ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 
'প্রানীবিষ্ঠা” | ছ+টি রচনাই তথ্যসম্বত্ধ। কিন্তু রচনাভঙ্গী একেবারেই 
নীরস। 


বিবিধ সাময়িক-্পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিক৷ ১৬৫ 


কেবলমাত্র উদ্ভিদবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধই নয়, 
কালীকষ্চ বসাক বিজ্ঞানদর্পণে জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধও 
লিখেছিলেন। এই গ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, চন্দ্র ( ফান্তুন, ১২৮৯ )। 
প্রবন্ধটিতে চীন্দ্রমাস ও চন্দ্রের কক্ষপথ, চন্্রগ্রহণ, চন্দ্রের প্রাকৃতিক 
অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা । এটি একটি নীরস বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ। জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর রচনাগুলোও গতানুগতিক 
প্রকৃতির | যেমন, শ্রীনাথ সিকদারের “নূর্যযই সর্বববিধ শক্তির মূলীভূত 
কারণ' ( কাত্তিক, ১২৯০ )। 

নৃতন বিষয় নিয়ে উচ্চাঙ্লের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিজ্ঞান-দর্পণে নেই 
খললেই হয়। বিজ্ঞান-দর্পণের সমালোচন। প্রসঙ্গে প্রবাহ পত্রিকার 
কঠোর মন্তব্য কর] হয়েছিল, 

“***বিজ্ঞানদর্পণ সম্পাদক যেন মনে না করেন যে, 
তাহার পাঠকগণ সকলেই বিদ্যালয়ের ছাত্র। বিজ্ঞান 
সম্বন্ধীয় চলিত কথা সকল লিখিয়! কাগঞ্ পুরাইৰার কোনই 
প্রয়োজন নাই। আমরা বারন! করিঃ ইহাতে বিজ্ঞান 
বিষয়ক উচ্চ উচ্চ বিষয় সকল অবতারিত হইবে ।” 

রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম শ্রেণীর কোনে! বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এহ 
পত্রিকায় পাওয়া যায় ন]। বে এই পর্যায়ের রচনাগুলোর বৈশিষ্টা, 
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে আলোচনায় । যেমন, নগেন্দ্রনাথ ধর 
লিখিত “বায়ু ( আষাঢ়, ১২৮৯ )১ অন্নদাগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কাচ 
€ কান্তিক, ১২৮৯ ) ও “কাগজ (পৌষ, ১২৮৯ ) এবং রাধিকাপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত “জল? ( চৈত্র, ১২৮৯ )। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে বায়ু 
যে হন্দরিয়গ্রাহা পদার্থ তা? বুঝিয়ে জড়পদার্থের ছ?টি গুণ বিস্তৃতি ও 
গুরুত্ব আলোচন৷ প্রসঙ্গে বায়ুর বিস্তৃতিগুণটি পরীক্ষার সাহায্যে বোঝান 
হয়েছে। প্রবন্কটি অসম্পূর্ণ প্রন্কৃতির। অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 





৬ প্রবাহ--১ম ভাগ । ১২শ সংখ্য]। 


১৬৩ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


রচনাগুলোতে রাসায়নিক তথ্যাদি আছে। তবে উচ্চশ্রেণীর 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এরা নয়। 

বিজ্ঞানদর্পণের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলোরও কোনরাপ 
অভিনবত্ব নেই। এই পর্যায়ের অধিকাংশ রচনাই সারগর্ভ, কিন্ত 
সরস নয় | কোনো কোনো রচন। টেকৃনিক্যাল প্রকৃতির । যেমনঃ 
১২৮৯ সালের ফাল্গুন সংখা! থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
অন্নপনচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “মরুততত্ব। শ্রীনাথ সিকদারের 
রচনাগুলি হুরহ ও দুর্বোধ্য প্রকৃতির । যেমন, “আলোকবিজ্ঞান” 
(পৌষ, ১২৯০)। অন্সদাচরণ বন্দোপাধ্যায় ও প্রীনাথ সিকদারের 
তৃঙ্গনায় রাধিকাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের রচনাভঙ্গী কিছুটা সরস ও 
সর্বজনবোধা | টার পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার মধ্ো উল্লেখযোগা, 
“জডজগতের নিয়ম আকর্ষণ” (অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১২৯০ )1 এটি 
সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী একটি উৎকুষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ । 

বিজ্ঞানদর্পণে প্রকাশিত ভূগোল ও তৃবিষ্ঠ| বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা 
নগণ্য । এই পর্যায়ের অধিকাংশ প্রবন্ধই প্রাথমিক প্রকৃতির | 
প্রসঙ্গত নুর্যকুমার অধিকারীর 'পৃথিবী” (১২৯১) শীর্ষক প্রবন্ধটি 
নাগ করা যায়। ভ,বিষ্তা বিষয়ক মনোজ্ঞ আলোচন! এই পত্রিকায় 
কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগা, যোগেশচন্দ্র রায় 
লিখিত “পাথুরিয়! কয়ল।? € আশ্থ্িন, ১২৮৯ )। 

১২৯০ সালের ভাদ্র সংখা। থেকে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে এই 
পত্রিকায় বিজ্ঞানালোচনা প্রকাশিত হোত। প্রশ্ন করতেন পাঠক । 
আর উত্তরদাতা ছিলেন সম্পাদক । প্রশ্গুলির অধিকাংশই 
প্রাথমিক প্রকৃতির । ছু" একটি উত্তর ভূল। যেমন, 

পাঠক। হ্ূর্য্যোদয়ের নূর্য্যাস্তের সময়ে ওপরে আকাশ যে আন্ত 

কাল গাঢ় রক্কিমাবর্ণ ধারণ করে তাহার কারণ কি? 
সম্পাদক | জাবা দ্বীপের অগ্ন্যৎপাতে প্রভ,ত পরিমাণে সবিছ্াৎ 
বাষ্প রাশি বাঘুমগ্ডলে সঞ্চিত হওয়ায় স্থর্য্যাস্ত ও 


বিবিধ সামস্সিক-পত্র ও বিজ্ঞান-পত্রিক। ১৬৭ 


সৃর্ধ্যোদয়ের পুর্বে ও পরে আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ 
করে। ক 
বৈজ্ঞানিক-জীবনী এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, নগেক্্রনাথ ধর লিখিত "ার্শস্‌ রবর্ট ডারুইন, 
(জ্যৈষ্ঠ ও শ্রাবণ, ১২৮৯) | এতে ডারউইনের জীবনের প্রধান 
প্রধান ঘটনা; আবিষ্কার ও গ্রন্থাবলী সন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। 
এটি একটি সুলিখিত বৈজ্ঞানিক-জীবনী । 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিম্ন দিক নিয়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ থাকা 
সত্বেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এই পত্রিকায় কোনরূপ নূতনত্বের 
পরিচয় পাওয়া গেল না। 
নৃতনত্বের পরিচয় পাওয়। গেল 'নবজীবন+-এ (শ্রাবণঃ ১২৯১) 
প্রকাশিত রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদীর রচনায়। রামেক্্সুন্দর লেখনী 
ধারণ করার পর থেকে বাংলা বিজ্ঞীন-সাহিতো এক নূতন যুগের 
সূত্রপাত হোল । 


বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, 
গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, ভুগোল ও ভূবিষ্ঠ 


উনবিংশ শতাম্বীর মধ্যভাগ থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির সাময়িক 
পত্রকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ 
করছিল। এর মূলে ছিল এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চার প্রসার । 
এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায়ও 
উন্নতি দেখ! গেল। বাংল! বিজ্ঞান-সাহিত্যোের গোড়াপত্তন করেছিলেন 
ইউরোশীয়েরা। কিন্তু এদেশে বিজ্ঞান-চ্চার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
এদেশীয়রাও বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হলেন । উনবিংশ শতাব্বীর 
দ্বিতীয়াধে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনায় যে জোয়ার এসেছিল তার মূলেও 
এই বিজ্ঞা-চার প্রসার । এদেশে পাশ্চাতা বিজ্ঞান-চর্চা নতুনভাবে 
সুরু হয়েছিল প্রধানতঃ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে । প্রতিষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠান তিনটি হোল মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় ও 
ভারতবর্ষায় বিজ্ঞানসভা। ১৮৩৫ খৃষ্টান্বের ২০শে ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল 
কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের রসায়নশান্ত্রের অধ্যাপক 
নিযুক্ত হয়েছিলেন 98759011 ড/111191 13. 0/91081121711655%. 
মেডিক্যাল কলেজে প্রথমে শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল ইংরেজী ভাষায়। 
এই প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ভাষার মাধামে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা! প্রথম 
হয়েছিল ১৮৩৮ খষ্টান্বে। ১৮৫২ খুষ্টা্ঘ২ থেকে বাংল! ভাষায় 
মেডিকাাল শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। বাংল! বিভাগে রসায়নবিজ্ঞান 
পড়াবার ব্যবস্থা করা হোল ১৮৬৯ খৃষ্টাঙ্ছে। বস্ততঃ চিকিৎসাবিজ্ঞানকে 
বাদ দিলেও বাংল! দেশে পাশ্চাতা রসায়নবিজ্ঞানের প্রসারে কলিফাত। 
মেভিক্যাল কলেজের অবদান বড় কম নয়। 

এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় । ১৮৫৭ খ্ৃষ্টান্বের ২৪শে 


বিজ্ঞান-্চ্চার প্রসার ১৬৯ 


জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । এই প্রসঙ্গে শিক্ষা 
পরিষদের নাম উল্লেখযোগা । ১৮৪৫ খৃষ্টাষ্বে গঠিত এই শিক্ষা 
পরিষদ (0091081 ০0770008001. ) কলকাতায় একটি বিশ্ব- 
বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন।৯ এই বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-চগার প্রস্তাবও করা হয় । এই প্রস্তাব 
বিশ্ববিচ্ালয় প্রতিষ্টিত হবার পর থেকেই কার্যকরী হয়েছিল । ১৮৫৭ 
থুষ্টাম্ৰে “প্রভিসনাল কমিটি ( [2:051510179] (00101016656 ) 
এ্টান্স পরীক্ষার পাঠ্যস্ুচীর মধ্যে যে সব বিষয় অন্তভূক্তি 
করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিল প্রাকৃতিক ভূগোল, গণিত, বীজগণিত, 
জ্যামিতি, প্রার্থামক যন্ত্রবিজ্ঞান এবং প্রাথমিক প্রাণী ও উত্ভিদবিজ্ঞান | 
বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্যনুচীর মধ্যে ছিল গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি 
ত্রিকোণমি তি, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক 
ভূগোল, শারীরবিজ্ঞান, মনস্তত্ব ইত্যাদি ।২ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন 
স্কুল ও কলেজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞান ( 20072] 210 
81)551052] 90161)0০9 ) পড়ান হবে বলেস্থির করা হয়। ১৮৭৪ 
ৃষ্টাত্বের জানুয়ারী মাসে বিশ্ববিগ্ভালয় বিজ্ঞানের নূতন পাঠ্যক্রম 
অনুযায়ী বি. এ. পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করেন। পরাক্ষিত 
বিষয়গুলির মধো অবশ্যপাঠা ছিল রসায়নধিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক 
ভূগোল । এছাড়া জড়বিজ্ঞানের (117551021 ১০161196 ) যে কোনে। 
ছুটি বিষয় এচ্ছিক বিষয় হিসাবে নিধারিত হয়েছিল। এফ, এ, 
পরীক্ষায় অবশ্য পাঠ্য বিষয় ছিল গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান । এম. এ. 
পরীক্ষার পাঠা বিষয়গুলোর মধ্যে গণিত ও প্রাকৃতির বিজ্ঞান 
অন্তভূতত হোল। এভাবে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার পাঠস্চীতে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ক্রমেই প্রাধান্ত পেল। 


১1700015069 01 006 [01015015101 05100/65--77১43-44. 
২ 120007৩0 55219 01 025 [00157310501 08100169--7১,64. 


১৭০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


এদেশে বিজ্ঞানন্চ্চার প্রসারে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের 
অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এদেশে যাতে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা হয় সে উদ্দেশ্যে ১৮৬৯ খুষ্টান্বে চিকিৎস! 
বিষয়ক একথানি মাসিক পত্রে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এক প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন । এ প্রস্তাব তিনটির মর্ম ব্রিলোকানাথ মুখোপাধ্যায় ও 
অমৃতলাল সবকার কতৃক সংকলিত “ভারতবর্ধায় বিজ্ঞান সভাঃ 
(১৯০৩ ) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় দেওয়া আছে। প্রস্তাব তিনটি 
নিম্নরূপ £-_ ৰ 

১) “এদেশে বিজ্ঞানশান্ত্রের আলোচনার নিমিত্ত 
কলিকাতায় একটি সভা স্থাপিত হউক, এবং ভারতবর্ষের 
নানাস্থানে তাহার সহিত সংযোগে শাখা সভ] সংস্থাপিত 
হউক। 

২) ভারতের লোককে নানাবিধ বিজ্ঞানশান্তে 
শিক্ষা প্রদান কর। এই সভার উদ্দেশ্ত হইবে । বিজ্ঞান" 
শাস্ত্র সম্বন্ধে ভারতে যে সমুদয় প্রাচীন পুস্তক আছে, 
তাহাও প্রকাশিত করা এ সভার একটি উদ্দেশ্য 
হইবে । 

৩) এই সভার নিমিত্ত গৃহ, নানাবপ যন্ত্র, ও কার্ষা 
সম্পাদনের নিমিত্ত লোকের আবশ্যক | ইহার জন্য অর্থের 
প্রয়োজন । চাদ! স্ববপ সেই অর্থ সাধারণের নিকট হইতে 
সংগৃহীত হইবে ।* 

বিজ্ঞানসভার কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ডাঃ সরকার বিভিন্ন 
যায়গায় বক্তৃতা করেন এবং সংবাদপত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন | এর 
ফলে সরকার ও জনসাধারণ ডাঃ সরকারের উদ্দেশ সম্বন্ধে অবহিত 
হলেন । বিজ্ঞানসভার কর্মপন্থ। আলোচনার উদ্দেশ্টে ডাঃ সরকারের 
সমর্থকেরা ১৮৭৫ খুষ্টাব্বের ৪ঠা এপ্রিল তারিথে এক সভায় মিলিত 
হলেন। ১৮৭৬ খুষ্টাঙ্বের ১৬ই জানুয়ারী দেশের বহু গণ্যমান্টি 


বিজ্ঞান-চচার প্রসার ১৭১ 


লোকেরা উপস্থিতিতে ভারতবর্ষায় বিজ্ঞানসভা স্থাপিত হোল।৩ এ 
সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন বাংলার তৎকালীন ছোটলাট স্যার 
রিচাড টেম্পল। জনসাধারণ ও সরকারের সহযোগিতায় অল্পকালের 
মধ্যেই বিজ্ঞানমভার ুবৃহৎ গৃহ প্রতিষ্ঠিত হোল। তা? ছাড়। 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্ট প্রতিষ্ঠিত হোল সুসজ্জিত পরীক্ষাগার। কিন্তু 
বিজ্ঞানসভ1 বিজ্ঞান-সাহিতা অপেক্ষা বিজ্ঞানের বাবহারিক দিক ও 
গবেষণার দিকেই নজর দিলেন বেশী । তবে এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 
বিজ্ঞান অনুশীলনের ফলে বিজ্ঞানের গ্রতি কিছু মংখাক লোকের যে 
অনুরাগের স্থষ্টি হয়, তা” বাংলাভাষ৷ ও সাহিতো বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার 
উপযোগী আবহাওয়ার স্থষিতে অনেকখানি সাহাযা করেছিল। তা 
ছাড়া ল্ড ডালহৌসীর শাসনকালে (১৮৪৮-১৮৫৬) শিল্পবিজ্ঞান ও 
ধানবাহন ব্যবস্থায়ও দেশের অগ্রগতি সাধিত হোল । ডালহৌসীর 
সময়েই ভারতবর্ষে প্রথম ইলেকটি,ক টেলিগ্রাফ 9 রেলপথ ম্ব।পিত 
হয়। সরকারীভাবে এদেশে টেলিগ্রাফ লাইন প্রথম খোল। হয়েছিল 
১৮৫১ খষ্টাষ্ে এবং প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৩ খুষ্টায্রে । 
এক 

ইলেকটি.ক টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ের খে প্রভাব সমাজজাবনে 
বাপূত হোল তা” প্রভাবিত করল সাহিতাকেও। কালিদাস মৈত্র 
লিখলেন “বাম্পীয় কল ও ভারতবর্ষায় রেলওয়ে” (১৮৫৫ ) এবং 
'ইলেকটি,ক টেলিগ্রাফ” (১৮৫৫ )। ইিলেকটিক টেলিগ্রাফ বা 
তড়িত বার্থাবহ প্রকরণ/-এর লেখক কালিদাস মৈত্রের নিবাস ছিল 
শ্রীরামপুরে। তিনি কিছুকাল সাময়িক-পত্রের পরিচালনা 
করেছিলেন। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'জ্ঞানারণোদয়+ ( ১৮৫২) 
নামক মাসিক-পত্রের সম্পাদনায় তিনি প্রায় এক বৎসরকাল সহায়ত। 


৩ ১২৭৯ সালের ভাক্ত্র সংখ্য। বঙ্গদর্শনে ভারতব্ষাঁয় বিজ্ঞান সভার অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশিত হয় 
এবং সেই সঙ্গে অনুষ্ঠানপত্রের সাতটি ধারার সমালোচনাও প্রকাশ কর] হয়। 


১৭২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


করেছিলেন । এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হবার পর তিনি কিছুকাল 
ধরে “সংবাদ শশধর* (১৮৫২) নামক পত্রিকার সম্পাদন। 
করেছিলেন । সংবাদ শশধরে জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক নিবন্ধাদি 
প্রকাশিত হোত। তবে কালিদাস মৈত্রের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 
রচনা “ইলেকটি,ক টেলিগ্রাফ” | শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীনাথ দে 
চতুধু'রীণগ ও হরি্চন্দ্র দে চতুরধুরীণের অনুমতি অনুসারে এবং শ্রীনাথ 
দের সহায়তায় কালিদাস মৈত্র এই গ্রন্থটি রচনা! করেন। কালিদাস 
মৈত্র পাশ্চাতা বিজ্ঞার্ন শিক্ষা করেছিলেন জন মাকের কাছে । এই 
গ্রন্থটি রচনায় চেম্বারের "ইনফরমেশন ফর দি পিপল” (00820067575 
[17601007900] 0০01 0) 19501216), গার্ডনারের “মিউজিয়াম অব 
সায়েন্স এণ্ড আর? (17056010) ০0901910995 890 2) এবং 
“এন্সাইক্লোপিডিয়৷ আমেরিকানা) (817050101998018 /১110110279) 
এই তিনটি গ্রন্থ থেকে বিছ্বাৎসম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু অনুবাদ ও সংকলন 
করা হয়েছে । অবশ্ঠ এন্সাইক্লোপিডিয়। আমেরিকানার উল্টে! কথাও 
যায়গায় যায়গায় রয়েছে । আকাশস্থ বিছবাৎ সম্বন্ধে এন্সাইক্লোপিডিয়ায় 


আছে১'*ত £€0)6 11166115150 0015 059 91600110109 15 
26861 2 06 10710019 01 079 08 (1180 2৫ 10001111116 ০01 
10181) ."*আর কালিদাস মৈত্র লিখেছেন, “.-**"-স্ুর্য্য উদয়াবধি 


তুই তিন ঘণ্ট। আকাশে বিছ্যাতীয় প্রভাব বৃদ্ধি হইয়! মধ্যাহনকালে ত্রাস 
হয় আবার ন্ূর্যোর অস্তের প্রাক্কালে আকাশে বিহ্যাৎপ্রভা বৃদ্ধি 
পাইয়। ক্রমে রাত্রিতে লাঘব হয় 1৮৬ 

ইলেকটিক টেলিগ্রাফ হোল বাংল! ভাষায় রচিত টেলিগ্রাফ 
সম্বন্ধীয় প্রথম গ্রন্থ। অবশ্য ইতিপূর্বে তত্ববোধিনী পত্রিকা ও 


সপররর্এঞা ্ 


৪ চতুধু'রীণ উপাধি দিনেমারদের দেওয়া । 

[শ্রীরামপুর মহকুমার ইতিহাস_পৃঃ ৭ ] 
176 710০500085019 /১105110808--501, 10 3 7৮. 180. 
৬ ইলেকটি,ক টেলিগ্রাক_-কালিদাস মৈত্র । পৃঃ ৫৩। 





বিজ্ঞানশ্র্চার প্রসার ১৭৩ 


বিবিধার্থ-সংগ্রহে ইলেকটি ক' টেলিগ্রাফ বিষয়ক কিছু কিছু আলোচনা 
প্রকাশিত হয়েছিল । তা? ছাড়া এম্‌. টাউনসেণ্ড (৬. 10570360170) 
ও জে. রবিন্সন্‌ (. £০)12502) সতাপ্রদদীপ নামক পত্রিকার 
বিছ্াৎ বিষয়ক নিবন্ধাদি লিখেছিলেন । 

ইলেকটি,ক টেলিগ্রাফ রচন।করবার সময় লেখক কোনো! বাংল! ও 
সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে সাহায্য চাননি এজছ্ভে অনেক ক্ষেত্রে ভাবানুসারে 
অর্থ ক'রে তার পাশে ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে । এই গ্রন্থে 
বৈছাতিক টেলিগ্রাফ ছাড়াও বিহ্যাতের উৎপত্তি, গুণ ও কাজ সম্বন্ধে 
আলোচন। কর! হয়েছে । গ্রন্থটির প্রারস্তে “পরিভাষা” শীর্ষক অধ্যায়ে 
বিহ্বাৎ সম্পর্কে দেশীয় লোকদের ধারণা এবং বিছ্বাৎ কি তা? বোঝাতে 
গিয়ে লেখক যে সকল শাস্ত্রীয় উদ্ধতির অবতারণ। করেছেন, তাতে 
তার পাগ্ডিতোর পরিচয় পাওয়া যায়। এর পর আকর্ষণ কি তা 
বাখ্যা করে বিভিন্ন ধরণের আকধণ সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচন। কর! 
হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিছ্বাৎ পরিমাপক যন্ত্র বিছ্বাৎ 
উৎপাদক যন্ত্র, আকাশম্থ বিহ্বাৎ, আকর্ষণশক্তি, বিছ্বাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
রসায়নবিজ্ঞান এবং ইলেকটি,ক টেপিগ্রাফ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা 
রয়েছে। সমগ্র গ্রন্থটিতে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় সুস্পষ্ট । 
কালিদাস মৈত্রের রচনাভঙ্গী সরস নয় | তবে ভাষ। মোটামুটি প্রাঞ্জল । 

কালিদাস মৈত্রের অপরাপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “জিওগ্রাফি বা 
ভূগোল? এবং "গোল বিবরণ” । এ ছাড়া এই লেখকের ইচ্ছে খিল, 
'প্দার্থতব? নাম দিয়ে আর একটি গ্রন্থ রচনা করবার । কিন্তু গ্রন্থটি 
শেঁষ পর্যস্ত প্রকাশিত হয় নি। 

এই যুগের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অক্ষয়কুমার 
দত্তের “পদার্থবিদ্তা' ।' তবে এই গ্রন্থে শুধুমাত্র জড় ও জড়ের গুণ 





৭ লঙের কাটালগ থেকে জান! বায়, 125805218 3019005 12813150108 ৩০০৮০" 


উদ্ভোগে 'পদার্থবিদ্ত।' (১৮৩৩) নামে একটি গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটিই 
সম্ভবতঃ বাংলায় রচিত প্রথম পদার্থবিজ্ঞান । 


১৭৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


নিয়ে আলোচনা রয়েছে । জড় ও অড়ের গুণ ছাড়াও যন্ত্রবিজ্ঞান ও 
বাম্পীয় যন্ত্র নিয়ে আলোচন! পাওয়া গেল ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচিত 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে । মহেন্দ্রনাথ তট্টাচার্ধের পদার্থদর্শনে ( সংবৎ 
১৯২৭ ) তাপ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হোল। মহেন্দ্রনাথ কলিকাতা 
নর্মাল বিদ্ভালয়ের পদার্থবিষ্ভার অধ্যাপক ছিলেন । তার গ্রন্থটি মোট 
পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত | প্রথম চারটি অধ্যায়ে জড়ের ধর্ম, আকর্ষণঃ বেগ 
ও গতির নিয়ম এবং তরল ও বায়বীয় পদার্থের ধম নিয়ে আলোচন। 
করা হয়েছে । পঞ্চম অধ্যায়ে তাপেব উৎপত্তি সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত 
আলোচন। | তবে তাপকে পদার্থবিজ্ঞানের একটি প্রধান বিভাগ হিসাবে 
ধরে নিয়ে বাংল। পদার্থবিষ্ভা বিষয়ক গ্রন্থে এই প্রথম আলোচনা! কথা 
হোল। এই গ্রন্থে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী শহ্দসমূহ বাংলায় 
অনুবাদিত হয়েছে । অনুবাদে সংস্কৃতানুগত্য | তা” ছাড়া মহেন্দ্রনাথেব 
বচনাভঙ্গী কিছুটা দুরূহ প্রকৃতির | গাণিতিক প্রসঙ্গ ও ছু” এক যায়গায় 
আছে। 

পদার্থদর্শনের ছ্রূহতার কথা ভেবে মহেন্দ্রনাথ 'পদার্থবিষ্ঠ।, 
£ ১৮৭৩) রচনা করেন। পদার্থবিগ্ঠায় প্রথমে কঠিন, তরল ও 
বায়বীয় পদাথের ধর্ম এবং গতি, শক্তি ও তাপ সম্বন্ধে আলোচনা করা 
হয়েছিল । পঞ্চদশ সংস্করণে (১৮৮৯) শব্ধঃ আলোক, চুম্বক ও 
তড়িৎ নিয়েও আলোচনা কর! হোল। শুধু পরিকল্পনা ও বিষয় 
বিভাগেই নয়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ পদাথ-দর্শনের তুঙ্গনায় এই গ্রন্থের ভাষাও 
অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। তবে তাপ সম্বন্ধে আলোচন৷ নৃূর্যকুমার 
অধিকারীর গ্রকৃতিবিজ্ঞানেই অধিকতর বিস্তারিত। শঙ্ব ও আলোক 
সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন। উভয় গ্রন্থেই রয়েছে । কিন্তু তড়িং ও 
চুম্বক সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথই অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন | 
মহেন্দ্রনাথের বচনাভঙ্গী নীরস। তাষায় সংস্কৃতানুগতা এই গ্রন্থটিতে 
রয়েছে । তা” ছাড়। মহেন্দ্রনাথের রচনায় অনেক ভূল আছে। ১২৮৭ 
সালের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় “বঙ্গ বৈজ্ঞানিক” শীর্ধক প্রবন্ধে এ বিষয়ে 
কঠোর মস্তবা করা হয়েছিল । 


বিজ্ঞানশ্চগার প্রসার ১৭৫ 


মহেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞীনিক শবন্বের ব্যবহারে অনেকক্ষেত্রেই 
অক্ষয়কুমারকে অনুসরণ করেছেন। তবে ছ' এক যায়গায় ত/কে 
নতুন শব্ধ সৃষ্টি করতে ' হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক শব্বের ব্যবহারে 
মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও সুর্যকূুমার অধিকারীর মধ্যেও মিল দেখা যায়। 
যেমন, ৩৪০৫৪] 15200111001) অথে উভয়েই লিখেছেন উদাসীন 
সাম্যভাব। তা' ছাড়া আরও বন্থু শব্দের ব্যবহারে উভয়ের মধো 
সাদৃশ্ট রয়েছে । যেমন, 10801 টানসহত্বঃ £২০16০001 (০01 
"10921 11516 01 2000101) )-- প্রতিফলন, 4১050110001) (০01 
11990 1161 )-_-পরিশোষণ £৯৫1)65101)- সংসত্তি, ইত্যাদি । 
মহেব্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধের সমসাময়িক যুগে পদার্থবিজ্ঞান লিখে খ্যাতি 
অর্জন করেছিলেন কানাইলাল দে ও ্থর্যকুমার অধিকারী । 
কানাইলাল দে'র পদার্থবিজ্ঞান (প্রথম ভাগ ) ১৮৭৪ খৃষ্টান প্রথম 
প্রকাশিত হয়। এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জেন কানাইলাল দে ক্যান্থেল মেডিক্যাল 
স্কুলের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন । রসায়নবিজ্ঞান নামে তিনি 
আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কানাইলাল দে গ্রেটৰুটেন ও 
আয়ার্ল্যাণ্ডের ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটির সম্মানিত সংস্য 
(11019019219 1%10107021 ) মনোনীত হয়েছিলেন । ১৮৭৩-৭ 
খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের কাছে তিনি পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে যে 
সকল বক্তৃত দিয়েছিলেন, এ গ্রন্থটি হোল তারই সংকলন । গ্রন্থটি 
প্রকাশের মূলে ছিল ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় করতৃকি 
নিযুক্ত উচ্চ পরীক্ষক পরিষদের (991101 70810 ০1 1%9- 
11111)615 ) নিম্নোক্ত মস্তবয £-- 
[117 11) 006 01011071011 01 0115 17691011061 
15 ৮০75 095118015 01180 91510610121 (65170090105 
09801) 01 00০ 20919] 9০1617093, 06০ 101619160 
30501811% 01 658.01)1176 01)556 8710)90105 00 11)0191) 
80806110. 11105 067৮90015 100%/ 2৬9119015, 
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101)051) 6:০61161% 01 03611 10170, 11251106 09০1 
[01908160 101 21191151) 0০93, ৫981 12)016 
596019119 ৬10) 001695 10011191 00 ০0120177011 
10) 17010109, 2100 1186 ০1 069৮/ 26161918099 ০ 
5001) ৪85 219 1176619301175 2170 210011181৫০ (09 
[10191] 19200611019 21115100010 51909019119 
[910 11) (68.01176 5৮019০5 83 2001059, ৪7৫ 
চ91551021 99051:801)-.-.:. 
[109 10660106 28 0 00117101) 1120 029 
93609115101) ০01 71)551021 90191109 19801)1170 11) 
[17019 ৬০1৫ 09 216205 99011109650 আ101) [009 
৪10 ০01 ৮/01103 51990198119 8020090. 101 1098) 
69201011715 1. 
বস্তুতঃ এই যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক অসংখ্য পাঠাপুস্তক 
রচনার মূলে ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-চ্চার উৎসাহ 
দান। কানাইলাল দের 'পদার্ধবিজ্ঞান” পাঠাপুস্তক হলেও সহজ 
ভাষায় পদাথ বিজ্ঞান নিয়ে এই গ্রন্থে যে আলোচন৷ করা হয়েছে তা 
সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী | গ্রন্থটি রচনায় লেখককে সাহায্য 
কারছিলেন ডাঃ এফ. এন্‌ মাকৃনামারা এবং পণ্ডিত উমেশচন্দ্র 
বিষ্ভারত্ন। প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয়, বস্তর সাধারণ গুণ 
((0915619] 19101061199 ০01 1786091 ) এবং তাপ। দ্বিতীয় ভাগে 
"আলোক, “বিছা, প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা! করবার ইচ্ছে লেখকের 
ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় নি। 
কানাইলাল দে'র রচনাভঙ্গী সরল। ভাষা প্রাঞ্জল। 
অনুক্রমণিকায় পদার্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে ভূমিকাটি চমৎকার | কঠিন, 
তরল ও বায়বীয় পদার্থ এবং গতি ও ছাপ সম্বন্ধে আলোচনাও বেশ 
সরস। আলোচন! কোথাও টেকৃনিকাাল হয়ে পড়ে নি। গাণিতিক 


বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার ১৭৭ 
প্রগঙ্গের অবতারণাও নগণা। এদিক থেকে এবং ভাষার সারলোর 
ক থেকে বিচার করলে কানাইলাল দে'র পদার্থবিজ্ঞান সর্বজনবোধা 
একটি উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ । শুধু ভাষা ও রচনারীতির দিক দিয়েই 
নয়, বিষয়বস্ত সমাবেশের দিক থেকেও গ্রন্থটি অভিনব । ইতিপূর্বে 
রচিত পদারধবিজ্ঞান বিষয়ক কোনে! গ্রন্থেই বস্তর সাধারণ গুণ নিয়ে 

এত বিস্তারিত আলোচন। কর] হয় নি। তা” ছাড় তাপ সম্বন্ধে এত 
সারগর্ত আলোচনাও ইতিপুর্বেকার কোনে গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 
এই' গ্রন্থে লেখক পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী শব্বগুলে। বাংলায় 
অনুবাদ করেছেন। অনুবঠদের সময় শঙ্দের শ্রুতিমধুরতার পিকে 

লক্ষা রাখা হসেছে। রচনার নিদর্শন £- 

বল 
"এই গতি কে উংপাদন করে 1? সকল পদার্থ ই জড়, 
শ্বেচ্ছামত থাকিতে পারে না, চলিতেও পারে না। কিন্ত 
দেখিতেছি, একটি পদাথ' এই স্থির ও নিশ্চল রহিয়াছে, 
পর মুহুর্তেই গতিসম্পন্ন হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল; 
ইহাকে কে চালাইল। এই দেখিতেছি, আর এক পদার্ঘ 
চলিতেছে, _ক্রমাগতই চলিতেছে, সহসা স্থির ও নিশ্চল । 
ইহাকে কে থামাইল 1-__-বল (70106 )। বল, পদাধকে 
গতিসম্পন্ন করে, আবার বলই প্রতিকূল দিকে প্রযুক্ত হইয়। 
সেই পদার্থকে নিশ্চল করে; যে পরিমাণ বল সেই 
পদাথকে গতি প্রদান করে, সেই পরিমাণ বলই আবার 
প্রতিকূল দিকে প্রযুক্ত হইয়। তাহাকে স্থির করিয়৷ ফেলে। 
যে পদাথকে চালান যত শক্ত বা সহক্গ তাহাকে 
আবার থামানও তত শক্ত বা সহজ । একটা ক্ষুদ্র বর্ত,লকে 
একটুকু আঘাতেই সঞ্চাপিত করিতে পার! যায়, সেই একটুকু 
প্রতিধাতেই আবার তাহাকে নিশ্চল করা যায়। কিন্ত একটি 
বৃহৎ বর্ভূল ব1 অন্ত কোন বৃহৎ পদার্ধকে নড়াইতে বা 
১২ 
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থামাইতে হইলে অধিক বলের আবশ্যক । ন্ুতরাং যাহা 
কোন চল বা অচল পদাথের অবস্থার পরিবর্তন করে 
তাহাকেই বল বল! যায়|” 
এই যুগের পনাথ বিজ্ঞান বিষয়ক একটি জনপ্রিয় প্রস্থ বীরেশ্বর 
পীঁড়ে প্রণীত 'শিশুবিজ্ঞান বা সংক্ষিপ্ত পদার্থবিদ্যা (১৮৭৪)। এই 
গ্রন্থে জড়পদার্থ কি তা” বুঝিয়ে জড়ের সাধারণ গুন এবং তাপ, শঙ্ব ও 
আলোক নিয়ে সংক্ষেপে আলোচন৷ করা হয়েছে । পদাথ বিজ্ঞান 
বিষয়ক পরবতী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সূর্যকুমার অধিকারীর প্রকৃতবিজ্ঞানঃ 
১৮৮৪ খ্ুষ্টাঙ্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখক মেট্রোপলিটান 
ইন্ষিটিউশনের অধ্যক্ষ হিলেন। প্রকৃতবিজ্ঞনের অভিনবত্ব এর 
বিষয়বস্তু নির্বাচনে। ইতিপূর্বে বঙ্গনাহিতো পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক যে 
কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের কোনোটিতেই শঙ্ব, আলোক 
ও তড়িৎ নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। কিন্তু স্র্যকুমার 
অধিকারীর প্রকৃতিবিজ্ঞানে জড় ও জড়েব গুণ, বল ও গতির নিয়ম 
ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচন। ছাড়াও শব্ধ, তাপ, আলোক, তড়িৎ 
প্রভৃতি নিয়ে আলোচন। কর। হয়েছে । আলোচন৷ সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির । 
তা+ সত্বেও নূর্যকুমারের গ্রন্থেই সর্বপ্রথম পদার্থবিজ্ঞানের মূল 
বিভাগগুলে। নিয়ে আলোচনা করা হোল | গ্রন্থটি রচন'য় বালফোব 
উয়ার্ট (82100 315200১) টিগাল ([1702]1 ), গানো 
(8009) প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়। 
প্রকৃতিবিজ্ঞানের সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক শব্দগুলো বাংলায় অনুবাদিত 
হয়েছে। অনুবাদের সময় কোনে কোনে। স্থলে লেখক পূর্ববতী 
গ্রন্থ থেকে সাহাযা নিয়েছেন। কিন্তু শব্ব আলোক ও তড়িং-বিষ্ভার 
অধিকাংশ শব্দের অনুবাদ শ্ুর্ধকুমার নিজেই করেছেন। অনুবাদের 
রীতি দেখলে মনে হয় লেখক শব্দের লালিত্য অপেক্ষা অর্থের দিকেই 


বেশী জোর দিয়েছেন। ফলে অনুবাদিত পম্বগুলে। ছুঃএক যায়গায় 
শ্রুতিকটু হয়ে পড়েছে। যেমনঃ উৎসেচন, ও উচ্ছোষণ (12091110100 


বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ১৭৯ 


200 12200180101) )। বৈশেষিক তাপ (990150 1362) 
ইত্যাদি । প্রকৃতিবিজ্ঞানে শব্ব, আলোক ও তড়িৎ সম্বন্ধে আলোচনা 
খুবই সংক্ষিন্ত। এতুপননায় জড়ের সাধারণ ধর্ম ও তাপ সম্বন্ধে 
আলোচন! অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। গ্রন্থটির তথ্যসমাবেশ প্রাথমিক 
প্রকৃতির । রচনাভঙ্গী নীরস। 
ছুই 

রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ এই যুগে প্রকাশিত 
হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগা, গোপাললাল মিত্র ও 
ভূবনমোহন মিত্র লিখিত «কৌতুকতরজিনী, (২য় সংস্করণ, ১৮৫২ 
ৃষ্টান্দে )। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ কতকগুলি রাসায়নিক পরীক্ষার কথা 
বণিত।৮ তবে ম্যাকেব কিমিয়াবিষ্ভার সারের পব দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর 
কাল রসায়নবিজ্ঞান বচনায় ভাটা পড়ে । এর মূলে এদেশে রসায়ন- 
চর্চার অভাব । উনবিংশ শতাব্বীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাংল! 
ভাষায় কয়েকটি রসায়নবিজ্ঞান রচিত হোল। এর কাবণ, এদেশে 
রসায়ন-চ্চার ক্রমবর্ধমান প্রসাব। এই প্রসার ঘটেছিল তিনটি 
সৃত্রকে কেন্দ্র ক'রে । সূত্র তিনটি হোল (১) মেডিক্যাল কলেজে 
বাংলায় রসায়নবিজ্ঞান চচাব ব্যবস্থা, (২) কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
বি. এ. পরীক্ষায় এবং (৩) মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় রসায়ন- 
বিজ্ঞানের অন্ততুক্তি। মাইনর এ ছাত্রবৃর্তি পরীক্ষ'য় রসায়নবিজ্ঞান 
অন্তভূক্ত হবার পর বাখলায় রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ 
রচিত হয়েছিল | এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগা) 'পদাথ দর্শন” ও 
পদাথ বি্যা*র রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের “রসায়ন? (১৮৭৫ )। 
এই গ্রন্থে কয়েকটি প্রধান প্রধান মূল ও যৌগিক পদার্থের বিবরণ 
দিয়ে জল, বায়ু ও অগ্নির রাসায়নিক তত্বাদি আপেচিত হয়েছে। 


স্টপ 


৮ লঙের ক্যাটালগ (১৮৫), ইত্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ক্যাটালগ [৬০1 [, 28০1৬, 


(1905)] এবং ব্রিটিশ 'মিউজিয়ামের বাংল! বইয়ের সাল্লিমেপ্টারী আটালগে (1910) 
বইটির উল্লেখ আছে। 


১৮০ বঙ্গদাহিত্যে বিজ্ঞান 


এরপর পরমাণুবাদ সম্পর্কে আলোচন] সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির । পরিশেষে 
ইউরোপীয় রাসায়নিকদের দ্বারা অনুস্থত সাংকেতিক চিহৃগুলো বুঝিয়ে 
ধাতুঘটিত কয়েকটি ত্রব্য সন্ধে আলোচন! করা হয়েছে । গ্রশ্থটির 
বৈশিষ্টা, এখানে অর্থের দিকে লক্ষা রেখে মৌলিক ও যৌগিক 
পদার্থসমুহের বাংল! প্রতিশব্দ বাবহার করা হয়েছে। যেমন, 
হাইড্রোজেনের বাংলা করা হয়েছে অব্জনক বা জলজনক বায়ু।৯ 
এরূপ নামকরণের অপরাপর উদাহরণ, অনিলজনক ব৷ অল্নজনক বায়ু 
( অক্সিজেন ), অঙ্গারক (কাবন ), আর্দ্রভৌমিক বায়ু (মার্শ গ্াস ) 
ইত্যাদি । এই নামকরণ ছুঃএক যায়গায় দুরূহ ও শ্রুতিকটু। গ্রন্থটিতে 
স্বল্পপরিসরের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, একথা 
মেনে নিয়েও বলা যায়, আলোচন।! প্রায় প্রতিটি স্থলেই অসম্পুর্ণ। 
গ্রন্থটির ভাষায় কৃত্রিমতা রয়েছে । তা+ ছাড়া রটনাভঙ্গী নীরস ও 
একঘেয়ে । এই গ্রন্থে রাসায়নিক সংযোগ বোঝাতে গিয়ে বাংলা 
সাংকেতিক চিহ্কের বাবহারে নৃতনহ্ের পরিচয় পাওয়| যায়। অবশ্য 
বাংলায় সাংকেতিক চিহ্ন বাবহারের পদ্ধতি পরবর্তী ছু'একটি গ্রন্থে 
অনুস্থত হয়েছিল। যেমন, “রসায়নের উপক্রমণিকাঠ। তবে এ 
ব্যাপারে মহেন্দ্রনাথই পথপ্রদর্শক | মহেন্দ্রনাথের রচনার নিদর্শন £__ 
“চর্ণজনক বা চূর্ণক 
ইংরাজী নাম ; কেল্পীয়ম 

ষে ধাতু, চূর্ণ অর্থাৎ চুর্ণের উপাদান তাহার নাম 

র্ণজনক বা চূর্ণক। ইহার সহিত অম্ম্রণকের যোগে চূর্ণের 

উৎপত্তি। চুর্ণের সহিত আঙ্গারিক অগ্নের সংযোগে মাব্বল 

প্রস্তর, ফুলখড়ি, চূর্ণ প্রস্তর এবং প্রবাল উৎপন্ন হয়। এই 

নিমিত্ত লবণ দ্রাবকে মার্লাদি দ্রব করিলে আঙ্গারিকায় 


৯ “অপ অর্থাৎ জলের জনয়িতা বলিয়। এই মূল পদার্থটির নাম অজনক বা জলজনক রাখা 
হইয়াছে"। [রসায়ন মহেত্রনাথ ভটাচার্য , প2১*]। 


বিজ্ঞানশ্চর্চার প্রসার ১৮১ 


'বিমুক্ত হয়| মার্ববল প্রস্তর সমধিক উত্তপ্ত করিলে বিশুদ্ধ 
চূর্ণ উৎপন্ন হয় আর আঙ্গারিক অল্নভাগ উড়িয়া যায়। 
সচরাচর ঘুটং প্রভৃতি চূর্ণ ঘটিত বস্তুকে ভাটীতে দগ্ধ করিয়া 
চৃণ প্রস্তুত করে, চুণের সহিত জলের রাসায়নিক সংযোগ 
হয় এবং সেই সংযোগ নিবন্ধন তাপ উদ্ভুত হয়। অনাবৃত 
পাত্রে চণের জল রাখিয়৷ দিলে বায়ুন্থ অম্্জনকের সহিত 
উহার সংযোগে অঙ্গারায়িত চূর্ণ (কার্বণেট অব লাইম ) 
জন্মে। অঙ্গারায়িত চূর্ণ জলে দ্রব হয় না মার্ধ্বল প্রস্তর 
বিশুদ্ধ কার্বণেট-অব-লাইম | লবণ দ্রাবকে মার্বেল প্রস্তর 
দ্রব করিলে উহার আঙ্গারিক অল্মভাগ উডিয়া৷ যায় আর 
হরিতজ্ঞ চূর্ণক ( কেলসীয়ম ক্লরাইড ) দ্রব হইয়া! থাকে । 
এই হবিতদ্র চর্ণক ঘটিত জল জাল দিয়া ঘন করিলে 
শ্বেতবর্ণ কঠিন হরিতজ চূর্ণক ( কেলসীয়ম ক্লবাইড ) জন্মে। 
অঙ্গারায়িত চূর্ণ যেমন জলে দ্রব হয় নাঃ হরিতঙ্ত চূর্ণক 
সেবপ নহে। হরিতজ চূর্ণক সহজেই জলে দ্রব হয় ; এমন 
কি অনাবৃত পাত্রে রাখিয়! দিলে চতুঃপার্খস্থ বায়ু হইতেও 
জলীয় ভাগ গ্রহণ কবিয়! আর্দ্র হয়| বায়বীয় ও বাষ্পীয় 
বন্তর জলীয় ভাগ নিরাকরণার্থ এই বস্তুটা বাবহৃত হইয়া 
থাকে। 
চূর্ণের সহিত হরিতকের প্রবাহ চালিত হইলে চূর্ণের 
সহিত হরিতকের সংযোগে হরিতজ চূর্ণ (ক্লরাইড-অব- 
লাম ) উৎপন্ন হয়। ইহার ধৌতকারিত্ব গুণ থাকাতে 
বন্ত্রা্দি ধৌত করণার্থ ইহ! ব্যবহ্থাত হয় । ক্লুরাইড-অব লাইম 
ঘটিত জলে কিঞ্চিৎ গন্ধক দ্রাবক ঢালিয়! দিয়া তাহাতে যদি 
একখানি লাল কি অন্ত কোন বর্ণের রুমাল ছুই চারিবার 
ডুবান যায় তাহ] হইলে শাদা হইয়া যায় ।% 
বাংলা ভাষা ও সাহিতো রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক একটি উল্লেখযোগা 


১৮২ বঙ্গনাহিত্যে বিজ্ঞান 


গ্রন্থ রকস্কোর “রসায়ন নৃত্র (১৮৭৫ )| এই গ্রন্থটি হোল ম্যাঞ্ে্টারের 
ওএন্‌ কলেজের অধ্যাপক এচ.. ই, রক্কোর (7. 2. 7২০১০০০) গ্রন্থের 
আক্ষরিক অনুবাদ । স্যার রিচার্ড টেম্পল রক্কোর এই শ্রন্থটি বঙ্গানুবাদ 
করেন।১০ রপায়ন শ্ুত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে অগ্নি, বাতাস, জল, 
ক্ষিতি, উপধাতু ও ধাতু সম্বন্ধে আলোচন1 কর। হয়েছে । “সার সংগ্রহ” 
অধ্যায় নির্দিষ্ট সমানুপাতে সংযোগ, মৌলিক পদার্থের আণবিক 
গুরু ইত্যাি নিয়ে আলোচনা | পরিশেষে যন্ত্রাদির ব্যবহার এবং 
পরীক্ষার সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ দেওয়৷ হয়েছে । রসায়ন সুত্রে 
অগ্নি, বাতাস, জল ওক্ষিতি সম্বন্ধে আলোচন। অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত । 
অধাতু (বি01) 1761915) ও ধাতু সম্বন্ধে আলোচন। অতান্ত সংক্ষিপ্ত। 
শুধুমাত্র প্রধান প্রধান ধাতু ও অধাতু সম্বন্ধে আলোচনা এই গ্রন্থে 
রয়েছে। অধাতুর্দের প্রস্ততপ্রণালী এতে নেই ॥ শুধুমাত্র গুণ বণিত 
হয়েছে । গ্রন্থটির প্রধান বৈশিষ্টা, বিভিন্ন পরীক্ষার সরল বর্ণনায় । 
রসায়ন সুত্রে রাসায়নিক পদার্থসমূহের নাম বাংল'য় অনবাদিত 
হয়েছে। অনুবাদ কয়েক যায়গায় শ্রতিকটু। শঙ্দেব বাবহারে অনেক 
যায়গায় বিদেশী উচ্চারণের ছাপ পরিলক্ষিত হয় । যেমন, কোলতার 
(0921181), বাওলেট্‌ (৬10191)। 

রস্কোর গ্রন্থ আক্ষরিক অনুবাদিত হয়েছিল। কিন্তু কানাইলাল 
দের রসায়ন-বিজ্ঞানে অনুবাদ অপেক্ষা সংকলনের উপর জোর দেওয়া 
হোল। রসায়ন-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ যথাক্রমে ১৮৭৭ 
ও ১৮৮৪ খুষ্টান্ে প্রকাশিত হয়েছিল । এই গ্রন্থের লেখক কানাইলাল 
দে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের বিষয়বস্তব অনুবাদ অপেক্ষ। সংকলনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তও বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে 
সংকলিত। বস্ততঃ, বিজ্ঞানগ্রন্থাদির ক্ষেত্রে অনুবাদ অপেক্ষ। 
সংকলনের উপযোগিতাই বেশী বলে মনে হৃয়। কারণ, কোনো 


১* রসায়ন শিক্ষা ভূমিক1 । প.১ (81)। 


বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার ১৮৩ 


অঞ্চলের জলবায়ু, সামাজিক অবস্থা এবং স্থানীয় উপকরণের দিকে 
লক্ষা রেখে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করলে অনেক সময় তা» জনপ্রিয়ত। 
অর্জনের অবকাশ পায়। তা» ছাড়া অন্ুবার্দে নতুন পখিকল্পনায় গ্রন্থ 
লিখবার অবকাশ নেই । সংকলনে সে অবকাশ আছে। সংকলক 
বিদেশী ভাষা থেকে আহ্ৃত বিষয়গুলোকে নতুন করে দেশীয় ছাচে 
ঢালতে পারেন । এদিক থেকে বিচার কবলে কানাইলাল দে কিছুটা 
সাফলা অর্জন করেছেন । কাবণ, গ্রন্থে ছঝহ কোনো পরীক্ষার কথ 
তিনি বর্ণনা করেন নি ভারতবর্ষে রাসায়নিক যন্ত্রপাতির অভাবের কথা 
ভেবে । যে পরাক্ষাগচলো কলিকাতা মেডিকাল কলেজের 
লেবরেটরীতে তিনি নিজে করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র তাদের থেকে 
ভারতীয়দের উপযোগী কতকগুলি পরাক্ষা বেছে নিয়ে এই গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ করেছেন। বৈজ্ঞানিক শব্বগুলোর ইংরেজী নামই এই গ্রন্থে 
বাবহার কর হয়েছে বটে, কিন্তু যে পদার্থ গুলোর বাংল! নাম স্ুবিজ্ঞাত 
ছিল সেগুলোর দেশীয় নামই ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য এর তথ্যসন্নিবেশে |] রক্ষোর গ্রন্থের তুলনায় এতে আরও 
বেশী সংখ্যক ধাতু ও অধাতু নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে। 
আলোচনার রীতিও বিস্তৃততর | এই গ্রন্থে বিভিন্ন ধাতু ও অধাতুর 
স্ববূপ, গ্রস্ততপ্রণালী, ধর্ম ও পরাক্ষা নিয়ে শীলোচনা রয়েছে। বিভিন্ন 
যৌগিক পদার্থের আলে'চনায় স্থপরিকল্পনার ছাপ বিদ্ভমান। যৌগিক 
পদার্থগুলো শির্বাচন কর] হয়েছে এদের প্রয়োশ এবং উপযোগিতার 
দিকে লক্ষ্য রেখে । মহেন্দ্রনাথের গ্রন্থ কানাইলালের গ্রন্থের তুলনায় 
প্রাথমিক প্রকৃতির । 

এ ছাড়া এই যুগে রপায়নবিজ্ঞান বিষয়ক আরও কয়েকটি গ্রন্থ 
রচিত হয়েছিল। তবে এদের অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক | বিপিনবিহারী 
দাসের “রসায়নের উপক্রমপিক1 ( ১২৮৪ ) মাইনর ও বাংল। ছাত্রবৃত্তি 
ক্লাশের পরীক্ষার্থীদের জন্তে লেখ|। ন্াপায়নিক পদার্থের জটিল 
পরীক্ষাগুলোর বর্ণনা না ক'রে এই গ্রন্থের লেখক রসায়পবিষ্ঠার মূল 


১৮৪ বঞ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


তত্বগুলে। সংক্ষেপে আলোচন! করেছেন। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট, যৌগিক 
পদ্ার্থসমূছের বাংলা অনুবাদে । এই অনুবাদে একটি ন্ুচিস্তিত রীতির 
পরিচয় পাওয়া] যায় ইংরেজী 109১) 10, 05 ইতাাদি প্রত্য়াস্ত 
ঘৌগিক পদার্থগুলোর নাম বাংলায় অনুবাদের কালে যথাক্রমে জ, 
ঝিক ও কয় প্রত্যয় ব্যবহার কর] হয়েছে । এই অনুবাদের সময় 
অর্থের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে । যেমন, 05199 চ7901106 
ইত্যাদির অনুবাদ কর] হয়েছে অম্জ, অন্জ ইত্যাদি। ]1030, 
10085 ইতাদির স্থলে লেখা হয়েছে যাবক্ষারিক, যবক্ষাবীয় 
ইত])াদি। 

যৌশিক পদার্থের নামকরণে অভিনবত্ের পরিচয় রাজকৃষঃ 
রায়চৌধুরীর “সচিত্র রসায়ন শিক্ষাঃয়ও (১৮৭৭) পাওয়। গেল। 
কোন কোন মৌলিক পদার্থের কতখানি অংশ যৌগিক পদার্থে আছে, 
যৌগিক পণার্থের নামকরণের মধ্য দিয়ে এই গ্রন্থের লেখক তা? 
বোঝাতে চেয়েছেন । এই নামকরণ করতে গিয়ে লেখক বিভিন্ন 
মৌলিক পদার্থের আদি অংশ গ্রহণ করেছেন। যেমন, অল্নজানের 
অমর; উদজানের উদ ইত্যাদি । একভাগ অক্মজান ও ছু” ভাগ উদজান 
মিলে জল হয় ; এই রীতি অনুযায়ী জলের নামকরণ করা হয়েছে 
একাম্স-দ্ধাদ্জান। ঠিক এই পদ্ধতি অনুসারেই ফেরাস সালফেটের 
নামকরণ হয়েছে চতুয্ন-গন্ধ লৌহ ৷ সচিত্র রসায়ন শিক্ষা জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছিল । গ্রন্থটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়েছিল যথাক্রমে ১৮৭৮ ও ১৮৮৩ খুষ্টান্বে। রসায়ন শিক্ষা রচনার 
মূলে ছিল রক্ষোর 44৯ 206] ০ (1617)1509+ নামক গ্রন্থ। 
স্থল পরিদর্শক আর, এল, মার্টিন রক্ষোর এই গ্রন্থটি অনুবদের ভার 
লেখককে দিয়েছিলেন । অনুবাদ ছাত্রদের উপযোগী হবে ন। ভেবে 
কিছু অংশ লেখবার পর লেখক এই কাজে ইস্তফ! দেন। এদিকে 
রক্কোর গ্রন্থটি অনুবাদ করলেন স্তার রিচার্ড টেম্পল। এই অনুবাদ 
দেখে লেখক রসায়ন শিক্ষা রচনায় উদ্বদ্ধ হন। আলো গ্রন্থটি 


বিজ্রান-চ্চার প্রসার ১৮৫ 


মোট তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত । প্রথম পরিচ্ছেদে অধাতু, দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে ধাতু এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে অগ্নি, বাতাস, জল ইত্যাদি 
সম্বন্ধে আলোচনা কর! হয়েছে । উচ্চশ্রেনীর গ্রস্থ একে বল যায় 
ন।। বিভিন্ন পদার্থ সম্বন্ধে আলোচন।ও বিস্তারিত নয়। তা” ছাড়। 
রচনাভঙ্গীও নিকৃষ্ট প্রকৃতির । তবে রস্কোর গ্রন্থের তুলনায় এখানে 
অধিক সংখাক ধাতু ও অধাতু সম্বন্ধে আলোচন। কর! হয়েছে। 

রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক একটি উৎকুষ্ট গ্রন্থ যাদবচন্দ্র বন্ুর “রসায়ন, 
€ ১৮৭৮ )। যাদবচন্দ্র ছগলী কলেজের রসায়নশান্ত্রের অধাপক 
ছিলেন। তাকে রসায়ন র১নায় সহায়তা করেছিলেন হুগলী 
কলেজের বিজ্ঞানশান্ত্ের অধ্যাপক ডাঃ জর্জ ওয়াট । এই গ্রন্থে 
অজৈব রসায়নশাস্ত্রের ( [10016591710 001)9101509 ) কতকগুলো 
মূল বিষয় সব্ন্ধে আলোচনা করা হয়েছে । এই আলোচনায় 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ছাপ বিদ্ভধমান। এখানে বিভিন্ন 
পদাথথকে পরমাণবত্বান্তসারেঠ (81020-1100 700৮9) সাজান 
হয়েছে । এই গ্রন্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট, রাসায়নিক 
পরীক্ষায় অনভিজ্ঞ ব্ক্তিরাও যা'তে এখানে বণিত পরীক্ষাগুলে 
সহজেই করে দেখতে পারেন, সেদিকে নজর রেখে লেখক গ্রন্থটি 
রচনা করেছেন । রাসায়নিক পরীক্ষাগ্লোর বর্ণনা কর! হয়েছে 
সরল ভাষায় । ষাদবচন্দ্রের বর্ণনাভঙ্গী উৎকৃষ্ট । আলোচা গ্রন্থে 
বিভিন্ন মৌলিক ও যৌগিক পদাথে র প্রচলিত বাংল৷ নামই বাবহাত। 
কয়েকহ্ছলে প্রয়োজনবোধে নূতন নামও সংকলন করা হয়েছে । তবে 
প্রায় সর্বত্রই বিভিন্ন পদাধের বাংল! নামের পাশে ইংরেজী নাম 
দেওয়া আছে। বিভিন্ন পদাথ ও সেই পদাথগুলোর সংযোগে 
গঠিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে আলোচনা এতে রয়েছে ॥ তবে 
যাদবচন্দ্রের গ্রন্থের প্রধান ক্রুটিঃ ধাতব পদার্থসমূহের আলোচনায় । 
ধাতব পদাথে র অধিকাংশ আলোচনাই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পুণ। 
একমাত্র লৌহের আলো5নাই কিছুটা বিস্তারিত। 


১৮৬ বঙ্গপাহিত্য বিজ্ঞান 


তিন 

শুধুমাত্র পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানেই নয়, এইট যুগে বাংলা গণিত 
রচনায়ও প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হোল। এই প্রণঞ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগা, বাংলায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ অঙ্ক বই প্রসন্নকুমার 
সর্বাধিকারীরর 'পাটীগণিত (১২৬২)। বাংলা পাটাগণিতের 
পথপ্রদর্শক প্রসন্নকুমার। বাংলাভাষায় গণিতের পরিভাষার স্থনটি 
সবপ্রথম তিনিই করেছিলেন। ১৮২৫ খুষ্টাষ্রে হুগলীর রাধানগর 
গ্রামে তার জন্ম হয়। তার পিতার নাম যছুনাথ সবাধিকারী। 
প্রসন্নকুমার হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। গণিত, সংস্কৃত, 
ইতিহাস ও দর্শনে তার পাণ্তিতা ছিল। ছাত্রজীবন শেষ ক'রে তিনি 
ঢাকা কলেজ, সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতিতে অধ্যাপনা কবেছিলেন। পরে 
তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। শিক্ষাৰ উন্নতির 
জন্কে তিনি নিজেও বহু অর্থব্যয় কবেছিলেন। ১৮৮৬ খুষ্টায্বে তার 
মৃত্যু হয়। প্রসনকুমারের পাটাগণিতেব বিষয়বস্তু কোলেন্সোঃ নিউ 
মাচ? চেষ্কাপ প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে সংকলিত । গাণিতিক শব্দগুলোর 
সংকলনে সাহায্য করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । পাটাশণিতের 
যায়গায় যায়গায় এদেশীয় অঙ্কের প্রণালীও লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থটি 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পাটাগণিতের ত্রয়োদশ সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় ১২৭৩ সালে। প্রসন্নকুমার পরবর্তী যুগের পাটীগণিত 
রচ(য়িতাদের প্রভাবিত করেছিলেন । 

পরবর্তী যুগের যে সব পাটাগণিতে প্রসন্নকুমারের গ্রস্থের প্রভাব 
পড়েছে; তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখরোগ্য, চন্দ্রকান্ত শর্মার 
'গণিতাস্কুরঃ ( সংবৎ ১৯১৬) কালী প্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পাটাগণিতঃ 
€ ১৮৬৬), শাস্তিপুরের ইংরেজী বিদ্যালয়ের পণ্ডিত জয়গোপ'ল 
গোস্বামীর 'গণিতবিজ্ঞান” (তৃতীয় সংস্করণ: ১২৭৭) এবং ভুৰনচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের 'পাীগণিতাস্থুর (€১৮০৯)। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি 
প্রাথমিক প্রকৃতির । এটি রচনায় বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে এবং 
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প্রধানতঃ প্রসপ্নকুমার সর্বাধিকারীর পাটাগণিত থেকে সাহায্য নেওয়া 
হয়েছিল। গ্রন্থরচনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও 
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী। গণিতাস্কুরে অঙ্কের সরল বিষয়গুলো 
সহজ ভাষায় বোঝান হয়েছে । কালাপ্রপন্ন গঙ্গোপাধ্যায়ের 
পাটীগণিতের বিষয়বস্তু ডি. মর্গযান, নিউমাচ+ কোলেন্সে। প্রভৃতির 
ইংরেজী গ্রন্থ থেকে এবং প্রসন্নকুমার সর্ব ধিকারীর গাটাগণিত থেকে 
সংগৃহীত। গাণিতিক শব্দগুলো প্রসন্নকুমারের পাটীগণিত থেকে 
সংকলিত হয়েছিল। তা” ছাডা গ্রন্থটিব পরিকল্পনায়ও প্রসন্কুমাবের 
প্রভাব রয়েছে । জয়গোপাল গোস্বামীর গণিতবিজ্ঞানের পরিকল্পনায় 
ও সাংকেতিক চিহ্মের ব্যবহারে প্রসন্নকুমাবের পাটাগণিতের প্রভাৰ 
পড়েছে । তা? ছাড়া ভুবনচন্দ্র চট্টোপাধা।য়েব পাটাগণিতান্কুর বচনায় 
প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ও গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পাটাগণিত 
থেকে সাহাযা নেওয়। হয়েছিল । 

এ ছাড়াও উনবিংশ শতাধ্দাব দ্বিতীয়াধে' আরও বত গণিত রচিত 
হয়েছিল। এদের মধো উল্লেথযোগ), উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 
'গণিতসার” (১৮৫৫), বিপিনমোহন সেনগুপ্তের “সংখাসার? 
(১৭৮৩ শক )। শ্বামাচরণ বান্দ্যাপাধ্যায় ও চুনিলাল শীল সংকলিত 
'গণিত দর্পণ? (১৮৭০ ) যদ্তনাথ ন্তায়পঞ্চানন সংকলিত 'অঙ্কপারঃ ১ম 
ভাগ” (১৮৭১) এবং স্র্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত 
“আন অন্কবোধক* €১২৮৮)। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি- 
প্রকাশিত এবং উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত গণিত সার রচনায় কীথ 
(1610) ) ও বনিক্যাস্ল (73010170250 ) প্রভৃতির অঙ্ক বই, 
ইউনিভার্মেল ক্যালকুলেটর (70010101591 08109198101 ) এবং 
শুভন্করের গ্রন্থ থেকে সাহাযা নেওয়া হয়েছিল। গ্রন্থটিকে একেবারে 
প্রাথমিক প্রকৃতির বলা যায় শ| বিপিনমোহন সেনগুপ্তের 
“সংখ্যাসার গণিতের একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ না হলেও বাংল! ভাষায় 
সংখ্যার পর্যায় সম্বন্ধে এটিই প্রথম গ্রন্থ । গণিত দর্পণ ও অন্কসার, 
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১ম ভাগে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। সুর্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 
আশু অঙ্কবোধক একটি নতুন ধরনের গ্রন্থ | লেখকের মৌলিক 
গুঁঠিতঙ্গী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গণিতের পাশাপাশি সমাবেশ এই 
গ্রশ্থর বৈশিষ্ট্য । এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শুভঙ্করের স্ৃত্রের মাধ্যমে 
পাটাগণিতের মূল বিষয়সমূহ আলোচিত | অনেক যায়গায় লেখকের 
নিজস্ব মতামতও বাক্ত। গ্রন্থটি রচনায় সাহাযা করেছিলেন 
ব্রহ্মমোহন মল্লিক, গোরীশঙ্কর দে প্রভৃতি । 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়!ধে বাংলাভাষায় মানসাঙ্ক সম্বব্ধে অনেক- 
গুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। রঘুমণি সরকারেব “মানসাঙ্ক” (১২৬৯) 
বাংলায় মানসাঙ্ক সম্বন্ধে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থটির বিষয়বস্ত 
বিভিগ্ন ইংরেজী পুস্তক থেকে সংগৃহীত হয়েছিল৷ মানসাঙ্ক স'শোধন 
কবে দিয়েছিলেন ভূদেব মুখাপাধ্যায়। শিশুদেব উদ্দেশে পাচ 
ভাগে মাণ্সাঙ্ক লিখেছিলেন গোপালচন্দ্র বন্দোপাধায় ॥ মানসাঙ্কের 
বিভিন্ন ভাগগুলি ১২৭১ থেকে ১২৭৫ সালেব মধো প্রকাশিত হয়। 
এই যুগে বাংল ভাষায় বীজগণিত রচনার শ্ুত্রপাত হোল । বাংলায় 
পাশ্চাতা পদ্ধতিতে প্রথম বীজগণিত লিখলেন পাটাগণিতের 
পথপ্রদর্শক প্রসন্নকুমার অর্বাধিকাবী | প্রপন্নকুমারের বীজগণিত ১ম 
ভাগ (সংবং ১৯১১) ও২য়ভাগ (সংবৎ ১৯১৭) ঈশ্বরচন্দ্র 
বিগ্ভাসাগরের পরামর্শ অনুযায়ী রচিত হয়েছিল। উড, পীকক্‌ 
প্রভৃতির ইংবেজী বীজগণিত এবং ইউলর, ও লাক্রোয়ারের ফরাসী 
বাজগণিতের ইংবেজী অনুবাদ থেকে এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত্র সংকলিত 
হয়েছিল। তা+ ছাড়া ভাস্করাচার্ধের সংস্কৃত বীজগণিত থেকেও 
সাহাযা নেওয়া হয়। গ্রন্থরচনায় সাহাধা করেছিলেন রামকমল 
ভট্টাচার্য | এই গ্রন্থে অব্যক্ত রাশির প্রতীক ব্যবহারে ভাকঙ্করাচার্ধ 
প্রণীত রীতি অনুসরণ না ক'রে ইউরো'্রীয় বীতি অনুম্থত হয়েছে । 
তাঃ সত্বেও স্বদেশিয়ানাই গ্রন্থটিব বৈশিষ্টা । কি পরিভাষার ব্যবহারে 
কি বীজগণিত সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলোর সমাধানে সর্বত্রই বাংল! ভাষার 
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ব্যবহার গ্রন্থটির বৈশিষ্ট | উচ্চাঙ্গের বীজগণিত ন! হলেও একেবারে 
প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ একে বল। হায় না। ন্মচকবাদ ([001095), 
করদী (9805) ইত্যাদি প্রসঙ্গ এতে আছে। গ্রন্থের পরিকল্পনাটিও 
মোটামুটি বৃহং। ত” ছাড়। প্রসম্নকূমারের বেঝাবার ভঙ্গী প্রাঞ্জল। 

এই যুগের অপরাপর বীজগণিতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যছুনাথ 
ভট্টাচার্ষের “বীজগণিত” (১৮-), যশোদানন্দন সরকার সংকলিত 
“বীজগণিত প্রবেশিকা” (১১৭৯), রাজকৃষ্খ মুখোপাধ্যায়ের 
“বীজগণিত? (১৮৭২ ) এবং মহেন্দ্রনাথ রায়ের “বীজগণিত” । 

এই যুগে জ্যামিতি রচনায় বৈশিষ্টোর পরিচয় দিলেন রেভাগেওড 
কষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, ভূদেৰ মুখোপাধ্যায়, রামকমল ভট্টাচার্য 
প্রমুখ কয়েকজন কৃতী লেখক। কৃষ্ধমোহন বন্দোপাধ্যায়ের পর 
জ্যামিতি রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও 
রামকমল তট্রাচার্য। রামকমল ভট্টাচার্যের “জ্যামিতি? গ্রন্থাকারের 
মৃত্যুর পর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ইউক্রিডের 
জযামিতির মূল তত্বগুলো৷ আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটর শেষ দিকে 
আলোচ্য অংশের ইংরেদী অনুবাদ দেওয়া আছে। বিভিন্ন 
জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞার বিশ্লেষণ বাংল অক্ষরের সাহায্যে করা হয়েছে। 
রামকমলের বোঝাবার ভঙ্গী ভাল। কিন্তু তার গ্রন্থের পরিকল্পনা 
ক্ষমোহন বা! ভূদেবের গ্রন্থের তুলনায় স্বল্পপরিসর | 

এ ছাড়া এই যুগের জ্যামিতির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখঘোগা, 
রাজমোহন দে সংকলিত ইউক্লিডের “ক্ষেত্র-জামিতি? (১৮৭০ )। 
এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ইউরক্লিডের জ্যমিতির প্রথম অধ্যায়। 
বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রতত্ব অবলম্বন 
ক'রে এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল । ক্ষেত্রক্্যামিতি জনপ্রিয়তা অর্জন 
করে। ১৮৮১ খৃষ্টান্দে এর য়োদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই 
গ্রন্থে অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি জ্যামিতিক সংজ্ঞ। আলোচনার পর 
কতকগুলো স্বীকার্য সংজ্ঞ! ও ম্বতঃপিদ্ধের কধা বল! হয়েছে। বিভিন্ন 
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প্রতিজ্ঞার পর আবশ্যক অনুযায়ী অনুমান তত অন্ুসিদ্ধান্তর 
সংযোজন এই বৈশিষ্টা । রাজমোহন দে"র বোঝাবার ভঙ্গী সরল । 
অপ্রাসঙ্গিক বর্ণন। তার গ্রন্থে একেবারেই নেই। 

“গোলবিবরণ/-রচয়িত। নবীনচন্দ্র দত্তের “ব্যবহারিক জ্যামিতি 
€ ১৮৭৩ ) কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির আদেশ অনুযায়ী লিখিত 
হয়। এই গ্রন্থটি হোল স্কট্-এর “নোট্স্‌ অন্‌ প্রাকৃটিক্যাল জিয়মিটি র 
অনুবাদ। নবীনচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গী বেশ স্বস্থ। এ ছাড়া নবীনচন্ত্র 
গণিত ও জ্যামিতি বিষয়ক আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। তার 
ক্ষেত্রবাবহার বা ব্যবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্রবাবহার, জরীপ এবং 
সমস্থল প্রক্রিয়া” ১২৬৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 

বাংল! ভাষায় ত্রিকোণমিতি সন্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ ভোলানাথ 
মজুমদারের “প্লেন ত্রিকোণমিতি? ১৮৭৯ খৃষ্টান্বে লেখকের মৃত্ঠার পর 
প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির সম্পাদন! করেছিলেন লেখকের পুত্র 
বিহারালাল মজুমদার | ত্রিকোণমিতির রচয়িতা ভোলানাথ মজুমদার 
কলিকাতার জোড়াসাকো নিবাসী ছিলেন। ডেভিড হেয়ার 
বিগালয়ের পাঠ শেষ করে তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন 
করেন। গণিতে শৈশব থেকেই তার অনুরাগ হিল। গণিতে 
পারদিতাব জন্তে তিনি অধ্যাপক রিজের সহায়তায় কম্পিউটেটরের 
কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ২৩ বৎসর কাল তিনি এই কাজ করেন। 
১৮৭২ খুষ্টাষ্বে তার মৃত্রা হয়। 

প্লেন ত্রিকোণমিতি গ্রন্থে রেখা ও কোণের পরিমাণ, ত্রিকোণমিতি 
সম্বন্ধীয় অনুপাত ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে । ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে 
এটি একটি প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ। 

জ্যোতিবিজ্ঞানে বিষয়ক গ্রন্থেব সংখা! অপেক্ষাকৃত অল্প। বাংলা 
ভাষা ও সাহিতো জ্োতিবিজ্ঞান রচনায় পথ দেখিয়েছিলেন উইলিয়ম 
ইয়েটুস। ইয়েট্স্‌-এর জোোতিবিষ্ঠা। প্রকাশিত হবার বিশ বৎসরাধিক 
কাল পর জ্ঞোতিবিজ্ঞান লিখলেন গোপীমোহন ঘোষ। তার 
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এজোতিব্ববরণ” ১৮৫৯ খৃষ্টান (সংবৎ ১৯১৬) প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল। গ্রন্থ-রচনার কারণ সম্বন্ধে লেখক “বিজ্ঞাপনে বলেছেন, 
“কিছুদিন পূর্ধে এক পৌরাণিক পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত কথোপকথন 
ক্রমে জ্যোতিবিবগ্ভা1 বিষয়ক প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। তিনি আমার নিকট 
ইউরোপীয় মতান্ুসারে গ্রহণ খতুপরিবর্তনার্দি বিষয়ে কিঞিং কিঞ্চিং 
শ্রবণ করিয়া সমধিক পরিজ্ঞানার্থ কৌতুহল প্রদর্শন করেন। 
তদনুসারে আমি সহজ সহজ ইঙ্গরেজী পুস্তক দেখিয়া জ্যোতিবিষয়ক 
স্থুল স্থুল বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিতে আরন্ত করি |” এ বিজ্ঞাপন থেকেই 
জানা যায় লেখকের প্রথমে ইচ্ছে ছিল, জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক 
আলোচনা নিজের হাতে লিখে উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে 
পাঠাবেন। কিন্তু রচন। কিছুদূর এগোবার পর এক বন্ধুর উৎসাহ ও 
অনুরোধে অ'লোচিত বিষয়বস্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ কর! হয়। গ্রন্থটি 
ক্ষুদ্রাকায় হলেও আলোচা বিষয়বস্তর পরিধি বিরাট । এতে চন্ত্র, 
নক্ষত্র, সূর্য, দিনবাত্রিঃ ঝতুপরিবর্তন, গ্রহণ, গ্রহ, ধূমকেতু, ছায়াপথ 
ইতাদি নিয়ে আলোচনা কব হয়েছে । আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং 
প্রাথমিক প্রকৃতির । তথাপমাবেশও যায়গায় যায়গায় ছুর্বল। তবে 
গোপীমোহনের ভাষা সরল ও প্রাপ্রল। রচন] দেখে মনে হথ, বন্ধুর 
অনুরোধে আলোচা বিষয়বস্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময় লেখক 
গ্রন্থটি বালকদের উপযোগী করে লিখেছিলেন । নাটকত ও চিত্রধয়িতা 
এই গ্রন্থের রচনারীতির একটি উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য । যেমন, 
“এ দেখ, সম্ঘুথে এক প্রকাণ্ড অশ্বখ বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে; 
এ বৃক্ষের শাখাপল্লবের মধো মধো যে সকল পক্ষী বিহার 
করিতেছে, তাহা কিছুই তোমাদের নয়নগোচর হইতেছে না : 
বৃক্ষের পত্রসকল পৃথক পৃথক ব্নপে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে না. 
কিন্তু যাঁদ দূরবীক্ষণযন্ত্রে নয়ন সংযোগ করিয়া এ বৃক্ষে 
দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, তাহা হইলে এ বৃক্ষস্থিত নানাবিধ 
পক্ষিগণকে এক এক করিয়া দেখিতে পাইবে, এ বৃক্ষের 
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শাখ। ও পল্লবনকল বায়ুভরে ঘেভাবে সঞ্চালিত হইতেছে, 
তাহাও অনায়াসে দেখিতে পাইবে ।” 

'জোতিবিবব রণ+-এর হু'একটি সুন্দর বর্ণনায় সাহিত্যরপের পরিচন্ন 
পাওয়! যায়। যেমন, ডাঃ ক্র&রকে অনুপরণ কঃরে চন্দ্রের পর্বতের 
বর্ণনা | 

এই যুপের জ্োোতিবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর গ্রন্থের মধ্য প্রথমেই 
উল্লেযোগা, কালিদাস মৈত্রের 'খগোলবিবরণ? (১৮৫৯ )। কালিদাস 
মৈত্র ইতিপূর্বে 'ইলেকটি.ক টেলিগ্রাক” “বাম্পীয় কল ও ভারতব্ীয় 
' রেলওয়ে” “জি ওগ্রাকি বা ভূগোল” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 
পঘগোলবিবরণ ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি কক প্রকাশিত 
হয়েহিল। গ্রহ, উপগ্রহ ইত্যাদি ছাঁড়াও উচ্চা.ঙ্গর কয়েকটি 
জ্যাতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রসঙ্গ এতে আছে। যেমন, গ্রহাদিব দূরত্ব এবং 
গ্রহ-নক্ষত্রের স্থান নির্ণয়ের উপায় ইত্যাদি প্রসঙ্গ | বস্তুতঃ এখানেই 
গ্রন্থটির বৈশিষ্ট । ১৮৩২ খুঠান্বে খগোলবিবরনের দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়। 

এক একটি জ্যোতিষ নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে গ্রন্থরচনার প্রয়াস 
এই যুগে দেখা গেল। প্রভাতচন্দ্র মেনের চন্দ্রতত্ব' € ১৮৬১) এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | চন্দ্রতন্ব প্রধানতঃ বানকবালিকার্দের উদ্দেশ্যে 
রচিত হলেও এর ভাষা! ছোটদের উপযোগী নয়। চন্দ্রতবে চন্দ্রের 
আকৃতি, দুরত্ব, গতি ইত্যাদির বর্ণন। দিয়ে চন্দ্রে প্রাণীর অস্তিহ্, চন্দ্রের 
উপরিভাগ এবং জোয়ার ও ভাটা! নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 
আলোচনা তথাপূর্ণ। গ্রন্থটিতে লেখকের যুক্তিবাদী মনের পরিচয় 
পাওয়া যায়। গাণিতিক প্রসঙ্গ যায়গায় যায়গায় আছে; 
তবে তা” দুরূহ নয়। চন্দ্রতত্বের সর্বপ্রধান ক্রটি রচনাভঙ্গীর 
আড়ষ্টতা। যায়গায় যায়গায় উৎকট সন্ধি রচনার শ্াতিমধুরতা। নষ্ট 
করেছে। 

চন্দ্রতত্বের লেখক প্রভাতচন্দ্র পেনের ইচ্ছে ছিল “ূর্যযতত্ব” নামে 
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আর একটি গ্রন্থ রচনা! করবার | কিন্তু "্ুর্যাতত্ব' প্রকাশিত হয়েছিল 
বলে মনে হয় না| 

উনবিংশ শতাব্বীর জ্োতিবিজ্ঞান বিষয়ক অন্ততম শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ 
নবীনচন্দ্র দত্তের “খগোলবিবরণ” ১২৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল। “বাবহারিক জ্রাামিতি'র রচয়িতা নবীনচন্দ্র ১২৪৩ মালে 
কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পাঠশালার পাঠ শেষ ক”রে কিছুকাল 
সংস্কৃত কলেজে পড়বার পর তিনি ফ্রা চার্চ ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষাঙললাভ 
করেন | ছাত্রাবন্থায় তিনি “সংবাদ 'প্রভাকর» জ্ঞান রত্বাকর? প্রভৃতি 
সাময়িক-পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবঙ্ধ লিখতেন | পবে “রহস্ত-সন্দর্ভ' 
পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন | এ ছাডা স'মন্সিক পত্রিকার 
সম্পাদনা এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেব ব্যাখ্যা ও অন্তবাদ কবে নবীনচন্দ 
খ্যাতি অর্জন করেন। বত্রিশ বংসরকাল সবকারী চাকুরী করবার 
পথ ১২৯৭ সালে তিশি অবপর গ্রহণ কবেছিলেন। ১৩০৫ সালে 
তার মৃত্যু হয়। খগোলবিববণেৰ বিষয়বস্তু “নিউটন্স গ্রিন্সিপিয়াও, 
হারসেলস্‌ আর্ট্রনহিঃ “মিল্স আর্ট্রনমি* প্রভৃতি হংরেজীগ্রন্থ এবং 
তত্ববোধিনী পত্রিক গেকে সংগৃহীত হয়েছিল। খগোল-বিবরণে 
পৃথিবী, চন্দ্র, সুর্য ও বিস্ভিন্ন উপগ্রহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 
নবীনচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ। তথাসমাবেশও নগণা নয়। গ্রন্থটি 
যে তৎকালীন যুগের পাঠকদের মনোরগ্রনে সক্ষম হয়েছিল তা? 
রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদীর নিমোদ্ধত উক্তি থেকে জানা যয় £- 

“অতি বালাকালে খগোলবিবরণ শামে একখানি 
বাঙ্গালায় লেখা জ্যোতিষের বহি পড়িয়াছিলাম ; এ পুস্তকে 
চক্র, স্র্যা, গ্রহ, উপগ্রহ সকলের বিবরণ পড়িয়! বালকের 
মনে কত আনন্দের উদয় হইত, কত কৌতুহল জাগিয়া 


উঠিত! এ পুস্তকখানির প্রণেতার নাম মনে হইতেছে 
নবীনচন্দ্র দত্ত ।”১১ 


১১ আকাশের গল্প (১৩২*)_ বতীঝনাখ মজুমদার ৷ তৃমিকা_রামেন্রহন্মর জিবেদী। 
১৩ 


১৯৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


এই যুগে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিগ্তা বিষয়ক কয়েকটি 
সর্বজনবোধা গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টা দেখা গেল। তা+ ছাড! এই সময়ে 
ভূগোল বিষয়ক বনু পাঠাপুস্তকও রচিত হোল। বঙ্গভাষ৷ ও সাহিতো 
ভূগোল সাহিত্যের রচনার স্ুত্রপাত করেছিলেন ইউবোগীয়ের1। 
এই প্রসঙ্গে মার্শমযান, পিয়ার্স ও পিয়াসনের নাম উল্লেখযোগা | 
কিন্তু এদের গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভুবিগ্ভা সম্বন্ধে আলোচনা 
নগণ্য । রামমোহন রায়ের পর এদেশীয়দের মধ্যে ভূগোল রচনা 
করেন অক্ষয়কুমার দত্ত 9 রেভারেণ্ড কঞ্জমোহন বন্দোপাধ্যায় । 
কিন্ত এদের গ্রন্থেও রাজনৈতিক ভগোলের উপরেই জোর দেওয়। 
হয়েছে । পরবর্তাঁ গ্রন্থকার গৌরীশংকর ট্টাচার্যও রাজনৈতিক ও 
বাণিজ্যিক ভগোলকেই প্রাধান্ত দিয়েছেন । গৌরীশংকর রচিত 
ভগোলসার” ১৮৫৩ খৃষ্টান্থে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে 
বিভিন্ন মহাদেশের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও প্রাকৃতিক ভূগোল 
নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কব! হয়েছে । বাংলা ভাষায় প্রাক তিক 
ভূগোল রচণার প্রথম কৃতিত্ব রাজেন্দ্রলাল মিত্রের | 

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সমসাময়িক যুগে ভুগোল বিষয়ক বন 
পাঠাপুস্তক রচিত হয়েছিল। তন্মধো প্রথমেই উল্লেখযোগা, 
'বারাসতস্থ বালিক। বি্ভালয়ের ব্যবহারার্থ সংকলিত ভ চগোল-বৃত্ান্ত? 
(১৮৫৫ ), স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রচিত রামনারায়ণ বিগ্ভারত্বের 
প্রাথমিক প্রক্ণতির গ্রন্থ 'ভুগোলবিগ্ভাসার” ( ১৮৫৬ )এবং তারিণীচরণ 
চট্রোপাধায় লিখিত “ভূগোল বিবরণ” € ১৮৫৬) ৯২। তারিণীচরণ 
চট্রোপাধ্যায়েব “গোল প্রবেশ” (১৮৫৮) হোল ভ,গোল বিবরণের 
সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য সংস্করণ। এই যুগের অপরাপর স্কুলপাঠয 
গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, গোপালচন্দ্র বন্ুর 'ভগোলনূত্র? (১২৩৪) 
শ্যামাচরণ বসু অনুবাদিত “ভারতবর্ষের ভূগোল বৃত্তান্ত (১৮৬২), 


১২ ভূগোল বিবরণের ২য় ভাগ ১৮৫৭ খৃষ্টাবে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 


বিজ্ঞান-চগিার প্রসার ১৯৫ 


শশীভূষণ শর্মার 'ভগোল পরিচয়” € সন্বং ১৯২৩ ), হুগলী মডেল 
স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্য রচিত “ভুবৃত্বাস্ত' (২য় ভাগ-_-১২৭৩ ), 
হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংকলিত “আসিয়ার বিবরণ” € ১৮৬৮), 
কালী প্রসাদ সাণ্ডিল্য সংকলিত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভ-বৃত্বাস্তঃ 
€ ১৮৭০), বজনীকান্ত ঘোষের “ভূগোল বিষ্াসার” € ১৮৭১), 
নীলকমল ঘোষালের “ভুগোল-সার সংগ্রহ? € ১২৮০ ), পুর্ণচন্দ্র দত্ত 
অনুবাদিত "প্রাক্তিক ভূগোল বিষয়ক কতিপয় পাঠ” € ১৮৭৬) 
এবং কৃঞ্চনগর কলেজের অধাক্ষই, লেখত্রিজের আদেশ অনুযায়ী 
বঙ্গভাষায় অন্ুবাদিত “বাঙ্গালার ভূগোল ও ইতিহাস” ৫১৮৭৬) ও 
বৃসিংহচক্্র মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাক্তিক ভ,গোল” (১৮৮২) । শেষোক্ত 
গ্রন্থটি ছাড়া উল্লিখিত সবগুলো গ্রস্থেই প্রাক্তিক ভ,গোলের 
আলোচন। নগণ্য । 

সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে রচিত এই যুগেব প্রাকৃতিক ভগোল ও 
ও ভ.বিষ্তা বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থেই পৌরাণিক তথ্যাদি এসে গেছে। 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগা॥ঃ “বাম্পীয় কল ও ভারতবর্ষায় 
বেলওয়ে,, 'ইলেকটি«ক টেলিগ্রাফ,) “খগোলবিবরণ» প্রভৃতি গ্রন্থের 
লেখক কালিদাস মৈত্রের “জিওগ্রাফি বা ভুগোল-বিজ্ঞাপক' 
(১২১৩)। গ্রন্থটি শ্রীনাথ দে চতুধুরিণের অনুমতি অনুসারে রচিত 
হয়েছিল। “ভগোল-বিজ্ঞাপক' চার খণ্ডে সম্পূর্ণ হবার কথা ছিল। 
প্রথম খণ্ডে পৃথিবীর আকার, প্রকার ও গতির নিয়ম আলোচিত 
হয়েছে । অপরাপর থখগুগুলো প্রকাশিত হয় নি বলেই মনে হয়। 
শান্ত্র ও পুরাণে কালিদাস মৈত্রের পাণ্ডিত্য ছিল। তার “ইলেকটি,ক 
টেলিগ্রাক ও তড়িৎ বার্তীবহ” নামক গ্রন্থে বিহ্যাৎ সম্বন্ধে এদেশীয় 
(লাকের ধারণ! শাস্ত্রীয় তথ্যা্দির মাধ্যমে বোঝান হয়েছে। এখানেও 
পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে প্রাচীন বিশ্বাসের কথা আলোচিত হয়েছে 
শান্ত, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যািকে কেন্দ্র ক'ক্বে। পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে 
প্রাচীন ইউরোপীয়দের বিশ্বাস, বাইবেলে পৃথিবীর আকারের বর্ণনা 


১৯৬ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


এবং টলেমি ও কোপারনিকসের মতবাদ আলোচনায় পাতা 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই পাগ্ডিত্যের পরিচয় “পুরাণ সম্মত ভ,গোল 
বিবরণ? শীর্ষক অধায়ে আরও সুস্পষ্ট । তবে কালিদাস মৈত্রের 
দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের | অনেকক্ষেত্রেই পৌবাণিক ধাবণাকে তিনি 
যুক্তি সহকারে খণ্ডন করেছেন। একদিকে পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে 
পাগ্ডিতা, অপরদিকে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কালিদাস মৈত্রের 
রচনাকে একটি বিশিষ্টতা দান করেছে । 

পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল দ্বারকানাথ বিগ্যারত্বের 
ঘিতত্ব বিচার” € ১৭৯৪ শক ) নামক গ্রন্থে । ধাবা পুবাণ ও শানে 
অবিশ্বাসী তাদের যুক্তিব ভ্রমপ্রদর্শন লেখকের উদ্দেশ্ট | এঠ উদ্দোস্টে 
লেখক বিভিন্ন শাস্ত্গ্রস্থ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন । তাবে শান্ায় 
মতবাদগুলোব যে যেস্থ্ানে যথোপযুক্ত যুক্তির অভাব সে সকল স্থানে 
নতুনভাবে যুক্তি উপস্থাপিত ক'রে তিনি সে সকল মতবাদ প্রতিষ্ঠিত 
করতে চেয়েছেন । বস্ত্বতঃ, বেদপুরাণাদি শাস্ত্রের অন্তর্গত ভগোলেন 
যৌক্তিকতা প্রদর্শনই এই গ্রস্থের মূল উপজীবা। এিতন্ব বিচার” 
ছ'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে পৃথিবীর মাকার, জলম্থল-বিভাগ 
ইতাদি প্রসঙ্গ এবং দ্বিতীয় ভাগে জোয়ার-ভাটা ইতাদি নিয়ে 
আলোচনা! | ছ'এক যায়গায় শুক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানক পৃঠিভঙ্গীর 
পরিচয় থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মবিশ্বাস অতি প্রকট । 

কালিদাস মেত্রের পধঁজওগ্রাফি বা ভ চগোল-বিজ্ঞাপক' এবং 
দ্বারকানাথ বিদ্ভারত্বের ভিতত্ব বিচার) ছাড়াও এই খুশে আরও 
কয়েকটি পুবাণ-নির্ভর ভূগোল রচিত হয়েছিল। এই 'প্রপঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, গোবিন্মমোহন বায় সংকলিত 'মৃন্য়ী? 
€ ১৭৯৯ শক ) এবং গোবিন্দকাস্ত বিদ্যাভষণ রচিত “ভূবন বৃত্তাস্ত' 
(১৮৭৮9 । মৃশ্ময়ী একটি নতুন ধরণের গ্রন্থ । পুরাণনিঞ্র হলেও এই 
গ্রন্থের যায়গায় যায়গায়ইউরোপীয় মতের সঙ্গে এদেশীয় মতের সামঞ্জন্য 
ও অসানঞ্জেত্তর কারণ দেখান হয়েছে । গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সন্ধে 


বিজ্ঞান-চার প্রসার ১৯৭ 


লেখক “বিজ্ঞাপনে+ বলেছেন, “প্রাচীন হইতেও প্রাচীনতম কালে 
ভারতে গণিত-বিজ্ঞানাদদির বহুল প্রচার ছিল এ বিষয় অবগত হইয়া 
বঙ্গবাসী যুবকৰৃন্দের স্বদেশান্ঘরাগ উপচিত হইবে 'এই উদ্দেশ্যই মৃত্ময়ী 
সঙ্কলনের প্রধান কারণ ।” শৃর্যসিন্ধান্ত প্রভৃতি কয়েকথানি 'প্রাচীন গ্রন্থ 
থেকে 'মুন্ময়ী”র বিষয়বস্তু সংকলিত । বস্ততঃ, এই গ্রন্থটি লেখকের 
শবেষণাধ এল | প্রাান গ্রশ্থাদি থেকে তিনি শুধু তথা সঃগ্রহই করেন 
নি, পয়োজনবোধে নিজন্ব মতামতও ব্যক্ত করেছেন । গোলাধায়, 
ন্র্যপিদ্ধস্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে লেখক যেভাবে 
ভুগাল ৪ ভবিগ্যা বিষয়ক তথাদি আহরণ কবেছেন এবং যেভাবে 
বিভিন্ন মতবাদ ও মতভেদ বিশ্লেষণ করেছেন তাতে তার পাগ্ডিত্য ও 
বিচার-কুশলতার পরিচয় শ্রস্প্ট। এই গ্রন্থে গ্রিহভমণ বিষয়ে 
মতভেদ”, “পথিবীর আকার ও গোলতার প্রমাণ”, আকর্ষণশক্তি, 
ধতুবিভাগ, দিনখাত্রিব হ্ীসবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রসঙ্গ শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতির 
মাধামে বিচাৰ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে । 

বেদ, স্মৃতি, তন্ত্র পুরাণ, স্োতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে ভূগোল বিষয়ক 
মতবাদগ্ুলোব মধো একা স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখা গেল গোবিন্দকাস্ত 
বিদ্যাভৃষণের “ভুবন বত্তাস্ত-তে। গোবিন্দকান্ত পাবনা জেলার 
শালখিয় গ্রামে জন্মগ্রহণ 'করেন। তার পিতার নাম শ্রীকান্ত 
লাহিডী 1 শাস্্ুশিক্ষা সমাপ্ত ক'রে তিনি কাশিমবাজারের মহারাণীর 
দ্বারপণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন । পরে তিনি দণডুবিধি ও রাজস্বকার্ষের 
বিচারকের পদে নিযুক্ত হন । রাজকার্ষের অবসরে তিনি সাহিত্যসেব। 
করতেন। কিন্তু ভূগোল বৃত্তান্ত” তার সাহিত্যসেবার বার্থতার পরিচয় 
বহন কবে। আলোচা গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব | তা, 
ছাড়া যায়গায় সায়গায় অন্ধ বিশ্বাসের পরিচয় রয়েছে । এমনকি 
ভূগোল ও 'ভূবিগ্যা বিষয়ক আধুনিক মতবাদগুলোকে কয়েক যায়গায় 
লেখক খণ্ডন করতে চেয়েছেন । রচনাভঙ্গীরও প্রশংসা কর! চলে 
ন1। বাকা অযথা দীর্ঘ ও জটিল। 


১৯৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


পুরোপুরিভাবে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেও এই যুগে ভূগোল ও ভৃবিষ্তা 
বিষয়ক গ্রন্থা্দি রচিত হয়েছিল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর পাশ্চাত্য 
পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিগ্ভা নিয়ে গ্রন্থ লিখলেন 
রাধিকাপ্রসঙ্গ মুখোপাধ্যায় গিরিশচন্দ্র বস্থু ও ব্বর্ণকুমারী দেবী। 
রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের “ভূবিদ্ঠা' ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলোর অধিকাংশই 
তারিণীচরণ চট্রোপাধায়ের “ভূগোল বিবরণ থেকে সংগৃহীত | 
"ভূবিষ্ভা?য় ভূগর্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্যাদি নেই। আলোচনা 
প্রধানতঃ প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে। ভূবিদ্যার বিভিন্ন অধ্যায়ের 
আলোচ্য বিষয় তূপুষ্ট, পৃথিবীর জলম্থল বিভাগ, পর্বত, মাগ্নেয়গিরি। 
ভূমিকম্প, সাগর ইত্যাদি প্রসঙ্গ । রাধিকাগ্রসন্নের ভাষা সবস। 
তধ্যসমাবেশ উচ্চাঙ্গেব নয়। আলোচন। সবত্রই সংক্ষিপু প্রকৃতির | 
গ্রন্থটিতে যায়গায় যায়গায় কবিত্বের আভাস আছে । 

বাংল! ভাষায় পূর্ণাঙ্গ ভূবিজ্ঞান রচনার প্রথম কৃতি গিরিশচন্্র 
বসুর। তার “ভূতত্ব_ প্রথম ভাগ" ১২৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১২৯৩ সালে। 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গে 
ভূতত্ব কিছু কিছু আলোচিত হয়েছিল বটে ; কিন্তু সুপবিকম্পিতভাবে 
বাংলায় ভূবিজ্ঞান লিখবার প্রচেষ্টা এই গ্রন্থেই প্রথম দেখা গেল। 
অবশ্য ইতিপূর্বে সাময়িক-পত্রে ( তত্ববোধিনী পত্রিকায় ) ভূবিজ্ঞান 
সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল । বে প্রত্বজীববিদ্ধা 
(281990000105) সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচন] এই গ্রন্থেই প্রথম 
পাওয়। গেল। ফসিলের সাহাযো বিভিন্ন স্তর সম্বদ্ধে কিভাবে 
আমাদের জ্ঞানলাভ হয়, এই গ্রন্থে মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে তা” আলোচিত 
হয়েছে। ভূতত্ব__ প্রথম ভাগের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে শিলা, স্তর, ফসিল, 
স্তর ও ফসিল পাষাণীভূত হবার পদ্ধতি, তৃপৃষ্ঠ ক্ষয়ের বিভিন্ন কারণ, 
বয়স অনুসারে শিলার শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। 


বিজ্ঞানশ্চার প্রসার ১৯৯ 


ইংরেজী ভূবিষ্যা বিষয়ক শব্দগুলো বাংলায় অনুবাদের সময় লেখক 
শুধুমাত্র অর্থের দিকেই নজর দেন নি, অনুবাদিত শব্দগুলোর 
শ্রুতিমধুবতার দিকেও লক্ষ্য রেখেছেন । অবশ্য কয়েকক্ষেত্রে ইরেজী 
নামই হুবহু বাবহৃত হয়েছে। গ্রন্থটি ক্ষুদ্রকায় হলেও তথ্যপূর্ণ। 
ভূবিগ্ভার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এমন প্রসঙ্গ এতে নেই বললেই হয়। 
অপ্রাসঞ্িক বিষয় বাদ দিয়ে সহজ ভাষায় এই গ্রন্থে ভূবিজ্ঞান 
আলোচিত হয়েছে। 'ভূতব্বে বিষয়বস্তর বিস্তাস কিছুটা সংক্ষিপ্ত 
প্রকৃতির হলেও বাংলায় ভূবিজ্ঞান রচনার প্রথম সুপরিকল্পিত প্রয়াস 
বলে বাংল! বিজ্ঞানসাহিতোর ইতিহাসে এই গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য স্থান 
রয়েছে। প্রত্বজীববিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনার একাংশ রচনার নিদর্শন 
হিসাবে উদ্ধত হোল £-- 

১০০০, «কোন কোন স্তর কেবপ জীব পদার্থ হইতে 
উৎপন্ন, যথা প্রবাল স্তর; কিন্তু তদ্যতীত কোন কোন 
স্থানে এমন স্তর পাওয়া গিয়াছে, যাহ! পূর্বের পূর্বের প্রসিন্ধ 
জীববেত্তারাও জীব পদার্থ হইতে উৎপন্ন একবার মনেও 
করেন নাই। এক্ষণে সেহ সকল স্তর সম্পূর্ণরূপে জৈবনিক 
বলিয়। পরিগণিত হইতেছে । বালিনের অধ্যাপক এলেন- 
বার্গ আবিষ্কার করিয়াছেন যে টিপলি (09011) নামক 
একপ্রকার সিলিকনিত শিল। বিনা-অণুবীক্ষনে অপৃশ্য, অতি 
ক্ষুদ্র ভায়াটমারি (19120102060) শ্রেণীভুক্ত উত্ভিদ্‌-কার। 
হইতে উৎপন্ন । এই জাতীয় উদ্ভিদ অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিতে 
অতি সুন্দর, তাহাদের ক্ষুদ্রাণুকুব্দর কায়! সিলিকনিত পুট ব৷ 
আবরণ দ্বারা আবৃত। সেই পুট সকল সুন্দর কারুকার্ধ্য 
বহুল। উদ্ভিদ-জীবনান্তে কায়া-পুট একত্রিত হইয়া স্তর 
প্রস্ত হয়। অধ্যাপক এলেনবার্গ গণনা করিয়াছেন, এক 
ঘন ইঞ্চিতে ৪১০০০ উদ্ভিদ্‌ পাওয়া যায় । আয়তন অনুমান 
করবার জন্ত এই গণন! দেওয়া গেল। শ্বেত-খড়ী বা 


২০০ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


অণুবীক্ষণ-ৃশ্টা অতি ক্ষুদ্র ফোরামিনিকার1 (10181001101- 
0618) প্রাণীৰ দেহাবশেষ মাত্র, তাহাও অধুনা জানা 
গিয়াছে |” 
গিরিশচন্দ্র বস্থুর পর ভূবিষ্ঠা বিষয়ক গ্রন্থ রচন1 করেন স্বর্ণকুমারী 
দেবী। ন্বর্ণকুমারী রচিত “পৃথিবী” ১২৮৯ সালে প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল | এই গ্রন্থে পৃথিবীর গতি প্রণালী, ডৎপন্তি, ভূপগ্র, ভূগর্ভ, 
পৃথিবীর পরিণাম ইতাাদি প্রসঙ্গ মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত । প্রাচা 
বৈজ্ঞানিক তথাদির উল্লেথ ধায়গায় যায়গায় থাকলে £ গ্রন্থটি মূলতঃ 
পাশ্চাতা-বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করেই রচিত। 
এইভাবে জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বাংল ভাষা ও সাহিতো 
প্রাকৃতিক ভূগেল 5 ভুবিদ্ভা বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায়ও উন্নতি সাধিত 
হোলি। 


জীববিজ্ঞান (উদ্ভিদ, প্রাণী, শারীর, অস্থিবিজ্ঞান ও নৃতত্ব 
সাধারণ বিজ্ঞান ও মনত্তত্ব 


জডবিজ্ঞান এবং প্রতিক ভূগোল ও ভূবিগ্ঠা বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও 
উনবিংশ শতাব্বার দ্িতীয়াধে” জাববিজ্ঞান বিষয়ক বহু পাঠ্যপুস্তক 
এবং সবন্ধনবোধা গ্রন্থ বচিত হয়েছিল । এর মূলে ছিল মেডিক্যাল 
কলে, কলিকাতা বিশ্বধিষ্ঠালয় গ্রভৃতিকে কেন্দ্র কারে এদেশে 
বিজ্ঞান-চঠার প্রসপা্। তা” ছাড়া তত্ববোধিনী, বিবিধার্থ-সংগ্রহ, 
রৃহস্ত-সন্দত, বামাবোধিনা প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক-পত্রিকার মাধামে ও 
জনলাধাবণের দৃষ্টি জ'ববিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল । 

এক 

বাংল। ভাষায় রচিত প্রথম উদ্ভিদবিজ্ঞান 'বালকশিক্ষার্থ চন্ভিজ্ঞ 
বিদ্যা” (১৮৫৪ ) ব্রঙ্নাথ বিগ্যালংকার কতৃক অন্তবাদিত হয়েছিল। 
বালকপাঠা হলেও একেবাবে প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ একে বল যাস 
না। উত্ভিদজগত সব্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতবা কয়েকটি প্রপঙ্গ এখানে 
সংক্ষেপে আলোচন কখা হয়েছে । সমগ্র গ্রন্থটি বারোটি অধ্যায়ে 
বিভক্ত | প্রথম অধণায়কে সমগ্র গ্রন্থটির উপক্রমণিকা বলা যেতে 
পারে । এখানে উদ্ডিদের বৈচিত্রা ও উপকারিতা সগদ্ধে আলোচনা 
অসম্পূর্ণ প্রকৃতির ৷ পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষার 
উপকারিতা, পরমাধু অন্তসারে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ এবং মূল, কাণ্ড, 
পত্র, পুষ্প ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির আলোচন! রয়েছে। ষষ্ট 
অধ]ায় থেকে কথোপকথনে মাধ্যমে মূল, কাগু হত্াাদি প্রসঙ্গ 
বণিত। রচনানঙ্গীৰ ছুবহতা এবং শ্ুপরিকপ্পনাৰ অভাব গ্রন্থটির 
প্রধান ত্রুটি । 

বাংলায় স্থপরিকল্িতভাবে সবগ্রথম উল্ভিদবিজ্ঞান রচনা করেন 
ভাক্তার যহুণাধ মুখোপাধ্যায় । খছুনাথ সংকলিত “উদ্ডিদ্-বিচার? 


২০২ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


১২৭১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 
অনুরোধ স্কুলের বালকদের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি রচিত হয়। স্কুলপাঠা 
গ্রন্থ হলেও বাংলা ভাষায় উদ্ভিদবিজ্ঞান লিখবার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা 
বলে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাসে উদ্ভিদ্-বিচারের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ] । আলোচা গ্রন্থের বিষয়বস্তু একাধিক 
ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত । উদ্ভিদ্-বিচারের কিছু কিছু অংশ 
এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল । এই গ্রন্থের লেখক উদ্ভিদ- 
বিজ্ঞানীদের মতান্ুযায়ী সমগ্র উদ্ভিদ-জগৎকে সপুষ্পক ও অপুষ্পক এই 
ছঃটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন৷ জোর দেওয়া হয়েছে সপুষ্পক 
উত্ভিদের উপরেই । তিন ভাগে বিভক্ত উত্ভিদ্-বিচারের প্রথম ভাগে 
সপুষ্পক উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, ফুল ইত্যাদি সম্বন্ধে মালোচনা করা 
হয়েছে। এই ভাগে অপুষ্পক উদ্ভিদেব শ্রেণীবিভাগ সথ্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচন! রয়েছে । দ্বিতীয় ভাগে সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের 
কাধের কথ' বণিত। তৃতীয় ভাগেব আলোচা বিষয় উত্ভিদের 
জাতিবিভাগ। আলোচা গ্রন্থে এদেশে সহজেহ পাওয়া যায়, এমন 
সব পরিচিত উদ্ভিদের উদাহরণ দিয়ে বন্তবা বিষয় বোঝান হয়েছে; 
গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এখানেই । কানাইলাল দে ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত এক চিঠিতে উদ্ভিদ্‌-বিচারর প্রশংস! 
করে মন্তব্য করেছিলেন) “71015 0001. 1785 0109 1816 1079116 01 
951116 1100611151016 10 0056 ৬170 1090৬ 1009. 00061 
121707)29 00 101)9 1739108911৮ এই গ্রন্থে উদ্ভিদবিষ্ভা বিষয়ক 
ইংরেজী নামগুলোর বাংলা প্রতিশব্দ বাবহৃত হয়েছে । বিজ্ঞান 
বিষয়ক শঙ্বের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে অর্থের দিকে লক্ষা রেখে। 
এই নাম নির্বাচনে বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া খায়। তবে 
বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমগ্র গ্রন্থে শিদেশী বৈজ্ঞাণিক শব্দের 
একেবারেই অনুল্লেখ | উদ্ভি্‌-বিচার জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গ্রন্থটির 
পঞ্চ; সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৩ সালে । 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তবব ২০৩, 


'বালকশিক্ষার্থ উত্ভিজ্ঞবিগ্ভাঃ ও এউদ্ভিদ্-বিচার”-এর বিষয়বস্ত 
বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত ও অমুবাদিত হয়েছিল। 
মৌলিকত্বের পবিচয় পাওয়া গেল হরিমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত 
উদ্ভিদ বাবচ্ছেদ দর্শন/-এ (১২৮৬) এটি একটি নতুন ধরণের 
গ্রন্থ। এই গ্রন্থেব বিষয়বস্ত্র বিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থের শ্ঠায় 
ইংরেভী গ্রন্থ থেকে সংকলিত ৩ অনুবাদিত হয় নি। স্বয়ং 
পর্যবেক্ষণের দ্বারা লেখক যা” জেনেছেন, এখানে তা” লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছে । নেকক্ষেত্রে পাশ্চাতা গ্রন্থকারদের সঙ্গে তার মতানৈক্য 
ঘটেছে । তবে কোনোবপ গৌডামির পরিচয় গ্রন্থটিতে নেই । লেখক 
ভারতবর্ষায় বৃক্ষলতাদি বাবচ্ছেদ ক'রে নিজে যা ভ্রেনেছেন, তাঃরই 
বিবরণ এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু । ন্উদ্ডিণ বাবচ্ছেদ দর্শনঃ-এ উদ্ভিদ- 
কোষ, মূল, কাণ্ড, ফুল, ফল, বাঁজ হত্যার্দি নিয়ে আলোচনা রয়েছে । 
উদ্ভিদের অন্তরঙ্গ (1315019) ও বহিরঙ্গ (10101101085) 
উভয়বিধ আলোচনাই এতে আছে। সবত্রই এদেশে সচারাচর দুষ্ট 
উদ্ভিদের কথা বল! হয়েছে । তা? ছাড়া সর্বত্র উদাহরণের ছড়াছড়ি । 
উদাহরণ নির্বাচনে এবং বর্ণনীয় বিষয়বস্তরতে লেখকের মৌলিক 
গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির রঢনাভঙ্গীর প্রশংসা করা 
যায় না। ভাষা নীরস। কমা ও পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহাব যথাযথ নয়। 
রচনার নিদর্শন £-- 

“বহির্বদ্ধিষ্ু কাণ্ড ধরাতল রেখায় কাটিয়। দেখিলে 
ইহাদিগের ভিতর নিয়লিখিত লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়। 
যায়। যথা; মাইজ, কাষ্ঠচত্র, পত্ররেখা, পত্ররেখার 
আচ্ছাদন ও ছাল। উদ্ভিদের প্রথম অবস্থায় ইহার্দিগকে 
দেখিতে পাওয়া যায় না কেবল কোশ স্তরে নিম্মিত প্রতিভাত 
হয়। পরে পত্র মধ্যে কাষ্ঠ উৎপাদক রস উৎপন্ন হইয়া 
উহা! কাণ্ডের ভিতর আগিয়া ছেনির আকারে কাষ্ঠস্তর সকল 
উৎপাদন করে। পরে এই কাষ্ঠস্তর সকল কাণ্ডের কোশ 


২০৪ বঙ্গলাহিতো বিজ্ঞান 


স্তরকে তিন অংশে বিভাগ করে প্রথমতঃ কাণ্ডের কেন্দ্রন্থিত 
অংশ মাইজরূপে পরিণত হয় দ্বিতীয় ইহাদিগের বাহিরে 
যে অংশ থাকে তাহাতে ছাল উৎপন্ন হয় তৃতীয় ইহাদিগের 
মধাস্থিত থে সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশ থাকে তাহারা পত্ররেখা। 
হইয়া থাকে | 
“ডদ্ভিদ বাবচ্ছেদ দর্শন'-এর লেখক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৬৭ 
খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণার রাঁততা গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন । ভার [পঙার 
নাম বিশ্বস্তব মুখোপাধ্যায় । ১৮৭৫ খুষ্টান্ে "সাধারনী”তে কবিতা 
লিখে হরিমোহনের সাহিতা দগবনের স্বত্রপাত । সোম প্রকাশ, বান্ধব। 
নবজাবন প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে লিখতেন । 
কিছুকাল তিনি সোমপ্রকাশের পবিচালনভাব গ্রহণ করেন । “কল্পাদ্রুম” 
নামক পত্রিক'টিব সঙ্গেও তার সংযোগ ছিল । ১৮৮২ খুষ্টাষ্ধে তিনি 
ভারত গভর্ণমেন্টের রাভস্ব ও কৃষিবিভাগের কাজে যোগদান কবেন । 
হরিমোহন মুখাপাধায় ছাঙা উদ্ভিদবিদ্তা। সম্বন্ধে সবসাধাবণেব 
উপযোগী গ্রন্থ এই যুগে আর কেউ লিখেছেন বলে জানা যায় না। 
তবে উদ্ভিদাবন্ঠা বিষয়ক কয়েকটি পাঠাপুস্তক এই যুগে বচিত হয়েছিল । 
এই প্রসঙ্গে উল্লেথযোগা, হুগলী কলেজেব অধাপক জর্জ ৬য়।ট রচিত - 
ও হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক দ্বারকানাথ চক্রবর্তী 
অন্ুবাদিত “উদ্ভিদবিদ্ভার প্রথম সোপান) ( ১৮৭৬ ) এবং মিস্‌, ই, এ, 
ইমান প্রণীত ও ব্রজেন্দ্রনাথ ছে অনুবাদিত উিদ্ডিদশান্ত্রে 
উপক্রমণিকা €( ১৮৭১ )1 
হু 
বাংল৷ ভাষায় 'প্রাণী, শারার ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার 
প্রসারে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্ণাকুলার লিটারেচার 
কমিটির অবদান উপেক্ষণীয় নয়। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি 
ইতিপূর্বে বিভ্ভাহাবাবলী ও পশ্বাবলী প্রকাশ ক'রে অস্থি, শারীর ও 
প্রাণীবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার স্বৃত্রপাত করেছিলেন । এই যুগে 
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ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটির উদ্ভোগে প্রকাশিত বিবিধার্থ-সংগ্রহ 
পত্রিকায় এবং কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিব ভার্ণাকুলার লিটারেচার 
ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রকাশিত বহয্য-সন্দডে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক 
অসংখা সরস প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল । ভার্ণাকুলাব লিটারেচার 
ডিপার্টমেন্ট ১৮৫১-১৮৯২ খুষ্টান্ব পর্যন্ত একটি ম্বতন্ব প্রতিষ্ঠান হিপাবে 
ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই গ্রাতিষ্ঠান কলিকাত। স্কুল বুক সোসাইটির 
সঙ্গে যুক্ত হোল। সোসাইটিব বিপোর্টে১ বলা হয়েছিল, [৩ 
০০)১০০ ০01 0106 5099160 ঠা) (0০ ৬6107900181 110012019 
[09191000010 1910 50191)15 214 0150:190809, 20 009 
10%/951 100951010 [01100, & 11991) 10905017010 110918016 
11) 01০ ড 91178200197 [01795 ১৮৭1? খুষ্টান্ফে সোসাইটির 
ভার্ণাকুলার লিটারেচাব ডিপার্টমেণ্টকে উঠিয়ে দে ৫য়া ঠোল। ধিক 
ক্ষতিব জন্তে এবং গভর্ণমেন্ট সাহাধা বদ্ধ কববাৰ ফলে এই বিভাগের 
সব কিছু কাজ সোসাইটিব সঙ্গে প্রতাক্ভাবে সংযুক্ত করা হোল। 
ভার্ণাকুলার লিটারেচার কমিটি প্রধাঁশিত ও কমিটির সহকারা 
সম্পাদক মধুন্ছদন মুখোপাধ্যায় অগ্ুবার্দিত “জীবরহস্ত--১ম ভাগ? 
১২৩৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়! অন্ুবাদক-সমাজের অধাক্ষ 
রেভারেগড জে, লঙ-এর প্রস্তাব অনুযায়ী “জীবরহশ্ল--১ম ভাগ? 
অনুবাদিত ও মুদ্রিত হয়। য় ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ১২৬” সাণল। 
জীবরহন্তের বিষয়বস্তব [বি'ভন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে লডঙ্‌ কর্তৃক 
সংকলিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থটি অল্পদিনের মধোই জনপ্রিয়ত। অর্জন 
করে। জীবরহস্ত-_১ম ভাগের ১ম সংস্কবণ মাত্র ছয় মাসের মধে] 
নিঃশেষিত হয়েছিল। এঠ গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার মূলে হিল 
রচনাবীতির সারশ্য ও বিষয়বস্তু [নবাচনের অউভনবত্ব। তবে ভাষায় 
যায়গায় যায়গায় ব্যাকরণগত অগ্ান্ধ রয়েছে। জীবরহন্থ প্রধানত: 


১09100805 ৯০০০1 13০০ ০০1০৪ 2314 ৪২৪০০৫% ( 1862-63 ) 


২০) বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


বলেকদের উদ্দেশ্টে রচিত হয়েছিল । বালকদের উপযোগী চিত্তাকর্ষক 
কয়েককটি প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে রয়েছে। তা” ছাড়া সরস উপমার 
সাহাযো বক্তবা বিষয়ে ছুরুহতা লাঘবের প্রচেষ্টা দেখা যায়। 
বালকদের মনোরঞরনের উদেশ্যে এখানে যায়গায় যায়গায় 
সতাঘটনাশ্রিত কাহিনী বণিত হয়েছে। 

মধুমুদন মুখোপাধ্যায় ছাড়াও এই যুগে বালকদের পাঠোপধোগী 
গ্রাণিবিজ্ঞান রচনা কবে খাতি অর্জন করেছিলেন সাতকড়ি দত্ব, 
তারকত্রক্ধ গুপ্ত ও গিবিশচন্দ্র তর্কালংকার | উল্লিখিত লেখকত্রয়ের 
্রন্থগুলো৷ মূলতঃ পাঠাপুস্তক। সকলেই প্রধানতঃ মেকদণ্তী প্রাণীদের 
আকৃতি, প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তা; 
ছাড়া রচনা বালকদের কাছে আকর্ষণীয় ক?বে তুলবার প্রচেষ্টা সকলের 
গ্রন্থেই দেখা যায়। 

সাতকড়ি দত্তের “প্রাণিবৃত্তাস্ত-_-১ম ভাগ”-এর (€ ১২১১) বিষয়বস্ত 
কৌন্ট, ভি. বফুন ও মেকেঞ্রি, হো্ট, গোল্ড স্মিথ প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে 
সংকলিত। কিছু কিছু অংশ প্যাটার্ন, মিলনি, এডোয়াড স্‌ 
প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়। সাতকড়ি দত্ত ছিলেন কলিকাতার 
গভর্ণমেন্ট বাঙ্গালা পাঠশালার শিক্ষক | তাকে গ্রন্থ-রচনায় সাহায্য 
করেছিলেন গোপালচন্দ্র বস্থু এবং বাঙ্গালা পাঠশালার শিক্ষক 
রামকমল বিগ্ভাবাগীশ । ছোটদের উদ্দেম্তে লিখিত হয়েছিল বলেই 
জীববিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের তথ্যার্দির এখানে একান্ত অভাব । এই 
গ্রন্থে প্রাণীদের আকৃতি নিয়ে আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত । গ্রন্থটি 
ছোটদের কাছে চিত্তাকর্ষক করবার উদ্দেশ্টে বিভিন্ন প্রাণীর প্রকৃতি 
নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । সাতকড়ি দত্তের ভাষা 
সরল। তার রচনার একটি বৈশিষ্ট, বিভিন্ন প্রাণী নিয়ে আলোচিনা 
করবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই তিনি অপরাপর দেশে দুষ্ট সেই ধরনের 
প্রাণীদের কথা উল্লেখ করেছেন । প্রাণিবৃন্তাস্তের আলোচ্য বিষয় 
মেরুদণ্তী প্রাণী। তবে গ্রন্থটির অধিকাংশ অংশ জুড়েই স্তন্তপায়ী 
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মেরুদণ্ডীদের নিয়ে আলোচনা। পক্ষী, সরীস্থপ ও মস্ত সম্বন্ধে 
আলোচন। অতি সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ প্রকৃতির | 

তারকত্রদ্ম গুপ্ত সংকলিত 'প্রাণিবিষ্ভা--১ম ভাগ”-এও ( সংবং 
১৯১৮ ) মেরুদণ্ড প্রাণীদের চারটি বিভাগ-_মংস্থা, সরীন্থপ, পক্ষী ও 
স্তম্পায়ীদেব নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির আলোচনা কর! হয়েছে। 

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র তর্কালংকারের 
“জীবতত্ব (১৮৬২) একটি সুলিখিত গ্রন্থ। গিরিশচন্দ্র ২৪ পরগণা 
জেলার দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন। সংশোধিত ও 
পরিবধিত আকারে জীবতত্বের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭১ 
ৃষ্টাব্বে। এই গ্রন্থটি প্রধানতঃ জেম্স্‌ ওয়েনের '্টেপিং ষ্টোন টুস্কাচরল 
হিষ্টবি* অবলম্বন করে বচিত হয়। পরে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নির্দেশে 
অর সাহেবের গ্রন্থ অনুযায়ী পাগুলিপির কোনো কোনো অংশ 
সংশোধিত হয়েছিল। এখানে লেখক হুবহু অনুবাদ অপেক্ষা 
সারাংশ সংকলনের উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন । সকল ধরনের 
জীবেব বৃত্তান্ত লেখা লেখকের ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অসুস্থতার ভন্টে 
প্রথম সংস্করণে মৎস্যের বৃত্তান্ত লিখে উঠতে পারেন নি। দ্বিতীয় 
সংস্করণেও তা” সম্ভবপর হয় নি। বালকদের সুবিধার জন্তে এই গ্রন্থে 
লেখক কতকগুলি লাটিন্‌ ও ইংরেজী শব্দ বাংলায় অনুবাদ ক'রে 
দিয়েছেন। অন্ুবাদিত নৃতন শব্দগুলো ছরবোধা হতে পারে ভেবে 
গ্রন্থটিব শেষে নৃতন শব্দগুলোর অর্থ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটি 
সুপরিকল্িত। এতে আলোচা জীবদের চারটি বর্গে বিভক্ত ক'রে 
বিভিন্ন জীবেব শ্রেণী ও জাতিবিভাগ সম্বন্ধে সাবগর্ভ আলোচনা করা 
হয়েছে। একই বর্গের জীবদের আকৃতি ও প্রকৃতির সমধস্সিতা সম্বন্ধে 
আলোচনাও বেশ তথাপূর্ণ। রচনার প্রধান ক্রুটিঃ অনেক বাকো 
অযৌক্তিকভাবে কতৃ'পদের অনুল্লেথ | 

এই যুগে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্তে রচিত প্রাণিবিজ্ঞানের একটিও 
উচ্চাক্লের নয়। তথ্যসমাবেশ এবং পরিকল্পনার দিক থেকে এদের 


২০৮ বঙ্গপাহিতো বিজ্ঞান 


অধিকাংশই এমনকি স্কুলপাঠা ও বালকপাঠা প্রাণিবিজ্বীন অপেক্ষা ও 
নিকৃষ্টতব | এই যুগে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রাণিধিজ্ঞান লিখেছিলেন 
মথুরানাথ বর্ন, কমলকষ্ণ পিংহ ও জগৎকষ্ণ সিংহ এবং জ্ঞানেন্দ্কুমার 
রায়চৌধুরী । বালকপাঠা গ্রস্থেব মতো প্রাণিবিজ্ঞানের সামগ্রিক 
পরিচয় দেবার চেষ্টা এদের কেউই করেন নি। এঁদের সকলেই 
প্রাণিবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষকে আলোচনার জঙ্কে বেছে নিয়েছেন । 
এক্সুপ আলোচনায় পচন] সারগর্ভ ও বিস্তৃত হবাব অবকাশ থাকলেও 
বিষয়বস্তুর শ্ুপরিকল্পনাব অভাবে এখানে তা? বর্থতায় পর্যবসিত 
হয়েছে । 

মথুরানাথ বন্ধ প্রণীত ্তন্তপায়ী--১ম ভাগ-এ (১৭৮: শক) 
স্তচ্কপায়ী প্রাণীদের সবক, মস্তক, স্সায়ু, পরিপাকক্রিয়া, রক্রুসধ্যালন ও 
নিশ্বাসক্রিয়া নিয়ে আলোচনা বয়েছে। মথুরানাথের রচনাভঙ্গার 
প্রশংসা কর] যায় না। ভাষা নাবস আড়ষ্ট। 

রাজ। কমলকৃষ্ণ সিংহ ও রাডা জগৎকৃষ্ণ সিংহ সংগৃহীত এবং 
ময়মনগিংহেব স্ুসঙ্গ-ছুর্গাপুরের রুক্সিনীকাস্ত ঠাকুর প্রকাশিত “অশ্বত 
প্রথম থণ্ত, ১২৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কমলক্‌ষের 
পিতাব নাম প্রাণকৃষ্ণজ সিহ। ১৮৩৯ খুষ্টান্দে কমলকৃষ্জের জন্ম হয়। 
কমলক্‌ষ বিদ্যা ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তিনি অশ্বতত্ব ছাড়াও 
আবও কয়েকটি গ্রন্থ র5না করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়।২ 
অশ্বতন্বের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সংস্কৃত, উপূ ও ইংরেন্ী গ্রন্থ থেকে 
সংগৃহীত। গ্রন্থরচনায় কোনবপ পরিকল্পন! নেই। অশ্ব সম্বন্ধে সব 
কিছুই এখানে বলবার চেষ্টা কর! হয়েছে । গ্রন্থটির রচনাভঙ্গী নীবস; 
তাষ৷ শ্রুতিকটু। পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ একে বলা যায় ন।। 

প'চ খণ্ডে “দরীবতত্ব রচনা করেন জ্ঞানেন্দ্কুমার রায়চৌধুরী | 
জীবত্ব্ের বিভিন্ন খণ্ড ১২৮৯ থেকে ১২৯২ সালের মধো প্রকাশিত 


০ শপ পপ শা রা রিজহরশ 


২ জীবশীকোষ হয় খণ্ড, শশিভৃষণ বিদ্ভালংক1র। পৃঃ ১৬। 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত ২০৯ 


হয়েছিল। প্রথম থণ্ড “মীন্তব” নামে ১২৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। 
২য়। ওয়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড - যথাক্রমে গাতত্ব” (২৯০), "সারমেয়তব, 
(১২৯১), “মার্জারতত্ব' (১২৯২) ও “অশ্বতত্ব (১২৯২) নামে প্রকাশিত 
হয়। উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর কো'নোটিকেই পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 
বল। যায় না| জ্ঞানেন্দ্রকুমারের রচনায় ম্থপরিকল্পনার একান্ত অভাব । 
তার বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচ্য জীব সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সবকিছু প্রসঙ্গই বণিত 
হয়েছে। বস্ততঃ এক একটি গ্রন্থ জীব জগতের এন্পাইক্লেপিডিয়।। 
প্রতি খণ্ডেরই অর্ধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে বিজ্ঞানবহিভূতি প্রসঙ্গ । 
জীবতত্ব রচনায় বিভিঈ ইংরে দী গ্রন্থ, রাধাকান্ত দেবের শঙ্খকল্পক্রম 
অভিধান, পুরাণঃ বাম'বোধিণী পত্রিকা ও বিভিন্ন বাংল সামরিকশ্পত্র 
থেকে সাহায্য নেওয়। হয়েহিল। তৃতীয় ও পঞ্চম থণ্ড রচন য় সাছাধ্য 
করেছিনেন কালীবর বেদান্তবাগীশ। জ্ঞানেন্দ্রকুমারের র১নাভঙ্গী 
নীরস। তা” ছাড়া ধৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহারে তিনি কোনক্লপ 
স্বনির্দিষ্ট রীতি অন্ুপরণ করেন নি। যেমন, চতুর্থ খণ্ডে কিম্পারেটিভ 
এনাটমি”  %€ 00101091200 /৯109001009 ),১  £হনটেষ্টাইন' 
(11169501106 ) ইত্যাদি শঙ্ঘগু:ল। হুবহু ইংরেজী হরফেই ব্যবহৃত। 
জ্ঞানেন্দ্রকুমারের মালোঠনাভঙ্গীরও প্রশংপা কর! মায় না। বর্ণনার 
অন্তরালে অনেক ক্ষেত্রেই মূল বক্তব্যের থেই হারিয়ে গেছে। এই 
যুগে শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি উৎক্‌ঈ গ্রন্থ রচিত 
হয়েছিল। তবে এদের অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তক ৷ সর্বসাধারণেৰে 
উদ্দেগ্তে রচ্তি রাক্জক্‌ষ রায়শৌধুরীর *নরবেহ নির্ণয় (১২৬৩৭) 
শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভূবিগ্ভার লেখক রাধিকা 
প্রসন্ন মুখোপাধ্যপের অনুরোধে শারীরবৃত্ত বিষয়ক বিভিন্ন ইংরজী 
পুষ্ঝক থেকে আলোচা গ্রন্থের বিষয়বস্ত সংকলিত হয়। গ্রন্থটির 
পরিকল্পনা সম্বন্ধে 0োখক ভূমিকায় বলেহেনঃ---*বাহুল্য বর্ণনা 
পরিত্যাগ করযন। ষে সকল অংশ অনায়ানে বুঝিতে পার। যাইবে 
বিবেচনা করিয়াছি) ও সকলেরই জ্ঞাত হওয়া আবশ্টচ ভাবিয়াছি, 
১3 | 


২১০ বঙ্গসাহিতোো বিজ্ঞান 


₹সমুদ্রায় সম্কলন করিয়া এই গ্রন্থ প্রচারিত করিলাম ।৮ বস্তুতঃ) 
শারীরবিজ্ঞান নিয়ে বিস্তৃত আলোচন| এখানে নেই। পনেরটি 
অধ্যায়ে বিভক্ত 'নরদেহ নির্ণয়ে? 'অস্থি-সঞ্ধি-বন্ধনী, পেশী, নায় রক্ত 
ও প্নন্তনঞ্চালন, শ্বাসক্রিয়া, পরিপাক ক্রিয়া, ত্বক ইত্যাদি নিম্নে 
আলে'চনা রয়েছে । আলো গ্রন্থে কোনোর়প টেকৃনক্যালিটির মধ্যে 
না গিয়ে যথাসম্ভব সরল ক'বে বক্তব্য বিষয় বোঝান হয়েছে। 
শীরীরবিজ্ঞান বিষয়ক বাংল! নামই সবত্র বাবহ্ৃত। রচনার নিদর্শন-_ 
রক্ত-সঞ্চার। 

“শরীরের কিছু কিছু ভাগ অবিরতই ক্ষয় পাইতেছে । 
শারীরবিৎ পণ্তিতের৷ অনুমান করেন, কোন নির্দিষ্ট কাল- 
মধো শরীর সর্ববতঃ পরিবত্তিত হইয়| যায়, অর্থাৎ এ 
কালের পূর্বের শরীরে যে পদার্থ থাকে, এ কালের পর 
তাহার আর কিছুই থাকে নাঃ সম্পূর্ণ নৃতন পদার্থ তাহার 
স্থান অধিকার করে। পূর্ব পূর্ব প্ডিতদিগের মতানুসারে 
এ কাল সাত বংসারত্বক গণিত ছিল; কিন্তু আধুনিক 
পণ্ডিতের] উহার পরিমাণ ৩০ দিনের অনধিক নির্দেশ 
করিয়াছেন। যাহা হউক, যেমন কোন পদার্থ দীর্ঘকাল 
ব্যবহৃত হইলে জীর্ণ ও অকন্মণা হইয়া যায়, সেইযপ, 
শরীরম্থ পদার্থ জীর্ণ ও অকর্মণ্য হইয়া নিয়তই স্বে 
ক্লেদাদির আকারে শরীর হইতে অন্তুরিত হইতেছে । যদি 
এইক্ুপ ক্ষতি ক্রমাগত হইতে থাকে, এবং অন্ত কোন রূপে 
ক্ষতিপুবণ না! হয়, তাহা হইলে অল্পকান মধোই শরীর 
বিন হইয়] যায়। অপিচ, জন্মাবধি শরীরের পরিণতাবস্থ! 
পর্যন্ত আমানিগের আকার ও ভার বুন্ধি হয়, অতএব, সেই 
সময়ে শরীরের প্রাত্যহিক ক্ষতি পুত হইবার উপায়মাত্র 
থাকিলে চলে না, তংকালে যাহাতে ক্ষতিগুরণ ও শরীরের 

সম্বদ্ধন হয়, এরূপ বিধান থাক! আবশ্যক. 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ২১১ 


সাক্ষাৎ সব্বন্ধে যাহা দ্বারা শরীরের ক্ষতিপূরণ ও 
সম্বদ্ধন হয়, তাহাকে রক্ত কহে। রক্ত শরীরের সর্ধবাবয়বে 
উপযুক্ত যন্্রব্ারা পরিচালিত হয়। রাক্তে যে পুষ্টিকর পদার্থ 
থাকে, যন্ত্র-বিশেষ দ্বার! ভুক্ত দ্রব্য হইতে, ও নিশ্বাস ক্রিয়! 
দ্বার বহিঃস্থ বাযু হইতে তাহা সংগৃহীত হয়|” 

শারীরবৃন্ত বিষয়ক পাঠাপুস্তক রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন 
ভাঃ মহেন্দ্রনাথ ঘে'ষ। তার “ফিজিয়োলজী বা শারীরবিধান-তবঃ 
(১৮৭২) নামক বিরাট গ্রন্থটি মূলতঃ মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের 
উদ্দেশ্টে লেখা। ক্যান্থেল্‌ মেডিক্যাল স্কুলে শাবারবৃত্ত শিক্ষাদানের 
প্রস্তাব উঠলে মহেন্দ্রনাথ “জীবিতের দেহতন্ত (১৮৮০ ) নামে আর 
একটি গ্রন্থ রচনা! কবেন। বৈজ্ঞানিক শব্ব বাবহাবের কোনে! নির্দি্ 
রীতি মহেন্দ্রনাথের গ্রন্থে দেখা যায় না। কোথাও বা বৈজ্ঞানিক 
শব্দগুলি বাংলায় অনুবাদিত হয়েছেঃ অনুবাদ কোথাও বা অদ্ধেক; 
আবার কোথাও বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি হুবহু বাংলা হরফে 
ব্যবহৃত। ডাঃ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তেব “নির্দেশক এবং অন্ত্রসন্বন্ধীয় শারীর 
তত্ব (২য় থণ্ড, ১৮৭৩) নামক গ্রন্থটিরও একই ক্রটি। 
তিন 

উনবিংশ শতাঙ্বীতে রচিত নুতত্ব বিষয়ক একমাত্র উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ ক্ষরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর [119 9৮০18101701 10218, বা! 
'মানবপ্রকৃতি'র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ খুষ্টাষ্ে 
প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে বিভিন্ন জাতির মানুষের শারীরিক, 
মানসিক ও সামাজিক দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে । এতে 
বিচিত্র জাতি-উপজ্রাতির প্রকৃতি ও আচার-আচরণ বর্ণন। করে 
মানবপ্রক্‌তির ক্রমবিকাশ আলো'টত হয়েছে। ক্ষীরোদচন্দ্রে 
ভাষ! প্রাঞ্জল। তবে প্রথমথণ্ডে রচনা অনেক যায়গাতেই 
তথ্যভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচ্য বিষয় 
বিবর্তনবাদ । দ্বিভীয়খণ্ড রচনায় ডারউইন, স্পেন্সার, হাক্স.লি, 


২১২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


টিগ্াল প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কি বিবর্তনবাদের 
আলোচনায়, কি গ্রন্থটির শেষদিকে মনোবৃত্তির ক্রমবিকাশ বর্ণনায় 
সর্বত্রই রচন। প্রাঞ্জল ও তথ্যপূর্ণ। 
চার 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ছাড় বিজ্ঞানের সাধারণ প্রসঙ্গ €(90191063 : 
1) 8০110191 ) নিয়েও গ্রন্থরচনার প্রচে্টা এই যুগে দেখা গেল। 
“বাহাবস্তর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ও 'চাকপাঠ-এ 
অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞান নিয়ে সর্জনবোধা যে আলোচনা করলেন, 
তা” বাংল! বিজ্ঞান-সাহিতোর জনপ্রিয়তায় সহায়তা করল। 
অক্ষয়কুমার দত্তের সমলাময়িক যুগে বিজ্ঞানের সাধারণ প্রপঙ্গ নিয়ে 
আগোচন। করে বাংল! বিজ্ঞান-সাহিতাকে ধারা জনপ্রিয় ক'রে 
তুললেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগরের 
লাম। 

বিহ্াসাগর রচিত “জীবনচরিত**এ (১৮৫০ ) বৈজ্ঞানিক-জীবনীর 
উল্লেখযোগ্য স্থান আহে। এই গ্রন্থে কোপানিকস, গালিলিও। 
নিউটন, হরশেল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের জীবনী অতি সহজ ও প্রাঞ্জল 
ভাষায় আলোচিত। বাংল! গ্রন্থে বৈজ্ঞানিকদের জাবনচরিত 
আলোচনার প্রচেষ্টা বিদ্ভাসাগর-রচিত জীবনচরিতেই প্রথম দেখা 
গেল। জীবনচরিতের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত 
ও অনুবাদিত। তবে অনেক স্থলেই অবিকল অনুবাদ কর! হয় নি! 
মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ কঃরে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে; এই আশায় 
বিশ্াসাগর এই গ্রঞ্থটি র১না করেন। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের জীবনের 
প্রধান প্রধান ঘটন। এখানে আলোচন1 কর হয়েছে । কিন্তু তাদের 
আবিষ্কার সম্বন্ধে আলেন্চনা এখানে নগণ্য । এই গ্রন্থে বিদেশী 
বৈজ্ঞানিক শব্ধগুলির বাংলা অনুবাদে বিদ্ভাসাগর সংস্কৃত ভাষার 
সাহাযা নিয়েছেন । তা? ছাড়া এই অনুবার কর] হয়েছে শর্দের অথের 
দিকে লক্ষ রেখে । বিদ্ভাপাদরের বিশ্রুত গ্রন্থ বোধোদয়ের ( শিশু 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তব ২১৩ 


শিক্ষা, ৪র্থ ভাগ ) অধিকাংশ অংশ জুড়েই প্রাথমিক প্রকৃতির বিজ্ঞান- 
প্রসঙ্গ । 'বোধোনয়” ১৮৫১ খুষ্টান্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই 
গস্থেব বিষয়বস্ত বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছিল । 
তবে বোধোদয় রচিত হয়েছিল মূলতঃ “চেম্বার্স কডিমেন্টস্‌ অব নলেজ, 
নামক গ্রন্থের অনুকরণে ।৩ বোবোনয়ের সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্টা এর ঝরঝবে ভাষা এবং স্বপ্পপরিসরের মধো প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানেব কয়েকটি প্রধান প্রধান বিভাগের সমাবেশ । প্রাণিবিদ্যা, 
শাখীরবুন্ত ও উত্ভিদবিন্ভা গণিত, পদার্থবিদ্যা, রমায়নবিদ্া। এবং 
ভূগোল ও ভূবিছ্যা বিষয়ক প্রসঙ্গ এতে আছে। বোধোদয়ের 
বৈজ্ঞানিক রচনাগুলিকে পুর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানপ্রবন্ধ বল! না গেলেও বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গীব পবিচয় অধিকাংশ রচনায়ই সুস্পষ্ট । উদাহরণস্বরূপ “চতন 
পরার্থঃ শীর্ষক রচনাটির নাম করা যায়। আলোচনা এখানে 
একেবাবেই প্রাথমিক প্রকৃতির এবং খুবই সংক্ষিপ্ত । কিন্তু এই 
আলোচনায় একটি সুপবিকল্পনাব ইঙ্গিত রয়েছে । এখানে একে একে 
জন্তু, পাখী, মাছ, সাপ, পতঙ্গ ও কীট নিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির 
আলোচন। কর] হয়েছে । জীবজগতের বৈজ্ঞানিক শ্রেনীবিভাগের কথা 
লেখক আলোচনার প্রারন্তে স্পটভাবে উল্লেখ না করলেও বিষয়বস্তর 
এই বিন্যাস দেখে সহজেই বোঝ! যায়, রচনার সময়ে বিজ্ঞানসম্মত 
পরিকল্পন! স্ধন্ধে লেখক সচেতন ছিলেন। টেক্নিকালিটি এড়িস্রে 
যাওয়ার প্রয়াস বোধোদয়ের রচনাগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য । যেমন, ন্বর্ণের গুকহ বোঝাতে গিয়ে আপেক্ষিক গুরুত্ব 
কথাটির উল্লেখ পর্ষস্ত করা৷ হয় নি। শুধু বল! হয়েছে, “ন্বর্ণ জল 
অপেক্ষা উনিশ গুণ ভারী ।” তা” ছাড়া বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সম্পরকে 
আলোচনায় শারীর্বিজ্ঞান বিষয়ক নামগুলি লেখক এড়িয়ে গেছেন। 
কোনে কোনো প্রসঙ্গে এদেশীয় রীতি অনুন্থত | যেমন, কাল এবং 


৩ বিছ্বাসাগর- চগ্ীচর্ণ বন্দোপাধ্যায় , পৃঃ ১৬৯। 


২১৪ বঙ্গসাহিত্ে বিজ্ঞান 


ধস্তর আকার ও পরিমাণ সম্বন্ধে আলাচনায়। বোধোদয়ের কোনে! 
কোনো অংশ গলের মতে! সুখপাঠ্য। “মানবজাতি? শীর্ষক বরচনাটি 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
বোধোদয় একটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ । শিশুপাঠ্য গ্রন্থে বিজ্ঞান- 
প্রসঙ্গের অবতারণ] এই গ্রন্থে নতুন নয়। ইতিপূর্বে রচিত রাধাকাস্ত 
দেবের “বাঙ্গাল শিক্ষাগ্রন্থে” এব ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু 
বোধোদয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে সরল ভাষায় বিজ্ঞানের অতি 
সাধারণ ও পরিচিতি প্রসঙ্গ গুলি [লিপিবদ্ধ করলেন, তা, তখনকার 
যুগের বাংল! সাহিতো একেবাবে অভিনব । বোধোদয়ের রচনার 
নিদর্শন ; 'কাচঃ শীর্ষক রচনাটির একাংশ £__ 
“কাচ অতি কঠিন, নিশ্মল, মন্থন পদার্থ, এবং অতিশয় 
ভঙ্গপ্রবণ, অর্থাৎ অনায়াসে ভাল্গিয়া যায়। কাচ ন্বস্থ, এ 
নিমিত্ত, উহার ভিতর দিয়, দেখিতে পাওয়া যায় । ঘরের 
মধ্যে থাকিয়া, জানাল। ও কপাট বন্ধ করিলে, অন্ধকার হয়, 
বাহিরের কোনও বস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু 
সাশি বদ্ধ করিলে, পূর্বের মত আলোক থাকে, ও বাহিরের 
বস্ত দেখা যায়। তাহাব কারণ এই, সাপি কাচে নিম্মিত। 
সূর্যোর আভা, কাচের ভিতর দিয়া, আসিতে পারে, কিন্তু 
কাষ্ঠের ভিতর দিয়া, আপিতে পারে ন!। 
বালুক1 ও একপ্রকার ক্ষার, এই ছুই বস্ত একত্রিত 
করিয়া, অগ্নির উৎকট উত্তাপ লাগাইলে, গলিয়া উভয়ে 
মিলিয়! যায়, এবং শীতল হইলে কাচ হয়। বানুকা যেরূপ 
পরিক্ষার থাকে, কাচ সেই অনুসারে পরিষ্কার হয়। কাছে 
লাল, সবুজ, হরিদ্রা প্রভৃতি রঙ করে॥; রঙ করিলে, অতি 
সুন্দর দেখায় । 
কাচ অনেক প্রয়োদ্নে লাগে । সালি, আরসি। 
সিসি, বোতল, গেলাস, ঝাড়, লন, ইত্যাদি নান! বস্তু 
কাচে প্রস্তুত হয়। 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তবব ২১৫ 


কাচ কোনও অস্ত্রে কাটা যায় না, কেবল হীরাতে 
কাটে। হীরার স্ক্্ম অগ্রভাগ কাচের উপর পিয়া টানিয়! 
গেলে, একটি দাগ পড়ে। তার পর জোর দিলেই, দাগে 
দাগে ভার্গিয়া যায়। যদি হীরার অগ্রভাগ ম্বভাবতঃ সুক্ষ 
থাকে, তবেই তাহাতে কাচ কাটা যায়। যদি হীরা ভাঙ্গিয়া, 
অথবা আব কোনও প্রকারে উহার অগ্রভাগ স্ুক্ করিয়া, 
লওয়া যায়; তাহাতে কাচের গাঁয়ে মাচড় মাত্র লাগে, 
কাটিব'র মত দাগ বসে না।» 


বোধোদয়েব পরিকল্পনায় প্রধান্তঃ ইউরোপীয় রীতি অনুম্থত 
হয়েছিল। বিষয়বস্তও স"গৃহীত হয়েছিল বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে। 
তবে এবেশীয় প্রাচীন গ্রস্থাদি থেকে বিষয়বস্তু নিয়েও সবজজনবোধা 
বিজ্ঞানালোচনা এই যুগেব কোনে] কোনে গ্রন্থে পাওয়। যায় । এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, হুগলী জেলার ডুমুরদহ গ্রাম নিবাসী 
কুষ্ণচৈতন্ত বসুব 'জ্ঞানরত্বাকর” (১৭৮০ শক)। গ্রন্থটি গঠ্ভে ও পদ্ে 
গুর ও শিষ্ের কথোপকথনের মাধমে রচিত। জ্ঞানরতবাকরের 
বিষয়বন্ত এদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি থেকে সংকলিত । নটি অধ্ায়ে 
বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম তিনটি অবায়ে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ । আলোচনার 
প্রায় সর্বত্রই পৌরাণিক বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে। 
তবে কদাচিং ছ"'এক যায়গায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
পাওয়া যায়। গ্রন্থটির ভাষা নীরস। 


এই যুগের কয়েকটি গ্রন্থে বিভিন্ন বস্ত ও শ্ল্পি নিয়ে আলোচনা 
পাওয়া! গেল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, রামগতি 
গায়রতবেৰ "বস্তবিচার+ ( সংবং ১৯১৫), উপেন্দ্রলাল মিত্র অন্ুবাদিত 
ধিস্তপরিচয়' (১৮৫৯) এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গশিলিক দর্শন, 
(১৮৬০ )। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী 


২১৬ বঙ্গনাহিতো বিজ্ঞান 


মডেল স্কুলের ছাত্রতদর উদ্দেশ্যে রচিত 15 এবস্তুবিচার'কে পূর্ণ 
বিজ্ঞানগ্রন্থ বল! না! গেলেও এতে কাচ, ন্বর্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন বস্ত সম্বন্ধে 
আলো)না কর হয়েছে পাশ্চাতা বিজ্ঞানকে কেন্দ্র ক'রে। 

উপেন্দ্রল'ল মিত্রের “বস্তপরিচয়” মেয়োর “লেসেন্স্‌ অন্‌ থিউস্‌, 
গ্রন্থটির অনুবার | অনুবাদ হুবহু নয়। লেখক মেয়োর গ্রন্থের কিছু 
অংশ পরিতাগ ক'রে বাকী অংশ পরিবতিত আকারে অনুবাদ 
করেছেন। বস্তপরিতয়ে বিভিন্ন পদার্থের ধর্ন,। গুণ ইত্যাদি নিয়ে 
অ.লা)ন। রয়েহে। এখানে তথাসমাবেশ একেবাবেই প্রাথমিক 
প্রচ্তির। রামণতি ও উপেন্দ্রলালেব গ্রন্থ ছু'টি মূলতঃ বালকদের 
উদ্দেশ্যে রস্তি। কিন্তু বফ্রেন্দ্রলাল মিত্রের শিল্সিক দর্শনের শিল্প 
বিষয়ক প্রস্তাবগুলি সবনাধারণের পাঠোপযোগী ক'রে লেখা । 

নবীনকৃষ্ণ বন্দোপ্াব্যায়ের '্পাকৃত তত্ববিবেক_-১ম ভাগ” ১৮৬০ 
ঘুঠাফে প্রথম প্রকাণিত হয়। পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান গ্রন্থ একে বল! না গেলেও 
বৈজ্ঞশিক তথ্যাদি এতে কিছু কিছু রয়েছে । অবশ্বা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 
লিখবেন বলে লেখক এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা]! করেন নি। জগদীশ্বরের 
মহিমাকীর্তনই তার উদ্দেম্ব। তবে জগদীশ্বরেব মহিমার বিরাটত্ব 
বোঝাতে গিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির যে সব প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আলোচনা 
করেছেন, তা'তে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এসে গেহে। এই গ্রন্থে রয়েছে 
জল, সমুদ্রঃ বায়ু, উদ্ভিদ, আলোক, জীবশরীর ইত্যাদি নিয়ে 
আলোচন1। ভাষ! বেশ প্রাঞ্জল ; তবে উচ্ছণসের আধিক্য বড় বেশী। 

অভিনবত্থের পরিচয় পাওয়1 গেল বঙ্কিমচন্দ্রের "বিজ্ঞান রহস্য?-তে 
(১৮৭৫ )। ভাষার লালিত্ে ও প্রকাশভঙ্গীর নৈপুণো বৈজ্ঞানিক 
তত্বও যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক উৎকর্ষত1 লাভ করতে পারে তারই 
উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বিজ্ঞানরহস্তের প্রবন্ধগুলি | 


& ভূদেব চরিত--১ম ভাগ, পৃঃ ১৯৮। 
৪ বঙ্গদর্শন পত্রিক। প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! বর! হয়েছে। 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞ'ন ও মনস্তত্ব ২১৭ 


পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গ্রতি বরাবরই বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণ ছিল। 
বাল্যকালে সাহিতোর সঙ্গে সঙ্গে গণিত ও ভূগোলেও তিনি 
পারদশিতা দেখান।৬ গণিতে প্রায়ই তিনি ক্লাশের ছাত্রদের থেকে 
এশিয়ে থাকতেন ।৭-৮ কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠাবিষয়ের মধ্যে 
ছিল মনস্তত্ব, প্রাকৃতিক ভূগোল, গণিত, জবীপবিজ্ঞান ইতাকি। এ 
ছাড়া বি. এ. পবীক্ষাদদানকালে ও বঙ্কিমকে গণিত, 'প্র'কৃতিক ভূগোল, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, মনস্তত্ব ইত্যাদি পডতে হয়েছিল । অতএব, পরিণত 
বয়সে খিনি বিজ্ঞানবহস্য লিখেছিলেন, বিজ্ঞানেব সঙ্গে তার পরিচিতি 
সক হয়েছিল ছাত্রজীবন থেকেই। 

ঠন্্রলোক” ছাড়া বিজ্ঞানরহস্তে সংকলত সবগুলি প্রবন্ধই 
ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল। চন্দ্রলোক ১২৮১ সালের 
চৈত্র সংখা ভ্রমবে প্রকাশিত হয়। ১২৭৯ সালের 'জাষ্ঠ সংখা! 
বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত “সর উইলিয়ন টমসন-কৃত জীবশ্থষির ব্যাখ্যা, 
বিজ্ঞানরহত্ের প্রথম সংক্গরণে স্থান পায়; কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে 
পরিত্যক্ত হয়। 

বিজ্ঞানরহস্তের অধিকাংশ প্রবন্ধই জ্যোতিবিজ্ঞান নিয়ে। তবে 
গীববিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধও এতে আছে। প্রতিটি প্রবন্ধই 
সরস ও সারগর্ভ। গাণিতিক তথ্যাদি এবং বিচ্ভানের নবতম আবিফষার 
ও বিজ্ঞীনেব ইতিহাস স্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে ওয়াকিবহাল ছিলেন তার 
নিদর্শন গ্রন্থটিব সর্বত্রই পাওয়া যায়। যথাযথ তথাসমাবেশ এবং 
চিন্তাকর্ষক প্রকাশভঙ্গীর গুণে বিশ্বজশৎ ও জীবজগতের অনন্ত রহস্য 
এখানে দানা বেধে উঠেছে । গ্রন্থটির বিজ্ঞানরহস্ নাম এই কারণেই 
শার্থক । আলোচা গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ 


৬ সাহিত সাধক চরিতযা সা--২২ ( বন্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়) চতুর্থ সংস্করণ-_পঃ ১*। 
৭ বন্ধিমচন্ত্ (২য় সংস্করণ-__১৩২৬ )- দেবেজ্ত্রনাথ ভটাচার্য। প2১৪-১৬। 
৮ বঙ্কিমজীবনী (৩য় সংশ্করণ__১৩৩৮ )_ শচীশচন্ত্র চট্োপাধ্যায় । প.2 ৩২-৩৩। 


২১৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


উদ্ধত করেছেন। কিন্তু উদ্ধৃতি কোথাও প্রাধান্ত লা করে নি। 
বিভিন্ন মতামত মিলিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তার নিজন্ব মতবাদ গড়ে 
তুলেছেন। দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌলিকতা প্রতিটি প্রবন্ধেরই বৈশিষ্টা। 
রচনার নিদর্শশ; “আকাশে কত তারা আছে? শীর্কক রচনার 
একাংশ £__ 

“ম্তরুব গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশমগ্ডলে ছুই 
কোটি নক্ষত্র আছে। মন্থুর শাকোর্ণাক বলেন, “সর্‌ 
উইলিয়ম হর্শেলের আকাশসুন্ত্রান এবং রাশিচক্রের চিত্রাদি 
দেখিয়া, বেসেলের কৃত কটিবন্ধ সকলের তালিকার 
ভূমিকাতে যেরূপ গড়পড়তা কর1 আছে, তৎসম্বন্ধে উইসের 
কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহ! গণনা করিয়াছি যে, 
সমুদায় আকাশে সাত কোটি সন্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে ।ঃ 

এই সকল সংখা। শুনিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। 
যেখানে আকাশে তিন হাজার নক্ষত্র দেখিয়া আমরা 
অসংখা নক্ষত্র বিবেচনা করি) সেখানে সাত কোটি সপ্ততি 
লক্ষের কথা দূরে থাকুক, ছুই কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপার ॥ 

কিন্ত ইহাতে আকাশের নক্ষত্রসংখ্যার শেষ হইল ন1। 
দূরবীক্ষণের সাহায্যে গগনাভাস্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধুত্রাকার 
পদার্থ দৃঃ হয়। উহাবিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত 
হইয়াছে। যে সকল দুরবাক্ষণ অত্যান্ত শক্তিশালী, তাহার 
সাহাযো এক্ষণে দেখ! গিয়াছে যে, বহুসংখাক নীহারিকা 
কেবল নক্ষত্রপু্জ । অনেক জ্যোতিধ্বিদ বলেন, যে সকল 
নক্ষত্র আমরা শুধু চক্ষে বা দূরববীক্ষণ দ্বারা গগনে বিকীর্ণ 
দেখিতে পাই, তংসমুদায় একটি মাত্র নাক্ষত্রিক জগং। 
অসংখা নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত । 
এমন অন্তান্ত নাক্ষত্রক জগৎ আছে। এই সকল দৃর-দৃ্ 
তারাপুগ্রময়ী নীহারিক। স্বতন্ত্র স্বতন্ব নাক্ষত্রিক জগং। 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ২১৯ 


সমুদ্রতীরে যেমন বালি, বনে যেমন পাতা, একটি 
নীহারিকাতে নক্ষত্ররাশি তেমনি অসংখা এবং ঘনবিন্যস্ত | 
এই সকল নীহারিকান্তুর্গত নক্ষত্রসংখ্যা ধরিলে সাত কোটি 
সন্তর লক্ষ কোথায় ভাপিয়৷ যায়। কোটি কোটি নক্ষত্র 
আকাশমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে বলিলে অততক্তি হয় ন1। 
এই আশ্চর্য্য ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে মন্ুষ্যবুদ্ধি চিন্তায় 
অশক্ত হইয়! উঠে। চিত্ত বিন্ময়বিহবল হইয়] যায়। সব্ধত্র- 
গামিনী মনুষ্যবুদ্ধিরও গগন সীম1 দেখিয়। চিন্ত নিবস্ত হয়। 
এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই হূর্যা। আমর! ষে 
নূর্যাকে হ্ূর্য্য বলি, সে কত বড় প্রকাণ্ড বস্তু; তাহা 
সৌরবিপ্লব সম্বন্বীয় প্রস্তাবে বণিত হইয়াছে । ইহ। পৃর্থবী 
অপেক্ষা ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ | নক্ষত্রিক জগত্মধাস্থ 
অনেকগুলি নক্ষত্র যে, এ হূর্যযাপেক্ষাও্ বৃহত্ড তাহ! এক 
প্রকার স্থির হইয়াছে । এমনকি, শিরিয়স (5111019 ) 
নামে নক্ষত্র এই ্ূর্য্যের ২১১৮ গুণ বৃহৎ) ইহা স্থির 
হইয়াছে । কোন কোন নক্ষত্র যে, এ স্ূর্যযাপেক্ষা আকারে 
কিছু ক্ষুদ্রতর, তাহাও গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে । এইরূপ 
ছোট বড় মহাভয়ঙ্কর আকারবিশিষ্ট, মহাভয়ঙ্কর তেজোময়' 
কোটি কেটি সূর্য্য অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতেছে। 
যেমন আমাগিগের সৌরজগতের মধ্যবর্তী সূর্যযকে থেরিয়া 
গ্রহ উপগ্রহার্দি বিচরণ করিতেছে, তেমনি এ সকল 
সূর্ধযপার্থে গ্রহ উপগ্রহা্ধি ভ্রমিতেছে, সন্দেহ নাই । তবে 
জগতে জগতে কত কোটি কোটি র্যা, কত কোটি কোটি 
পৃথিবী, তাহা কে ভাবিয়। উঠিতে পারে 1? এ আশ্চর্য কথ! 
কে বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারে 1? যেমন পৃথিবীর মধ্যে 
এক কণা বালুক জগংমধে; এই সসাগরা পৃথিবী 
তদপেক্ষাও সামান্ত। রেণুমাত্র« বালুকার বালুকাও মহে। 


২২০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


তছৃপরি মনুষ্য কি সামান্ঠ জীব! এ কথ ভাবিয়া কে আর 
আপন মনুষ্াস্ব লইয়1 গর্ব করিবে 1 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে রচিত আর একটি নতুন ধরনের গ্রস্থ রাম 
পালিতের 'প্রকৃতিতব্ঠ (১৮০ শক )। এই গ্রন্থে পদার্থবিজ্ঞান ও 
রসায়নবিজ্ঞান থেকে সুক ক'রে জ্যোন্তিবিজ্ঞান, উদ্ভিরবিজ্ঞান, 
প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি প্রসঙ্গ কবিতায় লেখা । ঈশ্বরের মহিমার প্রতি 
লেখকের অপার বিশ্বাসের পরিচয় গ্রন্থটির সর্বত্রই সুষ্পষ্ট। গ্রন্থরচনায় 
যায়গায় যায়গায় তত্বাবোধিনী, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকা থেকে সাহায্য 
নেওয়া হয়েছে । রুচনারীতি সরল। উপমাপ্রয়োগ ছু? এক 

যায়গায় করিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 

গীচ 

১৮৪৫ খুষ্টায্বের ৭ই জুন কলিকাত৷ ফ্রেনলজ্ীক্যাল সোসাইটি 
স্থাপিত হবার পর থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মস্তিক্ষবিদ্া ও 
মনস্তত্ব সঘ্বন্ধে গ্রন্থরচনার সূত্রপাত হয়। বাংল! ভাষায় মনত্তত্ 
বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ “চিন্তোৎকর্ষবিবান) ছুই খণ্ডে ১৮৪৯-+৫০ খুষ্টাব্দের 
মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল।৯ মনস্তত্ব বিষয়ক এই যুগের একটি 
উল্লেখযোগা গ্রন্থ রাধাবল্লভ দাসের 'মনতত্ব সারসংগ্রহঃ (১২৫৩ )। 
রাবাবল্লভ দাস কলিকাত! ফ্রেনলজ্রীকাযাল সোসাইটির সভা ছিলেন। 
মনতত্বসারসংগ্রহের বিষয়বস্তু “ইশ'পঞ্জিমু ও কোমব*-এর ফ্রেনলজী 
গ্রন্থ এবং ফ্রেনলজীক্যাল চার্ট থেকে সংগৃহীত ও অনুবাদিত হয়েছিল। 
মনতনব্বসারসংগ্রহ তিন খণ্ডে বিভক্ত। ১ম খণ্ডে মনোবিষ্ঠার 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা ক'রে দ্বিতীয় খণ্ডে মনের ইন্দ্রিয় সকলের বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে । এই বিবরণ দিতে গিয়ে ইন্দ্রিয় গুলিকে ছু? ভাগে 
ভাগ কর! হয়েছে কর্ণেক্দ্রিয় ও ভ্তানেক্দ্রিয়। তৃতীয় খণ্ডে মনের 
বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া-পদ্ধতি আলোচিত। গ্রন্থটি ক্ষুদ্রকায় হলেও 
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সারগর্ভ ও সুপরিকল্পিত। কিন্তু ভাষা! অনুবাদগন্ধী এবং নীরস 
প্রকৃতির। 

রাধাবল্পভ দাসের মনতত্বপারসংগ্রহ পাশ্চাতা পদ্ধতিতে লেখা। 
প্রাচ্য পদ্ধতিতে মনোবিদ্যা লিখলেন রাধাপ্রসাদ রায়। রাধাপ্রসাদ 
রায়ের “বিজ্ঞান কল্প লতিকা অর্থাৎ স্ায় ও যুক্তি সংগ্িষ্ট মনোবিজ্ঞান 
সম্বন্ধীয় প্রস্তাব-এর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮০৪ শকাদ্দে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মনোবিজ্ঞান বিষয়ক কতকগুলি প্রস্তাব 
পুরাণ, ইতিহাস ও বিভিন্ন কাবা থেকে আহত উদাহরণ সহযোগে 
আলোচিত হয়েছে। বিজ্ঞান কল্প লতিকার ১ম ভাগে প্রধান্তঃ মন 
ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা । ২য় ভাগে আলোচিত হয়েছে 
সাধারণ মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। এই গ্রন্থ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির 
একান্ত অভাব । 

এইভাবে জীববিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায় 
ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংল! ভাষ]! ও সাহিত্যে মনোবিষ্ভ। বিষয়ক 
গ্রন্থশরচনার শুত্রপাত হোল। 


তৃতীয় পর্ব (আধুনিক যুগ) 
রামেন্্রনুন্দর ত্রিবেদী ও আধুনিক কাল 
(রামেন্ত্রহন্দর ত্রিবেদী থেকে জগদানন্দ রায়) 
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বামেন্দ্রসন্দব ভ্রিবেদী 


বামেন্দ্রসূন্দব ভ্রিবেদীব হস্তলিপি € ছোটদেব জন্যে লেখা বামেন্তসুন্দব ব্রিবেদীৰ 
“গণিত? থেকে )1 বামেন্দ্রবাবু ছোটদেব জন্যে এবটি গণিত লিখেছিলেন | গ্রন্থটি এখনও 
অপ্রকাশিত । এই অপ্রকাশিত গ্রন্থটির পাণ্ু,হিপি বামেন্ডুসন্দবেব দেহিত্র নির্মল চন্দ্র বায়েব 
কাছ বয়েছে। নির্মলবাবুব সৌজন্যেই মূল পাণ্ডলিপিটি ববহাব কবা সম্ভবপর হয় । 


রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেছিলেন ইউরোপীয়ের]। 
কিন্ত ইউরোপীয়দের বিজ্ঞানসাহিত্যের ভাষ! ছিল কৃত্রিম ও জটিল। 
ভাষার কুত্রিমতা দূর ক?রে এদেশীয়দের মধো পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে 
সর্বপ্রথম জনপ্রিয় ক'রে তুললেন অক্ষয়কুমার দত্ত। অক্ষয়কুমারের 
সমসায়িক যুগে বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্োর ধার সমৃদ্ধি সাধন করলেন 
তাদের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রেভারেণ্ড কুষ্খজমোহন 
বন্দোপাধ্যায়ঃ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রলালপ মিত্রের নাম। 
বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞানরহস্তে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান উচ্চাঙ্গের সাহিতোর 
পর্যায়ে উন্নীত হোল । 

এক 

পরবর্তা লেখক রামেন্দ্র হুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় যে গভীর অস্ত টি 
তীক্ষ বিশ্লেষণকুশলতা ও মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়? গেল, 
বাংলা বিজ্ঞানসাহিতো তাঃ একক ও অভিনব । বিজ্ঞানের দুরূহ 
তত্বগুলোকে রামেন্দ্রম্ন্দর যেরূপ সরল ও সহজ ক'রে সবসাধারণের 
কাছে পরিবেশন করেছেন, ইতিপূর্বেকার আর কোনো গ্রন্থকারই তা, 
করেন নি। রচন| জটিল হয়ে পড়বার ভয়ে পূর্ববর্তী লেখকদের প্রান 
সকলেই বিজ্ঞানের হ্রূুহ দিকগুলো! এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু 
রামেব্দ্রনুন্দরের বিজ্ঞানসাহিতোর অধিকাংশই বিজ্ঞানের জটিল এবং 
রহস্থময় দিকগুলো নিয়ে | রচন] ছুবোধ্য হয়ে পড়বার আশঙ্কায় 
বিজ্ঞানের দুরূহ তত্বগুলো কোনোসময়েই তিনি এড়িয়ে ঘান নি 
বরং সেই তব্গুলেো সহজ ও মনোজ্ঞ ভাষায় সর্বসাধারণের 
উপযোগী করে ব্যাখ্য। করেছেন। বিজ্ঞানের ছুরূুহ তত্বকে উপেক্ষা 
না করার কারণ, তিনি নিজে সে সকল তন্ব গভীরভাবে উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন। প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও দার্শনক উইলিয়ম 
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কিংডন র্লিফোর্ড (১৮৪৫-১৮৭৯ ) সব্বন্ধে বা্টর্যাণ্ড রাসেল যে মস্তবা 
করেছিলেন, রামেন্দ্রমুন্দর ব্রিবেদী সম্বন্ধে এখানে তা) প্রযোজা- 
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উপলব্ধির গভীরতার বলেই রামেক্দ্রমুন্দর বিজ্ঞানের রূহ তধাকে 
নিজন্ব চিন্তার আলোকে বিচার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। 
বিজ্ঞানে রামেন্দ্রমুন্দরের পাণ্ডিতা সর্বজনবিদিত। শৈশবকাল 
থেকেই বিজ্ঞানের গুতি তার অনুরাগ ছিল। ছাত্রজীবনে বিজ্ঞানের 
ছাত্র হিসাবে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। 
১৮৮ খৃষ্টাষ্ৰে বি. এ. ( অনাস' ) পরীক্ষায় বিজ্ঞানে তিনি প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। পর বৎসর পদার্থ ও রপায়নবিজ্ঞানে এম. এ. 
পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৮ খৃান্বে পদার্থ ও 
রসায়নবিজ্ঞানে তিনি প্রেমঠাদ রায়ঠাদ বৃত্তি পান। বৃত্তিলাভের 
পর কিছুকাল তিনি প্রোপিডেন্সি কলেজের লেবোরেটরিতে বিজ্ঞান- 
চর্চায় নিযুক্ত থাকেন। ১৮৯২ খুষ্ট'্বে রামেক্্রৎন্দর রিপন কলেজের 
পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। অল্পকালের 
মধোই বিজ্ঞানের অধাপক হিসাবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পডে। পদার্থ- 
বিষ্ত'র হুঙ্হ বিষয়গুলে। গণিতের সাহাযা ছাড়াই তিনি বুঝিয়ে দিতেন। 
পরবর্তীকালে রামেন্দ্রচুন্দর গণিতের সাহায্য না নিয়েই বিজ্ঞানের 
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অতি জটিল তত্বাদি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন | গণিতকে বাদ 
দিয়ে বিজ্ঞানের স্বরূপ দর্শন করার স্পৃহা! রিপন কলেজে অধ্যাপনার 
সময় থেকেই ঠার জীবনে সুপরিক্ফ্ট হয়| রামেন্দ্সুন্দরের রচনায় 
গণিতের অভাব পূর্ণ করেছে দর্শন । 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভদ্ন দর্শনেই তার পাণ্তিতা ছিল অসাধারণ। 
অবশ্থ দর্শনশাস্ের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গত। স্থাপিত হয় অপেক্ষাকৃত 
পরবর্তীকালে । রিপন কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি কঠোর 
অভিনিবেশে সহকারে প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শন পাঠ করেন । 

কিন্তু দর্শন ব1 বিজ্ঞানের চেয়েও রামেন্দরসুন্দরের জীবনে আরও 
বড় সতা হোল সাহিতা। তিনি যখন য1 লিখেছিলেন তাই সাহিত্য 
হয়ে উঠেছে । 

সাহিত্য প্রতিভার বাঁঞ্জ বামেজ্দ্রন্ুন্দরের রক্তের মধোই ছিল। 
তার জন্ম হয় এক সাহিতাসাধক পরিবারে । বামেব্দ্রনুন্দরের 
পিতামহ ব্রজস্ুন্দর ত্রিবেদী কবি ও কাব্যরসিক ছিলেন । ব্রজনুন্দর 
“মাধব-স্ুলোচনা” নামে একখানি গণ্যপছ্যময় নাটক ও ন্যর্ণসিন্দর সিংহ 
বা গৌরলাল সিংহ নামে একখানি প্রহসন লিখেছিলেন। তা? ছাড়া 
শাস্ত্র ও পুরাণেও তার অগাধ অনুরাগ ছিল। রামেন্দ্রম্ুন্দরের পিতা 
গোবিন্দমুন্দর “বঙ্গবালাঃ নামে একটি উপন্তাস লিখেছিলেন । 
উপন্ঠাসটির ভূমিকা পয়ার ছন্দে লেখ।! এ ছাড়া গোবিন্দনুন্নর 
“দ্রোপদীনিগ্রহ' নামে আর একটি ছোট নাটক লিখে অভিনয় করিয়ে- 
ছিলেন। জ্যোতিষ ও গণিতেও তার পাণ্ডিতা ছিল। রামেন্দ্রনুন্দরের 
খুল্প তাত উপেন্দ্রনুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনায় পিদ্ধহস্ত ছিলেন ।' ইংরেজী 
স্কুলে পড়বার সময় রামেন্দ্রম্ন্দর নি্জও কবিতা লিখতেন । ছাত্রত্ততি 
পরীক্ষার পূর্বে তিনি নুকিয়ে বঙ্গদর্শন পড়তেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা 
বরাবরই তার প্রিয় ছিল ।২ অতএব পরবর্তীকালে যিনি “দর্শনের 





২ আচার্য রামেন্হুজ্মর--অপূর্বকৃকক ঘোষ? পঃ ১৬--১৭ | 
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গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরম্বতী ও সাহিতোর যমুত্রাও বলে অভিহিত 
হয়েছিলেন" তার জীবনে দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার প্রস্তুতি 
চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে । 

বামেন্্রনুন্দরেব প্রথম রচনা “মহাশক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধটি ১২৯১ 
গালের পৌষ সংখা 'নবজীবনে? প্রকাশিত হয়।৪ এই পত্রিকাকে 
কেন্দ করেই রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিতাসাধনার সূত্রপাত । নবজীবনে 
তার আরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । এদের মধো 
উল্লেখযোগা, “বিবর্তনঃ (শ্রাবণ, ১২৯২), “মহাতরঙ্গ” ( অগ্রহায়ণ, 
১২৯২ ), “জড় জগতের বিকাশ? ( আষাট, ১২৯৩ )। এই প্রবন্ধগুলো 
রামেন্দ্রসন্দরের কোন গ্রন্থে স্থান পায় নি। তবে বিশ্বজগতের অনন্ত 
রহস্য সাহিতাপাধনার আবস্ত থেকেই তার মনপ্রাণকে আলোডিত 
করেছিল ; তার ইঙ্গিত এই সকল রচনায় পাওয়া যায়। প্রবন্ধগুলিতে 
ভাষার জাঁকজমক এবং কবিত্ব ও উচ্ছাাসের কিছুটা আধিকা 
পরিলক্ষিত হয়। তীর প্রথম জীবনে কালীপ্রসন্ম ঘোষের গমগমে 
ভাষার প্রভাব+-_ একথা রামেন্দ্রমুন্দর নিজেই স্বীকাব করেছিলেন । 
এই জমকালো ভাষার মোহ অল্পকালের মধোই তিনি কাটিয়ে উঠলেন। 
রামেন্দ্রনুন্দর লেখনী ধাবণ করার পর থেকেই বাংলা বিজ্বানসাহিত্যে 
নবযুগের সুত্রপাত। দর্শনের বেদীমুলে বিজ্ঞানকে বসিয়ে রামেন্তরম্ন্দর 
বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যে নতুন ক'রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করলেন । তার এই 
বিজ্ঞানদর্শন বাংল। সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । 

বিজ্ঞান রামেন্দ্রম্ন্দরের কাছে পরম আনন্দের সামগ্রী । কিন্তু 
বিজ্ঞানের যান্ত্রিক দিক তার কাছে কোনোদিনই বড় হয়ে ওঠে নি। 
রামেন্্রশ্নন্দর লিখেছেন, 

“বৈজ্ঞানিক জড় জগৎকে স্বার্থসাধনে নিয়োগ করিয়া 


৩ আচার্য রামেন্ত্রহ্ন্দ_নলিনীরপ্রন পণ্ডিত সম্পাদদিত। পৃঃ ১৩ [হ্রেশচন্ত্র সমাজপতি 
লিখিত প্রবন্ধ ] 
৪ রামেলনুলর_-আশুতোষ বাজপেয়ী , প্‌ঃ ১৮২। 
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জীবন-যুদ্ধে সাহাধ্য লাভ করিতেছেন বটে; কিন্তু এই 
জ্রুগতের প্রতি চাহিয়া, এই জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার 
আবিষ্ষার করিয়া, এই জগতের জীধারে আলোক আনিয়া, 
এই জগতের অজ্ঞানাধিকৃত অংশে জ্ঞানের অধিকার প্রসার 
করিয়া বৈজ্ঞানিক যে পরম আনন্দ লাভ করেন তাহার 
নিকট এই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, ডাইনামে! ও মোটর, 
বৈছ্যাতিক ট্রাম ও বৈছ্াতিক আলো, চ্ীমশিপ আর 
এরোপ্রেন অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিংকর পদার্থ” 

(জিজ্ঞাস! : মায়াপুরী ) 
দীর্ঘকাল ধরে রামেন্দ্রস্ুন্দর বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন । কিন্ত 
তার প্রবন্ধের বিষয়বস্তর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত সেই সকল দিক 
যে দিকগুলো জগৎ-তত্বের মূল রহস্য অনুসন্ধানে বাস্ত। বিজ্ঞানের 
যান্ত্রিক দ্রিক নিয়ে তার প্রবন্ধ নেই বললেই হয়। 

বামেন্দ্র-সাহিত্যের বিরাট এক অংশ জুডে আছে বিজ্ঞান । কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক তত্ব রামেন্দ্রমুন্দরের জীবনে প্রাধান্ঠ লাভ করে নি। 
বিজ্ঞানকে বাহন মাত্র ক'রে তিনি জগৎ-রহন্তের মূল অনুসন্ধানে 
বেরিয়েছেন। বিজ্ঞান এখানে উপলক্ষ্য ; লক্ষ্য জগৎ-রহস্তের মূল 
অনুসন্ধান । তবে যুক্তি ও প্রমাণ ভিন্ন কোনে বৈজ্ঞানিক তথাকেই 
তিনি মেনে নেন নি | রামেন্দ্রসুন্র বুলেছেন, 

“আমি বৈজ্ঞানিকতার স্পদ্ধ। রাখি না; কিন্তু আমি 
বৈজ্ঞানিকতাজীবী বিজ্ঞানভিক্ষ | পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালন্ধ 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অন্ত প্রমাণ ব্যাবহারিক বিগ্ভায় আমার 
নিকট অগ্রান্থ |” 

(বিচিত্র জগৎ : প্রাণময় জগৎ) 

প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর এই আস্থা ছিল বলেই বিজ্ঞান এক এক 

যায়গায় রামেন্ত্রমুন্দরকে নিরাশ করেছে। বিজ্ঞানবিগ্ভার গলদ তার 
কাছে ধরা পড়ে গেছে। 


২২৮ বঙ্গলাহিত্যে [বজ্ঞান 


বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানবি্ভায় কৃতী ছাত্র হলেও 
রামেন্দ্রমুন্দর বৈজ্ঞানিক নন। পরীক্ষা! বা পর্যবেক্ষণের দ্বারা তিনি 
নতুন কিছু তত্ব আবিফ্ধার করেন নি। আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্বকে 
মুক্তি ও অনুভূতির মাপকাঠিতে তিনি দর্শন করতে চেয়েছেন | কিন্ত 
এই বিজ্ঞানদর্শনের সাহায্যে যখনই তিনি জগত্তন্বের মূল রহস্তের 
উত্তর খুঁজেন তথনই বিজ্ঞানবিদ্যার ফাকি তার কাছে ধরা পড়েছে । 
এই ফাঁকি প্রকট হয়ে উঠেছে খন তিনি বেদান্তবাদী দার্শনিকের 
বিচারভূমিতে বসে বিশ্বজগতের রহস্য অনুসন্ধান করেছেন। জিজ্ঞাসার 
*মায়াপুরী” নামক প্রবন্ধেও এই মনোভাব সুস্পষ্ট: 

“এই কাল্পনিক জগৎ আমারই একটা কিন্তৃতকিমাকাব 
থেয়াল হইতে উৎপন্ন এবং এই কাল্সনিক জগতের অন্তর্গত 
যাবতীয় ঘটনা আমারই খেয়াল হইতে উদ্ভূত , আমি কিন্তু 
ঠিক উল্টা বুঝিয়া আপনাকে ক্ষুণ্র সন্কীর্ণ ও সন্কুচিত করিয়া 
উহার অধীনতা-পাশে আবদ্ধ ভাবিতেছি | এই বন্ধনের 
বৃত্তান্ত লইয়৷ বিজ্ঞান-শাস্ত্র ; কিন্তু এই বন্ধন যখন কাল্পনিক 
বন্ধন) তখন বিজ্ঞান-শান্ত্রের এইখানে গোড়ায় গলদ |» 

বিজ্ঞানবিদ্ভার এই গোড়ায় গলদ হ্বীকার ক'রে নিয়ে বামেক্দ্রনুন্নর 
আলোচনায় এগিয়েছেন। তাই বহু ক্ষেত্রেই তার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের 
ভিত্তিভূমি দর্শন | 

রামেন্দ্রসুন্দরের রচন্নার আর একটি বৈশিষ্টাঃ তাব দৃষ্টিকোণের 
অন্ভিনবত্ব। কোথায় দীড়িয়ে, কি ভাবে দেখলে কোন জিনিসটি 
সহজে বিচারের স্ৃবিধা, আশ্চর্য বিচক্ষণতার সঙ্গে তিনি তা" নির্ণয় 
করেছেন। তার এই বিচারপ্রণালী থেকে যায়গায় যায়গায় নতুন 
দৃষ্টিভঙ্গী ব1 80৮৫০-এর পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য কালের 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই দৃট্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছে। দৃষ্টিভঙ্গী 
দিক থেকে বিচার করলে দেখ। যায়, দর্শনের রাজো তার য এ" 
বিজ্ঞানের পথ বেয়ে। 


রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২২৯ 


ছ্ই 


রামেন্্রসুন্দরের প্রথম গ্রন্থ “প্রকৃতিতে (১৮৯৬) বিজ্ঞানেরই 
কলধ্বনি । উন্দবিংশ শতাম্বীর চিন্তাজগতে আলোড়ন স্থষ্টি হয়েছিল 
কয়েকটি বিন্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে। 
বামেজ্দ্ম্ুন্দরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল ডারউইন ( ১৮০৯- 
১৮৮২), হেলম্হোল্ত্জ ( ১৮২১-১৮৯৪ ), কেল্ভিন্‌ (১৮২৪- 
১৯০৭) ৩ টমাস হেন্রা হাক্সলী (১৮২৫-১৮৯৫) প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ । বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্ষার বিশ্বপগ্রকৃতির 
রহস্তজাল একে একে উন্মোচিত ক'রে দিচ্ছে, এ সত্যটি 
রামেন্দ্রমুন্দরকে মুগ্ধ করেছিল । উল্লিখিত বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত 
তথ্যাদিকে ভিত্তি করে আলোচ্য গ্রন্থে রাণেন্্রনুন্দর বিশ্ব- 
প্রকৃতির কয়েকটি দিকের রহস্যযবনিকা উত্তোলিত করবার চেষ্টা 
করেছেন। 

উনবিংশ শতাব্বীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগতে ধার বিপ্লব এনেছিলেন 
তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য চার্লস্‌ রবার্ট ডারউইনের নাম । 
লামার্ক জানিয়েছিলেন, জৈবনিক পদার্থগুলে। ক্রমবিবর্তনের পথে 
আভান্তবিক শক্তিব সাহায্যে, উত্তরাধিকারস্থত্রে এবং পারিপাশ্বিক 
থেকে প্রান্ত গুণগুলির সাহায্যে, প্রাণিদেহকে উন্নতিতে সাহায্য 
কবছে। ডারউইন এই মতকে সমর্থন ক'রে একটি নতুন কথ! 
বললেন, _জীবকোষগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিত। ক'রে বেঁচে 
থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে | ভারউইনের মতে, প্রাণীর যে যে অংশ ও 
গুণ তার পক্ষে হিতকর, প্রকৃতি কেবলমাত্র সেই সব অংশ ও 
গুণগুলিকে রক্ষা ক'রে থাকে। ফলে অধিক গুণসম্পন্ন প্রাণীরা 
অধিককাল জীবিত থাকে ও সন্তানসম্ততি রেখে যায়। আর যে 
ক্ষমতাহীন ও গুণহীন, প্রতিছ্বন্দিতায় হেরে গিয়ে সে বিলুপ্ত হয়। 
প্রকৃতির এই প্রক্রিয়াকেই ডারউইন বলেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচন 


২৩০ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


( ৪0181 961906010 )1৫ প্রধানত; এই হু”টি মতবাদকে ভিত্তি 
ক'রে প্রকৃতির মৃত্যু” শীর্ষক প্রবন্ধে রামেন্দ্রনুন্দর জীবতত্ব ও 
জীবনপ্রবাহ সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন, প্রকাশভঙ্গীর 
স্বচ্ছতা ও চিন্তার গভীরতার দিক থেকে তা” অনন্ত । সাধারণতঃ 
বাধক্যে উপনীত হলেই জীব ইহলোক পরিত্যাগ করে-_এরই নাম 
মৃত্যু । কিন্তু বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা! ক'রে রামেন্দ্রনুন্দর যে 
বিজ্ঞাননির্ভর উপসংহারে পৌছেচেন তা” হোল এই--জীবর বীজদেহ 
আনশ্বর। তিনি বলতে চেয়েছেন, মৃত বীজের ধর্স নয়, আবরণ- 
শরীরের ধর্ম। 
“বীজ গৃহ ছাড়িয়। গৃহাস্তরে যায় , জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া 
নৃতন বসন পরিধান করে । পরিত্যক্ত গৃহ গৃহীর অমনোযোগে 
ভাঙ্গিয়] যায় , জীর্ণ পরিধান কালভ্রমে ছি ড়িয়া যায় ।” 
( প্রকৃতি £ মৃত্যু ) 
এর সঙ্গে গীতার শ্লোকের তুলনা করা যায়__ 
| বাসাংসি জীর্ণানি যথ! বিহায় 
নবানি গৃহ্াতি নরোইপরাণি 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্তন্ানি 
সংযাতি নবানি দেহী ॥ 
পরবর্তাকান্গে “জিজ্ঞাসা, ও “বিচিত্র জগৎ+ পর্বেও গীতাৰ এই বাণী 
রামেজ্দ্রম্ুন্দরের চিস্তাধারায় প্রভাব বিস্তাব করেছে। 
ডারউইনের চিন্তাধারার প্রভাব 'প্রকৃতিব মুণ্তিঃ নামক প্রবন্ধেও 
লুল্পষ্ট। এই প্রবন্ধের শেষাংশে রামেন্দ্রম্ন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, 
বিভিন্ন জীবের কাছে প্রকৃতি বিভিন্ন রূপে দেখা দেয় বটে, কিন্তু 
একই শ্রেণীর বিভিন্ন প্রানীর মধ্যে প্রকৃতি প্রায় একই র্লুপে প্রতিভাত 
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হয়। এর মূলে তিনি প্রাকৃতিক নিবাচনের কথা বলেছেন। 
উনবিংশ শতাম্বীর বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী ও দার্শনিক টমাস হেন্রী 
হাক্সলীর মতবাদও' তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল । প্রকৃতির "পৃথিবীর 
বয়স” শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি হাক্সলীর মতবাদকে সমর্থন না! করলেও 
পদার্থবিজ্ঞানবিদ লর্ড কেল্ভিনের সঙ্গে হা'কস.লীর মতবাদের বিরোধটি 
অতি সুন্দর ও স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন । 

আকাশতরঙ্গ সম্বন্ধে মাঝ ওয়েল ও হাৎজ্ঞের আবিষ্ষার 
রামেন্দ্রনুন্নরকে আকৃষ্ট করেছিল । প্রকৃতি'র কয়েক যায়গাতেই এর 
পরিচয় পাওয়া যায় । “আকাশতরঙ্গ প্রবন্ধে তরঙ্গ সম্বন্ধে আলোচন। 
করা হয়েছে প্রধান্তঃ এদের আবিষ্কৃত তথাদির উপর নির্ভর কঃরে। 
দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৯৯ ) সংযোজিত “আলোকতত্ব নামক প্রবন্ধেও 
মাক্স_ ওয়েল ও হাৎজের মতবাদের উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে । 

বিশ্ববিশ্রুত জানান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হেলমহোল্ংঅ-এর 
চিন্তাধার! প্রকৃতির রচনায় প্রভাব বিস্তার করেছে। পৃথিবীর স্থা্রি 
সম্বন্ধে ভার মতবাদ “সীরজগতের উৎপত্তি, ও 'প্রাকৃত স্থষ্টি নামক 
প্রবন্ধ ছুটিতে আলোচিত। প্রকৃতির মৃন্তি নামক প্রবন্ধে 
রামেন্দ্রম্ুন্দর ব্যক্ত প্রকৃতির ম্ববপ নিয়ে যে আলোচন1 করেছেন 
তা'তে হেল্মহোল্ৎজের দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাব পড়েছে । 

বিখ্যাত ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক উইলিয়ম কিংডন ক্লিফোডের 
চিন্তাধারা ও রচনাপদ্ধাতির সঙ্গে রামেন্দ্রমুন্দরের মিল দেখা যায় । 
“ক্লিফোর্ডের কীট; নামক প্রবন্ধে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমাদের ধারণ। 
আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ক্লিফোডের মতবাদকেই প্রকারাস্তরে 
সমর্থন করেছেন। অতএব, প্রকৃতির প্রবন্ধগুলি আলোচনা করলে 
দেখা যায়ঃ প্রথম জীবনে রামেন্দ্নুন্দর ত্রিবেদী ডারউইন, 
ম্যাকওয়েলঃ হেস্ম্হোল্ত্জ, কেল্ভিন্‌ ক্লিফোর্ড প্রমুখ উনবিংশ 
শতান্বীর বিশ্ববিশ্রুতত বৈজ্ঞানিকদের পথেই এগিয়েছিলেন। কিন্তু 
এই গ্রন্থেরই জ্ঞানের সীমান।” শীর্ষক প্রবন্ধে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিকদের 
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আবিষ্কার ও ব্যাখ্যায় তিনি যেন পরিতুষ্ট নন। বিশ্বপ্রকৃতির রহস্থয 
ভেদ করতে গিয়ে তার মনে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছেঃ হেল্মহোল্ংজের 
ব্যাখ্যায় তার উত্তর মিলছে না। রামেন্দ্রসুন্দর শেষ খার্যস্ত প্রকৃতির 
কাছে আত্মসমপপণ করেছেন-__ 

“জডজগতের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র । এই কল্পনা জীবনরক্ষার 

একটা উপায় বা কৌশল। প্রকৃতি করাইতেছেন, তাই 

যথানিযুক্তবৎ করিতেছি ।” 

এখানে বিশ্ববিখযাত ইংরেজ দার্শনিক হাবার্ট স্পেন্সারের 
(১৮২০-১৯০৩) সঙ্গে তাব চিন্তার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 
115 77111010195? (1862 ) প্রথম খণ্ডে হার্বার্ট স্পেন্সারও বলতে 
চেয়েছেন, সবশেষ 119091)11951081 প্রশ্রগুলোর কোনে সমাধান 
নেই এবং এক্ষেত্রে কোনো অজ্ঞাত শক্তি যা'কে জানবার কোনো 
উপায়ই নেই তা”্কে স্বীকার কবতে হয়। 
জড়জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বামেব্দ্রজুন্দরের এই যে সংশয়, 

পরবর্তাকালে রচিত জিজ্ঞাসার বীজ এরই মধো নিহিত । বস্তুতঃ, 
এখান থেকেই বিজ্ঞানের আলোকোন্ডাসিত রাজদরবার ছেড়ে 
বিজ্ঞানদর্শনের কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় পথে বামেন্দ্রসুন্দরের যাত্রা স্ুক | 
কিন্ত যে পথেই তিনি গিয়েছেন সে পথেই সাহিতোর বত্ববেদী 
প্রতিষ্িত হয়েছে । প্রকৃতির রচনাগুলি বিজ্ঞানসাহিত্যের রত্ববেদী | 
বৈজ্ঞানিক তথ্যকে কেন্দ্র ক'রে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্ত ভেদ করতে গিয়ে 
আলোচ্য গ্রন্থে তিনি যা” স্থ্টি করেছেন তা” হয়ে উঠেছে প্রথম শ্রেণীর 
সাহিত্য । রচনারীতির সারল্য ও উপমা নির্বাচনের অভিনবত্ের 
দিক থেকে বিচার করলে হাক্সপীর সঙ্গে এদের তুলন। কর] যায়| 
হাক্স.লীর ন্তায় রামেন্দরনুন্দরের উপমা নির্বাচনেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙ্গীর 
পরিচয় মেলে । রামেন্দ্রনুন্দর় লিখেছেন 

“একটি কয়লার পৃথিবী গড়িয়! ছত্রিশ ঘণ্টায় পোড়াইতে 

পারিলে যে পরিমাণ তাপ জন্মে, ূর্যাপৃষ্ঠে প্রতি বর্গফুট 
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হইতে প্রতি ঘণ্টায় সেই পরিমাণ তাপ নিয়ত বিকীর্ণ হয়! 
যাইতেছে । 
[ প্রকৃতি £ সৌবজগতেব উৎপত্তি ] 
অন্তর, , 
“এক ফোটা জলকে যদি কোনবপে বড কবিয়া আমাদেব 
পৃথিবীৰ সমান কবিতে পারি,__যে পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ 
হাজার মাইল, সেই পৃথিবীর সমান করিতে পারি»_-তবে 
সেই জলের ফোঁটায় এক একটি অণু এক একটা বেলের 
মত বড দেখাইবে |” 
্‌ প্রকৃতি ই পরমাণু ] 
1001 2 101009 ০01 ০119110 শীর্ধক প্রবন্ধের এক যায়গায় 
হাক্সলী লিখেছেন £-- 
“16 81] 006 10011716521 ৮117101) 1016 01911 0001013 
ড/676 011000175011060) 66১ ৬/০0৮10 110 ড$101)1]) 
81) 1116000191 ০9৬৪] ৪০০ 3000 1001165 11) 101) 
01817910106 8198, 01 17101) 70010 06 £3 
61626 25 008 01 12010106, 200 ৮/0010 10121)9 
111795 90990 0112 01 1110 1710951 91901115 
11)191)0 592--6116 1৬601061127627.৮৬ 
প্রকৃতির যায়গায় যায়গায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রপের অন্তরালে বৈজ্ঞানিক 
সত্যকে নগ্রভাবে প্রকাশ ক'রে বামেন্দ্রহ্ুন্দর মানবজীবনের ট্র্যাজিডি 
উদঘাটিত করেছেন । যেমন, 
“প্রকৃতি মাতার বহু যত্বে লালিত ও বনু যুগেব প্রয়াসে 
গঠিত ও পুষ্ট মানুষের এই সুন্দর তন্ুথানি এত সহজে 
বাক্‌টিরিয়া কর্তৃক অঙ্গারা্ম বাধুতে পরিণত হইতে 
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দেখিয়। প্রকৃতি মাতা কাদেন কি হাসেন বলিতে 
পারি না।” 
[ প্রকৃতি £ ক্লীফোর্ডের কীট ] 
অন্ত্রঃ 

“অগ্যাপি পুরাতনী সুরধনীর সহশ্রধার৷ 'গতপ্রাণী মৃতকায়া” 
সহত্র্জীবের কাক-শুগাল-পরিত্যক্ত দেহাবশেষ ধৌত 
করিয়া ভবিষ্যতের ভূতত্ববিদের নিমিত্ত সেই স্তরমধ্ো 

সমাহিত করিয়া রাখিতেছে |” 
[ প্রকৃতি £ পৃথিবীর বয়স ] 

তিন 

জিজ্ঞাসা'য় (১৯০) রামেন্দ্রম্থন্দর এক নতুন জগতে পদক্ষেপ 
করেছেন। প্রকৃতিপর্বে নবাবিষ্কৃত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক তত্বের সাহায্যে 
তিনি বিশ্বপ্রকৃতির স্ববপ দেখতে চেয়েছিলেন । কিন্তু বিজ্ঞান 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে নিরাশ করেছে । জগংস্রহস্য ভেদ করতে 
গিয়ে যখনই রামেন্দ্রনুন্দর বিজ্ঞানের কাছে উত্তর বা মীমাংসা! খুঁজে 
পান নি তখনই উত্তর খুজেছেন দর্শনের কাছে। কিন্তু দর্শনবিগ্যার 
উত্তরও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে পরিতুষ্ট করতে পারে নি। তাই 
দেখা যায়, দর্শনের বিচার ও তর্কবন্ছুল পথ ঘুরে আবার তিনি 
বিজ্ঞানবিষ্ঠার কাছেই মীমাংসার পথ খুজেছেন। এভাবে বিজ্ঞান 
থেকে দর্শনে এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানে তার চিন্তা আনাগোনা করেছে 
বারবার । আলোচ্য গ্রচ্থেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। কিস্তুকি 
দর্শশ, কি বিজ্ঞান-_কোনো বিচ্ভাই জগত্রহস্তের কিনার] করতে 
অক্ষম । জ্ঞগত্রহস্তের গোড়ার কথা তাই আজও পর্যস্ত জিজ্ঞাসাই 
থেকে গেছে । আলোচ্য গ্রন্থে রামেন্দ্রমুন্বর জগত্তত্বের এমন কয়েকটি 
গোড়ার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে প্রশ্নগুলো যুগে যুগে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
মনীষীদের ভাবিয়ে তুলেছে । গ্রন্থটির জিজ্ঞাসা নামকরণের সার্থকতা 
প্রখানেই। আলোচ্য গ্রন্থের বিভিগ্ন প্রবন্ধ আলোচনা করলে 
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জিজ্ঞাসাগুলোর উপস্থাপনে অভিনবত্বের পরিচয় পাওয়া যায় । 
বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ বিচার ও আলোচন!1 ক'রে 
রামেন্্রসুন্দর মূল সমস্তাগুলিকে উত্ধাপন করেছেন। তাঁর এই 
আলোচনা থেকে সমস্যা সমাধানে নতুন কোনে পথের নির্দেশ ন! 
পাওয়া গেলেও যায়গায় যায়গায় মূল সমস্তাব সমাধানকলেে নতুন 
দু্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্া অনুযায়ী 
জিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলোকে প্রধানত: তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! 
যায়-_-(১) বৈজ্ঞানিক, (১) বিজ্ঞানদর্শন এবং (৩) দার্শনিক। 
“বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত আমার দার্শনিক 'প্রবন্ধগুলি এই 
গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল” জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে রামেন্দ্রমুন্দর নিজেই এ কথা 
বলেছিলেন । কিন্তু জিজ্ঞাসাব প্রবন্ধগুলোর ভিত্তি দর্শন হলেও বনু 
প্রবন্ধেরই অবয়ব বিজ্ঞান। তা ছাড়া জিজ্ঞাসায় চারটি পূর্ণাজ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রয়েছে। অবশ্য বিশ্ব জগতের গোড়ার কয়েকটি 
সমস্তার মুখোমুখি ধাঁডিয়ে বামেন্দরন্ুন্দরের কৌতুহল এখানেও 
জিজ্ঞাসার রূপ নিয়েছে । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, 
“মাধ্যাকর্ষণ? নামক প্রবন্ধটি । কোপাণ্িকস, কেপ লার, নিউটন প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিকগণ মাধ্যাকর্ণকে যেভাবে বাখ্াা করেছেন তা? নিজে 
এখানে মনোজ্ঞ আলোচনা করা হয়েছে । কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ কেন 
হয়ঃ __এ প্রন্মের উত্তর নিউটন জানতেন না, কেউ-ই জানেন না। 
এখানেই লেখকের জিত্ঞাসা। 'বর্ণতত্ব' নামক প্রবন্ধে প্রাকৃতিক দ্রবো 
বিবিধ বর্ণের বিকাশের কয়েকটি প্রধান কারণ আলোচিত হয়েছে । 
কিন্ত এই বর্ণ বৈচিত্রোর উপযোগিতা কি, তা'র যথার্থ উত্তর খুঁজে 
পাওয়া যায় না । সত্য বটে, বর্ণ বৈচিত্রো জীবনযাত্রার ও জীবনরক্ষার 
স্থবিধা হয় এবং আনন্দ লাভ করা যায়, কিন্তু মূল প্রশ্নের ( যেমম, 
আকাশের নীলবর্ণের উপযোগিতা ) মীমাংসা এ থেকে হয় না। 
বস্ততঃ লেখকের জিজ্ঞাসার মূলন্ৃত্র এখানেই । জিজ্ঞাসায় সংযোজিত 
উত্তাপের অপচয় নামক রচনাটি একটি নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক 
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প্রবন্ধ। জগৎ জুড়ে তাপের যে অপচয় ঘটছে তা”র অবশ্যন্তাবী 
পরিণতি সম্বন্ধে এখানে বিজ্ঞাননির্ভর আলোচন। কর! হয়েছে । উত্তপ্ত 
পদার্থ থেকে শীতল পদার্থে যাবার সময় তাপকে কাজে লালান যায়। 
কিন্ত সবটুকু তাপকে কাজে লাগান যায় না। তাপের সামান্ত একটা 
অংশ মাত্র কাজে লাগে । অবশিষ্ট সমস্ত তাপটুকুই উত্তপ্ত পদার্থ থেকে 
শীতল পদার্থে চলে যায় । তাপকে কাজে লাগাতে গিয়ে এভাবে তা'র 
চরম অপব্যয় ঘটছে । তা? ছাড়া তাপের ধর্মই হোল, উষ্ণ যায়গ! 
থেকে শীতল যায়গায় যাওয়া! । এর ফলে এমন একদিন আসবে যেদিন 
বিশ্বজগতের সকল যায়গাব উষ্ণতা হবে একই রকম। সেদিন 
বিশ্বজগতের গ্রুলয়। প্রকৃতিতেও অবিরাম তাপের অপবায় ঘটছে। 
প্রকৃতির তাপের অপব্যয় রোধ করবার উদ্দেশ্যে ম্যাক্স. ওয়েলের কল্পিত 
দুরূহ পরীক্ষাটিকে লেখক যেমন সরল উদাহরণ সহযোগে বাাখ্যা 
করেছেন, বিশ্লেষণের দিক থেকে তা? অভিনব | ধনয়মেব বাজত্থ? 
শীর্ষক বৈজানিক প্রবন্ধটির বৈশিষ্টা বর্ণনাভঙ্গীব সরসতা'। বিশ্বজ্গৎ 
নিয়মের রাজা । প্রকৃতির রাজ্যে ধা” কিছু দেখা যায়ঃ তাতেই 
প্রাকৃতিক নিয়ম বিদ্যমান, এই হোল লেখকের বক্তব্য । যাঃ কিছু 
আজও পর্যস্ত দেখা! যায় নি, তা"তে নিয়ম নেই বলে মনে হতে পারে ; 
কিন্ত যে কোনে! সময় একটা অঘটন ঘটে পূর্ববর্তা নিয়মকে ভেঙ্গে 
দিতে পাবে। লেখক বলতে চেয়েছেন, এক্ষেত্রে এই ঘটনা! এবং 
আমাদের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞত1 মিলিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের সংজ্ঞা নতুন 
করে গড়ে নিতে হবে। বস্তুতঃ) কোনে। স্থলে নিয়মের বাতিক্রম 
দেখলে সেই বাতিক্রমকেই নিয়ম বলতে হয়। কাজেই বিশ্বজগৎ 
নিয়মের রাজা । আলোচ্য প্রবন্ধটি এবং অপরাপর বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধের বিশেষত্ব সুক্ম রসবোধ ও গভীর অস্তবূর্টি | 

কিন্তু জিজ্ঞাসার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রামেন্দ্রম্ুন্দরের 
বিজ্ঞানদর্শন । বিজ্ঞানদর্শন পর্যায়ের প্রবন্ধগুলিকে ছুটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত কর। যায়! এক শ্রেণীর প্রবন্ধে বামেন্দ্রন্রন্দরের চিন্তাধার! 
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বিজ্ঞান থেকে দর্শন এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানে গতিপথ পরিবর্তন 
করেছে । বিজ্ঞান ও দর্শন--উভয় বিগ্ভার সাহায্যেই তিনি জগংতত্বের 
রহস্ত ব্যাখা! করতে চেয়েছেন। “সৌন্দর্যযতত্ব”, -থপ্টি, "অমঙ্গলের 
উৎপত্তি এবং “সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি এই শ্রেণীর প্রবন্ধ। বিজ্ঞানদর্শন 
পর্যায়ের অপর শ্রেণীর প্রবন্ধে রামেন্দ্রস্ুন্দর নিজস্ব চিন্তাধারা ও 
বিচাববুদ্ধির মাপকাঠিতে বৈজ্ঞানিক তত্বকে দর্শন করেছেন ; বৈজ্ঞানিক 
তত্বেপ গলদ কোথায় তা” বের করতে চেয়েছেন। মায়াপুরী' ও 
“বিজ্ঞানে পুতুলপুজা? এই শ্রেণীর প্রবন্ধ | 

“সৌন্দর্যতত্ব্” ও সৌন্দর্যবুদ্ধি” নামক ছুটি প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় 
মানুষের সৌন্দর্যবোধ । প্রথমোক্ত প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্ত, 
লাভ করেছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে প্রাধান্ত দর্শনের | একই বিষয়কে এই 
ছুটি প্রবন্ধে রামেন্দরমুন্দর ছ'টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন! 
“সৌন্র্যতত্ব শীর্ষক প্রবন্ধের প্রধান আলোচা বিষয় সুক্ম সৌন্দর্যবোধ 
অর্থৎ আর্ট বা ঈস্থেটিক বৃত্তি। সৌন্দর্যবোধ মনুষ্যত্বের অঙ্গ। 
জীবনের স্থুল প্রয়োজনের জন্তে সৌন্দর্যের যে অংশটুকু আমরা গ্রহণ 
করি তা, প্রাকৃতিক নির্বানের ফলে উৎপন্ন। কিন্তু স্ু্ষ্ 
সৌন্দর্যবোধের মাত্রা নির্ভর করে সৌন্দর্যবুদ্ধির ভীক্ষতার উপর। 
সৌন্দর্যতত্ব ও সৌন্দর্বোধের বাখ্যায় দর্শনশাস্ত্র লেখককে নিরাশ 
করেছে। তিনি উত্তব খুজেছেন ডারউইনের কাছে। কিন্তু 
ডারউইনের প্রাকৃতিকশনির্বাচন ও শৌন-নির্বাচনতত্বকে বিশ্লেষণ ক'রে 
প্রকৃতির বর্ণ বৈচিত্র্যের উত্তর মিলল বটে, কিন্ত সেই বর্ণবৈচিত্র্য 
মানুষের চোখে ভাল লাগে কেন, তাঃর কোনে উত্তর পাওয়া গেল না। 
রামেক্্মুন্দর এবার উত্তর খুঁজলেন মনোবিজ্ঞানের কাছে। 
সৌন্্যবোধের ছুটি হেতু মনোবিজ্ঞান নির্দেশ করে। একটি 
“অনুভূতির প্রবাহে আকন্মিকতার ও আতিশয্োর অভাব? ; অপরটি 
সহানুভূতি? ॥ অর্থযাৎ, একের চোখে যা' ভাল লাগে অপরের চোখে 
তা” সুন্দর । এদিক থেকে বিচার করলে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন 
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রক্ষার সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের সম্বন্ধ রয়েছে । আবার বাক্তি ও সমান্- 
জীবনের পরিপুষ্টি প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল । অতএব, 
শেষ পর্যান্ত মনোবিজ্ঞানের বিচারবন্ল পথ ঘুরে এসে রামেন্দ্রনুন্দর 
আবার ভারউইনের ব্যাখাযাত প্রাকৃতিক নির্বাচনেই পৌছুলেন। কিন্তু 
যে সৌন্দর্যবোধ শুধুমাত্র তৃপ্তি আনয়ন করে, যা*র সঙ্গে ফলাফল বা 
লাভক্ষতির কোনে! সঙ্ধঞ্ধ নেই, প্রাকৃতিক নির্বাচনকে কেন্দ্র ক'রে সেই 
সৌন্র্যবোধের কারণ নির্ণয় ছুবুহ হয়ে দাড়ায় | কিন্তু রামেন্দরসুন্দর 
এই প্রবন্ধে লাভক্ষতিহীন এই সৌন্দর্ধবোধের ব্যাখাও প্রকারান্তরে 
প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহাযোই করেছেন। “উউটিলিটিঃ বা 
লাভক্ষতিবিহীন সৌন্দর্যবোধেব বাখা করতে গিয়ে রামেন্দ্রমুন্দর 
বলেছেন, অভিবাক্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ছুঃখবৃত্তিও ক্রমশঃ বাড়ছে । 
যে মানুষ যত উন্নত তার ছুঃখও তত বেশী। আবার ছুঃখবৃত্তি যা*র 
যত প্রবল, সৌন্দর্যবোধের ক্ষমতাও তার তত বেশী। ছুঃখবহুল 
সংসারে আনন্দ বচনা না|! করলে কোনো মানুষেরই চলে না। 
অপবপক্ষে এই আনন্দরচনাশক্তিই হোল সৌন্দর্যবুদ্ধি। ছুঃখ থেকে 
নিবন্তি পাবার জন্তে, নিজের লাভের জন্যে মানুষ সৌন্দর্য রচন। করে। 
আবাব যা+তে লাভ তাঃই প্রাকৃতিক নিবাচন থেকে উৎপন্ন । অতএব, 
দেখা যাচ্ছে, বামেন্দ্নুন্দর এখানে সৌন্দর্যতত্বের উত্তর খুঁজেছেন 
প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাছে । বামেন্দ্রন্ন্দরের ভাষায়-- 

যাহাতে লাভ, তাহাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে উৎপন্ন, ইহা 

স্বীকার করিলে এখানেও প্রাকৃতিক নির্বাচনের দোহাই 

দেওয়া যাইতে পাবে 1” 
“ইউটিলিটির দোহাই দিয়ে রামেন্দ্রন্ুন্দর এখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে 
সৌন্দ্যবুদ্ধির মূল বলে দেখাতে চাইলেন। কিন্তু “সৌন্দযণ-বুদ্ধি 
শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি সমগ্র বিষয়টিকে বিচার করেছেন একটি ভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রথমোক্ত প্রবন্ধের মতো এখানেও আলোচনা স্তুরু 
করা হয়েছে ডারউইনের মতবাদ থেকে । ডারউইন জানিয়েছিলেন, 
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যৌন-নির্বাচন. থেকে জীবদেহের সৌন্দর্যের উৎপত্তি হতে পারে। 
কিন্তু মানুষ যেখানে সেখানে “অহেতুক সৌন্দযা” আবিষ্কার করে। 
কৰি ও ভাবুকদেব মধো এই প্রবৃত্তি সবচেয়ে বেশী। এই শ্রেণীর 
অহেতুক সৌন্দ্যবুদ্ধি জীবন রক্ষায় ও কোনোরূপ আনুকূল্য করে না, 
বরং প্রতিকূল হয়ে থাকে । এই অকারণ সৌন্দধপ্রিয়তা জীবন- 
সংগ্রামেও সাহাযা করে না। অতএব, কোনোবপ প্রাকৃতিক কারণ 
থেকে এই সৌন্দর্যবোধের উৎপত্তি হয়েছে, এবপ বলা চলে লা। 
অভিবাক্তিবাদেব সমর্থক ওয়ালাশও একথা মেনে নিয়েছিলেন । 
কোনো কোনো! জীবতাত্বিকের মতে এই অহেতুক সৌন্দয প্রিয়তা 
“জাতীয় অভিবাক্তিব একটা আকস্মিক আগন্তক আনুষঙ্রিক ফল মাত্র” | 
প্রাকৃতিক নিবাচনে জীবের অভিবাক্তিব সময় জীবনবক্ষায় অনুকূল 
ধর্ম গুলি বিকশিত হবাব সঙ্গে সঙ্গে এমন ছ” একটি ধমও উৎপন্ন হতে 
পাবে. জীবনরক্ষায় যাদের কোনো! উপযোগিতা নেই । সৌন্দয বুদ্ধিও 
এর্নপ একটা আনুষঙ্গিক ফললাভ মাত্র । এ থেকে লাভ কিছুই নেই ; 
তবে এর স্বাহাযষো বিনা কারণে খানিকটা আনন্দলাভেব উপায় 
ঘটেছে। এই অকারণ আনন্দলাভের উপযোগিতা রামেন্দ্রস্ুন্দর 
স্পষ্টতঃউ এখানে অস্বীকার কবেছেন । কিন্তু সৌন্দ্যতত্বে তিনি তা, 
স্বীকার করেছিলেন । এখানেই উভয় প্রবন্ধের দৃর্টিভঙগীর পার্থকা | 
“নষ্ট? নামক প্রবন্ধে স্যষ্টির সম্বন্ধে প্রচলিত দার্শানক মত কি তা? 
বুঝিয়ে রামেন্দরনুন্দর স্থষ্টি বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন । স্মটি 
সপ্বন্ধে একটি প্রচলিত মতবাদ হোল-_অষ্টার ইচ্ছাতেই জগতের স্থৃ্টি। 
আ্টারই বিধানে জগৎ চলছে । এই মতবাদটিকে অনেকে মেনে 
নিলেও জগতের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে নানারূপ মতভেদ আছে। 
তা? ছাড়া জগৎশ্ট্টির উপকরণ কোথা থেকে এল, তাঁ"র উত্তর কোনো 
শাস্ত্রে কাছেই পাওয়া যায় না। তবে উপকরণ দেওয়া থাকলে 
জগৎ কিভাবে নিগ্িত হোল বিজ্ঞান তার উত্তর দেবার চেষ্টা করেছে । 
প্রাকৃতিক নিয়ম একদল লোক যাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিকাশ বলে 
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থাকে, বিজ্ঞান তা'রই সাহাযো জগতের নির্মাণ-প্রণ।লী ও ক্রিয়া- 
প্রণালী বোঝাবার চেষ্টা করেছে। প্রাকৃতিক নিয়মগুলো পুরোপুরি 
জানলে জগৎ কিভাবে চলছে এবং কিভাবে চলবে, বৈজ্ঞানিক তা” 
বলে দিতে পারবেন। এই হোল বৈজ্ঞানিক ব্যাখা । আলোচা 
প্রবন্ধে রামেন্দ্রনুন্দর বলতে চেয়েছেন, আমারএ চেতনার বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে আমার জগৎ ক্রমে বিকাশ বা অভিব্যক্তি লাভ করছে। 
অমি বাহাজগতের কিছু অংশকে একসঙ্গে যথাস্থানে স্থাপিত কর 
দেখি ; এই 'হোল দেশবাপ্তি। আর কিছু অংশকে যথাকালে পব 
পর. বিন্তস্ত ক'রে দেখি; এই হোল কালবান্তি। প্রকৃতিতে যে 
ধনয়মের শৃঙ্খল! তা'রও প্রতিষ্ঠাতা আমিই । আমিই নিজের সুবিধার 
জন্তে এই নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছি । নিয়ম প্রতিষ্ঠার এই সফলতা 
বরেই মামার আত্মবিকাশের পরিমিতি। এই আত্মবিকাশের নামই 
বিজ্ঞীনচ1 | রামেন্দ্রমুন্দর বলতে চেয়েছেন, জগৎ অনাদি নয়; 
আবার কালও অনন্ত নয়। জগতের যেটুকু অংশ যখন আমি দেখছি, 
সেটুকুর অস্তিবই তথন আমার কাছে সতা। আবার কালের যেটুকু 
অংশের সঙ্গে আমার পরিচয়; -সেটুকুই আমার কাছে সতা। এখানে 
'লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিকের | রামেন্দ্রমুন্দরের ভাষায়, 
“অনাদি অনন্ত এই সকল দীর্ঘ বিশেষণ কবিকল্পনা, 
বাক্যালঙ্কার ; উহা কাবো শোভা পায় বিজ্ঞানে উহাদের 
অস্তিত্ব নাই |” 
জিজ্ঞাসার “অমঙ্গলের উৎপত্তি” নামক প্রবন্ধেও ডারউইনের 
অভিব্যক্তিদ প্রাধান্ত লাভ করেছে । মঙ্গলের উৎপত্তি বোঝা যায়, 
কারণ, ঈশ্ববের এই উদ্দেশ্ট । কিন্তু অমঙ্গলের উৎপত্তি বোঝা ছুবৃহ। 
ঈশ্বর অমগলের স্থষ্টিকর্তা বললে তার দয়াময়ত্বে সন্দেহ দেখান হয়। 
অমঙ্গল হ্থষ্টির জন্তে শয়তানকে দামী করলে ঈশ্বরের করুণাময়ত্বে 
ন্দিহান হতে হয়। আবার এজন্ে মান্ুষকেও দায়ী করা যায় না। 
এদিকে দায়িত্বশুন্ত ইতর জীবের যাতনাভোগের উদ্দেশ্ট ও খুঁজে পাওয়া; 
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যায় না। তাই বলতে হয়, “অমঙ্গলের উদ্দেশ্য মঙ্গলাত্মক+ স্থুলদৃষ্টিতে 
যা, অমল, স্মক্দৃষ্টিতে তা*ই মঙ্গল। এই যুক্তিকেই রামেন্দ্রনুন্বর 
এখানে মেনে নিয়েছেন | ডারউইনের অভিব্ক্তিবাদকে ভিত্তি করে 
তিনি বলতে চেয়েছেন, জীবসমাজে যে ভয়াবহ জীবন-সংগ্রাম, 
সবলের অত্যাচার, ছুর্লের নিগ্রহ ও ম্বত্যু পারলক্ষিত হয় 
আপাতদৃষ্টিতে তা” অমঙ্গল বলে মনে হলে ও এর মূলে মঙগলই নিহিত। 
কারণ, অযোগোর বিনাশের মধ দিয়েই জীবপমাজের অভিব্যক্তি 
ঘটছে। জীবের উদ্নতির মূলে রয়েছে এহ অভিব্যক্তি । এরই ফলে 
নব নব বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের বিকাশ । ধামিক ও দার্শনিকের। বলে 
থাকেন, মঙ্গলের রাজো অমঙ্গলে« অস্তিত্ব নেই। জীব নিনজর মায়! 
বা ভ্রান্তিবশতঃ অগ্্গলের অস্তিত্ব কল্পনা করে বিভীষিকা দেখে। 
জীব যাকে অমঙ্গল বলে ভাবছে আসলে তা” মঙ্গল ; যাসকে হংখ 
বলে ভাবছে, আসলে তা, হোল আনন্দ । এামেন্দ্রনুন্দর এই দাশনিক 
মতবাদকে মেনে নেননি । তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, জাবের উন্নতি 
খা অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে সুখ ও হহখ, মঙ্গল ও অমঙজল উভয়ে 
মাত্রাই বাড়ছে এক-কে ছেড়ে অপরের অস্তিহ কল্পন1 করা যায় ন1। 
এ জগতে মঙ্গল ও অমঙ্গলের আবির্ভাব একই ক্ষণে । জীবনের সঙ্গে 
মঙ্গল ও অমঙ্গলের নিবিড় সহ্বন্ধ | 

“মায়াপুরী” ও বিজ্ঞানে পুতুলপৃজা” নামকছ?টি প্রবন্ধে 
ব্রামেন্দ্রমুন্দর বৈজ্ঞানিক তত্বকে দর্শন করেছেন। এখানে তিনি 
দার্শনিকের বিচারভূমিতে ফীড়িয়ে বৈজ্ঞানিক তত্বের সত্যাসত্য 
নির্যয়ের চেষ্টা করেছেন। “মায়াপুরী” ১৯১১ খৃষ্টায্বে শাম্থাকারে 
প্রকাশিত হয়। পরে জিজ্ঞাসার দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯১৪) 
পুনমু্রিত হয়। “মায়াপুরী? রামেন্দ্রমুন্দরের অন্ততম শ্রেষ্ঠ রন! । 
তার সমগ্র বিজ্ঞানদর্শনের স্বরূপ এই প্রবন্ধে উদঘাটিত। এই 
প্রবন্ধেরই কয়েকটি 'আইডিয়া পরবর্তীকালে “বিচিত্র জগৎঃ-এর 
রচনাগুলিতে পরিণতি লাভ করেছে। বিশ্বজঞুুঠর নিক্রস্ব কোনে। 

১৬ 


২৪২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


অস্তিহ্থ নেই; এ জগং জীবের খেয়াল থেকে উৎপন্ন । এই দার্শনিক 
দি দিয়ে জগংকে দেখেছেন বলেই বিজগৎ রামেন্দ্রহুন্বরের কাছে 
এক বিরাট মায়াপুবী| বিজ্ঞানের যাবতীয় কাববাব এই মায়াপুবী বা 
কাল্পনিক জগৎ নিয়ে । অতএব, বিজ্ঞানশাস্ত্রেব এখানে গোড়ায় গলদ । 
বিজ্বানেব এই গলদ স্বীকার ক'রে নিয়ে রামেন্দ্রম্ন্দর আলোচনায় 
এগিয়েছেন। এ আলোচনা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। বস্ততঃ দর্শনের 
ভিত্তির উপর সমগ্র রচনাটি প্রতিষ্ঠিত হলেও বিজ্ঞানই আলোচা 
প্রবন্ধের প্রধান উপজীবা। প্রথমে বাহাজগতের সঙ্গে জীবদেহের 
দ্বৈত সম্পর্ক মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত। বামেন্দ্রমুন্দর বলতে 
চেয়েছেন, একপিকে বাহাজশৎ সর্বক্ষণ জীবকে আত্মপাৎ করবার চেষ্টায় 
আছে। অপরদিকে বাহাগৎ থেকে উপাদান নিয়েই জীব আপনাকে 
পু করছে। অতএব, বাহাজগৎ একদিকে যেমন পবম শত্রু, 
অপরদিকে তেমনি পরম মিত্রও। জীবদেহের সঙ্গে বাহাজগতের 
সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে জীবদেহেব গঠনবৈচিত্রা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে 
সবস আলোচনা কবা হয়েহে। অধিকাংশ জীববিজ্ঞানীর মতো 
রামেন্দ্রনুন্দরও জীবদেহকে বন্ধ হিসাবেই দেখেছেন |! তা? সত্বেও 
জীবদেহ নয়, জীবন এবং জীবন প্রবাহই বামেন্দ্রমুন্দরের কাছে বড়। 
বিভিন্ন রচনায় তিনি বার বার বলতে চেয়েছেন, সম্তানোংপাদনের 
মধ্য দিয়ে বাঙ্গের নবজীবন আরন্ত হয়; বক্তি যায়, কিন্ত জাতি 
থাকে। আবার তাই যদি হবে তো৷ এককালে যে সব জীব পৃথিবীতে 
আদৌ ছিল না, কালক্রমে তা'রা কিভাবে আবিভূতি হোল? 
রামেন্্রনুন্দর এ প্রশ্নেরও জবাব দেবার চেষ্টা কবেছেন ডারউইনের 
জীবতন্ব ও প্রাকৃতিক নির্ব'চনের সাহায্যে । কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনের 
ত্রুটি কোথায়, এই প্রসঙ্গে তা” নির্দেশ করা হয়েছে । জীবনযুদ্ধে জীব 
অবিরাম “হয় বর্জন ও উপাদেয় গ্রহণ করছে । জীবের কাছে যা, 
উপাদেয়, তা? তাকে সুথ দেয়। এ হোল প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই 
পরোক্ষ ফল। কিন্ত, এই হেয় বর্জন ও উপাদেয় গ্রহণ ক্ষমতায় যে 
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অসঙ্গতি রয়েছে, রামেন্দ্রসুন্দর তা অতি প্রাপ্লভাবে দেখিয়েছেন। 
তিনি বলতে চেয়েছেন, এমন অনেক জিনিস আছে যা জীবনসমরে 
প্রতিকুল। অথচ স্বচক্ষে দেখা সন্বেও জীব সেই জিনিসগুলিকে গ্রহণ 
করতে চ'য়। এখানেই প্রান্তিক নির্বাচনের অপূর্ণতা । আলোচ্য 
প্রবন্ধে জীবের সংস্কার ও বুবিবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনাও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা । সারা জীবনব্যাপী জীবদেহের উপর যে সকল আক্রমণ 
চলছে, তাঃ থেকে পরিত্রাথ পেতে হোলে সহজ সংস্কাবই একমাত্র 
অবলম্বন। কিন্তু এমন সব ঘটনাও ঘটে থাকে, জীবের সহজাত 
সংস্কার যেখানে কোনোরূপ লক্ষ্য নির্দেশ করতে পারে না। আপাততঃ 
ন্থখ বলে জীব যা'কে গ্রহণ করে, পরিণামে তা? তুংখ এনে দেয়। 
এখানেও লেখক প্রাকৃতিক নির্বাচনের অসম্পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত 
করেছেন। যেখানে সহজ সংস্কার পথ দেখায় না) সেখানে “বুদ্ধিবৃত্তি 
ও বিঢাবশক্তি) জীবকে সাহায্য করে। এই বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতায় 
মানুষ জীবজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ। বুগিবৃত্তি আবার অভিজ্ঞতার উপন্ব 
নির্ভরশীল । মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবার স্থযোগ থাকায় 
বিজ্ঞনের শক্তিও দিন দিন বাড়ছে । বৈজ্ঞানিক আবার নিজে যা” 
দেখছেন, তা”ই লিপিবন্ধ করেছেন । কিন্তু বিথজগতের অতি সামান্য 
অংশই বৈজ্ঞানিকের নজরে পড়ে । জণগংতব্বেব কয়েকটি গোড়ার প্রশ্নের 
সহছুত্তর আজওপরন্তবিজ্ঞান দিতে পারে নি। ামেন্দ্রনুন্দরের ভাষায়, 
“জীবনরহিত জড় দ্রব্যে কখন্‌ কিরূপে জীবনের 

আবিভাব হইল, জীবের মধ্যে কিরূপে সুখ-হঃখের বেদন!- 

বোধ আবিভঁত হইল, কিরূপে তাহার মধ্য চেতনার সঞ্চার 

হইল, চেতন জীব কিরূুপে আবার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিঢার-শক্তি 

লাভ করিল, এই সকল প্রশ্নের মামাংস হয় নাই। 
ডারুইনবাদী দেখাইয়াছেনঃ জীবের জীবন-্রক্ষার্থ এই সকল 
ব্যাপারের আবশ্যকতা আছে ;ঃ অতএব জীব যখন জীবন 

ধারণ করে, তথন তাহাতে এই এই সকল ব্যাপার ঘটিলে 
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ভাল হয় ও কলেও তাহা ঘটিয়াছে। কিন্তু ভগদযন্ত্রকে যন্ত্র 
হিসাবে দেখিলে এ এ ব্যাপারের কিরপে আবিাব 
হইয়াছে, তাহার সম্যক্‌ উত্তর পাওয়া যায় নাই ।* 
“বিজ্ঞানে পুতুলপুজ” শীর্ষক প্রবন্ধে বিজ্ঞানবিষ্ভার ত্রুটি আরও 
স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে । রামেন্দ্রস্ুন্দর এখানে বলতে চে/য়ছেন, 
বিজ্ঞান যে সব জাগতিক সত্য নিয়ে কারবাব কবে এবং যাদের 
নিরপেক্ষ সত্য বলে নির্দেশ করে, প্রকৃতপক্ষে তা*বা মনঃকল্পসিত সতা । 
বিজ্ঞানবিষ্ায় আমরা কেবল কতকগুলো মনগড়া পুতুল তৈরা ক'রে 
প্রতিষ্ঠা করেছি এবং ঢাকঢোল বাজিয়ে তা"দের পুজা করছি-__এই 
সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রথমেই বামেন্্রতন্বর সতোব 
শ্রেণীবিভাগ করে নিয়েছেন । কতকগুলে। সত্য আমা মানতে বাধা। 
এরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য । আর কতকগুলে সতা প্রত)ক্ষপ্রমাণের উপর 
নির্ভর ক'রে আমবা মেনে থাকি | পদার্থবিদ্যার সাহাযা নিয়ে 
রামেন্দ্রমুন্দর প্রথমে দেখিয়েছেন, হু দ্রবা প্রতে)ক তৃতীয় ভ্রবোর 
সমান হলে তার পরস্পর সমান হবে, ইউক্লিডের শাস্সে এটা 
স্বতঃসিদ্ধ সত) হলেও সকল ক্ষেত্রে ও সকল শাস্ত্রে তা? স্বতঠাসদ্ধ নয়। 
দৈথ্যযের তুলনামূলক বিচারেও এ নিয়মের বাতার হতে পারে। 
লেখকের মতে, স্থানভেদে দৈর্ধ্যেব পরিবর্তনহ এজন্ঠে দায়ী । বস্তুতঃ 
এখানেও রামেন্দ্রনুন্র ইউক্লিডের ম্বতঃসিদ্ধের মূল আকর্ষণ ক'রে 
যুক্তির অণুবীক্ষণে সেই স্বতঃসিদ্ধকে বিচার করেছেন। এরপর ভার 
(/5186) ও বস্তর (1955) পার্থক্য আলোচনা কঃরে 
দেখিয়েছেন, বস্তু অল্প হলে ভার অল্প হয়, এটাও পণীক্ষালবধ সত্য, 
স্বতঃসিদ্ধ সতা নয়। জড় পদার্থের উৎপত্তি ও ধ্বংস নেই, একথাও 
স্বতঃপিদ্ধ সত্য বলে মেনে নেওয়1 যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 
অষ্টাদশ শতান্্ীর বিজ্ঞান জড়কে অবিনাণী আখ্যা দিয়েছিল! 
উদাহরণ সহযোগে আ'লোচন। ক'রে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানবিদ্ভার এই 
সিদ্ধান্তের ভ্রাস্তি প্রদর্শন করেছেন। যে ধাক্কা দেবার ও ধাকা! খাবার 
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শক্তি দিয়ে জড পদার্থের জডত্ব বা বন্তর নিবুপণ হয়, তড়িতের সেই 
শক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে। তড়িতের কণিকাগুলি যতক্ষণ স্থির 
থাকে, ততক্ষণ তাদের জড়ত্ব থাকে না; যখন বেগে চলে তখনই 
জডত্ব ভন্মে। বেগ যত বাড়ে. জড়হও তত বেডে যায়। অতএব, 
বস্তর পরিমিতি ঘখন বেগের উপব নির্ভরশীল তখন জড় পদার্থের 
উৎপত্তি বা ধ্বংস নেই, একথ| বলা চলে না। কোনো কোনো 
বৈজ্ঞানিক জঙ পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করতে চান না। তীর! 
শক্তিকে স্বীকার করেন। শক্তি অর্থে কাজ করবার শক্তি । উনবিংশ 
শতাধ্বীর বিজ্ঞানশাস্বও শক্তিৰ অবিনাশিতা বা শক্তি নানাবিধ রূপ 
গ্রহণ কবে থ।কে, একথা স্বীকার করে নিয়েছিল । বামেজ্তসুন্দর 
প্রমাণ করতে চেয়েছেন, “অতি সন্তথার্ণ পারিভাষিক অর্থে” এটিও একটি 
“পরাক্ষালদ্ধ সঙ। | এতে কোনোব্রপ ন্বতঃসিদ্ধতা” নেই। আলোচা 
প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা সাহাযো বামেন্দ্রনুন্দব বলতে চেয়েছেন, 
বিশ্বঙ্গৎ গপদ্গে আমাদেব ধারণা পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। 
এদ্রেব সাহাধ্যে বিশ্বজগতের কিয়দংশ মাত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি। 
জড় 9 শক্তি আমাদেবই মনগড। পদার্থ মাত্র। একটা সংকীর্ণ অর্থে 
আমব' 'এদ্বে অবিনাশ্শিতা কল্পনা! করে নিয়েছি । বিজ্ঞান যে 
বিশ্বজগতের কল্পনা ক'বে নেয়, বাস্তব দ্গতে তা”র কোনো অস্ভিহথ 
নেই | বৈজ্ছানিকেৰ এই জগৎ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা কবা হয়েছে 
“বিচিত্র জগৎ-এ | 

গঈজ্ঞাসা+ব কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানক তথ্যাদি এসে 
গেছে। শখ না হঃখ ?% পসতা” “অতিপ্রাকৃত-_প্রথম ও দ্দিতীয় 
প্রস্তাব? “কে বড? ৭ “পঞ্চভুত? এই শেণীর 'প্রবন্ধ। দার্শনিক প্রবন্ধে 
বৈজ্ঞানিক তথাদির অবতারণ। মোটেই অন্ব'ভাবিক নয়। কেননা, 


দার্শনিক চিন্তাধাবাব সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিন্তার সংমিশ্রণ সকল যুগেই 
ঘটে থাকে। বিজ্ঞানবিষ্ঠায় কোনো পরিবর্তন স্থচিত হলে দর্শনেও 


তা'র প্রতিক্রিয়া হয়। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ও. 
বিজ্ঞান-সাহিতাক স্যার জ্রেম্স্‌ জীন্স্‌ বলেছেন, 
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রামেন্দ্রনুন্দরের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। তার বহু দার্শনিক 
প্রবন্ধেই বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সাহায্যে মূল সমস্তার উপর আলোক- 
সম্পাত করতে দেখ! যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগা নসুখ 
না হঃখ? শীর্ষক প্রবন্ধটি । এ জগতে নুথ বেশী না ছুঃখ বেশী-_ 
এ প্রম্মের উত্তর দিতে শিয়ে লেখক প্রথমেই ডারউইনের 
অভিব্যক্তিবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। এরপর শোপেনহাওয়ার ও 
ছার্টম্যানের ছুঃখবাদ, দা্শনকদের মুক্তিবাদ এবং কবিদের 
পরস্পরবিরোধী মতবাদ আলোচনা ক'রে লেখক যে জিজ্ঞাসাটি 


উত্থাপিত করেছেন তাতে ছুঃখেব দিকেই “বেশী টান” দেখান হয়েছে 
বলে মনে হয়। 


'সত্য* নামক প্রবন্ধটিতে ছ্‌” এক যায়গায় দার্শনিক বক্তবোর 
মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক মতবাদ এসে গেছে। এই প্রবন্ধে 
রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, প্রকৃতির নিয়মানুবতিতা এক হিসাবে 
সত্য । তাই বলে প্রকৃতি যে চিরকাল একই নিয়মে চলবে তারও 
কোনে নিশ্চয়তা নেই। আমাদের ভূয়োদর্শন অনুযায়ী সত্যের 
মুতিও পরিবতিত হয়। এ জগতে নিরপেক্ষ বা! গ্রবসত্য হোল 
"আমি আছি।” আমার অস্তিত্ব বজায় রাখতে গেলে আরও যে 
কয়েকটি সত্যের উপর নির্ভর করতে হয়, তারা হোল আপেক্ষিক বা 
ব্যবহারিক সত্য । আবার ব্যবহারিক সত্য মধো সবচেয়ে বড় 
হোল প্রকৃতির নিয়মানুবতিতা। তাই বলে প্রকৃতি যে চিরকাল একই 
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নিয়মে চলবে তাও আমর! বলতে পার্সি নে। তবে নিয়মের 
ব্যতিক্রম যখন হবে তখন জগত্যন্ত্র আর একটা বাপকতর নিয়মের 
অধীন হবে মাত্র। আলোচা প্রবন্ধে দার্শনক-কল্পন1 প্রাধান্ত লাভ 
করলেও যুক্তিজাল বিস্তারের ক্ষেত্রে যায়গায় যায়গায় বৈজ্ঞানিক 
তথ্যাদির সমাবেশ ঘটেছে। 

“'অতিপ্রাকৃত” বিষয়ক প্রস্তাব ছু'টিতে বিজ্ঞ'ন ও দর্শনের সাহায্যে 
রামেজ্দ্ন্ন্দর অতিপ্রাকৃতের মূল অনুসন্ধান করেছেন । প্রথম প্রস্তাৰে 
তিনি বলতে চেয়েছেন, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মান্রষের পক্ষে 
স্বাভাবিক। তবে জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সাঙ্গ অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসও 
কমে আসছে । রামেক্দ্রনুন্দরের মতে, কোনে ঘটনাকে আমর 
নিয়মছাড়া বলে থাকি আমাদেব অজ্ঞতাবশে | আসলে সে ঘটন। 
নিয়মছাড়া নাও হতে পারে । কারণ, বিশ্বব্যাগী প্রকৃতির যেখানে 
যা” কিছু ঘটছে সবই প্রাকৃত। রাকমন্দ্রনুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, 
মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ঘটনার কার্ধকারণসম্বন্ধে আমাদের 
কাছে স্পই হয়ে উঠতে পারে । তার মতে, অতিপ্রাকৃত বলে কোনো 
কিছু থাকতে পারে না। যে সকল ঘটনাকে আমর। অতিপ্রাকৃত 
বলে থাকি. মঞ্ুষের জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ 
কমে আসবে বলে তিনি মনে করেন। এখানে রামেন্্রজুন্দরের 
দৃষ্টিভঙ্গী আশাবাদী বৈজ্ঞানিকের । বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
“অতিপ্রাক্ত-_ঘ্ধিতীয় প্রস্তাব-এ অ'রও সুস্পষ্ট । বিজ্ঞান ও দর্শনের 
সাহাযো রামেন্দ্রনুন্দর এখানে অতিপ্রাক্‌তের কারণ নির্ণয় করতে 
চেয়েছেন এবং বলেছেন, মানুষ জীবনসংগ্রামে সুবিধার জন্টে স্বীয় 
অভিজ্ঞত] অনুযায়ী আপনার কল্সিত জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করেছে। 
কিন্ত মাইষেকর অভিজ্ঞতা যখন সীমাবদ্ধ তখন প্রকৃতির নিয়ম সব্বন্ধে 
কোনোরূপ নির্দেশ দেওয়া মানুষের পক্ষে অবৈজ্ঞানিক। 

বিজ্ঞানের যেখানে সমান্তি, দর্শনের সেখানে সৃত্রপাত। এরই 
একটি সুন্র নিদর্শন “কে বড়? শীর্ষক প্রবস্থটি। প্রবন্ধটির আর্ত 
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বিজ্ঞান দিয়ে। কিছুকাল পূর্বেও বিজ্ঞান স্থির করেছিল, বিশ্বজগৎ 
মান্্ষের জন্য স্থ্। মান্তষের উপকারে আসে না, এমন কোনো বন্ত 
ব্রন্মাণ্ডে নেই। কিন্তু কিছুকাল পরে এইট বিজ্ঞানই আবার জানাল, 
বিবাট বিশ্বজগতের তুলনায় মানুষ তৃণাদপি ক্ষুত্র। বিশ্বক্তগতে 
মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব কিন! তা” মীমাংসার জন্তে লেখক প্রথমে 
বিজ্ঞানেরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন ; বৈজ্ঞানিক বাখ্যার উপকরণ 
খুঁজেছিলেন ডারউইন, লাপ-লাস প্রভৃতির কাছে । কিন্তু বিজ্ঞানের 
পরস্পরবিরোধী মতবাদ এ প্রশ্বের উত্তরদানে অক্ষম | লেখক তাই 
দার্শনিক মীমাংসার পথ খুঁজলেন এবং ভানলেন, জগৎ অসীমও নয়. 
অনাদিও নয়; মানুষই এই কাল্পনিক অনস্ত জগৎ ও অন'দি কালের 
স্্টি ক'রে এই কাল্পনিক বৃহত্বেব তুলনায় আপনাকে ক্ষুত্র মনে কঠরে 
প্রতারিত হয়| দার্শনিক তত্বকে প্রাধান্ত দিয়ে রামেক্্রস্ুন্দর এখানে 
বলেছেন, এই জগৎ মান্ষেব অন্তবে । অন্তবের জগৎকে বাইনে 
প্রক্ষেপ ক'রে মানুষই এই জগতের স্থষ্টি করেছে । মানুষের জ্ঞানের 
উন্নাতিব সঙ্গে সঙ্গে জগতের পরিধিও বিস্তৃততর হচ্ছে । অতএব 
“কে বড়?” এই প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসাই থেকে গেল । 

“পঞ্চভুত” শীর্ষক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ পাশাপাশি 
আলোচিত । আলোচা প্রবন্ধে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে সময়ের 
প্রচেষ্টা দেখা যায়। বামেন্দ্রম্ুন্দব এখানে বলতে চেয়েছেন, 
দীর্শনিকদেব মতে জগৎ পাঁচটি ভূতে নিমিত। আর বৈজ্ঞানিকদের 
মতে জগৎ আশীটি এলিমেন্টে নিমিত | তাই বলে দর্শন ও বিজ্ঞানে 
কোনে! বিরোধ নেই । উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতেই শুধু পার্থকা। উভয়েই 
জগৎকে বিশ্লেষণ করে জগতেব মূল উপাদানগুলো নির্ণয় করবার 
চেষ্টাকরেন। আর দার্শনিকের কাছে বাহাজগতের যাবতীয় পদার্থ 
কতিপয় র্ুপ-রসাদির সমষ্টি মাত্র। এই র্রপ-রসাদি বাদ দিলে 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এদেশীয় দার্শনিকদের মতে] ইউরোপীয় 
দার্শনিকরাও ভৌতিক পদার্থকে বিশ্লেষণ ক'রে কূপ, রস, গন্ধ, শব্ব, 
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স্পর্শ ছাডা আর কিছুই পান না। এদিক থেকে উভয় দেশের 
দার্শনিকদের মধো মিল রয়েছে । সাংখা ও বেদান্তের বিশ্লেষণ- 
প্রণালীও প্রায় একই রকম। ' উভয়েই বাহ্াজগতৎকে পঞ্চভতে 
বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু সাংখাদর্শনের পঞ্চভূত এবং বেদাস্তদর্শনের 
ুস্মরভূত ও স্থুলভূত+__সবই মনঃকলিত সংভল মাত্র। বাস্তবজগতে 
এদের কোনো অপ্তিত 'নই। এই পরণের মনঃকলিত সংজ্ঞা নিয়ে 
বিজ্ঞানকেও কারবার কবতে হয়ঃ লেখক একথ] স্পষ্ট করেই বলতে 
চেয়েছেন। বৈজ্ঞানিকেব ০2910600 50110+, 40911650% 781৫ 
ইত্যাদির আস্তহ বাস্তবজগতে নেই। আলোচা প্রবন্ধে দর্শনের 
সংঙ্গ সঙ্গে বিজ্ঞানকে ও এভাবে যুক্তির অসমতলে দা করাবার 
ফলে কোনো শান্ধেব প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখান হয় নি 
বটে, তবে বৈজ্ঞানিকের এলিমেন্টেব ক্রুটি কোথায় এবং 
মনঃকল্পনাত বা কোনথানে তা' আরও খোলস! ক'বে বল উচিত 
ছিল। 

বিচ্ভান, বিজ্ঞানদর্শন এবং বৈজ্ঞানিকতন্রনির্ভব দর্শন-__-এই তিন 
পধায়ের বচন! ছাডা আব এক শ্রেণীর রচনা জিজ্ঞাসা আছে । এব! 
বৈজ্ঞানিকতন্বনিবপেক্ষ দার্শনিক প্রবন্ধ । “জগতের অস্তিত্) “মাতার 
অবিনাশিতা', “এক না ছুই? “প্রতীতাসমুৎপাদ" এবং 'মুক্তি' এই 
'শ্রেণীর প্রবন্ধ । এই প্রবন্ধগুলাতে বেদাল্তদর্শন প্রাধান্ত লাভ করলেও 
এখানে প্রাচা ৪ পাশ্চাতা--উভয় দর্শনেই বামেব্দ্রন্ুন্দরের গভীর 
পার্চিতোব পরিচয় পায়! যায়। 

বিষয়বস্তব দিক থেকে বিচাব কবলে 'কলিত জ্যোতিষ" ভিজ্ঞাসার 
প্রবন্ধগুলোবৰ মধ্যে কিছুটা খাপছাডা বলেই মনে হয় । তবে এ থেকে 
রামেক্দ্রবুন্বরের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীব পরিচয় পাওয়া যায়| যা? 
প্রতাক্ষ 'প্রমাণেব উপব প্রতিষ্ঠিত নয়, রামেন্দ্রসুন্দর তাণকে বিজ্ঞান 
বলে স্বীকার করেন নি। কলিত জ্বোতিষ গণনায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
আজও পর্স্ত শ্বনিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারে নি। ফলিত 
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জ্যোতিষ তাই রামেন্দ্রন্ুন্দরের মতে বিজ্ঞান নয়। জ্যোতিষ নিয়ে 
ইতিপূর্বে রামেন্রহুন্দর আরও ছুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন প্রবন্ধ 
ছু'টি “প্রাচীন জ্রোতিষ) এই শিরোনামায় প্রকৃতিতে সংকলিত 
হয়েছে। এই ছুটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, প্রাচীন জ্োতিষের 
গাণিতিক অংশের ( গণিত জ্যোতিষ ) প্রতি রামেন্দ্রস্ুন্দরের শ্রদ্ধ! 
ছিল। 

“জিজ্ঞাসা” রামেক্্রমুন্দ্রের এক অনবদ্য স্থর্টি দার্শনকের 
বিচারভূমিতে বসে বৈজ্ঞানিক তত্বের সতাসত্য নিধধাবণ বাংল! 
সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর কেউ করেন নি। জগৎতবহন্তেব উত্তর দিতে 
গিয়ে বৈজ্ঞানিক তত্বকে এরূপভাবে কাজে লাগাতেও ইতিপূর্বে আর 
কাবও রচনায় দেখ! যায় নি। শুধু ভাবেব দিক থেকেই নয়, ভাষার 
দিক থেকেও গ্রন্থটিব বৈশিষ্ট্য রয়েছে । জিজ্ঞাসার ভাষায় গান্তীর্ষ ও 
বলিষ্ঠ বাধুনি উচ্চাঙ্গের বাংলা গণ্েব নিদর্শন ছুবুহ বৈজ্ঞানিক ও 
দার্শনক তত্ব প্রকাশে বাংলা ভাষার ষে ক্ষমতা রয়েছে, এই গ্রন্থে 
রামেন্দরনুন্দর তা? প্রতিষ্িত করলেন। ত সত্বেও তত্ব নয়, সাহিতাই 
এখানে বড় হয়ে উঠেছে । এব মূলে হিল বামেন্দ্রমুন্দরের 
প্রকাশভঙ্গীর সারল্য এবং সৌন্দ্রসিক মন। তাই দেখা যায়) 
যায়গয় যায়গায় তত্বাদি ছাড়িয়ে লেখকেব সৌন্দর্ষগ্রীতি বড, 
হয়ে উঠেছে। যেমন, 

“আকাশ নীল ন! হইয়া গীত হইলে কি ক্ষতি হইত, 
তব্িষীবা স্থির করিয়া লিয়া দিবেন । আমরা উত্তরের 
অপেক্ষা না করিয়া সেই নীল বূপে বিশ্বসৌর্যের রূপ 
নিরাক্ষণ করিয়। আনন্দম্ুধা পান কাবতে থাকিব। 
এই আমাদের পরম লাভ।৮ 
( জিজ্ঞাসা £ বর্ণতত্ব ) 
ৃক্মু বিদ্রপের অন্তরালে বৈজ্ঞানিক সতের নগ্ন প্রকাশ! 
রামেন্হুন্দরের রচনার একটি বৈশিষ্ট্য । “গুকৃতি'তে তার পরিচয় 
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পাওয়া গিয়েছিল। এ বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন এখানেও মেলে। 
যেমন, 

যাহাদের নুখলাভেব ও ছুংখ-পরিহারের প্রবৃত্তি আছে, 
তাহারাই প্রকৃতির পাঠশালা হইতে পাপ কিয়া 
আসিয়াছে । লক্ষ লক্ষ বংসর ধাঁরয়। লক্ষ পুকষের গলা- 

টেপার পর জীবের এই অবন্থ। ধাড়াইয়াছে 1% 
(গ্রিজ্ঞাসা ঃ মায়াপুরী )' 

চার 

রামেন্দ্রসুন্দরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ “বিচিত্র জগৎ লেখকের মৃত্যুর 
পর ১৯২০ খুষ্টা্বে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । এই গ্রন্থে সংকলিত 
সবগুলি প্রবন্ধই ১৩২১ থেকে ১৩২৪ সালের মধো ভারতবর্ষ পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়। “বিচিত্র জগৎ-এর প্রবন্ধ গুলির মধো চিন্তার 
ক্রমপরিণতি লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য গ্রন্থে জড় থেকে গ্াণ এবং 
প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে লেখকের চিন্তা অভিসাবে বেধিয়েছে। 
বিজ্ঞানবিষ্ভার অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য ক'রে গঁজজ্ঞাসা”য় লেখকের মনে 
থটুকা লেগেছিল। তিনি বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিকেরা যে জগতের 
কল্পনা করেন, তা? প্রকৃত জগতের “একট মনগড়া আদর্শ বা মডেল 
মাত্র বৈজ্ঞানিকের এই মনগডা জগতে জীবের ও জড়ের মধ্যে 
এবং অচেতন ও চেতনের মধ্যে “যে প্রাচীরের বাবধান» ত আজও 
পর্যন্ত লুপ্ত হয় নি। বিজ্ঞান আজও পযন্ত বিশ্বজগৎকে একের 
বাধনে বাধতে পারে নি। এঁধচিত্র জগং-এর পরিকল্পনার মূলে 
বিজ্ঞানবিদ্কার এই অসম্পূর্ণতাই দায়ী। রামেন্দ্রনুন্দব এখানে 
বৈজ্ঞানিকের জগতের স্বরূপ ব্যাখা ক'রে জড় ও প্রাণের মনধা সম্বন্ধ 
কি এবং প্রাণের ধন্ন কি তা” নির্ণয় করতে চেয়েছেন। যুগে যুগে 
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীর] যে সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি, এখানে 
তার সমাধান আশ! করা যায় না। কিন্তু সমস্যার সমাধানকল্পে 
রামেন্দ্সুন্দর যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জগৎপ্রবাহের উৎস সন্ধানে 
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বেরিয়েছেন, বাংলা সাহিতো তা” অভিনব ও একক । আলোচা গ্রন্থে 
যে গভীর অন্তদু্টি, তাক্ষ বিশ্লেষণপ্রণালী ও সরস বিচারভঙ্গীর 
পরিচয় পাওয়া যায়, ইংরেজী সাহিত্োও তা”ব তৃলন। মেলা ভার । 

বিচিত্র জগৎঃ-এ প্রথমেই রামেন্দ্রস্ন্দর বৈজ্ঞানিকের জগতের 
খবূপ নির্ণয় করতে চেয়েছেন । আলোচা গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ 
“বিজ্ঞান-বিদ্যায় বাহা জগৎ,-এ এই আলোচোনা সুর করা হয়েছে 
1+101012] 2110 11018] 50161106+ নামক গ্রন্থে 3811 সাহেবের 
একটি টক্তিকে কেন্দ্র করে । উক্তিটি হোল, %] 165810 0 076 
00190 70100911165, 21] 10011105 216 2:7601090 2111:0- 11) 
1652810 0 11)6 5001601-19:010616155, 0116 19 110 001051201 
22796106170.” বিভিন্ন প্রকাতির মানুষের বিচিত্র দর্শন প্রকৃতি 
আলোচনা ক'রে বামেন্দসুন্দর প্রমাণ করতে চেয়েছেন, 13811-এর 
এই উক্তির প্রথমাংশ অর্থাৎ 1]. 1655810 0 016 ০৮০০৫ 
[0001061165, ৪1] 1011105 216 8609৫ 21116” একথ স্বীকার 
কর। ধায় না। এত প্রস্ঙ্গে রামেন্দ্রশ্রন্দর যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন, 
প্রকাশভঙ্গীব সরসতা এবং স্ুক্ম বিচার-প্রণাপীর দিক থেকে তা? 
অনবদা | রামেন্দ্রসুন্দব এখানে দর্শনকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই 
করেছেন । 138107-এব উক্তির দ্বিতীয়াংশ প্রকারাস্তরে তিনি মেনে 
নিয়েছেন | 

বিজ্ঞান-বিগ্যায় বাহ। জগতের আলোচনা করতে গিয়ে ছু” ধবনের 
গুগতের কথা বামেন্দ্রমুন্দর বললেন । এক হোল “বাবহারিক জগৎ ; 
অপরটি হোল “প্রাতিভাসিক জগৎ | পৃথিবীর সাধারণ লোক 
দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্ঠে যে জগৎকে মেনে নেয়, রামেন্দ্র্ন্দরের 
মতে তাহ হোল “বাবহারিক জগৎঃ। এই ব্যাবহারিক জগতের 
স্বব্ষপ হোল কোটি কোটি সাধাবণ মানুষের প্রতাক্ষদুষ্ট জগতেব গড়। 
রামেন্দ্রন্ন্দর বার বার বলতে চেয়েছেন, বিজ্ঞান-বিদ্ভায় এই সাধাবণ 
বা মাঝারি মান্ৃষের সাক্ষা ও অভিজ্ঞতারই দাম বেশী। তা? ছাড়া 
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এই মাঝারি মান্ুষরাই জীবনসংগ্রামে সবচেয়ে বেশী কৃতকার্য । কবি ও 
ভাবুকদের অভিজ্ঞতার এখানে কোনো দাম নেই । জীবনসংগ্রামে এর! 
কৃতকার্য হন না । বৈজ্ঞানিকের জগতের সঙ্গে এদের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতাএ 
কোনে মিলও নেই । স্বাতন্ত্র বর্জন ক'রে সাধারণ মানুষের সচরাচর 
দষ্ট অভিজ্ঞতা থেকেই এই ব্যাবহারিক জগতের স্থষ্টি। ব্যাবহারিক 
জগতে নিজন্ব অভিজ্ঞতার মুল্য নেই ॥ নিজেদেরই সুবিধার জন্তে 
সবসাধারণের অভিজ্ঞতাকে এখানে মেনে নিতে হয়। কিন্ত নিজস্ব 
অভিজ্ঞতা থেকেই প্রাতিভ'সিক জগতের স্থষ্টি। আর যে জগৎ যা'র 
কাছে হন্দ্রিয়ের মাধামে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ হয় সে জগৎ-ই হোল 
তা'র পক্ষে প্্াতিভাসিক জগৎ । এ জগৎ প্রত্যেকের কাছে (ন্জন্ব 
সতা। কিন্তু বাবহারিক জগৎ হোল কোটি কেটি সাধারণ মানুষের 
প্রত্যক্ষলন্ধ অভিজ্ঞতার গড়। কিন্তু এই বে প০071791 17121), ব। 
11০21) 191)৮_-এর অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। পরবর্তী প্রবঞ্ধ 
“ব্যাবহারিক ও প্রাতিভামিক জগৎংঃ-এ রামেন্দ্রমুন্দর একথ। বোঝাতে 
চেয়েছেন। আমরা নিজেদের জীবনধারণের সুবিধার জন্তেহই এহ 
কার্পনিক ব্যাবহারিক জগতের অন্ুবর্তী হয়ে চলি; জীবনযাত্রার 
স্থবিধার জন্তেই ব্যাবহারিক জগতে ৭007710070710 ০1 80819, 
মেনে থাকি । নিজেদের স্থাবধার খাতিরেই ব্যাবহারিক জগতে এহ 
নিয়মের বন্ধন দেখতে আমরা অভস্ত হয়েছি । ব্যাবহারিক জগতে 
যাবতায় ঘটনার মধো কার্ষকারণ সম্পর্ক রয়েছে । বিজ্ঞানবিদ্ঠা 
বাাবহারিক জগতের যাবতীয় ঘটনাকে কতকগুলি শ্ৃত্রে আবদ্ধ 
করেন। এই যে কার্ষকা«ণ সম্পর্ক (০2538] ০0111760610 ), এটা 
প্রকৃতই আবশ্যকীয় কিনা ( “অবশ্ান্তাবী 159955815 বটে কি না” ) 
এ দিয়ে বহুকাল ধরে বিতর্ক চলছে । রামেন্দ্রন্ুন্দরের আলোচনা! 
থেকে এই বিতর্কের উপর একটা "নুতন 21156-এর পরিচয় 
পাওয়া যায়! তিনি বলতে চেয়েছেন, এই নিয়মের বন্ধন ব্যাবছারিক 
জগতে 116965581% এই অং যে একে না মানলে আমাদের 
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জীবনযাত্রা চলত না। প্রাণের দায়ে এই কার্ধকারণ সম্পর্ক মেনে 
“নিতে আমরা বাধ্য হয়েছি_-এই অর্থে এটা 1909552”1 এই 
116095310-কে রামেন্দ্রমুন্দর বলেছেন ব্যাবহারিক সত” বা 
10920179010 11001 08059110” বা “কার্ষকারণ সম্বন্ধঃ 
প্রকৃতই অত্যাবশ্বকীয় কিনা, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে শিয়ে তিনি 
বাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জণংকে পাশপাশি বেখে উভয়ের 
তুলনামূলক আলোচনা কবেছেন। তার এই আলোচনা থেকেও 
একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীৰ পরিচয় পাওয়া যায়। উভয় জগতের 
তুলনামূলক আলোচনা কবতে শিঁয়ে রামেন্দ্রসুন্দর প্রাতিভাপিক 
বহির্জগৎ ও ব্যাবহারিক বহির্জগংকে পাশাপাশি স্থাপন করেছেন। 
প্রাতিভাপিক বহির্জগৎ প্রতোকের কাছেই রূপ-রস-গন্ধ-শব্ব-স্পর্শবপে 
উপস্থিত হয়। এই জগৎ সতা এবং প্রত্যক্ষ । আমাদের মনে হয়, 
যেন এই বপ-রস ইতি বাইরে থেকে আসছে । প্রত্যেক বাক্তিবই 
প্রাতিভাপিক জগং তার নিদম্ব। যত মানুষ, প্রাতিভাসিক জশতের 
সংখ্যাও তত। কিন্তু বাবহাবিক ক্গৎ হোল বহুসংখ্যক প্রাতিভাপিক 
জগতের গড় এবং ব্যাবহারিক জগতেব সংখ্যা একটি মাত্র । 
র।মেন্দ্রনুন্দর বার বাব বোঝ!তে চেয়েছেন, এই ব্যাবহারিক জগৎ 
কল্পিত, বৈজ্ঞানিকদের মনগড়া । প্রাতিভাসিক জগংই প্রত্াক্ষলন্ধ । 
দৈনন্দিন জীবনে কাজ চালাবার সুবিধার জ্রন্তে সাধারণ মানুষের 
অভিজ্ভত। কেটেছেটে আমরা এই ব্যাবহািক জগতের স্থষ্টি করেছি। 
এই জগতে জীবনরক্ষার জন্কে দায়ে পড়ে আমরা কতকগুলো নিয়মের 
প্রতিষ্ঠা করেছি । এই নিয়মই হোল €08%058110 বা [71711017010 
01 80016, | এই 088581165? ব। কাধকারণ সম্বন্ধ'কে প্রাণের 
দায়ে আমরা স্বীকাব ক'রে নিই। অতএব, বাবহারিক জগতে এক 
অর্থে এরা 9০095581591 কিন্তু প্রাতিভাসিক জগতে এর 
কোনোমতেই “ব6095581+ নয়। কেননা, প্রাতিভাসিক জগতে 
কোনোরূপ কার্ষকারণ সধ্বন্ধ নেই। প্রাতিভাসিক জগতে নিয়মের 
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অন্তিব কোনোমতেই এব 509552৮ নয়। কেননা, এই জগতে 
একটার পর একটা ঘটন৷ আসতে কোনোমতেই বাধা নয়। অতএব, 
এই জগতে 00110119119 ০1 1881০, বা কার্ধকারণ সম্বন্ধেব 
একান্ত অভাব। প্রাতিভাসিক জগংই 4২০৪1” এবং ব্যাবহাবিক 
জগৎই 1017768],| বৈজ্ঞানিকেব বিচাবভূমিতে বসে উভয় জগতের 
এই পার্থকা নির্দেশ ক*রে রামেন্দ্রসুন্দর এখানে দার্শনিকদের চিবজ্জন 
সমস্ত) ৫61917011)15]]) এবং 179095519-ব সমাধান করতে 
চেয়েছেন। 

“বচিত্র জগং"এ রামেন্দ্রন্থন্দর যে তৃতীয় জগতেব কথা বললেন 
তা? হোল "বাজ্সয় বগং।+ বাজ্ময় অর্থে বাকাময় জগৎ। এ জগৎ 
£০010০910%-এ তৈরী | ০01090৮-এর কোনে বস্তুই কোনোকালে 
প্রতাক্ষদৃট হয় না। ০০99১ মানুষের মনগড়া পদার্থ । অন্তবের 
প্রজ্ঞা বিভিন্ন ০09110961৮এব মধো সম্পক স্থাপন কবছে। এই হোল 
মনন-কর্ন। এই মনন-কণ্নরকে অপবের কাছে প্রকাশ করতে গেলে 
তা'কে বাকাবপে ব। শব্ঘবপে প্রকাশ করতে হয়। সেই শব্দ বা 
বাক্য হোল *০017961১৮-এর সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞাগুলোকে অনেক 
সময় বাইরে প্রকাশের দরকার হয় যা; অন্তরেব মধোই এব থেকে 
যার॥ অন্তরেই এক নতুন জগতের স্থষ্টি করে । এই জগৎ কোনো" 
কালেই কারও প্রত্যক্ষগোচব হয় না। প্রাতিভাসিক জগতের অন্তর্গত 
প্রত্যেক পদার্থেব প্প্রতাক্ষ অন্ুভবগমা রূপ? আছে। ওটা “বুপময় 
জগং | কিন্তু এই ০9070910091 ০110+ বুূপ-রস-গর্ধ বজিত। 
এ জগৎ কেনোকালেই মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির গোচর হয় না। এ 
জগতের পদার্থগুলে। সংজ্ঞামাত্র__নামমাত্র | এই হোল “বাজ্ময়» জগৎঃ | 
এ জগতের স্যপ্টিকর্তা মানুষে প্রজ্ঞা । বৈজ্ঞানিক অসংখা লোকের 
সাক্ষোর গড় নিয়ে প্রাকৃতিক নিরমের যে সাধারণ সুত্র তৈরা করেন, 
রামেন্দ্মুন্দর বলতে চেয়েছেন, তাঃও একটা বিবরণ ও বাক্যমাত্র। এই 
বিবরণ 4০০10912102] 910)5+-এ তৈরী | বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন ০০৫- 
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991)৮ এর বিভিন্ন নামকরণ করেন | 9018091)7 বা সংজ্ঞাগুণে। হয় 
সংক্ষিপ্হ্থত্রাকারে নিবন্ধ। এই স্থত্রগুলি বৈজ্ঞানিকের মনোজগতে 
থাকে । প্রয়োজন অনুযায়ী এর] তাদের বাইরে প্রকাশ করেন | আলোচ্য 
প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, বৈজ্ঞানিক যে ব্যবহারিক 
জগতের সন্ধানে বের হন, তাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে কোনোদিনই ধর। যায় 
না। অগত্যা দশজন লোকের সাক্ষ্য মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক একটা 
মনগড়া জগতের স্থঙি করেন। এই জগৎ সংজ্ঞায় তৈরী, বাকো 
তৈরী-_-এই হোল 'বাজ্ময় জগৎ। রামেন্দ্রনুন্দর বলতে চেয়েছেন, এই 
অমূর্ত জগৎ নিয়েই বিজ্ঞানবিদ্ার কারবার | ইন্ট্রিয়ের অগোচর 
এই অপ্রত্াক্ষ জগৎকেই বিজ্ঞানবিষ্ঠা 'জড়-জগৎ আখা। দিয়েছে । 
কিন্ত এই জড়-জগতের সবত্রই ফাকি বা গলদ রয়েছে । “জড়-জগৎ, 
নামক প্রবন্ধে রামেন্দ্রনুন্দর বিজ্ঞানবিষ্ভার এই ফাকি ধরবার চেষ্ট। 
করেছেন । এই প্রবন্ধটিকে জিজ্ঞাসার “মায়াপুবী” ও বিজ্ঞানে 
পুতুলপৃজ।' নামক প্রবন্ধ ছণটর ক্রমপরিণতি বলা যায়। রমেন্দরসুন্দর 
এখানে বিজ্ঞানবিদ্যার এমন কয়েকটি অসম্পূর্ণতা নিয়ে আলোচনা 
করেছেন যাঃ বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দিয়েছে প্রথমেই তিনি 
বোঝাতে চেয়েছেন, বাহা জগতের “কল্পিত প্রতিম।” যা” নিয়ে বাজ্ময় 
জগৎ গঠিত, বৈজ্ঞানিকেরা তা*কেই বলেন জড়-জগৎ। কিন্তু এই 
জগৎ একটা! ক্রিম বস্তু । প্রত্যক্ষ জগতে এর কোনে অস্তিত্ব নেই। 
অতএব, বিজ্ঞানবিদ্ভার গোডাতেই গলদ ধরা পড়ে । বিজ্ঞানের 
পরিমাপ-পদ্ধতিতেও বিরাট ফাক রয়েছে। পরিমাপ-পদ্ধতিতে এই 
যে গলদ, এ থেকে বিজ্ঞান বিষ্ভায় 1১2190০»৯-এর স্থষ্টি । বিচারকের 
নিরপেক্ষ ভূমিকায় বসে বিজ্ঞানবিদ্ভার এই %221500%) নিয়ে 
রামেন্দ্রসন্দর এখানে মনোজ্ঞ আলোচন। করেছেন । 

বৈজ্ঞানিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্য যথাপস্তব বর্জন কশর বাহা জগতের 
বিবরণ দিতে চেষ্টা করেন; রূপ-রস ইত্যাদির সাহায্য ন! নিয়ে বাহ্য 
জগৎকে দেখতে চান। এর কারণ, সকলের ইন্ট্রিয়ের শক্তি সমান 
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নয়; আবার অবস্তাভেদে একই পদার্থ এক একজনের কাছে ভিন্ন 
ভিন্ন রকম মনে হতে পারে। বৈজ্ঞানিকর! তাই পরিমাপের উপর 
নির্ভর করেন। কিন্ত পরিমাপ করতে গিয়ে জড়পদার্থের যে মুখা 
লক্ষণ %19112,, তাঃর যথার্থ শক্তি নিরূপণ করা অসম্ভব হয়ে দাড়ায় 
কোনে! বস্তুর 41)91119) তার বেগের উপর নিঞরশীল ৷ বেগ বাড়লে 
“11)51619 বাড়ে ;ঃ আবার বেগ কমলে 4106108 কমে । অতএব, 
কোনে বস্তুর 51179109 ব। জডদ্ব নির্ণয় করতে মেলে এই বেগের 
পরিমাণ নির্ণয় করতে হয় | আধুনিক জড়বিজ্ঞান সকল পদার্থকেই 
£1910001)৮-এ পরিণত ক'রে সেই 191750*"এর পরিমাণ নির্ণয় ক”রে 
থাকে । কিন্তু যে বস্তব (যেমন, গজকাঠি? ) সাহাযো এই 617009১- 
এর পরিমাণ মাপা হয়, স্থানভেদে তা?র দের্থ্য ভিন্নজূপ হয়ে থাকে 
এবং দৈর্ঘ্যের কতটুকু পরি বর্তন হয়, তা? সঠিক জানবার উপায়ই নেই। 
অতএব, দৈর্ঘ্য ও দৃবত্বের পরিমাপে এব্প গলদ থাকায় বিজ্ঞানেয় 
ভিত্তিমলই শিথিল হয়ে পড়ে। কালের পরিমাপেও সমস্তা। 
আলোক সেকেণ্ডে প্রায় “এক লক্ষ নববঠ হাজার মাইল" যায়। 
বিজ্ঞানবিদ্ভায় একেই বলা হয় 05091065 ৬০1০০? ॥ আলোকের 
চেয়ে বেশী বেগ কোন বস্তরই হতে পাবে না। কিন্তু ছুটে! ইলেক্ট্রন 
"যাদের প্রতি সেকেণ্ডে গতি লক্ষ মাইল, এবা যদি পরস্পর 
উল্টোমুখে চলে, তবে এদের আপেক্ষিক বেগ দীড়াবে ছৃ'লক্ষ মাইল । 
অতএব, মনে হতে পারে যে, আলোর বেগকে হলেক্ট্রন ছাড়িয়ে 
যাচ্ছে । কিন্ত আসলে তা; নয়। স্থানভেদে ঘড়ির সময়ের তারতম্য 
হয়। যে সময়কে এক সেকেগ্ড বলে মনে হচ্ছে, আসলে সে সময়টুকু 
হয়তে1! এক সেকেণ্ডের চেয়ে দীর্ঘ । অতএব, দেশ ও কালেব পরিমাণে 
কোনোরূপ বাধা %00810 নেই । আমর] দায়ে পড়েই এই 
€5270810” মেনে থাকি । বিজ্ঞানবিগ্ভার মূলের কথা দেশ ও কালের 
পরিমাপে এই গলদ দেখিয়ে রামেক্দ্রমুন্দর বিজ্ঞানের ভিত্তিমূল ধরে 
নাড় দিয়েছেন । 
১৭ 
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পরবর্তা প্রবন্ধ 'বৈজ্ঞানিকের আকাশ”-এ রামেন্দ্রন্ুন্রের চিন্তা 
আবও সম্প্রসারিত। বৈজ্ঞানিকের জগৎকে এখানে তিনি বিশ্বজগতে 
ছডিয় দিয়েছেন । বৈজ্ঞানিকেব আকাশ অর্থে বিজ্ঞানের আলোচ্া 
বাহাজগৎ ; এই জগৎ আঁকাশ জুড়ে অবস্থিত। দর্শনের বিচাবভূমিতে 
াডিয়ে বামেন্দ্রনুন্দর এখানে বলতে চেয়েছেন, বৈজ্ঞানিকের এই 
আক'শ “মনগডা-_কাল্পনিক? | বাহাজগৎ যে মূতি নিয়ে আমাদেব 
কাছে উপস্থিত হয়, তাই হোল আমাদের প্রতাক্ষ আকাশ । এই 
প্রতাক্ষ আকাশ সীমাবদ্ধ ও বিষমাকাব। আমবা প্রতোকের অনুভূতি 
অনুষ'য়ী এই আকাশকে নিজের মতে। ক'বে গড়ে নিয়েছি । বিজ্ঞান 
অসংখা প্রতাক্ষ আকাশেব সাধাবণ অংশ অবলম্বন ক'রে একটা 
আকাশ কল্পনা করেন। বামেন্দ্রহ্ুন্দব বোঝাতে চেয়েছেন, এই 
আকাশ বৈজ্ঞানিকেব মনগড়া--9011067009] আকাশ? । প্রত্ক্ষদৃষ্ট 
বিষমাকার আকাশকে বেজ্ঞানিক সমাকাব বলে ধরে নেন। তারপর 
তা*তৈ ইলেক্ট্রন ও ঈথাব বসিষে সেই আকাশকে বিষমাকৃতি প্রদান 
কবেন। বৈজ্ঞানিক অসংখা জড় দ্রব্য আকাশকে চিহ্নিত করেন। 
জড দ্রবোর মুখা লক্ষণ হোল 4091619+। রামেন্দ্রনুন্দরের মতে, 
এই 11191019-ই একটা সংজ্ঞা বা ০017990৮1 এব কোনে। 
12915190062 নেই | বামেন্দ্রন্ুন্দর বলেচ্ছন। 4:6915620706+-যা” 
থেকে বস্তমন্তাবৰ অনুভূতি, তা) হোল চেতন জীবের অনুভূত সত্য 
পদার্থ। বৈজ্ঞানিকেব কল্পনায় এই 4951562708+-এর কোনো স্থান 
নেই । অথচ এই "1951512)09-ই হোল প্রতোকের প্রাতিভাসিক 
ব৷ প্রতাক্ষ জগতেব অন্তর্গত সত্য বন্তু। চেতন জীবের কাছে বূপ- 
রসাদদিব অতিরিক্ত “প্রতাক্ষ বিরোধের” বা %9515051109,-এর 
অনুভূতিই জড পদার্থের স্বপ্রধান লক্ষণ । কিন্তু বিষ্ঞান সকল প্রকার 
প্রতাক্ষ অনুভূতিকে বর্জন ক'রে “9%661)5101)) এবং গ1706101) এই 
ছুই মনগড়া %00106]9৮-এর সাহায্যে জড় পদার্থেব বিবরণ দিয়ে 
থাকেন। বিজ্ঞানের বাজ্ময় জগতে %931521706”এর কোনো অস্তিত্ব 
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নেই। জড়-জগতের অস্তিত্বের মূল তবে কি? জগংপ্রবাহের 
রহস্তসন্ধানে বেরিয়ে এরও উত্তর দেবার চেষ্ট৷ রামেন্দ্রনুন্দর করেছেন। 
আমাদের জীবনযাত্রায় যে প্রত্যক্ষ “বিরোধের অনুভূতি” সেই 
অনুভূতিকে ভিত্তি করেই বৈজ্ঞানিকের বাহাজগণ্খ ও জড়-জগতের 
স্থা্টি। এই জডজগৎ বহু জীবের অস্তিত্ব থেকে কল্সিত। জীবের 
পরস্পর আদানপ্রদান ও বিরোধ থেকেই এই জগতেব বিষমাকৃতি | 
এই বিবোধই প্রত্যক্ষ বাহ্জগতে বস্ত্ররূপে কল্পিত হয় । বিবোধের 
মূলে রয়েছে প্রাণ ।  আদানপ্রদান ও বিবোধের স্থষ্টি প্রাণই ক'রে 
থাকে। বামেন্দ্রমুন্দর এবাব প্রাণের রহস্ত সন্ধানে বেরোলেন। 


প্রাণময় জগৎ+এ তিনি 'প্রাণেব ধর্ম ও বৈশিষ্টোর অনুসন্ধান 
কবেছেন। প্রাণ-পদার্থের সব্বন্ধে পবম্পব বিরোধী মতবাদ আলোচনা 
কণবে এবং প্রাণ ও জভধর্মের তুলন! কবে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, 
প্রাণের এমন কোনে বিশিষ্টত। আছে কিনা, যা? স্বভাবতঃই জড়ধর্ম 
থেকে পৃথক। বৈজ্ঞানিকেব নিরপেক্ষ ও তীক্ষ দৃষ্টি এবং সাহিত্যিকের 
সরস বর্ণনাভঙ্গী তাব এই আলোচনাকে উচ্চাঙ্গের সাহিতোব পধায়ে 
উন্নীত করেছে। 

অনন্ত বহস্তাবৃত প্রাণতন্তের আলোচন। রামেন্দ্রমুন্দর সক করেছেন 
একেবারে গোডা থেকে-_ প্রাণিদেহের উপকরণ প্রোটোপ্লাজম্‌ বা 
প্রাণিপদার্থ থেকে । এই প্রোটোপ্লাজম্‌ কি, প্রথমে তা” বুঝিয়ে তিনি 
বলেছেন, প্রোটোপ্লাজম্‌ তৈরীর ক্ষমতা শুধুমাত্র প্রাণিদেহের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ । প্রসঙ্গত: “৬19,115 ব। “প্রাণবাদী” এবং 5০017970150 
বা "জড়বাদী” বা যন্ত্রবাীদের দ্বন্দের কথা এসে গেছে। 
£৮16011917150-ব1 বলছেন, প্রাণিদেহ একটা ঘন্ত্র মাত্র। সৌরজগৎ 
ফেমন ৬19০181)1০5,-এর আয়ত্ত হয়েছে, দেহযন্ত্রও হয়তো সেবপ 
1[০501191)109+ -এর আয়ত্তে আসবে | কিন্তু ধার] “৬105115৮ তাবা 
বলেন, মানুষ বুদ্ধিবলে কোনোকালেই প্রোটোপ্রাজম্‌ তৈরী করতে 
পারবে না। প্রাণ বা 110 হোল এক অপবপ পদার্থ, এর মূলে 
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রয়েছে ৬1121 00:০৪); এ বস্তু কোনোকালেই প্রজ্ঞার বশ্যতা স্বাকার 
করবে না। প্রসঙ্গত; সৃষ্টিতত্ব ( 058%0101 ) এবং অভিব্যক্তিবাদের 
(78০16101) বিরোধটিও রামেন্দ্রস্ুন্দর অতি প্রাঞ্জল ভাষায় 
ব্যাখ্যা করেছেন। স্য্টিতত্ববাদীরা "০1717 থেকে %9০]76- 
0)110,-এর উৎপত্তিতে, অভাব থেকে ভাবের উৎপত্তিতে বিশ্বা্ী। 
কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্যার আশ্রয়স্থল অভিবাক্তিবাদদের মতে অভাব থেকে 
ভাব হয় না। যা” ছিল, তা'ই থাকে ; শুধুমাত্র মূ্তি বপান্তরিত হয়। 
অভিব্যক্তিবাদকে “নিয়তি বা [01711011016 0 ৪/816+ বা 
কার্ধকারণ সম্বন্ধের শৃঙ্খল। স্বীকার করতে হয়। বৈজ্ঞানিকর। প্রাণের 
সমস্তার ক্ষেত্রে কার্ষকারণশৃঙ্খলা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাবা বলছেন, 
পূর্বে কি ঘটনাচক্রে এবং কিবপে প্রাণের উৎপত্তি হয়েছিল, তা” যদি 
একবার জান! যায়, তবে তারাও প্রাণের স্থষ্টি কবতে পারবেন | 
অর্থাৎ, প্রাণের সমস্যাকে বৈজ্ঞানিকরা চাইছেন 60100019+-য় 
ফেলতে । অপরপক্ষে, %0752/0010-বাদীরাঃ বলছেন, প্রাণতত্ব 
কোনোকালে 01771019-য় আবদ্ধ হবার নয়। এই দ্বন্বেব মীমাংসা 
করতে শিয়ে রামেন্দ্রন্ন্দর যে বিচাবপ্রণালী অন্রুসবণ কবেছেন, 
58000006” বা দৃর্টিকোণের দিক থেকে তা” অনবদ্য । তার মতে, এই 
বিরোধের মীমাংসা করতে গেলে প্রথমেই খুঁজে দেখতে হয়, 
প্রাণপদার্থ পুরোপুরিভাবে 40171001071 01 120019, মেনে চলে 
কিনা। যদি না চলে তবে প্রাণীর আবির্ভাবেব মূলে একটা 
-152/0101) বা ৬1051 091০০” স্বীকার করতে হয়। জড়পদার্থ 
17121601916 ০1 ি৪0916+ মেনে চলে । এখন দেখতে হয়, প্রাণে 
এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি নাঃ যা? জড়ধর্ম থেকে প্রথক ; যে ধর্মকে 
জড়পদার্থের ধর্মের ন্যায় 40101019-য় বাধা যায় না। জড় ও 
প্রাণের ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা! করতে গিয়ে রামেন্দরসুন্দর 
উভয়ের চিরস্তন বিরোধের চিত্রটি অতি ন্রন্দরভাবে একেছেন । প্রাণ 
চাইছে জড় জগৎকে আত্মসাৎ ক'রে প্রাণময় জগতে পা্রণত করতে । 
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অপরপক্ষে জড চাইছে প্রাণি-পদার্থকে জড়পদার্ধে পরিণত করতে । 
'জড়পনদার্থের উপাদেয় অংশ অবিরাম গ্রাণি-পদাার্থে পরিণত হচ্ছে। 
অপরদিকে প্রাণি-পদার্থের নিয়তই জড়পদার্থে ব্লুপান্তর ঘটছে। 
প্রাণকে শেষ পর্যস্ত জড়ের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় । এই 
পরাজয় স্বাকাবেৰ নাম মৃত্যু | প্রাণ পরাজয় স্বীকার করলেও প্রাণের 
প্রবাহ কোনোকালেই লুপ্ত হয় না। জড়পদার্থের হাত থেকে নিজেকে 
বাচাবাব জন্তেও প্রাণে চেষ্টার অস্ত নেই এবং এই হোল প্রাণের 
একমাত্র চেষ্টা। অতএব, প্রাণ “ঘোর স্বার্থপর |; এই স্বার্থপরতাই 
প্রাণেব বৈশিষ্টা। প্রাণ চাইছে, সমস্ত জগৎকে প্রাণময় করতে ; আর 
জডজগৎ চাহে 'প্রাণপদার্থকে জড়পদার্থে পবিণত করতে । জডের 
সঙ্গে প্রাণের এই যে চিবস্তন বিরোধ-_ এইখানেই প্রাণের বিশিষ্টত]। 
প্রাণ যে জডকে প্রাণপদার্থে পরিণত করতে চায়, এর মধো যেন একটা 
লক্ষ; আছে, উদ্দেশ্য আছে । যেভাবে চললে প্রাণের আত্মরক্ষার 
পুবিধা, প্রাণ সেভাবেই চবে । কিন্তু জড়ের আত্মরক্ষার সেবপ কোনো 
চেষ্টা নেই । 'এ ব্যাপারে জড একেবারে উদ্দাসীন, লক্ষাহীন, 
উদ্দেশ্টাহীন | এ ছাড়] প্রাণের রয়েছে ইতিহাস । অতীতের সমস্ত 
নিদর্শন কুড়িয়ে নিয়ে প্রাণ চলে। কিন্তু জড়ের কোনো 
ইতিহাস নেহ। জভ চিবপুরাতন | কিন্তু প্রাণ নিতা নূতন পথে 
চলেছে। 

প্রাণেব স্তায় জড় দ্রবোও পরস্পরের মধো বিরোধ রয়েছে 
বটে। কিন্তু এই বিরোধ 0107012-বন্ধ_্বাধাধরা। প্রাণীর 
ন্যায় জড দ্রবযেও বাছাই করবার একটা শক্তি দেখা যায় । এই 
শক্তি 90110019+-বদ্ধ ; কার্ধকারণ শৃঙ্খলায় আবদ্ধ । জড়ের সঙ্গে 
জডের ঘাত-প্রতিঘাতে কোনোরূপ বৈচিত্র নেই । এ যেন নিয়মের 
শৃঙ্খলে বাধা। এই নিয়মশৃঙ্খলার বেড়াজালে জড় চাইছে প্রাণের 
প্রবাহকে কদ্ধ করতে । কিন্তু প্রাণ কোনোরূপ বাধাধর] নিয়মের 
গণ্ডীতে আবদ্ধ না হয়ে চিরন্তন বেগে বয়ে ছলেছে। রামেম্দ্রসুন্দর 
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প্রাণের এই বাঁধনহীন প্রবাহে বর্ণন। দিয়েছেন কবিত্বময় ভাষায়-__ 
“জড অবিবাম নিয়মের বাধ বাঁধিয়া আপনাব পাষাণ 
তটেৰ মধো প্রাণেব আ্োতকে বদ্ধ কবিবাৰ চেষ্টা 
করিতেছে-__কিন্তু উচ্ছসিত প্রাণেব প্রবাহ বাধ ভাজিয়া, 
কুল ছাপাইয়া, ছুই কুল ভাসাইয়া৷ ছুটিয়া চলিয়াছে। 
কখন্‌ কোন্‌ পথে চলিবে, তাহ কেহ বলিতে পাবে না। 
প্রাণের এই উচ্ছাস বেগবান্‌, তরঙ্গিত, আবর্তসঙ্কুল, ফেনিল। 
জড়কে ইহা যেন টানিয়৷ লইয়া যাইতেছে। এবাবতেব 
বিশাল দেহ গঙ্গাব স্রোতের বেগে ভাসিয়া যাইতেছে 1” 
পরবর্তী প্রবন্ধ *প্রাণেব কাহিনী-তে বামেন্দ্রন্ুন্দব প্রাণের যে কথা 
বর্ণন। করেছেন তা" হোল প্রাণের বিরোধেব কাহিনী-_জীবনযুদ্ধেব 
কাহিনী । এই বিরোধেব উপযোগিতা স্বীকাৰ ক'বে নিয়ে আলোচা 
প্রবন্ধেব প্রাবস্তে বামেন্দ্রনুন্দব জগত্তত্বেবৰ একটি গে'ডাৰ প্রশ্েৰ 
জবাব দিতে চেয়েছেন। এখানে তার দৃষ্টিভঙ্গী খাঁটি বৈজ্ঞানিকেব | 
কোষ স্বতঃই কেন আপনাকে দ্বিখণ্ডিত কবছে, প্রাণি-পদার্থ একটা 
বিরাট দেহ ধাবণ না ক'রে কেন কোটি কোটি ক্ষুদ্র দেহ ধারণ কবছে, 
এ হোল জগত্বহস্তের গোডাৰ প্রশ্ন । জীবনেব ইতিহাসকে একটা 
বিরোধের ইতিহাস বলে উল্লেখ ক'বে রামেন্দ্রস্ুন্দর এ প্রশ্নের জবাব 
দেবার চেষ্টা করেছেন । তাব মতে, বিবোধ আছে বলেই জীবনও 
আছে। প্রাণি-পদার্থ ঘি কোটি কোটি খণ্ডে বিভক্ত না হোত, তা, 
হলে এই বিরোধই থাকতো না। প্রতিদ্বন্দ না থাকলে জীবনের 
অস্তিত্বও থাকতে! না। তিনি বলতে চেয়েছেন, চেতন জীবেৰ 
প্রতিছন্দিতা বা আদানপ্রদানের খাতিবেই জড়জগৎ ও প্রাণজগৎ 
আপনাদের বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত ক'রে নিয়েছে । এই যে প্রতি দ্বন্দ্বিত। 
বা বিবোধ এ শুধু প্রাণী বনাম জড়েই সীমিত নয় ; প্রাণীর সঙ্গে 
প্রানীরও চিরস্তন বিরোধ চলছে । এই বিরোধই হোল জীবনসংগ্রাম | 
জ্লীববিজ্ঞানীর চশমা চোখে পরে রামেন্দ্রমুন্দর এখানে বলেছেন, 
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জীবনসংগ্রামের সুবিধার জন্তদেই স্বতন্ত্র কোষগুলে! জমাট বেঁধে বড 
বড প্রাণিদেহ নিপ্নাণ করেছে । জগৎজোড়া জীবনদংগ্রামের স্বব্প 
আলোচ্য প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর অতি প্রকটভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 
প্রাণীর সঙ্গে জড়েব বিবোধ | তা” ছাড় বিরোধ প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীব । 
প্রাণিজগতে বিবোধের আবার বিভিন্নতা আছে। উত্ভিদের সঙ্গে 
জন্তর বিরোধ এবং জন্তর সঙ্গে বিরোধ জন্তর | তা” ছাড়! একই 
শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও চলেছে চিরস্তুন বিরোধ । কিন্তু জগৎজোড়া 
এই বি”্রাধের মধো থেকেও প্রাণেব প্রবাহ বিনষ্ট হচ্ছে না। 
বংশানুক্রমেব মধা দিয়ে 'বাতিক্রম” বা "৬৪119001,-এর স্থষ্টি ক'রে 
প্রাণ 'মাপনাকে বিচিত্রৰপে প্রকাশ করছে । এই ৬৪11901017৯ 
থেকেই প্রাণিজগতে বিচিত্র উপজাতিব উপ্তব। “৬৪11900179-কে 
সূত্রে বাধতে অনেকেই চেষ্টা করেছেন বটে ; কিন্তু আজও পর্ধস্ত কেউই 
কৃতকার্য হন নি। এখানে প্রাণধর্জের বৈশিষ্টা স্বীকাব করতে হয়| 
প্রাণেব আব একটি বড় বৈশিষ্ট্য হোল 41155751111? 1 
উদাহরণ দিয়ে বামেন্দ্রস্ুন্দর বুঝিয়েছেন খাঁটি জড মাত্রেই 
16%6151016, ; অর্থাৎ, জড়পদার্৫থে সমস্ত আচবণই পাল্টানযোগা | 
কিন্ত প্রাণেব আচরণকে পাল্টান যায় না। নব নব বৈচিত্রোর স্থষ্টি 
করে প্রাণ অবিরাম চলছে । প্রাণ একবার যে পথে চলে সে পথে 
আর কোনোর্দিনহ ফিরে আস না। চলা পথে প্রাণ পুরাতনের 
সঙ্গে নৃতনকে সংযুক্ত করে ; অভিব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে উৎপত্তি ব৷ স্থি 
করে। প্রাণেব নিজস্ব একট ইতিহাস আছে। অতীতের সমস্ত 
ঘটন] বয়ে নিয়ে প্রাণ নিত্য নূতন পথে চলে । চলার পথে প্রাণের 
রয়েছে স্বাধীনতা । কিন্তু জড়ের কোনো ইতিহাস বা স্বাধীনতা 
নেই। অতীতের কোনে। চিহুই জড়পদার্থে খুজে পাওয়া যায় না। 
কিন্তু প্রাণ সমস্ত চিহ্ন কুডিয়ে নিয়ে চলে । মৃতাব মধা দিয়ে প্রাণ 
নব নব ইতিহাস রচনা ক'রে নিত্য নৃতনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। 
রামেন্দ্রসুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, জীবনযুদ্ধে প্রাণের যে অপচয় চোখে 
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পড়ে, প্রাণের প্রবাহকে রক্ষার জন্তেই সে অপচয়ের প্রয়োজনীয়তা 
আছে। প্রাণ যে বিরোধের কাহিনী রচন। ক'রে চলেছে, প্রাণকে 
ব্ক্ষার জন্তেই তার উপযোগিতা । 

পরবর্তী রচন! প্রজ্ঞার জয়+ শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাণময় জগৎ থেকে 
রামেন্দ্রম্ুন্দর মনোময় জগতে প্রবেশ করলেন । প্রাণের ধর্ঃই হোল 
বিরোধ | কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এই বিরোধ প্রাণীদের জ্ঞাতসারে ঘটছে 
কিনা। প্রাণীরা সচেতন ভাবে এই বিরোধে লিপ্ত হচ্ছে কি না। 
বৈজ্ঞানিকের বিচারভূমিতে ঈাড়িয়ে রামেন্দরনুন্দব এ প্রশ্নের জবাবদেবার 
চেষ্টা করেছেন | এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে চেতন ও অচেতনের 
প্রশ্ন এসে পড়ে । চেতনার সংজ্ঞ। নিদেশ করতে গিয়ে রামেন্দ্রমুন্দর 
দ্বার্শনিকের তত্বান্বেধী জগতে গুবেশ করেছেন । বামেন্দ্রমুন্নর শুধুমাত্র 
নিজের চেতনাকেই বলেছেন চেতনা, যা” অন্তেরচেতন৷ কল্পনা করে নিতে 
হয়, তাকে বলেছেন “চেতনাভাস বা জ্ঞান” ৷ এইখানে তার মৌলিকত । 
ইংরেজীতে উভয় প্রকাব চেতনাকেই বলা হয় %001750100510695) | 
উভয় চেতনাকেই ৭00179080051)655, বলার ভ্রটি কোথায়, প্রসজত: 
কাল পিয়ার্সন প্রমুখ ইংরেজ বৈজ্ঞানিকেব উক্তি আলোচনা করে 
রামেন্দ্রসুন্দর তা? দেখিয়েছেন। এই আলোচনায় গভীর দার্শনিক 
অত্ত্ূষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আলোচা 
প্রবন্ধে কোথাও প্রাধান্ত লাভ করে নি। এখানে প্রজ্ঞার আলোচন। 
কর! হয়েছে জীববিজ্ঞানীর বিচারভূমিতে বসে। এই প্রজ্ঞার স্বরূপ 
নির্য় করতে গিয়ে প্রথমেই %090000 বা সংস্কারের প্রম্ন এসে 
গেছে। রামেন্দ্রম্ুন্দর বলতে চেয়েছেন, পশুপক্ষীর জীবনযাত্রায় 
সংস্কারই প্রধান, বুদ্ধিবৃত্তির স্থান সেখানে নগণ্য । কিন্তু মানুষের 
বেলায় সংস্কার যেখানে পথ দেখায় না, বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে পথ নির্দেশ 
করে। পশুপক্ষীর কাল সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ; কিন্তু মানুষ কালকে 
অতীত ও ভবিতব্যের দিকে সম্প্রসারিত ক'রে দিয়েছে । মানুষের 
সাফল্যের মূল এইথানে। মানুষ অস্তান্ত মানুষকে আত্মতুল্য মনে 
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ক'রে তাদের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে শিখেছে । অভিজ্ঞতালব 
এই যে ক্ষমতা, এই ক্ষমতাই হোল মানুষের 'প্রজ্ঞা বা 25850] । 
এই প্রজ্ঞারই সাহাঘো মানুষ অসীম দেশ ও অনস্ত কালের রচন। 
করেছে ; বৈজ্ঞানিক রচনা করেছে “বাজ্ময় জগৎ । জীবনযুদ্ধে 
মানুষের যে সাফলা, এর মূলেও এই প্রজ্ঞা । প্রজ্ঞাই মানুষকে বর্তমান 
ও ভবিষ্যতেব করবা নিধারণে সাহায। করে। জীবনযুদ্ধে প্রাণ 
আপনাকে রক্ষা করতে চায় বলেই এই প্রজ্ঞার স্ষটি। 
চঞ্চল জগৎ+-এ রামেন্দ্রনুন্দর জগত্প্রবাহের আরও গভীরে প্রবেশ 
করলেন এখানে ভাব বক্তবা, _বাহজগৎ নয়__জীবই চঞ্চল। জীবহ 
আপন চাঞ্চলাকে বাহাজগতে ছড়িয়ে দিয়ে জগৎকে চাঞ্চলো পূর্ণ 
কবে । আলোচা প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীব অভিনবন্থ। 
রামেন্দ্রমুন্দর প্রাণকেই প্রথম স্বীকার ধরে নিয়ে জগত্তত্বের 
আলোচনা করেছেন । দ্ডবাদীদদের মতো জড় থেকে প্রাণীর উৎপত্তি 
বোঝাবার চেষ্টা করেন নি 'প্রাণি-বি্ভার চশমা চোখে" দিয়ে তিনি 
জ্রগতপ্রবাহেব ৃত্র অনুসন্ধান করেছেন প্রাণের সম্পর্কে দেব 
তাৎপর্যা” বেঝাবার চেষ্টা কবেছেন | এখানে তার দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশি্ট। 
আমাদের প্রতাক্ষ দেশ কিভাবে “ত্রিধা-বিস্তীর্ণ” হয়ে পডেছেঃ আলোচা 
প্রবন্ধে প্রাণিবিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে তিনি তা” বোঝাতে চেয়েছেন। 
আমাদের ৭0005০0181 066119, বা প্রযত্ব-বুদ্ধিব ব্যাখ্যা ক'রে 
প্রতাক্ষ দেশের এই ত্রিধা-বিস্তৃতি বোঝান হয়েছে । অঙগ-ততজ 
চালনাব কালে মাংসপেশীর যে কুঞ্চন ও প্রসারণ হয় তা” থেকে একটা 
“বেদনা-বুদ্ধি” জন্মে / তিন মুখে চললে তিন বকমের বেদনা-বুদ্ধি 
জন্মে। রামেন্দ্সুন্দর এই বেদনা-বুদ্ধিরেহই বলেছেন 400900121 
[561117%) বা 'প্রযত্ব-বুদ্ধি | দেশজ্ঞানের মুখা সহায়ক হিসাবে এহ 
প্রযত্ব-বুদ্ধির উপযোগিতা! বোঝাতে গিয়ে তিনি মনোবিজ্ঞানকে যুক্তির 
অসমতলে দাড় করিয়েছেন । রামেন্দ্রমুন্দর বোঝাতে চেয়েছেন, এই 
£770050018] [66111 বা প্রযত্ব-বুদ্ধির অনুভূতি হয়ে থাকে মানুষের 
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চলার অনুভূতি থেকে। এই বুদ্ধির সাহাযোই মানুষ প্রত্যক্ষ বন্তব 
দুরত্ব নিজ্পণ করে । তবে তার মতে, মানুষের চল! ব1 গতিক্রিয়াটা 
প্রতাক্ষ নয়, এই চলার অনুভূতি বা' প্রযত্ব-বুদ্ধিই প্রতাক্ষ। যেখানে 
এই অনুভূতির অভাব, সেখানে আমরা স্থিব। যেখানে এই 
অনুভূতি বর্তমান, সেখানে আমরা চঞ্চল বা গতিশীল । বাহ্চদ্রব্যের 
যে অস্থিবতা বা গতি, তা? হোল মানুষেরই অস্থিরতা । মানুষেৰ 
গতি বাইরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে বাহাদ্রবোো প্রতিফলিত হচ্ছে এবং বাহ্- 
দ্রবাকে গতিময়তা ও অস্থিরতা দিচ্ছে । এই বক্তবাকে অতি সুন্দর 
উপম] ও প্রাঞ্জল বাখ্যার মাধ্যমে স্পবিস্কট কৰা হয়েছে । কিন্ত 
রামেক্দ্রমুন্দরের তত্বজিজ্ঞাস্ত মন 40005071181] 16911179+ বা প্রযতু- 
বুদ্ধির স্ববপ নির্ণয় করেই পবিতুষ্টি লাভ কবতে পারে নি, প্রযত্ব- 
বুদ্ধিব উপযোগিতা কোথায়, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই তাব মনে এসেছে। 
ইতিপূর্বে বামেত্দ্রমুন্দৰ বারবার বলতে চেয়েছেন, প্রাণের কাহিনী 
মানেই বিরোধের কাহিনী । বিরোধ আছে বলেই জীবনযাত্রা । 
এই বিরোধেব পরিণাম প্রাণিদেহের র্লেশ ও ক্ষয় এবং পরিশেষে 
মৃত । এবাৰ তিনি দেখালেন, প্রযত্ব-বুদ্ধিও বিধোধের সহায়ক । এই 
বেদন] ও ক্লেশকে বিশ্বজগতে ছড়িয়ে দিয়ে প্রাণী বিবোধেব কাহিনী 
রচন। করেছে; প্রাণিজগতেব আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রনুন্ৰ 
এই উপসংহারে পৌছুলেন। কিন্তু প্রাণ কেন বিবোধের রচনা 
করল, কেন বেদনাকেহ কামনা বলে মেনে নিল--জগতবহস্তকের এই 
বিরাট জিজ্ঞাসার মুখোমুখি এসে রামেন্দ্রনুন্দব থমকে দাভালেন। 
বিচিত্র জগতের আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ বাপ দেবার পুরেই তার মৃতা হয় 
(১৯১৯)। তা" সব্বেও বিচিত্র জগতে তিনি যতদূর আলোচন। 
করেছেন-_জগত্প্রবাহেব যতখানি গভীরে প্রবেশ করেছেন, দৃষ্টি- 
কোণের অভিনবত্বঃ চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নত! ও অনুভূতির গভীরতার 
দিক থেকে তা” অনন্ত | বিচিত্র জগতের আব একটি বৈশিষ্টা, গ্রন্থটির 
সরস ভাষা ও মনোরম প্রকাশভঙ্গী | যায়গায় হায়গায় চমৎকার 
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উপম1 রচনাকে আশ্চর্য রমণীয়ত| দান করেছে । যেমন, "ব্যাবহারিক 
ও প্রাতিভাসিক জগৎ* শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশে উভয় জগতের 
তুলন।, 
“বাবহাবিক জগৎ যেন একখানা 01:10, ;_-উহাৰ 
একটি [710 আছে, একটা 9150 আছে, গোড়ায় একটা 
09518], আছে; _অঙ্কেব পব অঙ্ক, একট। উদ্দেশ্য 781- 
[9০96 লইয়া! আসে; কেহই নিরর৫থক আসে না। আব 
প্রাতিভাসিক জগৎ যেন একটা 121010 10001) , ঘটনা বন্ুল 
বিচিত্র, উচ্ছ,ঙ্খল ; সর্বত্রই একটা উলট্পালট্‌, বিপর্ষযায় ও 
বিপ্লবের কাণ্ড । দেখিলে তাক লাগে? হাসিতে হয়, 
কার্দিতে হয়; অভিভূত হইতে হয়; পুলকিত হইতে 
হয় ;_কিন্তু কোথায় কি উদ্দেশ্যে চলে, তাহ! বল' 
যায় না” 
অন্তত্র, 
প্রাণ একটা ছন্দোময় পদার্থ; উহাব মাঝে মাঝে 
যত ও বিরাম আবশ্যক ;__গানের মত পদার্থ; মাঝে 
মাঝে তাল দিয়া, ফীক বসাইয়া উহার স,ব রক্ষা কবিতে 
হয়|” | 
( প্রাণেৰ কাহিনী ) 
পাচ 
বামেন্দ্রস,ন্দরের পরবর্তী বিজ্ঞানগ্রন্থ 'জগৎ-কথা গ্রস্থকারের 
মৃতার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় । আলোচয গ্রন্থের 
কিছু অংশ স.রেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য” পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল । “জগৎ-কথার” ছাপার কাজ চলবার সময় 
রামেন্দ্রনুন্দরের মৃত্যু হয় । পৰে প্রধানতঃ জগদানন্দ রায়ের প্রচেষ্টায় 
গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। সাময়িক-পত্রে প্রকাশের কালকে 
মোটামুটিভাবে আলোচ্য বিষয়বস্তুর রচনাকাল বলে ধরে নিলে দেখা 
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যায়,.জগৎ-কথার অধিকাংশ অংশই জিজ্ঞাসার পরবর্তা কালের এবং 
বিচিত্র জগং-এর পরবর্তাকালের রচনা । জগৎ-কথায় রামেক্দ্রনুন্দরের 
দৃটিভঙ্গী খাঁটা বৈজ্ঞানিকের এখানে তিনি জগৎকে দেখেছেন জড়বাদী 
বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে। বৈজ্ঞানিক ত্বকে বিচার বা বিশ্লেষণ 
করার উল্লেখযোগা কোনো! পরিচয় এখানে নেই। গভীর বৈজ্ঞানিক 
অন্তদৃষ্টিরও এখানে একান্ত অভাব | রামেন্দ্রমুন্দরের বিজ্ঞানসাহিতো 
আলোচা গ্রন্থটি খাপছাড়া। বস্ততঃ সাময়িক-পত্রে প্রবন্ধ-প্রকাশের 
কাল ধ'রে বিচার করলে, জিজ্ঞাসা থেকে বিচিত্র জগৎ পর্যন্ত 
( ১২৯৯-১৩৩৪ ) রামেন্দরমুন্দরের বিজ্ঞানসাহিত্যে যে বিজ্ঞানদর্শনের 
যুগ চলেছিল সেই যুগে আলোচা গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধের বচন! 
€ ১৩১৭-১৩১৮ ) কিছুটা অভিনব বলেই মনে হয়। 

জগৎ-কথায় প্রাচীন দর্শনশান্ত্রের বাখা। অনুযায়ী জড় শব্দকে 
গ্রহণ করা হয়নি। ইংরেজীতে ৭209161+ বলতে খা? বোঝায় 
অর্থাৎ চুনা-পাথর থেকে নুর ক'রে জীবদেহ পর্ধস্ত সব কিছুকেই জড 
অর্থে গ্রহণ কর! হয়েছে । রামেন্্রমুন্দরের দৃষ্টিভঙ্গী এখানে জঙবাদী 
পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিকের। তবে বৈজ্ঞানিকের সীমিত জ্ঞান সম্পর্কে 
রামেন্দ্রসন্দরের যে সংশয় ছিল; তার পরিচয় এখানেও যায়গায় 
যায়গায় বিদ্বামান। বিজ্ঞানের স্থূল বিষয় নিয়ে আলে"চনার কালেও 
বামেক্দ্সুন্দর বিজ্ঞানবিদ্ভার আবিষ্কারের গণ্ডভী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
সচেতন। 

জগৎং-কথায় পদার্থবিজ্ঞানেরই প্রাধান্ত | তবে প্রাথমিক রসায়ন- 
বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাও এতে কিছু কিছু আছে। আলোচনা! 
সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির । বিজ্ঞানের গাণিতিক দিকের প্রতি লক্ষ 
রেথে এই আলোচন1 কর! হয় নি। জড়-বিজ্ঞানের প্রাথমিক তধাদি 
জনসাধারণ যা'তে বুঝতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থটি রচিত 
হয়েছে। প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা ও বিচিত্র জগৎ.এ ভাষার যে গার্ভীর্য 
রয়েছে, এখানে তা? নেই । এখানে আলোচ্য বিষয়বস্তুর অধিকাংশই 
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বিজ্ঞানের প্রাথমিক তত্বাদি নিয়ে । বিষয়বস্তর দিকে লক্ষা রেখেই 
লেখক এখানে অতি-'সরল ও সহজ ভাষায় বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশ 
করেছেন। জগৎ-কথায় রামেন্দ্রসুন্দরের বর্ণনাভঙ্গী গল্লের মতো? 
স,খপাঠা। 
ছয় 

রামেজ্মুন্দর ভ্রিবেদী কয়েকটি পাঠাপুস্তকও লিখেছিলেন । 
সবগুলি পুস্তকই বিজ্ঞান বিষয়ক। বাংলায় রচিত রামেন্দ্রমুন্দরের 
প্রথম” বিজ্ঞানগ্রন্থ “পদার্থবিদ্যা” ১৮৯৩ খুষ্টাম্ছে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
গ্রন্থটি বালকদের উদ্দেশে লেখা । সহজ্ব কয়েকটি পরীক্ষাকে কেন্দ্র 
ক'রে পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি মৃপ্পতত্ব এখানে আলোচিত। 
রামেন্দ্রনুন্দর বাংল বিজ্ঞানসাহিতো যে আধুনিকতার সূত্রপাত 
করেছিলেন, তার ইঙ্গিত এই গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের 
পরিকল্পনায় তৎকালীন যুগের নবাপস্থা অনুস্থত | ইতিপূর্বে বাংলায় 
রচিত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রস্থই গানোর গ্রন্থকে 
অবলম্বন ক'রে রচিত হয়। কিন্তু গ্ানোর বাখা-প্রণালী অনেক 
স্থলে ক্রটিপূর্ণ। গযানোর গ্রন্থের ত্রটিগুলি পরিহাব ক+রে রামেক্্রনুন্দর 
এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থটির পরিকল্পনায়ও আধুনিক 
চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থেব দিকে দৃষ্টি রেখে এই গ্রন্থে 
গতির নিয়ম তিনটি আলোচিত। এখানে “বলের? ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে কির্ফ. ও অধ্যাপক টেটের প্রদশিত পন্থায়। “পদার্থবিদ্যা 
জড়পদার্থের ব্যাপ্তি, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচন] ক'রে কঠিন, 
তরল ও বায়বীয় পদার্থ এবং তাপ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর 
হয়েছে । এই গ্রন্থে পরিভাষার ব্যবহাপে কোনোরূপ নৃতনত্ব 
পরিলক্ষিত হয় না। রামেন্দ্রনুন্দর এখানে পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের সঙ্গে 
সঙ্গতি রেখে চলবা'র চেষ্টা করেছেন। 


৮ রামেশ্্রন্রন্দবের প্রথম গ্রন্থ ইংরেজীতে লেখা 4109 6০ বি900121 21010500170 ১৮৯১ 
ৃষ্টান্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। 
/ 


২৭০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বামেক্দ্রনুন্দরের পরবর্তী পাঠাপুস্তক 'ভূগোল+ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন মহাদেশের রাজনৈতিক ও বাণিজাক 
ভূগোল গ্রন্থটিব প্রধান আলোচা বিষয়। প্রথম অধ্যায়ে ' ভূবিষ্ভা 
সম্বন্ধে আলোচন! সংক্ষিপ্ত হলেও মনোজ্ঞ । গ্রস্থটিব বৈশিষ্ট্য ও নৃতনত্ব 
হোল, এখানে বিভিন্ন মহাদেশের ইতিহাস আলোচনা ক'বে প্রাকৃতিক 
অবস্থাব সঙ্গে মানুষেব ইতিহাসেব সম্বন্ধ নির্ণয় করবার চেষ্টা করা 
হয়েছে। 

এ ছাড়া বামেন্দ্রনুন্দর আরও ছু*টি পাঠাপুস্তক বচনা করেছিলেন । 
গ্রন্থ ছঃটির নাম, "বিজ্ঞান পাঠ, ১ম ও ২য় মান? (১৯০২) এবং 
পবজ্ঞান-কথা” | 

সাত 

বিজ্ঞানের পরিভাষা সন্বন্ধেও রামেন্দ্রমুন্দৰ ত্রিবেদী বরাববই 
সচেতন ছিলেন। তিনি “সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক 
পবিভাষা নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলি হোল, 
“বৈজ্ঞানিক পরিভাষা? (১৩০১, ২য় সংখা ১, “রাসায়নিক পরিভাষা 
(১৩০২, ২য় সংখা] ), “বৈগ্ক পরিভাষা” ও “ভৌগোলিক পবিভাষা, 
(১৩০৬, ওর্থ সংখ্যা) এবং “শরীববিজ্ঞান-পবিভাষা” ( ১৩১৭, ৪র্থ 
সংখা। )। উল্লিখিত "গ্রবন্ধগুপির মধ্যে একমাত্র “ভৌগোলিক 
পরিভাষা” ছাড়! সবগুলি 'প্রবন্ধই রামেন্দ্রমুন্দরের শিষ্ব-কথা? (১৯১৭) 
নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই সকল প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন গ্রন্থ 
আলোচনা ক'বে বামেন্দ্রমুন্দরের মতে ও পথে বঙ্গপাহিতো বিজ্ঞানের 
ভাষ! নিয়ে আলোচনা কবা চলে । 

বামেন্দ্রন্ুন্দব বাংলা ভাষায় “বাঙ্গালী স্বভাবে উপযোগী! 
বিজ্ঞানের ভাষা সংকলন করতে চঢেয়েছিলেন। তিনি প্রয়োজন 
অনুযায়ী সংস্কৃত ও ইংবেজী ভাষা থেকে শব্ধ গ্রহণ ক'রে বাংলা 
বিজ্ঞানের ভাষাকে পুষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে চলিত বাংলার 
দাবীকেও তিনি একেবারে উপেক্ষণ কবেন নি। বস্তু, কাজ প্রভৃতি 


রামেক্দরসুন্দর ত্রিবেদী ২৭১ 


কতকগুলি প্রচ্লত বাংল! শঙ্কে নিদিষ্ট অর্থে তিনি নিজেই বাবহার 
কবেছেন। কিন্তু পদার্থবিগ্া, ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থে পরিভাষার ব্যবহারে 
তিনি গতানুগতিক রাতিব প্রতিই আনুগতা দেখিয়েছেন বলে মনে হয়। 
রামেন্দ্রন্ুন্দর ত্রিবেদী পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয়ে ইংরেজী শব্ব গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন বটে; কিন্তু 
ইংবেজী উচ্চারণ ঠিক রেখে শুধুমাত্র শব্দগুলোর হবপ পরিবর্তন ক'রে 
সেগুলোকে বাংলায় বাবহারের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। এ 
প্রসঙ্গে তার নিষ্বোক্ত মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, 
“বাকোব সহিত অর্থেব হরগোৌবী-সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক ; 
বাকা উচ্চাৰণেব সঙ্গে সঙ্গেই যেন অর্থ আপনা হইতেই 
আসিয়া পড়ে । কিন্তু বিজাতীয় অনাত্ীয় বাক্য আমাদের 
সাধারণেব নিকট স্বতঃ অর্থহীন ; সবিশেষ অভ্যাসসহকারে 
ও চেষ্টাসহকারে অর্থকে মনে টানিয়। আনিতে হয় ; অর্থ 
আপনা হইতেই মনে আসে না। সুতরাং কেবলমাত্র 
ইংবেজী শব্বগুলি বাঙ্গালা হবপে বসাইয়া পরিভাষা 
গণয়নে চেষ্টা করিলে উহাতে ফলোদয় হইবে না।” 
€( বসায়নিক পবিভাষা ) 
রামেন্দ্রনুন্দব সবলতা৷ ও শ্রুতিমধুবতাব দিকে লক্ষ বেখে বৈজ্ঞানিক 
শব্দ সংকলনের পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যাকবণ ও বুৎপত্তির খুটিনাটি 
ত্যাগ কবে প্রয়োজনবোধে আভিধানিক শঙ্ঘকে পরিবাঁতিত আকাবে 
গ্রহণ করা বা অভিধান বহিভূ ত নৃতন শব্ধ স্যপ্টি কবার ব্যাপাবেও 
তাৰ কোন আপত্তি ছিল না। তবে যেখানে সুন্দর 'ও শ্রুতিমধুর 
সংস্কৃত পারিভাষিক শঙ্বধ বর্তমান বয়েছে, সেখানে বাংলায় নতুন শব্দ 
সৃষ্টি করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন ন1। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 
“শস্ব স্থষ্টি করা ছুরূহ , প্রাচীন শফ্দের নূতন পারিভাষিক 
অর্থ দেওয়। ভিন্ন বৈজ্ঞানিক লেখকেব গত)স্তর নাই |” 
( জগং-কথা £ কঠিন পদার্থ ) 


২৭২ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


তার রচনায় সংস্কৃত শব্দকে নিিষ্ট পারিভাষিক অর্থে বাবহারের 
প্রচেষ্টা দেখ! যায়। সংস্কৃত শব্দকে বাংলায় ব্যবহার কঃরে তিনি 
বিজ্ঞানালোচনাব অনেক যায়গায় ভাষাবিভ্রাট এভাতে চেয়েছেন । 
উদ্াহরণস্ববপ যে কোনো বায়বীয় পদার্থ বোঝাতে সংস্কৃত “অনিল; 
শঙ্ধটিব প্রয়োগ উল্লেখধোগা । বাংলায় যে কোনো প্রকার বায়বীয় 
পদার্থকে বায়ু বল! হয়। চিরপরিচিত বাতাস থেকে নুক করে 
সোভাওয়াটারের বায়ু ও দাহা বাধু--সবই বায়ু নামে অভিহিত। 
এতে ক'রে বিজ্ঞানের ভাষায় যে বিভ্রাট ঘটবার সম্ভাবনা, 
রামেন্দ্রম্ুন্দর তা? এডাতে চেয়েছিলেন । হইংবেজীতে যে কোনো 
প্রকাব বায়বীয় পদ্দার্থ বোঝাতে “গাঁস” (0385 ) শঙ্বটি বাবহ্ৃত হয় 
এবং আমাদের চিবপরিচিত বাতাসকে ইংরেজীতে বলা হয় 11 
গ্যাস-এর অনুপ অর্থে রামেব্দ্রপুন্দর “অনিল” শব্দটির বাবহার 
করেছেন। বৈজ্ঞানিক শব্দ সংকলনের সময় যায়গায় যণয়গায় সংস্কৃত 
ভাষাব দ্বারস্থ হলেও রামেন্দ্রসন্দব লক্ষ্য রেখেছেন, আহত শব্দগুলো 
যাতে চলতি ভাষায় চলবার উপযোগী হয় । এজ্ন্তেই তিনি সংস্কৃত 
“মকং? শঙ্বঘটি বাদ দিয়ে “অনিল” শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তবে 
বিজ্ঞানালোচনার বহু ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার দ্বারস্থ হলেও 
রামেন্দ্রসুন্দব বরাববহ লক্ষ্য রেখেছেন, সংকলিত বিদেশী শঙ্বগুলে। 
বাংল! ভাষার ধাতের সঙ্গে যাতে বেমানান না হয়। যে কোনে 
প্রকার বায়বায় পদার্থ বোঝাতে ইংরেজী গ্যাস” শব্দটি তার মন:পুভ 
হয় নি বলেই তিনি সংস্কৃত ভাষার সাহাষা নিয়েছিলেন । 
বিজ্ঞানের ভাষা সংকলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে সংস্কৃত ভাষার 
সাহায্য নিলেও কোনোরূপ গোডামির পক্ষপাতী তিনি কোনোকালেই 
ছিলেন না। এই প্রপঙ্গে রামেন্্রসন্দর স্পষ্টই বলেছেন, 
“বোধ করি, কোন ভাষাতে এমন কোন শঙ্দ প্রচলিত নাই, 
সংস্কত ভাষার অতলম্পর্শ সমুদ্র মন্থন করিলে যাহার 
উপযুক্ত প্রতিশব্ফ না মিলিতে পারে । তথাপি বিদেশী 
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সামগ্রী গ্রহণ করিব না, এরূপ পপ ধরিয়া বসার কোন 
প্রয়োজন দেখি না।” 
| ( বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ) 
রামেক্্রনুন্দর স্থায়ী” বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সমর্থক ছিলেন। 
পরিভাষার আকম্মিক ও মৌলিক পরিবর্তন তিনি সমর্থন করেন নি। 
তাই বলে এই ব্যাপারে রক্ষণশীল মনোবুত্তিকেও তিনি কোনোকালে 
প্রশ্রয় দেন নি। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ভাষার 
সংস্কার তিনি সমর্থন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তীর নিয়োক্ত মস্তবা 
উল্লেখযোগ্য, 
“জ্ঞানবৃদ্ধিসহকারে বিজ্ঞানের ভাষার পরিধি ও প্রসার 
বিস্তৃত হয়। ভাষা নূতন ভাবে গঠিত হয়। নৃতন শহ্ব 
সঙ্কলন করিতে হয় ; নূতন শব্দের প্রণয়ন করিতে হয়।” 
(বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ) 
পরিভাষা! সংকলনের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন আধুনিক-পস্থী। 
প্রাচীনত্বের মোহ ত্যাগ ক'রে সর্বাপেক্ষা আধুনিক পদ্ধতিতে তিনি 
পরিভাষা সংকলনেরঈপক্ষপাতী ছিলেন। পদার্থের গুণের ব1 ধর্মের 
সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে পরিভাষার প্রণয়ন তিনি কোনোকালেই সমর্থন 
করেন নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য” রামেন্্স,ন্দরের সমসামক্সিক 
ও পূর্ববর্তা যুগে বহু গ্রন্থকার বৈজ্ঞানিক শব্দের অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে পরিভাষ! প্রণয়ন করেছিলেন । আবার অনেক ক্ষেত্রে একই 
অর্থ বোঝাতে বিভিন্ন শঙ্ব বাবহৃত হোত । এই ত্রুটি ইংরেজী ভাষায়ও 
বিদ্মান। বিজ্ঞানের পরিভাষা সংকলনের ক্ষেত্রে এইখানেই 
রামেন্দ্রসুন্দরের প্রধান আপত্তি । একই অর্থে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ 
পরিহার এবং সমনিদিষ্ট ও সীমাবদ্ধ অর্থে শব্ব-প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষা সম্বন্ধে তার মূল কথা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 
“প্রত্যেক শম্ব একটি নির্দিষ্ট অর্থে বাবহার করিবে ; সেই 
শব্দটি আর দ্বিতীয় অর্থে প্রয়োগ করিবে না, এবং সেই 
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অর্থে দ্বিতীয় শব্দের প্রয়োগ করিবে না। এই হইল 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মূল স্মত্ত্র।৮ 
(বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! ) 

রামেন্দ্রস্ন্দর বৈজ্ঞানিক শব্দের পারিভাষিক অর্থ সম্বন্ধে বরাবরই 
সচেতন । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 

“বৈজ্ঞানিকের ভাষা একটু স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক বিচারে 

প্রবৃত্ত হইবার আগেই শহ্বগুলির নিন্দিষ্ট বাধাবাধি অর্থ 

করিয়া লইতে হয় ; চলতি ভাষায় যেমন এলোমেলে। নানা 

অর্থ থাকে, সেবপ থাকিলে চলে না; এই নিদিষ্ট সন্থীর্ণ . 

অর্থের নাম পারিভাষিক অর্থ |” 

( জগৎ-কথ। £ স্থিতিস্থাপকত। ) 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শব্দ-প্রয়োগের পূর্বে শব্দটির পারিভাষিক 
অর্থে তিনি নিজেই ঠিক ক'রে নিয়ে আলোচনায় এগিয়েছেন । যেমন, 
জিজ্ঞাসার “পঞ্চভূত শীর্ষক প্রবন্ধে রামেন্দ্রস,্দর প্রথমেই “ভূত 
শব্দটির পারিভাষিক অথ" ঠিক ক'রে নিয়েছেন। প্রাচীন পণ্ডিতের! 
পাঁচটি ভূত অর্থে যে পাঁচটি মূল পদার্থ বা এলিমেন্টকে বোঝান নি, 
জড়পদাথকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন মাত্র, একথা 
গোড়াতেই তিনি বুঝিয়ে বলেছেন । এই গ্রস্থেরই “বিজ্ঞানে পুতুলপুজা” 
নামক প্রবন্ধে কাজ+ শঙ্বটির পারিভাষিক অর্থের ব্যাখা এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা । “বিচিত্র জগৎএর প্প্রজ্ঞার জয়” নামক প্রবন্ধে 
চেতনার পারিভাষিক অর্থ নিয়ে আলোচনায় ভাষা সম্বদ্ধে তার 
পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারার পরিচগ্ম পাওয়া যায় । জগৎ-কথায় দেখা যায়, 
বিজ্ঞান্বি্যার স্থল বিষয় নিয়ে আলোচনার কালে বৈজ্ঞানিক শব্দের 
পারিভাষিক অর্থ সম্বন্ধে তিনি অতিমাত্রায় সচেতন। উদাহরণস্বরূপ 
বল! যায়, এই গ্রন্থের 'বল' নামক অধ্যায়ে “বল” শষ্দটির পারিভাষিক 
অর্ধ আগেই ঠিক ক'রে নিয়ে তিনি আলোচনায় এগিয়েছেন | দবস্ত 
শীর্ক অধ্যায়ের গোড়াতেই বস্তুর পারিভাষিক অর্থ ঠিক ক'রে 
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নেওয়া হয়েছে । রামেন্দ্রস্ুন্দরের মতে, 10855 এবং 105108 
একাথথক হলেও তিনি . এক্ষেত্রে ইংরেজীর নায় বাংলাতেও ছুটি 
পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। 11855-কে রামেজ্দ্রস,ন্দর 
বলেছেন বস্ত : আর 1116109-কে জড়ত্ব । “জগৎ-কথা”র “রাসায়নিক 
সম্মিলন” শীর্ষক অধ্যায়ে “মল? আর “মেশা'র পারিভাষিক অর্থের 
ব্যাখ্যাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । রামেন্দ্রসুন্দর বলতে চেয়েছেন, ছুটি 
জিনিস যখন যে কোনো ভাগে মিশ্রিত হয়, তখন বলা হয় মেশ1; 
আর ভাগের একটা বাঁধাবাধি নিয়ম থাকলে বল! হয় মেলা বা 
রাসায়নিক সম্মিলন । “জগৎ-কথা"র প্ঘন্মমান' নামক অধ্যায়ে, তাপ 
আর উষ্ণতা এক জিনিস নয়, একথা বুঝিয়ে রামেক্্রমুন্দর 
থার্দোমিটারের বাংলা “তাপমানযন্ত্র নামটির ক্রটি অতি স্পষ্টভাবে 
দেখিয়েছেন । থার্মোমিটার দিয়ে মাপা হয় উষ্ণতা । অতএব, তার 
মতে, এর নাম এবং উষ্ণতামান হওয়া! উচিত। রামেক্্রসন্দর প্রথমে 
উষ্ণতামান নামটির প্রস্তাব করেছিলেন। পরে তিনি এর নামকরণ 
কবেন “ঘন্মমান' | 

কয়েকটি প্রচলিত নাম ছাড়া মূল পদার্থগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রে 
রামেন্দ্রসুন্দর অনুবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না। নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন 
মূল পদার্থ ও সেই সকল পদার্থ থেকে উৎপন্ন অসংখা যৌগিক 
পদার্থের পারিভাষিক নামগুলো বাংলায় অনুবাদে কোনোকালেই 
তাৰ সমর্থন ছিল না| তবে গন্ধক, লোহা, তামা প্রভৃতি যে সকল 
মৌলিক পদার্থের নাম বহুকাল থেকে জনসমাজে প্রচলিত, সেগুলোকে 
অবিকৃতভাবে তিনি নিজেই ব্যবহাব করেছেন। রামেন্দ্রস্‌ন্দর মূল 
পদার্থের বিদেশী নামগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী কিছুটা পরিবর্তন 
ক'বে নিয়ে বাংলা হরপে বাবহারের পক্ষপাতী ছিলেন । শঙ্বগুলোর 
শর্তিমধুরতা এবং সেই সকল শব্দের উচ্চারণে যাতে অস.বিধা না হয়, 
সেদিকেও তার নজর ছিল। আবার যে সকল নাম বিজ্ঞানে ব্যবহৃত 
হওয়া! সত্বেও জনসমাজে প্রচলিত হয় নি বা চলিত কথাবার্তায় স্থান 
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পায় নি, তিনি সে সকল নাম পরিত্যাগ ক*রে মুল পদাথগুলোর 
বিদেশী নামই ব্যবহার করেছেন। অল্নজান, যবক্ষারজান, উদভজান 
ইত্যাদি শব্ধ তৎকালান বিজ্ঞানে ব্যবহাত হওয়া সত্বেও কোনোকালেই 
চলতি কথাবার্তায় স্থান পায় নি। এজন্েই দেখা যায়, রামেক্্রস,ন্দর 
এ শব্দগুলোর ইংরেজী নাম অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইডোজেন 
ইত্যাদিই ব্যবহার করেছেন। অবশ্ব রামেন্দ্রসন্দরের প্রথম 
বিজ্ঞানগ্রস্থ 'পদার্থবিদ্যাঃয় মূল পদাথে র নামকরণের ক্ষেত্রে 'প্রাচীন 
রীতিই অনুম্থত। 

মোট কথা,__স.বিধা, শ্রুতিমধুরতা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে 
লক্ষ্য রেখে, ব্যাকরণ ও বুাৎপত্তির খুটিনাটি ত্যাগ ক'রে, সমনিরদিষ্ট ও 
বাধাধরা অথে বিজ্ঞানের ভাষার ব্যবহারই রামেন্দ্রসন্দরের 
অভিপ্রেত ছিল। 

আট 

বিভিন্ন প্রবন্থপুস্তক এবং পরিভাষা সম্পর্কে রচনাগুলি ছাডাও 
রামেন্দ্রসন্দর আরও কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন ।» 
গনিকলা তেস্লা” (সাহিতা ও বিজ্ঞান, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩+৭ ) শীর্ষক 
প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রগতিকে কেন্দ্র ক'রে রচিত। 
এখানে ফ্যারাডে, ম্যাক্স ওয়েল হেল্মহোল্ংজ,, হাজ্জ প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার সংক্ষেপে আলোচনার পর তেস্লার 
আবিষ্কার সম্বন্ধে বল হয়েছে । তবে তেস্লা সম্ন্ষে অতি অন্প 
কথাই এতে আছে। ১৩০০ স'লের ভাদ্র সংখ্যা “জন্মভূমি'তে 
প্রকাশিত “ফটোগ্রাফি” শীর্ষক প্রবন্ধটি শেষদিকে কিছুটা টেকৃনিক্যাল 
প্রকৃতির | 


৯ এই সকল প্রবন্ধ এতকাল বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে ছড়িয়ে ছিল। কিছুদিন আগে (চৈত্র, 
১৩৬৩) এই রূচনাগুলে। নজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় 'রামেম্ত্বরচনাবলী-_যঠ খণ্ড নামে বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 


রামেক্দ্রমুন্দর ত্রিবেদী ২৭৭ 


জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার সম্বন্ধে রামেন্্রসন্নর ছু"টি প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন । “অধাপক জগদীশচন্দরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ১৩০৮ 
সালের ভাদ্র পংখা! “সাহিতোঃ প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারের অগ্রগতিকে কেন্দ্র ক'রে জগর্দীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে 
এখানে সর্বসাধারণের উপযোগী আলোচনা কর! হয়েছে । জগদীশচন্দ্র 
সম্বন্ধে অপর প্রবন্ধ "অধ্যাপক বস,র নবাবিষ্ষার? ( বঙ্গদর্শন, আসশ্থিন, 
১৩০৮ ) টেকৃনিক্যাল প্রকৃতির রচনা! । ১৩০৮ সালের মাঘ ও ফান্যন 
সংখা! 'প্রদীপ”-এ প্রকাশিত “জড় ও চৈতন্ত একটি বিজ্ঞাননির্ভর 
দার্শনিক প্রবন্ধ। এ ছাড়া “সাহিতা” পত্রিকায় মাঝে মাঝে 
রামেন্দ্রস,ন্দর “বৈজ্ঞানিক সংবাদ? লিখতেন। 

রামেন্্রসন্দর ত্রিবেদ্দটী ছোটদের জন্তেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন । এই শ্রেণীর প্রবন্ধের অধিকাংশই শিবনাথ শান্ত্ী 
সম্পাদিত 'মুকুল” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধলোর বৈশিষ্ট, 
ছোটদের জন্তে লিখিত হলেও বৈজ্ঞানিক তথ্যকে এখানে উপেক্ষা করা 
হয় নি। ছোটদের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে রচন৷ 
ছুরূহ হয়ে পড়বার ভয়ে বিজ্ঞানের তথাকে অনেকেই উপেক্ষা করেন। 
ফলে প্রবন্ধ গুলো কাহিনীর লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু 
রামেন্দ্রমুন্দরের রচনা এর বাতিক্রম। মুকুল পত্রিকায় প্রকাশিত এই 
শ্রেণীর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগা, “আমরা কি খাই? (ভান্তর, 
১৩০২), “মেরুপ্রদেশ” ( আশ্বিন, ১৩০২) ও “নিউটনের কীন্তি? 
( ফাল্গুন, ১৩০২ )। 

সামগ্রকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, রামেন্্রন্ন্দরের 
বিজ্ঞানসাহিতোর অধিকাংশ প্রসঙ্গই বিশ্বপ্রকৃতির অজান! ও রহস্যময় 
দিক নিয়ে । দর্শনের রাজপথে বিজ্ঞানকে পাথেয় ক'রে জগত্রহস্তের 
রাজদরবারে তিনি অভিসারে বেরিয়েছেন। জগত্রহস্তের কিনারা 
করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়; এই অভিসার তাই ব্যর্থ হতে বাধা । 
কিন্ত রামে ন্দ্রসন্দরের অভিসার একেবারে বার্থ হয় নি। জগত্রহস্যের 


২৭৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


গোড়ায় পৌছুতে গিয়ে তিনি পথের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করেছেন, বিশ্বজগতের যে বূপ ও প্রকৃতি দর্শন করেছেন, তা+ তার 
সাহিত্যে বাণীবকপ লাভ করেছে । রামেন্দ্রসাহিত্য তাই বাংল! 
সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ | বোধশক্তির গভীরতা, প্রকাশভঙ্গীর সংযম 
এবং ভাষার লালিত্য তার সাহিত্যকে একটি আশ্চর্য বিশিষ্টত। দান 
করেছে। রামেন্দ্রসন্দরের রচনার এই গুণগুলো স্বীকার ক'রে নিয়েও 
বলা যায়, অতিকথন ঠার রচনার প্রধান ত্রুটি । অনেকক্ষেত্রে দেখ! 
যায়, একই কথা বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি বারবার বলেছেন। সূদীর্ঘ 
সাহিত্যজীবনে এরূপ পুনরুক্তি আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলে মনে 
না হলেও ছু” এক যায়গায় এই ক্র্টি কিছুটা যেন বেশী বলেই 
প্রতীয়মান হয়। এই ক্ররটির মূলে রয়েছে এক একটি বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধারার প্রতি ( যেমন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ ) তার গভীর 
শ্রদ্ধা। এই ক্রটি সত্বেও একথ! নিঃসন্দেহে বল! চপে, রামেন্দ্রস্‌ ন্দরই 
বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। ভাষার গান্ভীষ ও 
প্রকাশভঙ্গীর লালিতোর দিক থেকেই শুধু নয়, বৈজ্ঞানিকতত্বের 
যতথানি গভীরে তিনি অনুপ্রবেশ করেছেন, অথবা বিজ্ঞানকে বাখন 
ক'রে জগত্রহস্তের মূলে পৌঁছুবার যতথানি প্রচেষ্টা তার রচনায় 
পাওয়! যায়, রাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের অপর কোনে] লেখকের রচনায় 


ভা? হর্দভ। 


নব্যভারত, সাহিত্য, সাধনা ও সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা 


অক্ষয়কুমার দণ্ডের যুগে যেমন, রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদীর যুগেও 
তেমনি কয়েকটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্রকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা বিড্ঞান- 
সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধিত খোল । উনবিংশ শতাব্বীর শেষভাগে 
প্রকাশিত কয়েকটি উচ্চাঙ্গের সাময়িক-পত্রে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
নিয়মিতভাবে স্থান পেল। এই শ্রেণীর সাময়িক-পত্রের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, শব্যভারত, সাহিতা, সাধন ও সাহিতা- 
পরিষদ-পত্রিকা । বাংল। বিজ্ঞানসাহিতো আধুনিক যুগের স্ুচনায় 
এদের অবদান নগণা নয়। আধুনিক বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের 
অন্ভতম বৈশিষ্ট্য, তীক্ষ যুক্তিজাল ও নুক্ষ্স বিচার প্রণালী এবং গভীর 
দার্শনিক দৃষ্টি এই সকল পত্রিকার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দেখা 
গেল। এ ছাড়া মৌলিক গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং 
বৈজ্ঞানিকদের লেখা বিজ্ঞানসাহিত্য এই সকল পত্রিকার বৈজ্ঞানিক 
রচনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । বিজ্ঞানালোচনায় দার্শনিক অন্তদূর্টির 
পরিচয় পাওয়া গেল নবাভারত,। নবজীবন ও সাহিতা পত্রিকায় | 

এক 


নবাভারতের বৈশিষ্টা পদার্থবিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক-জীবনী বিষয়ক 
রূচশায় । পদাথবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো আলোচনায় চলতি ভাষ! 
ব্যবহারের প্রচেষ্টা দেখা গেল। এই প্রসঙ্গে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 
“গতি পহস্ত” ( ভাদ্র, ১২৯৩ ) শীর্ষক রচনাটি উল্লেখষোগা । এখানে 
নিরপেক্ষ গতি, নিরপেক্ষ বিশ্রাম ইত্যাদি প্রসঙ্গ কথোপকথনের 
মাধ্যমে বর্ণত। বৈজ্ঞানিক সত্য কিছু কিছু থাকলেও সস্তা পরিহাস- 
প্রিয়তার চেষ্টা এবং যায়গায় যায়গায় গুরচগ্ডালী দোষ রচনাটির 
সাহিত্যরস নষ্ট করেছে। জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় দার্শনিক 


২৮০ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


দৃষ্টিভঙ্গর পরিচয় পাওয়! গেল শশধর রায়ের রচনায় । এই প্রসঙ্গে 
বস্তু ও অ-বস্ত' (বৈশাখ, ১৩১৪ ) শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগা | 
রচনার নিদর্শন :₹_ 


বন্ত ও অ-বস্ত 

“দেশ কালের অতীত সত্য কি? উহা পরিদুশ্যমান 
জগৎ হইতে পারে না। যাহ! ভাঙ্িতেছে, গড়িতেছে, 
উঠিতেছে, পড়িতেছে, তাহা নিতা-সত্য কখনই নহে । যাহা 
রূপের অধীন, তাহ! আজি একরূপ, কালি অন্তর্ূপ। যাহ! 
ভাবের অধীন, তাহ] আজি একভাব, কালি অন্কভাব। এ 
সকল কখনহ চিরস্তন সত্য নহে । জগতের যে অংশ মানব 
দেখিতেছে কিঞ্ধা বুঝিতেছে তাহা সকলই এরূপ । স্তুতরাং 
উহা! কখনই নিত্য-সত্য হইতে পারে না । তবে উহা কি? 
এ প্রশ্নের এক কথার উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয় 
যে উহা বস্ত-পদার্থের সমষ্টি মাত্র । বস্তু বলিতে আমরা 
যাহ! বুঝি, -কঠিন, তরল অথবা বায়বা, যে রূপই হউক, 
সেই বুপেরই বস্তু পদার্থের সমষ্টি লইয়া ( পরিদৃশ্টমান ) 
জগৎ । বন্ত-পদার্থ বপ-বিশিষ্ট | যাহ] বস্ত, তাহার ব্ূপ 
স্বীকার কর! মানবের স্বভাবসিদ্ধ । ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, 
রূপ কল্পনা না করিয়া মানব থাকিতে পারে না। কিন্তু 
ঝপ তো নিশ্চয়ই অনিতা * স,তরাং ঝপ নিত্য সত্য হইতে 
পারে না। কাজেই বুপকে উপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু 
বন্তু পদার্থের রূপ গেলে আর থাকে কি? থাকে কেবল 
শক্তি। যে শক্তির বশে রূপ নিয় তই পরিবন্তিত হইতেছে, 

রূপ গেলে থাকে কেবল সেই শক্তি। 
এই পত্রিকায় পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন স্রেন্্রনাথ চট্রোপাধ্যায়।  প্রবন্ধগুলির মধ্যে 


নব্যভারত, সাহিতা, সাধন! ও সাহিতা-্পরিষদশ্পত্রিকা ২৮১ 


উল্লেথযোগা, “জড়তব? €জোষ্ঠ, ১৩১৬), “অণু ও পরমাণুঃ € মাঘ, 
১৩২৩), “জড়ের "মূল উপাদান” €শ্রাবণ ১৩২৩ থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ) এবং "রঞ্জন-রশ্মি € মাঘ, ১৩২৬ )। 
নব্যভারত পত্রিকার বৈজ্ঞানিক-জীবনী পর্যায়ের রচনায়ও 
বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল। বৈশিষ্ট্যের মূল কারণ, এই 
সকল রচনার কোনে! কোনোটি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের লেখা । 
উদ্বাহরণস্ববপ, ডাঃ মেঘনাদ সাহার “আইন্স্টাইন্‌ ও বর, 
€পৌষ, ১৩২৯) এবং আস্টন্‌ ফোস্তন ১৩২৯ শীর্ষক প্রবন্ধ 
ছ'টি উল্লেখযোগ্য । বিজ্ঞানসাধকের দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার 
ও জীবনকাহিনী এখানে চিত্রিত। তাই সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক- 
জীবনীতে যে উচ্ছণস ও কাল্পনিকতার ছাপ থাকে, এখানে তা"র 
অভাব। তা” ছাড়া ডাঃ সাহার রচনাভঙ্গী সহজ ও সরল। 
প্রথমোক্ত প্রবন্ধে আইন্স্টাইন্‌ ও বরের আবিষ্কার ও জীবন নিয়ে 
আলোচনা । টেক্নিকাল বিবেচনা ক'রে রিলেটিভিটি সম্বন্ধে কিছু 
বলা না হলেও এখানে লেখকের বলিষ্ঠ চিন্তাধারার পরিচয় নুস্পষ্ট। 
“'আস্টন্‌ নামক প্রবন্ধে বিশ্ববিখ্যাত রাসায়নিক আস্টনের জীবন ও 
আবিষ্কার আলোচনা ক'রে ডাঃ সাহ। দেখিয়েছেন, অধ্যবসায় 
থাকলে অতি সাধারণ প্রতিভ1 দিয়েও কত বড় বিরাট আবিষ্কার 
হতে পাবে। প্রবন্ধটি তকণ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় উদ্বোধিত করবে । 
ডাঃ সাহার প্রকাশভঙ্গী সংযত ।১ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী তার অধিকাংশ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেরই বৈশিষ্ট্য । ডাঃ সাহার রচনার নিদর্শন £__ 
আইনস্টাইন ও বর্‌ 
পদার্থবিজ্ঞানের ছুইটী চক্ষু । একটী গণিত অপরটী 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা । কেব্ি'জের অধ্যাপক সার জে, জে, 


নি স্পা 


১ ডাঃ সাহার কোনে। কোনে! বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে আশাবাদী মনের পরিচয় পাওয়। যায়। 
“বিজ্ঞান ও রাজনীতি' ( নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩৩৭ ) শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে এই 
মনোভাব মুষ্পু্ট। 


২৮২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


টম্সন ছাড়া অতি অল্প সংখ্যক বৈজ্ঞানিকই এই হছুইটা চ্ষু 
দিয়া দেখিতে পারেন। যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগারে 
পরাক্ষামূলক গবেষণা করিয়াছেন, এতদিন নোবেল্‌ গ্রাইজ. 
তাহাদেরই একচেটিয়! ছিল। পদার্থবিজ্ঞানে, পরীক্ষামূলক 
গবেষণার ন্তায়। গণিতসিদ্ধ গবেষণা ৪ যে অতি প্রয়োজনীয় 
আইনৃস্টাইন ও বরকে পুরস্কৃঠ করিয়া নোবেল কমিটি এই 
সত্য স্বীকার করিয়াছেন । কথিত আছে বৈজ্ঞানিক বুন্সেন্‌ 
বলিয়াস্ছন, “এক আউন্স পরীক্ষালন্ধ তথ্য এক টন্‌ থিওরি 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” কিন্তু আমার মনে হয় বর্‌ অথব! 
আইন্স্টাইনেব মতবাদের স্ায় এক ছটাক থিওরি অনেক 
জ্রাহাজ্ত বোঝাই পরীক্ষিত তথাসংগ্রহ অপেক্ষা ওন্নে 
ভারী । 
নবাভারত পত্রিকার জ্বীববিদ্যা, জ্যোতিধিগ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল ও 
ভূবিষ্ভা এবং রসায়নবিষ্ভা বিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য কোনো 
বৈশিষ্ট্য নেই। জীববিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক 
শশধর রায় । শশধর রায়ের বৈজ্ঞানিক রচনায় সাহিত্যরস রয়েছে। 
তার জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর মধ্যে উল্লেথযোগা, “উদ্ভিদ কি 
সচল” ( পৌষ, ১৩১১), "বর্ণ (অগ্রহায়ণ, ১৩১২), “তক? (চৈত্র, 
১৩১৩ ), “আত্মরক্ষা? (শ্রাবণ ১৩১৫ ) এবং ১৩১৯ সালের আশ্বিন 
সংখা! থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'বর্ণতন্ৰ | 
নব্যভারতে জ্যোতিবিগ্তাঃ প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিগ্ঠ এবং 
রসায়নবিদ্ভা বিষয়ক প্রবন্ধ কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। জ্োতিবিদ্তা 
বিষয়ক প্রবন্ধের মধো উল্লেখযোগা, যোগেশচন্দ্র রায়ের “সীরৰলঙ্ক* 
( কান্তিক, ১২৯৭)। প্রবন্ধটিতে লেখকের গভীর পাণ্তিতে।র পরিচয় 
পাওয়া যায়। ভূখিগ্যা বিষয়ক রচনার মধ্যে উল্লেখযোগা, প্রিয়দারঞুন 
রায়ের “হীরকের ন্থ্তিতব্ ( ফাল্গুন, ১৩৩১ )। রসায়নবিদ্ভা বিষয়ক 
একমাত্র উল্লেখযোগা প্রবন্ধ প্রিয়দারঞ্জন রায়ের '“যবক্ষার জানের 


নব্যভারত, সাহিতা, সাধন! ও সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা ২৮৩ 


জন্মান্তর রহস্য” ১৩৩১ সালের পৌষ সংখা। নবাভারতে প্রকাশিত 
হয়। 
ছুই 

স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত্য; (প্রথম প্রকাশ-১২৯৭) 
পত্রিকা শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাহিত্যিকদের রচনায় সমৃন্ধ। রামেজ্্রসূন্দর 
ত্রিবেদী, জগদা'নন্দ রায় প্রমুখ লেখকরা এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে 
লিখতেন। তা” ছাড়া জগদীশচন্দ্র বস্‌, প্রফুল্চ্দ্র রায় প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকদের সরস বিজ্ঞানালোচনাও এই পত্রিকায় পাওয়া যায়। 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিষয়বস্ত নির্বাচনে বৈচিত্রা, মৌলিক গবেষণামূলক 
প্রবন্ধ এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে দার্শনিক চিন্তাধারা এই পত্রিকার 
বিজ্ঞানসাহিতোর বৈশিষ্টা | 

প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিবাচনে বৈচিত্র্য জীববিজ্ঞান বিষয়ক 
রচনাতেই সমধিক পরিস্ষ,ট | প্রাকৃতিক নির্বাচন, মানবের বিবর্তন, 
বংশানুক্রম ইত্যাদি উচ্চান্কের প্রসঙ্গ ছাড়াও শারীর, প্রাণী ও উত্ভিদ- 
বিজ্ঞান বিষয়ক বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ।' 
শারীর ও প্রাপণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের প্রধান লেখক শশধর রায়। 
তার 'প্রবন্ধগুলোর মধো উল্লেখযোগ্য;_মানবদেহের পরিণতি, 
( ফাল্তুন, ১৩১২), হুস্ত ও পদ" ( জৈষ্ঠ, ১৩১২)। 'জীববস্ত” (আষাঢ়, 
১৩১৩ থেকে ধারাবাহিক ), কক্ুদ্র-জীব” ( অগ্রহায়ণ, ১৩১৬), 
"মানবের বিবর্তন? € আশ্বিন) ১৩১৭ ), 'জীববন্ধান” ( আযাঢ, ১৩১৮ )) 
বংশানুক্রমণ (বৈশাখ, ১৩১৯ থেকে ধারাবাহিক ), “ক্ষয়াবশেষ? 
(ভাদ্র; ১৩২৩)। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়, 
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্কুমাধব মল্লিক, জগদানন্ৰ রায় প্রমুখ লেখকরাও 
এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতেন। 
সাহিত্য পত্রিকার উত্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের প্রধান লেখক 
যোগেশচন্দ্র রায় ও প্রবোধচন্দ্র দে। সাহিত্যে প্রকাশিত যোগেশচন্দ্রের 
উল্লেখযোগা প্রবন্ধ 'ওষধিপতি+ ( ফাল্ঠন, ১৩০৫) ও “উত্ভিদ্নামমালা” 


২৮৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


€ জ্যেষ্ঠ, ১৩০৯ )। উত্ভিদের জীবন নিয়ে প্রবোধচন্দ্র দে এই পত্রিকায় 
অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিবাচনে 
বৈচিত্রোর পরিচয় থাকলেও তার অধিকাংশ রচনাই নীরস। 
প্রবোধচন্দ্রের রচনাগচলোর মধো উল্লেখযোগাঃ উদ্ভিদ আলোকের 
প্রভাব” € মাঘ, ১৩২০), উিতিদ-শিশুর পরিপুষ্ঠি ( চৈত্র, ১৩২০ ), 
“উদ্ভিদের স.খছুঃখ” € আষাঢ়, ১৩২১), উদ্ভিদের ওঁদাঁসীন্চ) (ভাত, 
১৩২১ ), িষ্ভিদ-জীবনেৰ অবস্থাত্রয়” (বৈশাখ, ১৩২৪ ) ইতাদি | 

রসায়নবিগ্ঠা বিষয়ক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত 
হোত। তবে এই শ্রেণীর কোনে! কোনো প্রবন্ধে গবেষণামূলক 
ৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। কুলভূষণ লাহিড়ীর “খিন্দুজজাতির 
রসায়ন” € কান্তিক, ১২৯৮ ) ও হিন্দুদিগের রসায়ন” € মাঘ, ১২৯৯) 
এবং গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থের “কাচ' (ইজাষ্ঠ, ১৩১৯) প্রাচীন 
ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে মূলাবান প্রবন্ধ । প্রথমোক্ত 
প্রবন্ধে প্রাচীন যুগের কয়েকটি রাসায়নিক যন্ত্রাদি সম্বন্ধে আলোচনা 
করা হয়েছে । দ্বিতীয় প্রবন্ধে হিন্তুদের বাবহৃত পারদ সম্বন্ধে 
গবেষণামূলক আলোচন]। শেষোক্ত প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতে পারদের 
বাবহার নিয়ে সারগর্ভ আলোচন! করা হয়েছে । 

এই পত্রিকার জ্োতিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধই 
গতানুগতিক প্রকৃতির । তবে জগদানন্দ রায়ের কোনে! কোনো 
প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিবাচনে বৈচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, 
নাক্ষত্রিক সংঘর্ষণ' ( আশ্বিন, ১৩৪ )। বিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ এই 
পত্রিকায় নেই বললেই হয়। নূতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল 
পদার্থবিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় । এর মুলে 
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অবদান সবাগ্রে উল্লেখযোগা | জ্ৰগৎ-কথা, 
ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়৷ ছাড়াও দার্শনিক চিন্তামূলক তার 
কয়েকটি উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিল। সাধারণ বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে জগদানন্দ রায়ও 


নব্যভারত। সাহিতা, সাধন। ও সাহিতা-পরিষদ-পত্রিকা ২৮৫ 


এই পত্রিকায় লিখেছেন। কদাচিং জগদীশচন্দ্র বস, ও প্রফুক্লচন্্র 
রায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের রচনাও এতে প্রকাশিত হোত। 
তিন 

“সাধন” (প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণঃ ১২৯৮) পত্রিকায় ঠাকুর 
পরিবারের বিশ্রুত সাহিত্যিকদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হোত। রবীন্দ্রনাথ, জ্োতিরিক্্নাথ, দ্বিজেব্দ্রনাথ, 
স্ুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখকর! এই পত্রিকায়! 
লিখতেন । সাধনার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই জীববিজ্ঞান ও 
জ্রোতিবিজ্ঞান নিয়ে । কবি ও কথাসাহিতিকরা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
রচনায় হাত দিয়েছিলেন বলেই জীববিজ্ঞান ও জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রতি 
এই পক্ষপাতিত দেখান হয়েছে বলে মনে হয়। 

সাধন! পত্রিকাব জীববিজ্ঞান বিষয়ক আধকাংশ প্রবন্ধেবই 
সাহিত্যিক মুল্য রয়েছে । বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “অভিবাক্তির নৃতন 
অঙ্গ” ( চৈত্র, ১২৯৮ ) জীববিজ্ঞান বিষয়ক একটি উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ । 
অভিবাক্তিবাদ নিয়ে দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিথেছিলেন। 
“অভিব্যক্তির ধারাত্রয়” € অগ্রহায়ণ, ১২৯৯ ) এবং “অভিব্যক্তির 
ভিত্তিমূল” € পৌষ, ১২৯৯) শীর্ষক রচনা ছণগটি এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা । সরস উপমা, সহজ ভাষা এবং গভীর দাশনিক 
চিন্তাধার! দ্বিজেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য । জীববিজ্ঞান 
প্রসঙ্গে সাধনার অপরাপর লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগা রবীন্দ্রনাথ, 
জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠামর | স্ুুরেজ্্রনাথ ঠাকুরের প্রাণ ও 
প্রাণী” € অগ্রহায়ণ: ১২৯৮ ) শীর্ষক প্রবন্ধে জীবজগৎ সম্বন্ধে মনোজ্ঞ 
আলোচন৷ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “রোগশক্র ও দেহরক্ষক 
সৈন্চঃ (পৌষ, ১২৯৮) শারীরবিগ্ঠা বিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ । 
সাধন পত্রিকার বৈজ্ঞানিক সংবাদগুলোর অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের লেখা । এই সকল সংবাদের প্রায় সবই প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে | 
ছুরুহ বৈজ্ঞানিক তধ্যকে সহক্ত ক'রে ব্যাখ্যা করায় কোনে! কোনো 


২৮৬ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


সংবাদ সাহিতোর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে । যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
লিখিত গতি নির্ণয়ের ইন্ত্রিয় € পৌষ, ১২৯৮)। রচনার 
নিদর্শন £₹_ 
“আমাদের কর্ণকুহরের এক অংশে তিনটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি 
চোডেব মত আছে তাহার বিশেষ কার্যা কি এ পর্যন্ত 
ভালবপ স্থির হয় নাই। পূর্বে শারীরতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ 
অনুমান করিতেন যে ইহার দ্বার! শব্দের দিক নির্ণয় হইয়। 
থাকে। কিন্তু সম্প্রতি ছুই একজন প্তিত ইহার অন্তরূপ 
কাধ স্থির করিয়াছেন। 
তাহারা বলেন, আমরা কি করিয়া গতি অনুভব করি 
এ পর্যন্ত তাহাব কোন ইন্ড্রিয়তত্ব জান! যায় নাই। একটা 
গাড়ি যদি কোনরূপ ঝাকানি ন! দরিয়া সমভাবে সরল পথে 
চলিয়া যায় তাহা হহলে গাডী যে চলিতেছে তাহা আমরা 
বুঝিতে পারি না-_পালের নৌকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্ত 
গাড়ি যদি ডাহিনে কিঞা বামে বেঁকে অথবা থামিয়। যায় 
তবে আমর! তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি । পণ্ডিতগণের মতে 
কর্ণেন্দ্িয়ের উক্ত অংশই এই গতি-পরিবর্তন অনুভব 
কর্পিবার উপায়। একপ্রকার রোগ আছে যাহাতে রোগী 
টলমল করিয়া চলে, একপাশে কাৎ হইয়! পড়ে এবং কানে 
শুনিতে পায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সেই 
অধ্ধচন্দ্রাকৃতি কর্ণযন্ত্রের বি্ুতিই তাহাদের রোগের কারণ | 
কোন্‌ দিকে কতটা হেলিতেছে ঠিক বুঝিতে না৷ পারিলে 
কাজেই তাহাদের পক্ষে শক্ত হইয়া চলা অসম্ভব হইয়া 
পড়ে। সকলেই জানেন ভূমির উচ্চনীচতা৷ মাপিবার জন্য 
কাচের নলের মধো তরল পদার্থ দিয়া একপ্রকাৰ যন্ত 
নিশ্মিত হয়, আমাদের উক্ত কর্ণপ্রণালীর মধ্যেও সেইপ্রকার 
তরলদ্রব্য আছে সম্ভবতঃ তাহা আমাদের গতি পরিবর্তন 


নবাভারত, সাহিতা, সাধন! ও সাহিতা-পরিষদ-পত্রিকা ২৮৭ 


তন্নুদারে আমাদের ম্ায়ুকে সচেতন করিয়া! দেয় এবং 
আমরাও অদন্ুযায়ী তৎক্ষণাৎ আমাদের শরীরের ভার 
পামগ্রস্য করিতে প্রবৃত্ত হই।” 
সাধনায় “সাময়িক সারসংগ্রহ*--এই শিরোনামায় প্রকাশিত 
বিজ্ঞানসংবাদের কোনো! কোনোটির লেখক জ্যোতিরিক্দ্রনাথ। 
জোতিরিক্দ্রনাথের 'মস্তিষ্ৃতত্ব ও ফ্রেপলজি? ( আধাঢ়, ১২৯৯ ) একটি 
সরপ রচনা । 
এই পত্রিকার জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ গুলোর অধিকাংশই 
স্থরেন্্রনাথ ঠাকুরের লেখা । ঝরঝরে ভাষা সুবেন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধের বৈশিষ্টা। সাধনায় প্রকাশিত তার জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগা, ধজ্যাতিবিজ্ঞান-স্পেক্টেক্কোপ ও 
ফটোগ্রাফি” €( মাঘঃ ১২৯৮ ), জ্যোতিবিজ্ঞান__ আরও ছুই চারিটি কথা 
( ফাস্তণ,ত ১২৯৮ ) এবং গ্রহমণ্ডলী? € শ্রাবণ, ১৩০০ 91 
জ্যোতিবিজ্ঞানের নিয়ে এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামেন্দ্রসুন্দর 
ভ্রিবেদীও কদাচিৎ লিখতেন । 
চার 
বিজ্ঞানসাহিত্য প্রসঙ্গে “সাহিতা-পরিষদ-পত্রিকার (প্রঃ প্রঃ 
শ্রাবণ, ১৩০১) সর্বপ্রধান বৈশিষ্টা, (১) পরিভাষ। বিষয়ক রচনায় 
এবং (২) মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারমূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে । 
প্রথম বর্ধ থেকেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! নিয়ে বিবিধ চিন্তাশীল প্রবন্ধ 
এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরিভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় 
অংশ গ্রহণ করেন বামেন্দ্রসুন্দব ত্রিবেদী যোগেশচন্দ্র রায়, অপূর্বচন্র 
দত্ত, শশধর রায় প্রমুখ লেখকের]। 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞ'নের বিভিন্ন শাখার পরিভাষা সংকলনের ক্ষেত্রে ও 
এই পত্রিকার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে । বিভিন্ন মনীষী 
কতৃক অনুবাদিত ও সংকলিত বাংল! বৈজ্ঞানিক পরিভাষার তালিকা 
প্রকাশিত হওয়া ছাড়াও সেই সব তালিকা] সম্বন্ধে সমালোচনা এই 


২৮৮ বঙ্গসাহিত্ো ।বজ্ঞান 


পত্রিকায় স্থান পেত। রামেন্দ্রসন্র ত্রিবেদীর "রাসায়নিক পরিভাষাঃ 
(শ্রাবণ, ১৩০২) শীর্ষক প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র ক'রে এতে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের বিষয়বিশেষের পর্িভাষ। নিয়ে আলোচনার ন্ত্রপ।ত 
হোল২। ১৩০৩ সালের কাণ্তিক সংখা 'সাহিত্া-্পরিষদ-পত্রিকা/় 
প্রবন্ধটির সমালোচন। করলেন কালিদাস মল্লিক ও যোগেশচন্দ্র রায় । 
ভূগোল ও ভূবিগ্ভা বিষয়ক পরিভাষা সংকলন ও আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ করেন বলান্দ্র সিংহ দেব, যোগেশচন্দ্র রায়, রামেক্দ্রসুন্দর 
ত্রিবেদী, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, রাসবিহারী মণ্ডল প্রমুখ লেখকের! । 
জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় আলোচন1 অপেক্ষা সংকলনের উপরেই 
বেশী জোর দেওয়া হোল। বিভিন্ন সংখ্যায় প্রাণী, উত্ভিদ ও 
শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক পরিভাষার তালিক1 প্রকাশ কব/লন 
যোগেশচন্দ্র রায়, শশধর রায়, একেন্দ্রনাথ নাথ বোষ ও রামেন্দ্রসন্দর 
ত্রিবেদী। পরিষদ-্পত্রিকার গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষার 
তালিকা অপেক্ষাকৃত হূর্বল। তা” ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এই ছৃ'টি 
বিভাগের পরিভাষা নিয়ে আলোচনাও সুক হোল অপেক্ষাকৃত 
পরবর্তী কালে। এই পত্রিকায় গণিত বিষয়ক পরিভাষার তালিকা 
প্রণয়নে উদ্যোগী হয়েছিলেন হারাণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ও হেমচন্্র 
দাশগুপ্ত । পদার্থবিজ্ঞানের কয়েকটি প্রধান দিক আলোক, চুম্বক ও 


তড়িৎবিজ্ঞানের পরিভাষার ভালিক! প্রণয়ন করলেন অনঙ্গমোহন 
সাহ।। 


পরিষদ-পত্রিকায় প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিগ্া, জীববিজ্ঞান, 
গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বনু মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল। প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিগ্ভা বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধেই 
বিভিন্ন লেখকের নিজ নিজ্জ গবেষণা ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে । 


২ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নিয়ে মাধারণতাবে আলোচনাও রামেন্রহুন্দর জিবেদীই ভুরু 
করেছিলেন ( কাত্তিক, ১৩*১ )। 


নবাভারত, সাহিতা, সাধন! ও সাহিতা-পরিষদ-পত্রিক! ১৮৯ 


কোনো প্রবন্ধেই বিরাট কোনো আবিষ্কার ব! হুর্নুহ কোনে। গবেষণার 
ছাপ নেই। কিন্তু প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধই লেখকের নিক্রস্ব পরীক্ষা ও 
প্রত্ক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রন্থত। বিভিন্ন প্রবন্ধের মৌলিকতার মূল কারণ 
এখানেই । ভূখিগ্তা বিষয়ক এই ধরণের মৌলিক প্রবন্ধ রচনায় 
কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন স্ুরেশচজ্দ দত্ত ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত । 
সুরেশচন্দ্র দত্তের গঙ্গা-ব্রন্মপুত্রপলিভূমির কর্দিম” (১ম সংখা, ১৩১৯), 
“সরিফপুরের লৌহমল” (২য় সংখ্যা, ১৩২০), 'পিগ্ারীর পথে 
তাত্রমল' ( ২য় সংখা, ১৩২১), "মগরাহাটের পশ্চিমের রাঁঙ। মাটি” 
(৩য় সংখ্যাঃ ১৩২৪ )১ এনিয়বঙ্গের বিল' (২য় সংখা ১৩২৫) এবং 
হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের গঙ্গোত্রী-পাথ? €( ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২০ ), 'প্রস্পেক্ট 
পাহাড়ের ভূ-তত্ব্' (৩য় সংখ], ১৩১৩ ) ইতাদি প্রবন্ধে পর্যবেক্ষণ ও 
গবেষণার পরিচয় পাওয়া গেশ। লেখকের শিজন্ব অভিজ্ঞতার পরিচয় 
পাওয়! গেল প্রকুল্লচন্দ্র বন্বোপাধায়ের “বাঙ্গালার প্রাচীন ভূতত্ব” (৩য় 
সংখ্যা, ১৩০৪ ), হুর্গ'শঙ্কর ভট্রাচার্ষের “ক্রমাঙ্ছন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" 
(২য় সংখা, ১৩২১) ইত্যাকি প্রবন্ধে । তবে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে 
গতানুগতিক প্রকৃতিব 'প্রবন্ধও এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত । 
যেমন, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধায়ের ধজায়ার ও ভাটা” ( মাঘ, ১৩০৩ )। 

পরিষদ-পত্রিকার উদ্ভিদবিত্ঞান বিষয়ক রচনাগুলোকে 'প্রধানতঃ 
টি শ্রেনীতে বিভক্ত কবা যাষ__(১) প্রাচীন ভাতের বিজ্ঞানের 
ইতিহাস বিষয়ক এবং €২) পর্যবেক্ষন ও গবেষণামূলক । ছূর্গানারায়ণ 
সেনের 'উদ্ভিদ্বিগ্ঠার উপক্রমণিকা” € ১ম সংখা ১৩১১) প্রথমোক্ত 
শ্রেণীর প্রবন্ধ । নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্যের “স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের 
চরিত্র" (৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৫ ) এবং সতাচরণ লাহার এপুকশিয়ার পাখী 
(৪র্থ সংগা, ১৩৩১ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ) প্রভৃতি 
প্রবন্ধে লেখকের নিজস্ব পর্যবেক্ষণের পরিচয় পাওয়া গেল। 

গণিত নিয়ে বহু চিন্তাশীল ও পাগ্ডতাপুর্ণ রচন। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। এই শ্রেণীর অধিকাংশ প্রবকেই মৌলিক 

১৯ 


২৯০ বঙ্গসাহতো [বত্ঞান 


দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল। ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্ঘব-পূরণ' 
(৩য় সংখ।, ১৩১৯), যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্চের “ইউক্লিভের ম্বতঃসিদ্ধ? 
(১ম সংখা ১৩২৩), “ইউক্কিডের প্রথম স্বীকাধ্য' (২য় সংখা, 
১৩২৩ ), “দশম স্বতঃসিদ্ধ' €৪্থ সংখা, ১৩২৩), “ইউরক্রিডের দ্বিতীস্ত 
স্বীকার্ধা €১ম সংখা, ১৩২৪) ইতাদি প্রবন্ধ এই প্রসজে 
উল্লেখযোগা । গণিত নিয়ে গবেষণামূলক কয়েকটি সরস প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন বিভৃতিভূষণ দত্ত । 

পরিষদ-পত্রিকায় জ্গোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখা। 
অপেক্ষাকৃত নগণা। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের অধিকাংশই প্রাচীন 
ভারতেব বিজ্ঞান নিয়ে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, কৃষ্তানন্দ 
ব্রহ্মচারীর “আর্ষাভট্র' €( ৩য় সংখ্যা, ১৩২৪ ) এবং যোগেশচন্দ্র রায়ে 
“এ দেশে ভুত্রমবাদ” (১ম সংখা, ১৩২৬ )। 

পরিষদ-পত্রিকাৰ বসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়ও মৌলিক 
পবীক্ষা! ও গবেষণাব পর্বিচয় পা «য়া গেল 1 মণীক্দ্রনাথ বন্দোপাধায়ের 
পারদ-শোধন প্রণালী? €১ম সংখা, ১৩২০), প্রবোধচন্্ 
চট্টোপাধায়ের গন্ধতৈল-পরীক্ষা প্রণালী” (২য় সংখা, ১৩২০ ) 
ইত্যাদি গ্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই 
নীরস প্রকৃতির । পদার্থবিজ্ঞান নিয়েও এতে নীরস ও টেকৃনিক্যাল 
প্রকৃতির প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। জগদিন্্ু রায়েব “আলোকের 
পরাবর্তন ও তির্য।গবর্তন আলোচনায় ব্যাবর্তন-তত্বের প্রয়োগ? 
(২য় সংখ্যা, ১৩২১ ) এবং রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের “আলোকচিত্র 
সাহাযো সুরের বপ পরীক্ষা” চেম সংখ্যা, ১৩৯৮) এই ধরণের রচন]। 
তবে কদাচিৎ এতে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক সবস প্রবন্ধও গ্রাকাশিত 
হোত , "যমন, যোগেশচন্দ্র রায়ের পবন-চক্র? (২য় সংখ্যা, ১৩২১)। 

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখ যায়, পরি কল্পন। ও বিষয়বস্তুর 
দিক থেকে পরিষদ-পত্রিকাব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গুলোর অভিনবত্ব থাকলেও 
সাহিত্যিক মূল্যের দিক থেকে অধিকাংশ প্রবন্ধই উচ্চাঙ্গের নয়। 


স্ত্রীপাঠ্য ও বালকপান্ট পত্রিকা 2 সংবাদপত্র ও মফ:ম্যল পত্রিকা 


সাময়িক-পত্রের মধ্যে মূলতঃ কয়েকটি উচ্চাের সাহিত্যপত্র 
আধুনিক যুগে বাংলা খিজ্ঞানসাহিতোর সমৃদ্ধিসাধনে সহায়তা করল 
বটে, তবে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি স্ত্রীপাঠা, বালকপাঠ্য ও মফঃংস্বল 
পত্রিকার অবদানও উপেক্ষণীয় নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ 
থেকে স্ত্রীপাঠা ও ধালকপাঠা পত্রিকার সংখা! বাডল এবং উভয় 
প্রকার পত্রিকার পরিকল্পনায় ও উন্নতি পরিলাক্ষত হোল । কিন্ত এই 
যুগেব আধকাংশ স্ত্রীপাঠ্য পাত্রকায় কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হতে দেখা গেল। ভাষার দ্রিক থেকে বিচার করলে 
আধুনিক যুগেব কোনো কোনো! স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে 
উন্নতি দেখা গেল বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের বিষয়বন্ত নিবাচনে কোনোরুপ 
বৈচিত্র্য বা উচ্চাজেব দৃষ্টিভঙ্গীব পরিচয় অধিকাংশ পাত্রকার়ই পাওয়া 
গেল ন11 বালকপাঠা পত্রিকায় পূর্ববর্তী যুগের ন্টায় এই যুগেও 
নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল ৷ তা ছাড়া 
শক্তিমান লেখকের! ছোটদেব উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানাশোচনায় হাত দেওয়ায় 
বালকপাঠ। পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবদ্ধের উৎক্ষতাও বাডল। 

এক 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখা] এবং সাহিত্যিক মূল্যের দিক থেকে 
বিচার করলে আধুনিক যুগের স্তীপাঠা পত্রিকাসমূহকে তিনটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যায়--(১) যে সমস্ত পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই 
বললেই হয়, (২) খে সমস্ত পত্রিকায় কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হোত , এবং তা"ও প্রাথমিক প্রকৃতির এবং (৩) যে সকল 
পত্রিকায় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে থাকতো । কৃষ্ণভাবিনা 
বিশ্বাস সম্দ্বীর্দিত “মাহিস্য-মহিলা” (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩১৮), 
অক্ষয়কুমার নন্দী ও সুুরবাল। দত্ত সম্পাদিত “মাতৃ-মন্দির'১ (প্রঃ প্রঃ 


২৯২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


আষাঢ়, ১৩৩০ ) এবং জ্োতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্ুনিভ দাস 
সম্পাদিত “সেবা ও সাধনা” (প্রঃ প্রঃ জোষ্ঠ ১৩৩৩ ) ইত্যাদি পত্র- 
পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ নেই বললেই হয়। 
আধুনিক যুগের অধিকাংশ স্ত্রীপাঠা পত্রিকায়ই অনিয়মিতভাবে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখা গেল। গিরিশচন্দ্র সেন 
সম্পাদিত “মহিলা” (প্রঃ প্রঃ আবণঃ ১৩০২ )) বনলতা দেবী প্রবন্তিত 
'আস্তঃপুর” (প্রঃ প্রঃ মাঘঃ ১৩০৪ ), কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত 'নুপ্রভাত+ 
(প্রঃ প্রঃ শ্রাবণ, ১৩১৪ )১ ডাঃ পারীশংকর দাসগুপ্তের সহযোগিতায় 
আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত “ভারত-্নারী” ( প্রঃ প্রঃ ভাদ্র, ১৩২১) 
এবং কুমুদিনী বন সম্পাদিত 'বঙ্গলক্ষ্মী” (প্রঃ প্রঃ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ ) 
ইত্যাদি সাময়িকশ্পত্রে কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। 
“মহিল!' পত্রিকায় অনিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও 
আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে এদেশীয় নারীদের পরিচয় কবিয়ে 
দেবার প্রচেষ্টা এই পত্রিকার প্রথম কয়েক বতসটৈর কোনো কোনো 
সংখ্যায় দেখা যায়। ভিক্টোরিয়া কলেজে বিজ্ঞানাণি বিষয়ে যে 
সকল বক্তৃতা! দেওয়া! হোত, তা+র মর্নকথ1 এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
বক্তৃতা পর্যায়ের রচনাগুলোকে বাদ দিলে উচ্চাঙ্গেব বিজ্ঞানালোচনা 
এই পত্রিকায় নেই। উনবিংশ শতাব্দীব শেষভাগে প্রকাশিত 
*অন্তঃপুর” নামক মাসিক পত্রিকাটিতে স্ত্রীরা লিখতেন এবং স্ত্রীদের দ্বারা 
পত্রিকাটি সম্পাদিত হোত। ংকষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয় নি। এতে কদাচিং যে ছ'একটি বিজ্ঞানালোচন। পাওয়া 
যায়, তাদের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ না বলে বিজ্ঞান-প্রস্তাব বা বিজ্ঞান- 
সংবাদ আখা। দেওয়াই সঙ্গত । “নুপ্রভাত' পত্রিকায় মাঝে মাঝে 
বিজ্ঞানালোচন। প্রকাশিত হোত। চন্দ্রনুষোর কথা” নামক গ্রন্থের 


১২ “মাতৃ-মন্দির' এবং 'সেবা ও মাধন1- এই ছুটি লাময়িক পত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। 


স্ত্রীপাঠা ও বালকপাঠা পত্রিকা £ সংবাদপত্র ও মফঃম্বল পত্রিকা ২৯৩ 


লেখক তেজেশচন্্র সেন এই পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। 
“ভারত-নারী” পত্রিকায় শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল। তবে উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ এদের একটিও নয়। 'বঙ্গলক্ষ্মী 
পত্রিকায়ও কখনও কখনও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। তবে 
উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই পত্রিকায়ও নেই। 

সরযৃবাল। দত্ত সম্পাদিত 'ভারত-মহিলা” ( প্রঃ প্রঃ ভাত্র, ১৩১২) 
এবং রানী নিরুপম1 দেবী সম্পাদিত “পরিচারিকা” (নব পর্যায় ; 
অগ্রহায়ণ, ১৩২৩) ইতাদ্ি মাসিকপত্রে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
পাওয়া গেল। জগদানন্দ রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ 
লেখকব। ভারত-মহিলায় লিখতেন | বঙলক্ষমী পত্রিকার সম্পাদিক৷ 
কুমুদিনী বল, ভারত-মহিলায় কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
উচ্ছবাসের আধিকা তার রচনার সর্বপ্রধান ক্রটি। পরিচারিকা, নব 
পর্যায়ের প্রবন্ধগুলো৷ প্রথম পায়ের রচনাসমূহের তুলনায় অনেক 
বেশী সরস । নব পধায়; পর্রিচারিকার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই 
সার্ক ও পরিণত । তবে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্বাচনের একঘেয়েমিতা 
নব পর্যায়, পরিচারিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সর্বপ্রধান ত্রুটি । এই 
পত্রিকার প্রায় সবগুলে। বৈজ্ঞানিক 'প্রবন্ধই উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞান 
নিয়ে। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, “সজীব 
জগৎ এবং অজীব জগৎ? ( কান্তিক, ১৩৩১ )। জীবজগৎ সম্বন্ধে 
জগদীশচন্দ্র বত লাহোরে যে বক্তৃতা করেন এ প্রবন্ধটি হোল তারই 
রস মগ্লানুবাদ । অনুবাদ করেছিলেন অধিলচন্দ্র ভারতীভূষণ। 

ছুই 

আধুনিক যুগের অধিকাংশ বালকপাঠা পাত্রকায় ছোটদের 
উপযোগী মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল। উনবিংশ শতাব্বীর 
শেষদিকে যে কয়েকটি বালকপাঠ্য পত্রিকা বেরিয়েছিল তাদের প্রায় 
প্রতিটিতেই সরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পার্দিত “বালক' 


২৯৭ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


(প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১২৯২), ভুবনমোহন বায় সম্পাদিত “সাথী? 
(প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩০০) ও “সখা ও সাথী (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, 
১৩০১ ), শিবনাথ শান্্রী সম্পাদিত “মুকুল” (প্রঃ প্রঃ আষাঢ়, ১৩০২) 
এবং ছাত্রদের দ্বার পরিচালিত '্প্রকৃতিঃ ( প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩০৭ ) 
ইত্যাদি সাময়িক-পত্র | 
জ্ঞানদানন্দিণী সম্পাদিত “বালক? পত্রিকায় জ্যোতিবিজ্ঞান, 
পদার্থবিজ্ঞান, এবং 'প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিষ্ঠা নিয়ে ছোটদের 
উপযোগী ন্থখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। এই পাত্রকায় 
প্রকাশিত বিজ্ঞান-সংবাদসমূহ কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
লিখতেন। ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা বালকে প্রকাশিত 
কয়েকটি বিজ্ঞান-সংবাদ এই প্রসঙ্গে উল্লেখধোগা |  রচনাভঙ্গীর 
সরসতায় কোনো কোনো সংবাদ গল্পের মতো মধুব। যেমন, 
“আহাবাহ্বেষণ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ছদ্ধুবেশ ধারণ কাট 
পতঙ্গেব মধো গুচলিত আছে তাহ বোধ করি অনেকে 
জানেন। তাহ? ছাড়া, ফুল, পত্র প্রভৃতির সহিত স্বাভাবিক 
আকার সাদৃশ্য থাকাতেও অনেক পতঙ্গ আত্মরক্ষা ও খাস্থয 
সংগ্রহের সুবিধা করিয়া থাকে । একটা নাল প্রজাপতি 
ফুলে ফুলে মধু অন্বেষণ করিয়! বেড়াইতেছিল | পুষ্পস্তবকের 
মধ্যে একটি ঈষৎ শুক্ষপ্রায় ফুল দেখা যাহতেছিল। 
প্রজাপতি যেমন তাহাতে শু ড লাগাইয়াছে অমনি তাহার 
কাছে ধরা পডিয়াছে। সে ফুল নঠে সে একটিসাদা 
মাকড়সা । কিন্তু এমন এক রকম করিয়া থকে ধ্হাতে 
তাহাকে সহসা ফুল বলিয়া ভ্রম হয়।” 
“সাথা) এবং “সখা ও সাথী” পত্রিকায় প্রথাত শিশুসাহিত্যিকরা 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। সাথী পত্রিকায় উপেক্্রকিশোর 
রায়চৌধুরী, ছিজেন্দ্রনাথ বন্থু প্রমুখ লেখকদেব পচন! নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হোত। সখা ও সাথী পত্রিকার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক 


সত্রীপাঠা ও বালকপাঠ্য পত্রিক। £ সংবাদপত্র ও মফঃম্বল পত্রিকা ২৯৫ 


প্রবন্ধই জীববিজ্ঞান নিয়ে। এই পর্যায়ের প্রায় সবগুলো প্রবন্ধই 
দিজেন্দ্রনাথ বনু লিখেছিলেন । এ ছাড়া জগদানন্ব রায়, ভূবনমো হন 
রায় প্রমুখ লেখকেবা এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিপ প্রবন্ধ 
লিখতেন । 

শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত মুকুল পত্রিকায় ছোটদের উপযোগী 
উচ্চাঙ্গেব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। রামেন্দ্রনুন্নর 
ভ্রবেদী, জগদীশচন্দ্র বনু প্রমুখ মনীষীর। এই পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন । এ ছাড়া যেগীন্দ্রনাথ সপরকারের লেখ! 
জীববিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ মুকুল পত্রিকার 
প্রথম বৎসরে প্রকাশিত হয়েছিল। সংক্ষি্ড প্রকৃতির হলেও 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সঙ্গে গল্পরসের সংযোগ যোগীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ- 
খলোর বৈশিষ্টা | 

ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত "প্রকৃতি? নামক পত্রিকায় প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচিত্র ধরণের প্রবন্ধ প্রকাশত 
হয়েছিল । 

উল্লিখিত পত্রিকাগুলো ছাডা বিংশ শতাফীতে প্রকাশিত “শিশু? 
(প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩১৯), সন্দেশ? ( প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২০), 
শিশুসাখা? (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২৯) ও “রামধন্ু” (প্রঃ প্রঃ মাঘ, 
১৩৩৪ ) ইতাদি পত্রপত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হয়। 

ববদাকান্ত মজুমদার পরিচালিত “শিশু4 বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গুলোর 
প্রশংসা করা যায় না। এই পত্রিকার অধিকাংশ প্রবন্ধই নীরস এবং 
অসম্পুর্ণ প্রকৃতির | 

শিশুর তুলনায় উৎকৃ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া! গেল সন্দেশ 
পত্রিকায়। সন্দেশ পত্রিকার বৈশিষ্ট জীববিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধে । 
বিষয়বস্তু নির্বাচনে অদ্ভুতত্ব এই পর্যায়ের রচমাগুলোর বৈশিষ্টা। 
উদ্দাহরণস্বরূপ “সাপের খাওয়া” € চৈত্রঃ ১৩১০), “অদ্ভুত শিকার? 
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(বৈশাখ, ১২৩১), িড়ায়ের বেলা? ( অগ্রহায়ণ, ১৩২১ ), *অন্ভুত 
ভ্রমণকারী? ( জৈষ্ঠ, ১৩২২ ) ইত্যাদি প্রবন্ধের নাম করা যায়। 

আশুতোষ ধরের সম্পাদনায় প্রকাশিত শিশুসাথী” পত্রিকায় 
জগদানন্দ রায়, বারেন্দ্রলাথ রায়, সতোন্দ্রনাথ সেনগ্প্ত প্রমুখ লেখকরা 
নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। 

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত “রামধন্ু” পত্রিকার 
প্রথম দিকের প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হোত। প্রবন্ধগুলে। বিজ্ঞানের বিচিত্র দিক নিয়ে লেখা । সংক্ষিপ্ত 
হলেও অধিকাংশ প্রবন্ধই স্থলিখিত। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য এই 
পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন । 

বিংশ শতাব্বীর যে কয়েকটি বালকপাঠ্য পত্রিকায় অনিয়মিতভাবে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
“সখী? ( প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩০৭ ). বালক” (প্রঃ প্রঃ জানুয়ারী, ১৯১২), 
খোকাখুকু” (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩৩০ ) ইত্যাদি পৰ্র-পত্রিক। ৷ 
বৈকুষ্ঠনাথ দাস কতৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত সখী পত্রিকায় 
নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত না হলেও মাঝে মাঝে 
চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ প্রকাশিত হোত। 

রেভাঃ জে. এমৃ. বি. ডনক্যান সম্পাদিত ও প্রকাশিত বালক 
পত্রিকায় কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যায়। প্রকাশভঙ্গীতে 
জডতা এবং কৃত্রিম ভাষা এই পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রধান 
ক্রটি। 

এ ছাড়া সতাচরণ চক্রবর্তা ও কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 
থোকা-খুকু” পত্রিকায় মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, কোরো! কোনে পত্রিকায় অনিয়মিতভাবে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও আধুনিক যুগের অধিকাংশ 
বালকপাঠ্য পত্রিকায়ই বিজ্ঞানসাহিত্যের একটি বিশেষ স্থান আছে । 


স্ত্রীপাঠা ও বালকপাঠ্য পত্রিকা ঠ সংবাদপত্র ও মফ:হ্বল পত্রিকা ২৯৭ 


তিন 

আধুনিক যুগের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাহিত্যবিভাগেও 
বিজ্ঞানসাহিত্যের উল্লেখযোগা স্থান রয়েছে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে প্রকাশিত উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্রগুলোতে বিজ্ঞানসাহিতোর 
কি স্থান ছিল তা" জানবার উপায় নেই। তার কারণ, এই যুগে 
প্রকাশিত “দনিক” (প্রাত্যহিক-_প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১২৯২ ), যশোহর 
থেকে প্রকাশিত “সম্মিলনী” (সাপ্তাহিক প্রঃ প্রঃ বৈশাখ ১২৯২) 
এবং 'বঙ্গনিবাপী” (সাপ্তাহিক প্রঃ প্রঃ ১২৯৭), “হিতবাদী, 
( সাপ্তাহিক প্রঃ প্রঃ জোষ্ঠ, ১২৯৮), “দৈনিক চক্দ্রিকা? (প্রঃ প্রঃ 
১৩০৫ )৪ “বঙভূমি' (সাপ্তাহিক- প্রঃ প্রঃ আষাঢ়, ১৩০৩) ইত্যাদি 
প্রথ্যাত সংবাদপত্রগুলো বর্তমানে হূর্লভ | 

চার 

পূৰবর্তী যুগের ন্ঠায় আধুনিক যুগের অধিকাংশ মফঃম্বলপত্রেও 
বিজ্ঞানসাহিত্যের স্থান নগণা । তবে এই যুগেও কোনো কোনো 
মফঃম্বলপত্রে উৎকৃ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । আধুনিক 
যুগে বাংলাদেশের বাইরে থেকেও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে 
দেখা গেল। 

প্রকাশস্থল অনুযায়ী আধুনিক যুগের বিভিন্ন মফঃম্বলপত্রকে পাট 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই পাচটি শ্রেণী হোল (১) উত্তরবঙ্গ, 
(২) পুর্ববঙ্গ, (৩) পশ্চিমবঙ্গ ও (৪) কলিকাতা৷ থেকে মফম্ঘলপত্র এবং 
(৫) বাংলাদেশের বাইরে থেকে প্রকাশিত মফ:স্বলপত্র ৷ 

উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকায় উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক 
প্রবপ্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখধোগা, 
শরচ্চন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় রাজসাহা থেকে প্রকাশিত "শিক্ষা- 
পরিচর” ( প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১২৯৬)। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় 
“আত্ম-পরিচয়ে* মন্তব্য কর] হয়, “সময়ে সময়ে সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
ইহাতে প্রকাশিত হইবে ।” শিক্ষা-পরিচরে প্রাক্কৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক 
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সরস ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছিল । এ ছাডা উত্তরবঙ্গের 
আর যে সব পত্রিকায় উৎকুট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, 
তাদের মণ্ধো উল্লেখযোগা “উৎসাহ” (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩০৪), ও 
'ত্রিশ্নোতাঃ (প্রঃ প্রঃ আশ্বিন, ১৩০৭ )। রাজসাহী থেকে প্রকাশিত 
“উৎসাহ” পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন জগদানন্দ রায় ও শশধর 
রায়। ।শষোক্ত লেখকের অধিকাংশ প্রবন্ধই হাক্কা ও লঘু প্রকৃতির | 
বিজ্ঞন বিষয়ক শ্ুদীর্ঘ ধাবাবাহিক রচনা এই পাত্রকায় পাওয়া যায়। 
১৩০৫ সালেব "াষাঢ সংখা! থেকে ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
মাধবচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের “বিশ্বরচনা” শীর্ষক জ্র্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধটি এই 'প্রপঙ্গে উল্লেখযোগ্য | তবে তথাবনু্প হলেও প্রবন্ধটিতে 
সািতারসের অভাব । উৎসাহ পত্রিকায় জগদানন্দ বায় এল: শশধর 
রায়ও জ্রোতিবিজ্ঞান বিষয়ক 'প্রবন্ধ লিখতেন। ক্গদানন্দের রচনায় 
বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সঙ্গে সাহিত্যরসের সম্মিলন ঘটেছে । কিন্তু লঘু 
দষ্টিভঙ্গী ও প্রচলিত বিশ্বাসে আস্া স্থাপনেব কলে শশধর রায়ের 
অধিকাংশ রচনাই বার্থতায় পর্যবসিত হয়েছে ।৩ ভ্রলপাইগুডি থেকে 
প্রকাশিত 'ত্রিম্্োতা” পত্রিকায়ও কদাচিৎ উৎকু্ট বৈজ্ঞানিক "প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হোত । এই সকল পত্র-পত্রিকাকে বাদ দিল দিনাজপুর থেকে 
প্রকাশিত “দিনাজপুর পত্রিকা?৪ প্রেঃ প্রঃ জৈোষ্ট, ১২৯২), রঙ্গপুর থেকে 
প্রকাশিত 'বঙ্গপুর সাহিতা-পরিষদ-পত্রিকা? (প্রঃ প্রঃ আশ্বিন। ১৩১৩), 
মালদহ থেকে প্রকাশিত গম্ভীরা” (প্রঃ বৈশাখ, ১৩২১), এবং 
রাজসাহী থেকে প্রকাশিত 'পল্লীশিক্ষক? ( প্রঃ প্রঃ বৈশাখ) ১৩৩৩ ) 
ইতাদি সাময়িক-পত্রের যে সকল সংখা! এখনও পধস্ত পা€য়া যায়, 


৩ ১৩০৪ সাতার বৈশাখ সংখা উতপাহে প্রকাশিত 'খুমকেতু' শীর্ষক প্রবন্ধটির “ক ধাযগায় 
শশধর রায় লিখেছেন, 'সাধারণ বিশ্বাস এই যে ইহা'দিগের উদযে পৃণ্ধবীস্থ জীবগণের অশিষ্ট হইয়1 
ধাকে। এই বিশ্বীন একেবারে ভিত্তিবিহীন নহে ।' 

৪ দিনাজপুর পত্রিকায় কৃষিবিজ্ঞান বিধযক আলোচন প্রকাশিত হোত। 

৫ পল্লীশিক্ষকে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হো! 


স্ত্রীপাঠ' ও বালকপাঠা পত্রিকা £ সংবাদপত্র ও মফঃস্বল পত্রিকা ২৯৯ 


তাদের কোনোটিতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখযোগা কোনো 
প্রবন্ধ নেই । 

পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ পত্রিকায় কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা ত্রিপুরা" 
ত্রাঙ্মণবেডিয়া থেকে প্রকাশিত ণউষা” € প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩০০ ৭, 
ময়মনসিংহ থকে প্রকাশিত “আরতি” (প্রঃ প্রঃ আষাঢ়ঃ ১৩০৭ ), 
ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত বঙ্গভাষা” (প্র প্র বৈশাখ, ১৩১৩) এবং 
ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত পন্গিপ্রী” (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩২৯ )। 
“আবতি? পত্রিকায় জ্বোতিবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি 
মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত ঠয় । তবে এই পত্রিকার পদার্থ ও রসায়ন- 
বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই অসম্পূর্ণ প্রকৃতিব। ত্রিপুর! 
থেকে প্রকাশিত “বঙ্গভাষা? পত্রিকায় জ্রগদানন্দ রায় প্রমুখ লেখকর! 
মাঝে মাঝে লিখতেন । 'পঙ্লিশ্রী”* পত্রিকার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধগুলো নীরস ও অসম্পূর্ণ প্রকৃতির । পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় আধুনিক 
যুগেও ঢাকা থেকে প্রকাশিত কোনো কোনে! পত্রিকায় উৎকুষ্ট 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া গেল। আধুনিক যুগে ঢাক! থেকে প্রকাশিত 
সামায়ক-পত্রের মধ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগা ঢাকা রিভিউ ও 
সম্মিলন (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩১৮) এবং পপ্রতিভা” (প্রঃ প্রঃ 
বৈশাখ, ১৩১৮) । ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দ্রিক নিয়ে উৎকুষ্ট প্রকৃতির প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। জগদানন্দ 
রায় এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন । ঢাকা প্রতিভা কারালয় 
গেকে প্রকাশিত “প্রতিভা” পত্রিকায় প্রিয়দাবঞ্জন রায় প্রমুখ লেখকরা 
মাঝে মাঝে লিখতেন । এই পাত্রকায় জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও 
রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক সরস প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । ঢাকা থেকে 
প্রকাশিত অধিকাংশ সাময়িক-পত্রে মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 


স্প্রে 


৬ ময়মনসিংহের 'পন্গিত্রী' পত্রিকার কৃষি ও চিকিৎসাবিজ্ঞাণ বিষয়ক প্রবন্ধের সংপাই অধিক! 





সপ ০ 





৩০০ বঙ্গসাহিতে) বজ্ঞাণ 


প্রকাশিত হলেও কোনে! কোনে! পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই 
বললেই হয়। এই প্রসঙ্গে 'ধূমকেতু” ( প্রঃ প্রঃ জৈর্ঠ, ১৩১০) 
পত্রিকাটির নাম করা যায়। 

আধুনিক যুগে পশ্চিমবঙ্গের মফঃম্বল অঞ্চল থেকে প্রকাশিত 
অধিকাংশ পত্রিকায়ই বিজ্ঞানসাহিতোর স্থান নগণা ; তবে কৃষি ও 
স্বাস্থা বিষয়ক প্রবন্ধ অধিকাংশ পত্রিকায়ই প্রকাশিত হোত । যশোহর 
থেকে প্রকাশিত “হিন্দুপত্রিকা (প্রঃ প্রঃ বৈশাখ, ১৩০১), নদীয়া 
থেকে প্রকাশিত 'নিদীয়াবাসী” ( প্রঃ প্রঃ ভাদ্র, ১৩০২ ), কৃষ্ণনগর 
থেকে প্রকাশিত '“নদীয়াদর্পণ' (প্রঃ প্রঃ আবণ, ১৩০৪ ), হাবড়া 
থেকে প্রকাশিত “ভক্তি” (প্রঃ প্রঃ ভাদ্র, ১৩০৯), ২৪-পরগণার 
গোবরডাঙ্গ। থেকে প্রকাশিত 'পল্লী-সথাঃ (প্রঃ প্রঃ ফাল্গুন, ১৩২৯ ), 
হুগলী জনাই থেকে প্রকাশিত 'পল্লী-প্রদীপ* ( প্রঃ প্রঃ জোষ্ঠ, ১৩৩৩) 
ইত্যাদি সাময্সিক-পত্রের যে লকল সংখা। এখনও পর্যন্ত পাওয়। যায়, 
তাদের কোনোটিতেই প্রাক্কৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক উল্লেখযোগা (কানো 
প্রবন্ধ নেই ।৮ তবে মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত “কান্তি” ( প্রঃ প্রঃ 
পৌষ, ১৩০৩), বীরভূম থেকে প্রকাশিত “বীরভূমি (প্রঃ প্রঃ 
অগ্রহায়ণ, ১৩০৬), মুশিদাবাদ থেকে প্রকাশিত “মুধাঃ (প্রঃ প্রঃ 
কাণ্তিকঃ ১৩০৮ ), কাথি মেদিনীপুব থেকে প্রকাশিত “নুরী? (প্রঃ প্রঃ 
আশ্বিন, ১৩১৮ )১ হাওডা শিবপুর থেকে প্রকাশিত “নন্দিনী” (প্রঃ প্রঃ 
'আষাঢ, ১৩১৯ ), নদীয়া কৃঞ্চনগর থেকে প্রকাশিত “সাধক (প্রঃ প্রঃ 
বৈশাখ, ১৩২০ ), বোলপুর থেকে প্রকাশিত "শান্তিনিকেতন? ( প্রঃ প্রঃ 
বৈশাখ, ১৩২৬), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখ। 
কার্যালয় থেকে প্রকাশিত “মাধবা” (প্রঃ প্রঃ আশ্বিন; ১৩২৯ ), নদীয়। 
থেকে প্রকাশিত 'পল্লামঙ্গল” (প্রঃ প্রঃ অক্টোবর, ১৯৩০ ) ইত্যাদি 


৭. নর্দীয়াবাসী' পত্রিকায় মাঝে মাঝে শিল্প বিষয়ক আলোচন? প্রকাশিত হোত। 
৮ ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'পন্লী-্বরাজ' (প্রঃ প্রঃ ফাল্তন, ১৩৩৪ ) পত্রিকায় 
কদাচিৎ বিজ্ঞানালোচন! প্রকাশিত হোত। 


সত্রীপাঠা ও বালকপাঠা পত্রিকা £ সংবাদপত্র ও মফংস্বল পত্রিকা ৩০১ 


সাময়িক-পত্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি মাঝে মাঝে 
প্রকাশিত হোত । 

কান্তি পত্রিকার প্রথম সংখায় নিবেদনে মন্তবা করা হয়েছিল, 
'্বানানুশীলনই কাস্তিব মুখা উদ্দেশ্ট' | প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধ এই পত্রিকায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হোত। তবে 
উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ একটিও নব্ব | “বীরভূমি” পত্রিকায় কদাচিং ভূবিষ্ভা 
ও জ্োতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। প্রবন্ধগুলোর 
অধিকাংশই সম্পূর্ণ প্রকৃতির । মেদিনীপুরের “নুরী” পত্রিকায় 
কদাচিৎ উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যায়। শিবপুবের নন্দিনী? 
পত্রিকায় কদাচিৎ যে ছু? একটি বিল্ঞানালোচন1 প্রকাশিত হোত তা» 
অসম্পূর্ণ ও নীবস প্রকৃতির । কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত “সাধক” 
পত্রিকায় জগদানদ্দ রায় প্রমুখ লেখকর' মাঝে মাঝে লিখতেন । 
বোলপুব থেকে প্রকাশিত “শান্তিনিকেতন? পত্রিকায় জগদানন্দ রায়ঃ 
ন্ধাকাস্ত রায়চৌধুরী প্রমুখ লেখকরা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। 
মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত «মাধবী? পত্রিকায় মাঝে মাঝে সারগর্ভ 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। তবে এই পত্রিকার মনোবিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধগুলো অসম্পূর্ণ প্রকৃতির । পক্লীমঙ্গল পত্রিকার 
মনোবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধেরও একই ক্রি । 

উল্লিখিত পত্রিকাঙ্গলো ছাডা আধুনিক যুগেব কয়েকটি সাময়িক- 
পত্রে প্রধানতঃ মফংম্বলেব সংবাদাদে থাকত ; কিন্তু এই সকল পত্রিকা 
প্রকাশিত হোত কলিকাতা থেকে! এই শ্রেণীর সাময়িক-পত্রের মধো 
উল্লেখযোগা “নোয়াখালী” (প্রঃ প্রঃ মাঘ, ১৩২১ ), পিল্লীবাণী? (গর 
প্রঃ বৈশাখ, ১৩২৫) ও াকুডা-লক্ষমী' (প্রঃ প্রঃ ১৩২৯ )। এদের 
কোনোটিতেই প্রাকৃতিক বিচ্ভবান বিষয়ক উল্লেখযোগা প্রবন্ধারি নেই । 

বাংলাদেশের বাইবে থেকে প্রকাশিত সাময়িক-পত্রের মধো 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ পত্রিক! 'প্রবাসী” | এই পত্রিক1 রমানন্দ চট্টোপাধায়ের 
সম্পাদনায় এলাহাবাদ থেকে ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম 


৩০২ বঙ্গসাহিতে। বিজ্ঞান 


প্রকাশিত হয়। প্রবাসীর প্রথম সংখ্যার ন্মিচনাঃয় মন্তব্য করা 
হয়েছিল, “বজদেশেব বাহিরে এপ মাসিকপত্র বাহির করবার ইহাই 
প্রথম উদ্যম” | বাংলাদেশের বাইরে থেকে প্রকাশিত সাময়িক-পত্র 
হিসাবেই শুধু নয়, কলিকাতার বাইরে থেকেও প্রবাসীর স্টায় উচ্চাঙ্গের 
পত্রিকা অতি অগ্লপই প্রকাশিত হয়েছে । পত্রিকা-প্রকাশের স্ুক 
থেকেহ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রবাসীর প্রায় প্রতি সংখ্যায়ই প্রকাশিত 
হোত। প্রথম সংখ্যায় যোগেশচন্্র রায়ের চিগ্তাশীল বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ 'জীববিদ্যা” প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে অন্তান্ত বিজ্ঞানের সঙ্গে 
জীববিদ্যার সম্পর্ক অলোচনা করে জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণভাবে 
আলোচনা কব হয়েছে । এছাড়া বিজ্ঞান-সংবাদকে কেন্দ্র ক'রে 
যোগেশচন্দ্র রায় এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক নিবদ্ধাদি 
লিখতেন । ।'গাডা থেকেত প্রবাসী পত্রিকায় জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, 
গণিত ও ফ্রোতিবিজ্ঞান এবং রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবঞ্ধাদি 
প্রকাশিত হোত। এই পাত্রক্ায় নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
লিখতেন জগদানন্দ পায়, প্রধুল্লচন্দ্র রায়। যোগেশচণ্র রায়, অপুবচন্্ 
দত্ত, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ লেখকরা । 

এইরূপে আধুনিক যুগের কয়েকটি স্ত্রীপাঠ্য, বালকপাঠ্য ও মকঃম্বল 
পাত্রকা বাংল। বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রসাপ ও পরিপুষ্টিতে এবং সর্বোপরি 
জনপ্রিয়তা অর্জনে সহায়তা কল । 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানপাত্রকা 


ডচ্চাঞ্ের সাহিতা-পত্র এবং কয়েকটি স্ত্রীপাঠা, খালকপাঠা ও 
মকঃস্বল পত্রিক। ছাভাও আধুনিক যুশের বিভিন্ন প্রকৃতির সাময়িক- 
পত্রে বিজ্ঞানাপোচনা পাওয়া গেল। এ ছাডা আধুনিক যুগের বাংলা 
বিজ্ঞানসাহিতো কয়েকটি বিজ্ঞানপত্রিকার অবদানও নগণা নয় । 

বাংলা বিজ্ঞানসাহিতোপর গঠন পরবে যেমন মূলতঃ ধর্ম-বিষয়ক 
পত্রিকা তত্ববোধিনীকে কেন্দ্র করে নবধুগের স্থচনা হরেছিপ) এই 
পরেও তেমনি প্রধানতঃ ধঞ-বিষয়ক সাহিতা-পত্র “নবজাবন”কে কেন্ছ 
ক'বে বিজ্ঞানসাহিতো আধুনিক যুগের সূত্রপাত হোল । শ্রাধুনিক 
বাংল! বিজ্ঞানসাহিতোর শ্রেষ্ঠ লেখক রামেন্দ্রুন্দর ভ্রিবেধী এই 
পত্রিকাকে কেন্দ্র কবেই সাহিত্যঅগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। 
নবলীবন ছাডাও উনবিংশ শতাব্বীর শেষভাগে প্রকাশিত ধর্ণ। শনাজ 
ও শীতি বিবযক$ অধিকাংশ সাহিতা-পত্রেই বৈভ্ঞাশিক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হোত । “জাহ্বী? ( আষাঢ়, ১২৯১), আলোচনা” (ান্ঃ ১২৯১), 
“উদ্বোধন? (মাঘ, ১৩০) প্রভৃতি পত্রিকার নাম এই প্রসঙ্গে 
বিশেবভাবে উল্লেখধোগা | 

এক 

জ্রাহ্ুবী পত্রিকায় গণিত, জীববিজ্ঞান ও প্রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত । এই পত্রিকার বিজ্ঞানসাহত্যে উল্লেখখোগা 
কোনো বৈশিষ্টোর পরিচয় নেই । তবে উত্ভিদবিগ্ঠা বিষয়ক কয়েকটি 
কৌতুহলোন্দাপক প্রবন্ধ এতে পাওয়া গেল । গণিত ও রপায়নবিজ্ঞান 
সম্পকিত কোনো কোনো প্রবন্ধ প্রাচীন যুশের হিন্দুনাবজ্ঞানকে কেন্দ্র 
ক'রে। শশধর বার; জগদানন্দ রায় প্রমুখ লেখকরা কদাচিৎ 'এহ 
পত্রিকায় লিখতেন । 

নবজীবন পত্রিকার বৈশিষ্টা, দার্শনক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক 


৩০৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


প্রবন্ধে । বামেন্দ্ন্ুন্দরের প্রথস্র প্রবন্ধ “মহার্শক্তি” ১২৯১ সালের 
পৌষ সংখা! নবজীবনে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে উচ্ছ।াসের 
আধিক) থাকলেও গভীর দার্শনিক চিন্তাধারার পরিচয় মুস্পষ্ট। 

দার্শনিক চিন্তামূলক উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গগনচন্দ্র হোম 
সম্পাদিত “আলোচনা? পত্রিকায় ও পাওয়া গেল। 

এ ছাড়া এই যুগের নবাভারত, সাহিতা, উদ্বোধন গাভৃতি 
সাময্িক-পত্রেও দার্শনিক চিস্তামলক উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল। নিয়মিতভাবে না হলেও উদ্বোধন পত্রিকায় 
মাঝে মাঝে জীববিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান এবং 
বিজ্ঞানের সাধারণ প্রসঙ্গ নিয়ে প্রাবন্ধাদি প্রকাশিত হোত । এন 
পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখকদের মধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্ন, স্বামী 
বাস্রদেবানন্দ ও তুর্গাপদ মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 
শুদ্ধানন্দ ও বাুপেবানন্দের রচনার মধ্যে এক আধাত্বিক সৌরভ 
পরিবাপ্ত | বান্দেবানন্দ চলতি ভাষায় লিখতেন । ছুর্গাপদ মিত্রেব 
মধিকাংশ প্রবন্ধ জ্যোতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে। তাৰ 
রচনায় তকথার অভাব নেই ; অভাব সাহিতারসের | এই পত্রিকায় 
কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক-জীবনীও প্রকাশিত হোত । বে এই শ্রেণীর 
'গরবন্ধের অধিকাংশই নীরস ও একঘেয়ে প্রকৃতির | 

এই সকল পত্র-পত্রিক! ছাডা উনবিংশ শতাঙ্ধীর শেষভাল্গ 
প্রকাশিত অপর যে কয়েকটি সাহিতা-পত্রিকার বিজ্ঞানালোচনাষ 
বিশিষ্টতা দেখা গেল, তাদের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগা 
চ্রভূমি? (পৌষ, ১৯৭ ), "দাসী" ( অষাঢ, ১১৯৯), পুণ্য (আশ্বিন, 
১৩০৪), “প্রদীপ” (পৌষ, ১৩০৪), “সাহতা-সংহিতা (বৈশাখ, 
১৩০৭ )1 

নিয়মিতভাবে না হলেও ক্রন্মভূমি পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধ'রে 
জীববিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থাবজ্ঞান, জোতিবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক 
ভূগোল ও ভূবিষ্ঠা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতার 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানপন্ত্িকা ৩০৫ 


উদ্ধৃতি, শাস্ত্রীয় ও এতিহাসিক প্রমাণ এবং ছু? এক যায়গায় কাহিনীর 
অবতারণ| এই পত্রিকার গোড়ার দিককার বনু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধেরই 
বৈশিষ্টা। জন্মভূমির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখকদের মধো বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা, ত্রেলোকানাথ মুখোপাধায় ও ঠাকুরদাপ মুখোপাধায়ের 
নাম। ব্রেলাকানাথের মধিকা'শ প্রবন্ধ রসায়নবিজ্ঞান নিয়ে। 
তবে কদাচিৎ তিনি জ্োতিবিজ্ঞান ও ভূবিগ্তা বিষয়ক প্রবন্ধও 
লিখতেন। ব্রৈলোকানাথের রসায়নবিষ্ঠা বিষয়ক প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক 
তথা থেকে সুরু ক'রে কাহিনী, প্রবাদ ও এতিহাসিক তথ্য, সব 
কিছুই আছে। বৈজ্ঞানিকতত্বের দিক থকে কিছুট! দুর্বল হলেও 
রচনাগুলোর সাহিতাক মূলা রয়েছে। তবে যায়গায় যায়গায় 
অতিরিক্ত উচ্ছাস কোনো কোনো রচনাকে কিছুটা লঘু ক'রে 
দিয়েছে |  উদাহরণন্ববপ, ১২৯৮ সালের মা সংখা! থেকে 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ঘলীহ” শীর্ষক প্রবন্ধটির নাম করা যেতে 
পারে। ত্রেলাকানাথেব অপরাপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধো 
উল্লেখযোগা রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবপ্ধ ইস্পাত” টজ্া্ঠ, ১২৯৮), 
গ্যাস” (পৌষ, ১৩০০) ও “বায়ু” ( আষাঢ, ১৩০১)। সাময়িক 
ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে লেখা জ্োতিবিজ্ঞান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 
ন্ূর্যা-গ্রহণ? (আধাঢ, ১৩০১) এবং ১২৯৯ মালের আঘাঢ় সংখা 
থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ভূবিগ্া বিষয়ক প্রবন্ধ “পাথুরে 
কয়লা+ মুলিখিত রচনা । এই পত্রিকায় জীববিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি 
প্রবন্ধ লেখেন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় | প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচনে 
কোনোরূপ বৈচিত্রের পরিচয় না পাওয়া গেলেও বর্ণনাভলীর স্রসত। 
রচনাগুলোর বৈশিষ্টা। জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত ঠাকুরদাস 
মুখোপাধ্যায়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের মধো উল্লেখযোগা, 
বান্্ (জোষ্ঠ, ১৩০০), “হরিণ” (আষাঢ়, ১৩০০) ইত্যাদি । 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে জন্মভূমিতে মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক-ত্বীবনীও 
প্রকাশিত হোত। শ্টামলাল গোম্বামীর লেখ “বিজ্ঞানাচার্যা ডাক্তার 
ও 


৩০৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


জগদীশচন্দ্র বস্ু* (ভাদ্রে, ১৩১৭) এবং “আচার্ধা প্রফুল্লচন্্র বাক্য: 
( ১টবশাখ, ১৩২৮ ) নামক প্রবন্ধ ছু+টি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা | 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত “দাসী” পত্রিকায় মাঝে মাঝে 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধা্ি প্রকাশিত হোত। রামেন্দ্রমুন্দর 
ভ্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র বায় প্রমুখ খ্যাতনামা লেখকদের বৈজ্ঞানিক 
রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল | 

বিজ্ঞানসাহিতা প্রপঞ্গে পুণা পত্রিকার বৈশিষ্টা, জীববিজ্ঞান ও 
বসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক বচনায়। জীববিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ 
প্রবন্ধেরই লেখক ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বনিপি । রচনাভঙ্গীর সারলা 
এবং গভীর ভগবৎবিশ্বাস ক্ষিতীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানালোচনার বৈশিষ্টা | 
পুণা পত্রিকায় প্রকাশিত ক্ষিতীন্দ্রনাথর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের মধো 
উল্লেখযোগা, “অভিবাক্তিবাদের আপত্তি খণ্ডন+ € পৌষ, ১৩০৭ ), 
ভূগর্ভে অভিব্যক্তির সাক্ষা' ( ফাল্ঠুন, ১৩০৭ ), 'বর্ণভেদে জীবরক্ষা, 
( বৈশাখ, ১৩০৮ ), 'ভুপুষ্ে প্রাণসঞ্চার” ( আষাঢ ও শ্রাবণ যুক্তসংখ্যা, 
১৩০৮ )। এই পত্রিকাৰ রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ 
প্রবন্ধেরই লেখক হেমেব্দ্রনাথ ঠাকুর । দীর্ঘকাল পুর্বে লেখা 
হেমেন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়। হেমেন্দ্রনাথের 
ভাষ৷ ক্ষিতীন্দ্রনাথেব তুলনায় কিছুটা ছুবহ প্রকৃতির | এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হেমেন্দ্রনাথের রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর মধো 
উল্লেখযোগা, “রসায়নবিজ্ঞানের উপকারিতা? € আশ্বিন ও কান্তিক 
যুক্তসংখ্যা, ১৩০৫), রাসায়নিক আকর্ষণ, (আষাঢ় ও শ্রাবণ 
যুক্তমংখা১, ১৩০৮) ইত্যাদ্ি। রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদীর কোনো 
কোনো! বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও এই সাময্মিক-পত্রে প্রকাশিত হয়। 
বিজ্ঞানসাহিতা প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্্রদীপঃ 
পত্রিকার বৈশিষ্টা, জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় এবং 
গভীর দার্শসিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে। জীববিজ্ঞান বিষয়ক 
অধিকাংশ প্রাবন্ধেরই লেখক যোগেশচন্দ্র রার ও জখদ্ানন্দ বায় | 


বিবিধ সামস্িকন্পত্র ও বিজ্ঞানপত্রিকা ৩০৭ 


পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের প্রধান লেখক চাকচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় | 
অধিকাংশ প্রবন্ধেই চারুচন্দ্র বৈজ্ঞানিক তথ্যকে অতাধিক প্রীধান্থ 
দিয়েছেন । গভীর দার্শনিক অস্তদরষ্টিব পরিচয় পাওয়া! গেল 
হারেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেজ্দরমুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ লেখকদের কোনো 
কোনো রচনায় | 

সাহিতা-সভার মুখপত্র সাহিত্য-সংহিতা' পত্রিকার বৈশিষ্ট, 
এখানে প্রাটীন ভারতের বিজ্ঞানচিন্তার কোনো কোনো দিককে 
আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করা হয়েছে । এই প্রসঙ্গে এই 
পত্রিকার ১ম সংখা। থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “সংস্কৃত 
বাজগণিতের সমীকরণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগা । প্রাচীন 
জোশাতবিজ্ঞানীদের নিয়ে গবেষণামূল্লক প্রবন্ধও এই পত্রিকায় পাওয়া 
যায়। উদাহরণন্বর্ূপ সথারাম গণেশ দেউস্করের “ভাক্করাচাধ্য? 
(আষাঢ়, ১৩০৭) শীর্ষক প্রবন্ধটির নাম কণা যায়। এ ছাড। 
আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে সবজনবোধা আলোচনাও এই পত্রিকায় 
প্রক্কাশিত হোত । 

এই সকল পত্র-্পত্রিকাকে বাদ দিলে উনবিংশ শতাম্বীর শেষভাগে 
প্রকাশিত অধিকাংশ সাহিতা-পত্রেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রবন্ধের স্থান নগণা । এই প্রসঙ্গে “প্রচার (শ্রাবণ ১২৯১ )১ “ভারত 
শ্রমজাবি” (অগ্রহায়ণ, ১২৯২), “বিভা” € আশ্বিন, ১২৯৪ )১ “সাহিত্য- 
বরত্ব-ভাগ্ডার” (বৈশাখ, ১২৯৬), “সাহিতা কল্পদ্রম' (শ্রাবণ ১২৯৬ ), 
“্রতিমা» ( বৈশাখ, ১২৯৭ ), “মিহির+ ( জানুয়ারী, ১৮৯২)১ “ধরণী? 
€মাঘঃ ১৩০১) প্রভৃতি সাহিতা-্পত্র এবং মূলতঃ ধর্ম বিষয়ক 
সাহিতা-পত্র “পস্থা”র ( বৈশাখ, ১৩০৪ ) নাম উল্লেথযোগা | 


জন 


ছ্হ 
উনবিংশ শতাম্দীর শেষভাগে যে সকল উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্র 
প্রকাশিত হয়েছিলঃ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাদের 
'অধিকাংশেরই জনপ্রিম্মত। অক্ষুপ্ণ রইল । এ ছাড়া বিংশ শতাম্ীর 


৩০৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


প্রারস্তে আরও কয়েকটি শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ঘটল। 
বিংশ শতাব্বীর গোড়ার দিকে প্রকাশিত যে সকল জনপ্রিয়' সাহিতা- 
পত্রের বিজ্ঞানসাহিত্যে বিশিষ্টতা দেখা গেল, তাদের মধো 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। 'বজদর্শন-_নব পর্যায়” (১৩০৮), “মানসী” 
( ফাল্তুন। ১৩১৫ ), “ভারতবর্ষ” (আষাঢ) ১৩২০), "মানসী ও মন্মবাণী* 
( ফান্তন, ১৩২২) ও মাসিক বন্ুমতী? ( বৈশাখ, ১৩২৯) প্রভৃতি । 
এই সকল পত্র-পত্রিকা ছাড়া বিভিন্ন বিজ্ঞানপত্রিকায়, কয়েকটি 
স্্ীপাঠা ও বালকপাঠা পত্রিকায় এবং “প্রবাসী” প্রভৃতি কয়েকটি 
উচ্চাঙ্গের মফঃম্বল পত্রিকায় মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া! গেল। 
নবপর্যায়-বঙ্গদর্শনে জীববিজ্ঞান, গণিত ও জ্গোতিবিজ্ঞান এবং 
পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক বহু উৎকুষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । 
জগদানন্দ রায় এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন | উদ্ভিদ? ও 
প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে জগদানন্দের কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ছাডাও এতে 
নৃতত্ব নিয়ে চিন্তানীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩১৮ সালের বৈশাখ 
সংখা। থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শশধর রায়ের বিরাট ও 
সুদীর্ঘ প্রবন্ধ “মানবের জন্মকথা” এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । নবপর্যায়- 
বঙ্গ দর্শনের জীববিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ রচনাই পরিণত । তবে 
কোনে! কোনে! রচনায় সস্তা পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। 
এই প্রসঙ্গে নুরদাস লিখিত 'মত্য সমাজ? ( টজান্ঠ, ১৩১৮ ) নামক 
রচনাটি উল্লেখযোগা ॥  প্রবন্ধটির শেষদিকে লেখক কৌতুকরসের' 
মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন! নবপধায়-বজদর্শনের গণিত ও 
জ্রোতিবিজ্ঞান বিষগ্নক প্রবন্ধের বৈশিষ্ট, বিষয়বস্তু নিবাচনে 
অভিনবত্ব এবং মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী | বিষয়বস্ত নির্বাচনে অভিনবত্ধের 
পরিচয় পাওয়া গেল জগদানন্দ রায়ের কয়েকটি প্রবন্ধে। মৌলিক 
দৃ্টিভঙ্গীর পরিচয় গণিত বিষয়ক প্রবন্ধে সুস্পষ্ট । এই প্রসঙ্গে 
লালমোহন বিদ্ভানিধির “অঙ্কের প্রতিমৃত্তি ও লিখন প্রণালী? € আষাড়, 
১৩১৫ ) শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখষোগা । এই পত্রিকার পদার্থবি গ্রান্‌ 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানপত্রিকা ৩০৯ 


বিষয়ক কোনে! কোনো রচনায় লেখকের নিজন্ঘ মতবাদ ও মৌলিক 
চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া গেল। নিজন্য মতবাদ ও সিদ্ধান্তের 
পর্রিচয় পাওয়া যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিউটনের ছুইটি প্রসিদ্ধ 
সিদ্ধান্ত হইতে একটি নৃতন সিদ্ধান্তের ব্যবকলন? (শ্রাবণ, ১৩০৮ ) 
নামক প্রবন্ধটিতে। মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় রয়েছে জগদানন্দ 
রায়ে কয়েকটি প্রবন্ধে এবং চন্দ্রশেখর সরকারের “বিশ্বে আকর্ষণী 
শক্তি? (মাঘ, ১৩১ ) শীর্ষক রচনায় । নবপর্যায়-বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 
বসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধ ইতিহাসধর্মী। জগদানন্দ 
বায়েব কয়েকটি নুলিখিত প্রবন্ধ ও যোগেশচন্দ্র রায়ের £হিন্দরসায়নের 
ইতিহাস* (মাঘ, ১৩০৯) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক ছাড়া সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে সর্জনবোধ্য 
আলোচনাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 

মানসী পত্রিকায়ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে মাঝে 
মাঝে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত । তবে জীববিজ্ঞান এবং 
পনার্থ ও ক্য্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক । জগদানন্দ 
বায়ের কয়েকটি সরস বৈজ্ঞাণিক 'প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়| 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্গ দিক নিয়ে বহু মনোজ্ঞ প্রবন্ধ 
ভাবতবর্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
(লখকরা এই পত্রিকায় লিখতেন। রামেক্দরমুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ 
রায়, চাকচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখকদের রচনা এতে প্রকাশিত হয়। 
সাধাবণ বিজ্ঞান নিয়ে লেখ রামেন্দ্রমুন্দরের কয়েকটি প্রবন্ধে 
অনন্ভসাধাবণ অন্তুষ্টি ও সাহিতাপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল। 
বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যেত্র ইতিহাসে ভারতবর্ষ পাত্রকার যে একটি 
বিশেষ স্থান আছে, তার মূলে রামেন্দ্ম্ুন্রের এই সকল প্রবন্ধ । 
জগদানন্দের অধিকাংশ প্রবন্ধই জ্যোতিধিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান নিয়ে। 
জ্যোতিবিজ্ঞান 'নয়ে আদীশ্বর ঘটকও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 
বিজ্ঞানালোচনায় পৌরাণিক তথ্যাদ্দির অবতারণ। তার রচনার প্রধান 


৩১০ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


ক্রটি। এই পত্রিকার ভূবিগ্া বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধও পৌরাণিক 
তথ্যনির্ভর | রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ প্রবন্ধই প্রাচীন ভারতে 
রসায়ন-চর্চা নিয়ে। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে এই পত্রিকায় কয়েকটি সরস 
প্রবন্ধ লিখেছিলেন চাকচন্দ্র ভট্টাচার্য । 

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল 
“মানসী ও মন্মবাণী'তে । পদার্থবিজ্ঞানের দুরহ ও জটিল দিক 
আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে আলোচনা এই পন্রিকায়ই প্রথম প্রকাশিত 
হয়েছিল । বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ন। থাকলেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেব অন্তান্য 
দিক নিয়ে মাঝে মাঝে এতে রচনাদি প্রকাশিত হোত। “মানসী ও 
মন্মবাণী)তে কদাচিৎ বৈজ্ঞানিকদের জীবনীও পায় যায় । এদেশীয় | 
বৈজ্ঞানিকদের জীবনচরিত আলোচন] এই পর্যায়ের রচনার বৈশিষ্ট্য 

মাসিক বন্ুমতীর বৈশিষ্টা, প্রাণিবিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক 
প্চনায় ৷ প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার বিশিষ্টতার মুলে হোল পাখী 
নিয়ে লেখা সতাচরণ লাহার কয়েকটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ | রসায়নবিজ্ঞান 
নিয়েও বহু মূল্যবান প্রবন্ধ এই পত্রিকায় বেরিয়েছিল । এদের মধো 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগাঃ রসায়নশাজ্সের ইতিহাস নিয়ে লেখা 
আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায়ের কয়েকটি প্রবন্ধ | 

এই সকল পএ-পত্রিকা ছাড়া বিংশ শতাব্দীর অন্তান্ত যে সকল 
উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্রে কথনে। কখনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত 
হোত তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেথযোগা, “ভাগ্ডাব (বৈশাখ, 
১৩১২ ), গৃহস্থ €( কাত্তিক, ১৩১৬ ), হেমেক্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 
£আর্য্যাবর্ত (বৈশাখ, ১৩১৭), প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত “সবুজপত্র” 
(২৫শে বৈশাখ, ১৩২১), চিত্তবঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ? 
( অগ্রহায়ণ, ১৩২১) এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সেন 
সম্পাদিত “বঙ্গবাণী? ( ফাল্তুনঃ ১৩২৮ )। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত ভাণ্ডার পত্রিকায় জগদানন্দ রায়ের 
দু'একটি প্রবন্ধ ছাড়া বৈজ্ঞানিক রচনা নেই বললেই হয় । 


বিবিধ স'মন্নিক-পত্র ও খিজ্ঞানপত্রিক। ৩১১ 


গুহস্থ' পত্রিকায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি মাঝে মাঝো 
প্রকাশিত হোত। অভিবাক্তিবাদ নিয়ে কয়েকটি সুচিস্তিত্ প্রবন্ধ এই 
পত্রিকায় পাওয়া যায় । 

“আধ্যাবর্ত” পত্রিকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্য। নগণা | কর্দাচিৎ 
এতে জীববিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান 'ও বিজ্ঞানের সাধারণ প্রসঙ্গ নিয়ে 
গ্রবন্ধা্দি প্রকাশিত হোত | 

আধুনিক যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সাহিতা-পত্রিকা সবুজপত্রে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই বললেই হয় | তবে এই পত্রিকাব সম্পাদক 
প্রমথ চৌধুরী একবার উ'র কয়েকজ্তন বন্ধুব সঙ্গে মিলে বাংলায় 
কয়েকটি বিজ্ঞানেব বই লিখবার সংকল্প করেন। তাদেব উদ্দেশ্য ছিল, 
সাহিতোর মাধামে এভাবে বিজ্ঞানের প্রতি জনপাধারণকে আকুষ্ট 
কর । বিভিন্ন লেখকের উপর বিজ্ঞানের বহ লেখার ভার পড়েছিল । 
এদের মধো সতীশচন্দ্র ঘটক, যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও গুরুদাস 
দত্ত-_-এই কঃজন সাহিতাক ও বৈজ্ঞানিক উত্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক একটি 
বই লিখে শেষ করেন। এই বইটির ভূমিকা অংশটুকু ১৩২৭ সালের 
ফান্ধন সংখ]। সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়। চলতি ভাষায় লেখা গাছ” 
নিয়ে এই স্থুদীর্ঘ রচনাটি দীর্ঘদিন ধঃরে এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হয়েছিল। উত্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক এ ধরনের সরস 
আলোচন। বাংলা সাময়িক-পত্রে অল্পসই পাওয়৷ যায়। জ্যোতি 
বাচস্পতি এই রচনাটিব কোনো কোনো অংশ লেখেন। তবে 
সতীশচন্দ্র ঘটঞই সমগ্র আলোচনার প্রধান লেখক । 

চিত্তরঞ্রন দাশ সম্পাদিত “নাবায়ণ' পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
নেই বললেই হয়। তবে কদাচিৎ এতে সর্বজনবোধ্য ও সরস 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। উদাহরণম্ববপ শিশিরকুমার 
মিত্রের নূতন বিজ্ঞান (বৈশাখ, ১৩২৪) শীর্ষক প্রবন্ধাটি 
উল্লেখযোগ্য । শিশিরকুমার মিত্র আধুনিক যুগের বছ সাময়িক-পত্রে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন । ছুবহ বৈজ্ঞানিক তত্বকে সহজ ক'রে 


৩১২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বুঝিয়ে বল! তার বিজ্ঞানালোচনার বৈশিষ্ট্য । শিশিরকুমারের 
রচনাভঙ্গীর নিদর্শন হিসাবে উল্লিখিত প্রবন্ধের “আপেক্ষিক গতি, 
শীর্বক অংশটুকু উদ্ধত করা হোল £-_ 


আপেক্ষিক গতি 

[61806 বা আপেক্ষিকের উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
পারে গতির বেগ বা ৬৪1001 । একটা চলন্ত জিনিষের 
গতির বেগ নির্ভর করে আমার নিজের অবস্থার উপর । 
যেমন ধর! যাক, আমি চলস্ত ট্রেণে বেঞ্চের উপর বসিয়া 
আছি--আর আমার সামনে একটা পিঁপড়া চলিয়াছে। 
আমি বলিব, পিঁপড়াটা চলিতেছে সেকেণ্ডে তিন 
ইঞ্চি কিন্তু ঘ৪178-এর বাহিরে ধাভাইয়া কোন লোক যদি 
দপ পড়াটাকে দেখিবার সুবিধা পায় ত সে বলিবে, পি'পড়া 
চলিয়াছে ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে। আবার পৃথিবীর 
বাহিরে ন্ূর্যোর উপর ফ্রাডাইয়া কেহ যদি পি পড়াকে দেখে, 
সে বলিবে, প্রি পড়া আকাশের মধো সেকেণ্ডে বিশ মাইল 
বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহা হইলে পি'পড়ার গতির 
বেগ বাস্তবিক কোনটা ? আমার সহিত তুলনায় সেকেগ্ডে 
তিন ইঞ্চি, বাহিরের লোকেব তুলনায় ঘণ্টায় ৪০ মাইল বা 
সেকেণ্ডে ১৮ ফুট আর হূর্যোর সহিত তুলনায় সেকেণ্ডে ২০ 
মাইল-_কোন্টা ঠিক? আসলে দেখ। যাইতেছে যে, যেটার 
সহিত তুলনা করিতেছি, সেইটাই বদি গতিবিশিষ্ট হর, 
তাহা হইলে পি পড়ার গতির বেগ এ কথার কোনও অর্থই 
হয় না-_আমার বল উচিত, অমুক জিনিষের তুলনায় 

ইহার গতির বেগ এত। 
“বঙ্গবাণী” পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়নি | তবে মাঝে মাঝে এতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের 

রচন। প্রকাশিত হোত । 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানপত্রিক ৩১৩ 
“কল্লোল ( বৈশাখ, ১৩৩০ ), 'কালি-কলম? (বৈশাখ, ১৩৩৩ ) ও 
“বিচিত্রা” ( আযাচঢ়, ১৩৩৪ )_-অতি আধুনিক যুগের শ্রই তিনটি 
সাহিত্য-পত্রকে কেন্দ্র ক'রে বনু শক্তিমান লেখক সাহিত্য-জগতে 
আত্মপ্রকাশ করেছিলেন । কবিতা, গল্প, উপন্তাস ও ভ্রমণকাহিনীতে 
এহ সকল পত্রিকায় যে উৎকর্ধতার পরিচয় পাওয়। গেল, 
বিজ্ঞানসাছিত্যের ক্ষেত্রে তার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় । 
দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদ্দিত “কল্লোল? এবং মুরলীধর বস্তু, শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত “কালি-কলম”-এ কোনো 
উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নেই। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
সম্পদদিত "বিচিত্রা" পত্রিকারও বিজ্ঞানসাহিত্যের দিক হুবল। এই 
পত্রিকাণ বিজ্ঞানসাহিত্য প্রসঙ্গে একমাত্র উল্লেখযোগ্য, শিশিরকুমার 
মিত্রের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ । 
আধুনিক যুগের প্রগতিশীল করেকটি সাহিত্য-পত্রে 
(বজ্ঞানালোচনার কোনে। উল্লেখযোগ্য স্থান দেখা গেল ন। বটে, কিন্তু 
উনবিংশ শতাম্বীতে প্রকাশিত কয়েকটি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পত্রে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশের ধারা এই যুগেও অব্যাহত রহল। এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগাঃ তত্ববোধিনী ও ভারতা পাত্রকা। 
তবে দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনাকালে ( ১৮৮৩-১৯০৮ ) 
তত্ববোধিনাতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। তা” ছাড়া 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিবাচন ও রচনাভঙ্গীতেও এহ যুগের 
তত্ববোধিনীতে উল্লেখযোগ) কোনো ডন্মতি দেখা গেল ন।। 
রবান্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে (১৯১০-১৯১৫) তত্ববোধিনীতে 
অপেক্ষাকৃত নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
ক্ষিতান্দ্রনাথ ঠাকুন্, জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখকদের কয়েকটি 
মনোজ্ঞ বিজ্ঞানালোচনা এই সময়কার তত্ববোধিনাতে প্রকাশিত হর়। 
রবান্দ্রনাথের সম্পাদনাকালে শান্তিনিকেতন ব্রন্মবিদ্ভালয়ের ছাত্রদের 
লেখাও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হোত। পরবর্তী কালের 


৩১৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


তত্ববোধিনীতেও মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাওয়া যায়। 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হেমেব্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকায় 
রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি সরস প্রবন্ধ লেখেন। 

বৈশিষ্টোর পরিচয় পাওয়া গেল “ভারতী” পত্রিকায় । ১২৯৩ সাল 
থেকে ভারতী বালকের সঙ্গে যুক্তভাবে প্রকাশিত হয় “ভারতী ও 
বালক' নামে । এই পবেব €(১২৯৩-১২৯৯ ) ভারতীব বৈশিষ্ট 
জে।াতিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় । জ্োতিবিজ্ঞান পর্যায়ের অধিকাংশ 
প্রবন্ধেরহ লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী। ভাষার সারলা এবং বৈজ্ঞানিক 
প্রবর্ধের বিষয়বস্ত্ব নিবাচনে অভিনবত্ব স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞানালোচনার 
প্রধান বৈশিষ্টা। ভারতীর পরবর্তী পবে বৈশিষ্টোব পরিচয় পাওয়া 
গেল বৈজ্ঞানিক রহস্তকাহিনীতে ও বিজ্ঞান বিষয়ক রমা রচনায় । এ 
ছাড] প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বভ মনোজ প্রবন্ধ এই 
যুগের ভারত্বীতে প্রকাশিত হোল । আধুনিক যুগে ভারতীর বিজ্ঞান 
বিষয়ক প্রবন্ধ লেখকদের মধো উল্লেখযোগ্য রামেন্দ্রমুন্দর ত্রিবেদী, 
অপুবচন্্র দত্ত, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, দণীভৃষণ 
যুখোপাধ্ায়, শ্রীপতিচরণ বায়, শশধর রায় প্রভৃতির নাম । 

তিন 

বাংল৷ বিজ্ঞানসাহিত্যেব বিকাশ ও পুবিপুষ্টিতে সাহিতা -পত্রের 
অবদানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । পুর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানপত্রিকার সংখা 
পূর্ববর্তী যুগের ন্যায় আধুনিক যুগেও নগণ্য । তা? ছাড়া বৈজ্ঞানিক 
রচনার উৎকর্ষতার দিক থেকেও সাহিত্য-পত্রিকাৰত অগ্রাধিকাব । 
তবে পূর্ববর্তী যুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকাৰ বিজ্ঞানসাহিত্ে 
উল্লেখযোগা কোন বৈশিষ্টোর পরিচয় পাওয়া যায় নি। কিন্তু 
আধুনিক যুগের কোনে1 কোনে! বিজ্ঞানপত্রিকায় বিশিষ্টতার পরিচয় 
পাওয়া যায় বিংশ শতাহ্বীর প্রকাশিত কোন কোন বিজ্ঞানপন্রে। 

উনবিংশ শতাব্বীব শেষভাগে যে সকল বিজ্ঞানপত্র প্রকাশিত 
হয়েছিল, তাদের মধো বিশেষভাবে উল্লেখষোগা, অমৃতলাল 


বিবিধ সাময়িক-পত্র ও বিজ্ঞানপত্রিকা ৩১৫ 


বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত *শিল্পপুষ্পাঞ্জলী' (আষাঢ়, ১২৯২ ), 
বিহারীলাল ঘোষ সম্পাদিত “বিশ্বকর্্ধা বা বিজ্ঞানরহস্ত?১ ( আশ্বিন; 
১২৯৩), কালীপ্রসম্ম সেন সম্পাদিত “গণিত ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
মাসিক পত্রিকা? (১২৯৬), প্রভাতচন্দ্র সেন সম্পার্দিত (প্রকৃতি? 
(ভাত্র, ১২৯৮) এবং ত্রিলোকানাথ মুখোপাধ্যায় সম্পার্দিত “বিজ্ঞান” 
(বৈশাখ, ১৩০১ )। এই সকল বিজ্ঞানপত্রিকাৰ মধো শিল্প- 
পুষ্পাঞ্জলী' এবং “প্রকৃতি ছাড়া অবশিষ্ট পত্রিকাগুলি বর্তমান 
দুর্লভ | 

শিল্পপুষ্পাঞ্জলা মূলতঃ শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা হলেও এতে 
মাঝে মাঝে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক বচনাদি প্রকাশিত ঠোত। তবে 
এহ শ্রেণীব রচনার অধিকাংশই নীরস ও হবোধা প্রকৃতিব। 

প্রভাতচন্দ্র সেন সম্পাঁ?ত প্রকৃতির প্রথম সংখায় পত্রিকা- 
প্রকাশের উদ্দেশ্ট সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়ঃ “প্রাকৃতিক ঘটনার 
আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য থাকিবে । তবে জ্যোতিষ, 
রসায়ন, ভূতত্ব জীবতত্ব প্রভৃতি শাস্ত্রের যাহ! কিছু প্রসঙ্গক্রমে 
উপস্থিত হইবে তাহারই আলোচনা আমর! করিব 1” একমাত্র গণিত 
ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে সুদীর্ঘ ধারাবাহিক 
রচনা! এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ভাষার আডষ্টতা এবং 
প্রকাশভঙ্গীতে জড়ত্ব বিভিন্ন রচনার প্রধান ক্রটি। 

ভাষায় উৎকর্ষতার এবং পরিকল্পন[য় অভিনবহ্ের পবিচয় পাওয়া 
গেল বিংশ শতাব্দীর ছ” একটি বিজ্ঞানপত্রে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগ্য, ভারতবর্ষায় বিজ্ঞান-সভাব অবৈতনিক সম্পাদক ডা" 
অমৃতলাল সরকার সম্পাদিত “বিজ্ঞান? (জাস্য়ারী, ১৯১২) পত্রিকা ! 
ইতিপুবে ডাঃ মহেগ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান মন্দিবেপ 


সপ 





১ বাংলা সাময়িক-পত্র-দ্বিতীয় খণ্ড (২য সংস্করণ )_ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় পৃঃ ৪৯ । 
২ বাংল! সাময়িক-পত্র-দ্থিতীয় খু (২য় সংস্করণ )_ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায়__-পূঃ ৪*। 


ও ঙ চ গ) চ ৮ নি ঠ 9 তি ৬৭ । 


০১৬ বঙ্গপাহিতোো বিজ্ঞান 


পৃষ্ঠপোষকতায় «বিজ্ঞানদর্পণঃ নামে যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়, 
জনসাধারণের উপযুক্ত সহযোগিতার অভাবে তা+ বেশীদিন স্থায়ী হয় 
নি। বিজ্ঞানদর্পণ প্রকাশিত হয়েছিল বিজ্ঞান ও মাতৃভাষার 
উন্নতিকল্পে। ঠিক একই উদ্দেশ্য নিয়ে “বিজ্ঞান পত্রিকাটিরও 
আবির্ভাব। এই পত্রিকাটির বাংলার বিশিষ্টা বৈজ্ঞানিকদের দ্বার! 
পরিচালিত হোত । বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
দিক নিয়ে বছ সারগর্ভ রচন৷ প্রকাশিত হয়। তবে জীববিজ্ঞান 
এবং পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সংখাই অধিক। 
গণিত ও জ্োতিবিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্তা বিষয়ক 
প্রবন্ধ এই পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত। তৎকালীন সময়ের 
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাহিত্যিকরা এতে লেখেন নি। এই পত্রিকাব প্রবন্ধ- 
কারদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা শরৎচন্দ্র রায়, বিভূতিভূষণ 
চক্তবতাঁ, মন্মথলাল সরকার, নির্ণলকুমার সেন, আশুতোষ দে 
প্রভৃতির নাম। শরৎচন্দ্র বায়ের অধিকাংশ প্রবন্ধ জীববিজ্ঞান 
নিয়ে । জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক উত্ভিদঃ প্রাণী ও শারীরবিজ্ঞান 
এবং বিবর্তনবাদ নিয়ে কয়েকটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তিনি এই পত্রিকায় 
লিখেছেন। এ ছাড় ভারতবর্ষাঁয় বিজ্ঞান-সভায় প্রদত্ত জীববিজ্ঞান 
বিষয়ক কয়েকটি ইংরাজী বক্তৃতার মর্জানুবাদ এতে প্রকাশিত হয়। 
অনুবাদ করেছিলেন শরৎচন্দ্র রায় । শরৎচন্দ্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
অন্ান্ত দিক নিয়েও এই পত্রিকায় লিখতেন। বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী 
প্রাণী ও উত্ভিদ্রবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো কোনো রচনার বিষয়বস্তু 
নির্বাচনে বৈচিত্রের পরিচয় পাওয়া গেল। এই বৈচিত্র্যের পরিচয় 
মম্মথলাল সরকারের রচনায়ও পাওয়া যায় । কিন্তু তার বহু রচনাই 
অসম্পূর্ণ ও নীরস প্রকৃতির | নির্মলকুমার সেনের অধিকাংশ প্রবন্ধই 
পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে । ভাষার বলিষ্ঠতা তার রচনার প্রধান গুণ । 
পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যরসের সম্মিলন ঘটেছে আশুতোষ দের রচনায় । 
তার অধিকাংক প্রবন্ধই পদার্থবিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিবিজ্ঞান নিয়ে। 


বিবিধ সাময়িক-পত্ত্র ও বিজ্ঞানপত্রিক৷ ৩১৭ 


বিষয়বস্তু নির্বাচনে অভিনবত্ব আশুতোষ দের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের 
একটি উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য | এই পত্রিকার রসায়নবিত্তান বিষয়ক 
অধিকাংশ রচনাই নীরস ও গতান্রগতিক প্রকৃতির। তবে সবদ্দিক 
মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, 'বিজ্ঞান+-এর রচনাগলো 
বিজ্ঞানদর্পণের তুলনায় অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের 
বাংলা ভাষা ও সাহিতো সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানপত্রিকা হোল সতাচরণ 
লাহ। সম্পাদিত প্রকৃতি” €(দ্বৈিমাসিক )। এই পত্রিকার প্রথম সংখা 
১৩৩১ সালের বৈশাখ ও ্রোষ্ঠ যুক্তসংখা। হিসাব বেরিয়েছিল | 
প্রকৃতির বৈশিষ্ট মৌলিক গবেষণামূলক বৈদ্ধানিক প্রবন্ধে এবং 
পরিভাষা! বিষয়ক বচনায় | গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইতিপুবে 
যে সকল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা'দের মধো বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা সাহিতা-পরিষদ-পত্রিকাব নাম | কিন্তু পরিষদ-পন্ত্রিকার 
গবেষণামূলক রচনার তুলনায় প্রকৃতির রচনাগুলো অনেক বেশী 
আকর্ষনায়। এর কারণ, এ দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরা এই পত্রিকায় 
লিখতেন। অপরদিকে খ্যাতনাম1 বৈজ্ঞানিকদেব গবেষণামূলক রচন! 
পরিষদ-পত্রিকায় কদাচিৎ প্রকাশিত হোত । প্রকৃতি পত্রিকাটি ষে 
সকল বৈজ্ঞানিকের রচনায় সমৃদ্ধ তাদের মধো বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা  প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ঃ ডাঃ 
হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধায়ঃ ডাঃ সহায়বাম বশর, ডাঃ মেঘনাদ সাহ! 
ও ডাঃ স্েহময় দত্তের নাম। বৈজ্ঞানিকর। নিয়মিতভাবে লেখা 
সত্বেও এই পত্রিকার অধিকাংশ রচনাই সর্জজনবোধা | টেক্নিকালিটি 
এড়িয়ে সরস ও সরল ভাষায় এখানে বক্তব। বিষয় বোঝান হয়েছে। 
নব্যযুগের কাতিমান বৈজ্ঞানকদের বাংলা ভাস্বায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
লিখতে এই পত্রিকায়ই প্রথম দেখা গেল। প্রাকূতিক বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে বন্থ উচ্চাঙ্ষের রচন৷ প্রক্‌তিতে প্রকাশিত হয়। 
তবে গোড়ার দিককার সংখ্যাগুলোতে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনারই 
আধিক্য । তৃতীয় বংসর থেকে এই পত্রিকায় পদার্থবিজ্ঞান ও 


৩১৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখা। বাড়ল এবং প্রাণিবিজ্ঞান 
বিষয়ক রচনার সংখ্যা কমল | 

অতএব, দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন সাময়িক-পত্র ছাডাও আধুনিক 
যুগের কোনো কোনো! বিজ্ঞানপত্রিকায় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হোত। 


পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিবিজ্ঞান, 
প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিষ্ঠ। 


আধুনিক যুগে বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞানালোচনার 
ভাষা ও ভাবধারায় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোনো 
কোনো দিক নিয়ে গ্রন্থ-রচনায়ও উন্নতি সাধিত হোল। তবে এই 
যুগে এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার যতথানি দ্রুত গতিতে 
ঘটল, বিজ্ঞানসাহিত্োর ক্ষেত্রে প্রসার ও উন্নতি ততট! দ্রুত গতিভে 
ঘটল না। বিদেশী ভাষাকে কেন্দ্র ক'রে বিজ্ঞান-চর্চাই এর অন্ততম 
কারণ । এ ছাড়া উনবিংশ শতাব্বীর শেষ ভাগ পর্যস্ত বাংল। 
বিজ্ঞানের স্থায়ী কোনো পরিভাষা গঠিত হোল ন1। এর ফলে বিংশ 
শতাব্বীর খ্যাতিমাস বিজ্ঞানসাহিত্যিকদেরও বিজ্ঞানের ভাষাসমস্যার 
সম্মুখীন হ'তে হোল । তবে এই সকল অনস্ুবিধা সত্বেও আধুনিক 
পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায় উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। 

এই যুগে সবসাধারণের পাঠোপযোগী গণিত, প্রাকৃতিক ভূগোল 
ও ভূবিষ্া বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি দেখ! 
গেল ন। বটে, তবে বিজ্ঞানের এই সকল বিভাগ নিয়েও বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় বনু সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল। 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের চিন্তাধার1 ও ভাষার উন্নতির মূল কারণ, আধুনিক 
যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সুপরিচিত কয়েকজন শক্তিমান লেখক 
বিজ্ঞানসাহিত্য স্থষ্টিতে উদ্ভোগী হলেন! উনবিংশ শতাম্বীর 
শেষভাগে প্রকাশিত রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদীর কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য । তবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের 
চিন্তাধারা ও রচনাভঙ্গীর যথার্থ উন্নতি পরিলক্ষিত হোল বিংশ 


৩২০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


শতান্ধীতেই | উনবিংশ শতান্থীর শেষ দিকে রচিত পদার্থ ও 
রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের প্রায় সবগুলোই পাঠ্যপুস্তক | 
এক 

উনবিংশ শ'তান্বীর শেষভাগে রচিত পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক পাঠা- 
পুস্তকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যোগেশচন্দ্র রায়েব “সরল পদার্থ- 
বিজ্ঞান” (১২৯৩ ), কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “সরল পদার্থ বিছ্যা+ 
(২র সংস্করণ, ১২৯৮ ) এবং রামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদীর পদার্থ-বিদ্যাঃ১ 
(১৮৯৩ )। উল্লিখিত তিনটি গ্রস্থই জনপ্রিয়ত! অর্জন করে। 

যোগেশচন্দ্র রায়ের “সরল পদার্থবিজ্ঞান বালক এবং 
বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের জন্তে রচিত। গ্রন্থটি রচনায় টিগাল, 
টেট, হাক্সলি প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আদর্শ অনুসরণ করা 
হুয়েছে। এই গ্রন্থে মোট আটটি অধ্যায়ে জড়ের গুণ, গতি ও বল, 
তরল ও বায়বীয় পদার্থ, শব্দ, আলোক, তাপ, চুণ্ধক ও তড়িৎ নিয়ে 
আলোচনা রয়েছে । আলো ও তড়িৎ নিয়ে আলোচন। মূর্যকুমার 
অধিকারীর “প্রকৃতি-বিজ্ঞান” এবং মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ষের “পদার্থবিদ্যা 
তুলনায় অনেক বেশী তথ্যপূর্ণ। গাণিতিক প্রসঙ্গ এড়াবার উদ্দেশ্যে 
এখানে “স্থিতি-বিজ্ঞান” ও গতি-বিজ্ঞান? নিয়ে আলোচনা হয় নি। 
বৈজ্ঞানিক তত্বগুলি এখানে অতি সহজ পরীক্ষ। ও উদাহরণ সহযোগে 
বোঝান হয়েছে । যোগেশচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ। বৈজ্ঞানিক 
শব্দের ব্যবহারে যোগেশচন্দত্র ও কৃষ্ণচন্দ্র প্রধানতঃ পুর্ববর্তাদের 
অন্থুপরণ করেছেন । পদার্থবিচ্ায় রামেন্দ্রন্ুন্দরও পরিভাষার ব্যবহারে 
পূর্ববর্তী গ্রস্থকারদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলেছেন । 

উনবিংশ শতাম্বীর শেষভাগে প্রকাশিত বাংল! পদার্থবিজ্ঞানের 


১ রামেন্্রচ্ন্বর ত্রিবেদীর 'পদার্থবিস্তা'কে অনুসরণ ক'রে লেখ ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্তের 
পদ্দার্থবিভার প্রশ্গোতর' ১৩*১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। জড় পদার্থের ধর্ম, গুণ ও অবস্থা। এবং 
তাপ নিয়ে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধামে এখানে আলোচনা কর! হয়েছে। গ্রন্থটির অনেক স্থলে 
রামেম্রহৃঙ্দগরের ভাষারও ছবহছু অনুকরণ দেখা যায়। 


পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান ইত্যাদি ৩২১ 


মধো একটি উল্লেখযোগা গ্রন্থ হোল হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ও 
৪ রামেন্দ্রমুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থুল মন্্* 
(১৮১৯ শক)। ভাষা সরস না হলেও সর্বপ্রকার েকৃনিক্যালিটি 
এডিয়ে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্টে গ্রন্থটি লেখা । প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের লেখক হেমেন্দ্রনাথ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা। 
হেমেক্্রনাথের মৃত্ার পর প্রধানত; ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে 
এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থুল মন” ছাড়াও 
হেমেন্দ্রনাথ আরও কয়েকটি বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা! করেন । কিন্তু এ সকল 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। তবে হেমেন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথের বহু 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক-্পত্রে ছড়িয়ে আছে । আলোচ্য 
্রশ্থটি রচনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুম্থত | প্রাকৃতিক বিজ্ঞীনকে এখানে 
ভার, চাপ, চুক, তড়িৎ, তডিতচুর্ধক, 'মাপবিক ক্রিয়া, শব্দববিজ্ঞান, 
আলোক-_এই কয়েকটি শ্রেণাতে বিভক্ত ক'রে এক একটি বিভাগ নিতে 
দষ্টাস্ত সহযোগে আলোচনা কর। হয়েছে। বৈজ্ঞানিক শঙ্দের ব্যবহারে 
সংক্কৃতানুগতা দেখা যাক । তবে ছু” এক যান্বগায় হেমেজ্্রনাথ নতুন শব্বও 
স্্টি করেছেন । হেমেন্দ্রনাথের আলোচন। সবত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির | 

বিংশ শতাব্ধবীর প্রথন্ন ও দ্বিতীয় দশকে বাংল। সাহিতোো পদার্থ 
বিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ-রচনার স্ুত্রপাত হোল। এই 
প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখষোথা, চুণীলাল বসুর € ১৮১১-১৯৩০) 
'আলোক? (১৯০৯ )। আলোচা গ্রন্থে আলোকের উৎপাত সম্বন্ধে 
বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা ক'রে আলোকের উৎপিস্থল, আলোক রশি 
হাসা, আলোকের গতি, প্রতিফলন ও প্রতিসরণ, বিক্ষিপ্ত আলোক, 
বিভিন্ন প্রকৃতির দর্পণ ত্রিশির কাচ (11197) ), অতী কাচ 
( 7,673 ), অণুবীক্ষণ, ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং দীর্ঘ ও হুম্বদৃ্টি সম্বন্ধে 
আলোচনা! করা হয়েছে। আলোচন! সর্বত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকতির। 
২ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের হুল ষ্ী_ প্রকাশকের নিবেদন 
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এ ছাড়া আলোকবিজ্ঞানের উচ্চাঙ্গের প্রসঙ্গগুলো৷ এতে নেই। তা? 
সত্বেও বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ জনসাধারণের কাছে এটি একটি মূলাবান 
গ্রন্থ । তার কারণ, আলোকবিজ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যগুলো 
উদ্দাহবণ ও পবীক্ষার মাধ্যমে এই গ্রন্থে সহজভাবে আলোচিত 
হয়েছে । লেখক চুণীলাল বনু প্রায় সবত্রই পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক 
বিদেশী শব্দগুলো বাংলায় অনুবাদ করেছেন। অনুবাদের পাশেই 
ইংরেজী প্রতিশহ্ব দেওয়া আছে। চুণীলালের প্রকাশভঙ্গী সরল । 

চুত্ধক সম্বন্ধে বাংলায় প্রথম গ্রন্থ নলিনীনাথ রায়ের “চুম্বক বিজ্ঞান? 
১৩২১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। নলিনীনাথ জয়পুর মহাবাজ- 
কলেছের বিজ্ঞানের অধ)াপক ছিলেন । চুম্বক বিজ্ঞান একটি সুপৰিকল্লিত 
গ্রন্থ । মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদে চুম্বক সম্বন্ধে জ্ঞাতবা প্রধান প্রধান কয়েকটি 
প্রসঙ্গ নিয়ে এখানে আলোচন] করা হয়েছে। চুম্বক বিষয়ক উচ্চাঙ্গের 
হু একটি প্রসঙ্গও এতে আছে। কিন্তু নলিনীনাথের রচনাভঙ্গীর 
প্রশংসা করা যায় না। তার ভাষা জটিল ও ছুর্বোধা প্রকৃতির | 
গ্রন্থটি টেক্নিক্যাল হয়ে পড়বাব আশঙ্কায় লেখক চুম্বক বিষয়ক 
গাণিতিক প্রসঙ্গগুল্লো নিয়ে পরিশিষ্টে আলোচনা করেছেন । মুল- 
গ্রন্থে গাণিতিক কোনে! আলোচন! নেই । তবে লেখকের প্রকাশ- 
ভঙ্গীর অন্বচ্ছতাব জন্তে সহজ পরীক্ষাগুলোও যায়গায় যায়গাস় 
ছুরূুহ হয়ে উঠেছে । আলোচা গ্রন্থে চুম্বকবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ 
বিদেশী শব্দই বাংলায় অন্ুবাদিত। কিন্ত অনুবাদের প্রশংসা কর! 
যাঁয় না। শব্দের মাধুর্যের দিকে লক্ষা না রাখায় অনুবাদিত শঙ্বগুলো 
মায়গায় যায়গায় শ্রুতিকটু হঃয়ে পড়েছে । 

বাংল! সাহিত্যে পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ রচনায় 
সর্বাধিক ক্‌তিত্বের অধিকারী জগদানন্দ রায়। জগদানন্দের 'শহ্ৰ” 
“আলো” “তাপ” “চুম্বক” “স্থিরবিছ্াৎ» ও “লবিছাৎ, ১৯২৪ থেকে 
১৯২৯ খৃষ্টান্বের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল । বাংলা সাহিত্যে একমাত্র 
জগদানন্দ রায় ছাড়া আর কোনে! লেখকই পদার্থবিজ্ঞানের এতগুলে! 
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বিভাগ নিয়ে গ্রন্থর৮না করেন নি। পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে 
গ্রন্থ রচনার গুচেষ্টা অপরাপর ক্ষেত্রে ছু' একটি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ | 
জগদানন্দেব সমসাময়িক কালে বাংল ভাষায় বিহ্যৎ নিয়ে 
সারগর্ড গ্রন্থ রচন1 করলেন শৈলজাপ্রসাদ দত্ত ও শুনীলকুমার মিত্র । 
এই দু'জন গ্রন্থকাবের লেখা “বিদ্বাংতত্ব শিক্ষক? (১৯২৮) বিছ্যুৎ 
সম্বন্ধে একটি বৃহদাকার গ্রন্থ । বিছ্বাৎ নিয়ে এরূপ তথ্যবহুল গ্রন্থ 
বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে আব প্রকাশিত হয় নি। তবে এই গ্রন্থে 
বৈছ্যাতিকতত্ব অপেক্ষা! বিছ্াতের বাবহারিক দিকের উপরেই বেশী 
জোর দেওয়। হয়েছে । অতাধিক তথাপূর্ণ হওয়ায় আলোচনা যায়গায় 
যায়গায় অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের কাছে ছর্বোধা হয়ে পড়েছে। 
সহজ ক'রে বক্তবা বিষয় বোঝাবাব প্রচেষ্টা দেখ! গেল বীরেন্দ্রনাথ 
রায়ের রচনায় । বাংলা ভাষায় রচিত বেতার বিষয়ক প্রথম৩ গ্রন্থ 
বীরেন্দ্রনাথের “বেতার যন্ত্র নিম্মীণ ১৩৩৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
আলোচা গ্রন্থে বেতারের ঢেউ, ভাল্ভ, কৃষ্ঠ্যাল ইত্যাদি সম্বন্ধে সরল 
ভাষায় আলোচনা কবা হয়েছে । বেতার নিয়ে লেখা বীরেন্দ্রনাথ 
রায়ের অপরাপর গ্রন্থ “বেতার গ্রাহক যন্ত্র ( ১৩৩৫ ) এবং “বেতার 
বহতা (১৯২৯ )। বীরেন্দ্রনাথ রায়ের পর বেতার বিষয়ক গ্রন্থ রচন! 
করেন রমেশচন্দ্র সরকার । রমেশচন্দ্রের 'রেডিও? ( ১৩৩৮ ) নামক 
গ্রন্থে বেতারের ইতিহাস, বেতার যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও এদের 
ব্যবহার প্রণালী নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কর। হয়েছে । 
পদার্থবিজ্ঞান রচনায় রামেন্দ্রসুন্দরের প্রভাব দেখা গেল 
যোগেন্দ্রনাবায়ণ গুহ-মজুমদার রচিত “জড ও শক্তিবিজ্ঞান' (১৩৩৬) 
নামক গ্রন্থে । এখানে জড়পদার্থের ধর্ম এবং মাধাকর্ষণ ও আপৰিক 
শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচা গ্রন্থে তথ্য 





ও “বেতার যন্ত্র নির্মাণ-এর ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেছেন, “বেতার সম্বন্ধে এখন পর্যাস্তও গুধু 
বাংলায় কেন, ভারতীয় কোন ভাষাতেই কোন বই বের হর নি।” 
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সমাবেশের উপর জোর ন। দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের উপরেই বেশী জোর 
দেওয়। হয়েছে । জড় ও শক্তি-বিজ্ঞানের যায়গায় যায়গায় জরড়বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে প্রাচীন মতগুলি উদ্ধাত। উচ্চাঙ্গের দার্শনিক চিস্কার পরিচয় 
স্থানে স্থানে বয়েছে। যোগেন্দ্রনারায়ণের বচনাভঙ্গীর একমাত্র ক্রি, 
যায়গায় যায়গায় অতিকথন ও পুনকক্তি । 
ছ্ই 

উনবিংশ শতান্বীতে রচিত বাংল! রসায়নবি্ঞানের অধিকাংশই 
পাঠ্যপুস্তক । উনবিংশ শতাব্্ীর শেষভাগে রচিত রসায়নবিজ্ঞান 
বিষয়ক পাঠাপুস্তকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগা, যোগ্শচন্ধ বায়ের 
রসায়ন প্রবেশ? (১৮৯০), রামচন্দ্র দত্তের “ব্সায়শ বিজ্ঞান+ 
(১৮৯৪), চুণীলাল বস্ুব ফলিত রসায়ন” (১৮১৯৫ ) এবং "বসান" 
শত্র- ১ম (১৮৯৭) ও ২য় (১৮৯৮) ভাগ। 

পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও সর্বসাধাঝণের উদ্দেশ্টে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচন। কঃরে 
চুণীলাল বনু বাংলা সাহিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। চুণীলালের 
সবজনবোধা বিজ্ঞানগ্রন্থগুলি বিংশ শতান্বীর প্রারস্ত থেকে প্রকাশিত 
হতে থাকে । অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণেব উদ্দেশ্যে লেখা চুণীলালের 
প্রথম গ্রন্থ “জল” € ১৯০০) শোভাবাজার বাজবাডীৰ “সাহিতা-সভ18 
থেকে প্রকাশিত হয়। এই সাহিত্য-সভার সঙ্গে গোড়া থেকেই 
চুণীলাল বসুর সংযোগ ছিল। ১৩১৬ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের 
সভাপতি নিরাচিত হয়েছিলেন ।« 

চুণীলাল বসুর “জল? সর্বসাধারণের পাঠোপযোশী একটি উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু বাগবাজার সাহিত্য-সভাবর চতুর্থ অধিবেশনে ' 
পঠিত হয়েছিল । গ্রন্থটির প্রথমদিকে জলের উপাদ'ন এ বিশ্লেষণপদ্ধতি, 
অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের ধর্ম ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয় আলোচনাম় 


৪ ১৩০৬ পালে শোতাবাজার রাজবাড়ীতে এই সাহিত্য-সভ। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 
« 'রসায়নাচার্ধা চুপীলাল' (১৩৪১) _বতীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পৃঃ ১৩৪। 


পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান ইত্যাদি ৩২৫ 


রাসায়নিক তথাদি রয়েছে । শেষের দিকে জল পরিক্রত করবাব 
পদ্ধতি সরল ভাষায় আলোচিত। ক্লোরিন এবং জলের কাঠিচ্চ 
ইতাদি নিয়ে আলোচনাও তথ্যসমুদ্ধ | 

ভ্রল ছাড়া আরও কয়েকটি নিত্যবাবহার্য বস্ত নিয়ে চুণীলাল গ্রন্থ 
বচনা করলেন । চুণীলালের পরবর্তাঁ গ্রন্থ “বাধু” ১৯০৩ খৃষ্টা্ছে প্রথম 
প্রকাশিত হয় । আলোচা গ্রন্থটিরও অধিকাংশ গ্রসঙ্গই বাগবাজার 
সাহিতা-সভাষ পড়া হয়েছিল । ইতিপূরে লেখক সাহিত্য-সভায় করল 
স্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন । এই সভায় উপস্থিত অনেকেই 
লেখককে তা প্রয়োজনীয় পদার্থ নিয়ে গ্রস্থ-রচন! করবার জঙ্টে 
অনুরোধ কবেন। এই অনুরোধে এবং ইতিপুবে প্রকাশিত “জল, 
নামক গ্রন্থটির সমাদরে উৎসাহিত হয়ে চুশীলাল এই গ্রন্থথানি রচনা 
কবেন। চারটি পরিচ্ছেদদে বিভক্ত এই গ্রন্থের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে 
বায়ুব উপাদান ও ধর্ম, বাষুর সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ, ধুলিকণা এবং দৃষিত 
বাযু পরিষ্কার করবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে । 
তথ্যসমাবেশেব দিক থেকে গ্রন্থটি কিছুটা হূর্ল । 

চুণীলালের পরবর্তী গ্রন্থ “কাগজ” € ১৯০৬) প্রকাশের পূর্বে 
সাহিত্য-সভায় পড়া হয়েছিল। এই গ্রন্থে কাগজ প্রস্তত করবাব 
দেশী ও বিলাতী পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত । প্রাচীন যুগেব 
কাগজ প্রস্তুতের ইতিহাস আলোচনায় চুণীলালের গভীর পাণ্ডিতোব 
পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লিখিত গ্রন্থগচলো ছাড়া চুণীলাল বস্তুর 
অপরাপব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ 'আলোক? (১৯০৯), থ্থা্ত” (১৯১০ ), 
শারীর স্বাস্থা-বিধান” (১৯১৩ ), পপল্লীষ্বান্থ্য (১৯১৬) ও ন্যাস্থা- 
পঞ্চক? (১৯২৮ )। বৈজ্ঞানিক সাহিতা ছাড়াও চুণীলাল কবিতা 
রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তবে তার কবিতাগুলে। গ্রন্থাকাবে 
প্রকাশিত হয়নি। চুণীলালের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “নীলাচল, 
€ ১৯২৬ )-এব যায়গায় যায়গায় উচ্ছাসের পরিচয় রয়েছে । কিন্ত 
এই উচ্ছাস তার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে সংক্রামিত হয় নি। 


৩২৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


প্রকাশভঙ্গীর সংযম চুণীলালের বিজ্ঞানসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্টা | 

চুণীলাল শুধুমাত্র সাহিত্যসেবায়ই আত্মনিয়োগ করেন নি, এদেশে 
বিজ্ঞানচর্চার প্রপারেও তাব অবদান রয়েছে | তিনি ইংরেজী ভাষায় 
বিজ্ঞান বিষয়ক বন্ছু মৌলিক প্রবন্ধ লিখেছেন। এ ছাড়। ছাত্রদের 
মধো বৈজ্ঞানিক চিন্তা উদ্দ্ধ করার জন্যে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক 
সহজবোধ্য কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই সকল ইংরেজী প্রবন্ধ ও 
বক্তৃত। তার পুত্র জ্যোতিঃপ্রকাশ বস কত ক সংকলিত হয়েছিল 1৬ 

চুণীলাল বস্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি এবং 
পরিষদের বিজ্ঞানশাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন । ১৩২৪ 
সালে তিনি “আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু পরিষদ”-এর সভাপতি মনোনীত 
হন। ১৩২৯ সালে মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত/ সম্মেলনের 
ত্রয়োদশ অধিবেশনে বিজ্ঞানশাথার সতাপতিত্ব করেন চুণীলাল। 
এ ছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও বিজ্ঞান- 
সভার সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র ছিল। 

চুণীলাল বন্থুর পর বাংলা সাহিত্যে রসায়নবিজ্ঞান রচনায় 
অভিনবত্বের পরিচয় দিলেন আচার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রফুল্লচন্দ্রের 
নব্য রসায়নীবিদ্া ও তাহার উৎপত্তিঃ (১৯০৬) এই প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । বাংলা সাহিত্যে রসায়নবিজ্ঞানের 
ইতিহাস নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ-রচনার পথ দেখালেন প্রফুল্লচন্দর। 
ছ'খণ্ডে সম্পূর্ণ ইংরাজীতে লেখা ৭7150015 ০? 17100 
০106101500” (€ 1902 1904) ছাড়াও প্রাচীন যুগের হিন্দু 
রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে তার বু গবেষণামূলক প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক- 
পত্রে ছড়িয়ে আছে। বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার 
অন্যতম পথিক্‌ৎ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। 


৬ "06 50107001610 800 00061 78019, ৬০019, 7 & ঢু (1924--25), 
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রসায়নবিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে লেখা আর একটি মূলাবান 
গবেষণাগ্রন্থ পঞ্চানন নিয়োগীর “আয়ুর্বেদ ও নব রসায়ন” (১ম ভাগ, 
১৩১৪ )। এই গ্রন্থে আযুর্ধেদের সঙ্গে সঙ্গে রসায়নশাস্ত্রের অগ্রগতি 
আলোচিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ধাতু ও তাদের যৌগিক সম্বন্ধে প্রাচীন 
ভারতে কিরুপ জ্ঞান ছিল তা” নিয়ে সারগঙ আলোচন৷ হয়েছে। 
১৮৮৩ খুষ্টাষ্ছে হুগলী জেলার হোয়েড়। গ্রামে পঞ্চানন নিয়োগীর জন্ম 
হয়। তার পিতার নাম শশীভূষণ নিয়োগী ও মাতার নাম 
সারদানুন্দরী। তিনি রসায়নশাস্ত্রের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ও 
গবেষক ।" 

তিন 

আধুনিক যুগে বাংল। ভাষায় গণিত রচনায় প্রভৃত উন্নতি দেখ! 
গেল। বাংল! গদ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গণিতের ভাষারও উন্নতি 
সাধিত হোল । তা” ছাড়া এই যুগে রচিত গণিত বিষয়ক গ্রন্থের 
সংখাও অজত্র। উনবিংশ শতাহ্বীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাম্বীর 
গোড়ার দিকে গণিত রচনা করে ধারা যশন্বী হয়েছিলেন, তাদের 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা পঞ্চানন ঘোষ ও গুরুদাস 
বন্দ্োপাধ্যায়ের নাম। 

“সরল শুভঙ্করী” শুভস্করা” “সরল পরিমিতি' প্রভৃতির প্রণেত! 
পঞ্চানন ঘোষের “সরল পাটাগণিত,-এর নূতন সংস্করণ ১৮৯২ খৃষ্টান্বে 
প্রকাশিত হয়। এটি একটি ন্ুপরিকল্পিত গ্রন্থ । পাঠশালার বালক- 
বালিকাদের জন্তে রচিত হলেও এতে উচ্চাঙ্গের গণিত বিষয়ক 
কয়েকটি প্রসঙ্গ রয়েছে। “সরল পাটাগণিত” জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাষ্ে গ্রশ্থটির অষ্টাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তিন ভাগে “সরল গণিত? রচন! 
করেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে 


৭ বুশ-পরিচয়_€ একবিংশ খণ্ড) পৃঃ ১১৪-১৯২। জ্ঞানেম্রনাথ কুমার সংকলিত। 


১৪৬৫ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


পাটাগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি । সরল গণিত, ১ম ভাগ__ 
( পাটীগণিত ) ১৯১৩ খুষ্টা্ছে প্রথম প্রকাশিত হয় । বীজগণিত ও 
জ্যামিতির প্রকাশকাল ১৯১৪ খৃষ্টাঙ্ব । পাটাগণিতের নৃতনত্ব এই যে, 
এই গ্রন্থের কয়েক যায়গায় সংখ্যার পরিবর্তে অক্ষর প্রয়োগের দ্বারা 
পাটীগণিতের নিয়ম বোঝান হয়েছে । গুক্দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাপ্তল 
ভাষায় বিভিন্ন অঙ্কের নিয়ম বুঝিয়েছেন | 

পাটাগণিত ছাডাও উনবিংশ শতাষ্বীৰ শেষদিকে এবং বিংশ 
শতাঙ্থীর গোডার দিকে শুভঙ্করী ও মানসাঙ্ক বিষয়ক বন গ্রন্থ রচিত 
হতে দেখ! গেল । 

বীজগণিত রচনায় বৈশিষ্টোর পরিচয় দিলেন মহেজ্জনাথ 
মুখোপাধায় । মহেন্দ্রনাথের “অস্থিত সমাধান? (১৮৯৫ ) প্রাচ। 
পদ্ধতিতে লেখ। প্রথম বাংল] বীজগণিত | এন গ্রন্থের বিভিন্ন প্রশ্ন 
ভাস্করাচার্ষের সংস্কৃত পাটাগণিত “লীলাবতী” থেকে এব" বিভিন্ন 
প্রাচীন পণ্ডিতদের পাগুলিপি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে । কিকি 
অসুবিধা পবিহার কববাব উদ্দেশ্যে বীজগণিতশাস্ত্রের স্বত্রপাত হয় 
এবং বীজগণিতেব সাহাযো কিভাবে অতি সহজেই ছৃরূহ গণিত 
বিষয়ক প্রশ্নের সমাধান হতে পারে, এহ গ্রন্থে তা” নিয়ে সুস্পষ্ট 
ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে । বিংশ শতাহ্বীর গোড়া থেকে বাংলা ভাষায় 
পাশ্চাতা পদ্ধতিতে বীজগণিত রচনায় উল্লেখযোগা উন্নতি দেখা গেল। 
এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের নাম । 
গুকদাস বন্দোপাধায়ের “সরল শণিত'_২য় ভাগে বীজ্গণিতের 


কয়েকটি দুরূহ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচন। পাওয়া গেল । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জামিতি রচনায় ধার' বৈশিষ্টে।ব 
পরিচয় দিলেন, তাদের মধো উল্লেখযোগ্য পঞ্চানন ঘোষ ও গুরুনাথ 
সেনগুপ্তেব নাম । পঞ্চানন ঘোষেব "সরল পরিমিতি'৮তে ব্যবহারিক 


৮ সরল পরিমিতি'র রচনাকাল ১৮৮৭ খুষ্টাবের পূর্বে। কারণ» সরল শুভঙ্করীর বষ্ঠ সংস্কবণে 
(১৮৮৯ ) পঞ্চানন ঘোষকে 'পরিমিতি'ৰ গ্রস্থকার বলে উল্লেখ কব হয়েছে । 


পদার্থনিজ্ঞান, রসায়শবিজ্ঞান ইত্যাদি ৩২৯ 


জ্যামিতি বিষয়ক কিছু প্রসঙ্গ রয়েছে । গুরুনাথ সেনগপু সম্পাদিত 
ও প্রকাশিত “জ্যামিতি সহায়--১ম ভাগ” (১২৯৮) প্রশ্মোত্তরেৰ 
মাধামে লেখা । বিংশ শতাম্বীর গোড়ার দিকে প্রকাশিত জ্যামিতির 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগয, ব্রহ্মমোহন মল্লিকের “ইউক্রিডের 
জ্যামিতি'_-(১৩১০) এবং গুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরল গণিত-_ 
৩য় ভাগ? (জ্বামিভি )। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ইউক্লিডের দ্রটামিতির 
প্রথম চাব অধায় ডাঃ সিম্সনের গ্রন্থ থেকে অনুবাদিত হয়েছিল। 
এই গ্রন্থে বিভিন্ন অধায়েব শেষে ব্যাখ্যা ও পরিশিষ্ট অংশে যে 
জ্যামিতিক আলোচন। রয়েছে তাতে লেখকের যুক্তিপুর্ণ বিচার'প্রণালীর 
পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মমোহন ১৮৩২ খুষ্টান্ফে কলিকাতায় 
অন্মগ্রহণ করেন।৯ গুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে একটি ইংরেজী 
জামিতি পিখেছিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতিকে ুবহু অনুসরণ ন। 
কবে কিছুটা নৃতন প্রণালীতে এ গ্রন্থটি লেখ! হয়েছিল । আলোচা 
গ্রন্থটি হোল এ হংবেজী জযামিতিরই বঙ্গানুবাদ । 

আধুশিক যুগে জ্যোতিধিজ্ঞান নিয়ে অসংখা প্রবন্ধ বিভিন্ন 
সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হোল। কিন্তু জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ৰ 
গ্রন্থেব সংখা পুববর্তী যুগেব ন্যায় এই যুগেও নগণ্য | 

আধুনিক যুগেব জ্োতিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগা, 
যতান্দ্রনাথ মজুমদারের 'আকাশের গল্পঃ ( ১৩২০ ), কৃষ্ণলাল সাধুর 
“আকাশ কাহিনী” ( ১৩২০ ) জগদানন্দ রায়ের “গ্রহ-নক্ষত্র (১৯১৫) 
ও “ক্ষত্রচেনা? (১৯৩১ ) এবং প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের “আকাশ ও 
ঈথার? €( ১৩২৬ )। 

যতীন্দ্রনাথ মজুমদারের আকাশের গল্প জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক 
একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ , এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংকলনে কয়েকটি ঠংরেজী 
গ্রন্থ এবং লেখকের মাতুল শিশুসাহিতাক উপেন্দ্রকিশোর 


সপ লস পা পিন পাস) 


» বঙ্গভাষার লেখক ( ১ম ৭ও্ড), হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। প.ঃ ৬৯৬ ৬৯৭ | 


৩৩৯ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


রায়চৌধুরীর কয়েকটি প্রবন্ধের সাহাযা নেওয়া হয়েছে । গ্রন্থটির 
পারঙডুলিপি রামেন্দ্রমুন্দর ত্রিবেদী দেখে দিয়েছিলেন । ভূমিকাও 
তারই লেখা । এই গ্রন্থে সৌরজগৎ, ধূমকেতু, উক্কা ও বিভিন্ন 
প্রকারের নক্ষত্র নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচন। কর! হয়েছে। 
কৃষ্ণলাল সাধুর “আকাশ কাহিনীতে গণিত ও ফলিত-_উভঙ্ক 
জ্যোতিষই স্থান পেয়েছে । তবে গণিত জ্যোতিষের (4১500180109) 
প্রসঙ্গই বিস্তারিত। জ্যোতিষের যে সকল বিষয় এখনও পর্যস্ত 
প্রচলিত, সেই বিষয় গুলোই এই গ্রন্থের উপজীবা | এই গ্রন্থে গণিত 
জ্যোতিষের মধ্যে রয়েছে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, ধূমকেতু ও উদ্ধার প্রসঙ্গ । 
তবে গণিত জোতিষের মধ্যেও যায়গায় যায়গায় ফলিত জ্যোতিষ 
এসে গেছে। গ্রন্থটির প্রধান ক্রটি, যায়গায় যায়গায় ভাবোচ্ছাস। 
অতিরিক্ত ভাবোচ্ছাসের ফলে রচনার সাহিত্যিক মাধুর্য নষ্ট হয়েছে। 
জগর্দানন্দের "গ্রহ-নক্ষত্রয ও “নক্ষত্রচেনা? ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখ! 
হ,টি আকর্ষণীয় বিজ্ঞানগ্রস্থ। 
প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়ের "আকাশ ও ঈথার” একটি ক্ষুদ্রাকায় 
গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার মিশ্রণ 
ঘটেছে। তবে হাক্কা প্রকাশভঙ্গীর যায়গায় যায়গায় রচনার গ্রাস্তীর্য 
নষ্ট করেছে। এই গ্রন্থের লেখক রবীন্দ্রনাথের ছোটগন্পকে কেন্দ্র 
ক'রে রামেজ্দ্মুন্দর ত্রিবেদীকে আক্রমণ করেছেন £-_ 
“পশ্চিমদেশের ক্যাভেগ্ডিশ ল্যাবরেটারিকে একটা ক্ষুধিত 
পাষাণ” বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন ; তাই বিজ্ঞানের 
ছ-একজন বাউল ফকির “সব ঝুটা হ্যায়, তফাৎ যাও' রবে 
হাকিয়া হাকিয়া তাহারই চারিধারে ঘুরিয়। বেড়াইতেছেন | 
আমাদের রামেন্দরমুন্দর তার জ্ঞানগৌরবভারাবনত কলেবরে 
শুভ্র যজ্ঞোপবীত ছুলাইয়া জাহ্বীতীরে দ্রাড়াইয়৷ তামা 
তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন-__বিজ্ঞানের 
ও বিরাট পুরীটা মায়াপুরী |” 
[ পৃত-১৮। 


পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান ইত্যাদি ৩৩১ 


চার 

আধুনিক যুগে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবি্ভা বিষয়ক অসংখা গ্রন্থ 
প্রকাশিত হোল। তবে এদের প্রায় সব কয়টিই পাঠ্যপুস্তক । বনু 
গ্রস্থেই পুরাণের প্রভাব পড়লেও পূর্ববর্তা যুগে জনসাধারণের উদ্দেশ্টে 
কয়েকটি ভূবিজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল । আধুনিক যুগের ভূবিজ্ঞানে 
পুরাণের প্রভাব দেখ! গেল না বটে, তবে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্টে 
ভূবিজ্ঞান লিখবার প্রচেষ্টা এই যুগে নগণা। 

উনবিংশ শতাম্বীর শেষদিকে প্রকাশিত প্রমথনাথ বন্ুুর 
প্রান্তুতিক ইতিহাস*-এর € ১৮৮৪ ) আলোচা বিষয় প্রাকৃতিক 
ভুগোল ও ভূবিগ্যা | ভূবিজ্ঞান বিষয়ক তথাযাদির উল্লেখযোগা সমাবেশ 
ঘটেছে এই গ্রন্থে । গ্রন্থটির লেখক প্রমথনাথ নিজেও একজন 
ভূতত্ববিণ ছিলেন । দীর্ঘকাল ধ'রে রাজ্য সরকারের ভূতত্ব বিভাগে 
চাকুরী কর] ছাডাও তিনি নিজে কয়েকটি কয়লা, লৌহ ও গ্র্যানাইটের 
থনি আবিষ্কার করেছিলেন ।১০ প্রাকৃতিক ইতিহাসের আলোচ্য 
বিষয় তূপুষ্ঠ, ভূগর্ভ, ও বায় । এখানে আলোচনা যথাসস্তক 
বিস্তারিতভাবে কর! হয়েছে । তবে ভাষায় আড়ষ্টতা প্রমথনাথের 
রচনাভঙ্গীর প্রধান ক্রটি। 

প্রমথনাথ ছাড়া আধুনিক যুগে আর ছ'একজন মাত্র লেখক 
সবসাধারণের উদ্দেশ্যে ভূবিজ্ঞান লিখেছেন। 

কবিতায় ভূবিজ্ঞান লিখেছিলেন কাটীপাড়া নিবাসী মোহিতকৃষঃ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । মোহিতকুষ্চের 'পছ্যভূগোলকথা” ১২৯৩ সালে 
প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংল! ভাষায় পন্যে লিখিত ভূগোল এটিই 
প্রথম নয়। ১২৯২ সালের ২৮শে অগ্রহায়ণ “বঙ্গবাসী”তে একখানি 


পছ্যভূগোলেন্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল ।৯১ মোছিতকৃষ্ণের 


১, জীবনীকোষ-_শশীভূষণ বিদ্ভালঙ্কার, ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৪৪-১৪০৫। 
১১ পদ্চতুগোলকথ। ১ম সংক্করণ--গ্‌1*, পাদটীক|। 


৩৩২ বঙ্গসাহিত্যো বজ্ঞান 


গ্রন্থটি কয়েকটি প্রচলিত ভূগোল এবং মানচিত্র অবলম্বন ক'রে পয়ার 
ছন্দে লেখা । ছন্দে মিল রাখবাব জন্তকে আলোচা গ্রন্থে অনেক শঙ্বই 
সংক্ষিপ্ত আকারে বাবন্ৃত হয়েছে । এবপ শব্ব-সংক্ষেপের ফলে 
রচনা যায়গায় যায়গায় শ্রুতিকটু ও ছুবোধা ঠেকে। 

আধুনিক যুগে সবসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা ভূবিজ্ঞান বিষয়ক 
গ্রন্থের সংখা! নগণা হলেও উনবিংশ শতাহ্বার শেষদিকে এবং 
বিংশ শতান্ধীতে এই বিজ্ঞান নিয়ে অসংখা পাঠাপুস্তক লেখা 
হয়েছিল। উনবিংশ শতাহ্দীর শেষদিকে লেখা পাঠাপুস্তকসমূহের 
মধো উল্লেখযোগা, দেবেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্ষের "প্রকৃতি বিবরণ? ( ১২৯৩) 
যোগেশচন্দ্র রায়ের 'প্রাকত ভূগোল? (১২৯৫ ) এবং রামেন্্রত্রন্দর 
ত্রিবেদীর “ভূগোল” (১৮৯৮ )। 

বিংশ শতার্থাতে বাংলা দেশেব বিভিন্ন দ্েলা নিয়ে অসংখ। 
ভগোল লেখা হোল । এই সকল গ্রন্থে বানৈতিক ভগোলেরত 
প্রাধান্থ । অপবাপর ভূগোলগুলির অধিকাংশই পাঠাপুস্তক । কদাচিৎ 
কোনো কোনো গ্রন্থে নৃতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল । এহ প্রসঙ্গে 
রাসবিহারী মগ্ুল অন্ুবাদিত খনিজরিপ' (১৯২১), ব্রক্ষচাব" 
বিসার্চ ইন্ট্টিটিউটের কেমিষ্ট জিতেন্্রকুমার গুহ প্রণীত “ভৌগলিক 
প্রকতি-বিজ্ঞান” (১৯৩০ ) ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগা । প্রথমোক্ত 
গ্রন্থটি হোল বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়াবিং কলেজের খনিজবিগ্তার অধ্যাপক 
ই, এচ১ রবাটসনের %৯ 11210012107 11016 901৬6510097 
নামক ইংরেজী গ্রন্থেব অনুবাদ । খনি-পরিমাপ সম্বন্ধে উচ্চাঙ্গের 
তথ্যাদি এতে রয়েছে । শেষোক্ত গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভ.গোলের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, ভবিগ্ভা ইত্যাদি নিয়ে 
সুপরিকল্পিত আলোচনা করা হয়েছে। 

এই সকল গ্রন্থ ছাড1 বিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেশের যে সকল 
ভূবৃত্তান্ত প্রকাশিত হোল তাদের মধ্যেও প্রাকৃতিক ভ,গোল ও 
ভৰিষ্ঠা বিষয়ক তথ্যাদি কিছু কিছু রয়েছে । 


জীববিজ্ঞান € উদ্ভিদ, প্রাণী, শারীর; অস্থিবিজ্ঞান ও 
নৃতত্ব ) সাধারণ বিজ্ঞান ও মনত্তত্ব 


পদ্দার্থবিজ্ঞান এবং জ্োতিবিজ্ঞান ছাড়াও আধুনিক যুগের বাংলা 
ভাষা ও সাহিতো জীববিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয় নিয়ে গ্রন্থ 
প্লচনায় উন্নতি সাধিত হোল । উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণকে কেন্দ্র 
ক'রে পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি দেশীয় জনসাধারণের যে 
কৌতুহল স্থি হচ্ছিল, সেই কৌতৃহলই এর মূলে। এই কৌতুহল 
স্থষ্টির কারণ হোল এদেশে বিজ্ঞানচর্চার প্রসার । উনবিংশ শতাম্বীতে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রে পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এদেশে 
ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছিল । বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত থেকেই 
পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চা আরও খ্যাপকভাবে স্ুক হোল । এব 
মূলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য | 
১৯০৪ খৃষ্টাব্বে ইপ্ডিয়ান ইউনিভাসিটি আযাক্ট পাশ হয়। এতদিন 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের কাজ ছিল, ছাত্রদের পরীক্ষা! নেওয়া এবং উপাধি 
দেওয়া। ইউনিভাগিটি আযাক্টের ফলে ছাত্রদের জ্ঞানের উন্নতি 
এবং গবেষণপারও ক্ষেত্র তৈরী হোল। বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধীনস্থ 
কলেজগুলিতে শিক্ষাদান-ব্যবস্থ। ঠিকমত চলছে কিনা, তা” দেখবার 
দায়িত্বও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এসে পড়ল ।১৯ তা ছাড়া অনুমোদিত 
কলেজগুলিতে বিশ্ববিষ্ভালয়ের কতৃত্ব স্বীকৃত হোল। এই নতুন 
আইনে ম্যাটিকুলেশন থেকে ডিগ্রী ক্লাস পর্যন্ত ছাত্রদের মাতৃভাষার 
উপর জোর দেওয়। হয়েছিল । ১৯০৬ খৃষ্টাষ্বে আশুতোষ মুখোপাধাস়্ 
ভাইসচ্যান্সেলার নিযুক্ত হবার পর এই নতুন আইনগুলি কার্যকরী 
হয়। বিংশ শতান্বীর দ্বিতীয় দশকে বিজ্ঞান-কলেজের প্রতিষ্ঠা 
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কলিক।ত। বিশ্ববিভ্ভালয়ের ইতিহাসে একটি উল্লেখষোগা ঘটন]। 
১৯১৪ খুষ্টাষ্বের ২৭শে মার্চ বিজ্ঞান-কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত 
হোল। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন আশুতোষ যুখোপাধায় । 
১৯১৭ খুষ্টাব্ে গভর্ণমেণ্ট বিশ্ববিগ্ঠালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে বিজ্ঞান 
ও কলা--উভয় বিভাগেই শিক্ষাদানের সম্মতি দিলেন। এভাবে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে বিজ্ঞানশিক্ষাব বাবস্থা হওয়ায় 
উচ্চাঙ্গের পাশ্চাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষিত জনগণের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হোল। কিন্তু এই যুগে বিজ্ঞানচর্চার যতখানি উন্নতি সাধিত 
হোল, বিজ্ঞান-সাহিতোর ততথানি উন্নতি সাধিত হয় নি। ইংরেজী 
ভাষার মাধামে উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানচর্চাই এর প্রাধন কারণ। ফলে 
এদেশে বিজ্ঞানশ্িক্ষার অগ্রগতি হোল বটে, কিন্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
লেখক ছাড়া বিজ্ঞানের দুবহ ও জটিল দিক নিয়ে সর্বজনবোধা গ্রন্থ- 
্লচনার প্রয়াস এই যুগেও দেখ! গেল ন1। তবে বিজ্ঞানসাহিত্যের 
চাহিদ] যে বেডে চলল, তার গ্রমাণ পাঁওয়৷ গেল জনসাধারণের 
পাঠোপযোগী অসংখা বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে । এই চাহিদার 
যুূলে ছিল, বিজ্ঞানচর্চার প্রসার ও অগ্রগতিকে কেন্দ্র ক'রে পাশ্চাতা 
জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি জনসাধাবণের কৌতূহল । 

পাঠাপুস্তক ছাড়াও ছোটদের উদ্দেশ্টে এই যুগে বু বিজ্ঞানগ্রস্থ 
বচিত হোল। জগদানন্দ রায়ের অধিকাংশ গ্রন্থই ছোটদেব এবং 
"অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের” উদ্দেশ্যে লেখা । 

এক 

আধুনিক যুগে জনসাধারণের উদ্দোশ্টে রচিত উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক 
গ্রন্থেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মুরেন্দ্রচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“উদ্ভিদ্ততব* ( ১৩১৯ ) গিরিশচন্দ্র বন্থুর উদ্ভিদজ্ঞান” ১ম (১৩৩০ ) ও 
২য় পর্ব (১৩৩২) ও মোহাম্মদ মতিয়র রহমানের টউত্ভিদ-রহস্ত” 
(১৯২৬ )। উত্ভিদ্তত্বের লেখক সুরেন্্রচন্্ বন্ব্যোপাধ্যায় গভর্ণমেন্টের 
উদ্ভিদরবিদ্ভা বিভাগের এককজ্বন কর্মচারী ছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টান 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ৩৩৫ 


সরকারী কাজে গাছপালা! পরিদর্শনের জন্তে লেখক আসাম যান । 
আসাম থেকে ফিরে আসবার পর বাংল! ভাষায় জনসাধারণের 
উদ্দেশে উদ্ভিদবিগ্ভা নিয়ে একটি গ্রন্থ লিখবেন বলে তিনি স্থির 
কবেন। সেই ইচ্ছা অনুযায়ী এবং বাংলায় উন্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক 
গ্রন্থেব অভাব পুরণ করবার উ'দান্যে লেখক এই গ্রন্থটি রচন1! করেন ।২ 
ইতিপূর্বে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রধানতঃ নিজস্ব পর্যবেক্ষণের উপর 
নির্ভর ক+রে নসাধারণেব উদ্দোশ্টে উদ্ভিদবিজ্ঞান রচন! করেছিলেন । 
কিন্ত সুরেশচন্দ্রের গ্রন্থটি পুরোপুরি পাশ্চাতা পদ্ধতিতে লেখা । তবে 
গ্রন্থটি অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায় । তা” ছাড়া আলোচনাও প্রাথমিক প্রকৃতির 
এবং অসম্পূর্ণ । চার পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ 
বেগুন গাছের বর্ণনাপ্রসঙ্গে পাতা, ফুল ইত্যাদি নিয়ে সংক্ষিপ্ত 
আলোচন1 করা হয়েছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শাখা প্রশাখ। প্রসারিত 
হওয়ার প্রণালী এবং পত্র ও পুষ্প-সন্নিবেশ-প্রসঙ্গ আলোচিত | তৃতীয়' 
ও চতুর্থ পরিচ্ছেদের আলোচা বিষয় শিকড় ও উত্ভিদ-কঙ্কাল বিজ্ঞান, 
(61910 10150010% )1। শেষোক্ত ছুই পরিচ্ছেদের আলোচনা 
অতাস্ত সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ প্রকৃতির । প্রায় সর্বত্রই অর্থের দিকে 
লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিক শহ্ব অনুবাদ করায় বচন! যায়গায় যায়গায় 
শ্রুতিকটু ঠেকে। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র বন্থুর “উত্ভিদ- 
জ্ভানঃ ১ম ও ২য় পর্ব” বাংল। সাহিত্যে উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ক একটি 
উৎকষ্ট গ্রন্থ। ১ম পবে' উদ্ভিদের “স্ুলদেহঃ (10010110198) ) 
সম্বন্ধে আলোচনা । দ্বিতীয় পৰে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ বিস্তারিত- 
ভাবে আলোচিত । এহ গ্রন্থের প্রায় সবত্রহ উদ্ভিদবিদ্তা বিষয়ক 
বিদেশী শব্দগুলো বাংলায় অন্ুবাদিত হয়েছে । তবে অর্থের দিকে 
অতিরিক্ত লক্ষা রেখে এই অনুবাদ করায় শষ্বঘগুলে। যায়গায় যায়গায় 





২ উদ্ভিদ্তত_ভৃষিকায় পৃষ্ঠা সপ্তম 
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হাক্কা ও লঘু হয়ে পড়েছে । ২য় পর্বে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ সথঞ্ধে 
আলোচন। ম্ুপরিকল্িত ও তথাপূর্ণ। প্রায় সবত্রতই এদেশীর 
গাছপালার প্রচুর উদাহরণ থাকায় রচনার উতকষত1 গ্রেডেছে। 
গ্রন্থটির সর্বত্রই উদ্ভিদবিজ্ঞানে লেখকের পাণ্তিতোর পরিচয় সুস্পষ্ট । 
নৃতনত্বের পরিচয় পাওয়া গেল মোহম্মদ মতিয়র রহম'নের উদ্ভিদ" 

বহনে | মতিয়র বহমান গ্রন্থরচনার কারণ বর্ণন' প্রসঞ্গে প্রাচীন 
কবিদের মতো দৈবাদেশের কথা বলেছেন! এই লেখক ইতিপুবে' 
পুষ্প রহস্য” নামে আর একখানি গ্রন্থ রচন। করেছিলেন | তার 
পরবর্তী গ্রন্থ উত্ভিদ-রহস্” বাজিতপুর 'মোগছলেম যুবক সমিতি*র 
সম্পাদক ছেরাক্ছুল হক কর্তৃক প্রকাশিত হয়। উদ্ভিদ-রছপ্য রচনার 
কারণ বর্ণন প্রসঙ্গে গ্রন্থটির শুচনায় প্রাচীন কবিদের মতে? লেখক, 
বলেছেন, 

“এ গ্রামের দক্ষিণাংশে দলাশয়ক্তীরে 

রমা এক জন্ববৃক্ষ ছায়াদান করে । 

একদা নিদাঘ-তাপে হহয়া তাপিত, 

দৈববসে তথা আমি হু উপনীত । 

অকন্মাৎ মক্ষিক1 ও ভ্রমর-গুঞজনঃ 

আকধিল ত্বর৷ মোর চিন্তাক্রি্ই মন। 

পঞ্চবর্ধ পূর্ববে এরা এশিক আদেশে, 

বলেছিল 'পুষ্পতত্ব' বসি মোর পাশে । 

সেইকালে বলেছিল ভ্রমর সুজন, 

ণউডিদ-রহস্ত১ তাকে করিবে জ্ঞাপন । 

আগ্রহ হইল তাই হৃদয়ে আমার, 

জানিতে ও জানাইতে রহস্য খোদার |” 

সমগ্র গ্রন্থটি ছুইভাগে বিভক্ত । ১ম ভাগের ছয়টি পরিচ্ছেদে 

উত্ভতিদদের জাতিবিভাগ, উদ্ভিদের কার্য, বংশ-বিস্তার, উদ্ভিদের আত্মরক্ষ। 
ও উপকারিতার প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচিত । দ্বিতীয্র ভাগে ভ্রব্যগুণ 
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নিয়ে চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা । ১ম ভাগের আলোচনা-পদ্ধতি 
কৌতৃহলোন্দীপক | মাছি ও ভ্রমরের উত্তর-প্রতুাত্তরের মাধ্যমে 
এখানে বক্তব্য বণিত। আলোচন সর্বত্রই প্রাথমিক প্রকংতির এবং 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । 
আধুনিক যুগে ছোটদের উদ্দেশ্টেও বহু উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থ 
রচিত হয়েছে । তবে এদের অধিকাংশই পাঠাপুস্তক । উত্ভিদ্বিজ্ঞান 
নিয়ে লেখা গ্রন্থথুলোব মধো শিশুসপাহিতোর পর্যায়ে পডে জগদানন্ৰ 
রায়ের 'গাছপালা” (১৯২১), সতোন্দ্রনাথ সেনগুপ্তেব উদ্ভিদের 
চেতনা € ১৩৩৬ ) এবং হেমেন্দ্রকুমাৰ ভট্টাচার্যের “গাছপালার গল্প” 
(১৩৩৬ )। 
জগদদানন্দ রায়ের াছপাল।, ছোটদেব উদ্দেশ্টে লেখা একটি 

স্থখপাঠ্ গ্রন্থ । সতোন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "উদ্ভিদেব চেতনা” নামক 
গ্রন্থটির বিষয়বস্তু “বিচিত্রা” “আত্মশক্তি?, 'শিশুসাথী” প্রভৃতি বিভিন্ন 
সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল । লেখক বশ্ু-বিজ্ঞান-মন্দিরে 
আচার জগদীশচক্দ্রেব কাছে চার বসব ধরে যে শিক্ষালাভ 
করেছিলেন, এই গ্রন্থে তা” লিপিবদ্ধ হয়েছে । বন্থু-বিজ্ঞান-মন্রিরের 
সহকাবা অধ্যক্ষ নগেন্দ্রন্্র নাগ গ্রন্থটির পাগুলিপির কিছু কিছু অংশ 
সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন | এই গ্রন্থে প্রাণী ও উদ্ভিদ, গাছের 
চেতন, বস-আকর্ষণ ও রস-সঞ্চালন, উত্ভিদেব আলো ক-তৃষ্তা, উদ্ভিদের 
স্নাু ও উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন_-মোট এই ছয়টি প্রবন্ধ আছে। 
প্রবন্ধ গুলি সরস। লেখক জগদানন্দের ন্তায় ভাষায় বিবিধ চলতি 
শষ্র ব্যবহার করেছেন। গ্রন্থ্টিতে উত্ভিদজগতে প্রতি লেখকের 
গভার মমত্তবের পরিচয় পাওয়া যায় । তবে যায়গায় যায়গায় এই 
মমত্ব উচ্ছবাসে পর্যবসিত । যেমন, 

“উদ্ভিদ্জাতিটাও তেমনি খোকার মত একটি প্রাণী। 

আঘাত কর-কাপিয়া উঠিবে, জড়সড় হইয়া পড়িবে, 

সঙ্কুচিত হইয়া এতটুকু হইয়1 যাইবে ; কণ্ঠ নাই-__চীৎকার 

৮৬ 
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করিয়া উঠিতে পারিবে না। বাথা-বেদনায় বুক ফাটিয়া 
গেলেও কথায় জানাইবার উপায় নাই ; তাই, আমরা 
উদ্ভিদের প্রতি এমন নির্ধয় হইতে পারিয়াছি। তাহাদের 
ব্যথার কথা যে প্রাণ দিয়]! বুঝিতে হয়, কান দিয় শুনিবার 
নহে।” 
কথোপকথনের মাধ্যমে রচিত হেমেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্ষের গাছপালার 
গল্পঃতে (১৯২৯) সচবাচব-দৃষ্ট গাহপালা এবং বিভিন্ন সহজ পরীক্ষার 
সাহাযো সবল ভাষায় বক্তব্য বিষয় বে'ঝ!ন হয়েছে । হেমেন্দ্রকুমার 
ময়মনসিংহেব আনন্দমোহন কলেজের উত্ভিদবিদ্ার অধ্যাপক 
ছিলেন। 
আধুনিক যুগে শিশু ও ছাত্রের উদ্দেশ্যে উত্ভিদবিদ্া বিষয়ক বনু 
পাঠাপুস্তক রচিত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগা, ভগবতীচরণ 
বন্দোপাধ্যায়েব “উদ্ভিদ-বৃত্তাস্তত (১৩১০), গিরিশচন্দ্র বসুর 
গাছের কথা”? (১৩১৭) ইত্যাদি | 
ঢুই 
উনবিংশ শতাব্দীতে জনসাধারণের উদ্দেশে যে সকল 
প্রাণিবিজ্ঞান রচিত হয়েছিল তাদেব একটিও উচ্চাঙ্গের নয়। 
মথুবানাথ বর্ন, কমলকৃষ্চ ও জগতকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখ লেখকরা 
জনসাধাবণেব উদ্দেশ্যে প্রাণিবিজ্ঞান লিখতে গিয়ে ব্যর্থতার পবিচয় 
দিয়েছিলেন । উনবিংশ শতাধীর শেষ দশকে প্রকাশিত 
জ্ঞানেন্দ্রনাবায়ণ বায়চৌধুবীব “হস্তীতত্বও (১৩০১) একটি ব্যর্থ 
রচনা । হস্তী সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় এই গ্রন্থে বণিত। পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ একে বলা যায় না। তবে গ্রন্থটিব প্রথম দিকে হস্তীর 
উৎপত্তি, জাতিপ্রভেদ, দেশভেদে হস্তার আকৃতি, প্রকৃতি ও বর্ণভেদ 
নিয়ে আলোচনায় বৈজ্ঞানিক তত্বাদ্দি কিছু কিছু আছে। গ্রন্থটির 
বিষয়বস্ত বিভিন্ন সংস্কৃত, ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী গ্রন্থ থেকে সংকলিত । 
তবে সংস্কতের প্রভাবই এতে বেশী। বাংল! ও সংস্কৃত-_উভয় প্রকার 
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নামই এখানে ব্যবহৃত । কয়েক যায়গায় সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে 
শ্লোকও উদ্ধত করা হয়েছে । জ্ঞানেন্দ্রনীরায়ণের রচনা ভঙ্গী আড়ষ্ট । 

বিংশ শতাষ্বীতে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে লিখিত প্রাণিবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থেব রচনারীতি ও পরিকল্পনায় প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত 
হোল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 
“সরল প্রাণিবিজ্ঞান। (১৩০৯)। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট, এখানে 
তুলনামূলক সমালোচনার মাধ্যমে প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ বণিত। 
প্রীবাসচন্দ্র চ্টরাজের “প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত বা প্রাণীরাজা? (১৩১০) 
নামক গ্রন্থটিতেও নুপরিকল্পনাব পরিচয় পাওয়1 গেল। এই গ্রন্থে 
স্তমন্তপায়ী প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগে বৈজ্ঞানিক রীতি অনুস্যত | 
প্রীবাসচন্দ্রে রচনারীতিও প্রাঞ্জল । 

বিংশ শতাব্বীব প্রাবস্তে বাংলা সাহিত্যে অভিব্যক্তিবাদ নিয়ে 
স্ুপরিকল্সিতভাবে গ্রন্থরচনার শবত্রপাত হোল । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগাঃ  ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুব (১৮৬৯-১৯৩৭) লিখিত 
“অভিব্যক্তিবাদ* (১৩০৯ )। অভিব্যক্তিবা্দ সম্বন্ধে বাংল! ভাষায় 
প্রথম গ্রন্থ বচন! কবেন ক্ষীবোদচন্্র রায়চৌধুরী | তবে ক্ষীরোদচন্দ্রের 
গ্রন্থে অভিবাক্তিবাদের একটি অংশ, শুধুমাত্র মানব-প্রকৃতি নিয়ে 
আলোচন। কবা হয়েছে । কিন্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথের গ্রন্থটিৰ পরিকল্পন। 
আরও বিস্তৃত। এই গ্রন্থে অভিবাক্তিবাদেব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, 
জীবনসংগ্রাম, পরিবৃত্তি ( অস্তহিত শক্তিপ্রভাবে প্রাণীদের পবিবর্তন ), 
মানবশরীরের অভিব্যক্তি, ভূগর্ভে অভিবাক্তির সাক্ষা, বর্ণভেদে 
জীববক্ষা ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত । তবে অভিব্যক্তিবাদের মূল 
তত্বগুলোব মধ্যেই এই গ্রন্থের আলোচন] সীমিত । বিজ্ঞানের সুক্ষ 
বা গভীর কোনে। দ্িক নিয়ে আলোচনা এখানে নেই । গ্রন্থকার 
প্রথমে তার পিতৃব্য জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশে 
অভিব্যক্তিবাদ আলোচনা করতে আরম্ত করেন। পরে বঙ্গসাহিত্যে 
অভিব্যক্তিবাদ বিষয়ক গ্রন্থের অভাব লক্ষ্য ক'রে এই গ্রন্থটি রচন। 


৩৪০ বঙ্গসাহিত্ বিজ্ঞান 


করেন। গ্রস্থ-রচনায় সহায়তা করেছিলেন লেখকেব বন্ধু 
বনওয়ারিলাল চৌধুবী। রামেন্দ্রনুন্দব ত্রিবেদী পাঙুলিপির কিছু 
কিছু অংশ সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন । অভিবাক্তিনাদ রচনায় 
ডারউইন, ওয়ালেস, হাকৃস্লী প্রভৃতিব গ্রন্থ থেকে সাহাযা নেওয়া 
হয়। তবে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বচিত হলেও গ্রন্থটিব যায়গায় 
যায়গায় ভাবতীর পৌবাণিক বিশ্বাস এবং ধরন ও অধাত্মবিজ্ঞান 
প্রাধান্ত লাভ করেছে । দেবেন্দ্রনাথেব পৌত্র এবং হেমেন্দ্রনাথের পুত্র 
ক্ষিতীন্্নাথের চিন্তায় ধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার যে প্রভাব পড়েছিল, সেই 
প্রভাবই এখানে কার্ষকরী হয়েছে বলে মনে হয়। ক্ষিতীক্নাথ 
শ্রীমন্তগবদগীতাব অভিনব সংস্করণেব সম্পাদনা কবেন এবং অধ্যাত্ব- 
ধর্ম ও অজ্ঞেয়বাদ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা! করেন। সংস্কৃত ভাষায় 
পাণ্ডিত্যেব জন্তে তিনি তত্বনিধি উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন । তা” 
ছাড়া নি ছিলেন আদি ব্রক্মপমাজেব অন্ততম কর্ণধাব। 
অভিব্যক্তিবাদে ক্ষিতীন্দ্রনাথ বিদেশী পবিভাষ] যথাসম্ভব বর্জন 
করেছেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথের বচনাবীতি বলিষ্ঠ ও প্রাঞ্জল । 

ক্ষিতীন্্রনাথের সমসাময়িক কালে লেখা নপ্েন্দ্রনাবায়ণ চৌধুরীর 
“জীবনেৰ স্তব ও তাহার অভিবাক্তি (১৩১২ ) মূলতঃ একটি দার্শনিক 
চিস্তামূলক গ্রন্থ । তবে এই গ্রন্থেব প্রথম প্রবন্ধ “জীবনের স্তব ও 
তাহার অভিব্যক্তিতে কিছুটা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পবিচয় পাওয়া 
যায়। লেখক বিবর্তনবাদেব সমর্থক হলেও কয়েকক্ষেত্রে “বিজ্ঞান- 
সম্মত ক্রম-বিকাশ-নীতি' মেনে নেন নি। নবেজ্দ্রনারায়ণের রচনায় 
উচ্ছাসের আধিকা। তা” ছাডা তার ভাষা সংস্কৃতঘে ষা। 

আধুনিক যুগে জীবনপ্রবাহের গুঢ় রহস্ত নিয়ে মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক 
আলোচন] পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লখযোগ) ডাঃ 
অমৃতলাল সরকারের “জীবন প্রহেলিকা” (১৯১৭ )। এই গ্রন্থটি 
হোল ডাঃ সরকারের £[0- ৬1791 1516?” নামক ইংরেজী 
বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ । অনুবাদক শরৎচন্দ্র রায়। “জীবন প্রহেলিকা 


জীববিজ্ঞান) সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ৩৪১ 


একটি গভীব চিস্তামূলক বৈজ্ঞানিক আলোচনা । মূল দৃষ্টিভঙ্গীতে 
পার্থকা থাকলেও রচনারীতির গভীবতার দিক থেকে বিচার করলে 
রামেন্দ্রনুন্দর ভ্রিবেদীর প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে এই 
প্রবন্ধটিব তুলনা করা যায়। প্রবন্ধটি ১৯১৫ খুষ্টাষ্বে ভারতবর্ষায় 
বিজ্ঞানসভার প্রাথমিক অধিবেশনে ডাঃ অমুতলাল সরকাৰ ইংবেজীতে 
পাঠি করেন; এ সভাব সভাপতি ছিলেন স্তাব গুক্দাস্‌ 
বন্দোপাধ্যায | তা” ছাড়া ডাঃ চুণীলাল বনু, ডাঃ সি. ভি. বমন 
প্রমুখ মনীষাবা এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত নুধীদের 
সকলেই ডাঃ শবকাবের বক্তৃতার অকু প্রশংসা করেন।৩ এই 
আলোননার সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা, প্রাণতত্বের ব্যাথা 
প্রসঙ্গে এখানে বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের সম্মিলন ঘটেছে। 
বক্তৃতাৰ মূল কথা এই যে, কি চেতন, কি অচেতন সর্বত্রই প্রাণ 
বিষ্ভনান ; অচেতন স্ষটিক থেকে সবক ক'বে মানুষ পর্যস্ত সর্বত্রই 
প্রাণের অস্তিহ র'য়ছে। বক্তৃতাটিব বঙ্গানুবাদ প্রশংসনীয় । অনুবাদক 
ছুবহ শব্দগুলো যথাসম্তব ব্যাখা! ক'রে দিয়েছেন । 

শুধুমাত্র অভিব্ক্তিবাদ ও প্রাণপ্রবাহ নিয়েই নয়, প্রাণিজগৎ 
নিয়েও আধুনিক যুগে কয়েকটি উৎকুষ্ট গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এই 
প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, সতাচরণ লাহার “পাখীর কথা” 
(১৩২৮) সত্যচবণ লাহা নিজে পাখী পুষতেন এবং বিভিন্ন দেশের 
পাখী সংগ্রহ কবতেন। পাখীর কথা”র বিষয়বস্ত্ব (প্রবাসী+ “মানসী+ 
“ভারতবর্ষ” স্স্বর্ণবণিক সমাচার” প্রভৃতি বিভিন্ন সাময়িক-পত্র্ে 
প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থটি হোল সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত 





শপ ০৯ 


৩ স্যার গুকদান বন্দোপাধ্াায এই আলোচন1 সম্বন্ধে মন্তব্য করেহিলেন, “আমি এই 
সদ্ুপদেশপূর্ণ বক্তৃতার জন্য বন্তাকে অভিনন্দিত করিতেছি। তাহার বক্তব্যের আধ্যাম্মিক অংশ 
ব্যাখ্যাত হওযায় বাস্তবিক বকৃতাটি অমূল্য হইযাছে। ডাক্তার সরকার ফেবপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
অথাৎ যদি বিজ্ঞানের জড়মূলক অংশ আধ্যাত্মিক অংশের সহিত পাশাপাশি অবস্থান করে তাহাহইলে 
বাস্তবিকই আমর! প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির স্ৃষ্টিকর্তী ভগবানের অভিমুখে অগ্রনর হইতে পারি ।” 


৩৪২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


বিভিন্ন প্রবন্ধের সংশোধিত ও পরিবধিত সংস্করণ | পাখীর কথা” 
তিন ভাগে বিভক্ত । ১ম ভাগে খাচার পাখী সম্বন্ধে আলোচনা । এই 
ভাগে পাখীপালনের উৎপত্তি ও ইতিহাপ আলোচন ক?রে পাখীর খাঁচা 
সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা কর! হয়েছে। এরপর পাখী পোষার পদ্ধতি 
ও অভিজ্ঞতা নিয়ে তথ্যপুর্ণ আলোচনাব পর এই ভাগ সমাপ্ত। দ্বিতীয় 
ভাগে 15001701910 01710109105 কি তাঃ বুঝিয়ে পাখীর 
£91100081%+ সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে । এই প্রসঙ্গে মানবের 
উপকারিতায় পাখীর অবদান অতি স্ুন্দবভাবে আলোচিত। তৃতীয় 
ভাগের বিষয়বস্তব “কালিদাস-সাহিত্যে বিহঙ্গ-পরিচয় |” এখানে 
কালিদাসের মেঘদূত ও ঝতুসংহার, এই ছুটি কাব্য আলোচনা ক'রে 
ভারতবর্ষের বিভিম্ন ধরনের পাখীর সঙ্গে কালিদাসের কিবপ পরিচয় 
ছিল তা? বোঝান হয়েছে । ১ম ভাগে খাঁচার পাখী সম্বন্ধে আলোচনায় 
রয়েছে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ। আর কালিদাস-সাহিত্যে 
পাখী নিয়ে আলোচনায় রয়েছে পা্ডিত্য ও স্বল্প বিশ্লেষণের পবিচয়। 
সত্যচরণ লাহার ভাষা শ্রুতিমধুর। উৎকৃষ্ট শব্খপ্রয়োগ তার 
রচনারীতিব একটি বৈশিষ্ট্য । 

বাংলা ভাষায় লেখা পাখী সম্বন্ধে আব একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 
স্থরেন্দ্রনাথ সেনের “পাখীর কথা+ (১৩২৮ )। এহ গ্রন্থের প্রায় সকল 
প্রবন্ধই (প্রতিভা? ও ঢাক! বিভিউ+তে প্রকাশিত হয়েছিল । প্রবন্ধ- 
গুলোর বিষয়বস্ত বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত | ক্ষুদ্রকায় হলেও 
“পাখীর কথা” একটি সাবগর্ভ ও সরস গ্রন্থ। এতে পাখীর বংশ-পরিচয়, 
পালকেব বর্ণ ও বিন্যাস, পুকষ ও স্ত্রী পাখীব বর্ণবিভেদ, বক্ষক-বর্ণ 
(71069001509 001018101) ) এবং পাখীর জীবনধারণ পদ্ধতি ও 
বিচিত্র প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা কবা হয়েছে । বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে 
আলোচনার কালে লেখক দেশী ও বিদেশী, উভয় প্রকার পাখীর কথাই 
উল্লেখ করেছেন । গ্রস্থটিব সর্বপ্রধান বৈশিষ্টা, লেখকের উৎকৃষ্ট বর্ণনাভঙ্গী 
এবং স্বল্পপরিসরের মধ্যে পক্ষিজগতের বিচিত্র তথ্যের মুলাবান সমাবেশ। 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত ৩৪৩ 


পাখী নিয়ে জগদানন্দ রায়ও গ্রন্থ রচনা! করেন। জগদানন্দের 
বাংলার পাখী+ (১৯২৪ ) এবং “পাখী” (১৩৩১) ছোটদের উদ্দেশ্যে 
লেখা সরস বিজ্ঞানগ্রন্থ। জগদানন্দের প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক 
অপবাপর গ্রন্থ “পোকামাকড়” (১৩২৬) এবং "মাছ ব্যাউ সাপ” 
(১৯২৩) ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা। 

জগদানন্দ রায় ছাড়া আধুনিক যুগে ছোটদের জন্তে প্রাণিবিজ্ঞান 
লিখে খাতি অর্জন কবেন দ্বিজেন্দ্রনাথ বসব ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার । 
১৮৬৫ খুষ্টান্ধে ভাগলপুরে দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তার পিতার নাম 
ব্রজকিশোর বনু । ছ্বিজেন্দ্রনাথ বি. এ. অবধি অধ্যয়ন করেছিলেন । 
কিন্ত অসুস্থতার জন্যে শেষ পর্যস্ত পৰীক্ষা দিতে পাবেন নি। বিজ্ঞান 
ও সাহিত্যে বরাবরই তার অনুরাগ ছিল। ছাত্রজীবন শেষ করে 
কিছুকাল তিনি শিক্ষকতা করেন। পরে তিনি কলিকাতা ইওিয়ান 
এসোপিয়েসনের সহকারী কর্মাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। তা? ছাড় 
জাতীয় মহাসমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গেও তার নিকট 
সংযোগ ছিল। “সখা” 'সথা ও সাথী” প্রভৃতি বিভিন্ন শিশুপাঠ্য 
পত্রিকায় তিনি প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদ্ি নিয়মিতভাবে 
লিখতেন। ১৯২১ খুষ্টাষ্বে তার মৃত্যু হয়। 

দ্বিজেন্্রনাথের প্রথম গ্রন্থ “জীবজন্ত” ১৯০১ খুষ্টাফে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে স্তন্তপায়ী জন্তদের কয়েকটি শ্রেনী সন্বপ্ধে 
আলোচনা করা হয়েছে । উপক্রমণিকায় জীবজগতে শ্রেণীবিভাগ 
সম্বন্ধে আলোচনা সরস ও তথ্যপূর্ণ। তা” ছাড়া আলোচনার স্থানে 
স্থানে কাহিনীর অবতারণ। কবায় বর্ণশীয় বিষয়বস্তু ছোটদের কাছে 
চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবার অবকাশ পেয়েছে । 

দ্বিজেন্দ্রনাথেন্জ দ্বিতীয় গ্রন্থ “চিড়িয়াখানা"য় (১৩১৮) বিভিন্ন 
ধরনের বানর, মাংসাশী পশু ও খুরওয়ালা জন্তদের আকৃতি, 
প্রকৃতি ও আবাসম্থল সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা কবা হয়েছে । এই 
লেখকের সর্বশেষ গ্রন্থ “কীটপতঙ্গ লেখকের মৃত্ার পর ১৯২৫ 
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খৃষ্টাব্বে৪ প্রথম প্রকাশিত হয় । দ্বিজেন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল কীটপতঙ্গ, পাখী, 
সরীস্থপ প্রভৃতি বিভিন্ন জীবেব জীবনবৃত্তান্ত লিখবার।« এই উদ্দেশ্যে 
তিনি “সন্দেশ” পত্রিকায় কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে লিখতে মুক 
করেন। কিন্তু কীটপতঙ্গ বিষয়ক রচনা সমাপ্ত হবার পূর্বেই তার মৃত্যু 
হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃতাব পর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের উৎসাহে এবং 
লেখকের ভাগিনেয় প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কীটপতঙ্গ 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেব মাছি পিঁপড়া ও মৌমাছি বিষয়ক 
আলোচনার লেখক গ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় | এই আলোচনা লিখতে 
গিয়ে প্রভাতচন্দ্র দ্বিভেন্্রনাথেব নোট বই থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন। 
দ্বিজেন্দ্রনাথ চলতি ভাষায় লিখবাব চেষ্টা কবেছেন। কিন্তু এক 
যায়গায় গুকচণ্ডালী দোষ তার রচনাভঙ্গীব প্রধান ক্রটি। তবে 
দ্বিজেন্দ্রনাথেব প্রকাশভঙ্গী খুবই সবল । গ্রন্থেব প্রারস্তে কীটপতঙ্গ 
বলতে কি বোঝায় তা” নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বিভিন৷ বর্গের 
কীটপতঙ্গের কথা৷ বর্ণনা কবা হয়েছে । কীটপতঙ্গের শ্রেণীবিভাগ 
স্পরিকল্পিত। গ্রন্থটিব সর্বাপেক্ষা উল্লেথধোগা বৈশিষ্টা, বর্ণনাভঙ্গীর 
সরসতা | গঞ্পের মতো! সবস ভাষায় অতি পরিচিত কীটপতঙ্গের কথা 
এখানে আলোচিত । তা* ছাড়া যায়গায় যায়গায় লেখকেব প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার বর্ণনা থাকায় রচনা ছোটদের কাছে কোথাও ছুঝহ বা 
একঘেয়ে হয়ে ওঠে নি। 

যশম্বী শিশুসাহিতাক যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছোটদের জন্তে 
কয়েকটি সরস বিজ্ঞানগ্রন্থ বচন! করেন। এই লেখকের “পশুস্পক্ষী? 
(১৩১৮) বালক-বালিকাদেব উদ্দেশ্যে লিখিত প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক 
একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ । 'পশুপক্ষীর” বিষয়বস্তু ২০/৪] [80181 
[715601”) 085591195 00150156 ৪018] 1715001%+ প্রভৃতি 


৪ 4005001% (0 1106 008100069 0829105,111005098, [ব০৬-19, 1925. 
৫ বীটপতঙ্গ_দ্বিজেন্্রনাথ বহু । প্রকাশকের নিবেদন 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ৩৪৫ 


বিভিন্ন ইংবেজী গ্রন্থ, রামত্রক্ম সান্তালের 41015 ৬101) ৪0065, 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের “সরল প্রাণিবিজ্ঞান” এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর 
“জীবজন্ত থেকে নেওয়া হয়েছে । দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু গ্রন্থ-রচনায় 
সাহাযা করেছিলেন ৷ এই গ্রন্থে মেরুদণ্তী প্রাণীদের পাঁচটি প্রধান 
শ্রেণীব মধো ছুটি শ্রেণী, স্তন্তপায়ী ও পাখী সম্বন্ধে মোটামুটি বিস্তৃত 
আলোচনা করা হয়েছে । যোগীন্দ্রনাথের ভাষা সরল ও মনোহব। 
ছুবহ শব্ধ তিনি যথাসম্ভব বর্জন কবেছেন। তাব বাকাও নাতিদীর্ঘ | 
যায়গায় যায়গায় চলতি শব্দেব প্রয়োগ যোগীন্দ্রনাথের বচনাবীতিব 
একটি বৈশিষ্টা | 

ছোটদেব চিিয়াখানা, (নৃতন সংস্কবণ, ১৯২৯ খুষ্টাব্ৰ ) 
জীবজগৎ নিয়ে চলতি ভাষায় লেখা একটি সবস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে 
ওথ।; অপেক্ষ। গল্প ও কাহিনীরই প্রাধান্ত। তবে জীবজন্তব শ্রেণী- 
বিভাগে এখানেও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুষ্যত হয়েছে । 

থিজেজ্্নাথ ও যোগীন্দ্রনাথ ছাডা আবও বনু গ্রন্থকাৰ জগদানন্দের 
সমসাময়িক যুগে ছোটদের অন্টে প্রাণিবিজ্ঞান রচনা কবেন। 
নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ষ, হেমেন্দ্রকুমাব ভট্রাচাষ 
গতি গ্রস্থকারদেব নাম এহ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা ৷ নগেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়েব ব্যাঙেব আত্মকথা» (১৩২৬ ) একটি কৌতুহলোদ্দীপক 
গ্রন্থ। এখানে চলতি ভাষায় গল্প ও বপকথার আকাবে বক্তবা 
বিষয় বণিত। তবে প্রাণিবিজ্ঞান 'বিষয়ক কিছু কিছু ৩থ্যাদিও এই 
গ্রন্থে রয়েছে । উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ষের “জানোয়ারের মেলা” (নূতন 
সংস্কবণ, আশ্বিন, ১৩৩৬ ) চলতি ভাষায় লেখা একটি সরস বিজ্ঞান- 
গ্রন্থ। নগেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথের গ্রস্থেব তুলনায় হেমেন্দ্রকুমার 
ভট্রাচাষের “জীবজগৎ? (১৩৩৮) অপেক্ষাকৃত সারগর্ভ ও শুপরিকল্িত | 
হেমেন্দ্রকুমার ইতিপূর্বে গাছপালার গল্প লিখে খ্যাতি অর্জন 
করেছিলেন। জীবজগতের বৈচিত্র্য ও ক্রমবিবর্তনের ধারা, উভয় দিকে 
লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি রচিত। পবিভাষায় অনেক যায়গায় লেখক 
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নতুন শব্দ স্ট্টি করেছেন। আবার কয়েক যায়গায় ইংরেজী শঙ্ঘই 
বাবহৃত | 

উনবিংশ শতাফীতে সর্বসাধারণের উদ্দেস্টে শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ রচনার ্বত্রপাত হয়েছিল । কিন্তু পূর্ববর্তী যুগের ন্তায় 
এই যুগেও পাঠাপুস্তকের তুলনায় জনসাধাবণেব জন্টে রচিত গ্রন্থের 
সংখ্যা নগণ্য । উনবিংশ শতাব্দীতে ফেণিকৃস্‌ কেবী, রাজকৃষণ 
রায়চৌধুবী প্রমুখ লেখকেরা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে স্পরিকল্পিতভাবে 
শ'রীরবিজ্ঞান বচনার চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু বচনাভঙ্গীর দুবহতা 
উনবিংশ শতাষীব অধিকাংশ শারীব ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের 
প্রধান ত্রুটি। আধুনিক যুগে বাংল! ভাষা ও সাহিতো শাবীরবিজ্ঞান 
রচনায় উল্লেখযোগা কোনো! উন্নতি দেখা গেল না| ভাষা ও 
রচনাবীতির দিক থেকে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও এই যুগে 
সর্বসাধারণেব উদ্দেশ্তটে বচিত শারীববিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থই 
তথ্যসমাবেশেব দিক থেকে ছুবল | এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগা, 
ৃষ্টান লিটারেচার সোসাইটি কৃ প্রকাশিত “আমার আশ্চর্য্য 
বাস-গৃহ (১৯০২)। আশ্চর্য বাস-গৃহ অর্থে মানবশরীব। 
খুটিনাটির মধ্যে না গিয়ে মানবশবীরেব প্রধান প্রধান অংশগুলি 
নিয়ে এখানে আলোচন1 কবা হয়েছে । “আমার আশ্চর্য্য বাস-গৃহ, 
একটি ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ। এতে আছে অস্থি, মাংসপেশী, বন্ত; হৃংপিণ্, 
মস্তিফ ইত্যাদি নিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা । এই গ্রন্থে সর্বপ্রকার 
টেকৃনিক্যালিটি এড়িয়ে বক্তবা বিষয়ক যথাসম্ভব সহজ কবে বলবাৰ 
প্রচেষ্টা রয়েছে। কিন্তু গ্রস্থটিব প্রধ।ন ক্রটি, তথ্যের অভাব । 
টেক্নিক্যালিটি এড়াবাব উদ্দেশ্যে শাবীববিগ্া বিষয়ক অনেক 
প্রয়োজনীয় নামেরও এখানে উল্লেথ করা হয় নি। ফলে আলোচা 
বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত লঘু এবং বালকপাঠা রচনাব মতো! 
হয়ে পড়েছে। গ্রন্থটিব ভাষায় ছু, এক যায়গায় গুবচণ্ডালী দোষ 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপদেশ দেবার চেষ্টাও দেখা যায়। 
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অপ্রয়োজনীয় কথার অবতারণা এবং অবান্তর উচ্ছণস এই গ্রন্থের 
আর একটি বড় ত্রটি। আধুনিক যুগে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লিখিত 
শারীর ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর গ্রন্থের মধো উল্লেখযোগ্য 
ডাঃ বাজেন্দ্রলাল স্থুরের “অস্থৃতত্ব (২য় সংস্করণ ১৯০৮) এবং 
শরীবতত্ (€র্থ সংস্করণ, ১৩২৬), মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যে 'নরদেহ 
পবিচয়” (১৩২৯ ) এবং কারণ্তিকচন্দ্র বনস্ুব 'দেহতব্বঁ--১ম (১৩৩১ ) 
ও ২য় খণ্ড (১৩৩৩ )। ভাষায় কৃত্রিমত রাজেন্দ্রলালেব রচনার 
সর্বপ্রধান ক্রটি। মহেশচন্দ্রের গ্রন্থে মানবশরীবের বিভিন্ন অংশ নিয়ে 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে । এই গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই 
ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলো বাংলায় অনুবাদিত | 

দেহতত্বের লেখক ডাঃ কাত্তিকচন্দ্র বস্থুব রচনায় নূতন পরিভাষা 
নষ্টি না করে যথাযথ অর্থ নির্ণয়েব পর প্রাচীন পারিভাষিক 
শব্বগুলোকে ব্যবহারের প্রচেষ্টা দেখ! যায়। দেহতত্বে বাবহৃত 
শারীববিজ্ঞান বিষয়ক নামগুলোর জন্তে লেখক প্রখ্যাত কবিরাজ 
মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেনের নিকট খণী। গণনাথ সেন 'প্রত্যক্ষ- 
শাবীর' নামে সংস্কৃত ভাষায় একখানি গ্রন্থ বচন কবেছিলেন। এ 
গ্রন্থে বাবহ্ৃত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি তিনি বেদ, তন্ত্র ও আযৃর্বেদ গ্রস্থাদি 
থেকে সংগ্রহ কবেন। পবিভাষার কিছু বিছু শঙ্দের নামকরণ 
গণন।থবাবু নিজেও করেছিলেন । দেহতত্বে ব্যবহৃত অধিকাংশ 
বৈজ্ঞানিক শব্দই গণনাথবাবুব গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত | ডাঃ বন্মুপ্ 
এই গ্রন্থটিতে মানবশরীবের বিভিন্ন অংশ নিয়ে মোটামুটিভাবে বিস্তৃত 
আলোচনা করা হয়েছে । কান্তিকচন্দ্রের রচনায় সাহিত্যবস নেই । 
তবে তিনি বক্তব্য বিষয় যথাসম্ভব সহজ ক'রে বোঝাবার চেষ্টা 
কবেছেন। 

আধুনিক যুগে রচিত অস্থি ও শাবীরবিজ্ঞান বিষয়ক 
পাঠ্যপুস্তকগুলোর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগা রাধাগোবিন্দ কবের 
সংক্ষিপ্ত শারীর তত্ব (১৮৯৩ )। ফেলিকৃস্‌ কেরীর বিদ্ভাহারাবলীব, 
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পর শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক এ ধরনেৰ বিবাট গ্রন্থ বাংলায় আর রচিত 
হয় নি। প্রধানতঃ ছাত্রদের উদ্দেশ্টে লেখা হলেও জনসাধারণও 
যা'তে বুঝতে পাবে, সেদিকে লক্ষা রেখে গ্রন্থটি রচিত। আধুনিক 
যুগে শাবীব ও অস্থিবিজ্ঞান বিষয়ক অপরাপর পাঠাপুস্তকের মধো 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা 'য়াাসিষ্টেট সার্জেন? কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্ত বচিত 
“নবদেহতত্ব (১৮৮৬), নীলবতন অধিকারী সংকলিত ও অনুবাদ্িত 
“নব-শবীব-বিধান),) (১৮৮৭ )১ ডাঃ যোগেন্দ্নাথ মিত্র সংকলিত 
শিবীব-বাবচ্ছেদ ও শবীর-তত্বপাব+ (১৮৯৪) এবং অক্ষয়কুমার বনু 
লিখিত “সজীব মানবদেহ বিজ্ঞান? (১৯১৩) ইতাদি | 
তিন 

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিতো নৃতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ বচনায় 
কোনেপ্ব্প উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না৷ পুর্ববর্তা যুগের ন্যায় নৃতদ্ব 
বিষয়ক গ্রান্থব সংখা| এই যুগেও নগণা | প্রাচা তথ্যাদিকে কেন্দ্র 
কবে এই হগে বাংলায় ঘৃতত্ব বচিত হোল বটে, কিন্ত পাশ্চাত্য 
পদ্ধতিতে উচ্চাঙ্তেব কোনো নৃত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এই যগেও বচিত হয় 
নি। 

নিবাবণগল্ত্র মুখোপাধায়েব (১২৫৪-১৩৩৪ ) “মানবজীবন'-এ 
(১৯০৯ ) জীবনে বৈজ্ঞানিক দিক নিয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে 
সামাজিক, পারিবাৰিক ও আধাত্মিক দ্রিক নিয়ে আলোচন] কৰা 
হয়েছে। পুণীঙ্গ নৃতত্ব বিষয়ক গ্রন্থ একে বলা যায় না। এই গ্রন্থটির 
তুলনায় শশধব রায়ের 'মানব-সমাজ্? (১৩২০ ) অনেক বেশী তথা পুর্ণ 
ও সরস। এই গ্রন্থে মানব-সমাজেব কথা আলোচিত হয়েছে আধুনিক 
জীববিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে । যোগেশচন্দ্র রায় ও গিরিজামোহন রায় 
রচিত “বাঙ্গালী এবং বৈগ্যজাতি?তে (-১৯২৭) নুতত্ব বিষয়ক বৈজ্ঞানিক 
তথ্যাদি কিছু কিছু রয়েছে । 

চার 
ভাষা! ও বিষয়বস্তু নিবাচনে অভিনবত্ব এবং সর্বসাধারণের 
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পাঠোপযোগী তথাসমাবেশেব দিক থেকে বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয় 
নিয়ে গ্রন্থ-বচনায় আধুনিক যুগে প্রভূত উন্নতি সাধিত হোল। 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেৰ বিভিন্ন দিক নিয়ে বচিত বিচিত্র প্রকৃতির 
গ্রন্থগুলো বাংলা বিজ্ঞানসাহিতোর জনপ্রিয়তায় সহায়তা করল। 
আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের সাধাবণ বিষয় শিয়ে লেখা গ্রস্থগুলোকে 
কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়_-€(১) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা প্রধানতঃ পাশ্চাতা তত্বনির্ভব, (২) প্রাচীন 
গ্রন্থ থেকে আহত তথ্যপ্রধান, (৩) প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের 
মধ্যে সমন্বয়মূলক, (৪) বিজ্ঞান ও ধর্ম, (৫) দার্শনিক চিন্তামূলক 
এবং বিজ্ঞান ও দর্শন (৬) বিজ্ঞাননির্ভর উপকথা, (৮) বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার ও জীবনী এবং (৮) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিচিত্র দিক 
নিয়ে লেখা শিশু ও কিশোব-সাহিত্য | 

উনবিংশ শতাম্বীর শেষভাগে বচিত পাশ্চাতা তত্বনির্ভব সাধারণ 
বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধো বিশেষভাবে উল্লেথযোগা, সূর্যকুমার 
অধিকারীর “বিজ্ঞান কুন্ুম” € ১২৯৪), এবং রামেক্দ্রনুন্দর ত্রিবেদীৰ 
্রকৃতি? € ১৮৯৬ ) ও 'জগৎকথা” (১৯২৩)। ম্বর্ষকুমার অধিকাবীৰ 
বিজ্ঞান কুস্থমে সংকলিত বিভিন্ন প্রবন্ধ বঙ্গদর্শন, বান্ধব, নব্ভারত 
ইত্যাদি সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল? উল্লিখিত পত্রিকাগুলো 
ছাডাও বিভিন্ন পত্র-পাত্রকায় শূর্ষকূমাব অধিকারী নিয়মিতভাবে 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন। আলোচ্য গ্রন্থে পঞ্চভূত”, “আকাশ? 
“বিপুল ত্রহ্মাণ্ডঃ ধুমকেতু ও উক্কাপাত», শৃনয়ী?, “মূর্য)? ইত্যাদি 
প্রবন্ধ গুলো স্থান পেয়েছে। কোনে! কোনো প্রবন্ধে দার্শানক 
চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন, “পঞ্চভূত? | কোথাও বা 
উচ্ছণাসের আধিক্য এবং এতিহাসিক তথ্যের ছড়াছড়ি; যেমন, 
“আকাশ'। ধুমকেতু ও উন্কাপাত” নামক প্রবন্ধে শাস্ত্র ও বিভিন্ন 
কবিতা থেকে লেখক যে উদ্ধতিগুলো! দিয়েছেন, তা+ স্ুনির্বাচিত। 
সূর্যকূমারের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সারগর্ভ। এ ছাড়া তার ভাষাও 
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প্রাল। রামেন্দ্রন্ন্দর ত্রিবেদীর “প্রকৃতি? বাংল! বিজ্ঞানসাহিতো এক 
মূল্যবান সংখোজন। নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কিভাবে 
বিশ্ব প্রকৃতির রহস্-যবনিকা উন্মোচিত করে দিচ্ছে, এই গ্রন্থে 
প্রধানত; তা” নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর 
গোডার দিকে পাশ্চাতা পদ্ধতিতে লেখা সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক 
কোনে! কোনো গ্রন্থের লেখক চেয়েছেন আলোচ্য বিষয়ের বিরাটত্ব 
ফুটিয়ে তুলতে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখিত “বিশ্ববৈচিত্রা+ 
(১৯০৭) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । জল, স্থল ও আকাশ, সকল 
প্রসঙ্গই এতে আছে । তথ্যসমাবেশের দ্রিক থেকে গ্রন্থটি হূর্বল। 
আধুনিক যুগে সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে সরল 
ও সুখপাঠা বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা কবলেন জগদানন্দ বায়। জগদানন্দের 
সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থেব মধো উল্লেখযোগা, প্রকৃতি পবিচয়' 
€ ১৩১৮), প্রাকৃতিকী” (১৯১৩) ও *বৈজ্ঞানিকী? (১৩২০) । 
প্রাচীন প্রাচা গ্রন্থাদি থেকে আহত তথ্যের উপব নির্ভব ক'বেও 
এই যুগে সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । এই 
প্রসঙ্গে কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত ও হীরালাল ঢোল সম্পার্দিত 
ঘবিচ্যাকম্পদ্রম-__১ম খণ্ড) (১২৯৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
বিদ্াকল্পক্রম--১ম খণ্ড “আধা-প্রতিভ? নামে প্রকাশিত হয়েছিল। 
এই গ্রন্থে বাহজগৎ সম্বন্ধে আর্ষ খধিদের জ্ঞান নিয়ে আলে'চন1 কৰা 
হয়েছে। “আর্ধা-প্রতিভা*য় সংকলিত বিষয়বস্তুর অধিকাংশই 
'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিশ্বঃ আধ্যদর্শন”, “বান্ধবঠ, নিবাভাবত” “ভারতী, 
প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে প্রবন্ধাকাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সকল 
পত্র-পত্রিকা ছাড়াও কালীবব বেদান্তবাগীশ বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে 
নিয়মিতভাবে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি লিখতেন! *আর্ধ/-প্রতিভা'র 
মুখবন্ধে কালীবর বলেছেন, “পক্ষ প্রতিপক্ষের সামঞ্জপাকারক, এই 
্ষুত্র পুস্তক নবীন প্রাচীন মতের মধাস্থ ব্বরূপ। এই ক্ষুদ্র পুস্তকরূপ 
মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়1 পাঠক পাঠিক1 নৃতন পুরাতন ছুই দ্দিক 


জীববিজ্ঞান সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ৩৫১ 


দেখিতে পাইবেন, এবং কোন্‌ দিক কিরূপ নতাবনত ( ওজন ভারি ) 
তাহ! বুঝিতে পারিবেন -. 4” লেখকের এই উক্তি পুরোপুরি মেনে 
নেওয়া যায় না। মধাস্থ হতে গেলে যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর 
প্রয়োজন, এখানে তা'বৰ একান্ত অভাব । উদ্রাহবণস্বরূপ আকাশ 
সপ্বন্ধে আলোচনার কথা বল চলে। এখানে লেখক আধুনিক 
মতবাদকে প্রথম থেকেই যুক্তির অসমতলে দাড় করিয়ে আলোচনায় 
এগিয়েছেন । বস্তুতঃ, প্রাচীন মতবাদের প্রতিই লেখকের পক্ষপাতিত্ব। 
এই ক্রটি সন্তেও কালীবরের রচনার বৈশিষ্টা, বিভিন্ন প্রাচীন 
মতবাদগুলিকে পাশাপাশি স্থাপন কনরে তাদের মধো সামঞ্জসা 
বিধানের চেষ্টা। অনেকক্ষেত্রে বপক বিশ্লেষণ ক'রে প্রাচীন মতবাদকে 
ধুনিক উ্টাচে ঢালবাব প্রচেষ্টা দেখা যায়। তবে এই প্রচেষ্টায় 
ছএক যায়গায় স্ুযুক্তির পবিচয় থাকলেও কষ্টকল্পনাব ছাপ অনেক 
স্থলেই প্রকট। যেমন, পৃথিবী কৃর্নপৃষ্ঠে এবং বাসুকিব মাথার উপর 
স্থাপিত, পুবাণের এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনার কালে লেখক কৃর্ণ 
ও বাস্থকিকে স্তব হিসাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা কবেছেন। 
আধুনিক যুগেব কয়েকটি গ্রন্থে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের 
মধো সমন্বয় সাধনেব প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগা “আধ্্/শাস্ত্রপ্রদীপ*-কাব-প্রণীত “ভূত ও শক্তি” (সংবৎ 
১৯৫৮ )। বস্তু ও শক্তি (10096091 200 (091০9 ) সম্বন্ধে প্রাচ; ও 
পাশ্চতেঃর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ নিয়ে এখানে আলোচন। 
করা হয়েছে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের 
মধো সমন্বয়ের প্রচে্টা দেখা যায় । প্রাচীন খধিদের প্রতি গভীর 
শ্রদ্ধার পরিচয় গ্রন্থটিতে সুস্পষ্ট । তবে অনেকক্ষেত্রেই এই শ্রদ্ধা অন্ধ 
বিশ্বাসের রূপ নিয়েছে! ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে মুলতঃ কোনো 
বিরোধ নেই, আলোচ্য গ্রন্থের যায়গায় যায়গায় লেখক তা, বোঝাতে 
চেয়েছেন । বিজ্ঞান ও দর্শনে লেখকের পাগ্ডিত্যের পরিচয় এই গ্রন্থে 
সুস্পষ্ট। তবে অত্যধিক তথ্য-সম্পিবেশের ফলে গ্রন্থটি তথ্যভারাক্রাস্ত 


৩৫২ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


হয়ে পড়েছে । প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের মধো সমন্বয় সাধনের 
প্রচে্ঠা মন্মথমোহন বন্থব 'নূতন ও পুরাতন বিজ্ঞান”এ (১৯১৩) 
দেখা যায়। ধর্ম ও পুবাণের উক্তিব সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
চিন্তাধাবাব সামঞ্জগ্ত স্থাপনের চেষ্টা অক্ষয়কুমাব চট্টোপাধ্যায়ের 
বৈজ্ঞানিক স্থষ্টিতত্ব (১৯৩১) নামক গ্রন্থটিতে ও সুস্পষ্ট । 

আধুনিক যুগে রচিত সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো! কোনো 
গ্রন্থে ধর্ম ও বিজ্ঞানে মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়েব প্রচেষ্টা দেখ! যায়। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরীর 'বর্ম ও বিজ্ঞান” 
(১৩২২)। রচনাটি ১৮৩৭ শকাব্দ্েব পৌষ সংখা! তন্ববোধিনীতে 
প্রকাশিত হয়েছিল । ধর্ধ ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, 
লেখক এখানে তা” বোঝাতে চেয়েছেন। উচ্াঙ্গের আলোচন৷ একে 
বল! যায় না। দ্িলীপকুমার রায়, বীববল ও অতুলচন্দ্র গুপ্তের 
পত্রাবলী | ধন্ম ও বিজ্ঞান” (১৯৩১) একটি উৎকষ্ট গ্রন্থ। নতুন 
পদীর্থবিজ্ঞান প্রাচীন বিজ্ঞানেব ভিত টলিয়েছে» একথা উল্লেখ করে 
দিলীপকুমাব রায় প্রথমে বীরবল ও অতুলচন্দ্র গুণ্তেব দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবেন। নব্যবিজ্ঞ।নের চিন্তাধাবাব সঙ্গে বীরবল ও অতুলবাবুর 
পুবপরিচয় ছিল। তারা এ নিয়ে দিলীপবাবুর সঙ্গে আলোচনায় োগ 
দেন। বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে উত্তর-প্রত্যুত্তবেব আকারে এদের যে 
চিঠিগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, তারই সংকলন হোল এই গ্রন্থটি। 
চলতি ভাষায় লেখা এদের চিঠিগুলে। সরস ও শ্রাতিমধুর বাংল! 
গগ্ভেব নিদর্শন । দর্শনের বিচাবভূমিতে বসে বৈজ্ঞানিক তথোর 
সত্যাসত্য নিধারণের এবপ শুচিস্তিত প্রয়াস রামেন্দ্রদুন্দব ত্রিবেদীর 
পবে বাংলা সাহিত্যে আর কেউ দেখান নি। আধুনিক যুগে বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যে দার্শনিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনায় প্রভূত 
উন্নতি সাধিত হোল। এর মূলে রয়েছে বামেন্্রনুন্বর ত্রিবেদীর 
অবদান। রামেন্দ্রনুন্দরের “জিজ্ঞাসা” (১৯০৪) ও “বিচিত্র জগৎ 
(১৯২০ ) বাংল সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ | 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ৩৫৩ 


দার্শনিক চিস্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাভাও দর্শন ও বিজ্ঞানের 
ধর্ম এবং স্বরূপনির্ণয়ের প্রচেষ্টা আধুনিক যুগের কোনো কোনো গ্রন্থে 
দেখা গেল। মহেক্র১ক্দ্র মজুমদারের “দর্শন ও বিজ্ঞান? (১৩০৮ ) এই 
প্রসঙ্ষে $লেখযোগা | 

পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিকদের দার্শনিক মতবাদ অনুকরণের প্রচেষ্টা 
আধুনিক যুগে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক নলিনীমোহন সান্তালের ্থষ্টি রহস্ত” (১৩৩৩ ) নামক গ্রন্থটি 
উল্লেখযোগা । এই গ্রন্থে সংকলিত “জীবের উৎপত্তি? ও “জীবের 
নিত্যত”_এই ছুটি প্রবন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিক- 
বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ অনু্যত হয়েছে । এই যুগের কোনে। কোনো 
গ্রন্থকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদেব বিকদ্ধে আপত্তি উপস্থাপিত 
করেছেন। এই আপত্তি দার্শনিক চিন্তাপ্রন্ত | এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানে 
বিরোধ?-১ম (১৩৩৮) ও ২য় (১৩৩৮) খণ্ডের লেখক যতীন্দ্রমাথ 
রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য | 

এ ছাডা আধুনিক যুগে বিজ্ঞানাশ্রিত কয়েকটি উপকথা বাংলায় 
অনুবাদিত হয়েছে । বাজেন্দ্রলাল আচার্য জুলে ভার্ণির বিজ্ঞানাশ্রিত 
কয়েকটি গঞ্পগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন । জুলে ভাণির ণ্ব ০1769 6০ 
[075 001706 ০01 076 128101)-এর অনুবাদ “পাতালে? €( ১৩২৩ ), 
[71017] (16 28101) (০0 006 1710০017,-এর অন্রবাদ “ন্দ্রলোকে 
যাত্রা” (১৩৩১) ইত্যাদি গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | 

বিংশ শতাব্দীতে বাংল৷ সাহিতো বৈজ্ঞানিক-জীবনী ও আবিষ্ষার 
কাহিনী নিয়ে গ্রন্থ-বচনার শ্বত্রপাত হোল। ডনবিংশ শতাহ্বীর 
মধ্যভাগে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের লেখা 'জীবনচরিতঃ-এ বৈজ্ঞানিক- 
জীবনীর উল্লেখযোগা স্থান ছিল । এ ছাড1 উনবিংশ শতাধ্দীর বিভিন্ন 
সামরিক-্পত্রেও বৈজ্ঞানিক-্জীবনী ও আবিষ্কার নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাহ্ীীর পূর্বে এ বিষয়ে সুপরিকর্িতভাবে 


কোনে গ্রন্থশরচনার প্রচেষ্টা বাংলা সাহিতো হয় নি। বিংশ 
১৩ 
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শতাঙ্বীতে বৈজ্ঞানিক-জীবনী ও আবিষ্কাবকাহিনী নিয়ে কয়েকটি 
সর্বজনবোধা গ্রন্থ রচিত হোল। এর মূলে প্রধানতঃ ছৃ*টি কারণ । 
প্রথমতঃ) উনবিংশ শতাধ্বীব শেষদিকে বিজ্ঞানের যে দ্রেত অগ্রগতি 
সাধিত হোল, তা” বৈজ্ঞানিকদের জীবন এবং আবিষ্ষার সম্বন্ধে 
জনসাধাবণ ও লেখকদের কৌতুহল বাড়িয়ে দিল। দ্বিতীয়তঃ, 
আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্ড ও প্রফুল্লচন্্র রায়ের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এ 
বিষয়ে অনেকখানি সহায়তা কবল। বাংল! ভাষা ও সাহিত্যে 
বৈজ্ঞানিক-জীবনী ও আবিষ্কারকাহিনী বিষয়ক গ্রন্থেব অধিকাংশই 
এই ছুস্জন বৈজ্ঞানিককে নিয়ে লেখা । জগদানন্দ রায় লিখিত 
“জগদীশচক্দের আবিষ্কার” (১৩১৯) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকাহিনী 
নিয়ে লেখ! প্রথম বাংল। গ্রন্থ । জগর্দীশচন্দ্রেব জীবন নিয়ে লেখা 
অন্তান্ত গ্রন্থ হোল, ফণীন্দ্রনাথ বস্থর “আচাধ জগদীশচন্দ্র (১৯২৬), 
অনিলচন্দ্র ঘোঁষেব “আচার্য জগদীশ? ( ১৩৩১ ) এবং চাকচন্দ্র ভট্টাচার্য 
লিখিত “আচাষ জগদীশচন্দ্র বনু” (১৯৩৮) ও জগদীশচন্দ্র 
আবিষ্কার (১৩৫০ )। এই সকল গ্রন্থে জগদীশচন্দ্রের জীবনকথা 
ও আবিষ্কাৰ নিয়ে সবজনবোধ্য আলোচনা করা হয়েছে। 
আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র বায়ের জীবনচবিত রচন1 করেন ননীগোপাল ঘোষ, 
ফণীন্দ্রনাথ বন্থু ও অনিলচন্দ্র ঘোষ। প্ররফুল্লচন্দ্রের স্বগ্রামবাসী 
ননীগোপাল ঘোষের লেখা 'প্রফুল্প-চবিত? (১৩২৬) ক্ষুদ্রকায় হলেও 
একটি তথ্য পূর্ণ গ্রন্থ । এই গ্রন্থে প্রফুল্লচন্দ্রেব জন্মভিম ও বংশপবিচয় 
বর্ণনা ক'রে তার বাল্যজীবন, ছাত্রজীবন, গবেষণা, কর্মজাবন এবং 
জীবনাদর্শের কথা আলোচিত। বিশ্বভারতীর অব্যাপক ফণীন্দ্রশাথ 
বসুর লেখা “আচার প্রফুল্পচন্দ্র ( ১৩৩৩ ) প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন শব্বন্ধে 
একটি মূল্যবান গ্রন্থ। অনিলচন্দ্র ঘোষের “আচার্য্য প্রফুল্লচন্্র ১৩৩৮ 
সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এহ গ্রন্থে প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনী ও বাণী 
সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর! হয়েছে। 

প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের জীবনচরিত ছাড়াও আধুনিক যুগে 
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বৈজ্ঞানিকদেব জীবনী ও আবিষ্কার নিয়ে আবও কয়েকটি গ্রন্থ রচিত 
হয়েছে । এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য পঞ্চানন নিয়োশী লিখিত 
বৈজ্ঞানিক জীবনী_-১ম ভাগ? (১৯১৫ )। এই গ্রন্থে ভারতীয় ও 
ইউবে!গীয় বৈজ্বরনিকদেব জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । 
ভাবতায় বৈজ্ঞানিকহ্দের মধো রয়েছেন নুশ্রত, নাগাজুনি ও আর্ধভট্র ; 
আব উউরোগীয়দের মধো আছেন গ্যালিলিও, লাভোয়াসিয়ে, 
মাইকেল ক্যাবাডে, নিউটন ও ডারউইন | গ্রন্থটির বৈশিষ্টা, লেখক 
এখানে 'ভারতীয বৈজ্ঞানিকদেব আবিষ্ষারকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপব প্রতিষ্তিত কবে আধুনিক আবিষ্ষাবের পাশাপাশি স্থাপন 
কববার চেষ্টা কবেছেন। ইউবোপীয় বৈজ্ঞানিকদের জীবনী অলোচনার 
সময়েও যাযগায যায়গায় ভাবতীয় বৈজ্ঞানিকদেব আবিষ্কারের 
প্রাচীন হব কথা টল্লেখ কবা হয়েছে | উচ্ছণসেব আধিক্য এবংযায়গায় 
যায়গায় নাতি ও উপদেশেব অবতাবণা গ্রন্থটিব প্রধান ত্রুটি । 

চাকচন্দ্র ভট্টাচার্ধের নবাবিজ্ঞান+ (১৩২৫ ) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার" 
কাহিনী নিয়ে লেখা একটি সুখপাঠা গ্রন্থ । উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগ থেকে শুক কবে বিংশ শতাব্দীর প্রাবস্ত পর্যন্ত কয়েকটি 
ইবজ্ঞানিক আবিষ্ষাব নিয়ে এখানে আলোচনা কবা হয়েছে | 

“আচার্য ভগদীশ* “আচার্য প্রফুললচন্দ্র 'প্রভৃতি গ্রন্থে লেখক 
অনিলচন্দ্র ঘোষেব “বিজ্ঞানে বাঙালী” ১৩৩৮ সালে প্রথম প্রকাশিত 
হয়। এই গ্রন্থে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকাব, আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থু, 
আচার্য প্রফুল্পচন্্র বায় প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদেব জীবনী নিয়ে আলোচনা 
রয়েছে । জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা! অপেক্ষাকৃত বিস্তাবিত | 
বৈজ্ঞানিক সাহিতো বামেন্্রসুন্দব) শীর্ষক প্রবন্ধটি অতান্ত ক্ষুদ্র এবং 
অসম্পূর্ণ প্রকৃতির । 'নবাবাংলার বৈজ্ঞানিক” পর্যায়ে তৎকালীন বাংলার 
উদীয়মান বৈজ্ঞানকদের জীবন ও আবিষ্কার নিয়ে আলোচন1 কবা 
হয়েছে। এই আলোচনার প্রধান ক্রটি, এ থেকে অধ্যাপক 
'দতোন্দ্রনাথ বনু, ভাঃ শিশিবকুমাব মিত্র প্রমুখ বৈজ্ঞানিকবা বাদ 
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"পড়েছেন। গ্রন্থটির শেষদিকে বাংলার বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ 
সন্বন্ধে আলোচনা ক্ষুদ্রকায় হলেও তথাপূর্ণ। 

আধুনিক যুগে সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে ছোটদের উপযোগী অনেক- 
গুলো বিজ্ঞানগ্রস্থ বচিত হোল । জগদানন্দ বায় লিখিত “বিজ্ঞুনের 
গল্প” (১৯২০) ও ছুটির বই” (২য় সংস্কবণ, ১৩৩৯ ) এই প্রপঙে 
প্রথমেই উল্লেখযোগ্য | 

গল্পের আকারে ছোটদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা! কবলেন 
নরেক্দ্রকুমার মিত্র | নরেব্দ্রকুমারের “বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে” (১৯২০) 
নামক গ্রন্থ্টিতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের অবদান নিয়ে 
গল্পের ভঙ্গীতে আলোচনা করা হয়েছে । তবে বিজ্ঞানের দান নিয়ে 
আলোচন৷ আবিষ্ষাবের গল্পের মতে চিত্তাকর্ষক নয় । 

আধুনিক যুগে সাধাবণ বিজ্ঞান নিয়ে ধাবা ছোটদের উপযোগী 
গ্রন্থ রচনা! করেন তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেনের নাম ও উল্লেথযোগা | 
এই লেখকের “উড়োজাহাজ” (১৩২৭) ছোটদের উপযোগী একটি 
সরস বিজ্ঞানগ্রন্থ । উড়োজাহাজ নিয়ে লেখা আর একটি উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ ক্ষিতীশচন্দ্র বাগচীর 'পুষ্পবথ” (১৩৩৩)। এখানে বেলুন 
আবিষ্কার থেকে সুর ক'বে উড়োজাহাজের ক্রমোন্নতির ইতিহাস ও 
কয়েক ধরনের উড়োজাহাজ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন৷ করা হয়েছে । 

বিষয়বস্ত নিরাচনে বৈচিত্র ছোটদের জন্তে লেখ। সাধারণ বিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থগুলোর বৈশিষ্টা। সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 
ভূতের গল্প (১৩৩৪) নামক গ্রন্থটিতে মাটিঃ জল ও আকাশ নিফে, 
ছোটদের উপযোগী আলোচনা কর। হয়েছে । 

যোগেন্দ্রনাথ রায় লিখিত বিজ্ঞানের বাহাছরি” (১৩৩৬ ) 
ছোটদের উদ্দেশে চলতি ভাষায় লেখা একটি স্ুখপাঠ্য গ্রন্থ । এতে 
উড়োজাহাজ, ক্যামেরা, বায়োস্কোপ, গ্রামোফোন হত্যাদি নিয়ে 
গল্পের মতো! সরস আলোচন! করা হয়েছে । এই গ্রন্থে বিজ্ঞানের, 
হুরূহ তত্বও অতিত সহজভাবে ব্যক্ত । 
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আধুনিক যুগে ছোটদেব উপযোগী বিজ্ঞানগ্রন্থ ও বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধাদি লিখে যশব্বী হয়েছেন ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য । তার 
রচিত *বিজ্ঞান-বুড়ো” (১৩৩৮) বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষারকাহিনী নিয়ে 
লেখা একটি সবস বিজ্ঞানগ্রস্থ । বিজ্ঞানের আশ্চর্য শক্তিব কথা 
স্মবণ ক'রে লেখক এখানে বিজ্ঞানকে “বপকথার শুভ্রকেশ যাহুকর* 
কূপে কল্পনা করেছেন । এজন্চেই গ্রন্থটির নামকবণ হয়েছে 
“বিজ্ঞান-বুডো”। 

সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে লেখা এই সকল বিচিত্র প্রকৃতির গ্রন্থ 
ছাডাও আধুনিক যুগে এমন কয়েকটি গ্রন্থ পাওয়া গেল, যাঃদের মধ্যে 
বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ ছাড়াও অপরাপর বিষয় নিয়ে আলোচন] রয়েছে । 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, শ্রীচরণ চক্রবতাঁর জ্জানকুম্ম+ 
€ ১৮৯৭ )। এই গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক প্রব্ধগুলে। রচনায় বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাহায্য করেছিলেন । 
জ্ঞানকুন্মের কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই উচ্চাঙ্গের নয় । যোগেশচন্দর 
রায়েব ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ১ম (১৯১৯ ) ও ২য় (১৩৩৩ ) খণ্ডে বিভিন্ন 
ধরনের প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে । ১ম খণ্ডে উল্লেখযোগা বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ” । এতে সুর্য থেকে শুক ক'রে ক্ষুদ্রতম প্রাণী 
পর্যন্ত 'ক্ষু্র ও বৃহৎ-এর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। 
২য় খণ্ডের 'জন্ম ও মৃত্যু” জীববিজ্ঞানেও তথ্যসমন্থিত একটি উৎকৃষ্ট 
রসরচন1 | আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্ুর “অব্যক্ত” € ১৩২৮) বাংলা 
বিজ্ঞানসাহিত্যেব মূল্যবান সম্পদ । এতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সঙ্গে 
সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের অন্ঠান্ত রচনাও সংকলিত হয়েছে । 

পাচ 

সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রম্থ ছাড়ী আধুনিক যুগে মনোবিদ্ভার 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংল। ভাষায় মনস্তত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনায়ও 
উন্নতি সাধিত হোল । পূর্ববর্তী যুগের শ্তায় এই যুগেরও কোনো 
কোনো মনোবিজ্ঞানে প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল বটে, 
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তবে অধিকাংশ গ্রন্থই রচিত হোল পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিক তথাদিকে 
কেন্র করে । এ ছাড়া ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান (151061110067091 
15501101085) বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায় ও এই যুগে প্রবণতা দেখা গেল। 

ব্যবহাবিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থেব মধ্যে প্রথমেই 
উল্লেখযোগ্য, কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্যের “মেস্মেবিভম বা শক্তিচালন- 
বিচ্যা--১ম খণ্ড (১৮৮৭ )। রোগচিকিৎসার জন্যে মেস্মেরিজমের 
যতটুকু জানা দরকাব, শুধুমাত্র তা” নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচন। করা 
হয়েছে। কুঞ্জবিহারীর 'প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ । ব্যবহাবিক মনোবিজ্ঞান 
বিষয়ক অপবাপর গ্রন্থে মধ্যে উল্লেখযোগা,  বাজেন্দ্রনা বায়ণ 
চৌধুরীর 'বস্তপরিচয় ও ইন্দ্রিয় পৰীক্ষা? (১৯১৩), “হুপ নোটিষ্ট 
রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের হিপ নোটিকম শিক্ষা বা সন্মোহন বিদ্যা" (১৩৩০) 
এবং মনোবিজ্ঞান ও গুপ্তবিদ্ভাদিব অধ্যাপক বাজেন্দ্রনাথ রুদ্রের 
ণচিন্তা-পঠন বিদ্যা” (১৩৩০ ) ও ইচ্ছাশক্তি? (১৩৩৪ )1 বামচন্দ্র 
ভট্টাচার্যের “হিপ নোটিজম শিক্ষায় হাতে-কলমে হিপ নে'টিজম্‌ 
শিক্ষা দেবার পদ্ধতি বণিত হয়েছে । বৈজ্ঞনিক তথোব অভাব 
গ্রন্থটির প্রধান ক্রটি। রাজেন্দ্রনাথ রুদ্রেব “চিন্তা-পঠন বিদ্যা” ছুই 
খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৩০ সালেব 
ভাদ্র মাসে । ১ম খণ্ড এর কয়েকমাস পুবে প্রকাশিত হয়। চিন্তা- 
পঠনের কয়েকটি ব্যবহারিক দিক নিয়ে এই গ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচনা 
করা হয়েহে। রাজেন্দ্রনাথ রুদ্রের৬ আর একটি উলল্লথযোগা গ্রন্থ 
ইচ্ছাশক্তি” ১৩৩৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় । এটি হোল ৬/111- 
[0০%/67 বা ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে লেখা বাংলা ভাষায় গুথম গ্রন্থ । 
রাজেন্দ্রনাথ ইতিপূৰরে ৬111-00%6] 2170 00 06৮9101) 200 
9:61, 1 (১৯১২ ) নামক একটি ইংবেজী গ্রন্থ বচনা করেন। এই 


৬ “সম্মোহনবিদ্যা”” (১৯২৩ ) নামে রাজেন্ত্রনাথ কত্র মনোবিজ্ঞান বিমধক আর একটি গ্রন্থ 
রচন! করেন। 


জীববিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও মনস্তত্ব ৩৫৯ 


গ্রন্থটির অনেকেই প্রশংসা করেন এবং অনেকেই এটিকে বাংলায় 
অনুবাদ করবার জন্তে লেখককে অনুরোধ কবেন। কিন্তু লেখক 
ইংরেজীতে লেখা এই গ্রন্থটির দৌোষক্রটির কথা স্মরণ করে অনুবাদেব 
কাজে হাত দেননি । ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্থভাবে লেখা । গ্রন্থ- 
রচনায় সাহাযা কবেছিলেন রংপুব কারমাইকেল কলেজের 
দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক গৌবগোবিন্দ গুপ্ত । এই গ্রন্থে ইচ্ছাশক্তি ও 
তার কার্যকারিতা, ইচ্ছাশক্তি বাড়াবার উপায় ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে 
আলোচনা! কবা হয়েছে । আলোচনায় বাবহাবিক মনোবিজ্ঞান 
বিষয়ক তথ্যাদির উল্লেখযোগ্য সমাবেশ ঘটেছে । রাজেন্দ্রনাথের 
বচনাবীতি প্রাঞ্জল । 

আধুনিক যুগে প্রকাশিত প্রাচা তথ্যনির্ভর মনোবিজ্ঞানের মধ্যে 
উল্লেখযোগা, বাজেন্দ্রনাবায়ণ সিংহের “নিদ্রা (১৩১০ ) ও কুষ্ঠানন্দ 
স্বামীব “ম্বপ্পতত্্য (৩য় সংক্ষরণ, ১৩২১ )। প্রথমোক্ত গ্রন্থে 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পবিচয় নগণা ২ তা" ছাডা সমগ্র গ্রন্থ জুড়ে 
বয়েছে একটানা উচ্ছণাস। শেষোক্ত গ্রন্থটির নম ন্যপ্নতত্ব হলেও 
আধ্যাত্মিক জগতের আলোচনাব উপরেই এখানে বেশী জোর দেওয়া 
হয়েছে। স্বপ্র যে অমূলক চিন্তামাত্র নয়, লেখক শাস্ত্রীয় যুক্তি ও 
প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির সাহাযো এখানে তা" বোঝাতে চেয়েছেন । ছু? 
এক যায়গায় অতি সাধারণ উদাহরণ ও কাহিনীর অবতারণা কর 
হয়েছে । তবে প্রায় সবত্রহ যুক্তি অপেক্ষ। বিশ্বাসের প্রাধান্য । 

আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞান বচনায় কৃতিত্বের 
পরিচয় দিলেন খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ঢারুচন্দ্র সিংহ, নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য, 
সরসীলাল সরকার ও গিবীন্দ্রশেখর বন্থু প্রমুখ লেখকরা । কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের মনস্তত্বের অধ্যাপক খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের “মনের 
বিবর্তন” ( ১৩২৫ ) পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান নিয়ে লেখা একটি তথ্যপূর্ণ 
গ্রন্থ । খগেন্দ্রনারায়ণের প্রকাশভঙ্গা মনোজ্ঞ ; ভাষা বলিষ্ঠ । যায়গায় 
যায়গায় সুন্দর উপম৷ তার রচনার একটি বৈশিষ্টা । খগেক্জনারায়ণ 


৩৬০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


মনস্তত্ব বিষয়ক বিদেশী শব্দগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলায় অনুবাদ 
করেছেন। অনুবাদের সময় সর্বত্রই শব্দের শ্রুতিমধুরতার দিকে 
লক্ষ্য রাখা হয়েছে । 

অনুবাদে শ্রুতিমধুরতাব অভাব দেখা গেল চাকচন্দত্র সিংহের 
“মনোবিজ্ঞান” (১৩২৬) নামক গ্রন্থে । চারুচন্দ্র সিংহ পাটনা 
কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধাপক ছিলেন । স্থানে স্থানে কবিতা উদ্ধত 
ক”রে বক্তব্য বিষয়ে বৈচিত্র্য স্থষ্িব প্রয়াস চাকচন্দ্রের রচনাভঙ্গীর 
একটি বৈশিষ্টা । 

বাংলা ভাষায় মনস্তত্ব বিষয়ক আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ 
নলিনাক্ষ ভট্রাচার্ষের “মনোবিজ্ঞান” (১৩২৮ )। মুলত? পাশ্চাত্য 
বিচারপ্রণালী অনুস্থত হলেও আলোচা গ্রন্থে প্রাচ্য দার্শনিক তথ্যাদির 
উল্লেখযোগা স্থান রয়েছে । সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে মন সম্বন্ধে যে 
সকল বিচার-বিশ্লেষণ পাওয়া যায়ঃ আলোচা গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে 
তা*র উল্লেখ রয়েছে । পাবিভাষিক শব্দের ব্যবহারেও সংস্কৃতের 
প্রভাব বিদ্যমান । 

নৃতনত্বের পরিচয় পাওয়া! গেল সরসীলাল সরকাবেব “মনের 
কথা”? নামক গ্রন্থে । মনস্তত্বেব কতকগুলো বহস্ত নিয়ে এই গ্রন্থে 
মনোজ্ঞ আলোচনা কবা হয়েছে । মনের অজ্ঞাত হচ্ছাসমূহ কি ক'রে 
আত্মপ্রকাশ কবে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উদাহরণ সহযোগে 
লেখক ত? বোঝাতে চেয়েছেন । অকচিকর হবার ভয়ে মনের গভীর 
স্তরে লুক্কারিত কামজ হচ্ছাগুলে। নিয়ে এখানে আলোচন1 কর' হয় 
নি; উপরের স্তরের অজ্ঞাত ইচ্ছ৷ নিয়েই আলোচন] করা হয়েছে। 

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মনোবিজ্ঞান রচনায় 
সর্বাধিক কৃতিত্ব পরিচয় দিলেন গিরীন্দ্রশেখর বসু । ন্প্নঃ 


৭ “মনের কথা'র প্রথম প্রকাশকাল সঠিক জানা যায় ন। তবে লেখকের ভগ্মী হ্বলেখিক! 
সরলাবালা সরকার ও পুত্র শ্রীন্নধাংশুলাল সরকারের মতে গ্রন্থটি ১৯২৬ থেকে ১৯২৮ খুষ্টাবের 
মধ্যে প্রকাশিত হয়ে থাকবে। 


বঙ্গনাহিত্যে বিজ্ঞান ৩১১ 


€ ১৩৩৫) গিবীন্দ্রশেথবের” সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা । সাহিতাবস এবং 
মৌলিক চিন্তাধাবার পরিচয় গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য । ফ্রয়েড স্বপ্নকে 
যেভাবে বুঝিয়েছেন, মূলতঃ তারই বিশ্লেষণ ও আলোচন1 এখানে করা 
হয়েছে। 'প্রসঙ্গতঃ অপরাপব চিস্তানায়কদের মতামত এবং লেখকের 
নিজন্ব মস্তব্যও রয়েছে । অজন্ভ্রাত ইচ্ছ] সম্বন্ধে আলোচনায় লেখকের 
নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গীব পরিচয় পাওয়া যায়। সার্বজনীন স্বপ্ন সম্বন্ধে 
আলোচনায়ও যায়গায় যায়গায় লেখকের নিজস্ব অভিমতই বাক্ত। 
তা” ছাড়া স্মৃতিবিভ্রমেব বিশ্লেষণে গিবীন্দ্রশেখবের মৌলিক 
চিন্তাধারার পরিচয় সুস্পষ্ট । বিভিন্ন রোগীকে দেখে লেখক যে 
প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তা'বও কৌতুহলোদ্বীপক বিবরণ 
এই গ্রন্থে রয়েছে । সুন্দর উদ্াহরণের সাহায্যে মনোবিজ্ঞানের তত্ব 
বোঝা'বার চেষ্টা গিরীন্দ্রশেখরের রচনাৰ একটি বৈশিশ্টা | 

এইবপে আধুনিক যুগে পাশ্চাতা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী 
বাংলায় কয়েকখানা মনোবিজ্ঞান রচিত হোল বটে; কিন্তু 
মনোবিজ্ঞানেব অপেক্ষাকৃত ছুবহ ও জটিল দিকগুলো নিয়ে উচ্চাঙ্গের 
গ্রন্থ-রচনাৰ উন্ল্পখযোগা কোনো প্রচেষ্টা বাংলা সাহিতো দেখা 
গেল না। 


৮ গিরীক্রশেখর বন্থ প্রণীত “মনোবিগ্ভার পরিভাষা ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয । 
পরিভাষ৷ প্রণয়নে সাহাধা কন্রেছিলেন যৌগেশচন্দ্র রায় বিদ্যা নিধি, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 
পণ্ডিতগণ। 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য 2 আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থু 
ও আচার প্রফুল্লচন্দ্র রায় 


আধুনিক যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিতো পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞাঁন 
এবং জীববিজ্ঞান ও বিজ্ঞানেব সাধারণ বিষয় নিয়ে ্রন্থ-বচনায় উন্নতি 
দেখা গেল বটে, কিন্তু বচনাভঙ্গীব যে বিশিষ্টতার গুণে বিজ্ঞানকে 
উচ্চাঙ্গের সাহিতোব পর্যায়ে উন্নীত করা যায়, বিজ্ঞানসাহিতো সে 
বৈশিষ্টোর পরিচয় মুষ্টিমেয় কয়েকজনের বচনায় পাঁওযা গেল। এই 
প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আচার্ষ জগদীশচন্দ্র বস্তু, আচার্য 
প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামেক্দ্রসুন্দব ত্রিবেধী ও জগদানন্দ রায় প্রমুখ 
লেখকদের নাম। প্রথমোক্ত ছু'জন লেখক বৈজ্ঞানিক । এঁদেব 
বচিত বিজ্ঞানালোচনাকে তাই বজ্ঞানিকেব বিজ্ঞানসাহিতা এই 
বিশেষ নামে অভিহিত করা যায় । 


সবদদেশেব সর্ককালেব বৈজ্ঞানিকহ তাদের আবিক্ষারের কথা 
প্রকাশ করেন সাংকেতিক ভাষায় । বিজ্ঞানের এই ভাষা জটিল স্তত্র 
ও ফমূলাব বাঁধনে আবদ্ধ। অবৈজ্ঞানিক জনসাধাবণের সঙ্গে এব 
কোনো সংযোগ নেই, বিজ্ঞানের ছুব্ূহ তত্ব ভেদ কবে এ থেকে তা”্রা 
কোনে রস আহবণ করতে পারে না। কিন্তু কখনও কখনও দেখা 
যায়, বৈজ্ঞানিক তাঁদের সাংকেতিক ভাষ) পরিত্যাগ কবে 
সবসাধারণেব উপযোগী সহজবোধা ভাষায় নিভ নিজ আবিষ্কাবেব 
কথ) বর্ণনা কবেছেন। বৈজ্ঞানিক যখন এভাবে সাংকেতিকত; 
পবিহার ক'রে জনসাধারণের উপযোগী সরল ৩ সবস ভাষায় 
বিজ্ঞানের কথা বাণীবদ্ধ কবেন, তখন ত হয়ে ওঠে বৈজ্ঞাশিকের 
বিজ্ঞানসাহিতা | সাধাবণ বিচ্ঞানসাহিত্যেব সঙ্গে এর তকাৎ আছে। 
বৈজ্ঞানিকেব বিজ্ঞানসাহিত্যে লেখকেব যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
নিজন্ব গবেষণা ও অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় সাধারণ 
বিজ্ঞানসাহিতো তার অভাব । 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিতা ৩৬৩ 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিতোর উল্লেখষোগা নিদর্শন ছড়িয়ে আছে 
টিগ্ডাল, হেলম্হোল্ৎজ (€ ১৮২১-১৮৯৪ ), কেল্ভিন্‌ € ১৮২৪-১৯০৭ ) 
হাক্স লি (১৮২৫-১৮৯৫ ) টেইট্‌ (১৮৩১-১৯১), ক্লিফোর্ড €( ১৮৪৫- 
১৮৭৯ ) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের রচনায় । বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিকেব 
বিজ্ঞানসাহিত্য প্রমঙ্গে সর্বাগ্রে উল্লেখষোগা আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থুর 
€ ১৮৮-১৯৩৭ ) নাম। জগদীশচক্দ্রেব সমসাময়িক যুগে অপব যে 
কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসাহিতা বচনায় 
উল্লেখষোগা ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঃদেব মধো আচার্য প্রফুললচন্্র 
বায়েব € ১৮৬১-১৯৪৪ ) নামও বিশেষভাবে স্মরণীয় । তবে 
জগদীশচন্দ্রেব বচনায় বৈজ্ঞানিকেব যে নিজন্ব অনুভূতি ও মৌলিক 
আবিষ্ষাব্ককাহিনীব পবিচয় পাওয়া যায়, গ্রফুল্লচন্দরের বচনায় তার 
অভাব। এর কারণ বৈজ্ঞানিকজগতে 'মীলিক আবিষ্কাবের ক্ষেত্র 
জগদীশচন্দ্রেব স্থান প্রফুল্লচন্র অপেক্ষা অনেক উচ্চে। জগদীশচন্দ্র 
বর্ণনা কবেছেন নিজন্ব আবিষ্ষারের কথা! আর প্রফুল্চন্দ্র প্রধানতঃ 
প্রাচীন সংস্কৃত রসগ্রন্থাদি থেকে তথা আহবণ ক'বে সেগুলোকে 
রাসায়নিকেব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করেছেন । আধুনিক যুগের 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনার কালেও প্রফুল্লচন্দ্র প্রাচীন যুগের 
বিজ্ঞানে কথা ঠুলে যান নি; যায়গাক্ম যায়গায় তিনি প্রাটান ও 
আধু্নক বিজ্ঞানের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাই 
প্রফুল্লচন্দ্রের বচনায় রয়েছে গভীর মনীষা ও পাণ্ডিতের ছাপ । কিন্তু 
জগদ্দীশচন্দ্রের রচনায় তথা অপেক্ষা সতোবই প্রাধান্ত। সারা 
জীবনেব বিজ্ঞনসাধনার মধ্য দিয়ে তিনি যে বৈজ্ঞানিক সত্যকে 
পরীক্ষা ও দর্শন করেছেন, তা”রই পরিচয় রয়েছে এই বৈজ্ঞানিকের 
রচনায়। তাই জগদীশচন্দ্রের রচনা পাঠ করবার কালে পাঠক 
একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিকের কঠোর অধাবসায় ও অনুশীলনের 
পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়, অপরদিকে তেমনি অতি সরলভাষায় লেখা 
বৈজ্ঞানিকেব আবিষ্ষারগুলোর সঙ্গে অনুভব করে একটি অন্তরজতার 


৩৬৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


স্ঘর। কঠোর অনুশীলনের ছাপ প্রফুল্লচন্দ্রের রচনায়ও রয়েছে। 
কিন্তু তা” মূলতঃ ইতিহাসধর্মী। জগদীশচন্দ্র রচনার মতো নব নব 
আবিক্ষারের প্রভায় তা? ভাস্বর নয়। 
এক 

বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিতোর এক অপূর্ব নিদর্শন জগদীশচন্দ্র 
বস্থুর “অবাক্ত+ (১৩২৮ )। এই গ্রন্থটি হোল জগদীশচন্দ্রের কয়েকটি 
প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সংকলন । অবাক্তের কয়েকটি প্রবন্ধ সাহিতা, দাসী, 
খুকুলঃ প্রবাসী ও ভাবতবধ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় | 
গ্রন্থটির অবাক্ত নামকরণ খুবই তাৎপর্ষপুর্ণ। এ জগতের অনেক 
কিছুই মানুষের কাছে অবাক্ত। অনেক ধরনের আলোকই আমর! 
দেখতে পাই না। অনেক শব্দই আমরা শুনি না। আবার বে 
উত্ভিদ আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত, সেই 
উদ্ভিদজগতের জীবনধারণপদ্ধতিও আমাদের কাছে অব্যক্ত। এ 
ছাড়া স্নায়ুর ভিতরে উত্তেজনাপ্রবাহের যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃতিও 
আমাদের জান নেই। প্রকৃতির এই অব্যক্ত দিকগুলোকে ব্যক্ত 
করবার জন্তেই জগদীশচন্দ্রের সমগ্র বিজ্ঞানসাধনা। উল্লিখিত 
বিষয়গুলো আলোচ্য গ্রন্থের উপজীব্য । জগদীশচন্দ্র এখানে 
অদৃশ্য আলোক, নিবাক উত্ভিদজীবন এবং উদ্ভিদন্নায়ুতে উত্তেজনাপ্রবাহ 
নিয়ে আলোচন1 করেছেন। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যা” অজ্ঞাত ও 
রহক্তাবৃত তাই হোল গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় । এই হিসাবে এর 
অব্যক্ত পামকরণ সার্থক। 

অব্যক্তে আচার্য জগদাশচন্দ্রের উচ্চাঙ্গের সাহিত্যগ্রতিভার পারচগ়্ 
সুস্পষ্ট । একনিষ্ঠ এই বিজ্ঞানসেবীর সাহিত্যজগতে পদক্ষেপের মূলে 
ছিল মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ । সেন্ট জেভিয়ার কলেজের 
বি, এ এবং লণ্ডন ও কেম্বি+'জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও 
জগদ্ীশচন্দ্রের শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বাংল! পাঠশালায় 
এবং তার পিতা৷ তগবানচন্দ্র বন্থু প্রতিষ্ঠিত ফরিদপুরের বাংলা স্কুলে । 


বৈজ্ঞানি কেব বিজ্ঞানসাহিতা ৩৬৫ 


মাতৃভাষাব প্রতি অন্নুরাগ শৈশ;বই ত'র মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। 
তাই দেখা যায়, পববর্তী কালে তিনি তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
মাতৃভাষায় প্রকাশ কবেছেন। যন্বাদিব নামেও তিনি প্রথমে স্বদেশী 
শফই বাবহাব কবতে চেয়েছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের ছিল নিবিড বন্ধুত্ব । কবি ও 
বৈজ্ঞানিকের মধো এই ধরনের বন্ধুত্ব অন্তান্ত দেশেও বিরল নয়। 
বিশ্রত ইংরেজ কৰি ন্যামুযেল টেলার কোল্বিজ (১৭৭২-১৮৩৪) 
ছিলেন বিশ্ববিখাত বৈজ্ঞানিক হামফে ডেভিব ( ১৭৭৮-১৮২৯ ) 
অন্তরঙ্গ বন্ধু (১ প্রবাসে থাকবার সময়েও রবীন্দ্রনাথের লেখা 
জগদীশচন্দ্র নিয়মিতভাবে পডতেন। শরৎচন্দ্র রচনাও তার খুবই 
প্রিয় ছিল। তা? ছাড1 প্রবাসী, ভাবতবর্ষ প্রভৃতি সাময়িক-পত্রের 
তিনি ছিলেন নিয়মিত পাঠক ।২ শুধুমাত্র সাহিতাই নয়, ভারতীয় 
সংস্কৃতির প্রতিও ছিল তার গভীর নিষ্ঠা (৩ 

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনাব প্রি জগদীশচন্দ্র এই নিষ্ঠার 
পরিচয় অবাক্তের বিভিন্ন রচনায় সুপবিস্ফ,ট | এই গ্রস্থেব বিভিন্ন 
বৈজ্ঞানিক রচনায় অনু বণিত হয়েছে একে'ৰ স্বব। এই একের সাধনা 
প্রাচীন ভারতীয় ধধষিরা একদিন কবেছিলেন। গ্রন্থটিতে সংযোজিত 
বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আলোচনা করলে দেখা যায়ঃ 
আচার্ষ জগদীশচন্দ্র অধু-পরমাণু থেকে সুক ক'রে বিশ্বব্রহ্মাণ্তের সবত্র 
একই মহাশক্তির বিকাশ অনুভব করেছেন। তার দৃষ্টিতে তাই 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধো প্রকৃত কোনো বিভেদ নেই। 
«বিজ্ঞানে সাহিতা? শীর্ষক অভিভাষণে তিনি স্পঠুই বলেছেন, 

“কক্ষে কক্ষে সুবিধাব গন্ত যত দেয়াল তোলাই যাক্‌ 
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৩১৬ বঙ্গসাহি:ত্য বিজ্ঞান 


না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই 
পরিশেষে এই সতাকে আবিষ্ষার করিবে বলিয়। ভিন্ন ভিন্ন 
পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে । সকল পথই যেখানে একত্র 
মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সতা। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া 
আপনাব মধো অসংখা বিরোধ ঘটাইয়! অবস্থিত নহে। 
সেইজন্ঠ প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ব, রসায়নতত্ব, 
প্রকৃতিতত্ব আপন আপন সাঁম! হাবাইয়া ফেলিতেছে 1৮ 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাব মধো একের যে শ্বত্র জগদীশচন্দ্র 
অনুভব করেছিলেন, তা” সত্য হয়ে উঠেছিল তার নিজের 
জীবনসাধনার মধ্যেই । তিনি পদার্থবিগ্ঠ। ও উদ্ভিদবিগ্যা1, বিজ্ঞানেব 
এই ছুটি বিভাগেই মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কার করেছিলেন ।5 
একা ও মঙ্গলের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ছিল বলেই 
জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী আশাবাদীর। তাই তিনি স্থ্টিব অনন্ত 
উন্নতিতে বিশ্বাসী। 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্ভব জগৎ” শীর্ষক 
প্রবন্ধের উপসংহাবে তিনি বলেছেন, 

“জীবনের চরমোতৎকর্ষ মানব ! এ কথা সর্বব সময়ের 
জন্য ঠিক নয়। যে শক্তি আদিম জীববিন্দুকে মন্তুত্যে উন্নত 
করিয়াছে, যাহার উচ্ছ্বাসে নিরাকার মহাশুন্ত হইতে এই 
বছবপী জগৎ ও তদ্বং বিস্ময়কর জীবন উৎপন্ন হইয়াছে, 
আজও সেই মহাশক্তি সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। 
উদ্ধাভিমুখেই স্ষ্টির গতি ; আর সম্মুখে অন্তহীন কাল এবং 
অনন্ত উন্নতি প্রসারিত ।” 


) 

৪ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জগদীশচন্ত্রের গবেষণার মূলে ছিল অজানাকে জানবার জন্তে 
হনস্ত স্থৃহ!। বিজ্ঞানে সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে জগদীশচন্তর বলেছেন, "দৃপ্ত আলোকের বাহিরে থে 
অৃগ্ঠ আলোক আছে, তাহাকে খু'ঁজিযা৷ বাহির করিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অনন্তের মধ্যে 
প্রসারিত হয়, তেমনি চেতন বাঁজোব বাহিবে যে ঝাক্যহীন বেদন। আছে তাহাকে বোধগম্য করিলে 
আমাদেব অনুভূতি আপন।র ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়। দেখিতে পাষ।” 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিতা ৩৬৭ 


জগদীশচন্দ্রেব আশাবাদী দৃষ্টির মুলে এই বিশ্বাসই এক্কমাত্র কাবণ 
নয়। মানুষেব শন্তবে যে এক অদৃশ্য শক্তি বয়েছে, যাৰ বলে সে 
বাইরেৰ জগতেব নিরপেক্ষ হ'তে পারে, তা*র বৈজ্ঞানিক প্রমাণও 
তিনি পেয়েছিলেন । তাই তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাড়িয়ে 
বলতে পেরেছেন, 
“মানুষ কেবল অৃষ্টেবই পাস নহে। তাহাবই মধ্যে 
এক শক্তি নিহিত আছে যাহাব দ্বারা সে বহিজ্ঞগতের 
নিবপেক্ষ হইতে পাবে। তাহারই ইচ্ছান্্রসারে বাহির- 
ভিতবের প্রবেশ দ্বার কখনও উদঘাটিত কখনও অবক্দ্ধ 
হইত পাবিবে। এইরপে দৈহিক ও মানসিক ছুর্বলতার 
উপব সে জয়ী হইবে। যে ক্ষাণবার্তা শুনিতে পায় নাই 
তাহ] শ্রুতিগোচব হহবেঃ যে লক্ষ্য সে দেখিতে পায় নাই 
তাহ1 তাহাব নিকট জাজ্জল্যমান হইবে । অন্তপ্রকাবে সে 
বাঠহিবেব সর্ব বিভীষিকার অতাত হইবে । অন্তর রাজো, 
স্বেচ্ছাবলে সে বাহিরের ঝঞ্চার মবে]ও অক্ষু বহিবে |” 
বিশ্বমানবের ভবিষ্যৎ মঙ্গলময়--একথা বিশ্বাস করলেও 
জগদীশচন্দ্র মনেপ্রাণে অনুভব করেছেন, মানুষেব জ্ঞানবুদ্ধির অপূর্ণতা | 
শত শত বৎসবের একান্তিক সাধনায় মানুষের জ্ঞানের পরাধ তিলে 
তিলে বেডে উঠছে সতা; কিন্তু বিশ্বগগতেব অনেক কিছুই এখনও 
পর্যন্ত সম্পুর্ণ অজ্ঞাত। তবে মান্গষেব অধাবপায় ও সাধনার বলে 
একদিন এই অজ্ঞানান্ধকাব দূর হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন । গহন 
আধাবের মধ্যেও তাই তিনিআশাব আলোকরেখা দেখতে পেয়েছেন | 
“অদৃশ্য আলোক” শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে এই মনোভাব সুস্পষ্ট! 
“আধার লইয়া আবন্ত। আধারেই শেষ, মাঝে ছুই 
একটা ক্ষীণ আলোরেখা দেখা যাইতেছে । মানুষের 
অধ্াবসায়বলে ঘন কুয়াসা অপসারিত হইবে এবং একদিন 
বিশ্বজগত জ্যোতি্য় হইয়। উঠিবে।” 


৩৬৮ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


যে সমন্বয় ও এঁক্যের সুর এবং যে আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অবাক্তের 
বৈজ্ঞানিক বচনাগুলিকৈ একটি বৈশিষ্টা দান করেছে, রচনাগুলির 
সাহিতাক উংকর্ষতার কাছে সে বৈশিষ্টাও মান। বস্তুতঃ, সাহিত্যিক 
ওজ্জলাই অবাক্তের সর্বপ্রধান বৈশিষ্টা। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র 
এখানে সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন । আলোচা গ্রন্থে ব্ব-আবিক্কৃত 
বৈজ্ঞানিক তত্বগুলো বর্ণনা করবার সময় তিনি বৈজ্ঞানিকের 
সাংকেতিকত! পরিহাব ক'রে সাহিতাকোচিত সরল ও মনোরম 
ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন । তাই অবাক্তের বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
রচনাগুলিতে বিভ্ঞানেব গান্তীর্য ততটা নেই, যতটা রয়েছে সাহিত্যিক 
মাধুর্য । 

বৈজ্ঞানিক রচনা! ছাড়াও জগদীশচন্দ্রের অন্ঠান্ঠ কয়েকটি রচনা 
অবাক্তে স্থান পেয়েছে । অবাক্তের বৈজ্ঞানিক রচনাগুলিকে কয়েকটি 
শ্রেনীতে বিভক্ত করা যায়--€১) বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, (২) ছোটদেৰ 
উদ্দেশ্যে লেখ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, (৩) দার্শনিক চিন্তামূলক বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ, (১) বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অভিভাষণ এবং (৫) বৈজ্ঞানিক 
রহস্তকাহিনী | 

সবসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হোল 
(ক) 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশ-সম্তভব জগৎ» (খ) “অদৃশ্য আলোক” 
গে) “নির্বাক জীবন এবং (ঘ) 'নপায়নূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ”। 
প্রথমোক্ত প্রবন্ধের সুচনায় জগতের অসংখা ঘটনাবলীর মূলে যে 
তিনটি কাবণ-_প্পদার্থ, শক্তি ও ব্যোম” বিদ্যমান, তা” উল্লেখ করে 
শক্তি কিভাবে এক স্থান থেকে অন্ত স্থানে সঞ্চালিত হয়, তা” বোঝান 
হয়েছে । শক্তির সঞ্চালন সম্বন্ধে উদাহরণ সহযোগে আলোচনা 
মনোজ্ঞ। শক্তির সঞ্চালন বোঝাতে গিয়ে জড়পদার্থের কম্পন ও তা” 
থেকে উদ্ভুত সুরের কথা এবং আকাশতরজ ও বিছ্যাতরলের কথা, . 
আলোচিত হয়েছে । তাপ ও আলোক যে আকাশেরই স্পন্দন মাত্র, 
তাঃ বাথ] ক'রে সেই স্পন্দন দেখা ও শোনার ব্যাপারে আমাদের, 
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ইন্ড্িয়শক্তি কতখানি সীমাবদ্ধ, লেখক এখানে তা? বোঝাতে গিয়ে 
অতি অল্প কথায় পাঠকেব বিন্ময়বোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম 
হয়েছেন। আবার এই যে আকাশ-স্পন্দন, তাপ ও আলো! যার 
মূলে, এই স্পন্দন যে বিক্ষিপ্ত নয়, জগতক্ষোড়া এই স্পন্দনের মূলে যে 
একটি নিগৃঢ এঁকোর সম্বন্ধ রয়েছে, লেখক পৃধিবীর গাছপাল! ও 
জীবজন্তর সঙ্গে শর্যের সম্বন্ধ খিশ্লেষণ ক'রে চমৎকারভাবে তা? 
বুঝিয়েছেন । আকাশ-স্পন্দনের এই এঁকোর তাৎপর্য বুঝিয়ে 
জগদীশচন্দ্র যে উপসংহারে পৌছুলেন তা” ছোল এই, বিশ্বজগতের 
মূলে ছৃ'টি কাবণ বিদ্যমান | প্রথম কারণ, আকাশ ও তাহার স্পন্দন । 
দ্বিতীয় কারণ, জডবস্ত্র। আবার জড়পদার্থও আবর্ত মাত্র। 
আকাশেরই আবর্ত জগৎংবুপে আকাশসাগরে ভেসে আছে। 
জডপণার্থেব বিনাশ নেই। বিনাশ শক্তিরও নেই। শক্তি এক রুপ 
থেকে অন্ত কপ নেয় মাত্র। এরই ফলে জগতের অহবহ এই বাহক 
পরিবর্তন। এবাৰ জীবজগতের কথা আলোচনা করে জগদীশচন্দ্র 
বললেন, জীবনের পরিবর্তনও বাহিক। প্রতি জীবনে ছুটি ক'রে 
অংশ। একটি অমব, অজর, একে বেষ্টন ক'রে আছে নশ্বর দেহ। 
জীবনপ্রবাহ চিবস্তন।| বর্তমান কালের জীবের পেছনে রয়েছে 
যুগঘুগান্তরবাগী ইতিহাস; আর সম্মুখে রয়েছে অন্তহীন ভবিষ্যৎ । 
বিবর্তনের, ফলে জীবের ক্রমোন্নতিরই নিদর্শন হোল আজকের 
মানবসমাজ | | 
পরবর্তা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ “অদৃশ্য আলোক'-এ আমাদের দর্শনেক্জিয় 
ও কর্ণেক্ট্িয়ের অসপ্পূর্ণতার কথ! বর্ণনা ক'রে অদৃশ্য আলোককে 
কিভাবে ধরা যায়, তা” নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচন কর] হয়েছে । লেখক 
এখানে বলতে চেয়েছেন, দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি মূলতঃ 
একই ; আমাদের দুষ্টিশক্তির অসম্পূর্ণতাহেতু এদের বিভিন্ন বলে মনে 
হয়। আলে"চা প্রবন্ধে অদৃপ্ত আলোক সন্ধে কয়েকটি অদ্ভূত 
পণাক্ষ'র বর্ণশ। দিয়ে এই আলোক যে অন্ত বর্ণের লেখক তা" প্রমাণ 
২৪ 
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করতে চেয়েছেন। এরপর বিভিন্ন বস্তুর ওজ্জলা বা আলে! সংহত 
করবার ক্ষমতা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনার পর অদৃশ্য আলোক 
কিভাবে ধরা যায়ঃ তা নিয়ে উদাহরণ সহযোগে গলের মতো! 
স্থপাঠা আলোচনা করা হয়েছ। অদৃশ্য আলোকের আলোচন! 
করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র তার-হীন সংবাদের কথাও সংক্ষেপে 
বলেছেন । প্রবন্ধটিব শেষদিকে বেতারের শক্তি সম্বন্ধে আলোচনায় 
জগদীশচন্দ্েব আবেগ ও সাহিতাক অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে 
অতি সুন্দরভাবে । তবে জগদীশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ হোল শির্বাক চীবন। আলেচা প্রবন্ধে উদ্ভিদজগতের 
প্রাণের কাঁহনী সরস ভাষায় আলোচিত। সবল প্রকাশভঙ্গী, 
উদ্ভিদজগতের প্রতি লেখকের গভীর মমত্ববোধ ও যায়গায় যায়গায় 
সৃন্ষম ব্যঙ্গবস প্রবন্ধটিব বৈশিষ্ট্য । আলোচা প্রবন্ধে বুক্ষজীবনেব 
প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার কধতে গিয়ে প্রথমেই জগদীশচন্দ্র আলোচন! 
করেছেন বৃক্ষের সাত দেবাব পদ্ধতি এবং সাডালিপিব কথা। 
এবপর একে একে বৃক্ষের “অননুভূতি সময়» “সাভার মাত্রা” “বৃক্ষে 
উত্তেজনা প্রবাহ” ন্িতঃস্পন্দন? ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা 
হয়েছে | বিবিধ পরীক্ষার মাধামে লেখক এখানে বেঝাতে 
চেয়েছেন যে উদ্ভিদপেশীও স্পন্দনশীল । বন-টাড়াল গাছের সাহাযো 
লেখক উত্ভিদেব এই স্পন্দনশীলত! ব্যাখ্যা করেছেন। প্রবন্ধটির 
একেবারে শেষদিকে “মৃত্যুর সাডা? সম্বন্ধে আলোচন।য় বৃক্ষের অস্ভিম 
মুহুর্ত বর্ণনা করণত গিয়ে জগদীশচন্দ্র যে সাহিত্যিকোচিত গভীর 
অনুভূতি ও মমত্ববোধেৰ পবিচয় দিয়েছেন, বর্ণনাভঙ্গীর গুণে তা) এক 
অনুপম গাস্তীর্ধে অভিষিক্ত হয়েছে । জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী এবং 
সাহিত্যপ্রতিভার নিদর্শন হিসাবে প্রবন্ধটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত 
করা হোল । 


মৃত্যুর সাড়া। 


“পরিশেষে উদ্ভিদের জীবনে এরূপ সমন আইসে যখন 
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কোন এক প্রচণ্ড আঘাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড1 দিবার 
শক্তির অবসান হয়। সেই আঘাত, মৃত্যার আঘাত। 


কিন্ত সেই অস্তিম মুহুর্তে গাছের স্থির নিগ্ধ মৃত্ডি ম্লান হয় 
না। হেলিয়। পড়া, কিন্বা গশুফ হইয়া যাওয়া অনেক 
পরের অবস্থা । মৃত্ার কদ্র-আহ্বান যখন আসিয়া পৌছে, 
তখন গাছ তাহার শেষ উত্তর কেমন করিয়া দেয়? 
মানুষের মৃত্যুকালে "যমন একটা দাকণ আক্ষেপ সমস্ত 
শরীরের মধা দিয়া বহিয়া যায়, তেমনি দেখিতে পাই 
অন্তিম মুহুর্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়া একটা বিপুল 
কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই সময়ে একটি 
বিছাৎপ্রবাহ মুহুর্ভেব জন্ত মুমূর্য বৃক্ষগাত্রে তীব্রবেগে ধাবিত 
হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনেব লেখাব গতি 
পরিবন্তিত হয়-__উদ্ধগামী রেখ নিয় দিকে ছুটিয়া গিয়া 
স্তব্ধ হইয়া যায়। এই সাড়াই বৃক্ষেব অন্তিম সাডা। 
এই আমাদের মুক সঙ্গী, আমাদেৰ দ্বারে পার্শে 
নিঃশষ্বে যাহাদের জীবনের লীল। চলিতেছে, তাহাদের 
গভীর মন্মের কথা তাহাবা ভাষাহীন অক্ষবে লিপিবদ্ধ 
করিয়া দিল এবং তাহাদের জীবনের চাঞ্চলা ও মরণেব 
আক্ষেপ আজ আমাদের দৃষ্টিব সম্মুখে প্রকাশিত করিল। 
জীব ও উদ্ভিদের মধো যে কৃত্রিম বাবধান রচিত হইয়াছিল 
তাহা দুরীকৃত হইল । কল্পনারও অতীত অনেকগুলি 
সংবাদ আজ বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয় বনুত্বের 
ভিতরে একত্ব প্রমাণ করিল ।” 
“লসাযুস্ত্রে উত্তেজন1] প্রবাহ+ শীধক প্রবন্ধটি বৈজ্ঞানিকের লেখা 
বিজ্ঞানসাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগা নিদর্শন | বাইরের ও 
ভিতরের শক্তি যে প্রকৃতপক্ষে একই, আলোচা প্রবন্ধে পরীক্ষা'লব্গ 
সত্যের সাহাযো জগদীশচন্দ্র তা+ বোঝাতে চেয়েছেন । প্রবন্ধটির 
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সুচনায় জগদীশচন্দ্র বুঝিয়েছেন, ছ? প্রকারের শক্তি দ্বারা জীব 
কিভাবে উত্তেজিত হয়। এরপর ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্া বস্ত কিরূপে গ্রাহ 
হয়ে ওঠে তা? নিয়ে এবং বাইরের. শক্তিকে প্রতিরোধ করবাব ক্ষেত্রে 
ইন্দ্িয়ের ক্ষমত! সন্বদ্ধে জগদীশচন্দ্র যে জিজ্ঞাসা উপস্থাপিত করেছেন, 
প্রকাশভঙ্গীর অভিনবছে তা? গল্পের মতে] সুখপাঠ্য। পরীক্ষামূলকভাবে 
স্নায়ুর ভিতরে উত্তেজনা প্রবাহের ব্বক্ূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় জগদীশচন্দ্র 
নিজেই সুদীর্ঘ বিশ বংসরকাল গবেষণা করেছিলেন । প্রথমে তিনি 
পরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন উদ্ভিদ নিয়ে। এই প্রসঙ্গে তার 
গবেষণার মর্নকথা_ অর্থাৎ, উত্ভিদেরও যে স্সায়ুস্ত্র আছে, এই সতাটি 
এথানে অতি অল্পকথায় তিনি বলেছেন। প্রসঙ্গত; ইউরোপীয় 
বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তার মতবিরোধ কোথায়-_-ত অতি সংক্ষেপে 
বোঝান হয়েছে। এরপর আণবিক সন্নিবেশ অনুযায়ী উত্তেজনা" 
প্রবাহের হ্থাসবৃদ্ধি সম্বন্ধে আলোচনা । প্রবন্ধের এই অংশটির 
আলোচ্য বিষয় অপেক্ষাকৃত তুঝহ । কিন্তু সহজবোধ্য উদাহরণ 
ও নিজস্ব পরীক্ষালবূ অভিজ্ঞতার সাহাযো আলোচনা করায় বক্তবা 
বিষয় অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের কাছেও ম্ত্পরিস্ফ,ট হয়ে উঠেছে। 
জগদীশচন্দ্র এখানে বোঝাতে চেয়েছেন, স্সায়ুশ্ত্রের উত্তেজনাপ্রবাহ 
ইচ্ছা অনুযায়ী কমান অথবা বাড়ান যেতে পারে । ভিতরের শক্তির 
বলে মানুষ বাইরের জগতের নিরপেক্ষও হতে পারে । জগদীশচন্দের 
এই চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে সেতু রচন। 
করেছেন। তা” ছাড়া পরীক্ষামূলক সত্যের উপর নির্ভর করে 
বাইরের ও ভিতরের শক্তিকে একই মহাশক্তির ছুটি বিভিন্ন ব্ূুপ 
হিসাবে কল্পনা করায় পাঠকদের মনে এক নিঃসীম বিল্ময়বোধ জেগে 
ওঠার পরিবেশ স্থ্টি হয়েছে। তা” সত্বেও পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক 
সত্য বা কোন মতবাদ এখানে বড় হয়ে ওঠে নি। সাহিত্যরসই 
এখানে প্রধান । 

ছোটদের উদ্দেশে লেখা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গুলিতেও সাহিত।৭স' 
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প্রাধান্ত লাভ করেছে ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখ! তিনটি বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ অবাক্তে স্থান পেয়েছে । প্রবন্ধ তিনটি হোল,__গাছের কথা, 
“উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু” এবং মন্ত্রের সাধন” । অতি সরল ও সহজ 
ভাষা! এবং প্রকাশভঙ্গীতে আত্তবিকতা রচনাগুলির প্রধান বৈশিষ্টা। 
প্রথম ছুটি প্রবন্ধে উদ্ভিদজগতের প্রতি লেখকের গভীর ভালবাসাব 
পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ ও উত্ভিদের জীৰনযাত্রায় সমধমিতা 
জগদীশচন্দ্র এখানে উজ্জল করে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রকাশভঙ্গীর 
অন্তরঙ্গতার গুণে উদ্ভিদজগৎ এখানে যেন মানবজীবনের সঙ্গে 
একান্ত হয়ে গেছে । শেষোক্ত প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষাবের ক্ষেত্রে 
মানুষের সাধনাব কথা আলোচন। প্রসঙ্গে উডোজাহাজ আবিষ্কারের 
ইতিহাস বণিত। 

অবান্কের অধিকাংশ প্রবন্ধের উপজীবা বিজ্ঞান-বিষয়ক 
আবিষ্কার কাহিনী । তবে দার্শনিক চিস্তামূলক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও 
এই গ্রন্থে আছে। “ভাগীবঘীর উৎস সন্ধানে? (১৮৯৪ ) শীর্ষক রচনাটি 
দার্শনিক চিন্ত'মূলক একটি উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। এই 
বপকাশ্রিত প্রবন্ধটির ন্ুচনা হয়েছে এক ছুজ্ঞেয় দার্শনিক জিজ্ঞাস! 
দিয়ে । জগদীশচন্দ্র কল্পনায় এখানে অভিযানে বেরিয়েছেন। 
কল্পলোকেব এই অভিধান একজন আজীবন বিজ্ঞানসেবীর । তাই 
স্বাভাবিকভাবেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও অন্তদর্টি এখানে এসে গেছে। 
তবে বৈজ্ঞানিকতত্ব এখানে বড় হয়ে ওঠে মি। বৈজ্ঞানিকতত্বের 
অন্তরালে একটি আধ্যাত্মিক সৌরভ সমগ্র প্রবন্ধটিতে পরিব্যাপ্ত। 
মনোজ্ঞ উপমা, বর্ণনায় কবিত্ব ও চিত্রধসিতা এবং সর্বোপরি মনোহর 
প্রকাশভঙ্গী প্রবন্ধটিকে উচ্চাঙ্গের সাহিতোর পর্যায়ে উন্নীত করেছে। 
প্রবন্ধটির আর একটি উল্লেখযোগা বৈশিষ্টা, পুরাণ-নির্ভর উত্তরের 
মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যের অবতারণা | তাই দেখা যায়, শৈশবে যে 
জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, “মহাদেবের জট'” থেকেই ভাগীরথীর 
উৎপত্তি, পরিণত বয়সে তিনি এই পৌরাণিক বিশ্বাসের উত্তর খুঁজে 
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পেয়েছেন বৈজ্ঞানিক সত্যের মধো। এই উত্তরে জগদীশচন্দ্রের 
কবিত্ব ও কল্পনাবিলাসের পরিচয় পাওয়া গেলেও এর অস্তরস্থ 
বৈজ্ঞানিক সত্যের স্ুুরটিকে অস্বীকার কর! যায় না। তবে এই 
বৈজ্ঞানিক সত্য জগদীশচন্দ্রের পৌরাণিক বিশ্বাসকে এখানে সুদৃঢ় 
করেছে মাত্র। প্রবন্ধটির আর একটি উল্লেখযোগা বৈশিষ্টা, বর্ণনায় 
কবিত্বময় চিত্রধনমিতা। যেমন, 

ৰ “ক্রমে দেখিলাম স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ডীম্মমালা 
প্রস্তরীভূত হইয়া বহিয়াছে, যেন ক্রৌড়াশীল চঞ্চল 
তবঙ্গগুলিকে কে “তিষ্ঠ* বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। 
কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ষটিকখানি নিঃশেষ 
কণিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংস্ষব্ সমুদ্রেব মৃত্তি রচনা করিয়া 
গিয়াছেন। 

ছুই দ্রিকে উচ্চ পব্বতশ্রেণা, বভদৃব প্রসারিত সেই 
পর্বতের পাদমূল হহতে উত্তজ ভূগুদেশ পরাস্ত অগণা 
উন্নত বৃক্ষ নিরস্তর পুষ্পবগ্রি করিতেছে | শিখর-তুষার 
নিঃস্ত জলধাব! বঞ্ছিমগতিতে নয্নস্থ উপতাকায় পতিত 
হইতেছে । সম্মুখে নন্দাদেবা ও ত্রিশূল এখন আব স্পষ্ট 
দেখা খাইতেছে না। মধ্ো ঘন কুজ্মটিকা : এই যবনিকা 

অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে 1” 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাডাও অবাক্তে জগদীশচন্দ্রেরে কয়েকটি 
মূল্যবান অভিভাষণ সংকলিত হায়ছে। অভিভাষণগুলো থকে 
জগদীশচন্দ্রের কণস্পৃহা, ন্বদেশগ্রীতি এবং সর্বোপরি তার বিজ্ঞান- 
সাধনার ও সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই উল্লেখযোগা, বঙীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর ময়মনসিংহ 
অধিবেশনে প্রদত্ত “বিজ্ঞানে সাহিত্য? (১৯১১) শীর্ষক অভিভাষণটি। 
উল্লিখিত অভিভাষণের শুচমায় কবিতা ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক বোঝাতে 
গিয়ে জগদীশচন্দ্র যে নুক্্ম রসবোধ ও গভীর অন্তর্রষ্টির পরিচয় 
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দিয়েছেন, তা” তার সাহিতাপ্রতিভার এক প্রোজ্জল নিদর্শন । কবি 
ও বৈজ্ঞানিক-দৃ্টির তুলনামূলক আলোচনা! প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র 
বলেছেন, | 

“কবি এই বিশ্বজ্গতে তাহার হৃদয়ের দি দিয় 

একটি অব্পকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি বপের মধো 

প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্তের দেখা যেখানে 

ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাহার ভাবের দৃষ্টি অবকদ্ধ হয় 

না। সেই অপবপ দেশের বার্তা তীহাৰ কাব্যের ছন্দে 

ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া! উঠিতে থাকে ।  বৈজ্ঞানিকের 

পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে কিন্তু কবিত্ব-সাধনাব সহিত তাহার 

সাধনাব একা আছে। দৃষ্টিব আলোক যেখান শেষ হইয়া 

যায় শেখানেও তিনি আলোকেব অনুসরণ কবিতে থাকেন, 

শ্রুতির শক্তি যেখানে ম্থবের শেষ সীমায় পৌছায় সেখান 

হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়। আনেন । 

প্রকাশের অতীত যে ব্ুহস্থ, প্রকাশেব আডালে বপিয়। 

দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈচ্ছানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া 

ছব্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন, এবং সেই উত্তরকেই 

মানবভাষায় যথাযথ কবিয়? বাক্ত করিতে নিযুক্ত শাছেন।” 

কবিতা ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক মালোচন। প্রসঙ্গে ক্রগদীশ চক্র অদৃশ্য 

আলোক” ও উদ্ভিদবিষ্ঠা সগ্থন্ধে তার আবিষ্কারের কয়েকটি মূল কথ! 
সর্বপাধারণেব উপযেগী ক'রে বর্ণনা করেছেন। 

বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষো প্রদত্ত পনিবেদন” (১৯১৭) 

শীর্বক অভিভাদণটিতে সাহিতাবস অপেক্ষা সমগ্র জীবনব্যাপী তার 

বিজ্ঞানসাধনা ও অদম্য নিষ্ঠার পরিচয়হ বেশী করে ফুটে উঠেছে । 


জগদীশচন্দ্রের আত্মবিশ্বাস ও স্বদেশপ্রীতিও এখানে দেদীপামান। 
"আহত উত্ভিদ” এই শিরোনামায় প্রকাশিত অভিভাষণটি বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত (১৯১৯) হয়। উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্বন্ধে 
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জগর্দীশচন্দ্রের আবিষ্কারকাহিনী এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত। এই 
অভিভাষণে বৃক্ষজীবনের ইতিহাস বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে উত্ভিদবিজ্ঞানে 
জগদীশচন্ের আবিষ্ষারের ক্রমপরিণতি বে'ঝান হয়েছে । শ্ুক্ষম 
ব্ঙ্গরস, সরস ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীতে দরদ ও সহানুভূতির গুণে 
সম্গ্র অভিভাষণটি সাহিতারসোত্তীর্ণ। 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং অনিভাষণ ছাড়াও অবাক্তে স্থান পেয়েছে 
“পলাতক তুফান” শীর্ষক একটি বৈজ্ঞানিক রহস্তকাহিনী | বৈজ্ঞানিক- 
তত্ব কেন্দ্র কঃরে জগদীশচন্দ্র এখানে গল্পবস পরিবেশন করেছেন। 
বিজ্ঞানকে কেন্দ্র কবে কাহিনী রচনাব সুবিধা এই যে, বৈজ্ঞানিক 
রহস্তটি সাবধানে বলতেপারলে, অলৌকিক ও অবিষান্ত কাহিনীব মধ্যেও 
পাঠকের মন একটা বাস্তবতার স্বাদ অনুভব করে। বৈজ্ঞানিক সত্যে 
বিশ্বাসের জন্তেই সম্ভাব্য ও অসম্তাবা জগতের ফাবিটি পাঠকের কাছে 
তখন ধর1পড়ে না। বৈজ্ঞানিকতত্বে এ বিশ্বাসটুকু গোড়া থেকেই পাঠকের 
মনে সমন্বদ্ধ ক'রে দেওয়ার দায়িত্ব হোল লেখকের । এই দায়িত্ব পালনের 
দিক থেকে বৈজ্ঞানিক রহস্যকাহিনী রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন 
এইচ. 5 জি, ওয়েল্স্‌ প্রমুখ লেখকরা । ওয়েল্স-এর লেখা বৈজ্ঞানিক 
কাহিনীর মধো এমন একটি বাস্তবতার সুর ধ্বনিত হয় এবং সম্ভাব্য ও 
ও অসম্ভাবা জগতের সীম'রেখাটি তিনি এমন চাতুর্ষের সঙ্গে বর্ণনা 
করেন যে পাঠকের মন ক্ষণকালের জন্তে হলেও অলৌকিক রাজোর 
অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলোকে বাস্তব বলে স্বীকার করে নেয়। এই 
স্বীকৃতির যুলে হোল, বিজ্ঞানের ক্ষমতা ও বৈজ্ঞানিক সত্যের 
সম্তাবাতার প্রতি পাঠকের বিশ্বাস। এই বিশ্বাসটুকু উত্রিক্ত ন! হলে, 
বৈজ্ঞানিক রহস্য পাঠ করে পাঠকের মন শিহরিত হয়ে ওঠে না। 
বৈজ্ঞানিক রহস্যের প্রতি এই বিশ্বাস স্থষ্টির ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র এখানে 
পুরোপুরি সাফলালাভ করেন নি বলেই মনে হয়। রচনাটির 
কাহিনী বিশ্লেষণ করলে এই অসাফলোযোর কারণ নজরে পড়ে। 
বঙ্গোপসাগরে ঝড় উঠবে বলে সংবাদপত্র এবং হাওয়৷ অফিস ঘোষণ! 


বৈজ্ঞানিকের [বিজ্ঞানসাহিত্য ৩৭৭ 


করল। কোলকাতায়ও ঝড় উঠবে বলে ঘোষণা করা হোল। কিন্তু 
শেষ পর্যস্ত কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ঝড় হোল না। এদিকে ঝড় 
নিয়ে যখন সবত্র আলোচন। চলছে, তখন লেখক সমুদ্রবক্ষে প্রচণ্ড 
এক ঝড়ের মুখোমুখি হলেন। বিরাট এক ঢেউ তাদের জাহাজটিকে 
গ্রাস করবার জন্তে এগিয়ে আসছিল । এমন সময় লেখক সমুদ্রজলে 
সন্গযাসীর স্বপ্নলন্ধ 'কুস্তলকেশরী” তেল নিক্ষেপ ক'রে ঢেউ তথা ঝড়ের 
হাত থেকে রক্ষা পেলেন। আলোচ্য কাহিনাতে ঝড়েব পুর্বাভাষের 
বর্ণনায় এবং সমুদ্রবক্ষে ঝড়ের চিত্র অঙ্কনে লেখক পাঠকের মনে 
কোতৃহল স্থপ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। তা” ছাড়া ঝড় না হবার 
কারণ সন্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের “নেচার” নামক কাগজ এবং জনৈক জামান 
অধ]পকের ব্যাখ্যাটিও বৈজ্ঞানিক রহন্ত কাহিনীর দিক থেকে 
মনোজ্ঞ । কিন্তু এক শিশি তেল নিক্ষেপ ক'রে লেখক সমুদ্রবক্ষে 
প্রচণ্ড এক ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পেলেন, একথা কোনে বুদ্ধিমান 
পাঠকই সহজে মেনে নিতে পারেন ন11 তেল চঞ্চল জলকে মস্যণ করে 
সত্যি, তাই বলে “সাক্ষাৎ কৃতান্তসম পর্ববতপ্রমাণ ফেনিল এক মহা 
উম্ম” এক শিশি তেলের প্রভাবে শান্ত হয়ে গেল, একথা কোনো 
যুক্তিবাদী পাঠক মেনে নিতে পারেন ন1। জগদীশচন্দ্র এখানে 
বিজ্ঞান অপেক্ষা দৈবকেই অধিক প্রাধান্ত দিয়েছেন। এ ছাড়৷ 
কুন্তলকেশরীর আবিষ্ষারকাহিনীতে সন্ন্যাসী এবং দৈবের অবতারণ। 
করায় বৈজ্ঞানিক রহস্তের গল্পরস ব্যাহত হয়েছে । তবে সমগ্র 
কাহিনীটি জগদীশচন্দ্র কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতা উপলক্ষ 
রহস্তচ্ছলে লিখেছিলেন, একথা স্মরণে রাখলে এই ক্রটিকে আরও 
লঘু ক'রে দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় 
আলোচ্য কাহিনীতে ঘটনাসম্সিবেশ, সুললিত বর্ণনাভঙ্গী এবং কবিত্ব ও 


বাঙ্গরসের মধা দিয়ে জগদীশচন্দ্রের সাহিতাগ্রতিভার পরিচয় 
ফুটে উঠেছে । 


টিবি বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


হই রী 

সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় আচার্য প্রফুল্লচন্্র রায়ের বৈজ্ঞানিক 
রচনায়ও নুস্পষ্ট। তবে প্রফুল্লচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক রচনা জগদীশচন্দ্রে 
রচনার মতো সরস নয়। সাহিতাক মূলাও জগদীশচন্দ্রের রচনার 
অধিক । 

বাংলা ভাষা ও সাহিতোব প্রতি বরাববই গুফুল্লচন্রের অন্তরাগ 
শছিল।« বাংলা ছাড়া শ্রেষ্ঠ বিদেশী লেখকদেব রচনাও তার প্রিয় 
ছিল।৬ তিনি সেক্সগীয়ার, কার্লাইল, এমার্সন্‌, ডিকেন্স প্রভৃতিব 
রচনা পড়তে ভালবাসতেন । এছাড়া বিভিন্ন সাহিতা সম্মেলন ও 
সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে সঙ্গেও তীর ঘোগাফোণ ছিল! ১৩৩৫ সালে 
প্রবাঁপী বঙ্গ সাহিতা সম্মেলনেব মীরাট অধিবেশনে এবং ১৩৪৭ সালে 
পাটনা! অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব কবেন। বঙ্গীয় সাহিতা 
প্রিষদদেবও তিনি সদকা ছিলেন ।৭ 

বাংলা ভাষাব প্রতি অন্তরাগেব মূলে ওফুল্লগন্দ্রের শিক্ষার ভিত্তি এ 
অনেকখানি সহায়ণ্ঞা কবেছিল। পববর্তী কালে ইংবেজী ফুলে ও 
তংলাত্ডে শিক্ষালাভ কবলেও জগদীশচন্দ্রেন মতো প্রফুল্লচন্দ্রবও 
শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তাবই গ্রামেব বাংলা স্কুলে । 

বচনাব ধর্ম অনুযায়ী প্রফুল্লচন্দ্েব সমগ্র বিজ্ঞান-সহিতাকে 
প্রধানতঃ ছুঃটি শ্রেণীতে বিভক্ত কবা যায়-_€১) সাধাবণ বিজ্ঞানসাহিতা 
এব* (২) বৈজ্বানিকের বিজ্ঞানসাহিতা । সাধারণ বিজ্ঞানসাহিতা' 
পর্যাযের রচনায় গ্ফুল্লচন্দের মৌলিক গবেষণার পরিচয় নেই। 
বিত্তান নিয়ে গতান্ুগতিকভাবে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। 


৫ প্রফ,ল্লচন্রের জীবনচরিতকার, তার স্বগ্রামনিবাসী ননীগোপাল ঘোষ লিখেছেন, “হ্ৃুকবি 
নিধুবাবুর ভাষায় প্রফচন্্রকে প্রায়ই বলিতে শুনিয়াছি, 'নানান্‌ দেশের নানান্‌ ভাষা, বিন স্বদেশী 
ভাষ! মিটে কি তৃষ1?_ প্রফংল্-চরিত (১৩২৬ )-__ননীগোপাল ঘোষ। পু্‌ঃ১৮। 
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« 'আচাধ্য প্রফ-্রচন্্র'-_সম্তোষকুমার দে। প.$ ৩১-৩৩। 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিতা ' ৩৭৯ 


“সরল প্রাণিবিজ্ঞান এই শ্রেণীর গ্রন্থ । বৈজ্বানিকের বিজ্ঞান-সাহিত্য 
পর্যায়ের রচনার মধো পড়ে %715019 ০1 7110 01091001505” 
(7১811 & ]া ), 'নবা রসায়নী বিদ্যা ইত্যাদি গ্রন্থ । প্রফুল্লচন্দ্রে 
গবেষণা ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিচয় এই শ্রেণীব রচনাতেই পাগয়া 
যায়। 

প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রথম বাংল গ্রন্থ “সরল গ্রাণিবিজ্ঞান” ১৩০৯ 
সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সণক্ষিপ আকাবে মেকদণ্তী 
প্রাণীদেব নিয়ে আলোচনা! কব! হয়েছে । পরে মেরুদগ্তবিহীন 
প্রাণীদেব নিয়ে লেখকেব গ্রন্থ-রচনার উচচ্ছ ছিল। কিন্ত সেই গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয় নি। আলোচা গ্রন্থটিব পবিকল্পন! তৎকালীন সময়ে 
প্রচলিত বাংল! 'প্রাণিবিভ্ঞান বিষয়ক গ্রস্থার্দি থেকে কিছুটা পৃথক 
প্রকৃতি । এই গ্রন্থে তৃলনামূলক সমালোচনার মাধামে প্রাণীপ্বে 
শ্রেণীবিভাগ বণিত। এইখানেই গ্রন্থটির বৈশিষ্টা। “প্রাণিবিজ্ঞান+ 
এব আর একটি উল্লেখযোগা বৈশিক্টা, বৈজ্ঞানিক শব্দের বাবহাবে 
সংস্কতানুগতা | বিজ্ঞান বিষয়ক ইতবেজী শব্গগুলোর পাশ সংন্কৃত 
বা বাংল নাম দেওয়া হয়েছে । 

বিজ্ঞানসাহিত্যে প্রফুলচন্দ্রেব সর্বাপেক্ষা উল্লেখখষে'গা কীতি ছুই 
খণ্ডে লেখা ইংরেডী গ্রন্থ 4৯ 7150919 011111700. 01001015075" । 
গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৯০২ ৪ ১৯০৪ খ্ুষ্টাষ্বে 
প্রকাশিত হয়। প্রাচীন হিন্দুদেব বসায়নচ্ঞান সম্বন্ধে লেখ! এই গ্রন্থটি 
বিশ্বের বিভিন্ন যায়গায় খ্যাতি অর্জন করে । এই গ্রন্থে 'প্রফুল্চন্দ্রেৰ 
কঠোব গবেষণ] এবং গভীর পাণ্ডিত্যের পবিচয বয়েছে । অত যুগে 
রসায়নবিদ্ভা সম্বন্ধে হিন্দুদেব কিরূপ ধারণ! ছিল, রাসায়নিক দৃষ্টি 
দিয়ে বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা ও বিচাব ক'রে প্রফুল্পচন্দ্ 
এখানে তা” দেখিয়েছেন । 

পৃথিবীর প্রাচীন জাতিরা রসায়নশান্ত্রে কিবপে জ্ঞান লাভ 
করেছিলেন, তা? জানবার ছ্ন্তে চিরকালই তার কৌতুহল ছিল। 


৩৮০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


এএডিনবর] বিশ্ববিদ্তালয়ে তিনি যথন ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই 
টম্সন্, কপ, প্রভৃতি মনীষীদের তার গ্রন্থ প্রিয় সঙ্গী ছিল। সেই 
সময় থেকেই ভারতবর্ষের রপায়নশাস্ত্রের ইতিহাস অনুসন্ধান করবার 
স্পৃহ! তার মনে জেগে ওঠে। 

হিন্দু রসায়নশান্ত্রের ইতিহাস রচনায় তিনি সবাধিক অনুপ্রেরণ। 
পেয়েছিলেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক “মসিয়ে বার্থেলোঃর কাছ থেকে। 
বার্থেলে হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের কিবপ উন্নতি হয়েছিল, তা” জানবার 
জন্যে আগ্রহান্বিত হয়ে এ বিষয়ে গবেষণা করবার জন্তে প্রফুল্নচন্দ্রকে 
অন্ুবোধ করেন। এই অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৯৮ 
খৃষ্টাব্দে রিসেন্দ্রনাব সংগ্রহ” নামক গ্রস্থেব উপর ভিত্তি ক'রে একটি 
প্রবন্ধ লেখেন এবং প্রবন্ধটি বার্থেলার নিকট পাঠান। বার্থেলো এ 
প্রবন্ধটির সমালোচনা কবে তার লেখা মধ্যযুগের রসায়নশান্ত্রে 
ইতিহাস (তিন খণ্ড) প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে উপহার পাঠালেন । এ 
গ্রন্থ পাঠ করবার পব প্রাচীন যুগের হিন্দু রসায়নশাস্ত্র সপ্ধন্ধে একটি 
গ্রন্থ রচনার বাসনা প্রফুল্লচন্দ্রের মনে আরও দৃঢ় হয়।”-১* এরপর 
ক্রমশঃ মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, বারাণসী, কাঠমুণ্, তিববত প্রভৃতি যায়গা 
থেকে প্রাচীন পুথিসকল আনা হোল এবং প্রফুললচন্দ্র গ্রন্থ রচনায় 
উদ্ভোগী হলেন। হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস রচনা করতে 
প্রফুল্লচন্দ্রের বার বংসরেরও অধিককাল সময় লেগেছিল। এজন্সে 
তার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজও অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় ।১২ 

দীর্ঘদিন পরে প্রফুল্ল5ন্দরের ছাত্র ভবেশচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে এই 
গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত আকারে “হিন্দু রসায়নী বিদ্যাঃ (১৩৫০ ) নামে বাংলা 
ভাষায় অনুবাদিত ও সংকলিত হয়। 
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বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিতা ৩৮১ 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার ক্ষেত্রে প্রফুল্পচন্দের 
একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সু্পষ্ট পরিচয় পাওয়! যায় 'নবা রসায়নী বিদ্যা 
ও তাহার উৎপত্তি নামক গ্রন্থটি থেকে । বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের 
উদ্যোগে ১৯০৬ খুষ্টান্ছে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতাব্দীতে রপায়নশাস্ত্রের অগ্রগতির ইতিহাস এবং এই শাস্ত্র 
সম্বন্ধে কয়েকটি গোড়ার কথা এই গ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচিত। 
গ্রন্থটির পরিকল্পন! সম্বন্ধ লেখক ভূমিকায় বলেছেন, 

“পাঠকগণ মনে রাখিবেন রসায়ন-শান্ত্রের উৎপত্তি 
আলোচনা কবাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য তবে প্রসঙ্গক্রমে এই 
শান্ট্রের ভিত্তি্ববপ কতকণ্চলি মূল তাৎপর্যয সাধারণকে 
বিশদরূপে বুযাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে ।* 

নবা রসায়নী বিষ্ভায় সংযোজিত বিভিন্ন প্রবন্ধ আলোচন৷ করলে 
লেখকের এই উক্তির যাথার্থা প্রমাণিত হয়। এহ গ্রন্থেৰ প্রথম 
চারটি অধা/য় ক্যাবেগ্ডিস, গ্রী্ট লী, লাভোয়াসিয়ে, ড'ল্টন প্রমুখ 
বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্ষাৰ আলোচন! ক'রে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, 
কিভাবে নবা রমায়নশ'স্ত্বের ভিত্তি স্থাপিত হোল। অধুনিক 
রসায়নবিজ্ঞানের আদিগুরুদের আবিষ্কারের ' কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে 
স্বভাবতঃই এসে গেছে রসায়নশাস্ত্রের ভিত্তিম্বরূপ কয়েকটি মূল 
প্রসঙ্গ ; যেমন, অল্নজান, বায়ু, জল, ক্ষার ইত্যাদি। লেখক জটিল 
স্ত্র ও টেকৃনিকালিটি এড়িয়ে সর্বসাধারণের উপযোগী সহজবোধ্য 
ভাষায় এই প্রসঙ্গ ঙগুলে। নিয়ে আলোচনা করেছেন! আলোচনার 
প্রায় সবত্রহ প্রাচীন রপায়*বিজ্ঞানের উল্লেখ থাকায় প্রবন্ধগুলি 
বিজ্ঞানের ইতিহাসের পিক থেকে মূল্যবান। পঞ্চম অধ্যায়ে 
“ইউরোপে বিজ্ঞান-চর্্চাঃ শীর্ষক অধ্যায়ে ইংলগ্ডের রয়াাল ইনৃ্টিটিউটের 
উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা ক'রে লেখক দেখিয়েছেন, কিভাবে 
এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা রফ ফোর্ড, ডেভি প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের 
প্রচেষ্টায় নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হ)তে লাগল। ষষ্ঠ 


২৮২ বঙ্গপসাহিতো বিজ্ঞান 


অধ্যায়ে সংকলিত “নবাতর রসায়নীবিদ্যা* নামক রচনাটি প্রফুল্লচন্দ্রের 
সহকারী বিধুভূষণ দত্তের লেখা। উনবিংশ শতাব্বীতে রসায়ন- 
বিজ্ঞানেব অগ্রগতিই প্রবন্ধটির আলোচা বিষয় | রপ্রেন, বেকারেল, 
কুপীদম্পতি, বুন্সেন, কার্কক, রাম্সে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার 
সংক্ষেপে আলোচনা কবে লেখক এখানে দেখিয়েছেন, নবাতর 
রসায়নবিজ্ঞানের এবাই হলেন অগ্রদুত। প্রথম কয়েকটি অধ্যায়ে 
প্রফুল্লচন্দ্রের আলোচ্য বিষয় হিল প্রধানত; অষ্টাদশ শতাব্দীর 
রসায়নবিজ্ঞান। বিধুভৃষণের প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্বীর রসায়ন- 
বিজ্ঞানের অগ্রগতি আলোচিত হওয়ার গ্রন্থমধে। প্রবন্ধটি সংযোক্তনেব 
যুঁক্তিবন্তা ও উপযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । সর্বগেষ অধায়ে 
সংযোধ্রিত '্ভ্ানোন্নতি ও ভারতেব অধঃপতন* শীর্ষক রচনাটি গ্রন্থেব 
মূল গ্রসঙ্গেব সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কবিহীন। এখানে কোপাবনিকস্‌, 
গাালিলিও, বজার বেকন প্রমুখ মনীষীদের চিন্তাধারাব সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাচীন ভাবতীয় ঝষি কপিল, চারবাক, নাগাজু ন, চক্রপাণি প্রভৃতির 
চিন্তাধাবা আলোচিত। কিন্তু যে ভারতবর্ষে ৬০* থেকে ৭০০ 
ুষ্টপুর্বাষ্বের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে একদিন অশেষ উন্নতি সাধিত 
হয়েছিল; কালক্রমে সেই ভারতবর্ষের কেন এবং কিভাবে অধঃপতন 
হোল তা” নিয়ে এখানে বিশেষ কিছু বল! হয় নি; শুধু জিজ্ঞাপা 
উপস্থাপিত কব। হয়েছে মাত্র। তবে অধঃপতনের কারণ১৩ সম্বন্ধে 
[নজে কোনো! উত্তর না দিলেও প্রফুল্লচন্দের এই জিজ্ঞাসা থেকে 
কৌতৃহলী পাঠকের মনে গবেষণাব স্পহা উদ্ডরিক্ত হবার পরিবেশ 
স্থঠি হয়েছে। 


পিপাসা শপ 


১৩ বছদিন পরে "হিন্দু রপায়নী বিদ্যার ভুমিকায় প্রফ-চন্্র এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছেন 
“যেদিন হইতে সমাজের বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোকের! শিল্পবিজ্ঞানের চর্চ1 ত্যাগ করিয়! তাহার 
ভার অশিক্ষিত নিষ্রশ্রেণীর লোকের উপর অর্পণ করিলেন সেইদিন হইতে আমাদের অধঃপতন 
আরম্ভ হইল? নাপিতের হস্তে অস্ত্রচিকিংসা ও বেদের হস্তে উত্তিদবিজ্ঞানের আলোচনার ভার 
স্তত্ত করিয়। আমর! নিশ্চিন্ত মনে পরলোকচিস্তায় ব্যস্ত হইলাম ।” 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য ৩৮৩ 


বা রসায়নী বিষ্ঠা'র বিভিন্ন প্রবন্ধ আলোচনা করলে দেখা 
যায়, সমসাময়িক যুগের বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে লক্ষা রেখে 
প্রফুল্লচন্্র বিভিগ্ন বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন । 
উদ্দাহরণম্বরূপ বল' যায়, 'ফ্লজিষ্টনবাদ ও নূতন বাধুর আবিষ্ারঃ 
শীর্ধক প্রবন্ধে গ্রী&লির আবিষ্কার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক তৎকালীন 
যুগে দহনপ্রক্রিয়া সন্বদ্ধে জনসাধারণ ও পণ্ডিতদের কিবূপ ধারণা 
ছিল, তা? আমে বুঝিয়ে বলেছেন । পরমাণুবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে 
জন ডাল্টনের মবির্ভাব-সময়ের বর্ণনাটিও তৎকালীন যুশের 
বৈজ্ঞানিক মতব!দের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। 

নবা রপায়নী বিগ্ভার বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রাীন যুগের হিন্দু 
রসায়নবিজ্ঞান সম্ব্ধে মূল্যবান তথ্যাদি রয়েছে । বহু ক্ষেত্রেই 
লেখক বিভিন্ন দেশেব রপায়নশান্ত্র বিষয়ক প্রাচীন মতবাদ গুলির 
মধো সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্ববপ বলা যায়, 
ফ্ুজিষ্টনবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে আরবদেশীয় মতবাদের সঙ্গে 
হিন্দুদের পঞ্চভূতবাদের এবং ইউরোপীয় মতবাদের সাদৃশ্য দেখান 
হয়েছে । তবে প্রাচীন রসায়নবিজ্ঞানের ক্রটিও এখানে আলোচিত। 
যেমন, অয্পজান আবিক্ষারেব ইতিহাস আলোষন। প্রসঙ্গে রসার্ণৰ 
তন্ত্রে উল্লিখিত ব্যবস্থার ক্রটি প্রদর্শন । এই ক্র্ট আলোচনা! প্রসঙ্গে 
কোথাও বা বিভিন্ন দেশের প্রাচীন মতবাদসমুহের নধো পার্থকাও 
দেখান হয়েছে । কিন্তু এই পার্থক। সবত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। যেমন, 
ক্ষার সখন্ধে আলোচনায় গ্রীক দার্শনিকের ক্রটির কথা উল্লেথ করে 
হিন্দু খধিদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কিন্তু গ্রীকর্দের 
মতবাদটি কি এবং তা'র ক্রটি কোথায়, সে সব্বন্ধে প্রায় কিছুই বলা 
হয় নি; আভাস দওয়া হয়েছে মাত্র । ূ 

গ্রন্থটির প্রধান ক্রটি, নব্য রসায়নশান্ত্রের আলোচনা কর। এখানে 
মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও ছু'একটি অধ্যায়ে প্রাচীন রসায়নবিজ্ঞানের উপৰ 
যেন অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে । এমনকি, কোনো কোনো 


৩৮৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


স্থলে নবা রসায়নের আলোচন1 কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, “কণাদমুনি, জন ডাল্টন ও পরমাণুবাদ' 
শীর্ষক অধ্যায়ে ভাল্টনের আবিষ্কৃত তথা অপেক্ষা প্রাচীন ভারতেয় 
আযুর্বেদের উপরেই জ্রোর দেওয়া হয়েছে বেশী। আলোগা অধায়ের 
মাঝামাঝি যায়গায় ডাল্টনের আবির্ভাবকালের বর্ণনা চমক প্রদ হলেও 
অধায়ের পরবর্তী অংশে প্রাচীন ভারতের বসায়নবিজ্ঞানের 
আলোচনাব মধো নবাযুগের বসায়নবিজ্ঞাননী ডাল্টন কোথায় যেন 
হারিয়ে গেছেন । 

আচার্য প্রফুল্লচন্্র প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থার্দি থেকে আহ্বত বৈজ্ঞানিক 
শব্দ বাবহারের পক্ষপাতী ছিলেন । গ্রন্থটির ভূমিকায় এ স্থন্ধ তিনি 
স্পঠই বলেছেনঃ “যাহাতে আধুর্ব্বেদ তন্ত্রোক্ত শহ্বগুলির পুনরুন্ধার 
হইয়া প্রচাবিত হয় এমত চেষ্টা করা কর্তব্য 1” রসায়নীবিষ্তা 
নামকরণের১৪ মধ্যেই প্রাচীন গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দের প্রতি আনুগত্য 
দেখান হয়েছে। তা? ছাড়। এই গ্রন্থে এবং অপবাপর বৈজ্ঞানিক 
বচনায়ও প্রফুল্লচন্দ্র নতুন শব্দ স্থষ্টি না ক'রে বা প্রচলিত পারিভাষিক 
শহ্বগলো গ্রহণ ন1 ক'রে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে আহত শব্দই 
যথাসম্ভব ব্যবহার কবেছেন। এর মূলে ছিল প্রাচীন সংস্কৃত রস- 
গ্রন্থাদির সঙ্গে তার মুদীর্ঘকালের পরিচয় এবং স্বদেশ ও 
স্বদেশীভাষার*৫ প্রতি শ্রদ্ধা । 

তা” ছাড়া প্রফুল্লচন্দ্ের বহু রচনারই উৎসমূল হোল তার 
ত্বদেশীপ্রীতি ও স্বাজাতাবোধ | তার ম্বাজাতাবোধের পরিচয় 


১৪ 'নৰয রুসায়নী বিদ্যার তৃয্িকায় এই প্রসঙ্গে প্রফলচন্ত্র বলেছেন, “রুদ্রযা মলান্তর্গৃত 
'ধাতুক্রিয়া" নামক তস্ত্রে এই বিদ্যা রসায়নীবিদ্যা নামে উক্ত হইয়াছে । আমর। তাহাই গ্রহণ 


করিলাম।” 
১৫ বাংল! বিজ্ঞানের পরিভাষ! সম্বম্ধে গ্রফ-প্রচজ্জ “রাসায়নিক পরিভাষা” (১৩১৯ ) নামক 


গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, “বাঙ্গালী মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গবেধণ প্রচার না করিলে কখনই 
ভাষার ও বৈজ্ঞানিক দাহিতোর পুটিসাধন হইবে ন! 


বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানসাহিত্য ৩৮৫ 


বৈজ্ঞানিক রচনায়ও ছুর্গভ নয়। উদাহরণস্বরূপ; গ্রীষ্টলীর আবিষ্কার 
প্রসঙ্গে সমাজে জাতিভেদপ্রথার উদাহরণটি উল্লেখযোগ্য । 

প্রফুল্চন্্র চিরদিনই সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেছেন। 
জীবন সম্বন্ধে সমুগ্ুত এক নীতিবোধ তার কর্মে ও কথায় চিরকালই 
অনুরণিত। আজীবন তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। এই আদর্শবাদী 
ৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তার বৈজ্ঞানিক রচনায়ও পাওয়া যায়। 
ইউরোপের বিজ্ঞান-চচ্চা' শীর্ষক অধ্যায়েব উপসংহারে বৈজ্ঞানিক 
ডেভির সঙ্গে ধনী ও বিলাসী সমাজের সৌহদ্ বর্ণন। প্রসঙ্গে প্রফুল্লচ্্র 
মন্তবয করেছেন, 

“ভন্তানান্বেধীর পক্ষে আধ্যঝধিগণের আদর্শই 
অনুকরণীয় । চালচলন সাদাসিদে, তপম্বীর মত হইবে, 
এমন মন উচ্চ চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিবে, ইহাই আমাদের 
আদর্শ হওয়! উচিত | 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে নীতিকথাৰ অবতারণা অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক, 
সন্দেহ নেই। কিন্তু এই নীতিবোধ ও আপর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মধোই 
পুতচরিত্র জ্ঞানতপস্থী প্রফুল্লচন্দ্রের স্ববপটি ভাস্বর হয়ে উঠেছে। 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক পরিজাষাকে সমৃদ্ধ করার 
ক্ষেত্রেও প্রফুল্লচন্দ্রের অবদান নগণ্য নয়। তারই নির্দেশে প্রবোধচন্তর 
চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ এবং হিন্দু বসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস 
থেকে পরিভাষা নংকলন করেন। এই সংকলিত পরিভাষা! পরে 
“রাসায়নিক পরিভাষা” (১৩১৯) নামে প্রফুল্লচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্রের 
সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা 
বিজ্ঞানসাহিত্যে প্রফুল্লচন্দ্রেরে আর একটি উল্লেখযোগা সংযোজন 
“দেশী রং (১৩১৯ )। গ্রন্থটি গবেষণামূলক । লেখকের নির্দেশ 
অনুযায়ী তার ছু'জন ছাত্র দেশী রং সম্বন্ধে যে গবেষণ। করেন, তারই 
ফল এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়েছে । দেশীয় রঞ্জন-শিল্ের পুনরুদ্ধারই 
গ্রন্থটি রচনার প্রধান উদ্দেশ্য 

২৫ 


৩৮৬ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


অতি আধুনিক কালে বাংল! ভাষ। ও সাহিত্যে বিজ্ঞান-চর্চার 
প্রসারে যে সকল বৈজ্ঞানিক উদ্যোগী হয়েছেন, তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য বিশেষভাবে অধ্যাপক সত্ল্্রনাথ বন, অধ্যাপক 
মেঘনাদ সাহা, ডক্টব শিশিরকুমার মিত্র, ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাছুড়ী, 
অধাপক প্রিষদারপ্রন রায় প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের নাম। 


জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ 

অতি আধুনিক যুগে বাংল। বিজ্ঞানসাহিতাকে ধার! সমৃদ্ধ করেছেন, 
তাদের মধো বিশেষভাবে উন্বেখযোগা জগদানন্দ রায়, ববীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও চাক্চন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম । 

এক 

রামেন্দ্রস্নন্দর ত্রিবেদা যখন খ্যাতির মধাগগনে, বাংলা বিজ্ঞান- 
সাহিতো তখন জগদানন্দ রায়ের আবির্ভাব । বিজ্ঞানসাহিতো 
জগদানন্দ বামেক্দ্রনুন্দরেব আদর্শ অনুসরণ করলেও উভয়ের মূল 
ৃষ্টিভঙ্গাতে পার্থকা বিদ্ভমান | বামেন্দ্রনুন্দর নিজস্ব বুদ্ধি ও বিচারের 
মাপকাঠিতে বৈজ্ঞানিক তন্বকে যাচাই করেছেন ; জগৎপ্রবাহের উৎস 
সন্ধানে বেরিয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সত্যাসত্য নিধণারণ করেছেন। 
রামেক্দ্রমুন্দরের রচনা তাই গভীর অন্তদূর্টিসম্পন্ন। কিন্তু জগদানন্দের 
রচনায় এরূপ গভীরতার একান্ত অভাব । রামেক্দ্রমুন্দরের স্তায় 
বিজ্ঞানকে তিনি কোথাও যাচাই করেন নি; দর্শন ও বিজ্ঞানকে 
পাথেয় ক'রে জগত্রহস্তের গভীরে প্রবেশ করবার কোনো প্রচেষ্টা 
তার রচনায় দেখা যায় না। বিজ্ঞানসমুদ্রের বাহিক শোভা দেখেই 
তিনি সন্তুষ্ট। সমুদ্রের গভীরে ডুব দিয়ে রামেন্দ্রনুন্দরের শ্যায় শু্জি 
আহরণের চেষ্টা তার নেই। 

মূল দৃষ্টিভঙ্গীতে উভয়ের এই পার্থকা সব্বেও বিজ্ঞানসাহিতো 
রামেন্্রমুন্দরই জগদানন্বের পথপ্রদর্শক । জগদানন্দ লিখেছিলেন, 

“ত্রিবেদী মহাশয়কে আমি গুকতুল্য জ্ঞান করি। 


জগদানন্দ রায় ও সমসামস্িক লেখকগণ ৩৮৭ 


বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানচ্চায় তিনিই আমাকে পথ দেখাইয়। 
আসিতেছিলেন। তাহার নেতৃত্বে অনেক শিক্ষা ও 
জ্ঞানলাভ করিয়াছি |” ১ 
রামেক্দ্রমুন্দর ও জগদানন্দ, উভয়ের রচনাতেই বৈজ্ঞানিক তত্ব 
সাহিতা হয়ে উঠেছে । আর এই সাহিত্য রচিত হয়েছে "অবৈজ্ঞানিক 
জনসাধারণের উদ্দেস্টে । অতএব দৃষ্টিভঙ্গীর গভীবতার দিক থেকে 
বিরাট বাবধান থাকা সত্বেও বিজ্ঞানসাহিত্যের আদর্শ উভয়েরই 
মূলতঃ এক। উভয়েই সাহিত্য রচনা করেছেন সবসাধারণের জন্তে | 
এ ছাড়া বিজ্ঞানবিদ্যার আদর্শ সম্পর্কেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী যায়গায় 
যায়গায় মিলে গেছে । রামেন্্রসুন্দরের স্তায় জগদানন্দও জগতের 
ঘটনাগুলোর মধো এঁকোর সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন। 
বামেন্দ্স্ুন্দর লিখেছেন, 

“প্রাটীবের এখানে একটা) ওখানে একটা দরজ! 
ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র, কিন্তু জগদ্যস্ত্রের মডেল 
এখনও নানা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত রহিয়াছে ; ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকোষ্ঠের মধো শিকল দিয়া জোড়া লাগাইবার উপায় 
এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই ।” 

[ জিজ্ঞাসা : মায়াপুরী ] 
জগদানন্দ লিখেছেন, 

“জগদীশ্বর যে সোনার তারে ক্ষুদ্র বৃহৎ এবং সম্পফ্িত 
-অসম্পঞ্কিত ঘটনাগুলির মধো যোগসাধন করিয়া এই অনস্ত 
ব্রহ্মাণ্ডকে যন্ত্রবৎ চালাইতেছেন, তাহার সন্ধান করিতে 
' পারিলেই বিজ্ঞানালোচনা সার্থক হইবে এবং মানব ধন্য 
হইবে ।” 

[ প্রকৃতি-পরিচয় : আকাশের বিহ্যুৎ | 


০০০ এ 


১ রামের ত্রিবেদীর 'জগৎ-কধা"য় (১৯২৬ ) জগদানন্দ রায় লিখিত ভূমিক|। 


৩৮৮ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


রামেন্্রমুন্দরের ম্ভায় জগদানন্দও বিজ্ঞানকে প্রাতাহিক জীবনের 
কাজকর্মের মধো টেনে আনবার পক্ষপাতী নন। রামেন্দ্রযুন্দর 
বলেছেন, 

«এই কল্পিত মায়া-পুরীতে বন্ধ জীব যদি ব্যাবহারিক 
জগতের সম্পর্কে থাকিয়াও পুর্ণ ভূমানন্দের পুর্ববাস্বাদলাভে 
অধিকারী হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উৎস হইতে যে 
আনন্দ-প্রবাহ বিগলিত হইতেছে, তাহাকে ব্যাবহারিক 
জীবনের স্ুখ-ছুঃখের কর্দমলিপ্ত করিয়া পঙ্ছিল করিও না|” 

[ জিজ্ঞাসা : মায়াপুরী ] 
জগদানন্দের মতে, 

“কোন বিশেষ আবিষ্ষার দ্বাবা আমাদেব প্রাতাহিক 
কাজকরন্মনেব কতটা সুবিধা হইল ইহাই বিবেচন। করিয়া 
আবিষ্কারের মূলা নিদ্ধাবণ কবা জনসাধাবণেব মধো 
প্রচলিত থাকিলেও, তাহাকে বিজ্ঞানে মানদণ্ড বলিয়া 
স্বীকার কবাযায়না। নম্বীকার করিলেই বিজ্ঞানেব প্রতি 
অবিচার করা হয়, এবং তাহাকে অসম্ভব খাটো কবিয়া 
দেখা হয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধো কোনে! পার্থক্যই 
খু'ঁজিয়৷ পাওয়া যায় না। যে জ্ঞান প্রকৃতির সহিতই 
পরিচয় স্থাপন করাইয়। মানুষকে জগদীশ্বরের এই অনম্তু 
স্থ্টির মহিম! দেখায়, তাহাই বিজ্ঞান” 

[ প্রকৃতি-পরিচয় : আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ ] 

বিজ্ঞানবিদ্ভার আদর্শ সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে সাদৃশ্য 
থাকলেও বিশ্বজগৎকে দু'জন ছু'ভাবে দেখেছেন। জগদানন্দের ছিল 
ভগবানের করুণাময়ত্বে আস্থা । তার বহু প্রবন্ধেরই উপসংহারে 
ভগবানের প্রতি অপার বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক 
যায়গায়ই দেখা যায়, বিশ্বজগৎ জগদানন্দের কাছে শুন্দর ওআনন্দময | 
কিন্ত রামেন্ত্রন্ুন্দর জগৎকে দেখেছেন ডারুইন-পন্থী জীববিজ্ঞানীর 


জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ ৩৮৯ 


চশমা চোখে দিয়ে। প্রীণিসমাজে জীবনসংগ্রাম ও রক্তপাতের ভয়াবহ 
কপ তাই তার কাছে গুকট হয়ে উঠেছে । তাই রামেন্দ্ম্ুন্নরের 
মতে, 

“সমস্ত জগতটাই একটা বিরোধের ক্ষেত্র । গোড়ায় 
বিরোধ--প্রাণের সহিত জড়ের ; তাহার উপর বিরোধ-- 
প্রাণীর সহিত প্রাণীর ;$ তাহার মধো বিরোধ উদ্ভিদের 
সহিত জন্তর এবং জন্তর সহিত জন্তর ৮ 

[ বিচিত্র জগৎ : প্রাণের কাহিনী '] 
কিন্তু ভগবানের মঙ্গলময়ত্বে আস্থা! রাখায় প্রাণিজগতের এই বিরোধের 
চিত্রটি জগদানন্দেব দৃষ্টি এডিয়ে গেছে । তাই জগদানন্দ মনে 
করেন, 

“যে জগদীশ্বর সমগ্র বিশ্বকে স্থ্টি করিয়াছেন, তিনিই 
তাহার ্থুনিপুণ হস্তে অতিক্ষুদ্র আণুবাক্ষণিক কীটেরও শ্বাস- 
প্রশ্বাস, আহারনিদ্রার সুবাবস্থা করিয়া দিতেছেন। এই 
কারণ 5 জং এত ম্ন্দবএবং আনন্দময় | জীবনরক্ষ1 এবং 
আনন্দের জন্ত যাহা সর্বাপেক্ষা উপযোগী, প্রতোক প্রাণী 
তাহা নিয়্তই অধযাচিতভাবে পাইতেছে। ইহাই বিধাতার 
আশীর্বাদ |” 

[ বৈজ্ঞানিকী : শ্বাসযন্ত্রের বৈচিত্র্য ] 
বিজ্ঞান বিদ্যার অপূর্ণতার কথ! বার বার বললেও মানুষের প্রজ্ঞার উপর 
রামেন্দ্রন্ুন্দরের আস্থা ছিল । আর এই আস্থা! ছিল বলেই জগৎপ্রবাহের 
গভীরে যাত্র। করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল । রামেন্দ্রমুন্দর বলেছেন, 

“হয়ত এক দিন মানুষের প্রজ্ঞা জয়ী হইবে ৮*_নুতন পরিবেশের 
সহিত সামঞ্জন্ত রাখিয়া প্রাণিদেহের নৃতন মৃন্তিদানে সমর্থ 
হইবে--প্রাণের প্রবাহকে ইচ্ছামত পথে পরিচালিত 
করিতে সমর্থ হইবে |” 

[ বিচিত্র জগৎ : 'প্রাণময় জগৎ ]1 


৩৯০ বঙ্গসাহিত্ো বিজ্ঞান 


মানুষের প্রজ্ঞার উপর এই বিশ্বাস ছিল বলেই রামেন্দ্রনুন্দর বিশ্ব- 
রহস্যের উৎসঅনুসন্ধানে বের হতে সাহসী হয়েছিলেন । এই সাহসের 
জন্যেই তার রচনায় অনন্তের স্থুর ধ্বনিত। কিন্তু মানুষের শক্তি সন্বন্ধে 
গোড়া থেকেই জগদানন্দের সংশয় ছিল। জগদানন্৷ স্পষ্টই বলেছেন, 

«প্রাকৃতিক কাধ্যের প্রণালী আবিষ্কার করা কঠিন নয়, 
কিন্ত যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এবং যে অপরিমিত 
শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতি জগতের কার্যা চালাহয়া 
থাকেন, তাহার অনুকরণ করা মানব-বিশ্বকন্মীর সাধ্যাতীত।» 

[ প্রাকৃতিকী : পরশপাথর ] 
গোড়াতেই মানুষের শক্তিব এই অক্ষমতাকে স্বীকাৰ কারে 
নেওয়ায় জগদানন্দ কোথাও জগত্রহস্তেব গভীরে প্রবেশ করতে 
পারেন নি। বিজ্ঞানবিদ্ভার বাহ্িক বকপকে নিয়েই তার 
বিজ্ঞানসাহিতা | 
১২৭৬ সালের আশ্বিন মাসে কুঞ্জনগবে জগদানন্দ রায়ের জন্ম 
হয়। তার পিতার নাম অভয়ানন্দ রায়। ১৮৯০ খুষ্টাব্বে জগদানন্ৰ 
বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি দীর্ঘকাল ধরে বোলপুর 
ব্রন্মচর্যাশ্রমেব অধাপক ছিলেন । ছোটবেল। থেকেই বিজ্ঞানে তার 
অনুরাগ ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 

“বালাকাল হইতে বিজ্ঞান-চ্চায় আমার বড আমোদ, 
এজন্ঠ বনু চেষ্টায় কতকগুলি বিজ্ঞানগ্রন্থ এবং পুরাতন-দ্রব্া- 
বিক্রেতার দোকান হইতে ছুই চারিটি জীর্ণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও 
সংগ্রহ করিয়াছিলাম 1” 

[ প্রাকৃতিকা : শুক্র-ভ্রমণ ] 

তত্ববোধিনী পত্রিকা, ভারতী, সাহিত্য, বদর্শন ( নবপর্ষায় ), 
প্রবাসী, মানসী প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সাময়িক-পত্রকে কেন্দ্র করে 
জগদানন্দের সাহিত্যজীবনের ম্বত্রপাত। তার প্রথম গ্রন্থ “প্রকৃতি- 
পরিচয়” ১৩১৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বিষয়বন্ত 


জগদানন্দ বায় ও সমসাময়িক লেখকগণ ৩৯৬ 


তত্ববোধিনী পত্রিকা, বজদর্শন ( নবপর্ষায় ), প্রবাসী ইত্যাদি বিভিন্ন 
সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক 
নিয়ে বিচিত্র প্রকৃতির প্রবন্ধ গ্রকৃতি-পরিচয়ে স্থান পেয়েছে | সক্ষম বিচার- 
প্রণালী বা গভীর দৃষ্টিব পরিচয় কোনো প্রবন্ধেই নেই । তবে সহজ ও 
সরস ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্বকে এখানে সবসাধারণের উপযোগী ক'রে 
লেখা হয়েছে । ভাষাব শ্রুতিমধুবতা৷ ও বর্ণনাভঙ্গীর সরসতার দিক থেকে 
বিচার করলে প্রকৃতি-পরিচয়ের রচনাগুলি সাহিতি)ক উৎকর্ষতার দাবী 
রাখে । আলোচ্য গ্রন্থটিতে এবং পববর্তা ছু”টি গ্রন্থ প্প্রাকৃতিকী' ও 
“তৈজ্ঞানিকী*তে বিজ্ঞানের ইতিহাসের দ্দিকে লক্ষ্য রেখে জগদানন্ব 
আলোচনায় এগিয়েছেন। এখানে রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে তার 
সাদৃশ্তট । এদের উভয়েই আধুনিক মতবাদের “অভিব্াক্তির স্মত্র”টি 
বোঝাবার জন্তে বিভিন্ন প্রবন্ধেরপ্রারস্তে “অপ্রচলিত প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলিঃ 
নিয়ে আলোচনা কবেছেন। 'প্রকৃতি-পরিচয়েব রচনাগুলির 
আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, উপমা নির্বাচনে অভিনবত্ব। যেমন, 
“প্রহরীর সংখা না বাডাইয়া কয়েদির সংখ্যা 
ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে, জেলখান। হইতে দু'চারিজন 
কয়েদিব পলায়নের সম্ভাবনা দেখা যায়। পরমাণুমাত্রেই 
ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ সমান, কিন্তু ইহা! যে সকল 
অতিপরমাণুকে প্রহরীর ন্যায় আবদ্ধ রাখে, তাহাদের 
সংখা পদার্থ ভেদে কথন অধিক এবং কখন অল্প দেখ! 
গিয়। থাকে। কাজেই ঘে সকল পরমাণুতে অতিপরমাণুর 
সংখ্য। অতান্ত অধিক তাহা হইতে, মাঝে মাঝে ছুইদশটা 
অতিপরমাণু ধনাত্মক বিছ্যতের বাধা অতিক্রম করিয়া 

যে বাহির হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি 1» 
[ প্রকৃতি-পরিচয় £ পদার্থের মূল উপাদান ] 


» . “অতিথিবেশে প্রবেশ করিয়া শেষে গৃহন্বামীর 


৩৯২ বঙগসাহিত্ো বিজ্ঞান 


অনুগ্রহে পরিবারভূক্ত হইয় পড়া, আমাদের ক্ষুদ্র গার্ৃস্থা- 
জীবনের খুব সুলভ ঘটন1 নয়। কিন্তু সূর্যোর বৃহৎ 
পরিবারে এই ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। অতিথি 
ধুমকেতুগুলিব যখন যাত্রাকাল উপস্থিত হয়, শুর্যা বাছিয়া 
বাছিয়! তাহাদেব কতকগুলিকে নিজ্েব পবিবারভূক্ত 
কবিয়। লয় |” 

| প্রকৃতি-পরিচয় £ হালির ধুমকেতু ] 
মনোজ্ঞ উপমাব প্রয়োগ জগদানন্দেব অন্ঠান্ত গ্রন্থেবও টৈশিষ্ট্য | 
প্রকৃতি-পরিচয়েব পব সাধাবণ বিজ্ঞান নিয়ে সর্সাধাবণের 
উদ্দেশ্যে লেখ! জগদানন্দেৰ অপবাপব উন্েখযোগ্য গ্রন্থ 'জগদী শচন্দের 
আবিষ্ষাব” ( ১৩১৯ ), 'প্রাকৃতিকী” (১৯১৩) ও বৈজ্ঞানিকী” (১৩২০)। 
£ভগদীশচন্দ্রের আবিষ্কাব-এ আচার্য জগদীশের সমগ্র আবিষ্কাব- 
কাহিনী নেই। তাৰ আবিষ্ষাবেব কয়েকটি স্থল তৰ সহজ ভাষায় 
এখানে আলোচিত । আলোচা গ্রন্থে সংযোজিত অধিকাংশ 
প্রবন্ধই "ভাবতী*, “প্রবাসী” উপাসন?ঃ প্রভৃতি সাময্িক-পত্রে 
প্রকাশিত হয়েছিল । এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলির পরস্পরের মধো 
যোগন্ুত্রের একান্ত অভাব। গ্রন্থটির প্রধান ক্রটি এখানেই। 
“জগদ্দীশচন্দ্রের আবিষ্ষাবঃ তিন খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডে বৈদ্যুতিক 
তরঙজ সন্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রাণী ও উত্ভিদ্র 
এবং তৃতীয় খণ্ডে জড় ও জীব সম্বন্ধে তার আবিষ্কারের কথা 
আলোচিত । জগরদীশচন্দ্রের আবিষ্ষারের মূল তত্ব এখানে 

সবসাধারণের উপযোগী ক'রে সহজ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে । 
জগদানন্দের পরবর্তী গ্রন্থ “প্রাককৃতিকীঃর অধিকাংশ প্রবন্ধই বিভিন্ন 
সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থটির ছিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ-_ 
পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান) জীববিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে কতকগুলি 
স্থলিখিত প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে । বৈজ্ঞানিকের জীবন নিয়ে 


জগদানন্দ রাম্ম ও সমসামস্সিক লেখকগণ ৩৯৩ 


উৎকৃষ্ট আলোচনাও এই গ্রস্থে আছে। “লর্ড কেলভিন” শীর্ষক 
প্রবন্ধটি স্বল্পপরিসর হলেও এ থেকে এই বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের 
সমগ্র জীবনসাধনার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়] যায় । ছুঃএকটি 
প্রবন্ধের নামকরণে অভিনবত্ব রয়েছে ; যেমন, 'পরশপাথরঠ। এই 
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এক পদার্থের অপর পদার্থে রূপাসরের 
কাহিনী । এখানে র্যাম্জে, কুরী, টম্সন্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদেব 
গবেষণা ও আবিষ্ষাব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে । এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, উনবিংশ শতাব্বীৰ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষাব- 
গুলে। রামেন্দ্রশ্নন্দরের মতো জগদানন্দকেও গভীরভাবে প্রভাবান্িত 
করেছিল। জগদ্ানন্দেব “প্রাকৃতিকী” ও বৈজ্ঞানিকী”র বনু স্থানেই 
এর সুস্পষ্ট নিদর্শন মেলে । “বৈজ্ঞানিকী”র বৈশিষ্ট্য জীববিজ্ঞান ও 
ভূবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায়। জীববিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলিব 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, “মনুষ্যে পশুত্ব “বংশের উন্নতি 
বিধান” ও “অব্যক্ত জীবন” । “মনুষ্তে পশুত্ব একটি কৌতৃহলোদ্দীপক 
প্রবন্ধ। মানুষের দেহে এবং চলাফেরায় “পুর পূর্ব জন্মেব বর্বরতা 
ও হুতব সংস্কারের যে সকল চিহ্ন? আজও দেখা যায় তা” নিয়ে 
এখানে আলোচনা করা হয়েছে । বংশের উন্নতি বিধান? শীক 
প্রবন্ধে আলোচনা আধুনিক জীববিজ্ঞানকে কেন্্র করে । বংশের 
উন্নতি-অবনতিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কিভাবে দেখছেনঃ তা? 
নিয়ে এখানে সারগর্ত আলোচনা কর। হয়েছে । “অব্যক্ত জীবন? 
একটি নতুন ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ । জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি 
যে এক অস্পষ্ট জীবন আছে, যেখানে জীবনের সাধারণ লক্ষণগুলি 
ধর। পড়ে নাঃ তা? নিয়ে এখানে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করা হয়েছে। 
ভূবি্া বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্প্রাচান 
ভূ-তত্বঃ আধুনিক ভূ-তত্ব। “ভূ-গর্ভ ইত্যাদি । ভূবিদ্ঞা বিষয়ক 
বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদ সম্বন্ধে জগদানন্দ যে সম্পূর্ণ 
ওয়াকিবহাল ছিলেন তা'র পরিচম্ম এখানে পাওয়া যায়। কিন্তু 


৩৯৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


বিভিন্ন মতবার্দের মধ্যে একা স্থাপনের যে প্রচেষ্টা রামেন্্রসুন্দরের 
রচনায় পাওয় যায়, এখানে তার একান্ত অভাব । 

জগদানন্দ রায় সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে ছোটদের জন্তেও কয়েকটি 
গ্রন্থ রচন1] করেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখষোগা পবিজ্ঞানের গল্প 
(১৯২০)। এই গ্রন্থে থয” স্থযে'র তাপ, আ/লা ও শব্দের উৎপত্তি, 
মে বৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় ছাডাও জীববিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রসঙ্গ 
ছাটদেব উপযোগী সবল ভাষায় আলোচন। কব হয়েছে | 

জগদানন্দ রায়ের “ছুটিব বই” (২য় সংস্কবণ__-১৩৩৯ ) ছোটদেৰ 
উদ্দেশ্থে লেখা একটি সরস বিজ্ঞানগ্রন্থ । গ্রন্থটির বৈশিষ্টা, একেবারে 
সাধারণ ঘটনা দিয়ে আলোচন। বুক ক?বে লেখক ধীবে ধীবে মূল 
বন্তবোর অবতারণ1 করেছেন। 

এ ছাডা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগকে বিষয়বস্তব করে 
জগদানন্দ রায় ছোটদের উদ্দেশ্যে ছু'টি পাঠাপুস্তক বচন করেন । গ্রন্থ 
ছু”টি হোল, “বিজ্ঞান-পরিচয়” (১৯২৫) ও “বিজ্ঞান-প্রবেশ” (১৯২৫)। 

ছোটদের জন্তে জগদানন্দ রায় আবও কয়েকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা 
কবেন। জগদানন্দের জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়ক বচনা “গ্রহ-নক্ষত্রঃ 
(১৯১৫) ও 'নক্ষত্র-চেনা? (১৯৩১ ) ছোটদের উদ্দেশ্যে লেখা । এই 
ত”টি গ্রন্থ ছাড়াও নক্ষত্র নিয়ে জগদানন্দ বায় বহু প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 
এর মূলে ছিল শৈশব থেকেই নক্ষত্রের প্রতি তার অদমা কৌতুহল । 
নক্ষত্রচেনাব “নিবেদন”-এ তিনি বলেছেন, 

“মনে পডে যখন বয়স অল্প ছিল; তখন এক সময়ে 
নক্ষত্র-চেনার বাতিক এত প্রবল হইয়াছিল যে, সমস্ত 
রাত্রি খোল! মাঠের মাঝে দড়াইয়া নক্ষত্র চিনিতাম | এই 
রকমে অনেক অনিদ্র রজনী কাটাইয়াছি। পঞ্নিকায় 
লিখিত রাশি ও নক্ষত্রগলিকে যখন আকাশ-পটে প্রত্যক্ষ 
দেখিতাম, তখন যে আনন্দ হইত তাহা অতুলপনীয়। কত 
পুরাণ-কথা, এবং বেদ, উপনিষদ্‌ ও সংহিতার কত তত্ব এই 


জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ ৩৯১৫ 


কুদ্র ক্ষুদ্র আলোক-বিন্দুর সহিত হাজার হাজার বৎসর 
ধরিয়া জড়িত রহিয়াছে, মনে করিয়া অভিভূত হইয়া 
পড়িতাম। আমার নৈশ অভিযানের সহায় ছিল একখানি 
ক্ষুদ্র ইংরেজি নক্ষত্র-পট এবং কালো কাপড়ে ঢাকা একটি 
ছোট লঙন। লঠনের মৃছ আলোতে পটে-আকা নক্ষত্রদের 
সঙ্গে আকাশের নক্ষত্রদের মিলাইয়! লইতাম 1  * 
£গ্রহ-নক্ষত্রে সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ, ধুমকেতু, উক্কা, 
নক্ষত্র ও নীহারিক। সম্বন্ধে সরস ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। 
গ্রন্থটির ছু” এক যায়গায় প্রাচীন জ্যোতিবিগ্ভায় লেখকের পাগ্ডিতোর 
পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রেই পরিচিত জিনিসের সঙ্গে 
তুলন! দিয়ে বক্তবা বিষয় বোঝান হয়েছে । সরস উপমা গ্রন্থটির 
বৈশিষ্ট্য । ননিক্ষত্র-চেনা*্য় কয়েকটি চিত্রের সাহাযো লেখক বিভিন্ন 
নক্ষত্রের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। গ্রন্থটিতে 
যায়গায় যায়গায় পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করে ছোটদের কৌতুহল 
স্থষ্টি করবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। 
জগদানন্দ রচিত জীববিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের সবগুলিই প্রধানতঃ 
ছোটদেব উদ্দেশ্বে লেখা । “পোকা-মাকড? (১৩২৬), 'গাছপাল।, 
(১৯২১ ), "মাছ ব্যাড. সাপ, (১৯২৩), “বাংলার পাখী” (১৯২৪) 
ও “পাখী” (১৩৩১) এই পধায়ের গ্রন্থ । প্রথমোক্ত গ্রস্থ 'পোকা- 
মাকড+-এ সচরাচর-দৃষ্ট পোকা-মাকড়দের নিয়ে আলোচনা! রয়েছে । 
গ্রন্থটির গোড়ার দিকে প্রাণীর সংখ্যা, বংশবৃদ্ধি, প্রাণিহত ইত্যাদি 
প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুধু ছোটদের কাছেই নয়, বড়দের কাছেও 
কৌতৃহলোদ্দীপক | টেকৃনিকযালিটির মধো না গিয়ে বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ করবার শ্ুপরিকল্িত প্রচেষ্টা এই 
গ্রন্থে রয়েছে। পৃথিবীর সমগ্র পোকা-মাকড়কে সাতটি প্রধান শাখায় 
বিভক্ত ক'রে বিভিন্ন শাখার প্রাণীদের আকৃতি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, 
শরীরগঠনের অভিনবত্ব ও চালচলন সহজ্র ভাষায় এখানে বলিত 


৩৯৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


হয়েছে। বিভিন্ন প্রাণীর বৈচিত্রাগুলোর পরিচয় দেবার চেষ্টাই 
লেখক বেশী ক'রে করেছেন। কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে আলোচন। 
অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। গ্রন্থটির ছুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে কীটপতঙ্গের 
প্রসঙ্গ । এই শাখার প্রাণীদের অন্তর্গত চিংড়ীমাছ ও পতজের 
শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচন। তথ পূর্ণ | 

“গাছপালা+ নামক গ্রন্থটিতে টেকৃনিক্যালিটির মধ্যে না গিয়ে 
সবল ভাষায় লেখক গাছের শিকড়, গুড়ি, গাছেব বৃদ্ধি, ডাল, পাতা 
ইতাদি নিয়ে আলোচনা! করেছেন। এ ছাড়া এই গ্রন্থে এমন 
ছু” একটি প্রসঙ্গ আছে যা” বালকবালিকাদের পক্ষে একান্ত 
কৌতৃহলোদ্দী পক ; যেমন, “গাছের ঘুম” “পোকাথেগো গাছ “ব্যাঙের 
ছাতা? ইতাদি। গ্রন্থটির শেষদিকে গাছপালার শ্রেণীবিভাগ, 
ভারতবর্ষের প্রাচীন উন্ভিদ্‌-শাস্ত্র ও প্রাচীন ভারতে গাছপালার 
শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনায় তথ্যের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। গ্রন্থটির উল্লেখযোগা বৈশিষ্টা, ভাষায় লেখকেব অন্তরঙ্গ সুব। 
এ ছাড়া অপংখা মুন্দর উপমা দিয়ে লেখক বক্তব্য বিষয়কে গল্পের 
মতো সরস ক'রে তুলেছেন । যেমন, ২০০1 08 স্ধন্বে এক 
যায়গায় বলা হয়েছে, 

“সেল।ই কৰ্রিবার সময়ে পাছে আন্ুলে ছুচের খোচ। 
লাগেঃ এই ভয়ে আমরা আঙ্গুলে আঙ্গ-স্ত্রাণা লাগাইয় তবে 
সেলাই করি। পাছে ইট পাথর কাকরের খোচা মাথায় 
লাগে এই ভয়ে শিকডগুলিও মাথায় টুপি লাগাইয়া মাটির 
তলায় চলে। এই টুপিকে বৈজ্ঞানিকর! মূলত্রাণ ( [২০০৫ 
08) ) নাম দিয়াছেন ।” 





২ 'গাছপাল।' ছাড়াও জগদানন্দ রায় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিষয়ক আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন । 
্রশ্থটির নাম “পর্যবেক্ষণ শিক্ষ। | ছোটর। ষা'তে হাতেকলমে উত্ভিদ্বিজ্ঞানের প্রাথমিক তথ্যগুলে। 
জানতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি লেখ|। 


জগদাশন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ ৩৯ণ. 


জগদানন্দের প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধো প্রথমেই 
উল্লেখযোগা, মাছ ব্যাড. সাপ” “মাছ বাড় সাপ” ছাঁডাও এই 
গ্রন্থে কুমীর, কচ্ছপ, টিকটিকি প্রভৃতি সরীস্থপ জাতীয় কয়েকটি প্রাণীর 
জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হয়েছে। তবে মাছ সম্বন্ধে আলোচনাই 
অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত। মাছের শরীরের বিভিন্ন অংশের উপযোগিত। 
ও কার্যপ্রণালী বোঝাতে গিয়ে প্রায় সবত্রই মানবদেহের সঙ্গে তুলনা 
করায় আলোচন কৌতৃহলোদ্দীপক হয়ে উঠেছে । মাছের বর্গবিভাগে 
লেখক সচরাচর-ৃষ্ট মাছগুলোর মধোই আলোচনা সীমাবদ্ধ 
রেখেছেন | ব্যাড, কচ্ছপ ও কুমীর সগ্বন্ধে আলোচন! সংক্ষিপ্ত হলেও 
যায়গায় যায়গায় বেশ উপভোগা । 

ঘবাংলার পাখী* জগদানন্ন রায়ের একটি উৎকুষ্ট গ্রন্থ । পাখী নিয়ে 
ইতিপূর্বেও বাংলায় গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সত্যচরণ লাহার “পাখীর 
কথা” (১৩২৮) এবং শুরেন্দ্রনাথ (সনেব “পাখীর কথা” ( ১৩২৮ ) এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা ! কিন্তু বাংলা দেশের পাখীর সঙ্গে পাঠকদের 
পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা এদের কেউই করেন নি। জগদানন্দ 
রায়ের এই গ্রন্থটি বাংল! দেশে সচরাচব-দৃষ্ট পাখীদের নিয়ে লেখ! | 
এইখানেই গ্রন্থটির অভিন্বত্ব। এই গ্রন্থে বাংলাদেশের বিভিন্ন 
পাখীর অবস্থানক্ষেত্র, আকৃতি ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা কর 
হয়েছে । আবশ্যকবোধে ছ"'এক যায়গায় একই জাতীয় পাখীর বিভিন্ন 
জ্রেণীর উল্লেখ কবা হয়েছে । এই আলোচন1 থেকে পাখী সম্বন্ধে 
লেখকেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া! যায়। গ্রন্থটির 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা, লেখক বিভিন্ন পাখীর সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় 
করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, এদের আবাসস্থল ও চালচলনের 
নিখুত বর্ণনা দিয়ে। পরিচয়ের সুবিধার জঙ্তে অনেক যায়গায় 
বিভিন্ন পাখীর স্থানীয় প্রচলিত নামগ্চলির উল্লেখ করা হয়েছে। 
একই জ্ঞাতীয় পাখীর বিভিন্ন শ্রেণীর আলোচন।৷ প্রসঙ্গে যে 
সকল পাখী সচরাচর বাংলাদেশে চোখে পড়ে শুধুমাত্র 


৩৯৮ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


তাদের নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। অপরাপর পাখীর 
'ুধুমাত্র নামোল্লেখ ক'রেই লেখক ক্ষান্ত হয়েছেন। গ্রন্থটির 
যায়গায় যায়গায় জগদানন্দের সৌন্দর্যরসিক মনের পরিচয় পাওয়া 
যায়। 

পাখী নিয়ে লেখ! জগদানন্দের অপর গ্রন্থ “পাখী” বিজ্ঞানে 
অনভিজ্ঞ জনসাধারণ এবং বালকবালিকাদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়। 
গ্রন্থটির প্রারস্তে অতি সংক্ষেপে প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগ আলোচন! 
করবার পর বিভিন্ন অধ্যায়ে পাখার আকৃতি, ইক্ড্রিয়-বৈচিত্রা, 
জীবনধারণস্পদ্ধতি এবং শারীরবিজ্ঞান নিয়ে আলোচন। কর] হয়েছে । 
বিভিন্ন ধরনের পাখার বাসা নিয়ে আলোচন। ছোট-বড সকলের 
কাছেই উপভোগা । পাখীর শাখীববিজ্ঞান বিষয়ক বর্ণনাও বেশ 
সবস। ভাষায় প্রচলিত চলতি কথার ব্যবহার এবং বর্ণনাভঙ্গীব সারলা 
আলোচা বিষয়বস্তরে রমণীয় ক'রে তুলেছে । বিভিন্ন পাখীর আকৃতি, 
বাসা ইত্যাদির নিখুত বর্ণনা দিয়ে এখানেও লেখক বিভিন্ন পাখীর 
সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় কবিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। ছুঃএক 
যায়গায় বণনায় চিত্রধমিঙার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, সকাল 
বেলায় পাখীদের কলরবের বর্ণনা ঃ 
“...তখন শালিকের কিচির-মিচির, চড়াইয়ের চড়" 
চড় শব্ধ, হাড়িস্টাচার সেই ভাঙ1 গলায় কাচর-মেচর 
আওয়াজ, চিলের চি-হি-হি ডাক সবে মিলিয়া আকাশটা 
যেন ভরিয়া তোলে । কাহারে বিশ্রাম নাই, -একদল 
গো-শালিক বাগানের একপাশে বসিয়। কি পরামর্শ 
করিতেছিল, হঠাৎ পু ই-ই শব্দ করিয়। উড়িয়া গেল। ছুঃটা 
কাক বাদাম গাছের ডালে বসিয়া ঠোট দিয়! পালক 
আাচড়াইতেছিল, কয়েকটা ফিডে ট্যান্ট্যা শব্দঘ করিয়া 
তাহাদিগকে ঠোকর দিতে গেল; অমনি তাহারা যেকে 

কোথায় উড়িয়৷ গেল, তাহা বুঝা গেল ন11% 
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বাংল। ভাষা! ও সাহিতো জগদানন্দ রায়ের সববাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
কৃতিত্ব পদার্থবিজ্ঞান রচনায় / একমাত্র জগদানন্দ রায় ছাড়া পদার্থ- 
বিজ্ঞানের প্রধান বিভাগগুলো নিয়ে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আজও 
পর্যন্ত কোনো লেখক বাংলায় গ্রন্থ রচনা! করেন নি। জগদানন্দের 
পূর্ববর্তা লেখকদের রচিত অধিকাংশ পদার্থবিজ্ঞানেরই প্রধান আলোচা 
বিষয় ছিল জডের সাধারণ ধর্ম । কোনে। কোনে! গ্রন্থে জডের 
সাধারণ ধর্ম আলোচনার পর আলো, তাপ, বিছ্াৎ ও শব্ধ নিয়ে 
সংক্ষেপে আলোচনা করা হোত বটে, কিন্তু এদের মধ্যে শুধুমাত্র একটি 
প্রসঙ্গ__ যেমন, আলো বা তাপকে বিষয়বস্তু কবে বিংশ শতাব্বীর 
পূর্বে বাংলাভাষায় কোনো গ্রন্থ বচিত হয় নি। পদার্থবিজ্ঞানের একটি 
প্রধান শাখা আলোককে বিধয়বন্তব ক'রে বাংল'ভাষায় সবপ্রথম গ্রন্থ 
রচন] করেন চুণীলাল বস্তু | চুণীলাল বন্ুর “আলোক” ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। এরপর শুধুমাত্র চুপ্ঘক নিয়ে সর্সাধারণেব োশ্যে 
গ্রন্থ লিখলেন নলিনীন।থ রায়। এই লেখকের “ুম্বক বিজ্ঞান” ১৩২১ 
সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পদার্থবিজ্ঞানেব এক একটি প্রধান 
শাখা নিয়ে গ্রন্থ রচনা করলেও চুণীলাল বনু বা নলিনীনাথ রায়ের 
প্রয়াস এক একটি মাত্র গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ । পদার্থবিজ্ঞানের প্রায় 
সবগুলে! প্রধান বিভাগের এক একটিকে বিষয়বস্তু ক'রে বাংলায় 
সব প্রথম গ্রস্থ রচনা করলেন জগদানন্দ রায় | জগদানন্দের পদার্থ- 
বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ হোল শব্দ € ১৩৩১), “আলো? (১৯২৬ ), 
“তাপ? (১৯২৮), গুন্বক' (১৯২৮), পস্থিরবিহ্যাৎত (১৯২৮) ও 
“চলবিহ্যৎ? (১৯২৯ )। 

জগদানন্দ রায়ের শশব্ৰ* শহ্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংল। সাহিতো প্রথম 
গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শব্দবিজ্ঞানের মূল তত্বগুলেো সহজ ভাষায় 
আলোচিত। লেখক এখানে যন্ত্রপাতির উল্লেখ ক'রে পরীক্ষার 
সাহায্যে শব্দববিজ্ঞান বোঝান নি। যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনায় শহ্ব- 
বিজ্ঞান বোঝাবার স্থুযোগ রয়েছে সেই ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে 


্র৩ও বঙ্গপাহিতো বিজ্ঞান 


শব্রবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু সহজ ভাষায় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন । 
“শষ? প্রধানতঃ ছোটদের উদ্দেন্টে লেখা । এই গ্রন্থে শব্দের ঢেউ, 
শব্দের বাহন, বেগ, প্রতিধবনিঃ বিভিন্ন প্রকার বাগ্ঠিযন্ত্র। মুর ইতাদি 
প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচিত। বর্ণনাভঙ্গী খুবই সরল । 

সাধারণ পাঠক ও বালকবালিকাদের উদ্দোশ্টে রচিত জগদানন্দের 
“আলো? নামক গ্রন্থটির পরিধি মোটামুটি বিস্তৃত। আলোর উৎপত্তি, 
বেগ, প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ ছাড়া উচ্চাঙ্গের আলোক- 
বিজ্ঞান বিষয়ক ছু একটি প্রসঙ্গও এতে আছে। যেমন, 
£]1169109191709+ 1 জগদানন্দের অপরাপর গ্রন্থের মতো এই 
গ্রন্থটিবও বৈশিষ্টা, রচনা কোথাও টেকৃনিকাাল হয়ে ওঠে নি। লেখক 
ছু'এক যায়গায় আলোকবিজ্ঞানের ছুবহ তত্বেব মধ্ো প্রবেশ করেছেন; 
অথচ বক্তবা বিষয় বোঝাবার জন্তে কোনো ফমুলার অবতারণা করেন 
নি। অঠি সহজ ও সরল ভাষায় বিবিধ উপমার মাধামে তিন্নি 
বক্তবা বিষয়কে সবপাধাবণের পাঠোপযোগী ক'রে তুলেছেন । এই 
গ্রন্থে বিজ্ঞান বিষয়ক বাংল! নামগুলোই বাবহৃত | অনুবাদের সময় 
অনেক ক্ষেত্রেই লেখককে নতুন শব্দেব স্থটি করতে হয়েছে । ভাষার 
সৌকর্ষের দিকে দৃষ্টি রেখে এই অনুবাদ করায় নামগুলি প্রায় সর্বত্রই 
হয়েছে শ্রুতিমধুর। কিন্ত ভাষার শ্রুতিমধুরতার দিকে অতিরিক্ত 
নজর দেওয়ায় বিজ্ঞানের ভাষার যে সাংকেতিকতা ও কাঠিন্ঠ দরকার 
তা? যায়গায় যায়গায় ক্ষুগ্ন হয়েছে। 

প্রধানতঃ বালকবালিকাদের উদ্দেশে রচিত জগদানন্দের তাপ” 
গ্রন্থটির কিয়দংশ "শিশুসাথী” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 
তাপবিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রাথমিক প্রকৃতির প্রসঙ্গ নিয়ে এই 
গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে । গাণিতিক প্রসঙ্গও ছঃএক 
যায়গায় আছে। কিন্তু তা” এত সহজ ও প্রাথমিক প্রকৃতির যে 
অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণেরও বুঝতে কোনো অনুবিধা হয় না। 

জগদানন্। রায়ের চুম্বক” অবৈজ্ঞানিক পাঠক সাধারণ ও বালক- 
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বালিকাদের উদ্দেশে রচিত হয়। ভাষা ও রচনারীতির দিক থেকে 
এই গ্রন্থটি নলিনীনাথ রায়ের “চুম্বক বিজ্ঞান” অপেক্ষা অনেক বেশী 
উৎকৃষ্ট | এই গ্রন্থে চু্বকের ধর্ম, শক্তি, চুম্বক প্রস্তত-প্রণালী, 
বৈছ্যাতিক চুম্বক, পৃথিবীর চুম্বক শক্তি, বৈছ্বাতিক ঘণ্টা ইতাদি প্রসঙ্গ 
নিয়ে আলোচনা কর] হয়েছে । তথ্যের দিক থেকে বিচার করলে 
এই গ্রস্থটিকে উচ্চাঙ্গের বলা যায় না। কিন্তু রচনাভঙ্গীর সরসতা 
এবং চুম্বক সম্বস্থীয় প্রাথমিক তথাদির অতি স্পই ও প্রাঞ্জল ব্যাখা 
গ্রন্থটিকে সাহিতোর পর্যায়ে উন্নীত করেছে । 

বাংল! ভাষায় স্থির-বিছ্বাংকে বিষয়বস্তু করে ষব প্রথম গ্রন্থ রচনা 
করলেন জগদানন্দ রায় । তার “স্থিব-বিছ্যাৎএ হ্থিব-বিছ্াতের ধর্ম 
ও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার কথা সরল ভাষায় আলোচিত। একেবারে 
প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ একে বলগা যায় না। স্থির-বিছাৎ বা 
9186102] 72100111015-র মূল প্রসঙ্গ গুলে! এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 
ৈছাৎ শক্তি” (706911021), বৈদ্বাৎ যন্ত্র (190010০91 
1/01711163 ), 'লীডেন জার” (1,99091) 81) প্রভৃতি ণিয়ে 
আলোচনাও এখানে আছে ; কিন্তু লেখক টেকৃনিকালিটি সযত্বে 
এড়িয়ে গেছেন। স্থির-বিদ্বাতের কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 
বর্ণনা-পদ্ধতি গল্পের মতো সরস। 

জগদানন্দ রায়ের গল-বিছ্যৎ বাংল ভাষায় ০8119100 বা 
ড০16510 [819011191 সম্বন্ধে ঘিতীয় গ্রন্থ ।৩ ইতিপূর্বে প্রকাশিত 
ইলেক্টিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ক কোনে! কোনো গ্রন্থে বিছাৎ 
নিয়ে আলোচন1 থাকতে! বটে ; কিন্তু বিছ্বাতের মূল তত্বগুলো নিয়ে 
জগদানন্দ রায়ই সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা! করলেন । এই গ্রন্থে “বিছ্বাৎ 


৩ বাংলা ভাষায় চল-বিছাৎ সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ শৈলজাপ্রসাদ দত্ত ও নুনীলকুমার মিত্রের 
ধবিছাৎতন্ব শিক্ষক' (১৯২৮)। কিন্তু এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বিছ্বাতের ব্যবহারিক দিক নিয়ে 
আলোচন। কর। হয়েছে। 


সঙ 


৪০২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


কোষ”, “বিছ্াতের শক্তি” "তাপ ও প্রবাহ" ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছাড়াও 
বিছ্যুতের বাবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । একেবারে 
প্রাথমিক প্রকৃতির গ্রন্থ একে বলা যায় না। তবে বর্ণনাভঙ্গীর 
সরসতার গুণে বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ জনসাধারণেরও গ্রন্থটি বুঝতে কোন 
অসুবিধা হয় না। পরিভাষায় প্রধানতঃ বাংল শহ্ব ব্যবহাত হলেও 
বিছাৎ সম্বন্ধীয় যে সকল বিদেশী নাম এদেশে পরিচিত সেগুলোর 
পরিভাষা গঠন না ক'রে হুবহু সেই শব্বগুলোকেই ব্যবহার কর! 
হয়েছে । এই প্রসঙ্গে গদানন্দের মতে বাংল। বিজ্ঞানের পরিভাষা 
কিবপ হওয়1 উচিত এবং জগদানন্দ নিজে কিরূপ পরিভাষা বাবহার 
করেছেন তা” নিয়ে আলোচন। করা চলে । 

জগদানন্দ বনু ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের পরিভাষায় চলতি বাংল! শস্ব 
বাবহার করেছেন । উদাহরণস্বরূপ বল। যায় “মাছ ব্যাঙ সাপ; 
নামক গ্রন্থে জীববিজ্ঞান বিষয়ক বাংল নামগুলো বাবহার করবার 
সময় লেখক প্রচলিত সহজ নামগুলোই বেছে নিয়েছেন। যেমন, 
পট্‌কা (411 3190001), কান্কো্ (0111) ইতাদি। আবার 
অনেক ক্ষেত্রে তিনি চলতি বাংল শব্বকে অবিকৃত অবস্থায় বিজ্ঞানের 
ভাষায় বাবহার করেছেন। যেমন, “গাছপালা নামক গ্রন্থে মুট, 
ঘাস, গুডি ইত্যাদি চলতি বাংল! শঙ্ব ব্যবহার কর! হয়েছে। 
পরিভাষায় নতুন শব্ধ স্থ্টি করবার সময় জগদানন্দ সংস্কৃত ভাষার 
সাহায্য যথাসম্ভব পরিহার করে চলেছেন। তবে পরিভাষা গঠনের 
সময় সকল ক্ষেত্রেই শব্দের শ্রুতিমধুরতার দিকে অতিরিক্ত নজর 
দেওয়ায় যায়গায় যায়গায় বিজ্ঞানের ভাষার গাস্তীর্য নষ্ট হয়েছে। 
যেমন, “আলো নামক গ্রন্থে [1251091910০6-এর বাংলা করা হয়েছে 
“আলোয় আলোয় অন্ধকার | যে সকল বিদেশী বৈজ্ঞানিক শব্দের 
নাম এদেশে কিছুটা পরিচিত, জগদানন্দ সেই শঙ্বগুলোকে যথাসম্ভব 


৪ 'বৈজ্ঞানিকী'তে এই শব্দটির 'কানকা' নাম বাবন্ৃত। ( কৈজ্ঞানিকী-১ম সংস্করণ পৃঃ ১২ )। 
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অবিকৃত অবস্থায়ই বাংলায় ব্যবহার করেছেন । যেমন, "ল-বিহ্যাৎ' 
নামক গ্রন্থে রিওষ্টাট “সন্টস্* ট্রান্সফরমার? ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ | 

রামেন্্রন্ুন্দরের বচনায় বৈজ্ঞানিক শঙ্বের প্রয়োগে নিয়মের যে 
বাধার্বাধি দেখ! যায় জগদানন্দের রচনায় তার একান্ত অভাব । 
অনেক ক্ষেত্রে একই বৈজ্ঞানিক শব্ধকে বোঝাতে জগদানন্দ বিভিন্ন 
যায়গায় বিভিন্ন শঙ্ধ বাবহার কবেছেন। যেমন, বৈজ্ঞানিকীর চক্ষু 
ও আলোক+ শীর্ষক প্রবন্ধে 9:96001890-এর বাংলা জগদানন্দ 
একবার লিখেছেন “কোষস্থিত জীবসামগ্রী” | আবার, এই গ্রস্থেরই 
ভবিষ্যতেব আহার্যা শীর্ষক প্রবন্ধে 0০0600189) এই বিদেশী 
নামটিই তিনি বাংলা হরফে বাবহার করেছেন। বিদেশী বৈজ্ঞানিক 
শব্দকে বাংলা বিজ্ঞানে বাবহার সম্পর্কে জগদানন্দ রায় মন্তব্য 
করেছিলেন. 

“জান্মান পণ্তিতেরা যে-পরিভাষার গঠন করিয়াছেন, 
ইংবেজ বৈজ্ঞানিকরা তাহা অসঙ্কোচে বাবহার করেন; 
আবার ইংরেজেরা যেসকল পরিভাষা রচনা করিয়াছেন, 
সেগুলিকে ফরাসী, জাপানী বা রুশ বৈজ্ঞানিকেরা বাবহার 
কবিতে দ্বিধা বোধ কবেন না। পুথিবীর সর্বত্রই ইহ] দেখা 
যাইতেছে । স্রতরাং বিশেষ বিশেষ বিদেশী বৈজ্ঞানিক 
পরিভাষা আমর! কেন আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকে 
বাবহার করিব না, তাহার কোনো হেতু পাওয়া ঘায় না। 
সংস্কৃত-ভাষামূলক কটমটো দেশী পরিভাষা বৈদেশিক 
পরিভাষার চেয়ে ছুর্বেবোধা বলিয়া মনে করি ।”৫ 

কিন্তু জগদানন্দের সমগ্র বিজ্ঞানসাহিত্ায আলোচনা করলে দেখা 
যায়, বিদেশী শব্দ বাংলায় বাবহার অপেক্ষা সেই সকল শব্দ সহজ ও 
চলতি বাংলায় অন্রবাদের দিকেই তীর প্রবণতা ছিল বেশী। 


৫ “ল-বিছ্বাৎ__নিবেদন। 
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ই 


প্পেখক হিসাবে ধারা জগদানন্দ রায়ের সমসাময়িক, অথচ ধাদের 
বিজ্ঞান-সাহিতোর অধিকাংশই জগদানন্দের সাহিতা-জীবনের পরবর্তী 
কালে রচিত, এই শ্রেণীর 'লখকদের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগা 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চাকচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম। বাংল! ভাষা ও 
সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক রবীন্দ্রনাথ বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যকেও 
সমৃদ্ধ ক'রে গেছেন । 

বালক” “সাধনা” প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে রবীন্দ্রনাথ 
বিজ্ঞানালোচনায় প্রথম উদ্ভোগী হন। উল্লিখিত ছুটি পত্রিকারই 
অধিকাংশ বিজ্ঞান-সংবাদ তার লেখ! । রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শে 
অধিকাংশ সংবাদই এখানে সাহিতোর পর্যায়ে উন্নীত। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা, রবীন্দ্রনাথের প্রথম ধারাবাহিক রচনা বিজ্ঞান-সংবাদকে 
কেন্দ্র করে। 

রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক রচনা «পাঠপ্রচয়ঃ নামক 
গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
পাঠপ্রচয়-২য় ভাগের (১৩৩১) “সুঘেণর কথা”, “একটি অপূর্ব 
বাড়ি? 'বৃষ্টিঃ এবং ৩য় ভাগের (১৩৩৬ ) “রোগশক্র” ও “ছায়াপথ” । 
ছোটদের জন্তে লেখা হলেও রচনাগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্যসমন্থিত এবং 
ন্বখপাঠা। তবে বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগা অবদান 'বিশ্ব-পরিচয়” € আশ্বিনঃ ১৩৪৪) বাংল! 
বিজ্ঞানসাহিতোর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন এই গ্রন্থটি | 

লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-চর্চার উপযোগিতা রবীন্দ্রনাথ 
গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন । লোকশিক্ষারই উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ 
চারুচন্ত্ব ভট্রাচাের প্রস্ষ্টোয় বিশ্ববিষ্ঠাসংগ্রহ গ্রস্থমাল! প্রকাশের 
বাবস্থা করা হোল।৬ বিশ্ববিদ্ভাসংগ্রহ পিরিজের প্রথম গ্রন্থ 


৬ 'রবীন্তরীবনী'-_চতুর্থ খণ্ড (১৩৬৩), প্রভাতকুমার মুখোপাধায়, পৃঃ ৮৮-৮৯। 
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€বিশ্ব-পরিচয়। গ্রন্থটি রচনার ভার প্রথমে পড়েছিল শাস্তিনিকেতন 
বিছ্ভালয়ের বিজ্ঞান-অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনগুপ্তের উপর। প্রমথনাথ 
বিশ্বপরিচয়ের খসড়া তৈরী ক'রে রবীন্দ্রনাথকে দেখালেন। খসড়ার 
কোনে! কোনে। অংশ পরিবর্তন করা আবশ্যক, এই বিবেচনায় 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-পরিচয়কে নতুন ক'রে লিখবার মনম্থ করলেন। 
গ্রন্থটি রচনায় রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে সাহাধা করেন প্রমথনাথ 
সেনগুপ্ত ও ডক্টর বশী সেন। প্রমথনাথ পদার্থবিজ্ঞানের বৃতী ছাত্র । 
আব ডক্টর বশী সেন দীর্ঘকাল ধ*রে বন্ু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণায় 
নিযুক্ত ছিলেন। 
হিমালয়ের নিভৃত পরিবেশে আলমোড়ায় বসে (১৩৩৭) 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিচয়ের খসড়া নতুন ক'রে লিখলেন। এ সময় বশী 
সেন কবির ক'ছে ছিলেন । বিজ্ঞানের দুঝহ তত্বাদ্দি নিয়ে অনেক 
সময় কবি ঠার সঙ্গে আলোচন! করতেন। 
রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্ব-পরিচয় রচন! করেন, তখন তিনি জীবন- 
সায়াহ্ে উপনীত । পরিণত বয়সে বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনায় হাত দিলেও 
বিজ্ঞান-চর্চার প্রস্তুতি তীর জীবনে শৈশবকাল থেকেই চলছিল । 
বিশ্ব-প্রিচয়ের ভূমিকা থেকে কবির এই বিজ্ঞানগ্রীতির কথ! জান! 
ষায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
“আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথ। বল! বাহুল্য। 
কিন্ত বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আম্বাদনে আমার 
লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়স বোধ করি তখন নয় 
দশ বছর ; মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ 
'দত্ত মহাশয়। আজ জানি তার পুঞ্জি বেশি ছিলনা, 
কিন্তু বিজ্ঞানের অতি সাধারণ ছুই একটি তত্ব যখন দৃষ্টাস্ত 
দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন আমার মন বিস্ফারিত হয়ে 
যেত।” 
“আগুনে বসালে তলার জল গরমে হালকা হয়ে উপরে ওঠে আর 


৪০৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


উপরের ঠাণ্ডা জল নিচে নামতে থাকে, জল ফুটতে থাকার এই 
কারণট1” সেদিনের বালক রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়ে তুলেছিল । 

গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ পরিচয় প্রথম স্থাপিত 
হোল নিঃস্তবধ ডালহৌনী পাহাড়ের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে । 
পাহাড়ঘেরা নির্জন শৈলাবাসে যখন সন্ধ্যার আলো-আধারি ঘনিয়ে 
আসত, পিতা দেবেন্দ্রনাথ তখন কিশোর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্রহ- 
নক্ষত্রের পরিচয় করিয়ে দিতেন ; একে একে বলে যেতেন নক্ষত্রের 
কথা-_গ্রহদের কক্ষপথের কাহিনী, সুর্য প্রদক্ষিণের কাহিনী । কিশোর 
রবীন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে শুনতেন সে সব কথা। সেদিনের সেই 
অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন," 

“সমস্ত দ্রিন ঝাঁপানে ক'রে গিয়ে সন্ধ/াবেলায় 
পৌছতুম ডাকবাংলোয়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় 
বসতেন। দেখতে দেখতে, গিরিশৃঙ্গের বেড়া-দেওয়া নিবিড় 
নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে 
আসত 1” 

এই অভিজ্ঞতার বর্ণন৷ “জীবন-ম্মৃতিঃতেও (১৩১৯) রয়েছে ।৮ 
কিশোর কবির সঙ্গে জ্যোতিবিজ্ঞানের এই যে প্রথম পরিচয়, বয়স 
বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এ পরিচয় ক্রমেই নিবিড় হয়ে উঠল। কৰি 
জ্যোতিধিজ্ঞানের ইংরেজী বই পড়তে লাগলেন। প্রথমে সুর করলেন 
সহজবোধ্য বই দিয়ে । এরপর ক্রমে ক্রমে পড়ে নিলেন অপেক্ষাকৃত 
হুরূহ বইগুলো । স্যার রবাট বল, নিউকোম্বস্‌, ফ্রামরিয়' প্রভৃতির বই 
তাকে আনন্দ দিল। প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে লেখা হাক্সলির মনোজ্ঞ 
প্রবন্ধগুলে৷ তাকে আকৃষ্ট করল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, _ 
জ্যোতিবিজ্ঞান আর প্রাণিবিজ্ঞান, বিজ্ঞানের এই ছু'টি দ্রিকই 





৭ বিশ্বপরিচয় £ ভূমিকা পৃঃ।* | 
৮ জীবন-দ্থৃতি (১৩৪৪ সংস্করণ ) পৃঃ ৯৭। 


অগদানন্দ রার ও সমসামস্সিক লেখকগণ ৪০৭ 


রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ রচনা 
করেছেন জ্োতিবিজ্ঞান নিয়ে। “বালক” আর “সাধনা”য় লেখা 
তার বিজ্ঞান-সংবাদের অধিকাংশই প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে । এ ছাড়া 
তার কবিতায়ও জ্যোতিধ্বিজ্ঞান আর প্রাণিবিজ্ঞানের প্রভাবই বিশেষ- 
ভাবে নজরে পড়ে । মহাকাশ জোড় জ্যোতিবিজ্ঞানের উদার ক্ষেত্রে 
ও চিররহস্তে ঘের। প্রাণিতত্বের মধ্যে হয়তো বা কবি বিস্ময় আর 
কল্পনার খোরাক খুজে পেয়েছিলেন। বিশ্বপরিচয়ের ভূমিকায় 
রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেছেন, 
“জ্যোতিধিজ্ঞানের আর প্রাণিবিজ্ঞান কেবল এই ছুটি 
বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে।” 

বিশ্ব-পরিচয়ের বিষয়বস্ভ বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে পাচ দরজা থেকে এর 
সংগ্রহ”। কবির এই উক্তির কথা স্মরণে রেখেও একথ1 নিঃসন্দেহে 
বল। যায়, সব কিছু মিলিয়ে কবি এখানে যা” স্থষ্টি করেছেন, তা? হয়ে 
উঠেছে প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানসাহিত্য | 

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বস্থুর নামে উৎসর্গীকৃত এই গ্রন্থের 
ভূমিকাটি সবিশেষ মুল্যবান। শ্রুতকীতি বৈজ্ঞানিকের কাছে 
বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে কবি এখানে এমন কয়েকটি 
মূলব্যান কথ বলেছেন, যা* থেকে সমগ্র বিজ্ঞানবিগ্ভার প্রতি তার 
মনোভাবের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানবিগ্ভার প্রসারে সাহিত্যের উপযোগিতা ভূমিকার 
গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন। তার মতে, 

“শিক্ষা ধারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের 
ভাগ্ডারে ন। হোক, বিজ্ঞানের আডিনায় তাদের প্রবেশ করা 
অত্যাবশ্যক । এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় 
ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিতোর সহায়তা স্বীকার করলে 
তাতে অগৌরব নেই ।” 


৪০৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


শিক্ষার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথ মনে করেনঃ আজকের দিনে 
প্রতিটি মানুষেরই বিজ্ঞান-সাধনার অগ্রগতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
সম্বন্ধে কিছু না কিছু ধারণ! থাক দরকার | বিশ্ব-পরিচয়ের ভূমিকায় 
এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 

“মানুষ সহজ শক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় 
দূুবকে করেছে নিকট, অদৃগ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, ছুর্বোধকে 
দিয়েছে ভাষা । প্রকাশলোকের অন্তরে আহে যে 
অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ কণরে 
বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্ত কেবলি অবারিত করছে। যে 
সাধনায় এট। সম্ভব হয়েছে তার স্থযোগ ও শক্তি পৃথিবীর 
অধিকাংশ মানুষেরই নেই । অথচ যারা এই সাধনার শক্তি 
ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হোলো তারা আধুনিক 
যুগের প্রতান্তদেশে একঘরে হয়ে রইল 1 

বিজ্ঞান-চার মধা দিয়ে পরিবধিত হয়ে ওঠে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী । 
জাতীয় জীবনে কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর 
উপযোগিতার কথ! রবীন্দ্রনাথ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন,_ 

“বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে 
পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বর1। বিজ্ঞান চর্চার দেশে 
জ্ঞানের টুকরো! জিনিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে 
পড়ছে । তাতে চিত্ত-ভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম 
জেগে উঠতে থাকে । তারি অভাবে আমাদের মন আছে 
অবৈজ্ঞানিক হয়ে । এই দৈন্ত কেবল বিদ্ভার বিভাগে নয়, 
কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে 1১ 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টভঙ্গীর অধিকারী হয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও লাভবান 
হয়েছিলেন। বিশ্ব-পরিচয়ের ভূমিকায় এর স্বীকৃতি রয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও চিন্তাধার] সম্বন্ধে 
পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন,তা"র প্রমাণ পাওয়াযায় বিশ্ব-পরিচয়ে। 


জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ ৪০৯ 


আলোচ্য গ্রন্থে 'পরমাণুলোক নক্ষত্রলোক' সৌরজগৎ» 'গ্রহলোক+ 
ও ভুলোক+ মোট এই পাঁচটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। অতি 
আধুণনক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির মূল্যবান সমাবেশ ঘটেছে এই সকল 
প্রবন্ধে | 
রবীন্দ্রনাথ সহক্গ ভাষায় বিজ্ঞানোলোচনার পক্ষপাতী ছিলেন। 
তাই বলে তত্বের দিক থেকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকে দুর্বল করার সমর্থক 
তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। এই সম্বন্ধে বিশ্ব-পরিচয়ের 
ভূমিকায় তিনি স্পইই বলেছেন, 
“তথ্যের যাথার্ধে এবং সেটাকে প্রকাশ করার যাথাযথ্যে 
বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্খলন ক্ষমা করে না।” 
বস্ততঃ বৈজ্ঞানিক তত্বাদির স্ুনিপুণ সন্গিবেশ বিশ্ব-পরিচয়ের 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট । বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্কতা 
সত্বেও তথ্য এখানে কোথাও বোঝা হয়ে ওঠে নি। যথাযথ 
তথ্যসম্নিবেশ রচনার উৎকর্ধতাই এখানে বাড়িয়েছে । 
এই গ্রন্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, বৈজ্ঞানিক তত্বাদির 
অতি দ্রুত অবতারণা । একের পর এক রবীন্দ্রনাথ এখানে বৈজ্ঞানিক 
সতাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর ফলে রচনা কোথাও শ্লথ হয়ে 
পড়ে নি; স্বপ্পপরিসরের মধ্যে অতি দ্রুত বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশনের 
ফলে রচন! এখানে গতিশীল হয়ে উঠেছে । যেমন, 
“নিগ্রহের পরের মগ্ডুলীতে আছে যুরেনস নামক এক 
নতুন-খবর-পাওয়া গ্রহ । 
এ গ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু জান। সম্ভব হয় 
নি। এর ব্যাস পৃথিবীর ৬৪ গুণ বেশী। ন্র্য থেকে ১৭৮ 
কোটি ২৮ লক্ষ মাইল দূরে থেকে সেকেণ্ডে চার মাইল বেগে 
৮৪ বছরে একবার তাকে প্রদক্ষিণ করে । এত বড়ো এর 
আয়তন, কিন্তু খুব দূরে আছে ব?লে দুগবীন ছাড়া একে 
দেখাই যায় না। যেজিনিসে এ গ্রহ তৈরী তা জলের 


৪১০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


চেয়ে একটু ঘন, তাই পৃথিবী থেকে ৬৪ গুণ বড়ো হোলেও 
এর ওজন পৃথিবীর ১৫ গুণ মাত্র। 

১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে এ গ্রহ একবার ঘুরপাক খাচ্ছে। 
চারিটি উপগ্রহ নিজ নিজ পথে ক্রমাগত একে প্রদক্ষিণ 
কবছে।” 

বিশ্ব-পরিচয়ের আর একটি উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য এর সরল 
ভাষা । অতি সহজ ভাষার মাধামে রবীন্দ্রনাথ এখানে বৈজ্ঞানিক 
সত্যকে বাণীবদ্ধ করেছেন; তবে পরিভাষার ব্যবহারে কোনোবপ 
বাধাধর] নিয়ম মেনে চলেন নি। বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা সম্বন্ধে তিনি 
এখানে মন্তবা করেছেন, 

“বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ শিক্ষাৰ জন্তে পারিভাষিকের 
প্রয়োজন আছে । কিন্তু পারিভাষিক চবাজাতের জিনিস। 
দাত ওঠার পরে সেট! পথ্য । সেই কথা মনে করেই যতদূর 
পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি 1৮ 

বিশ্ব-পরিচয়ের পরিভাষার দিকে তাকালে রবীন্দ্রনাথের এই 
উক্তির যাথার্থ্য নজরে পড়ে । যেমন, 711517-এব বাংলা কর] হয়েছে 
তিনপিঠওয়াল! কাচ। এই গ্রন্থে বাবন্ৃত সহজ পরিভাষার আরও 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত হোল বৈছ্যুৎ (615001015 ), কিরীটিকা! (০010118), 
গ্রহিকা ( %9/9:0105 ), ক্ষুব্ধ স্তর ( 00100951)1)910 ) স্তর স্তর 
(51:860501916 ) ইত্যাদি । 

বিজ্ঞানের ভাষাকে সহজ করবার দিকে লক্ষা রাখলেও 
প্রয়োজনবোধে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী নামই গ্রহণ 
করেছেন। মৌলিক পদার্থগুলোর বেলায় প্রায় সর্বত্রই বিদেশী নাম 
ব্যবহৃত। যেমন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি । 
কয়েকটি ক্ষেত্রে বিদেশী বৈজ্ঞানিক শহ্ঘের প্রয়োগও এই গ্রন্থে দেখা 
যায়। যেমন, পজিটিভ, নেগেটিভ, ইলেক্ট্রন, প্রোটন, আন্ব।, 
পেনাম্ব। ইত্যাদি । 


জগদানন্দ বায় ও সমসামস্িক লেখকগণ ৪১১ 


সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, পরিভাষার খু'টিনাটি 
নয় সাহিত্যরসই বিশ্ব-পরিচয়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট । 
স্নির্বাচিত উদাহরণ মনোজ্ঞ ভাষা এবং আশ্চর্য স্বচ্ছ ও গভীর দৃষ্টি 
নীরস বৈজ্ঞানিকতত্বকেও উচ্চাঙ্জের সাহিত্যরসে অভিষিক্ত করেছে। 
যেমন, 

“অতি-পরমাণুদের ছুরস্ত চাঞ্চল্য পজিটিভ নেগেটিভে 
সন্ধি করে সংযত হয়ে আছে তাই বিশ্ব আছে শান্তি। 
ভালুকওয়াল] বাজায় ডুগড়ুগিঃ তারি তালে ভালুক নাচে, 
আর নানা খেলা দেখায়। ডুগডুগিওয়াল! না যদি থাকে, 
পোষমান! ভালুক যদি শিকল কেটে স্বধন্ম পায় তা হোলে 
কামড়িয়ে আচড়িয়ে চারদিকে অনর্থপাত করতে থাকে। 
আমাদের সবাঙ্গে এবং দেহের বাইরে এই পোষমান। 
বিভীষিকা নিয়ে অদৃশ্য ডূগডুগির ছন্দে চলছে স্থষ্টির নাচ ও 
খেলা । স্থির আখড়ায় ছুই খেলোয়াড় তাদের ভীষণ 
দ্বন্দ মিলিয়ে বিশ্বচরাচরের রঙ্গভূমি সরগরম করে 
রেখেছে |” 

কোথাও বা সবকিছু ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের 
কবিদৃষ্টি। তীর দৃষ্টি কোথাও বা ্ষষ্টির আদিযুগে সম্প্রসারিত। 
যেমন, 'ভুলোক" শীর্ষক অধ্যায়ে আদিম পৃথিবীর বর্ণনায় | 

সব দিক মিলিয়ে বিচার করলে একথ। নিঃসন্দেহে বলা যায়, 
সমগ্র বাংল! বিজ্ঞান-সাহিত্যের একটি স্বর্ণোজ্জল নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের 
“বশ্ব-পরিচয়”। 

তিন 

জগদানন্দের সমসাময়িক যুগে ধারা লিখতে সুরু করেন, অথচ 
ধাদের বিজ্ঞানসাহিত্যের অধিকাংশই জগদানন্দের পরবর্তা যুগে 
রচিত, এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানের 


৪১২ বঙ্গদাহিত্যে বিজ্ঞান 


কৃতী ছাত্র চারুচন্্র আধুনিক যুগের একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞান- 
সাহিত্যিক। সরস বর্ণনাভঙ্গী এবং অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার ও চিন্তাধার1 সম্বন্ধে সচেতনতা তার রচনাকে একটি 
বিশিইত দান করেছে। 

দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে জগদানন্দের সঙ্গে চাকচন্দ্রেব কিছুটা মিল 
রয়েছে । জগদানন্দেব মতো চাকচন্দ্রের রচনায়ও পড়েছে ভারতীয় 
চিন্তাধারার প্রভাব । যেমন, 

“"**বিশ্বমানবেব জ্ঞানে পরিধিকে বিস্তৃত করিতে 
ভারতবর্ষ যাহা দিয়াছে, তাহার একটি বিশেষত্ব দেখা যায় 
এই যে উহ]! বহুর মধো একের সন্ধানে ফিরিতেছে। 

'-*বাহিবের শক্তি শুধু জড়ের উপর কিরূপ কাধা 
করে দেখিয়! ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিক থামিলেন না, জীবের 
উপরও উহার ক্রিয়া লক্ষা করিলেন এবং উভয়ের মধ্যে যে 
একা, যে সামা প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহাতে মানবের 
চিরদিন-পোষিত জীবনের সংজ্ঞ৷ পৰিবন্তিত হইয়া গেল ।” 

( নবাবিজ্ঞান : পৃঃ ১১০) 
মানুষের সীমিত জ্ঞান সম্বন্ধে জগদানন্দ্ের হ্যায় চারুচন্দ্রও 
বরাবরই সচেতন। যেমন, 

“কিন্ত জীবদেহ স্থষ্টি করিতে পারিলেও যে জীবন 
সৃষ্টি করা হইল নাঃ বিজ্ঞান এ কথা বুঝে এবং ক্ষুত্র 
কাঁটাণুকীটের জীবনপ্রবাহের বৈচিত্র্য দেখিয়া সে আজও 
বিস্ময়ে আধ্ুত হয় এবং এক বৃহৎ অজ্ঞাত শক্তির নিকট 
পরাজয় স্বীকার করিয়া নিজের ক্ষুদ্রত্বে অভিভূত 
হইয়! পড়ে ।” 

(নব্যবিজ্ঞান £ পৃঃ ১৩) 
চারচজ্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'নব্যবিজ্ঞান' ১৩২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত 
হয়। উনবিংশ শতান্ধীর শোষার্ধের এবং বিংশ শতাম্বীর গোড়ার 


জগদানন্দ রায় ও সমসাময়িক লেখকগণ ৪১৩. 


দিককার কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্ধার ও বিজ্ঞান বিষয়ক অগ্রগতি 
নিয়ে এখানে সরস আলোচনা কর! হয়েছে । এই গ্রন্থটি এবং 
পরবর্তী গ্রন্থ “বাঙালীর খাছ্ধে' (১৯২৬) চারুচন্দ্র প্রায় সবত্রই বিদেশী 
বৈজ্ঞানিক শঙ্বগুলো৷ অবিকৃত অবস্থায় বাংলায় ব্যবহার করেছেন। 
কিন্ত অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচন1 “বিশ্বের উপাদান? ( ১৩৫০ ) 
ও “িড়িতের অস্থ্যথান” (১৩৫৫ )-এ বৈজ্ঞানিক শম্ব বাংলায় 
অনুবাদের প্রচেষ্টা দেখ। যায়। 

আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্ুকে কেন্দ্র করে চারুচন্দ্র ছুটি গ্রন্থ রচনা 
করেছেন। গ্রন্থ ছ'টি হোল “আচার্য জগদীশচন্দ্র বু? (১৯৩৮ ) ও 
“জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ষার? (১৩৫০ )। প্রথমোক্ত গ্রন্থে জগদীশচন্দ্রের 
বাল্যজীবন ও ছাত্রজীবন আলোচন। ক'রে শিক্ষাব্রতী, বৈজ্ঞানিক, 
সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক জগদীশচন্দ্রের পরিচয় দেওয়। হয়েছে । 
আচার্য জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ হিসাবে গ্রন্থটি 
মূলাবান। শেষোক্ত গ্রন্থটি বিশ্ববিগ্ভাসংগ্রহ গ্রন্থমালার অন্তর্গত । 
বিছ্যাৎ-তরঙ্গ এবং জড়, জীব ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার 
নিয়ে এখানে আলোচনা কর! হয়েছে । 

চারুচন্দ্রের আর একটি স্থখপাঠ্য গ্রন্থ “বিশ্বের উপাদান” (১৩৫*)। 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের উপাদান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের 
ধারণা ক্রমশঃ কিভাবে পরিবতিত হচ্ছে, লেখক অণুং পরমাণু, 
ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যার্দি এবং শক্তি ও তড়িং নিয়ে আলোচন৷ 
ক'রে তা; দেখিয়েছেন। 

পরবর্তী গ্রন্থ “তড়িতের অভ্যুত্থান? ( ১৩৫৫ )-এ তড়িৎ ও চুম্বকের 
আবিষ্কার থেকে নুরু ক'রে মাইকেল ফ্যারাডে পর্যন্ত তড়িৎ-বিজ্ঞানের 
ইতিহাস মনোজ্ঞ ভাষায় আলোচিত। চারুচন্দ্ের অপরাপর 
গ্রন্থাদির মধো উল্লেখযোগা “ব্যাধির পরাজয়” (১৩৫৬ ), বঙীয় 
বিজ্ঞান পরিষদ্‌ থেকে প্রকাশিত “বিজ্ঞান প্রবেশ”, ১ম (১৯৪৯) ২য় 
(১৯৪১৯ ) ও ৩য় খণ্ড (১৯৫৯ )। “পদার্থবিদ্ভার নবযুগঠ (১৩৫৮ ) 


৪১৪ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


এবং “বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কাহিনী” (১৯৫৩) চাকচন্দ্রের অপর 
ছুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 

জগর্দানন্দেব সমসাময়িক যুগে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে ধার! খাতি 
অর্জন করেন তাদের মধো গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা । গোপালচন্দ্রের ভাষা সরস ও মনোরম। এ ছাড়া 
তাব অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই নিজস্ব গবেষণা ও পর্যবেক্ষণেব 
উপর নির্ভর ক'রে লেখা । প্রবাসী, প্রকৃতি, বঙ্গশ্রী প্রভৃতি সাময়িক- 
পত্রের মাধ্যমে তিনি সাহিতাজগতে আত্মপ্রকাশ করেন । এই সকল 
পত্র-পত্রিকায় উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক তাব বহু মৌলিক প্রবন্ধ 
ছড়িয়ে আছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধ লিখলেও তার অধিকাংশ বিজ্ঞান-গ্রন্থই প্রকাশিত হয় 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে । গোপালচন্দ্রের গ্রন্থগুলোর মধ্য 
বিশেষভাবে উাল্পথধোগ্য "আধুনিক আবিষ্যর* (১৯৪৪ ), “বাংলার 
মাকড়সা” (১৩৫৫) এবং ক'রে দেখ-১ম (১৯৫৩) ও ২য় 
(১৯৫৬) খণ্ড। বর্তমানে ইনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত 
তান ও বিজ্ঞান” ( জানুয়ারী, ১৯৪৮ ) পত্রিকার সম্পাদক। 

অতি আধুনিক যুগে কয়েকজন শক্তিমান লেখক বিজ্ঞানালোচনায় 
অগ্রণী হয়েছেন। এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বাংল! বিজ্ঞান- 
সাহিত্যকে ক্রমেই সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, অতি আধুনিক 
যুগের বিজ্ঞানালোচনার দিকে লক্ষ্য রেখে একথা নিঃসন্দেহে 
বল] চলে। ৃ 


কারিগরী বিজ্ঞান 
€ চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, ইপ্রিনীয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞান ) 


কারিগরী বিজ্ঞান 
চিকিৎসা, কৃষি, ইন্জিনিয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞান 


উনবিংশ শতাব্বীর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বাংলা ভাষায় 
কারিগরী বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হোল। বাংলায় 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় পথপ্রদর্শক ছিলেন প্রধানত; 
ইউরোগীয়েরা। কিন্তু কারিগরী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের 
সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয়বাও এগিয়ে এলেন। তা” সব্বেও প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের তুলনায় কারিগরী বিজ্ঞান বচনায় ক্রমোন্নতি সাধিত হোল 
অপেক্ষাকৃত ধীর ও মস্থরগতিতে। কারিগরী বিজ্ঞানের প্রতি দেশীয় 
জনসাধারণের কৌতুহল স্থষ্টীতে বিলম্বই এর অন্ততম কারণ। এর 
অপর কারণ হোল, কারিগরী বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় অপেক্ষাকৃত 
স্বপ্ন প্রতিভাসম্পন্ন লেখকদেব হস্তক্ষেপ। বিভিন্ন যুগের খাতিমান 
সাহিতাকর! গ্রন্থ লিখেছেন প্রধানতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে। 
কারিগরী বিজ্ঞানের যাক্ত্রক ও জটিল দিকগুলো এদের আকর্ষণ করে 
নি। এর ফলে স্বভাবতঃই বিজ্ঞানের এই অপেক্ষাকৃত নীরপ দিকটি 
সঙ্গত কারণেই আরও নীরস ও দুল হয়ে পড়েছে । 


এক 

কারিগরী বিজ্ঞানের মধ্য সর্বাগ্রে রচিত হোল চিকিংসাবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ধীরে ধীরে 
পাশ্চাতা চিকিংসা-বিজ্ঞানের প্রতি দেশীয় জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হতে লাগল । ১৮১৮ খুষ্টান্ছে প্রকাশিত “বৈদ্য নিন্বা'য় দেশীয় প্রাচীন 
পদ্ধতির চিকিৎসাপ্রণালীকে নিন্দা করা হোল।১ ১৮১৯ খৃষ্টাম্বে 
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৪১৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


প্রকাশিত হোল রামকমল সেনের ওধধ সার সংগ্রহঃ। এই গ্রন্থে 
৫৬টি উষধের নাম, উদ্ধবেঃ উপকার ও প্রয়োগপদ্ধতি বগিত হোল । 
এদ্দিকে ১৮২২ খুষ্টান্বে কলিকাতায় একটি ভার্ণাকুলার মেডিক্যাল 
স্কুল স্থাপিত হয়েছিল।২ এর ফলে মেডিক্যাল শিক্ষার প্রতি 
এদেশের কোনো! কোনো শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হোল। 
কলিকাতা৷ স্কুল বুক সোপাইটিও চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশে 
উদ্যোগী হলেন । ডাঃ ব্রিটন-এর লেখ। “ওলাওঠা বিবরণ (১৮২৬) 
নামক গ্রন্থটি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্ঠোগে প্রকাশিত হোল। 
ডাঃ ব্রিটন ইতিপূর্বে %০০%০০127% 0£ 1190108] '1[61019” নামে 
সংস্কৃত, পার্শা ও বাংলায় আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন । এই সময়ে 
আয়ুর্বেদ থেকে বিষয়বস্তু নিয়েও কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। ১৮৩৩ 
ৃষ্টান্ধে খডদহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের লেখা “রত্বাবলী”|৪ এই 
সময়েই প্রতিষ্ঠিত হোল কলিকাতা মেডিকাল কলেজ । ১৮৩৩ খুষ্টান্কে 
লর্ড উইলিয়ম বেনটিঙ্ক তৎকালীন চিকিৎসা বিদ্ভালয়গুলোর অবস্থা 
পর্যবেক্ষণের জন্কে এবং ভারতে প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতির সংশোধন 
ও উন্নতি করবার জন্ঠে একটি কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটি 
ভারতীয় চিকিংসাপদ্ধতি বাতিল করে প্রাচীন রীতিতে চিকিৎসাবিগ্ভার 
ক্লাশ অবিলম্বে বন্ধ করবার কথা জানালেন । তারা সুপারিশ করলেন, 
ভারতীয়দেব জন্তে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন কর] হোক এবং 
এঁ প্রতিষ্ঠানে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হোক।৫ শিক্ষার মাধাম হবে ইংরেজী, 


২:11081)52000185 01 006 17175% 1110120 1১1501081 (000%659 (1895) '-- 
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৩ প্রাণকৃঞ্ণ বিশ্বাস চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। গ্রন্থটির নাম 
'প্রারৃকৌযধাবলী'। এতে আয়্ষেদ, তন্ত্র, ইংরেজী ও হাকিমী চিকিৎসাপদ্ধতি স্থান পেয়েছে। 
১২৯৪ সালে গ্রন্থটির ৮ম সংস্করণ প্রকাশিত হয। 

৪ /৯ 17055011011%5 086910805 01736108217 ৬/015 (1855) : 2২5৬. এ. 1078. 
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কারিগরী বিজ্ঞান ৪১৯ 


হিন্দুস্থানী বা বাংল! ভাষা]। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিস্ক কমিটির সুপারিশের 
প্রায় সবটাই গ্রহণ করলেন কেবলমাত্র শিক্ষার মাধাম হোল ইংরেজী 
ভাষা । ১৮৩৫ খৃষ্টান্ের ২০শে ফেব্রুয়ারী মেডিকাল কলেজ প্রতিষ্টিত 
হোল। মেডিকাল কলেজ প্রতিষ্টিত হবার পর থেকেই পাশ্চাতা 
চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে দেশীয় জনসাধারণের মনে আগ্রহের 
সঞ্চার হয়। মেডিকাল কলেজের প্রতিষ্ঠাদিবসে ভাঃ ব্রামলী 
€ 101. 131810)1% ) যে বক্তৃতা দেন, তার মর্নার্থকে বিষয়বস্তু ক'রে 
প্রকাশিত হোল “ব্রামলী বক্তৃতা? (131217019 138100109-1836 )। 
গ্রন্থটি জনসমাদর লাভ করেছিল । এই সময়ে এদেশীয়বাও পাশ্চাত্য 
পদ্ধতিতে চিকিৎসাবিজ্ঞান রচনায় উল্লেথযোগা অংশ গ্রহণ করলেন। 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, মেডিক্যাল কলেজের বাংল৷ 
অস্থিবিদ্যার অধ্যাপক মধুনদন গুপ্তের নাম । মধুস্দন গুপ্ত প্রণীত 
“লগুন ফাগীকোপিয়া অর্থাৎ ইংলন্ীয় ওধধকল্লাবলীগর (১৮৪৯) 
বিষয়বস্তব “1186 1,018001) 7১1191712009100519 (1836) থেকে 
বাংলা ভাষায় অন্ুবাদিত হয় | [1০ [,017001) 1১1)971)2,00100512,+ 
ইতিপূর্বে হিন্দীতে অন্ুবাদিত হয়েছিল । হিন্দী অনুবাদের ন্ায় লেখক 
এখানেও বিভিন্ন ওষধের ইংরেজী ও লাটিন নাম আগে দিয়েছেন । 
পরে এ-সকল উষধের নাম বাংলায় দ্িয়েছেন। যে সকল দ্রবোর 
নাম বাংলায় নেই সেগুলোর বিদেশী নামই বাবহার করা হয়েছে। 
যায়গায় যায়শায় সংস্কৃত শব্ষের প্রয়োগও দেখা যায়। সংস্কতে 
মধুম্দন গুপ্তের পাণ্তিত্ায ছিল । কিছুকাল ধরে তিনি গভর্ণমেণ্টের 
সংস্কৃত কলেজের ওষধবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন । আলোচ্য গ্রস্থে 
মধুস্দন বিভিন্ন ওষধ ও তাদের রাসায়নিক উপাদানের প্রস্তুত প্রণালী 
সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন । মধুম্থদনের রচনা দুর্বোধ্য প্রকৃতির । 
ভাষা অন্থুবাদগন্ধী ও শ্রতিকটু। ছেদচিহ্ের বাবহারও যথাযথ নয়। 
মধুনুদন গুপ্তের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক আর একটি গ্রন্থ 
+“চিকিৎসা-সংগ্রহ? ওষধকল্লাবলীর কিছুকাল পরে প্রকাশিত হয়। 


৪২৭ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


উনবিংশ শতাব্বীর মাঝামাবি সময়ে আরও ছৃ'একজন লেখক 
পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিকিৎসাবিজ্ঞান রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 
এদের মধো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পি. কুমার ও এস. সি. 
কর্ণকারের নাম । মেডিক্যাল কলেজের বাংলা ক্লাশের ওষধবিজ্ঞানের 
অধ্যাপক পি. কুমারের “ষধব্যবহারক ১৮৫৪ খুষ্টান্বে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। শ্রেষ্ঠ কয়েকজন ইংরেজ লেখকের চিকিৎসাবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ থেকে এ বইটির বিষয়বস্তর বাংলায় অনুবাদিত হয়েছিল। 
এস. সি. কর্নকারের *ওষধ প্রস্তুত বিদ্যা” ১৮৫৪ খৃষ্টান্তে প্রকাশিত হয়। 
এই সময়ে প্রাচ্য চিকিংসাবিগ্ভা ( আয়ুবেদ ) নিয়েও অনেকগুলি গ্রন্থ 
রচিত হয়েছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতি 
বণিত হোল রোজারিও এণ্ড কোম্পানী থেকে প্রকাশিত 32017610175 
1160108] 00106? (১৮৫৪ )-এ। 

এদিকে ১৮৫২ খৃষ্টাত্ব থেকে মেডিক্যাল কলেজে বাংল ভাষার 
মাধামে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। অতএব 
প্রয়োজনের তাগিদেই এই সময় থেকে বাংল ভাষায় চিকিৎসাবিজ্ঞান 
বিষয়ক পাঠাপুস্তক রচিত হতে লাগল। এ ছাড়। জনসাধারণের 
পাঠোপযোগী চিকিৎসাবিজ্ঞান রচনায়ও উন্নতি পরিলক্ষিত হোল। 
উনবিংশ শতাব্দীর ষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
কয়েকটি প্রধান দিক-_অন্ত্রচিকিৎসা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, বালকচিকিৎসা, 
ধাত্রীবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল তত্ব, ওষধবিজ্ঞান ও অন্ুখ- 
বিশেষের চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেল। 

এই যুগে বাংলা ভাষায় অস্ত্রচিকিংসা সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখলেন 
রাঞজনারায়ণ দাস। রাজনারায়ণ প্রণীত “সর্রী অর্থাৎ অন্ত্রচিকিৎসা 
প্রণালী” অসম্পূর্ণ প্রকৃতির গ্রন্থ হলেও এতে যায়গায় যায়গায় 


৬ গ্রন্থটির একটি হস্তলিখিত পাগুলিপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত আছে। 
পাখুলিপিটি ১৮৫৫ খ্ষ্ঠানধে লেগ1। তবে অশ্রচিকিৎস! প্রণালী পরে ছাপ! হয়েছিল বলে মনে হয় । 
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অস্ত্রচিকিৎস! সব্বন্ধে পাগ্তিতাপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। রচনাভঙ্গী 
দুরূহ প্রকৃতির । চিকিংসাবিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী শব্ব এখানে বাংলা 
হরফে ব্যবহ্াত । 

শস্ত্রচিকিৎসার সমগ্র নিয়মাবলী নিয়ে বাংল ভাষায় সর্বপ্রথম 
গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্তের। কাশীচন্দ্রের *অন্ত্র-চিকিৎসা 
প্রণালী” ১৮৭৩ খুষ্টাষ্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। কাশীচন্দ্র দত্বগুপ্ত 
গভর্ণমেন্টের ভ্যাক্সিনেশন বিভাগের স্ুপারিণ্টেণ্ডটে ছিলেন। তিনি 
এই গ্রন্থটি লেখেন মেডিক্যাল কলেজের বাংল! ক্লাশের ছাত্রদের 
উদ্দেশ্যে । এই গ্রন্থের সর্বত্রই চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক বিদেশী 
নামের পাশে দেশীয় নাম দেওয়া আছে। কিন্তু কাশীচন্দ্রের পরবর্তী 
গ্রন্থ 'অপথ্যাল্মিক সার্জরি অর্থাৎ অক্ষিতত্ব-তে (১৮৭৭) দৃষ্টিবিজ্ঞান 
বিষয়ক বিদেশী শব্ব বাংল]! হরফে ব্যবহৃত । এই গ্রন্থে চোখের 
গঠন, চোখ পরীক্ষা! করার রীতি, বিভিগ্ন প্রকার চক্ষুরোগ ও তাদের 
পরীক্ষার কথ! বিস্তারিতভাবে আলোচিত । কাশীচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গী 
প্রাঞ্জল । 

উনবিংশ শতাম্বীর দ্বিতীয়াধধের গোড়া থেকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগা, শিবচন্দ্র দেব সংগৃহীত শিশুপালন_-১ম ভাগ” 
(১৮৫৭)। শিশুপালন সম্বদ্ধে ছিন্দুনারীদের অজ্ঞতা দূর করবার 
জন্তেই লেখক এই গ্রন্থটি রচনা করেন? /১00616জ/ (01099-এর 
*01620156 010 0176 1১1155101951081 8150 1018] 1৬1911920- 
1001) ০01 11001109+ নামক বই থেকে শিশুপালনের বিষয়বস্ত 
সংগৃহীত হয়েছিল। তবে ছুরূহতা৷ এড়াবার উদ্দেশ্যে £১0010% 
0070৮০-এব বইটির কিছু কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়। কিকি 


পরবর্তী অন্ত্রচিকিংসাবিজ্ঞান-লেখক কাশীচন্্র দত্তগপ্ত তার গ্রস্থের ভূমিকার এই গ্রন্থটির উল্লেখ 
করেছেন। 


৪২২ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


কারণে শিশুদের রোগ ও মৃত্যু হয়ে থাকে এবং কিভাবে শিশুদের 
লালন-পালন করতে হয়ঃ আলোচ্য গ্রন্থে তা? নিয়ে সংক্ষেপে 
আলোচনা করা হয়েছে । শিবচন্দের ভাষা বেশ সরল | শিশগুপালন 
জনসমাদর লাভ করেছিল। সংশোধিত আকারে গ্রন্থটির দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্বে। 

এই সময়ে রচিত স্বাস্থ্য বিষয়ক কোনে! কোনো গ্রন্থে শাস্ত্রীয় 
তথ।দির 'প্রভাৰ অত্যন্ত বেশী। গৌরীনাথ সেন প্রণীত “শারীরিক 
স্বাস্থ্য বিধান” ( ১২৬৯ ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । লেখকের যুগের 
দেশ, কাল ও পাত্রাদির দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হলেও গ্রন্থটির 
আগাগোড়। সংস্কৃত গ্রস্থেরই প্রভাব। প্রকাশভঙ্গীতে জড়ত্ব গ্রন্থটির 
প্রধান ক্রটি। 

উন্নবিংশ শতাম্বীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে স্বাস্থাবিজ্ঞান বিষয়ক 
কয়েকটি পাঠাপুস্তকও রচিত হয়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 'স্বাস্থ্য-রক্ষা” (১৮৬৪ ) ও 
ডাঃ যছুনাথ মুখোপাধ্যায়ের শরীর পালন” (১৮৬৮ )। 

উনবিংশ শতাব্বীর ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম দশকে বালকচিকিৎসা 
বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 
উল্লেখযোগা প্রসন্নকুমার মিত্রের “বালচিকিৎসা” (১৮৬২ )। এই 
পর্যায়ের পরবর্তী গ্রস্থকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মির আসরফ. আলি 
ও হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। মির আসরফ. আলির 
“বাল-চিকিৎসা” ১২৭৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখক 
কলিকাতা ক্যার্থেল মেডিক্যাল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রী-চিকিৎসা ও 
শিশু-চিকিংসার অধ্যাপক ছিলেন। বালকচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের 
অভাব দূর করবার জন্তে এবং বালকদের অকালমৃত্যু রোধ করবার 
উদ্দেশ্টে লেখক এই গ্রন্থটি রচন! করেন। মেডিক্যাল স্কুলের বাংলা 
শ্রেণীর ছাত্র এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণের উদ্দোশ্তে বিভিন্ন ইংরেজী বই 
থেকে বাল-চিকিৎসার বিষয়বস্তু সংকলিত হয়। যে সকল গীড়ায় 
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আমাদের দেশের বালকর1 সচরাচর আক্রান্ত হয়ে থাকে? তাদের 
নিয়েই এখানে আলোচনা কর] হয়েছে । এই গ্রন্থে শিশুদের স্থাস্থা 
ও শারীরবিজ্ঞান এবং বিভিন্ন প্রকার শিশুরোগ ও তাদেব প্রতিকার 
নিয়ে আলোচন] বেশ প্রাঞ্জল। গ্রন্থটির সর্বত্রই ইংরেজী (বৈজ্ঞানিক 
শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাংল। প্রতিশব্বও ব/বহৃত। 

বালকচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের আর একজন উল্লেখযোগ্য লেখক 
ডাঃ হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । তার লেখা “বালচিকিৎসা”? 
১ম খণ্ড পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্ডে। 
এতে শিশুদের আয়ুরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণ ও চর্মরোগ এবং অঙ্গবিকৃতি 
ইতাদি নিয়ে আলোচনা! রয়েছে । মির আসরফ. আলির গ্রশ্থের 
তুলনায় এ বহটি অনেক বেশী বিস্তৃত ও তথ্যবহুল। তবে 
হরিনারায়ণের ভাষা! একেবারেই নীরস ও শ্রুতিকটু। 

উনবিংশ শতাষ্ীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে বাংলা ভাষায় 
ধাত্রীবিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হোল। বাংলায় ধাত্রীবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ রচনার পথপ্রদর্শক ভাঃ যছুনাথ মুখোপাধ্যায় । তার 
“ধাত্রী-শিক্ষা এবং প্রন্তি-শিক্ষা'র ১ম ও ২য় খণ্ড যথাক্রমে ১২৭৪ ও 
১২৭৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ছুই খণ্ড একত্রে প্রকাশিত 
হয় ১৮৭১ খৃষ্টাষ্বে। আলোচ্য গ্রন্থে কথোপকথনের মাধ্যমে ধাই ও 
প্রন্থতিদের প্রতি উপদেশ দেওয়। হয়েছে। 

বাংল! ভাষায় ধাত্রীবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের পরবর্তী লেখক 
“চিকিংস প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ব”র রচয়িতা ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়। গঙ্গাপ্রসাদের 'মাতৃশিক্ষাণ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রথম 
প্রকাশিত হয়।৮ গ্রন্থটির পরিকল্পনায় হুবহু পাশ্চাত্য পদ্ধতি 


৭ হরিনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় ভারত চিকিৎসা" € ১৮৭৬) নামে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক 
আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। 


৮ সংশোধিত আকারে 'মাতৃশিক্ষা'র ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯*২ খুষ্টাবে | সংশোধন 
ও সম্পাদন! করেন লেখকের পুত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। 


৪২৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


অনুকরণ কর! হয় নি। এদেশীয় আবহাওয়া ও প্রকৃতির প্রতি লক্ষ) 
রেখে গ্রন্থটি লেখা । 

এই সময়ে ধাত্রীবিজ্ঞান বিষয়ক পাঠাপুস্তকও রচিত হতে দেখা 
গেল। মেডিক্যাল স্কুলের বাংল ক্লাশের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লেখা 
ডাঃ অন্নদাচরণ থাস্তগীরের “মানব-জন্মতত্ব, ধাত্রীবিদ্া, নবপ্র্থত শিশু 
ও স্ত্রীজাতির বাধিসংগ্রহ* (২য় সংস্করণ-_-১৮৭৮) একটি 
বিরাট গ্রন্থ । 

অস্ত্রচিকিৎসা, স্বাস্থাবিজ্ঞান। বালক-চিকিৎসা ও ধাত্রীবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও চিকিংসাবিজ্ঞানের মূল তত্বগুলো নিয়ে এই যুগে 
গ্রন্থ রচিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা, ছুই খণ্ডে লেখা 
ডাঃ গঙ্গাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায়ের “চিকিৎপাপ্রকরণ এবং চিকিৎসাতব' 
গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড* ১৮৬৯ খৃষ্টান্তে প্রথম প্রকাশিত হয়। চিকিৎসক 
ও ছাত্রদের উদ্দেশ্টে লেখা এই বিরাট গ্রন্থের ২য় খণ্ডে এদেশে 
প্রচলিত গীড়াগুলে৷ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচন! কর] হয়েছে। 
গ্রন্থটির নৃতনত্ব হোল, চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল সংস্কৃত নাম 
পীড়ার নিদানতত্বের সঙ্গে অসংলগ্ন নয়, সেই সকল নাম 
প্রয়োজনবোধে লেখক গ্রহণ করেছেন। বাংল৷ ভাষায় পীড়ার এই 
নতুন নামগুলো ব্যবহার করবার সময় লেখক উইলিয়াম্স্‌, উইল্সন, 
বেন্ফি, কোল্ক্রক প্রভৃতি মনীষীদের ইংরেজী-সংস্কত ও সংস্কৃত- 
ইংরেজী অভিধান এবং রাধাকাস্ত দেবের শব্বকল্পদ্রম থেকে সাহায্য 
নিয়েছেন । 

বিভিন্ন ওষধধ ও এদের প্রয়োগ-পদ্ধতি নিয়ে পাশ্চাতা মতে গ্রন্থ 
লিখলেন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ হর্গাদাস কর। এই 
লেখকের “ভৈষজ্য রত্বাবলী”১০ (১২৭৪) মেডিক্যাল কলেজের বাংল! 


» প্রথম থও পাওয়। যায় না। 


১* পরে হুর্গাদাস করের পুত্র রাধাগোবিন্দ কর কর্তৃক গ্রন্থটি পরিবর্ধিত ও পুনরিখিত হয়ে 
প্রকাশিত তয়। পরিবর্ধিত চতুর্দশ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০১ সালে। 
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ক্লাশের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল । হ্র্গাদাস কর পাশ্চাতা 
মতে ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন সম্বন্ধে "ভিষ্ন্ধু* নামে আর একটি গ্রন্থ রচনা 
করেন। কিন্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়। পরে 
তার পুত্রের উদ্ভোগে ১২৭৮ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 

বিশেষ কোনে! অস্থখের চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে বাংল। ভাষায় গ্রস্থ 
রচনার সূত্রপাত করলেন অমৃতলাল ভট্টাচার্য | অমুতলালের “জ্বর- 
চিকিৎসাঃ ( ১৮৭৮) ক্যাম্থেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে 
রচিত হয়েছিল । | 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের গোড়| থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রন্থ রচিত হোল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান বিষয়ক সামগ়িক-পত্র ১৮৬৬ খৃষ্টাম্বের পূবে প্রকাশিত হয় নি। 
অবশ্য ইতিপূর্বে আয়ুর্বেদ নিয়ে কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত 
হয়েছিল ।১১ 

বাংল৷ ভাষায় পাশ্চাতা পদ্ধতিতে লেখা চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক 
প্রথম সাময়িক-পত্রের নাম "চিকিৎসক । ১৮৬৬ খৃষ্টাম্বের জানুয়ারী 
মাসে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত 
হয়| এই সময় থেকে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক- 
পত্র প্রকাশিত হতে লাগল বটে, কিন্ত প্রাচ্য চিকিৎসাপদ্ধতির 
আলোচনা কমবেশী পরিমাণে অধিকাংশ চিকিৎসা-পত্রিকায়ই থাকত । 
এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ভুবনমোহন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 
“চিকিৎসা সংগ্রহ (আশ্বিন ১২৭৬)। এই পত্রিকায় প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত। স্ত্রা 
পুরুষ ও শিশুদের চিকিৎসাপ্রণালী, শারারবিজ্ঞান ও স্থাস্থ্যতব, 
অস্ত্রচিকিৎস! ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছাড়াও এতে চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন 





পপ 


১১ আয়মব্ধেদ দর্পণঃ, (জুন, ১৮৪*), “চিকিৎস1 রত্াকব' (১৮৪৩) ও আমুবেব 
পত্রিকা'র (১৮৬৬) নাম এই প্রনঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
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ইংরেজী সাময়িক-পত্র ও গ্রন্থ থেকে অনুবাদ ও উদ্ধতি প্রকাশিত 
হোত। 

উনবিংশ শতাম্বীর অষ্টম দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক 
অনেকগুলো সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে প্রথমেই 
উল্লেখযোগা ভাঃ যছুনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত “চিকিৎসা দর্পণ 
( বৈশাখ, ১২৭৮ )। পত্রিকাটি চু চুড়া থেকে প্রকাশিত হয় ।১২ এই 
সময়কার আব একটি উল্লেখযোগা পত্রিকা ডাঃ হরিশ্চন্্র শগা 
সম্পাদিত “অণুবাক্ষণ” (শ্রাবণঃ ১২৮২ )। চিকিৎসা ও স্বাস্থাবিজ্ঞান 
ছাড়াও এতে পদার্থবিজ্ঞান, মনস্তত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে স্ৃচিস্তিত 
রচনাদি প্রকাশিত হোত | 

উনবিংশ শতাহ্বীর শেষ ছুই দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক 
কয়েকটি উৎকৃষ্ট সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হোল। তা” ছাড়া এই 
সময়কার চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক কোনে! কোনো গ্রন্থেও নৃতনত্বের 
পরিচয় পাওয়া! গেল। এই সময়ে খাগ্ভবিজ্ঞান, শুশ্রুষা ব নাসিং নিয়ে 
গ্রন্থ রচনার স্বত্রপাত হোল । তা ছাড়া অন্্খবিশেষ ও অঙ্গবিশেষের' 
চিকিৎসা, স্বাস্থ্াবিজ্ঞানঃ চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতত্ব ও গুষধবিজ্ঞান 
বিষয়ৰ গ্রন্থে অভিনবত্ের পরিচয় মিলল । এই যুগে অবনতি ও 
হুবলতার পরিচয় পাওয়া গেল অন্ত্রচিকিৎসা, বালক-চিকিৎসা ও 
ধাত্রীবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থরচনায়। 

উনবিংশ শতান্ধীর শেষ ছুই দশকে অন্ুখবিশেষ নিয়ে 
আলোচনার পরিধি বিস্তৃততর হোল। এই যুগে বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি 
সংক্রামক রোগ নিয়ে গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেল। অন্থখবিশেষ 
নিয়ে রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য গৃহস্থ ও 
পাডাগায়ের ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে লেখ ভাঃ যহুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 


শ্প্পপ্প্প্পীশিলাশ শাটল সম 


১২ ডাঃ যছ্ুনাথ মুখোপাধ্যায় “চিকিৎস। কল্লক্রম” (১২৮৫) নামে আর একটি চিকিংদা। 
পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। (বাংলা সাময়িক-পত্র--২র খও, ২য় সংস্করণ_ পৃঃ ২৬)। 





কারিগরী বিজ্ঞান ৪২৭ 


“সরল জ্বর চিকিৎসাঃ। গ্রন্থটি তিন ভাগে ১২৮৭ থেকে ১২৯১ 
সালের মধ্যে প্রকাশিত হয় । অমৃতগাল ভট্টাচার্ধের "জ্বর চিকিৎসা*র 
তুলনায় এই গ্রন্থটি অনেক বেশী প্রাপ্ল ও তথ্যসমৃদ্ধ। 

জ্বর-চিকিৎসা ছাড়াও কয়েকটি সংক্রামক রোগ নিয়ে এই সময়ে 
গ্রন্থ রচিত হোল। উনবিংশ শতাম্বীর শেষ ছুই দশকে বসম্তরোগ 
ও টীকা বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য, শেরপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার হরচরণ সেনের 
“ব্যাকসিনেশন এবং বসন্ত রোগের সহজ চিকিৎসা, (১২৮৮ ), 
এদেশীয় টীকাদারদের উদ্দেশ্যে লেখ শ্রীধর দাসগুন্তের “সংক্ষিপ্ত 
ভ্যাকছিনেশন্‌ পদ্ধতিঃ (১৮৯১) এবং গভর্ণমেন্ট ভ্যাকৃসিনেশন 
বিভাগের কমচারী হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের “ভ্যাক্সিনেশন দর্পণ ও 
সরল বসস্ত চিকিৎসা? (১৩০১ )। 

উনবিংশ শতাব্বীর শেষ ছই দশকে প্লেগ রোগের ইতিহাস, লক্ষণ 
ও উপসর্গ এবং চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। এই 
শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রাধাগোবিন্দ করের 'প্লেগ* 
(১৮৯৮) এবং অমৃতকৃষ্ণ বন্থুর 'প্লেগ-তত্বঃ (১৮৯৯ )। এই যুগে 
অঙ্গবিশেষের চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে গ্রন্থ লিখলেন ডাঃ ফজলুর 
রহমান। তার লেখা “বক্ষঃগীড়া'য় (১৮৮৬) শ্বাসপ্রশ্থান ও 
রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধীয় পীড়ার কথ বশিত। 

উনবিংশ শতাম্বীর শেষ ছুই দশকে প্রকাশিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 
বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থই সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা । তবে 
কয়েকটি সুলিখিত পাঠ্যপুস্তক এই সময় প্রকাশিত হয়। 
সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থগুলোর মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রনাথ বসুর “গারস্থ্য স্বাস্থ্/বিধি+ (১২৯৪) 
এবং ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের 'ন্বাস্থ্া-বিজ্ঞানয (১৮৯৬ )। ছুটি 
গ্রন্থই সরল ভাষায় লেখ! । শেষোক্ত গ্রন্থে ব্যক্তিগত ও সাধারণ-_ 
উভয় প্রকার স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়েই আলোচনা! কর! হয়েছে । 


৪২৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


এই যুগে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতত্ব নিয়ে লেখ! অধিকাংশ গ্রস্থেই 
এলোপ্যাথিক, কবিরাজী, হোমিওপাথিক ও হাকিমী- সর্বপ্রকার 
চিকিৎসাপদ্ধতি বণিত। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য অর্বিকাচরণ গুপ্তের৯৩ “চিকিৎসা-তব্ববারিধি” (১২৯৫ ) 
ও€চিকিংসা-তত্ব-কৌমুদী” (১২৯৯ ), রামচন্দ্র মল্লিকের “বিশ্বচিকিৎসক' 
(১২৯৬), দ্বারকানাথ বিষ্ঠ।রত্বের ঘিটকিৎপ1-রত্ব--১ম খণ্ড (১২৯৬), 
নফরচন্দ্র দত্ত সংগৃহীত “চিকিৎসা কল্পতরু--১ম ভাগ” (১৮৯২) 
ইত্যাদি । 

এ ছাড়া এই সময়কার বনু গ্রন্থে পাশ্চাত্য-চিকিৎসার কথা 
আলোচনা প্রসঙ্গে যায়গায় যায়গায় প্রাচা চিকিৎসংপদ্ধতিও বণিত 
হোল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শশিভৃষণ ঘোষালের 
“চিকিৎসা, ১ম খণ্ড (১৮৯৫), চুনিলাল দাসের “চিকিৎসা-বিধান? 
(১৮৯৫) ও রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়ের “চিকিৎসা-প্রণালী”_ নূতন 
সংস্করণ (১৩০৬)। অভিনব প্রকৃতির একটি গ্রন্থ হোল 
কথোপকথনের মাধ্যমে লেখা কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেন ও 
ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের “কবিরাজ-ডাক্তার সংবাদ (১৮৯২ )। 
কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানকে 
এখানে পাশাপাশি দেখান হয়েছে। 

উনবিংশ শতাম্বীর শেষ ছুই দশকে লেখা অধিকাংশ গ্রন্থেই 
প্রাচা ও পাশ্চাত্য-_উভয় প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতিই আলোচিত হোল 
বটে; তবে এই সময়ে পুরোপুরি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেও কয়েকটি 
সর্বজনবোধ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য, রামচন্দ্র মল্লিকের পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান__-১ম 
ভাগ” (১২৯৩) ও ডাঃ নন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের “পারিবারিক 
চিকিৎসাবিধান_-১ম ভাগ” (২য় সংস্করণঃ ১৮৮৯ )। 


১৩ অধ্বিকাচরণ গুপ্ত সংগৃহীত আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'চিকিৎসক' (১২৯৬)। এতে 
বিভিন্ন প্রকার রোগের ওধধবাবস্থ বর্ণিত। 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪২৯ 


এই যুগে উষধবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের পরিকল্পনার পরিধি 
বিস্তৃততর হোল। ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়] অবলম্বনে ছু"টি বিরাট গ্রন্থ 
লিখলেন ডাঃ ভোলানাথ বনু ও ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর। কলিকাতা 
মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ডাঃ ভোলানাথ বন্ুর “ভৈষজ্ তব 
(১৮৯৩) নামক গ্রন্থে বিভিন্ন ওষধের প্রয়োগ ও গুণাঞচণ সম্বন্ধে 
সারগর্ভ আলোচন!| কর] হোল । ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়! অবলঙনে 
ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর১৪ লিখলেন “সংক্ষপ্ত ভৈষজ্যতত্ব বা মেটিরিয়! 
মেডিকা সার-সংগ্রহ* (২য় সংস্করণঃ ১৮৯৭ )। 

বালকচিকিংল। বা ধাত্রীবিজ্ঞান নিয়ে এই যুগে উল্লেখযোগ্য 
কোনে! গ্রন্থ নেই। অন্ত্রচিকিৎস1 নিয়েও সর্বজনবোধ্য কোনো গ্রন্থ 
রচনার প্রচেষ্টা এই সময়ে দেখা গেল না| তবে কদাচিৎ অস্ত্রচিকিৎস। 
নিয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হোল। ক্যান্বেল মেডিক্যাল স্কুলের 
অস্ত্রচিকিৎস| বিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ জহিরুদ্দিন আহমদের লেখা 
€অন্ত্র-চিকিৎসা ব1 সাজ্জারী”১৫ (২য় সংস্করণ, ১৮৯৩) নামক গ্রন্থটি 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখধোগ্য। এই গ্রন্থে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক 
বিদেশী শব্ধকে সরল বাংলায় অনুবাদের প্রচেষ্টা দেখা যায়। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা ভাষায় খাগ্ভবিজ্ঞান এবং 
শুশ্রষ! বা! নাপিং বিষয়ক গ্রন্থ রচনার হ্ত্রপাত হোল। খান সহন্ধে 
বাংলায় প্রথম গ্রন্থ ভুবনচন্দ্র বসাকের 'থাগ্যবস্তর দ্রবাগুণ” (১৮৮৫) । 
এই গ্রন্থে এদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আহার্য দ্রবোর স্বাদ, উপকারিতা 
ও অপকারিতার কথা উল্লেখ কর! হয়েছে । কিন্তু শুধুমাত্র উল্লেখ 
করেই লেখক ক্ষান্ত হয়েছেন। ফলে কোনোরপ সাহিত্ারস এতে 
দান! বাধতে পারে নি। 


(রানার 


১৪ ওষধবিজ্ঞান নিয়ে লেখ! ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের আর একটি বিরাট গ্রন্থ 'ভিষক্‌-হ্হদ' 
(৪ সংস্করণ, ১৮৯৫ )। 
১৫ “অন্ত্রচিকিৎস। বা সার্জারী' সম্ভবতঃ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় (য় সংস্করণের 
ভুমিক1)। 


৪8৩০ বঙ্গপাহিতো্ো বিজ্ঞাণ 


বাংলা ভাষায় খান্ বিষয়ক প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লিখলেন 
ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । দেবেন্দ্রনাথের 'থান্ভ-বিচার” (১২৯৭) 
নামক গ্রন্থে ইংরেজী ও আয়ুবেদ মতে দেশীয় খাগ্যের দোষগুণ ব্াখ্যা 
কর] হয়েছে । 'খাগ্ঘ-বিচার” বিভিন্ন সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে 
লেখা । প্রাচা ও পাশ্চাত্য-_খাগ্ সম্বন্ধে উভয় দেশীয় মতবাদই 
এখানে আলোচিত ; তবে প্রাচ্য মতেরই প্রাধান্ত। প্রকাশভঙ্গীতে 
জড়ত্ গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি । 

উনবিংশ শতাব্বীর শেষভাগে প্রকাশিত শুশ্রীধা বা নাপ্সিং বিষয়ক 
অধিকাংশ গ্রন্থহই সবসাধারণের উদ্দেশ্যে লেখা । ডাঃ ভারতচন্দ্ 
বন্দোপাধ্যায়ের১৬ *গুশ্রীষা-প্রণালীতে (১৩০৩) রোগী-পরিচর্ষ! 
সম্বন্ধে সর্জনবোধ্য আলোচন। পাওয়া! গেল। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ দশকে শুঞ্রষাবিজ্ঞান নিয়ে সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী আরও 
কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এদের মধো উল্লেখযোগ্য শ্যামাচরণ 
দের ০শুশ্াধা_১ম ভাগ” (১৮৯৭ ) এবং ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের 
“রোগি-পরিচর্ষযা” (১৮৯৭ )1 

খাছ্বিজ্ঞান ও শুশ্রাষা বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও চিকিৎসাবিজ্ঞান 
বিষয়ক কয়েকটি সাময়িক-পত্রের পরিকল্পনায় নৃতনত্বের পরিচয় 
পাওয়া গেল। এই প্রসঙ্গে রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
“চিকিৎসাদর্শন”"এর ( বৈশাখ ১২৯৪ ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা | 
এই পত্রিকায় দেশবিদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদার্দি এবং 
চিকিৎসা বিষয়ক বিভিনন বিদেশী পত্রিকার সারমম নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হোত। এই সময়কার কোনো৷ কোনে? চিকিৎসাপত্রে শ্রেষ্ঠ 
চিকিৎসকর] প্রবন্ধ লিখলেন । এদের রচনায় সব্জনবোধ্য ভাষার 





১৬ শুআষা প্রণালী'র ভূমিক! থেকে জান। যায়, ডাঃ ভারতচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে 
স্বাস্থাকোমুদী” “সন্তান হৃহদ” দ্বাস্থাসোপান', '্বাস্থ্যিক্ষা', “চিকিৎসাধুর' প্রতি আরও কয়েকটি 
গ্রন্থ লিখেছিলেন। 


কারিগরী বিজ্ঞান - ৪৩১ 


মাধ্যমে চিকিৎপাবিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের তথ্যাদি পরিবেশিত 
হোল। এর ফলে বাংল চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের উৎকর্ধতা 
সাধিত হোল। এই উৎকর্ধতার পরিচয় পাওয়া যায় ডাঃ জহিরুদ্দিন 
আহমদ সম্পাদিত “ভিষক্-দর্পণ, ( জুলাই, ১৮৯১) পত্রিকায় । 
ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, ডাঃ নীলরতন সরকার প্রমুখ খাতনাম। 
চিকিৎসকর এতে লিখতেন । পত্রিকা-পরিকর্পনায় অভিনবত্ব ছাড়াও 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বাংলা ভাষায় প্রথম স্থাস্থ্যবিজ্ঞান 
বিষয়ক পত্রিকা 'স্বাস্থ্া' ( কান্তিক, ১৩০৪ ) প্রকাশিত হোল। 
পত্রিকাটির সম্পাদন! করেন ডাঃ দুর্গাদাস গুণ্ত। 'ম্বাস্থ্য*"তে প্রধানত: 
পাশ্চাত্য থ্যাদিই স্থান পেত। তবে যায়গায় যায়গায় এতে স্বাস্থ) 
সম্বন্ধে দেশীয় মতবাদও বণিত হয়েছিল । 

দেশীয় মতবাদের প্রভাব উনবিংশ শতাষ্বীর সপ্তম ও অষ্টম 
দশকের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক-পত্রের স্তায় এই সময়কার 
সাময়িক-পত্রেও দেখা গেল। এই যুগের কয়েকটি পত্রিকায় 
এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজী ও হাকিমী-সর্ধপ্রকার 
চিকিৎসাপদ্ধতি স্থান পেল। এই প্রসঙ্গে ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগীর ও 
_ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ব সম্পাদিত “চিকিৎসা-সন্মিলনীঃ ( বৈশাখ, 
১২৯১ ), "চিকিৎসা লহরী? (বৈশাখ, ১২৯৭ ), এবং ডাঃ সত্যকৃষ্ণ রায় 
সম্পাদিত “চিকিৎসক ও সমালোচক (মাঘ, ১৩০১) ইত্যাদি 
পত্রিকার নাম উল্লেখযোগা । এই সকল পত্র-পত্রিকা ছাড়াও এই যুগে 
প্রাচা ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক আরও কয়েকটি সাময়িক- 
পত্র প্রকাশিত হয় ।১৭ অভিনবত্বের পরিচয় মেলে বিনোদবিহারী 
রায় সম্পাদিত “চিকিৎসক' ( মাঘ, ১২৯৩) নামক পত্জিকায়। মূলতঃ 


১৭ এই সকল পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'আশু চিকিৎস। পদ্ধতি' ( বৈশাখ, ১২৯৮), 
“চিকিৎসাতত্ববিজ্ঞান এবং সমীরণ' (আশ্বিন, ১৩০০), “মেডিক্যাল ইণ্টেলিজেন্সার* (বৈশাখ, 
১৩০২ ) 'নব চিকিৎস] বিজ্ঞান' (আহিন, ১৩০৫), “মেডিকেল জার্পাল' (বৈশাখ, ১১*৬) ইতাদি । 
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আয়ুর্বেদ পত্রিকা হলেও অন্তান্ত চিকিৎসাশান্ত্র থেকে “উত্তমোত্বম 
বাবস্থা সংগ্রহ ক'রে “আয়ুেরধদের পুষ্টিবদ্ধন' কর1 এর উদ্দেশ্য ছিল। 

বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসা ও স্বাস্থা বিষয়ক কয়েকটি সাময়িক-পত্র 
ছাড়াও চিকিৎসাবিদ্ভার বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু সর্জনবোধা গ্রন্থ 
রচিত হোল । অস্ত্রচিকিৎসা, চিকিৎসাবিজ্ঞানের মুলতত্ব, ধধবিজ্ঞান 
ও শুশ্রাষা বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় এই যুগে অবনতি ঘটল বটে, তবে 
উন্নতির পরিচয় পাওয়া গেল ধাত্রীবিজ্ঞান ও শিশুচিকিৎসাঃ 
অনস্থখবিশেষের চিকিৎসা এবং খান্ঠ ও স্বান্থা বিষয়ক গ্রন্থ রচনায়। 

উনবিংশ শতাম্বীর দ্বিতীয়ার্ধে বালকচিকিংসা ও ধাত্রীবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ রচনার নৃচন! হয়েছিল বটে; তবে এই শতাম্বীরই 
শেষদিকেএই শ্রেণীর গ্রন্থ-রচনায় ভাট? পড়ে । বিংশ শতাম্বীর গোড়া 
থেকেই ধাত্রীবিজ্ঞানঃ বালকচিকিৎসা ও শিশুপালন বিষয়ক গ্রন্থ রচিত 
হতে লাগল ৷ এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ধাত্রীবিগ্ভার অধ্যাপক 
ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের লেখা “সরল ধাত্রী-শিক্ষা” (১৩০৮ )। 
ডাঃ যছুনাথ মুখোপাধায়ের ধাত্রী-শিক্ষা এবং প্রস্থতি-শিক্ষা”র 
তুলনায় এই গ্রন্থটি যুগোপযোগী ক'রে লেখা। অল্পশিক্ষিত 
সত্রীলোকদের বোধগম্য করবার উদ্দেশ্যে আলোচা বিষয়বস্তু এখানে 
কথোপকথন ও গঞ্পের মাধমে বণিত। সরল ধাত্রী-শিক্ষা চলিত 
ভাষায় লিখিত হয়েছিল । 

শিশুচিকিৎস1! বিষয়ক গ্রন্থের মধো উল্লেখযোগ্য পচিকিৎশাঁ 
প্রকাশ পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ হালদার সংকলিত 
প্রস্ততি ও শিশুচিকিংসা” (১৩১৬), ঢাকা ইডেন হাই স্কুলের 
হাইজিন্‌ লেকচারার এন. ই. কপিন্স্‌ লিখিত *শিশুপালনের উপদেশ+ 
(১৯১৮) এবং স্ত্রীলোকদের উদ্দেশ্যে লেখা জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর: 
'সম্তান-পালন” (১৩৩৮ ) ইত্যাদি । 

বিংশ শতাব্ধীতে জ্বর এবং সংক্রামক রোগ নিয়ে গ্রন্থ রচনায় 
জোয়ার এল। সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ সম্বন্ধে দেশীয় জনগণের 
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সচেতনতাই এর মূল কারণ । ম্যালেরিয়া, ইন্ফুয়েজা, কালাজর 
প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি নিয়ে এই যুগে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়। 
ম্যালেরিয়া নিয়ে লেখ। গ্রন্থদমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজকৃষঃ 
মণ্ডলের “বঙ্গে ম্যালেরিয়া" ( ১৩১৫ ) এবং ডাঃ কান্তিকচন্দ্র বন্ুর 
“ম্যালেরিয়া! প্রতিষেধ ও আত্ম-চিকিৎনা।' (১৩৩২ )। প্রথমোক্ত 
গ্রন্থটি লেখকের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা । বৈজ্ঞানিক তথ্যের স্বল্পতা 
প্রের প্রধান ক্রটি। ভাঃ বন্ুুর গ্রন্থে ম্যালেরিয়ার প্রকৃতি ও 
প্রতিবিধান সম্বন্ধে আলোচন। অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ও সারগর্ভ। 

ইন্ফ্রুয়েঞা নিয়ে গ্রন্থ লিখলেন বাংলার স্তানিটারী কমিশনার 
ডাঃ চার্লস. এ. বেন্টজী। ডাঃ বেন্টলীর ইনক্লুয়েঞায় (১৯২০) 
অতি সংক্ষেপে এই রোগের কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচন৷। 
করা হয়েছে। 

কালাজ্বর বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ অরুণকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের “কালাজ্বর চিকিৎসা” (১৩৩১) ও ডাঃ অনিলকষ্ণ 
মুখোপাধ্যায়ের "কালাজ্বর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎস।' (১৯২৪ )| 
শেষোক্ত গ্রন্থটি ডাঃ মুইর; ডাঃ ব্রহ্মচারী প্রমুখ খ্যাতনাম। 
চিকিতপকদের মতবাদ অবলম্বনে লেখা | 

বিংশ শতাব্দীতে কলের, বসন্ত, বক্ষ। প্রভৃতি সংক্রামক রোগ 
নিয়ে গ্রন্থ বুচনায়ও প্রবণতা দেখা গেল। কলের বিষয়ক গ্রন্থের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাঃ ধীরেন্দ্রনাথ হালদারের “কলেরা চিকিৎস'' 
( ১৩১৫); ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের “সচিত্র কলের! চিকিৎসা 
( ১৩৩০) এবং অভয়কুমার সরকারের “ওলাওঠা রোগের চিকিৎস। 
ও প্রতিকার" ( ১৩৩৫ )। সব কয়টি গ্রন্থই পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে 
লখ। | 

বসস্তরোগ ও টীকা নিয়ে লেখ। সর্বজনবোধ্য হাটি গ্রশ্থ হোল 
আশুততোধ মুখোপাধ্যায়ের “পাবলিক ভ্যাকসিনেটার্স গাইড” (১৯২১) 
ও ডাঃ অভয়কুমার সরকারের 'বসম্তরোগ ও তাহার চিকিৎসা” 

ন্ট 
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(১৯২৫ )। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপর 
নির্ভর ক'রে লেখা । 

সংক্রামক রোগ নিয়ে লেখা আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
উপেন্দ্রনাথ চক্রবতাঁর “যক্ষা! ও তাহার প্রতিকার? (১৩৩৬ )) এতে 
বঙ্ষ্ম। রোগ সম্বন্ধে যাবতীয় প্রসঙ্গ সরল ভাষায় আলোচিত । 

বিশেষ বিশেষ সংক্রামক রোগ ছাড়াও সাধারণভাবে সংক্রামক 
রোগ নিয়ে এই যুগে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। এই শ্রেণীর গ্রন্থের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য চন্দ্রকান্ত চক্রবতখর১৮ সংক্রামক রোগ? ( ১৩৩১ ) 
এবং ডাঃ অনিলকষ্জ মুখোপাধ্যায়ের “সংক্রামক ব্যাধির 
প্রতিব্রোধতত্ব'--১ম ও ২য় খণ্ড ( ১৩৩৪ )। প্রথমোক্ত গ্রন্থে কলেরা, 
প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ নিযে সংক্ষেপে আলোচন। করা 
হয়েছে । শেষোক্ত গ্রন্তে রোগ-সংক্রমণ ও বিভিন্ন রোগ দন্বন্ধে 
আলোচন। অমম্পুর্ণ প্রকৃতির 

বিংশ শতাব্দীতে চিকিৎসাগ্রম্থের মধ্যে সবাধিক উৎকষতার 
পরিচয় পাওয়া গেল থাগ্ভ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থে । এই শ্রেণীর 
গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্যই এই উৎকর্ষতার মূল কারণ । খথাস্ ও স্থাস্থা 
বিষয়ক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য চুণীলাল বস্তুর 


অবদান। 
চুণীলাল বসুর াঞ্' বাগবাজার সা হিত্যসভার গ্রন্থ-প্রচার বিভাগ 


থেকে ১৯১০ খুষ্টাকে প্রথম প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-সভার 
অধিবেশনে এবং রাচী ইউনিয়ন ক্ল।বে এই গ্রন্থটির অধিকাংশ বিষয়ে 
পাঠ করা হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থে স্বাস্থ্যের সে খাছের সম্বন্ধ 
আলোচনার পর থাগ্ কি তা” বুঝিয়ে খাগ্ের প্রয়োজনীয়তা, পরিপাক 
প্রণালী, উপাদান ও গুণ এবং নিত্যব্যবহার্য থাগ্ভ নিয়ে আলোচন। 
কর! হয়েছে । খান সম্বন্ধে এরূপ মনোজ্ঞ গ্রন্থ বাংলা সাহিতো 


১৮ চন্ত্রকান্ত চক্রবর্তীর আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “জ্বর' (১৯২৪ )। 
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বিরল। বিভিন্ন প্রকার থাগ্ঠ সম্পর্কে দেশীয় লোকের মধ্যে অনেক 
ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত। লেখক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচন। 
ক'রে এই সকল ধারণ! দূর করতে চেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থে 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খাগ্ভের দোষগুণ বিচার কর! হয়েছে 
দেশীয় খাগ্ভাদির দিকে লক্ষ্য রেখে । চুণীলালের প্রকাশভঙ্গী সরস । 
তার বৈজ্ঞানিক রচনায় সাহিত্যরমন রয়েছে। এখানে তার 
রচনারীতির বৈশিষ্ট্য হোল; তিনি কোনো বৈজ্ঞানিক তত্বকে বর্ণন। 
করেই ক্ষান্ত হন নি, সরল ও সরন ভাষার মাধামে নীরস বৈজ্ঞানিক 
তত্বকেও সর্বসাধারণের কাছে মনোজ্ঞ ক'রে তুলেছেন। রচনার 
নিদর্শন-_ 


থাগ্ভ কাহাকে বলে? 

আমরা! যাহ। কিছু খাই, তাহাকে যে খাগ্য বল! যাইবে, 
এমত নহে । চা, কফি, কোকে। প্রভৃতি পদার্থ খাগ্বপে 
পরিগণিত হইতে পারে না। আমাদের দেশে পান খাওয়া 
প্রচলন আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া পান একটি খাছ্্রবা 
নহে । অনেক স্ত্রীলোক পোড়া মাটি যথেষ্ট পরিমাণে 
খাইলেও উহা! খাগ্ভ নামে অভিহিত হইতে পারে না 

যাহ! আমরা খাই এবং যাহ। দ্বারা আমাদিগের 
শরীরের পুষ্টি সাধন হয়, তাহাই যথার্থ খাদ্ভ। এবপ 
কতকগুলি খাগ্ধ আঞ্ছে যেগুলি স্বাভাবিক অবস্থাতেই 
শরীর পোষণের উপযোগী হইয়! থাকে; যেমন ছুগ্ধ, স্তুপ 
কল ইত্যাদি। অপরগুলি রন্ধনাদি কৃত্রিম স্টপায়ে 
পরিবন্তিত ন। হইলে ব্যবহারের উপযোগী হয় না. যথা__ 
চাল, ডাল, ময়দা, মত্ত) মাংস, তরকারী ইত্যাদি। 
মানবলমাজে সভ্যতার অভ্যুদয়ের সহিত বহু প্রাচীনকাল 
হইতে রন্ধনের ব্যবস্থা পরিবন্তিত হুইয়াছে। আদিম 


৪৩৩ ব্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


মনুষ্যগণ পশুবৎ অপক্ু মাংস ও ফল-মূলাদি ভক্ষণ করিয়। 
জীবন যাপন করিত। এখনও ভারতবর্ষের সন্নিকটগু 
কোন কোন দ্বীপে এবং আফ্রিকা মহাদেশের স্থানে স্থানে 
কতিপয় অসভ্য জাতি আমামাংস ভোজন করিয়। জীবন 
ধারণ করে। মাংসাদি খাগ্য সিদ্ধ হইলে অপেক্ষাকৃত 
গুকপাক হয় বটে, কিন্তু তাহ বলিয়া আমামাংস ভোজনের 
প্রথা সভ্যসমাজে পুনঃ প্রবন্তিত করিবার চেষ্টা নিতাস্ত 
উপহাসাস্পদ। অপরস্ত চালঃ ডাল, ময়দা প্রভৃতি 
(9121017) ঘটিত পদার্থ স্ুসিদ্ধ ন! হইলে মনুস্তের পক্ষে 
ন্থপাচ্য হয় না। রন্ধন সভ্যতার একটি অঙ্গ এবং কলা 
বিষ্ঠাব্র অন্তর্গত | যেশ্ত্রীলোকে ভালবপে রন্ধন করিতে 
পারেন, কি স্বদেশী, কি বিদেশী, সকল সমাজেই তিনি 
সম্মান লাভ কারয়! থাকেন। 
বাংলা ভাষায় খাগ্ঠবজ্ঞান বিষয়ক পরবতী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
নিবারণচন্দ্র চৌধুরীর 'থাগ্ঘ-তত্ব' (১৯১৩ )। নিবারণচন্দ্র বিহার 
রুষিবিভাগের কর্মচারী ছিলেন। চুণীলালের তুলনায় তার গ্রন্থটি 
নিকৃষ্ট । চুণীঙলালের ন্যায় এই লেখক খাগ্ের রাসায়নিক গুণ এবং 
শরীর ও স্বাস্থ্বোর সঙ্গে খাগ্ঠের সম্থন্ধের দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি 
লেখেন নি। তিনি জোর দিয়েছেন প্রধানত: বিচিত্র প্রকৃতির খানের 
উপর। এর মুলে ছিল খাগ্য সম্বন্ধে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থকা। 
চুণীলালের মতে থাগ্য চিকিৎপা-শান্ত্র ও রসায়নবিজ্ঞানের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ।১৯ অপরদিকে নিবারণচন্দ্র মনে করেন, "থা 
সম্বন্ধীয় অধিকাংশ বিষয় কৃষিবিজ্ঞানের অস্তভূতি'।২০ তবে 
চুণীলালের ন্যায় নিবারণচন্দ্র আমুরেদ মতে থাগ্ভের ব্যবস্থাকে 
একেবারে উপেক্ষা করন নি। 





১৯ থাছ্--১ম সংশ্মবণ, পণ %5। 
১০ খাগ্ভত_মুখবন্ধ। 





শপ দল পা 
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চু্বীলাল বন্থু ও নিবারণচন্দ্র চৌধুরীর পর সর্বসাধারণের 
পাঠোপযোগী খাগ্বিজ্ঞান রচনার কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন চারুচন্দ্ 
ভট্টাচার্য এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরগোপাল বিশ্বাস। চারুচন্দ্রের লেখা 
“বাঙ্গালীর থান? (১৯২৬) একটি মনোজ্ঞ বিজ্ঞানগ্রন্থ। প্রফুল্লচন্দ্র রাষ 
ও হরগোপাল বিশ্বাসের 'খা্ভবিজ্ঞান? (১৯৩৬ ) দেশীয় জনসাধারণ 
ও স্ত্রীদের উদ্দেশ্টে লেখা । কোনো মতবাদকে প্রাধান্য না দিয়ে 
বৈজ্ঞানিক প্রধায় নিরপেক্ষভাবে খাগ্বিজ্ঞান নিয়ে এখানে আলোচনা 
কর! হয়েছে । খাগ্ধের বিভিন্ন উপাদানের রাসায়নিক তত্ব ব্ণনার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক শারীরবিজ্ঞানও এখানে আলোচিত। 

সাধারণভাবে খাগ্ঠবিজ্ঞান নিয়ে আলোচন। ছাড়াও খাগ্বিশেষ 
নিয়ে গ্রন্থরচনার প্রবণতা বিংশ শতান্দীতে দেখা গেল। রজনীকান্ত 
রায় দস্তিদার প্রণীত “মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক যংকিঞ্চিৎ 
( ১৩২২) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | মাংসভক্ষণ যে অন্থাস্থ/কর, 
বড় বড় ডাক্তারদের মত উদ্ধৃত ক'রে লেখক এখানে তা প্রমাণ 
করতে চেয়েছেন। 

খাগ্য ছাড়াও স্বাস্থাবিজ্ঞান নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে কয়েকটি 
স্থলিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। বাংল ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে 
্বাস্থ্যবিজ্ঞান রচনার সুচনা উনবিংশ শতাব্দীতেই হয়েছিল। বিংশ 
শতাব্দীর স্থাস্থ্যগ্রন্থে অপেক্ষাকৃত পরিণত বৈজ্ঞানিক দৃষিভঙ্গী পাওর। 
গেল বটে, তবে কোনো কোনে প্রাচ্য মতবাদকে গ্রহণ করবার 
প্রচেষ্টা এই যুগেও দেখা গেল ! এই যুগে সরল ভাষায় সর্বসাধারণের 
উদ্দেশ্যে ধার! স্বাস্থ্যবিজ্ঞান লিখেছিলেন তাদের মধ্যে প্রথমেই 
উল্লেখযোগ্য, সতীশচন্দ্র লাহিড়ী এবং চুণীলাল বসুর নাম । সতীশচন্দ্র 
লাহিডীর 'ন্বাস্থ্য ও শতায়ু' (১৩১৯) সরলভাষায় সর্বসাধারণের 
উদ্দেশ্যে লেখ একটি সুপরিকল্পিত গ্রন্থ । চুণীলাল বস্তুর 'শারীরম্থাস্থ্য- 
বিধান? (১৯১৩) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশীয় নারী ও জনগণের অজ্ঞতা দূর 
করবার দ্ধেশ্যে রচিত হয় । এই গ্রন্থের জায়গায় জায়গায় পাশ্চাত্য 


৪ ৩৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীর সঙ্গে আয়ুর্বেদোক্ত মতের সামগ্রস্ত" দেখান 
হয়েছে। যে সকল পাশ্চাত্য স্থাস্থ্যপদ্ধতি এদেশের উপযোগী নয়, 
তাদের বর্ণনা পরিহার কর] হয়েছে । আবার যে সকল স্বাস্থ্যবিধি 
আমাদের সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত এবং যেগুলো বিজ্ঞানসম্মত 
বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, সেই মকল বিধানকেও লেখক উপেক্ষা 
করেন নি। 

্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়ে লেখ। চুণীলাল বন্থুর অপর ছুণটি উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ হোল পেলীন্বাস্থা? (১৯১৬) এবং 'ন্বাস্থয-পঞ্চক (১৩৩৫ )। 
প্রথমোক্ত গ্রন্থে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না ক'রে পল্লীগ্রামে 
নান! অস্ত্বিধার মধো বাস করেও কিভাবে স্বাস্থ্য-রক্ষ। করতে পার! 
যায় তা" নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে । শেষোক্ত গ্রন্থটি 
ভোল 'বাধিক বন্ুমতী” 'বঙ্গলক্্মী, মাতৃমন্দির? প্রভৃতি সাময়িক-পত্ররে 
প্রকাশিত লেখকের পাচটি সুখপাঠ্য প্রবন্ধের সংকলন। 

চণীলাল বন্্ুর সমসাময়িক যুগে স্বাস্থাবিজ্ঞান রচনায় অভিনবত্বের 
পরিচয় দিলেন বাধাকিশোর কর । রাধাকিশোরের 'শরীর-পালন- 
বিধি, (১৯১৪) আগাগোডা কবিতায় লেখা । লেখকেব্ন অগ্রজ 
ডা রাধাগোবিন্দ কর প্রথমে বইটি লিখতে সুক করেন। 
রাধাগোবিন্দ সময়াভাব হেতু বইটি সমাপ্ত করবার ভার পে 
রাধাকিশোরের উপর । যা'তে জনসাধারণ, স্ত্রীও শিশুরা বুঝতে 
পারে; সেই উদ্দেশ্টে যুক্তাক্ষর বর্জন ক'রে এই গাথাখানি প্রচার কর 
হয়। গ্রন্থটিকে জনপ্রিয় করে তুলবার বাসনায় গাথায় বণিত 
স্বাস্থ্যবিধানকে দেবাদেশ বলে লেখক সর্বত্রই উল্লেখ করেছেন। 
বর্ণনাভঙ্গী যায়গায় যায়গায় কৌতৃহলোদ্দীপক । 

এই সকল গ্রন্থ ছাড় বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত স্বাস্থ্যৰিজ্ঞান 
বিষয়ক অপন্বাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অন্বিকাচরণ দত্ত ও 
ক্ষিতিনাথ ঘোষের '্বাস্থ্যবিজ্ঞান ( পরিবধিত সংস্করণ, ১৯১৮ ), 
ডাঃ কাণ্তিকচন্দ্র বসুর “স্বাস্থ্যনীতি (১৯১৯) এবং চন্দ্রকাস্ত চক্রবর্তীর 
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্বাস্থা” (১৩৩১ )। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি পুরোপুরি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে 
লেখা. তবে সর্বশ্রেণীর পাঠকের উপযোগী ক'রে স্বাস্থ্যরক্ষার 
নিয়মাবলী এখানে বাঁণত । ভাঃ বস্থুর 'স্বাস্থ্যনীতি? স্বাস্থ্য-সমাচার 
পুস্তকাবলীর প্রথম গ্রন্। স্বাস্থ্য-নীতির ভাষ। প্রাঞ্জল, তবে সরস নব । 
চন্দ্রকান্ত চক্রবতীর স্বাস্থ্য-তে ব্যক্তিগত ও সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
আলোচন। নীরদ ও অসম্পূর্ণ প্রকৃতির | 

চন্দ্রকান্ত চক্রবন্তীর আর একটি উল্লেখযোগা বিজ্ঞানগ্রন্থ 'খাছ্ ও 
স্বাস্থা ! ১৩৩১ )। নাম খাগ্য ও স্বাস্থ্য হলেও এই গ্রন্তে প্রধানত: 
খাছ সম্থন্ধেই আলোচন। কর! হয়েছে । যুগ্মভাবে খাছ্য ও স্বাস্থ্যকে 
বিষয়বস্ত ক'রে লেখ। অপরাপর গ্রন্থের মধো উল্লেখযোগ্য বাসভ্তীচরণ 
সিংহের থাছ্য ও স্বাস্থ্য? (১৩৩৪ ) এবং স্থুকুমাররঞজন দাসের খাছ ও 
স্বাস্থ্য । ১৩৩৩ )। 

অস্ত্রচিকিৎসা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলতত্ব ওষধবিজ্ঞান এবং নাসিং 
বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় বিংশ শতাব্দীতে অবনতি ঘটল । বাংল। ভাষার 
মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞান চার অভাবই এর মূল কারণ। অস্ত্রচিকিৎস! 
নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো গ্রন্থ এই যুগে রচিত হয় নি। চিকিৎসী- 
বিজ্ঞানের মুলতত্ব এবং ওঁষধবিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থ এই যুগে 
পাওয়া গেল বটে; তবে এদের কোনোটিই উচ্চাঙ্গের নয় । 

স্থধীরচন্দ্র মজুমদারের প্রাথমিক প্রতিবিধান? ( ১৯১৬ ) নামক 
গ্রন্থে “ফাষ্ট এডের কয়েকটি মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে । 
রচনাভঙ্গী একেবারেই নীরস | চিকিৎসা ও ওষধবিজ্ঞান বিষয়ক 
অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ এস, সি, দাস সংকলিত 
“সহজ ডাক্তারী শিক্ষা” (নব সংস্করণ, ১৩৩৮) এবং দেবপ্রসাদ 
সান্ঠালের "সরল চিকিৎপা-বিধান? (১৩৩৮ )। উনবিংশ শতাব্দীর 
চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রন্থের মতো। এই হছ"ট গ্রন্থেও প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য-_উ্তয় প্রকার চিকিংসাপদ্ধতিই বণিত | উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে নাপিংবা শুজষা বিষয়ক গ্রন্থ রচনার প্রবণতা দেখা গিছেছিল । 
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এ সময়ে চিকিৎলাবিজ্ঞানের এই বিভাগটি নিয়ে কয়েকটি সর্বজনবোধা 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয় | কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে নাসিং 
নিয়ে বাংল। ভাষায় উৎকৃষ্ট কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। বিংশ 
শতাববীতে প্রকাশিত নাপ্সিং বাঁ শুশ্রাধ1! বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে 
উল্েখযোগা,। নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পেরিচর্ধ্যা শিক্ষা” (১৩১৬)। 
এতে ডাক্তারী, কবিরাজী, হোমিওপাধি-_সর্বপ্রকার শুশ্রীধাপ্রণালীই 
আলোচিত । 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূলতত্ব, ওষধবিজ্ঞান এবং শুশরীধা বিষয়ক গ্রন্থ 
রচনায় এই যুগে অবনতি দেখা গেল বটে ; তবে চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য- 
বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি সুপরিকলিত সাময়িক-পত্র এই লময়ে 
প্রকাশিত হোল। উনবিংশ শতকের ন্যায় এই শতকেরও অধিকাংশ 
সাময়িক-পত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য--উভয় প্রকার চিকিংসাপদ্ধতির 
আলোচন! পাওয়। গেল। 
পাশ্চাতা পদ্ধতিতে পরিকলিত সাময়িক-পত্রের মধো প্রথমেই 
উল্লেখযোগা নদীয়া থেকে প্রকাশিত “চিকিৎসা-প্রকাশ' ( বৈশাখ, 
( ১৩১৫)। পত্রিকাটি মূলতঃ চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয় । 
চিকিৎনা-প্রকাশের ১ম সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়েছিল, 
'চিকিৎকগণ যাহাতে সহজেই চিকিৎন; সম্বন্ধীয় 
ষাবতীয় বিষয়েই নিত্য নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারেন 
তদুদ্দেখেই চিকিৎসা-প্রকাশ মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত 
হইল |? 
এই পত্রিকায় চিকিৎসা! বিষয়ক বিভিন্ন ইংরেজী পত্রিকায় লারমঞ্, 
বন্থাদর্শী চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতার কথা৷ এবং বিশেষ বিশেষ রোগের 
বিস্তৃত বিবরণ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হোত । 
পাশ্চাত্য ধরনে পরিকল্পিত চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক আর একটি 
উল্লেখযোগ্য সাময়িক-পত্র হোল ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ ও 
ডাঃ ক্ষীরোদলাল দে সম্পাদিত “আধুনিক চিকিৎসা" (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩) 
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এলোপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হোত । 

পূর্ণাঙ্গ পাশ্চাত্য তথ্যনির্ভর দু'একটি পত্রিকা এই যুগে পাওয়1 গেল 
বটে; তবে চিকিৎস। ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিকাংশ পত্রিকায়ই প্রাচা 
ও পাশ্চাত্য-_উভয় প্রকাব্র চিকিৎসাপদ্ধতিই বধিত হোল। এই 
প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কবিরাজ বিনোদলাল দাশগুপ্ত ও 
ডাঃ ধনেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত “চিকিৎসাতত্ব বিজ্ঞান? ( বৈশাখ, 
১৩১৯ )। 'পূর্ববতন ও বর্তমান প্রাচ্য ও প্রতীচা চিকিৎসাপ্রণালীর' 
আলোচন। এতে স্থান পেত। 

বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ স্বাস্থ্যপত্রিকায়ও প্রাচ্য ও প্রতীচ। 
চিকিৎসা-প্রণালী পাশাপাশি আলোচিত হোল। এই প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, স্বাস্থ্য সমাচার? ( ষৈশাখ, ১৩১৯) এবং 
স্বাস্থ্য ( ফাল্কন) ১৩২৯) 

খগেশচন্দ্র বসু সম্পাদিত “স্বাস্থ্য ও শিল্প” ( ভাদ্র, ১৩৩৪ ) পূর্ণাঙ্গ 
স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকা নয়। এতে স্বাস্থা, শিল্প ও কৃষি _লকজ। 
প্রকার আলোচনাই প্রকাশিত হোত | 

সামগ্রিকভাবে বিচান্ করলে দেখ! যায়) উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে যেমন বিংশ শতাব্দীতেও তেমনি চিকিংসাবিজ্ঞান বিষ্য়ুক 
সাময়িক-পত্র প্রকাশের ধারা অব্যাহত রইল। কিন্তু অন্ত্রচিকিৎস। 
ওঁষধবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের মুলতত্ব প্রভৃতি দিক নিয়ে 
গ্রন্থ-রচনায় এই যুগে কোনো উন্নতি তো হোলই না, পরস্থ 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো কোনে। দিকে (যেমন, অন্ত্রচিকিৎস) নিয়ে 
গ্রন্থরচনার ধারাই প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেল। বাংলা ভাষার মাধ্যমে 
চিকিৎসাবিজ্ঞান চঠার অভাবই এর মূল কারণ। বিংশ শতাব্দীতে 
চিকিৎসাএ্রন্থেক্র পরিকল্পনায় এই বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রধান দিক 
অবহেলিত হোল বটে, কিন্তু খাস, স্বাস্থ্য প্রভৃতি চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
করেকটি শাখ। নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় এই যুগে উন্নতির পরিচয় 
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পাওয়! গেল এই শ্রেণীর গ্রন্থের উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট, এদের 
সাহিতারস | 


ছ্‌ই 

চিকিৎসাবিজ্ঞানের তৃুলনায বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কৃষিবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার সুচনা হয়েছিল অপেক্ষাকৃত ধীর ও মন্থর 
গতিতে । বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট ও দেশীয় জন- 
সাধারণের উদাসীনতা! এবং পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞান চর্চায় বিলম্বই এর 
কারণ! এদেশে কৃষিণস্থ। গঠিত হয়েছিল বনুপূর্বেই | কিন্ত পাশ্চাত্য 

পদ্ধতিতে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা! বিংশ শতাব্দীর পূর্বে এদেশে হয় নি। 
১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফোট উইলিয়মের মিলিটারী বোর্ডের সেক্রেটারী 
কর্ণেল ব্রবাট কিডের উদ্ভোগে কলিকাতার উপকণ্ঠে বটানিক গার্ডেন 
স্থাপিত হোল।২৯ ক্টানিক গাডেন থেকে পাওয়। ছু" একর জমির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হোল “4৪10010019] 800 [701010011018] 
5০০19 01 17019. এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২৭ খুষ্টাব্দ। 
উইলিয়ম কেনী এই প্রতিষ্ঠানের প্রধম সভাপতি ছিলেন। বাংলাভাষ। 
ও সাহিত্য কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার ্ুত্রপাত এই প্রতিষ্ঠানকে 
কেন্দ্র করেই হয়েছিল ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে 4৯৮00501608] 00181 
১০০1০-র উদ্যোগে প্রকাশিত হোল কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ 
1+195111190980 1২২ গ্রন্থটি তিসি বা মসীনার চাষ সম্বন্ধে লেখা। 
এই সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল জে, মার্শম্যানের বিশ্রুত 
গ্রন্থ 2105058 3119520019212) | £১611-17010108100121 
৪০০1০/৮-র উদ্যোগে প্রকাশিত এই গ্রন্থটির ১ম ও ২য় খণ্ড বধাক্রমে 
১৮৩১ ও ১৮৩৬ খষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।২৩এ ছাড়া সোসাইটির 
২১ ৭59 15010 4১010197380 ৮০101209 01 7055] 73008010 (0:81:89)), 


09100 6৮%. 7১৮০ 276 
১২০১৩ 4& 10890112558 088810£96 ০1 138085811 ৬0:0৪ (1886), 10708. 
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মুখপত্র 1 18118206101)9 ও 1002] থেকে ইংরেজী প্রবন্ধ বাংলায় 
অনুবাদের উদ্দেশ্টে একটি অন্ুবাদ-সমিভি গঠিত হয়েছিল । 
'ভারুতবষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ” নামক সাময়িক-গ্রন্থ্টি এই 
দমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত হয। প্যারীর্টাদ মিত্রের২৪ (১৮১৪- 
১৮৮৩ | সম্পাদনয়ে ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ খুষ্টাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থটির 
বিভিন্ন সখা! প্রকাশিত হয়েছিল | এতে সহজ ভাষায় কৃষিবিজ্ঞানের 
জনাপ্রয় প্রসঙ্গাদি নিযে আলোচনা! থাকতো । পুস্তক প্রকাশ 
এদেশে কুষিবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য %৯৮7-5707010010018] 
১০০৪৩ড' নানাভাবে চেষ্টা করে | কৃষিপ্রদর্শনী, বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
এদেশে কুষিবাবস্থার প্রবর্তন, কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় পুরস্কার 
প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন জনহিতকর কাজে দীর্ঘকাল ধারে এই 
সোসাইটি আত্মনিযোগ করে । ২৫ কিন্তু স্ুপরিকল্পন। ও গভর্ণমেন্টের 
সহযে'গতার অভাবে সোসাইটির অধিকাংশ উদ্যোগই ফলপ্রনথ 
হয় নদ. তাই দেখা যা, উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত বাংল 
ভাষায় কৃষিবিজ্ঞান রচনার প্রয়াস কয়েকটি বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার 
মধোই সীমিত । 
বা'লায় ন্ুপরিকল্লিতভাবে প্রথম ক্ৃষিবিজ্ঞান লিখলেন হরিমোহন 
মুখোপাধায় | এই লেখকের 'কুষিদর্পণ_-১ম ও ১য় ভাগ? বথাক্রমে 
১৬৬ ৪ ১১৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। ১ম ভাগের ভূমিকার 
মূলাবংন। লেখক এখানে বলেছেন, 
'এতদ্দেশীয় বি্যান্থুরাগী মহোদয়গণ গভর্ণমেন্ট আনুকূল্য 
প্রাপ্তে নান। বিষয়ক পুস্তকাদি রচন। করত এক্ষণে বঙ্গভাষার 
উন্নতি বৃদ্ধি করিতেছেন । কিন্তু কৃষিকার্য যাহা এতদেশীয় 





১৪ প্যারীচাদ মিত্রের বৃষিবিষ়ক প্রবন্ধগুলে! ১৮৩১ খুষ্টাবে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
২৫ 9001 01 8 45001016005] 800 70:070016015] 90০1965 0 10019 10 


1884-.2270 আতা ভতেতেডে], 


৪8৪৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা তৎন্বদ্ধীয় কোন পুস্তক 

অগ্যাবধি প্রকাশ না পাওয়াতে এতদ্দেশে কৃষিকাধ পূর্র্ববং 

অবস্থাবস্থিত আছে। শ্রীল শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাছবের 

বটানিক উদ্ভান সংস্থাপিত হওয়াতে নানাবিধ ইৈদেশিক 

বুক্ষ চারা এতদ্দেশে রোপিত হওয়াতে কৃষিকার্ষোর উন্নতির 

সোপান হইয়াছে বটে, কিন্ত ষে সকল ৮কীশল ছারা উক্ত 

উদ্যানের কার্ধ্য পরিচালন হইয়। থাকে তাহা দেশে প্রচারিত 

হয় নাই, এই নিমিত্ত আমর বহু যত্বে এ সকল “কীশল 

সংগ্রহ করিয়া! এতদ্দেশীয় সামান্তবপ কৃষিকার্ধোর ৃহিত 

সংমিলন পূর্বক এই কৃষিদর্পণ নামক সন্দর্ভ রচনা করিয়া 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম 1 

কৃষিদপণ-_১ম ভাগে উদ্ভিদের প্রকৃতি, স্থলজ উত্ভিদ এবং জল বাছ্‌ ও 

মাটির সঙ্গে উদ্ভিদের সম্বন্ধ নিয়ে আলোচন। করা হয়েছে ১য 

ভাগের প্রধান আালোচা বিষয় চারা রোপণপ্রণালী ও ল্যান । 

পাশ্চাতা তথ্যনির্ভর হলেও দেশীয় কৃষির দিকে লক্ষা রেখে গ্রন্থটি রচিত। 

এইভাবে ছু' একটি গ্রন্থ-রচনার মধা দিয়ে কৃষিসাহিত্য ৪ কষি- 

বাবস্থাকে উন্নত করবার প্রচেষ্টা কোনো কোনো লেখকের রচনায় 

দেখা গেল বটে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত ভারত গভর্ণমেন্ট এদেশে 

বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রসার সম্বন্ধে কোনোবপ কার্করী ব্যবস্থী অবলম্বন 

করলেন না? সন্দেহ যে, ১৮৬৬ খুষ্টার্ে বাংলা ও উডিব্যার 

ছুভিক্ষের সময় কৃষিবিভাগ স্ষ্টি করবার প্রথম প্রস্তাব হয়েছিল .২৬ 

কিন্তু শাসন কর্তাদের মধ্যে মতৈক্য না হওয়ায় এ প্রস্তাৰ গৃহীত হয় 

নি। ১৮৬৯ খুষ্টাবে লর্ড মেয়ে কৃষিবিভাগ গঠনের প্রস্তাব পুনরায় 

উত্থাপন করেন, কিন্তু এই প্রস্তাবটিও শেষ পর্যন্ত নামঞ্জুর হয়। 

তৰে কৃষিবিভাগে একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন ।২৭ 


২৬ ভারতবর্ষে কৃষি-উন্নাতি (১৩২৪ )- নগেন্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । পৃঃ ১-5। 
২৭ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এই সেক্রেটারীর পদটি উঠিয়ে দেওয়া হযেছিল। 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪8৪৫ 


এদিকে সরকারী কৃষিবিভাগ প্রতিষ্ঠা নিয়ে গভর্ণমেণ্টের মধ্যে 
আলাপ-আলোচন। চলবার কয়েক বছর আগে থেকেই কলিকাতা, 
আলিপুর বর্ধমান প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি কৃষি-প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থা হয়েছিল।২ এই সকল প্রদর্শনীর মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য, আলীগুরে অনুচিত (১৮৬৪) কৃষি-প্রদর্শনী। 
কৃষিবিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার কাজে এইসময়কার 
বিভিন্ন প্রদর্শনী কিছুটা সহায়তা করেছিল বটে; তবে তখনও পর্যন্ত 
পাশ্চা তা-পদ্ধতিতে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এদেশে হয় নি। 
তাই উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকেও কৃষিগ্রন্থ সম্বন্ধে দেশীয় 
জনসাধারণের মধ্যে কোনোরূপ আগ্রহ দেখ! গেল না| 

কৃষিদর্পণ ছাড়। এই যুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কালীময় 
ঘটকের১৯ “কৃষি-শিক্ষা? (১২৮৫ )। কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখকের 
নিজস্ব অনুসন্ধান ও পরীক্ষার পরিচয় এই গ্রন্থে রয়েছে। গ্রন্থটি 
আছ্যোপাস্ত সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন ভীন্তদবিদ ও রাসায়নিক 
যছ্ুনাথ মুখোপাধ্যায় । কৃষিশিক্ষায় বিভিন্ন শহ্যা্দ নিয়ে সরল 
ভাষায় আলোচন৷ কর! হয়েছে । 

উননশ শতকের সপ্তম ও অষ্টম দশকে এইভাবে মাঝে মাঝে 
কষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হোল বটে; কিন্তু কৃষি বিষয়ক 
পূর্ণাঙ্গ সাময়িক পত্র ১৮৭৯ খুষ্টাবঝের পূর্বে প্রকাশিত হয় নি। 
ইতিপূর্বে প্রকাশিত “ভারতবষাঁয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ. সংগ্রহ'কে 
সাময়িক-পত্র না বলে সাময়িক-গ্রন্থ বলাই বোধ করি সঙ্গত | 

বাংলা ভাষায় কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম পূর্ণ।ঙ্গ সাময়িক-পত্র 
'কষিতত্ব' বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৮৭৯ খুষ্টাবোর 





২৮ 82005460550. 28210516015] চ0515101600205 101 060851 (৫868)-- 
চি, 0. 31166% -:005 01-799, 

২৯» কালীময় ঘটক 'কুষিপ্রবেশ' নামে আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। গ্রন্থটির তৃতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ ধৃষ্টাবে । 


8৪৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


জানুয়ারী মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় দেশী ও 
বিলেতী-_নানাপ্রকার গাছ উৎপাদন; রোপণ ও রক্ষণপদ্ধতি নিয়ে 
আলোচনা করা হোত। তবে ভাষা ও রূচনা-ভঙ্গীর দিক €থকে 
অধিকাংশ আলোচনাই ছিল নীরস ও শ্রুতিকটু। 
এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে কদাচিৎ 
হু'একটি কৃষিগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-সামগিক-পত্র প্রচাবের 
উদ্যোগও দেখা গেল বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষার অভাবে 
তখনও পর্যস্ত কৃষি-সাহিত্য দানা বেঁধে উঠবার অবকাশ প্জে না। 
উনবিংশ শতাবী শেষ ছুই দশকেও কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের 
নাক্ষয়তাই পরিলক্ষিত হয়। এদেশে কুষিশিক্ষার অভাব লক্ষ্য 
কারে 10019) /৯67100160181 087260657৩০ (1885) পান্রিক। 
মন্তব্য করেন, 
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21100100191 058296%5” পত্রিকার এই উক্তিকে অন্ুনরণ 
ক'রে বল যায়, বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা না করলেও এই 
সময়ে ভারত ও বাংল! গভর্ণমেন্ট এদেশের কৃষিব্যবস্থার উন্নতি কলে 
উদ্যোগী হয়েছিলেন । 


পা পপর 


৩৭ 01, 5২7,114. 
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১৮৮০ খৃষ্টাবদের হৃভিক্ষের সময় কৃষিবিভাগ গঠন করবার প্রস্তাব 
্ারত গভর্ণমেন্টের কাছে পুনরায় উত্থাপিত হোল । এই প্রস্তাবটি 
শেষ পর্যস্ত কার্করী না হলেও ১৮৮৯ খুষ্টাব্ের শেষভাগে 
ডাঃ ভোয়েলকার নামক রয়েল কৃষি সমিতির জনৈক পণ্ডিত 
ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা অনুসন্ধান করবার কাজে নিযুক্ত হলেন । 
ডাঃ ভোয়েলকারের রিপোর্টকে কেন্দ্র ক'রে কৃষিবিভাগ সম্বন্ধে নতুন 
ক'রে আলোচনার শ্ত্রপাত হোল । ১৮৯২ খুষ্টান্দে ভার তমচিৰ কৃষি- 
রসায়নে বিশেষজ্ঞ এক সহকারীকে নিয়ে ভারতবর্ষে এলেন । এইভাবে 
ভারত গভর্ণমেন্টে্ন প্রচেষ্টায় যখন এদেশে বৈজ্ঞানিক কৃষিকাধ 
প্রসারের উদ্যোগ চলছিল, তখন বাংলার প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টও 
কুষিব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হলেন। ১৮৮১ খুষ্টান্দে 'একজন 
ঈংরেজের অধীনে তিনজন দেশীয় যুবককে নিযুক্ত ক'রে বাংলা 
গভর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগ পুনর্গঠিত হোল। এ ছাভা এই সময়ে 
গভর্ণমেন্টের পরিচালনায় কয়েকটি কৃষিক্ষেত্রও স্থাপিত হয়েছিল । 
এদিকে ১৮৯৩ খুষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত হোল কলিকাতার 73909] 
৬০151117219 (011689 1৩১ 


এদিকে কৃষিব্যবস্থার উন্নতিকল্ে গভর্ণমেন্টের উঠ্যোগ-আয়োজন, 
অপরদিকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি দেশীয় জনসাধারণের 
ক্রমবর্ধমান আগ্রহ-_-এই উভয় কারণে উনবিংশ শতান্দীর শেষভাগে 
থেকে বাংল! কৃষি-সাহিত্যে উন্নতি পরিলক্ষিত হোল । কৃষি বিষয়ক 
কয়েকটি সাময়িক-পত্র ছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীর শেৰ ছুই দশকে 
কষিবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রন্থরচনায় প্রবণত। দেখা গেল। 
সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান (£801010016 11) 5906781), কৃষির বিষয়- 
বিশেষ এবং কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দিককে বিষয়বস্তু কারে 





৩১ &851016চেজ] ডি086801) 11 10012--10735159655 ৪100. 070230195%61-12 


(1958-) 9 101. 0. 9. 988001)9%- (1706:00006100), 


৪৪৮ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


এই যুগে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হোল । তা” ছাড়া বাংল! ভাষায় 
এই যুগেই প্রথম প্রকাশিত হোল মস্ত চাষ ( ্150761% ) ও 
পশুপালন বিষয়ক গ্রন্থ । 


উনিশ শতকের শেষ ছুই দশকে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত 
সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধো প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 
নীলকমল লাহিচীর 'কৃষিতত্বা (১২৮৭)। নীলকমল লাহিড়ী 
রঙ্গপুর-নলডাঙ্গার জমিদার ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে কৃষিবিজ্ঞানের 
কঘেকটি মূতত্ব আলোচনার পর বিভিন্ন প্রকার লতা, শস্ত, ফলমূল 
ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । আলোচনায় লেখকের 
নিজন্ব অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের পরিচয় সুস্পষ্ট । উদ্ভিদবিজ্ঞান 
বিষয়ক সংস্কত নামের বাবহার এবং যাষগাক়্ যায়গায় আমুর্বেদীয় 
তথ্যাদির সমাবেশ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য । 

এই যুগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ উমেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 
কুবিপদ্ধতি? (১৮৮২) । উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা 
কর। হলেও উদ্ভানই আলোচা গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য । নীলকমলের 
তুলনায় উমেশচন্দ্রের ভাষ। প্রাঞ্জল । 

উমেশচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে ধার। 
সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ লিখেছিলেন, তাদের মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, হারাধন 
মুখোপাধ্যায়; তৃবনচন্দ্র কর ও গিরিশচন্দ্র বসুর নাম। প্রবোধচন্দ্ 
দের কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ 'কৃষিক্ষেত্র' (১৩০১) এই যুগেই 
প্রকাশিত হয়েছিল বটে; তবে প্রবোধচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন প্রধানত: 
বিংশ শতাব্বীতেই সীমিত। এই সকঙ্গ লেখকদের প্রচেষ্ট। ছাড়াও 
কষিবিজ্ঞান রচনায় কয়েকটি অক্ষম প্রয়াস উনিশ শতকের শেষভাগে 
দেখা গেল। উদাহরণস্বরূপ কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের “আদর্শ 
কৃষক? (২র সংস্করণ) ১২২৪) শীর্ষক গ্রন্থটির নামোল্লেখ করা যেতে 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪৪৯ 


পারে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের অভাব এবং অসম্পূর্ণ প্রকৃতির আলোচনা 
গ্রন্থটিব প্রধান ক্রটি। 

এই ত্রুটি “কৃষিতত্ব” পত্রিকার সম্পাদক নৃতাগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের 
“কৃষিসংগ্রহ” (১২৯০) নামক গ্রস্থেও রয়েছে । এখানে কৃষি সম্বন্ধে 
বাব মাপের কতওবা-কার্ষয সম্বন্ধে আলোচনা যায়গায় যায়গায় অত্যন্ত 
সংক্ষিপু । এ ছাডা ঈচ্ছধাসেব আধিকা বৃতাগোপালেব রচনাভঙ্গীর 
প্রধান কটি। 

রচনায় যুক্তি এবং তথাসন্সিবেশে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাব পরিচয় 
পাওয়া গেল আগডপাড1 নিবাসী হারাধন মুখোপাধায় প্রণীত 
'কৃষি-তত্ব (১৯৪৩ সংবৎ ) নামক গ্রন্থে। ইতিপূর্বে গ্রন্থটির কিছু 
অংশ “সোমপপ্রকাশ” পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেবিয়েছিল। পূর্ণাঙ্গ 
না হলেও ভাবতীয় কৃষিবৃত্তান্তেব একটি সামগ্রিক পরিচয় দেবার 
প্রচেষ্টা এখানে বয়েছে। এই যুগের আব একটি উল্লেখযোগা রচন। 
১২ খণ্ডে লেখা ভূবনচন্দ্র করের 'কৃষিপ্রণালী”। কৃষিপ্রণালীর 
বিভিন্ন খণ্ড ১২৯৯ থেকে ১৩১০ সালের মবো প্রকাশিত হয়। লেখক 
ভুবনচন্দ্র দীর্ঘকাল ধরে কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষিকার্ধেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ছিলেন | আলোচা গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে দেশীয় কৃষিপ্রণালীর 
আলোচনায় তাৰ এই সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিচয় রয়েছে । কৃষি- 
প্রণালীব যায়গায় যায়গায় পাশ্চাত্য কৃষিপ্রণালীৰ কথাও বনিত। 
আলো।চা গ্রন্থটি আগাগোড়া গুক ও শিষ্যেব কথোপকথনের মাধ্যমে 
লেখা । ভুবনচন্দ্রেব রচনাভঙ্গীর প্রশংসা! করা যায় না। তাব ভাষায় 
যায়গায় যায়গায় গ্রাম্যতার ছাপ রয়েছে । 

কুষিসাহিতো এই যুগেব আব একজন বিশিষ্ট গ্রন্থকাব বঙ্গবাসী 
কলেজেব অধাক্ষ গরিশচন্দ্র বন্থ। গিরিশচন্ডের 'কৃষিদর্শন-১ম ভাগে? 
€ ১৩০৪) কৃষিবিজ্ঞানের ৰিভিন্ন দ্রিক নিয়ে সারগর্ভ এবং বৈজ্ঞানিক 
আলোচন। করা হয়েছে । 

উনিশ শতকের শেষভাগে প্রকাশিত সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক 


২৯ 


৪৫০ বঙ্গসাহিতো্ো বিজ্ঞান 


অধিকাংশ গ্রন্থই জনসাধারণের উদ্দেশ্তটে লেখা । তবে বালকদের 
উদ্দেশ্টেও কয়েকটি গ্রন্থ এই যুগে প্রকাশিত হয়েছিল । এই শ্রেণীর 
গ্রন্থের মধো উল্লেখযোগা, গিরিশচন্দ্র বন্ুর 'কৃষিসোপান? ( ১২৯৫) 
এবং চাকবার্তী” সম্পাদক কামিনীকুমার চক্রবর্তীর কিক” (১৩০০) | 

সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ছাড়াও উনিশ শতকের 
শেষভাগে কৃষিব বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ-রচনার স্ত্রপাত হোল । 
এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধো উল্লেখযোগা দেশী ও বিলাতী শাকসবজী 
নিয়ে লেখা কালীচরণ চট্টোপাধায়েব “সবজী-বাগান? € ১৮৮৫ ), 
রেশমের ইতিহাস ও রেশমকীট নিয়ে লেখা বমানাথ সেনের “রেশম 
তত্ব (১২৯৩), ম্তুসঙ্গ-হুর্গাপুব থেকে প্রকাশিত কমলকৃষ্ণ সিংহের 
“আম্র+ (১২৯৮ ), কৃষিবিজ্ঞানের লেখক নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 
“রেশম-বিজ্ঞান) (১৮৯৪), গুকনাথ চক্রবর্তীর “চা”ব চাষ আবাদ ও 
প্রস্তুত প্রণালী (১৮৯৫) এবং প্রবোধচন্দ্র দে'র 'সবজীবাগ” (হয় 
সংস্করণ-১৩০১ )। 

এই সকল গ্রন্থ ছাডা কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ কোনো কোনো 
দিককে নিয়ে গ্রন্থ-রচনাব প্রচেষ্টাও এই যুগে দেখা গেল । এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা, কুষিতত্বের সম্পাদক বিপ্রদদাস মুখোপাধায়েব লেখা 
“কলম-প্রণালী? (১২৯৭ )। এই গ্রন্থে কয়েকটি ফলেব কলমপ্রন্তুত 
প্রণালী নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে । 

কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক এই সকল গ্রন্থ ছাডাও উনিশ শতকের 
শেষভাগে বাংল' ভাষায় পশুপালন ও মতস্ত-চাষ (1151)91) বিষয়ক 
গ্রন্থ-রচনার স্ুচন! হোল। কমলক্কঞ্চ সিংহের “গোপালন” (১৮৮২) 
এবং নিধিরাম মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'মতস্তের চাষ? (১৮৮৭) এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ/ | প্রথমোক্ত গ্রন্থের ছু'এক যায়গায় লেখকের 
নিজন্ব অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে । সমগ্র গ্রন্থটি হু'খণ্ডে বিভক্ত | 
প্রথম খণ্ডে গো-প্রতিপালন সম্বন্ধে আলোচনা । দ্বিতীয় খণ্ডে গো" 
চিকিৎসার কথা আলোচিত। প্রধানতঃ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪৫১ 


হলেও যায়গায় যায়গায় লেখক গো-পালন ও গো-জীবন সম্বন্ধে 
প্রাচীন শান্ত্রকারদের মতবাদ উল্লেখ করেছেন । আলোচ্য গ্রন্থের 
ভাষায় বহুস্থলেই পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণের ছাপ বিদ্যমান । 

কৃষিবিজ্ঞানের বিভিনন দিক নিয়ে গ্রন্থ-রচন! ছাড়াও সাময়িক- 
পত্রের মাধামে কৃষি-সাহিত্যকে জনপ্রিয় ক'রে তুলবার প্রচেষ্টা এই 
যুগে দেখা গেল। উনবিংশ শতাম্বীর শেষ ছুই দশকে কৃষিবিজ্ঞান 
নিয়ে কয়েকটি সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হোল। এই যুগের পূর্ণাঙ্গ কৃষি 
বিষয়ক পরত্র-পত্রিকার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, উমেশচন্দ্র 
সেনগুপ্ত সম্পাদিত কিষিপদ্ধতিঃ ( অগ্রহায়ণ, ১২৯০ )১ ঢাক] থেকে 
কালীকুমার মুন্সীর সম্পাদনায় প্রকাশিত “সচিত্র কৃষি শিক্ষা” ( ভাব্র, 
১২৯৪) এবং নৃত্যগোপাল চট্োপাধ্যায় পরিচালিত 'কিষিতত্ব- 
নবপর্ধযায়ঃ (মাঘ) ১৩০৬)। উংকর্ষতার দিক থেকে শেষোক্ত 
পত্রিকাটিই শ্রেষ্ঠ। এতে কৃষি সম্বন্ধে সাধারণভাবে জ্ঞাতব্য সকল 
বিষয়ই প্রকাশিত হোত । 

পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিষয়ক পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের কয়েকটি 
কৃষিপত্রিকায় শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধািও প্রকাশিত হতে 
দেখা গেল। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের “কৃষিতত্বগ উমেশচন্দ্র 
সেনগুপ্তেব “কুষিপদ্ধতি' প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ কৃষিপত্রিকা আশানুরূপ 
জনপ্রিয়ত। লাভ করতে পারে নি। তাই পববর্তা কয়েকটি পত্রিকায় 
শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধের সমাবেশ ঘটিয়ে কৃষি-সাহিত্যকে 
জনপ্রিয় ক'বে তুলবার চেষ্টা করা হোল । এই শ্রেণীর পত্রিকার মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, গিরিশচন্দ্র বনু সম্পাদিত “কৃষি গেজেট? 
(বৈশাখ, ১২৯২), নবীনচন্দ্র সাহ। সম্পাদিত “সচিত্র কৃষিতত্ব ও 
ভারতবন্ধুঃ ( মাঘ, ১৩০১) এবং নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকাৰ সম্পাদিত 'কিষক' 
€ আশ্বিন, ১৩০৭)। কৃষি গেজেট পত্রিকায় কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে 
সঙ্গে পশুচিকিৎসা, আবহাওয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়েও রচনাদি 
প্রকাশিত হোত । সচিত্র কৃুষিতত্ব ও ভারতবন্ধুতে শিক্পবিজ্ঞান বিষয়ক 
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আলোচন। নিয়মিতভাবে স্থান পেত। কুষক পত্রিকার ১ম সংখ্যায় 
পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্ঠ সন্বন্ধে স্পষ্টই মন্তব্য করা হয়, 

“এই নাটক-নভেল-প্লাবিত বঙগদেশে কেবল কৃষিকাধ্য 
সন্বন্বীয় পত্রিকা যে কতদূর আনত হইবে, তাহা সকলেই 
বুঝিতে পারেন । ভূতপূরব্ব ছুই একটা কৃষি-পত্রিকার অনুৃষ্ট 
ইহার বিশেষ পরিচায়ক । আম্বা তজ্জন্তই কৃষি 
প্রবন্ধাদি ভিন্ন অপরাপৰ সহজপাঠ্য প্রবন্ধ ও সংবাদ এই 
পত্রিকায় গ্রকাশ করিব |; 

কৃষক'-এ কৃষিবিজ্ঞান ছাড়াও অন্ঠান্ত বিষয় নিয়ে প্রবন্ধাদি 
প্রকাশিত হোত বটে; তবে কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায়ই এই 
পত্রিকার উৎকর্ধত। প্রবোধচন্দ্র দে প্রমুখ লেখকব1 এতে 
নিয়মিতভাবে লিখতেন । 

বিংশ শতাহ্দীতে কৃষি-সাময়িক প্রকাশেব ধারা অব্যাহত বহল। 
এই যুগের কৃষিপত্রিকার পবিকল্পনায় ও কুষিপ্রবন্ধেব ভাষা এবং 
রচনাভঙ্গীতে উল্লেখযোগা উন্নতি দেখা গেল। এই উন্নতি পবিচয় 
কৃষিবিত্ঞান বিষয়ক গ্রন্থেও সুস্পষ্ট । ভাষা ও রচনাবীতির দিক 
থেকেই শুধু নয়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতেও এই যুগেব কৃষিবিজ্ঞান 
বিষয়ক গ্রন্থের একটি বৈশিষ্টা রয়েছে। এগুলোতে সংক্ষেপে কৃষি- 
বিজ্ঞানের সামগ্রিক পরিচয় না দিয়ে এই বিজ্ঞানেব এক একটি 
দিককে নিয়ে সুক্ষ ও বিস্তৃত আলোচন। করা হোল। এর মূলে ছিল 
কুষিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি সম্বন্ধে লেখক ও জনসাধারণের 
ক্রমবধধমান আগ্রহ ও সচেতনতা । তাই দেখা যায়, বিংশ শতব্দোতে 
সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে যে পরিমাণ গ্রন্থ লেখ! হয়েছে, তার চেয়ে 
অনেক বেশী সংখ্যক গ্রন্থ লেখ! হয়েছে কৃষিব বিষয়বিশেষ ও কৃষি- 
বিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দ্রিককে নিয়ে । বিংশ শতাধ্বীতে কৃষি- 
রসায়ন রচনার স্ত্রপাত হোল । তা? ছাড়া পশুপালন ও পশুচিকিৎসা 
নিয়েও ছোট-বড় অনেকগুলে গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। বিংশ 
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শতাফ্বীতে কৃষি-সাহিত্যের এই উন্নতির মূলে রয়েছে কৃষিশিক্ষার 
প্রসাব এবং কৃষিবাবস্থার উন্নতিকরে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের 
কার্ষকরী প্রচেষ্টা । ১৯০৫ খুষ্টার্যে লর্ড কার্জন যখন ভারতীয় 
কৃষিবিভাগের সংস্কার করলেন, তখন বাংলার প্রাদেশিক কৃষিবিভাগও 
নতুন ক'রে গঠিত হোল। এদেশে বৈজ্ঞানিক কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তনে 
গভরর্মেটে এতদিনে কার্যকরী প্রচেষ্টা দেখালেন। এই সময়েই 
(১৯০৫) লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায় বিহারের পুষা নামক স্থানে 
4৬100160191 [9968101) 111501009 স্থাপিত হোল ।৩২ এই 
প্রতিষ্ঠান ভারতে বৈজ্ঞানিক কৃষিব পত্তন করলেন । কৃষিবিজ্ঞান 
বিষয়ক বাংল! গ্রন্থও এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় | 

বিংশ শতাব্বীর কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে প্রথমেই 
উল্লেখযোগ্য, কৃষিব বিষয়বিশেষ এবং কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ এক 
একটি দিককে নিয়ে লেখা গ্রন্থসমূহ । এই শ্রেণীর গ্রন্থ-রচনায় 
সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন প্রবোধচন্্র দে। প্রবোধচন্দ্ের 
সাহিতা-জীবন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে নুক হয়| 

প্রবোধচন্দ্র ১৮৮৬ খুষ্টায্ফ থেকে কৃষিবিজ্ঞানকে উপজীবিকাবপে 
গ্রহণ করেন। তিনি লগ্তনের ২০5৪1 [70110100160791 
9০০16+-ব ফেলো নিবাচিত হয়েছিলেন । প্রবোধচন্দ্র কিছুকাল 
ধরে মুগিদাবাদের নবাব বাহাছ্বরের তত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ 
করেছিলেন। কাশীপুব [70110109160121 ]179016066-এও কিছুকাল 
তিনি তত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করেন । 

কৃষিবিজ্ঞানের মূলতত্ব এবং কয়েকটি ফসলকে কেন্দ্র কবে লেখা 
কৃষিক্ষেত্র' (১৩০১) নামক গ্রন্থটির মাধামে তিনি সাহিত্য-জগতে 
আত্মপ্রকাশ করেশ। প্রবোধচন্দ্রের ভাষা প্রাঞ্জল ; রচনাও যুক্তিধর্মী। 


৩২ 91100100191 15592101) 11] 10018-11750100065 2010 01220158110 
€ 1958 )-10000001100 £-1)01. 0৮, 5. [91001)952, 
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তার রচনায় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আবশ্যকমতো। ব্যবহাত । 
ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্খকে অনুবাদ না করে অনেক ক্ষেত্রেই 
প্রবোধচন্দ্র এ সকল শব্দ হুবহু ব্যবহার করেছেন। 

প্রবোধচন্্র দে'র দ্বিতীয় গ্রন্থ “সব জীবাগ? (২য় সংস্করণ, ১৩০৬)। 
কৃষিক্ষেত্রঁ জনসমাদব লাভ করায় প্রবোধচন্দ্র এই গ্রন্থটি রচনায় 
উদ্ধদ্ধ হন। দেশী ও বিলেতী উভয় প্রকার সবজীর কথাই এতে স্থান 
পেয়েছে । স্বজীবাগের অধ্যায়বিভাগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুস্থত | 

কৃষিবিজ্ঞানেব বিশেষ এক একটি দিক ও কৃষির বিষয়বিশেষ 
নিয়ে প্রবোধচন্দ্র অনেকগুলো গ্রস্থ রচনা করেন। কৃষির বিষয়- 
বিশেষকে নিয়ে লেখা গ্রন্থের মধো উল্লেখযোগা, পিশুখাস্ঠঃ 
(১৩০৮),৩৩ 'কার্পাস-কথা” (১৩১৫ ) এবং গোলাপ ফুল নিয়ে লেখ 
গোলাপ বাড়ী” (১৩১৫ )। প্রথমোক্ত গ্রন্থে পশুদের খাছ্যের 
উপযোগী কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ফসলের কথা আলোচিত । তবে 
আলোচন' সবত্রই সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির । প্রবোধচন্দ্রেৰ কার্পাস-কথা"য় 
কার্পাসের জাতিবিচার ও ভারতে কার্পাস-কৃষিব অবস্থা আলোচনার 
পর কার্পাসের মৃত্তিকা, সার, বীজ হত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে সংক্ষেপে 
আলোচনা করা হয়েছে । এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল স্বদেশী 
আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে । স্বদেশী আন্দোলনকে উপলক্ষা করে এই 
যুগে বঙ্গবাসী, হিতবাদী, অনুশীলন প্রভৃতি সংবাদপত্রে বহু প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। এ ছাড়! কার্পাস-চাষ নিয়ে এই সময়ে কয়েকটি 
গ্রন্থও রচিত হয় | এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগা, 
নিবারণচন্দ্র চৌধুরীব “কার্পাস-চাষ+,৩৪ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 


৩৩ 'পশুখাগ্ভে'র পর এবং 'কার্পাস-কথা"র পূর্বে প্রবোধচন্ত্র 'ফলকর' নামে একটি গ্রস্থ 
লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ফলের জমি, চার1 নির্বাচন, বীজ, কলমপ্রণালী ও কয়েকটি ফল নিয়ে 
আলোচনা কর! হয়। প্রবোধচন্ত্র ফলকে বিধয়বন্ত ক'রে দু'টি ইংরেজী গ্রস্থও রচন। করেন। 
প্রস্থ ছুটির নাম “4 71590156 00 1419718০, এবং ১0686০9 001076,, 

৩৪ ভূমিক! £ কার্পাস-কখা-_প্রবোধচন্ত্র দে। 
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তুলার চাষ” (১৯০৬) এবং নিকুপ্রবিহারী দত্তের “কার্পাস প্রসঙ্গ 
(১৯০৬)। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রবোধচন্দ্বের কার্পাস-কথাই 
সবাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 

কার্পাস-কথার পরে প্রকাশিত প্রবোধচন্দ্রের প্রায় সবগুলো  গ্রন্থই 
কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ এক একটি দিককে নিয়ে লেখা । এই শ্রেণীর 
গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগা “মৃত্তিকা-তত্ব+ (১৩১৬), “ভূমিকর্ষণ 
(১৩১৯), ভিত্ভিদখাগ্* (১৩২০ ) এবং উদ্ভিজ্জীবন” (১৯১৫ )। 
প্রথমোক্ত গ্রন্থে কৃষিবিজ্ঞান প্রসঙ্গে জ্ঞাতবা মৃত্তিকা সম্পফিত 
যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচন1 কর! হয়েছে । ভূমিকর্ষণে মৃত্তিকা 
ও উদ্ভিদখাদ্য, ভুমিব উর্বরতা, কর্ষণপদ্ধতি, সারের প্রয়োজনীয়তা 
ইতাদি প্রসঙ্গ নিয়ে সর্বজনবোধা আলোচন। কর] হয়েছে । ভূমিকর্ষণ 
গ্রকাশিত হবার অল্পদিন পরেই "উত্ভিদখাছ্য* নাম দিয়ে গ্রবোধচন্ত্র 
সার নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে একটি গ্রন্থ লিখলেন । বিচিত্র ধরনের 
উদ্ভিদসার নিয়ে এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা কর? হয়েছে। 
সারের বিভিন্ন বাসায়নিক উপাদানের ব্যাখ্যাও প্রাঞ্জল । 

উদ্ভিদসার ও উত্ভিদজীবন সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র “বঙ্গবাসীঃ 
£হিতবাদী” “কৃষক? প্রভৃতি পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এ 
সকল পত্রিকা থেকে উত্ভতিদ বিষয়ক প্রবন্ধ গুলো সংকলিত ক'রে 
“উত্ভিজ্জীবন”? প্রকাশিত হয়। ধারা উত্ভতিদ পালন করে থাকেন, 
তাদের উদ্দেশ্টে এ বইটি লেখা । এতে উদ্ভিদের বর্ণ জন্ম ও 
জীবনধারণপ্রণালী এবং উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশ নিয়ে প্রাঞ্জল 
আলোচনা কর] হয়েছে । 

এইভাবে সহজ ও বরল কৃষিবিজ্ঞান রচনার মধাদিয়ে 
প্রবোধচন্দ্রদে বাংল! সাহিতাকে সমৃদ্ধ করে গেলেন। কৃষি” 
বিষয়ক আলোচনাকে প্রবোধচন্দ্র সাহিত্যের একটি অত্যাবশ্যকীয় 
বিভাগ বলে মনে করতেন | এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 

"সাহিত্যের সকল বিভাগ বা অঙ্গকে উপেক্ষা করিতে পারি, 
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কিন্ত কৃষিকে পারি না। আর যে সাহিত্য কৃষিবিহীনন 
তাহাকে অসম্পূর্ণ মনে কর অসঙ্গত নহে ।?£ 
কৃষিসাহিত্যের প্রতি প্রবোধচন্দ্রের এই আকর্ষণের মূলে ছিল 

তার দেশগ্রীতি। এই দেশগ্রীতির পরিচয় প্রবোধচন্দ্রের বর্ণনায় 
ফুটে উঠেছে__ 

“সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে, দেশকে অর্থশীলিনী করিতে 

হইলে কৃষির উন্নতি-বিধান করিতেই হইবে এবং তদুপলক্ষে 

কৃষি-সাহিত্যকে শক্তি প্রদান করিতে হইবে |৩৬ 
প্রবোধচন্দ্রের সমসাময়িক যুগে কৃষির বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় 
কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন নিবারণচজ্ঘ চৌধুরী ও চাকচন্দ্র ঘোষ। 
নিবারণচন্দ্রেব “কিষি-রসায়ন/+ (১৯০৪) বাংলায় কৃষিসংক্রান্ত 
রসায়নবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ । এই গ্রন্থে সাধারণ রসায়ন- 
বিজ্ঞানের তত্বের দিক ও কৃষিসংক্রান্ত রসায়নবিজ্ঞানেব ব্যবহারিক 
দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । প্রধান প্রধান কয়েকটি মৌলিক 
ও যৌগিক পদার্থের বিবরণ দিয়ে কষি-রসায়ন এখানে বিস্তারিতভাবে 
আলোচিত । এই গ্রন্থের যায়গায় যায়গায় লেখকের নিজস্ব 
অভিজ্ঞতার কথাও বণিত। লেখক এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, 
বঙ্গীয় কষিবিভাগে কাজ করবাব সময় । 

চারুচন্দ্র ঘোষও বঙ্গীয় কৃষিবিভাগে কাজ করতেন । চাকচন্দ্রের 

প্রবণতা দেখা গেল, কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক 
আলোচনায় । এই লেখকের প্রথম গ্রন্থ 'ফসলের পোকা? (১৩১৭) 


৩৫ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কৃষি (২য় সংস্করণ, ১৩২১)--পৃঃ ৩। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 
হলেও আসলে এটি একটি প্রবন্ধ। কৃষির সঙ্গে সাহিত্য ও সমাজের সম্বন্ধ, গার্হস্থ্য কৃষি, 
বৈজ্ঞানিক কৃষি, কৃষিশিক্ষা, উদ্যান-চর্চ1 ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে এখানে আলোচনা কর! হয়েছে। 
১৩১৯ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞানশাখার অধিবেশনে প্রবোধনন্তর 
এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। | 

৩৬ সাহিতা, বিজ্ঞান ও কৃষি-_পৃঃ *। 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪৫৭ 


এইচ.. মাাক্সয়েল্লেফ্য় সাছেবেব 'শ্ডিয়ান ইন্সেক্ট পেষ্টস্ঃ নামক 
্রস্থ অবলম্বনে লেখা । ইতিপূর্বে নিবারণচন্দ্র চৌধুরী “কৃষক 
পত্রিকায় কীটতত্ব সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন। তবে শুধুমাত্র ফসলের কাট নিয়ে হ্বতন্ত্ভাবে গ্রন্থ" 
প্রকাশের প্রচেষ্টা এই প্রথম | কিধবনের পোকা শম্তাদি নষ্ট করে, 
এব1 কি খায়ঃ কিভাবে জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধি করে, প্রধানতঃ তা? 
নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে । পোকাব শরীরের গঠন- 
বৈচিত্রের উপর জোব নাদিয়ে এদের আচরণের উপবেই এখানে 
জোর দেওয়। হয়েছে বেশী। কি কি উপায় অবলম্বন করলে পোকার 
কবল থেকে ফসলকে রক্ষা কৰা যায়, এখানে তা স্পষ্টভাবে বোঝান 
হয়েছে । কৃষকরা যাতে পোকা চিনে নিয়ে যথাযথ প্রতিবিধান 
করতে প'রে, সেদিকে লক্ষা বেখে বইটি লেখা । এজন্যেই পোকার 
বৈজ্ঞানিক নাম এই গ্রন্থে পরিতাক্ত হয়েছে । 

চাকচন্দ্র ঘোষের “মৌমাছি পালন? (১৯১৮) বাংল কৃষিবিজ্ঞান 
বিষয়ক আর একটি উল্লেখষোগা গ্রন্থ । এই গ্রন্থটি পুষা 
4১110010019] [২6582:01) [115616016,-এর উদ্যোগে প্রকাশিত 
হয়। মৌমাছিদেব স্বভাব ও আচরণ বর্ণনা কবে ঈংল্যাণ্, 
আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া! প্রভৃতি দেশের মৌমাছি-পালন-পদ্ধতি এই 
গ্রন্থে বণিত হয়েছে । গ্রন্থটি সুপরিকল্পিত এবং সাবগর্ভ | 

বিংশ শতাষ্বীর পশুপালন বিষয়ক কোনে কোনো গ্রন্থেও এই 
স্পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া গেল বটে; তবৈ বিষয়বস্তু নিবাচনে 
একঘেয়েমিতাত৭ এই শ্রেণীর গ্রন্থের প্রধান ক্রটি। পশুপালন 
বিষয়ক প্রায় সবগুলো গ্রন্থেবই উপজীবা গো-পালন ও গো-চিকিংসা। 








৩৭ কদাচিৎ কোনে! কোনে। গ্রন্থে বিভিন্ন পশু নিয়ে আলোচন। পাওয়া! গেল । বেমন, 
পি. এস. ভট্টাচার্যের 'বৃহৎ পশু-চিকিৎস1' (১৩১৭ )। আলোচা গ্রন্থে কষেকটি গৃহপালিত পশুর 
চিকিৎসাপদ্ধতি নিষে আলোচন1 করা হলেও গো-চিকিৎস1 সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত 
বিস্তারিত। এতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় তথ্যাদি রয়েছে । 
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এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, কিশোরগঞ্জ নিবাসী 
গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তার “গো-ধন? (১৩২১), বঙ্গীয় জীবদয়া 
প্রসারিণী সমিতির৩৮ অবৈতনিক সম্পাদক নীলানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
ও হাওডার রামেশ্বর মালিয়! ভেটারিনারী হাসপাতালের ডাক্তার 
খেলাতচন্দ্র মৈত্রেব “গো-পালন ও গো-চিকিৎসা” (১৯১৯ )। 
গভর্ণমেন্টের ভেটারিনারী বিভাগেয় এসিষ্ট্যান্ট সার্জেন হেমচন্দর 
দাশগুপ্তের “গাহস্থা গো-চিকিৎসা” (১৯২২), বাণেশ্বর সিংহের 
গোন্পালন শিক্ষা (১৩৩৪ ) এবং বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজের 
সহকারী অধ্যক্ষ দিবাকর দেব “গো-পালন ও চিকিৎসা? (১৩৩৪ )। 
প্রথমোক্ত গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-_উভয় রীতিই অনুস্থত | নীলানন্ন 
চট্টোপাধ্যায় ও খেলাতচন্দ্র মৈত্রের 'গো-পালন ও গো-চিকিৎসা'র 
ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। গ্রন্থটির কিছু কিছু অংশ ইতিপূর্বে 
সাহিতা-সংবাদ, এডুকেশন গেজেট, বিজ্ঞান প্রভৃতি সাময়িক-পত্রে 
প্রকাশিত হয়েছিল । গো-পালন ও “গা-চিকিংসাঁ জনসমাদব 
লাভ করে। হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের গাহস্থা গো-চিকিংসা এবং 
বাণেশ্বর সিংহের “গোপালন শিক্ষার বৈশিষ্ট্য) অধ্যায়বিভাগে 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী | এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভ্গীব পৰিচয় দিবাকব দের 
গো-পালন ও চিকিৎসায় আরও পরিণত | উনবিংশ শতাম্বীর 
শেষভ'গেব তুলনায় এই যুগে প্রকাশিত সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান বা 
কৃষির মূলতত্ব বিষয়ক গ্রন্থে সংখা! নগণা। এইট যুগের সাধারণ 
কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থই অকিঞ্চিতকব,) তবে কদাচিৎ দু 
একটি গ্রন্থে মুপরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, অন্বিকাচরণ 
সেনের কৃষি-প্রবেশ” (১৩১৭ )। এই গ্রন্থে কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে 
সংশ্রিষ্ট বাধুমণ্ডল ও মৃত্তিকা নিয়ে আলোচনার পর বুক্ষদেহ, মৃত্তিকার 
উৎকর্ষ সাধন, বীজের উন্নতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক 


৩৮ এই সমিতি ১৯১৭ খুষ্টাব্ধে হাওড়ায় প্রতিচিত হয়। 
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প্রণালীতে ব্যাখা! কর! হয়েছে। তবে বৈজ্ঞানিক তথ্যের স্বল্পতা 
এবং সুুপরিকল্পনার অভাব এই যুগের সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক 
অধিকাংশ গ্রন্থের প্রধান ক্রটি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগাঃ গরীব 
শায়ের প্রণীত “কৃষক-বন্ধুঃ (১৩১৭), মেডিকাল নার্শারীর 
ডাইরেক্টার হেমচন্দ্র দেবের 'বাবহাবিক কৃষি-দর্পণ'-_১ম খণ্ড (১৩১৮) 
এবং পাইকপাডা নার্শাবীর স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের 
কৃষি-সথা__১ম ভাগ? (১৩৩১ )।  প্রথমোক্ত গ্রন্থটি পয়ার ছন্দে 
লেখা । বর্ণনায় একঘেয়েমিতা এবং বৈজ্ঞানিক তথাদির অভাব 
গ্রন্থটির প্রধান ক্রটি। কৃষকদের প্রতি উপদেশ দেবার কালে 
যায়গায় যায়গায় এখানে ইসলাম ধর্মের জয়গান করা হয়েছে। 
বাবহাবিক কৃষি-দর্পণে ভারতবর্ষেব কৃষি ছাড়াও বিভিন্ন বিদেশী 
কৃষিব চাষ বাণিত। আলোচা গ্রন্থে প্রাচা ও পাশ্চাতা তথাদিব 
সংমিশ্রণ ঘটেছে । 

বিংশ শতান্বীতে প্রকাশিত কোনো কোনে! গ্রন্থে কদাচিৎ প্রাচা 
তথ্যাদিও স্থান পেল বটে, তবে এই শতাব্দীর গোডা থেকেই 
পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞান ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল । তাই পুর্ণাঙ্গ 
কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকার সংখ্যা এই ঘুগে বাড়ল । কৃষিবিজ্ঞানেৰ 
বিভিন্ন দ্িক নিয়ে চিন্তাশীল প্রবন্ধও এই যুগের কষেকটি পত্রিকায় 
পাওয়| গেল। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেথযোগা, নিশিকান্ত ঘোষের 
সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত “কৃষি-সমাচারঠ (বৈশাখ, ১৩১৭)। 
এই পত্রিকায় কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষি-শিল্প ছাড়াও বিচিত্র প্রকৃতির 
কৃষি-সংবাদ প্রকাশিত হোত। এর ছাডা উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে বনু 
স্ুলিখিত প্রবন্ধ এতে পাওয়া যায়। পূর্ণাঙ্গ কৃষিবিজ্ঞান বিষয়ক 
অপরাপর পত্র-পত্রিকার মধ্ো উল্লেখযোগ্য, 'কিষি-সম্পদ" (বৈশাখ, 
১৩১৭), প্রভাসচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'কৃষি-সংবাদ' বৈশাখ ১৩২৪), ঢাকা 
বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ থেকে প্রকাশিত “কৃষি-সমাচাব” ( মাচ, ১৯২১) 
এবং বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত চাষবাস” € অগ্রহায়ণ, 
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১৩৩৪) ইত্যাদি। প্রথমোক্ত পত্রিকায় প্রবোধচন্ত্র দে প্রমুখ 
লেখকরা নিয়মিতভাবে লিখতেন। কুষি-সংবাদ পত্রিকায় দেশী ও 
বিদেশী কৃষি ও কৃষকের কথা, কৃষিসংবাদ এবং সাধারণ কৃষি সম্বন্ধে 
রচনাদি প্রকাশিত হোত। কৃষি-সমাচাবে কৃষিপ্রবন্ধ ও সংবাদাদি 
ছাডাও সরকাবী কৃষিক্ষেত্র ও প্রদর্শনীব বিবরণ নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হোত। চাষবাস নামক পত্রিকাটি হোল নিখিল ভারত 
কৃষি-সমিতির মুখপত্র | বৈজ্ঞানিক কৃষিব পুতি দেশীয় জনসাধাবণেব 
দৃষ্টি আকর্ষণ করবাব উদ্দেশ্ঠে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন 
সাময়িক-পত্র থেকে কুষিবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ চাষবাসে 
সংকলিত হোত । 

উনবিংশ শতাহ্বার তুলনায় বিংশ শতাম্বীতে পূর্ণাঙ্গ ক্ষিবিজ্ঞান 
বিষয়ক পত্রিকার সংখ্যা বাডল বটে, তবে কদাচিৎ এই যুগেরও 
ছ'একটি পত্রিকায় ক্‌ষিবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর প্রসঙ্গ স্থান 
পেল। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, শবচ্চন্দ্র দেব 
সম্পাদিত “সচ্চাষী-ম্ুহ্ৃদ” ( ফাল্ভনঃ ১৩১৮) এবং মাখনলাল সাউ 
সম্পাদিত “সচ্চাষী সেবক" (ফাল্গুন, ১৩৩৪ )। প্রথমোক্ত পত্রিকায় 
কৃষিবিজ্ঞানেব সঙ্গে সঙ্গে গল্প, প্রবন্ধ ইতারিও স্থান পেত। শেষোক্ত 
পত্রিকায় কষিবিজ্ঞান ছাড়াও শিল্প, সমাজ, সাহিতা ও বাণিজা 
বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হোত। 

সমগ্র ক্ষিসাহিতা আলোচনা করলে দেখা যায়, উনবিংশ 
শতাধ্বীর মধাভাগ থেকে ধীর ও মন্থুরগতিতে বাংল! ভাষায় 
ক.ষিবিজ্ঞান বচনার সুত্রপাত হয়| এই শতাম্বীব শেষভাগে বৈজ্ঞানিক 
কষি সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা 
ক্ষিসাহিতোরও উন্নতি হতে থাকে । এই সময়ে কৃষিবিজ্ঞানের 
বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রন্থ-রচনার শ্ৃত্রপাত হয়। বিংশ শতাব্বীর গোড়া 
থেকেই ক্ষিবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে গ্রন্থ-রচনায় প্রবণতা দেখ! 
গেল। তা” ছাড়া প্রবোধচন্দ্র দে প্রমুখ লেখকদের প্রচেষ্টায় 
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কৃষিসাহিত্যের ভাষা ও রচনারীতিতেও উন্নতি সাধিত হোল । এই 
যুগে স্ুলভাবে সমগ্র কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা না ক'রে এই 
বিজ্ঞানেব বিশেষ এক-একটি দিককে নিয়ে সুক্ষ ও বিস্তৃত আলোচন! 
হতে লাগল। এর মুলে ছিল পাশ্চাতা কৃষিবিজ্ঞানের ক্রমবধ মান 
জনপ্রিয়তা । দেশীয় কৃষিবাবস্থাব উন্নতিকল্পে গভর্ণমেন্টেব কার্যকরী 
উদ্যোগ ও পাশ্চান্া কাঁষশিক্ষাব বাবস্থা এই জনপ্রিয়তা স্য্টিতে 
অনেকখা'শ গাহাধা কবেছিল | কিন্তু তা” সত্বেও চিকিৎসাবিত্ভানের 
ক্ষেত্রে যেমন বাংলা ভাষায় এককালে বিরাট ও সারগর্ভ গ্রন্থ-রচনায় 
প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, ক্‌ষিবিজ্ঞানের বেলায় তা? কোনোকালেই 
দেখা যায় নি। বাংল! ভাষাব মাধ্যমে কৃষিবিজ্ঞান চর্চার অভাবই 
এর মূল কারণ। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি গভর্ণমেন্ট ও 
দেশীয় জনসাধাবণের দৃষ্টি উনবিংশ শতাহ্বীব চতুর্থ দশক থেকেই 
আক্.্ট হয়েছিল। তা; ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে 
বাংলা ভাষাৰ মাধ্যমে চিকিৎসাবিজ্ঞান চঠাব ব্যবস্থাও হয়েছিল 
এবং এই ব্যবস্থা চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে । কিন্তু ক্ষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
একপ ঘটে নি। পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট ও দেশীয় 
জনসাধাবাণেব সচেতনতা দেখা গেল এব অনেক পরে। বিংশ 
শতাব্দীর পুর্বে এদেশে পাশ্চাতা কিবিজ্ঞান শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই 
হয় নি। বিংশ শতাম্বীর প্রাবন্তে এদেশে পাশ্চাতা কৃষিশিক্ষাব 
বাবস্থা হোল বটে, কিন্তু শিক্ষার বাহন হোল ইংরেজী ভাষা । ফলে 
বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ক্ষিসাহিতোব উন্নতি ঘটলে ও কষিবিজ্ঞানের 
অপেক্ষাক্‌ত দুরূহ ও জটিল দ্রিক নিয়ে তথা সমৃদ্ধ গ্রন্থ-রচনার প্রচেষ্টা 
দু» একটি মাত্র ক্ষেত্রেই সীমিত থেকে গেল । 
তিন 

বাংলা কৃষিসাহিত্যের এই অসম্পূর্ণতা৷ স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা 
যায়, কৃষির সঙ্গে এদেশীয় জনসাধারণের বয়েছে একটা নাড়ীর 
সম্পর্ক । ভারতবর্ষ বরাবরই ক্ষিপ্রধান দেশ। বৈজ্ঞানিক কৃষির 


৪৬২ বঙ্গসাহিতো বিজ্ঞান 


বাবস্থা বিলম্বে হলেও কৃষি সম্বন্ধে স্বাভাবিক একটা আগ্রহ 
জনসাধারণের মধ্যে বরাবরই ছিল। তাই দেখা যায়, বিংশ 
শতাব্ৰীর পূবে পাশ্চাত্য কৃষিবিজ্ঞান চর্চার বাবস্থা ন] হওয়৷ সত্বেও 
বাংল! কৃষিসাহিত্য নেহাত নগণা নয়। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং বা যন্ব- 
বিজ্ঞানকে ভারতবষ সহজে আপন বলে গ্রহণ করতে পারে নি। 
যন্ত্রবিজ্ঞান এদেশীয় সমাজজীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি 
কোনোদিনই | এজন্ডেই কৃষিবিজ্ঞানের বহু পূর্বেই যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষা- 
দানের বাবস্থ! হওয়া সত্বেও কারিগরী বিজ্ঞানের এই দিকটি নিয়ে 
গ্রন্থু-রচনায় কোনোরূপ প্রবণতা বাংলায় দেখা গেল না। বস্তুত 
চিকিৎসা ও কৃষিবিজ্ঞানেব তুলনায় বাংল! সাহিতোর এই দিকটি 
অপেক্ষাকৃত দুবল | উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার যন্ত্রবিজ্ঞান 
লিখবার প্রয়াস মুষ্টিমেয় "একটি প্রচেষ্টার মধোই সীমাবদ্ধ | 

বাংলা ভাষায ইঠ্জিনীয়াবীং বা ঘন্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ 
ডব্লিউ. ববিনসনেব “ভূমি পবিমাণ বিদ্যা” (১৮৪৬) বা “ক্ষেত্রাদির মাপ 
এবং চিত্রকরণের প্রাথমিক শিক্ষোপযোগি গ্রন্থ | ংলত্ীয় গ্রন্থের 
তাৎপর্যাবলম্বনে স্বদেশীয় নিয়মের সংশোধন পুরর্বক? এটি সংগৃহীত 
হয়। গ্রন্থটির ইংরেজী নাম 15161091119 011,911] ১৪1৮০৮11) 010 
1109 /১10010-111019) 1)1917+ | ববিনসনের বচনাভঙ্গীব প্রশংসা কৰা 
যায়না। ভাষায় কৃত্রিমতা এবং বারবার একই ধবণের শঙ্গব দিয়ে 
বাকাগঠনেব ফলে তাব বচনা শ্রুতিকট্র ও একঘেয়ে হয়ে পডেছে। 

এদিকে উনবিংশ শতাব্বীর ষষ্ঠ দশক থেকে সুপরিকল্পিতভাবে 
এদেশে ইঞ্জিনীয়াবিং শিক্ষাৰ বাবস্থা হোল । কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
চারটি বিভাগ ছিল- 4১1০, [,9৬/, 11601011)6 3 12105117909111)6 | 
তখন ইঞ্জিনীয়াবিং শিক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের অন্ুমে দিত 
ছিল ছু'টি মাত্র প্রতিষ্ঠান । একটি হোল 170 [01077850]) 01] 
[2716109611778 0011959, 7২0011089 এবং অপরটি হোল 79 
(30591101701) 121701179611105 (011956, 91010011৩৯ ১৮৫৬ 





৩৯. 1810176611706 12011080101) 1) 112 81115) [00111010115 (1891 ) ৮১ ১০61. 
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থেকে ১৮৫৮ খৃষ্টানদের মধো কড়কী, পুনা, মান্রাজ ও কলিকাতায় 
চারটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপিত হয় ।৪০ 

এইব্রপে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এদেশে 
ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার বাবস্থা হোল বটে, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বদ্ধে 
দেশীয় জনসাধারণের মধো কোনোবুপ আগ্রহ দেখা গেল না । 
ফলে উনবিংশ শতাষ্ীর দ্বিতীয়ার্ধেও বাংল। ভাষায় ইঞ্জিনীয়ারিং 
গ্রন্থ প্রকাশের উল্লেখযোগা কোনো ব্যবস্থা হোল না। তবে 
এই যুগে বাংলা ভাষায় স্থপতিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার 
স্ত্রপাত হোল। সিভিল ইঞ্জিনীয়াব ছুর্গাচরণ চক্রবর্তাব “বিশ্বকম্্মাঃর 
(১২৯৩) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । গ্রন্থটি ঘরবাভী, পুল, 
রাস্তা ইত্যাদি প্রস্তুতের উপকবণ ও গঠনপদ্ধতি (7301101176 
20121611915 200 ০001751000101) ) নিয়ে লেখা । আলোচ্য 
গ্রন্থের একেবাবে শেষদিকে ইঙ্জিনীয়াবিং বিষয়ক কতকগুলি বিদেশী 
শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। গ্রন্থটি তথ্যপূর্ণ এবং 
আলোচন সর্বত্রই বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা সত্বেও 
আলোচনা! কোথাও টেক্নিকাল হয়ে পডে নি। ইঞ্জিনীযারিং-এ 
অনভিজ্ঞ বাক্তিবাও যাতে বুঝতে পারে, সেদিকে লক্ষা বেখে বইটি 
লেখা । তবে তুর্গাচরণের রচনাভঙ্গীর প্রশংসা কর! যায় ন।। নীরস 
ভাষা তার রচনাকে প্রাণহীন ক'রে তুলেছে | “্থপতি-বিজ্ঞান--১ম 
ভাগ” নাম দিয়ে “বিশ্বকম্মার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয ১৩১৫ 
সালে। ছুই বৎসর পব “স্থপতিবিজ্ঞান__২য় ভাগ” € ১৩১৭) নাম 
দিয়ে ছুর্গাচরণ চক্রবর্তার আব একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ২য় 
ভাগের আলোচন' যায়গায় যায়গায় টেকনিক্যাল । উনবিংশ শতাধ্বীব 
আর একটি উল্লেখযোগা গ্রন্থ ববদাদাস বন্থুরঃ৪১ জরিপ শিক্ষা 


৪০ [96561001066 01110001719 1100121) 17000861017 (1955 )--996911 109১ 01-- 


৮৮১. 430--431 
৪১ 'হুক্মকীলি কৰা” (১৮৯২) নাঁম দিযে বরদাদাস বনু সার্ভে বিষয়ক আর একটি বই 


লিখেছিলেন। 


৪১৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


(১৮৯৩ )। লেখক বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টেব পদস্থ কর্ণচারী ছিলেন। 
রবিনসনের “ভূমি পরিমাণ বিগ্ভা'র তুলনায় আলোচ্য গ্রন্থে সার্ভেইং 
সম্বন্ধে আলোচন! অপেক্ষাক্‌ত বিস্তারিত । ব্যবহারিক জরিপ নিয়েও 
এখানে আলোচনা করা হয়েছে । বরদাদাসের রচনাভঙ্গী ছুর্গীচবণ 
চক্রবর্তীর তুলনায় প্রাজল। 

উনবিংশ শতাফ্বীতে পূর্ণাঙ্গ ইঞ্জিনীয়ারিং পত্রিকা কদাচিৎ প্রকাশিত 
হোত | এই প্রসঙ্গে একমাত্র উল্লেখযোগা সাময়িক-পত্র বিহাবীলাল 
ঘোষ সম্পাদিত 'কারিকর-দর্পণ” €( আশ্বিন, ১২৯৩ )। 

বিংশ শতাব্দীতে বাংল! ইঙ্জিনীয়ারিং গ্রন্থ-রচনায় উন্নতি 
পবিলক্ষিত হোল । সার্ভে ও স্থপতিবিজ্ঞান ছাড়াও এই যুগে 
ইলেকটি ক্যাল ইগ্জিনীয়ারিং, খনিবিজ্ঞান (1$11018 ) প্রভৃতি নিয়ে 
গ্রন্থ প্রকাশিত হতে দেখা গেল। এই ধুগে বচিত সার্ভে ও স্থপতি- 
বিজ্ঞান*২ বিষয়ক কোনো কোনে গ্রন্থ সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ 
কবে। এর মূলে ছিল ঢাকা, রাজসাহী, বংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে সার্ভে 
স্কুল ও শিল্প-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা। ঢাকা ইঞ্জিনীয়াবিং স্কুলেব স্থপতি- 
বিজ্ঞানেব অধ্যাপক প্ররফুল্লচন্দ্র বন্দোপাধায়ের “স্থপতিবিজ্ঞান__১ম 
ভাগ” (১৩২৭) একটি স্থুলিখিত গ্রন্থ । স্থপতিবিজ্ঞান বিষয়ক আর 
একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শৈলেশ্বর সান্তালের “সরল গঠন-তত্ত 
(১৩৩০ )। গ্রন্থটি বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ জনসাধাবণেব পক্ষে কিছুটা 
টেকৃনিক্যাল ও ছুবৌধ্য হয়ে পডেছে। বিংশ শতাব্বীর প্রথম দশকে 
দেশীয় ইঞ্জিনীয়ারদের উদ্যোগে ইঙ্জিনীয়ারিং সংস্থাও গঠিত হোল। 
১৯০৯ খুষ্টাব্বের ৩১শে জুলাই পাবলিক ওয়ার্ক বিভাগের কিছুসংখাক 
কর্মচাবী ও কয়েকজন সিভিল ইপ্জিনীয়ারের উদ্যোগে এবং ক্চচন্দর 


সপ পাশাপাশি 


পুস্তকবপে নিবাচিত হয়েছিল। অল্পকালের মধ্যেই গ্রন্থটর কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 
ভাষায় গুকচণ্ডালী দৌষ কুগ্জব্হারীর রচনার প্রধান ক্রটি। 


ফারিগরী বিজ্ঞান 8৬৫ 


বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে 10079 20861606901 0011 
[17061086:8 11॥ 100018৪৩ প্রতিষ্ঠিত হুয়। যন্ত্রবিজ্ঞান,। বিশেষত: 
ূর্ত-িজ্ঞানের উন্নতিসাধসই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান 
উদ্দেশ্য । ৪৪ কিন্ত জনসাধারণের মধ্যে যন্ত্রবিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করবার 
কোনে! চেষ্টা এই সমিতি করলেন ন1; যন্ত্রবিজ্ঞান ব্ষিয়ক গবেষণার 
ওপরেই একলা. জোর দিলেন। 

যন্ত্রবিজ্ঞানের একটি দিক সার্ভেইং ব1| জরীপবিজ্ঞান বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হোল বাংলার প্রছান্বত্ব বিষয়ক আইনের সংশোধনের 
ফলে। ১৯০৭ও ১৯০৮ খষ্টার্ধে প্রজান্বতব আইন সংশোধিত 
হয়েছিল। এই আইন অনুধায়ী বাংলায় সেটেলমেন্টের কাজ সক হলে 
সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট বিষয়ক ওস্থরচনায় জোয়ার এল । এই শ্রেণীর 
গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সাব-ডেপুটি কালেক্টর শশীভূষণ বিশ্বাসের 
“দারভে ও সেটেলমেন্ট দর্পণ' (১৯০৭ ) ও পরিমাপ পদ্ধতি ( ১৯০৮), 
ভুগলীর সেটেলমেন্ট অফিসার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের "সার্ভে ও 
সেটেলমেপ্টের কাধ্যবিধি ও সরল জরিপ প্রণালী (১৩১৭), 
সকরাইল এষ্টেটের ম্যানেজার হেমস্তকুমার সেন, মজুমদাবের 'জরিপ 
ও স্বস্থলিপি” ( ১৩১৯ ১ ঢাকা জঞ্জকোর্টের উকিল মহেল্দ্কুমার দত্ত 
নিয়োগীর 'সাভে” ও সেটেলমেন্ট পরিচয় (১৯১২), ময়মনসিংহ 
থেকে প্রকাশিত মহেশচন্দ্র বিশ্বাসের "সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট বিজ্ঞান" 
(১৯১৩), হশোহরের পাণিঘাটা গ্রাম নিবাসী মহম্মদ আবছুল জব্বার 
লিখিত “সহজ আমিনী শিক্ষ। (১৩২৪), এবং মুশিদাবাদ জেলার 
জঙ্গীপুর কোর্টের উক্চিল নলিনাক্ষ ভারতীর সরল “সেটেলমেন্ট সহচর, 
(১৩২৮) ইত্যাদি । উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর কোনোটিতেই জরীপ- 


৪৩। 757995931888 91 68৪ [70881808806 6151] 10081066178 10 
[0018--591, 2) ৮১6, 
৪৪ | ১৯১১ খুষ্টাকের ৬ইজুলাই থেকে এই লমিতি “5৪ 100187) 
9০০1%0] 9£ 0851] 88081758187 নামে পরিচিত হতে থাকে। 
তত 


৪৬৬ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞাম 


বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চাঙ্গের কোনো আলোচনা! নেই। শুধুমাত্র আশু 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই বইগুলো লেখা । 
প্রয়োজনের খাতিরেই বিংশ শতাব্দীতে ইলেক্টি ক্যাল 
ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ক গ্রন্থ-রচনার সুত্রপাত হোল। বিংশ শতাব্দীর 
গোড়। থেকে এদেশে ইলেক্টি সিটির প্রচলন ক্রমেই বাড়ছিল । তা” 
ছাড়া বন্ুসখ্যক লোক ইলেকটিকের কাজ ক'রে জীবি্কা নির্বাহ 
করছিল। এই সময়ে এদেশের “ইংবাঁজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের" 
উদ্দেশ্যে নীরদাচরণ মিত্র লিখলেন বাঙ্গালা ইঙ্সেকটি ক্যাল 
ইঞ্জিনীয়ারিং (১৯১১ )। উচ্চাজের না! হলেও এই গ্রন্থে বিহ্াতের 
ব্যবহারিক ও তাত্বিক--উভয় দিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে । 
ভাষার কৃত্রিমতা নীবদাচরণের রচনাভঙ্গীব প্রধান ক্রটি। শুধু 
টেকনিক্যাল শব্দই নয়, অনেক জায়গায় সাধারণ ইংরেজী শব্দও 
হুবহু ইংরেজী হবফে ব্যৰহাব করবার ফলে রচনাব সৌন্দর্য নষ্ট 
হয়েছে । বাব্যগঠনে জড়ত্ব নীরদাচরণের অন্ততম ক্রটি। রচনার 
নিদর্শন 2- 
অনেক স্থলে করেন্টের ইনস্থলেশন £7৪' 08917 হুইয়া 
থাকে এবং কনডব্টর তারের উপর দিয়া অযথা অতিরিক্ত 
করেণ্ট চালিত হইয়া থাকে এইরূপ হইলে তার সদ! 
সর্বদাই উত্তপ্ত হইয়। থাকে ও তারের ইনস্ুলেসন অতি 
শীঅ নষ্ট হইয়। যায়। বাড়ীওযালাদের উচিৎ কনট্রাক্টর 
নিযুক্ত করিবার সময় যাহাতে সর্বশ্রেষ্ঠ মালমসলা 
অর্থাৎ 10)868119] ও অভিক্ কারিকর দ্বার কাজ সম্পন্ন 
হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ রাখা । এবং কাজ আরম্ত 
হুইতে শেষ পর্্যস্ত মধ্যে মধ্যে 92081151009 
[0101958101081 লোক দিয়া 66৪৮ করান, তাছ। হইলে 
ইলেক.টিসিটি হইতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই। 
নীরদাচরণ মিত্রর প্রভাব দেখা গেল ধীরেন্দ্রকৃষণ নিয়োগীর 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪৬৭ 


ইলেক্টিক্যাল ইঙজিনীয়ারি-১এ (১৬৩০ )। কি আলোচনার 
বিষয়বস্তু নির্বাচনে, কি ভাষায় সর্বত্রই এই প্রভাব বিদ্ধমান। 
নীরদাচরণের মতো ধীরেন্দ্রকৃষ্ণের ভাষাও কৃত্রিম । যেমন, 
ভোল্টমিটার (₹০16 7066৪: )--যে পরিমাপক যন্ত্র ছার! 
ইলেকট্রিক চাপকে মাপ কর! হয় তাহাকে ভোল্ট মিটার 
বলে। ইহা লাইনের সহিত কনেকসন করিতে হইলে 
প্যারাল্যালে কনেক সন করিতে হয়। 
স্ছপতিবিজ্ঞান ও ইলেক ্রীক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ছাড়াও এই ষুগে 
মোটরবিজ্ঞান, খনিবিজ্ঞান ইত্যাদি নিষে গ্রন্থ প্রকাশিত হোল। 
বাংলা ভাষায় মোটরবিজ্ঞন নিয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচন। করেন 
শৈলজাগ্রসাদ দত্ত । শৈলজাপ্রসাদ নিজে একজন কৃতী ইঞ্জিনীয়ার 
ছিজেন। মোটরবিজ্ঞান-শিক্ষার্থী দেশীয় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে তিনি 
“সচিত্র মোটর শিক্ষক (১৩২৪) রচনা করেন। নীরদাচরণ ও 
ধীরেন্দ্রকৃষ্ের মতো এই লেখক ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দ হুবন্থ 
ব্যবহার করেছেন। তবে শৈলজাপ্রসাদের রচনারীতি অপেক্ষাকৃত 
প্রাঞ্জল। যন্ত্রবিজ্ঞানের জটিল দিক নিয়ে আলোচনা করলেও রচন৷ 
এখানে কোথাও টেকনিক্যাল হয়ে ওঠে নি। পরবর্তী গ্রন্থ “বিহ্যৎ- 
তত্ব শিক্ষক*-এ আলোচন। যায়গায় যায়গায় কিছুটা টেকনিক্যাল 
হয়ে পড়েছে ।৪৫ সুনীলকুমার মিত্রের সহযোগিতায় লেখা এই 
গ্রন্থটি ১৯২৮ খুষ্টাব্ধে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
খনিবিজ্ঞান নিয়ে বাংল! ভাষায় প্রথম গ্রন্থ হোল বেঙ্গল 
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের খনিবিষ্ভার অধ্যাপক ই. এইচ রবার্টনের 
'কয়লাখনিবিষ্ঠা (১৯২৩ )-৮-4& 10808] 01 008] 111701706) । 
এই গ্রশ্থে ভূতত্ব খনিজ পদার্থের অন্ুসন্ধান-পদ্ধতি, বিস্ফোরক 
পদার্থ, খনিসংক্রাস্ত রসায়নবিজ্ঞান ইত্যাদি : প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা 


৪৫ | শৈলজাপ্রসাদ দত্তের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রস্থ'ডিসেল ইঞ্জিন 
শিক্ষক” (১৩৬১)। 


৪৬৮ বঙ্গলাহিত্যে বিজ্ঞান 


করা হয়েছে। আলোচন1 সর্বত্রই সারগর্ভ। কিন্তু সাহিত্যরসের 
অভাব গ্রন্থটির প্রধান ত্রুটি । 

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় চিকিংস! ও কৃষির তুলনায় 
বাংল সাহিত্যের ইঞ্জিনীয়ারিং বা যন্ত্রবিজ্ঞানের দিকটি অপেক্ষাকৃত 
ছর্বল। শুধুমাত্র গ্রন্থ-প্রকাশের ক্ষেত্রেই নয়, সাময়িক-পত্রের 
ক্ষেত্রেও এই দুর্বলতা! বিশেভাবে নজরে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগ থেকে সরু ক'রে বাংলা ভাষায় চিকিৎসা ও কৃষিবিজ্ঞান 
বিষয়ক অনেকগুলে! সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল । কিন্ত 
ইঞ্জিনীয়ারিং নিয়ে উৎকৃষ্ট কোনো সামরিক-পত্র উনবিংশ শতাব্দীতে 
তো নয়ই এমনকি বিংশ শতাকীতেও পাওয়া গেল ন'। তা” ছাড। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চিকিৎসা! ও কৃবিবিজ্ঞানের বিশেষ 
এক একটি দিককে নিয়ে সৃক্ম ও বিস্তৃত আলোচনার প্রচেষ্টা দেখা 
গিয়েছিল। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারি বা যন্ত্রবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে 
গ্রন্থ লিখবার প্রচেষ্টা বিংশ শতাব্দীতেও ছু'একটি মাত্র ক্ষেত্রেই সীমিত 
থেকে গেল । শুধুমান ইঞ্জিনীয়ারিং-এর যে দিকটি ভূমির মাপজোকের 
সঙ্গে সংঙ্ষিষ্ট কৃষিপ্রধান বাংলায় সেই সার্ভে বজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ- 
রচনায়ই প্রবণতা দেখা গেল। সার্ডে বিষয়ক: গ্রন্থ-রচনার মুলে 
বৈজ্ঞানিক অস্ভুসদ্ধিংসা অপেক্ষা জমির মালিকান। ও স্বত্ব সম্বন্ধে 
সচেতনতাই বেশী কাজ করেছিল। তাই এই শ্রেণীর গ্রন্থে আশ 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার্ভেবিজ্ঞান বিষয়ক কোনো উচ্চালের 
আলোচনা নেই। এদিকে বিংশ শতাববীতেও বাংলায় যন্ত্রবিজ্ঞানের 
কোনো পরিভ!ষ! গড়ে উঠল না। ফলে, যে হাএকজন লেখক 
যন্ত্রবিজ্ঞানের বিষয়বিশেষ নিয়ে-গ্রন্থরচনায় এগিয়ে এলেন, তাদের 
অনেকের ভাষায়ই কৃত্রিষতা এসে গেল। অত্যধিক ইংরেজী শব্দ 
প্রয়োগের ফলে কোথাও ব! রচন। হয়ে উঠল হুর্ধোধ্য। 

চান 
ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ন্যায় অতটা! ছূর্বোধ্য না হলেও রটনায় 
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লাহিত্যরসের অভাব বাংলা শিল্পবিজ্ঞান বিধয়ক অধিক বীয়েরই 
প্রধান ফ্রুট । না 

বাংল। ত!য! ও সাহিত্যে শিল্পবিচ্ছান বিষয়ক গ্রন্থ রচনার স্ত্রপাত 
হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ছুই দশকে। ইতিপূর্বে রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র প্রমুখ হ'একজন লেখক শিক্পবিজ্ঞান রচনায় উদ্চোগী হয়েছিলেন 
বটে, ৪৬ কিস্তু এই বিজ্ঞানের বিশেষ কোনে একটি দিককে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ 
্রস্থ-রচনার প্রচেষ্টা উনবিংশ শতাবীর শেষভাগের পূর্বে দেখ হায়নি। 
শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক-পত্রও এই যুগেই প্রথম প্রকাশিত হয়। 
কিন্তু ইঞ্জিয়ারিং-এর গ্তায় শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট সামিক-পত্রও 
বাংল! সাহিত্যে নেই বললেই হুম্ন। বস্তুত, চিকিংসা ও কৃষির 
তুলনায় বাংল! সাহিত্যের শিল্পধিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার দিকটি 
দুর্বল। এই হুবলতার দিক থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞানের মধ্যে 
সাদৃগ্ঠ রয়েছে! এই সাদৃশ্টের যূল কারণ হোল, যন্ত্রবিচ্ঞানের ন্যায় 
শিল্পবিজ্ঞানও এদেশে প্রসার লাভ করে নি। বিংশ শতাব্দীতে 
শিল্পবিজ্ঞানের কিছুট! প্রসার ঘটল বটে, কিন্তু তা” প্রধানত; ছোটখাট 
শিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেল। বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশের মতো 
'ভারী শিল্প (11685 10955£168 ) এদেশে গড়ে উঠল ন।। 
ফলে যন্ত্রবিজ্ঞানের গ্যায় শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ-রচনায়ও কোনোরূপ 
উৎসাহ দেখা গেল ন1। 

তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যন্ত্রবিজ্ঞানের তুলনায় শিল্প- 
বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচন। প্রাধান্ত লাভ করেছিল। এই মময়ে 
শিল্পধিজ্ঞানকে প্রাধাগ্ঠ দিয়ে কয়েকটি সামগ়িক-পত্র প্রকাশিত হয়। 
তা? ছাড় শিল্পবিষ্ধানের একটি প্রধান দিক “কটোগ্রাকী নিয়ে গ্রন্থ- 
রচনার সুচনাও এই যুগেই হয়েছিল। এই যুগের যে সকল পত্র- 
পত্রিকায় শিল্পবিজ্ঞাগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে 


৪৬ রাজেঞ্জলাল ঘধিত্ের 'শিরিক দর্শন-এর (১৮৬৯ ) নাম এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা। 


৪8৭০ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, শিল্প কৃষি পত্রিকা'৪৭ ( জ্যোষ্ঠ, ১২৯২) ও 
'শিল্পপুষ্পাঞ্জলী' ' আষাঢ়, ১২৯২)। প্রথমোক্ত পত্রিকাটি তাহিরপুর 
থেকে শশীশেখবেশ্বর রাষের পরিচালন:য় প্রকাশিন্ত হোত। 
শিল্পপুষ্পাঞ্জলির সম্পাদক ছিলেন অমৃতলাল বন্দোপাধ্যায় ৪৮ এই 
পত্রিকায় গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিজ্ঞান 
বিষয়ক রচনাদি প্রকাশিত হোত । অধিকাংশ রচনাই সর্বসাধারণের 
পাঠোপাযাগী ক'রে লেখা। এই ছুটি সাময়িক-পত্র ছাড়। উনবিংশ 
শঙতাবীর শেষভাগে প্রকাশিত অন্তান্ত যে সকল পত্র-পত্রিকায় শিল্প- 
বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দেওযা হয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযে গ্য, 
শ-শভূষণ বিশ্বাস সম্পাদিত “ভারত শ্রমজীবী? । ২য় পর্যায়, অগ্রহায়ণ, 
১২৯২), ও উপ্ন্দ্রকুঞ্চ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শিল্পশিক্ষা” ( ফাল্গুন, 
১৩০৪ )। এ ছাড়। ছুটি স্বতন্ব পত্রিকা 'শিল্পতত্ব' ও পুষ্পাঞ্জলী'৪৯ 
( মাঘ, ১৩০৩ ) একত্রে প্রকাশিত হোত। প্রথমোক্ত পত্রিকাটি শিল্প 
বিষয়ক; দ্বিতীয়টি সাহিত্য সম্বন্ধীয় । 


সাময়িক-পত্রে শিল্পবিজ্ঞান.ক প্রাধান্ত দেওয়া ছাঁড়াও এই যুগে 
বাংল। ভাষায় ফটোগ্রাফী ব্ষয়ক গ্রন্থ-রচনার স্চনা হোল। বাংলা 
ভাষায় ফটোগ্রাফী নিয়ে সংগ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন আদীশ্বব ঘটক। 
এই লেখকের 'ফটোগ্রাফী শিক্ষা বা 11910067068 ০01 1): 1218909 
[১10০6 078100)7 1) 1390091) ১৩০১ সালে প্রথম প্রকাশিত হুয়। 
গ্রন্থটি রচনায় বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্রের সাহায্য নেওয়া 
হয়েছিল। কটোগ্রাধী সংক্রান্ত সাজসরঞাম ও যন্ত্রাদির ইংরেজী 
নামই এখানে ব্যবহ্থত। ফটোগ্রাফীর ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে 
শিক্ষার্থীর পক্ষে জ্ঞাতব্য কটোগ্রাফীর মূল প্রসঙ্গগুলে৷ নিয়ে এখানে 


৪৭ বাংল] সামগ্রিক পত্জ ব্রজেন্্রনাথ বলোযাপাধ্যায় ; ২য় খণ্ড, ২য় সংক্কয ৭ গৃ:৪৬ 
৪৮ স্মমৃত্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'শিল্পশিক্ষা” (১৮৮২): 
৪৯ বাংল লাময়িক-পঞ্জ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 2 ২য় খণ্ড, ২য় লংক্করণ, পৃঃ৭৪ 
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আলোচনা কর] হয়েছে । আদীশ্বর ঘটকের বর্ণনাভঙ্গ নীরস ও 
প্রাণহীন । 

আদীহ্বর ঘটকের সমসামশ়্িক ধুগে বাংলা ভাষায় ফটোগ্রাফী 
বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় উল্লেখষোগ্য অংশ গ্রহণ করলেন মন্থনাথ 
চক্রবতাঁ ও আনন্দকিশোর ঘোষ । মন্মথনাথ চক্রবর্তীর প্রথম রচন! 
'আলোকচিত্রণ বা কটোগ্রাফি-শিক্ষা ১৩০১ সালে প্রথম প্রকাশিত 
হয়। মন্মধনাথ ছিলেন ভারতীয় শিল্পসমিতির লম্পাদক এবং 
ইণ্ডিয়ান আট স্কুলের স্ুপারিন্টেণ্ড টে । আলোচা গ্রন্থে ফটোগ্রাফীর 
ইতিহাস আলোচন! করে ফটোগ্রাফীর যন্তরা্দি, উপাদান এবং কি 
ক'রে ফটো তুলতে হয়, তা' বর্ণনা কর! হয়েছে । ছু'এক যায়গায় 
অনুবাদের চেষ্টা থাকলেও আদীশ্বর ঘটকের ন্যায় মন্মথনাথও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফটোগ্রাফী সংক্রান্ত ইংরেজী নামই ব্যবহার 
কবেছেন। তবে মম্মধনাথের ভাষ। আদীশ্বর ঘটকেব তুলনায় অনেক 
প্রাঞ্ল। মন্মথনাঁথের দ্বিতীয় গ্রন্থ “ছায়াবিজ্ঞান' ১৩০২ সালে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে দৃষ্টিবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার পর ফটে! 
তুলবার পদ্ধতি ও ফটোগ্রাফী সংক্রান্ত রসায়নবিজ্ঞান নিয়ে সংক্ষিপ্ত 
প্রকৃতির আলোচন। করা হয়েছে । 

ফটোগ্রাফী নিয়ে লেখা এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 
আনন্দকিশোর ঘোষের 'প্রভাবচিত্র বা ফটোগ্রাফী শিক্ষায় (১৩০২) 
ফটো সম্বন্ধে প্রাথমিকভাবে জ্ঞাতব্য প্রা সকল বিষয় নিয়েই 
আলোচন! কর হয়েছে । আদীশ্বর ঘটক ও মন্মথনাথ চক্রবর্তীর 
মতে। এই লেখকও প্রায় সর্বত্রই ফটে।গ্রাফি বিষয়ক ইংবেজী নামই 
ব্যবহার করেছেন । 

বিংশ শতাব্দীতে লেখা! ক্টোগ্রাফী বিষয়ক অধিকাংশ গ্রন্থেও 
ইংরেজী নামই ব্যবন্ধত। এই প্রসঙ্গে জ্ঞানেন্্রমোহন সেনগুপ্তের 
“হজ্জ ফটোগ্রাফী শিক্ষার (১৩১৯ ) নাম উল্লেখযোগ্য । ফটোগ্রাফী 
ছাড়াও প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদি নিয়ে গ্রন্থ-রচনার প্রচেষ্টা বিংশ 


৪৭২ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান, 


শতাববীতে দেখা গেল। পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর “হাজার জিনিস” ( ১৩০৭) 
নামক গ্রন্থে এক হাজার প্রকার দ্রব্যেব প্রস্তুত প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণিত 
হয়েছে। পূর্ণচন্দ্রের ভাষা যায়গায় যায়গায় শ্রুতিকটু। 

১০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকজন লেখক 
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়ে ওুন্থ-রচনায় এগিয়ে এলেন। লর্ড 
কার্জনের পরিকল্পিত বঙ্গবিভাগ বোধ করবার জন্যে এই সময়ে সমগ্র 
বাঙ্গালী সমাজ কখে দ্রাড়িয়েছিল। ব্রিটিশ গন্র্ণমেপ্টের বিরুদ্ধে সঃগ্র 
দেশ জুড়ে হুষ্টি হয়েছিল তীব্র আন্দোলন। বিদেশী দ্রব্য বর্জন 
করা ছিল এই আন্দোলনেব অন্যতম উদ্দেশ্ট | এই উদ্দেশ্যকে 
সাফল্যম্ডিত করব!র প্রয়াসে স্বদেশে ছোটখাট শিল্প গডে তুলবাব 
জন্তে কেউ কেউ উদ্চোগী হলেন। তা” ছাড়া স্বদেশী জিনিসের প্রতিও 
অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোল। ব্বদেশী শিল্প প্রসারের উদ্দে-স্থ কোনো 
কোনে। লেখক এই সময়ে শিল্পবিজ্ঞান বিষংক গ্রন্থ রচনা করলেন। 
এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বেদারনাথ সরকার সম্পাদিত 
'কার্পাস তুলার ইতিহাস ও শিল্প বিবরণী” (১৩১২) এবং বাবুরাম 
কয়ালের “দিযাশালা ই প্রস্তত প্রণালী? ( ১৯০৬ )। 

নিত্যব্যবহর্য দ্রব্যাদি এবং ছোটখাটো! শিল্প নিয়ে লেখ! 
অপরাপর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হরিপদ চক্রবর্তীর “শ্লিম্ক্ষা। 
(১৯১০), ভূবনমোহন বন্থুর “বৈজ্ঞানিক শিল্পতত্ব বা অর্থবরী 
বাবহারিক বিদ্াঃ (১৩২০) এবং অমরেশ কাঞজীলালের “রং ও 
রঞ্জনবিদ্া' ( ১৩২৮ )। 

উনবিংশ শতাবীীতে সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকে গ্রাধান্থ দিয়ে 
কয়েকটি সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে এই 
শ্রেণীর পত্রিকা কদাচিৎ ওকাশিত হতে দেখা গেল। মন্থনাথ 
চক্রবর্তী ও সতীশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'শিল্প ও সাহিত্য ( বৈশাখ, 
১৩০৭ ) নামক পত্রিকায় শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার উল্লেখ- 
যোগ্য স্থান ছিল বটে; কিন্তু কিছুকাল চলবার পর পত্রিকাটি বন্ধ 


কারিগরী বিজ্ঞান ৪৭৩ 


হয়ে যায়। পরে চু চড়া থেকে ১৩২২ সালের আধাঢ় মাসে নবপর্যায় 
“শিল্প ও সাহিতা” প্রকাশিত হয়। নব পর্যায় শিল্প ও সাহিত্যে 
শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক রচনার স্থান নগণ্য | 


সামগ্রকভাবে বিচাব করলে দেখা যায়, চিকিৎসা ও কৃষির 


তুলনায় বঙ্গভাষা ও সাহিতোব ইঙ্জিনীয়ারিং ও শিল্পবিজ্ঞানের দিক 
অপেক্ষাকৃত দুল । 
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এডুকেশন ঠেজেট--১৪১, ১৪৬, 
১৭১১ ৪৫৮ 

এশিয়াটিক পোপাইটি--৪৮, ১৯৯) 
১৪৪ 


এস. লি, কর্মকার-_-৪২* 
এল, পি. দাপ--- ৪৩৯ 


6৭১ 


ও 

ওয়াট ( জর্জ )-১৮৫, ২০৪ 
গয়ার্ড--১৪, ১১, ২৯ 
ওয়ালা শ--২৩১ 
ওয়ালেস-_- ৩৪, 
খয়েল্ল ( এইচ. জি. )--৩৭৬ 
ওলাওঠ] বিবরণ-- ৪১৮ 
গুলাওঠা রোগের 

গ্রতিকার--৪৩৩ 


ঁ 


ওুধধ গ্রন্থত বিছ্যা--৪২* 
ওধপব্যবহারক--5২০ 
ধযধলার়সংগ্রহ-_-৪১৮ 


চিকিৎসা ও 


ক 

কনট্টিটিউশন অব ম্যান-_-৭২ 

কবচন্দ্র তর্কশিরোমপি-+২০ 

কবিরাজ ডাক্তার সংধাদ--৩২৮ 

কমলকরুষ পিংহ-__-২০৮১ ৩৩৮১ ৪৫* 

কয়লাখনিবিক্কা-- ৪৬৭ ৪৬৮ 

কয়ে দেখ (১ম ও ২য় খণ্ড )---৪১৪ 

কলম গ্রণাল--৪৫, 

কলিকাত। ভিয়োসেশান কমিটি--৩৮ 

কলিকাত] বিশ্ববিগ্ভালয়---১৬৮-১৬৯, 
১৭৫১ ১৭৯১ ২০১১ ৩২৬, ৩৩৩) 
৩৩৪, ৩৫৩, ৩৫৯) ৪৬২ 

কলিকাতা স্কুল বুক সোদাইটি--৩-৬ 
৮, ১০, ১৪ ১৬, ২০) ২৩, ২৫, 
৩৬-৪৮। ৪৯) ৫৪) 
১৪৬, ১১৫৪ ১৮৭) 
২৪৫) ২০৭১ ৪১৮ 

কলিকাতা স্থল সোণাইটি--৩১, ১৩, 

কজিন্স্‌ ( এন্‌. ই, )--৪৩২ 

কলের] চিকিৎম1--৪৩৩ 

কল্পদ্রম--১৫৯-১৬৭) ২৪ 

কল্পন1--*১৬০.১৬১ 


১০৬৪ ১০৩, 


১১০১ ২০৪- 


৪9৮৬ 

কলোল--৩১৩ 

ফাউণ্টেস অব লগুডঞন এবং মস্ত 
৩৬ 


কাগজ (চুণীলাল ব্ন্ব 1৩২৫ 

কাচভাপাড়া প্রকাশিক। --১৪৯ 

কাঁনাইলাল দে-_১২ উদর ৬৪ 
১৮১-১৮৩১ ২০২ 

কার্ি--.৩০০.৩০ ১ 

কামিনীকুমার চজরবতণ--9৫- 

কারিকর-দপণ-_-৩৮৯ 

কার্জন-_-৪8৫৩১, ৪৭২ 

কাত্তিকচন্জর বনু-৩৪৭) ৪৩৩, 
৪৩৮-৪৩১ 

ক্পাল-কথা_-8৫৪ ৪৫৫ 

ঝ!র্পান চাম--9৫৪8 

কার্পানল তুলার ইতিহাস £ শিল্প 
বিবাণী-- ৪৫২ 

কার্পাণ গ্রামল-_ ৭৭৫ 

কালাজনচক্ষৎপণ- ৭ ৩ 

কালাজ্ন্ন (রাগ নির্ণয় ৪ চিকিতদ 
৪8৩৩ 

কালিকলয়- ৩১৩ 

কারলিধান মলিক--২৮৮ 

কাঁলদাস মৈজ্র--৬, ১০৭, 
১৭১-।৭৩, ১৯২, ১৯৫-১৯৩ 

ফালীকুমার শুম্পী-_ 9৫১ 

কালীর বসাক--১৬৭ ১৬৫ 

কালীচরণ চট্রোপাধাযায়_ 08৮-৪1* 

লাঁলীগ্রসম্ন কাশাবিশারশ--১৬৩ 

কালীপ্রসম গল পাধায়__ ৮৬১৪৭ 

কালীপ্রসন্ন ঘোষ--১৪১, ২২৬ 

কালীপ্রস্ন চট্টাপাধ্যায়--:৭৪৮ ৪৭৯ 

কালীপ্রসন্ন দাশগুপ-_২১৬ 

কালীপ্রসন্ মিংহ-_১৫৫ 

কালীগ্রসম্ন সেন--৩১৫) ৪২৮ 

কালীপ্রসাদ সাগ্ডিল্য-__ ১১৫ 

কালীবর বেদাস্তবাগীশ_-১২৭। ১২৯. 


বজলাছিতো বিজ্ঞান 


১৫৪১ ১৫২, 
৩৫০-৩৫১ 
কাঁজশীময় ঘটক-_- 8৪৫ 
কাশীচন্দ্র 8তগুধ--৩৪৮, ৪২১ 
ঝাশীপুর হর়টিকাজচার়াল ইমগ্রিটিউট 
--8৫৩ 
কাশীগসাদ ঘোব-_৫৭ 
কিড (কর্ণেল রবার্ট )--৪৪২ 


কিমিয়াবিদ্ঞার সার--২১-৩৫) ৬৪, 
৬৯১ ১৭৯ 


কট পতন্গ--৩৪৩ ৩৪৪ 
কবিতা ভট্টাচার্ব_-৩৫৮ 
কুক (মিল )--১৩৭ 
বুমুদিনী বহ্--৯৯২ ১৯৩ 
কুমুদিনী মিত্র --২৯২ 
কুষ্ব (এ )-- ৪২১ ৪২২ 
কুম্ব ( জর্জ )--৭২ 
কুজতূষণ জ।হ৬] ২৮৭ 
কয * (কাখিনীকখাক্স চক্র বতশ)--৪৫০ 
কয (নগেজনাথ অর্ণকাঁর )৭৫১- 
91১) 91৫) ৭? 
বমকন্ু_ 9৫৯ 
কাষযক্ষেত্র--৪৪৮) ৭৫৯) ৪1 
ক্ধষিগেজেট- ৭৫১ 
ধমি*ত্ত (কষি-লামায়ক) -৭৭৫-৪৪৬, 
৭9?* 8৫) 
(ক্প্রিদাস নুখোপাধা যু সম্পার্দিত) 
ক্ুযিতত্ব (নী কমল লাচিডী)--৭৪৮ 


কৃষিতত্ব (নুশ্গাগোপাল চট্টোপাধ্যায়) 
"ডিন 


কষিতত্ব (নব পর্যায় )--৪৫১ 
কষিতত্ব (হারাধন মুখাপাধ্যাষ) _ 


১৫৭-১৫৮) ২০১) 


3৪১ 
কুবি পন--৪৪৩-৪৪৪ 
কষিদরশন--৪৪৯ 


ক্লুযিপদ্ধতি--৪৭৮ 


কষিপদ্ধতি ( সাময়িক পত্স)-- 
8৫১ 


নিদেশিক! 


কৃষি প্রণালীস”৪৪৯ 

কৃষিপ্রবেশ--( অন্বিকাঁচণ সেন )-- 
৪৫৮) ৪৫১ 

কৃষিগ্রবেশ (কালীমর ঘটক )--৪৪৫ 
(পাঃ টীঃ) 

কষি-এসায়ন--৪ ৫৬ 

রুষি-শিক্ষ1-৮9৪৫ 

কৃষিন*গ্রহ-__৭৪১ 

কধি-সংবাদ _ ৪৫৯-৪৬* 

কষি-মখ1_ ৪৫৯ 

কুষি সমাঢার--৪৫৯ ৪৬৯ 

কৃবিদ্ম্পদ--+৪৫১ 

কধিলোপান--৪৫* 

কফচজ বনে যাপাধ্য' মু ৩১৯ 

কষ্চতন বন্থ--২ ১৫ 

রুষ্ধভাবিনী পিশ্বাণ ২৯১ 

কষ্ামাহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৫ ১০০ 

১০৬ ১০০১ ১7৬) ১৮৯১ ১৯৪8 ২২৩ 

কষ্জাঞ সাধু-”৩১৯*৩৩ 

কষ্ণানন্। ব্রহ্মচারী -১৯, 

রুষ্ানন্দ খামী--৩৫৯ 

কেদারনাথ সরকার--৪৭২ 

কেপলার--১৭, ২৩৫ 

কেরী (উইলিয়ম )--১৩) 
২৯ ৩১১ ৩৬) ৩৭) 83১ 

কেরী (ফেলিক্‌ম্‌) ১৯-২১১ ২২, ৩১ 
( পাঃ টিং) ৩১১ ৪১) ৪৯; ৬৯৭৬ 
৩৪৬, ও৪৭ 

কেল্তিন্‌--২২৯, ২৩১১ ৩৬৩ 

কোপাণিকম--২১২) ২৩৫ 

কোজরিজ (শ্তামুয়েল টেলর) 

ফকোলক্রক-_-৪২৪১ ৯৭ 

কৌতুকতরঙ্গিশী_-১৭৯ 

কযামেরণ (লি, এইচ. )--১৫ 

ক্যালকাট1[ক্রশ্চিক্জাশ অবঞ্জাতাব্র-- ১৪ 

ক্রিফোর্ড (উইলিয়ম (কংভন ) -২২৩ 
২২৪) ২৩১, ৩৬৩ 


১৯ ২১১ 


৩১৩৫ 


৪৮ ১ 


ক্ষিতিনাথ ঘোষ--৪৩৮ 

ক্িতীশ্রনাথ ঠাকুর--২৮৩, 
৩১৩ ৩২১) ৩৩৩ ৩৪৬ 

ক্ষিতীজ্রনারায়ণ তট্টরাচাষ--২৯৬১৩৫৭ 

ক্ষিতীশচন্দ্র বাগচী--৩৫৬ 

ক্ষারোদচগ্র রায়--২৮৩ 

ক্ষীরোদচন্্র রায়চৌধুরী--১৬২, ২১১ 
৩৩১ 

ক্ষায়োদলাল দে--৪৪০ 

ক্ুত্র ও বৃহৎ (.যাগেশচন্দ্র মায়)-”৩৫৭ 

এ হগোপাল দেন৭--৩১৯ (পা: 
টীঃ) 

ক্ষে-জ্যামাত (রাজষোহন দে )-_ 
১৮০০ ১১৩ 

ক্ষেঅতত্ব (গ্ঞ্খংমাতন বঙ্ট্যোপাধ্যায়) 
০১৭ ৯০১) ১০৪০) ১০৬ 

সেজততব (স্পেল মুধোপাধ্াক )-- 
৯৯, ১৯৫, ১০৬ ১০৭) ১৮৯ 

ক্ষেত্র খাবহার বাব্যবহাতিক গামিডি 
স্পা ও ৩2 

ক্ষেএ্রমোহন দত _-০৮ 


৩৬ ৬২ 


রখ 

থগেশনাবায়ল যিএ- ৩৫৯-৩৬০ 

খগেশতন্দ্র ব-8৪১ 

খগোল--"* 

থখগোল বিবরণ--১৭৬, ১৯০) ১৯২- 
১৪৩) ১৯৫ 

খমনিজন্লিপ-- ৬৩২ 

থাত্য (ঢণীলাল বহ)--৩২৫১৪৩৪ ৪৩৩ 

থা ও শ্বাস্টা (চঞ্জু্ান্ত চক্রবতী)-_ 
৪৩৯ 

খাদ্য ও দ্থাস্থয (খালস্তীচনণ লিং ) 
৮৪৩১ 

ধা ও হান (হকুমাররঞন ধাপ) 
৪৩০ 

থয তত -৪৩৬ 


৪৮ 


খাব ভ্রবাষটণ--9২৯ 

খাদ্য বিচার--৪৩* 

খাগ্ঠবিজ্ঞা ন----৪৩৭ 

খৃষ্টান লিটারেচার সোনাই টি--৩৪৬ 
খেলাতজ্জ মৈত--৪৫৮ 
থোকাখুকু--২৯৬ 


গা 


গগন চঙ ছেোয়-৩০৭ 

গঙজাঞ্রাদারদ মুখোশাধায়শ--৪২১৩-৪২৪ 

গণনাথ পেপ--৩৭৭ 

গণিত ও বিজ্ঞান সখদ্ধপ্ন মামিক 
পা্বিস্ত1_-৩:/ 

গণিতদরপণি--১৮৭ 

গণিভবিজ্ঞান-১৮এ ১৮৭ 

গণিতসার --১৮৭ 

গশিভান্---৮ ৯১ ৪৯, ৬১ 

গণিত, গ্:--১৮৬ 

গভী ২৯৮ 

গয়। কি ভূগোল --১*৭ 

গণীব শায়ের--৪৫১ 

গর্ডন ( জেম্ন্‌ )--১০১ ৩৯১ ৪- 

গাছপাল। (জগদানন' পায় )--৩৩৭, 
৬৯৫ ৩৯ ৬১ 2০১ 

গাছপালার গল্প--৩৩৭০৩৩।৮৪ ৩১৫ 
৩৪৬ 

গাছের কখ'-৩৩৮ 

গাহঙ্বা গে! চিকতৎস+৪৫৮ 

গ1ঠ] ব্বাস্থ)বাধ--৩২৭ 

গির্রিজামোহুন রায--৩৪৮ 

গিরিশচজ্জ চক্র বঙ---৪৫৮ 

গিরিশচন্ তকালংকার---২** 

গিরিশচঙ্র বস্গ--১৯৮ ২৪০৭১ ৩৩৪ 
৩৩৫) ৩৩৮১ ৪৪৮-৪৫ 

গিরিশচজ্জ বেদ্াস্ততীর্ঘ--'১৮৩ 

গিরিশচন্দ্র সেন--২১২ 

গিন্সীন্রশেথর বন্থ--৩৫৯, ৩৬০ ৩৬১ 


বজলাছিতো বিজ্ঞান 


গীতং--২৩৭ 

খরদাস দত--৩১৯ 

গুর্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়--৩২ ৭৩২৯, 
৩৪১ 

গুরুনাথ চক্র বতণ--৪৫* 

গুরুনাথ দেনগ%ু--"৩২৮-৩২৯ 

গুহখ্--৩১০ 

গোততব--২০৯ 

০গ1 ধুম ৫৮ 

গোশালচঙ্গ চট্টোশাধাায়--১৮৭ 

গোপালচন্্র বন্দোপাধ্যায়--১৮৮ 

গোপালচন্ত বনু” ৯৪ 

গোপালচন্দ্র হট্টাচার্য ৪১৪ 

গোপ।লন---৪৫* 

(গা পালন এ 1৯কিৎ্প1--5৫৮ 

গে। পালন ও গা-চিটিৎদ-9৫৮ 

গে! পালন শিক্ষা--:৫৮ 

গোপাললাল খিত্র--১৭৯ 

'গাপীমোহন ঘোধ-+১৯০ ১৯১ 

গোবিন্দকাস্ত বিদ্যাতৃষ* --১৯৬,১৯৭ 

গে।াবশমোহন রায়--১৯৬) ১৯৭ 

গোপিম্ণ মনং--২২৫ 
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প্রেমেজ্জ্ মিকআ্র৩ ৩ 

প্রেণিডেন্দ কজজ--২২৭ 

প্রেগ--৪২৭ 

প্লেগ ত্তব---৪৯ ৭ 

প্লেন ভ্রিকোণমিতি--১৯৭ 


৩৯১ ৩৯৩ 


এ 
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হ 
ফজলুর রহমান--৪৯৭ 
ফটোগ্রাফী শিক্ষা! ৪৭০ ৪৭১ 
ফণীক্্রনাথ বস্থ--৩৫৪ 


ফণীতৃষণ মুখোপাধ]ায়--১২১, ১৪৭ 
১৬২১ ৩১৪ 


8৮১ 


ফলকন--৩৮১ (পা: ঢাঃ) 

ফজিত রলায়ন_-৩২৪ 

ফমলের পোকা--৪৫৩৬.৪৫৭ 

ফাগুন (জেয্স্‌)--১*-১১ 

ফাষ্ট প্রিন্দিপ লম-_২ ৩১ 

ফিজিয়োলজী বাশারীরবিধান তত্ব _ 
২১১ 

ফিষেল জুভিনাইল লোসাইটি--১৩, 

ফ্যারাভে--২৭৬) ৩৫৫, ৪১৩ 

ফেনলজীকাল সোসাইটি-_-২২০ 


ব্‌ 
বক্ষঃপীড়1--৪২৭ 
বঙ্কিমচজ। চটোপাধ!]য়-- ১৩০ -১৪, 
২.৬ ৯১৮, ২২৩ 
লঙ্দর্শন_-১*৮, ১২০ ১২৭, ২১ 


১৮০৭ ০িণ।) ১2৭) ২০৭, ৯১৫) 
৩৪৯ 

বলদর্শন ( নব্পর্যায় )--:৩৭৮০৯০৯) 
২১৯০) ৩১১ 


বল দৃত--৬ ৭ ৭৯ 
বঙ্তনিালী_-২১৭ 


বঙ্গ বন্ধ ০৬২ 
ব্জনাণী_ ৩১০ ৩১২ 
বঙ্গবাপ।- ২২৫ 


বঙ্গবাঁসী-- ১৬১, ৩৩১) ৪%*৪ ৪৫৫ 

ব্জবিদ্যা গুস্ঞাশিকা পাঁএন্1-৮২ 
১৫ 

বঙগতাযা _-১৯৯ 

বঙ্গভাযষাজলাদ ক সমাজ--১৯৩, -০৯ 

বত্বাম--২৯৭ 

বঞ্চমহঠিল1-_-১৩৬ 

বঙ্গমিহির--১৫৭ 

বঙ্গশ্র-- ৪১৪ 

বঙ্গলক্ষমী--২৯২-২১৩, ৪৩৮ 

বঙগস্ুহদ--১৫৭ 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পর্রিধদ--৪১৩) 8১৪ 


9৯৪ 


বজীয় সাহিত্য পরিষদ-_-৩২৬), ৩৩৫ 
৩৭৫) ৩৭৮, ৩৮১৪ ৩৮৪ 

বজে যালেরিয়া__৪৩৩ 

বটানিক গার্ডেন--8৪২ 

বনওয়ারিজাঁল চৌধুরী-- ৩৪০) ৩৫২ 

বলল? দেবী--২৯২ 

বরদাকাজ মজ্যদার-_ ২১৫ 

বরদাদাস বস্ত-.৪৬৩ ৪৬৪ 

বলীক্্র মিংতদেব-২৮৮ 

বজেজনাথ ঠাকুর--২৮৫ 


বশী সেন-_-9০? 
বসম্তরোগ ও তাহার চিকিৎদ1-_- 
৪৩৩ 


বন্থমতী ( বাঁধি )--৭৩৮ 

বম্র-বিজাশ মন্দির _ ৩৩৭) ২০? 

বস্তপরিিচস্ন - ১১৫ ৯১৬ 

বন্কপরিচয় ৪ ইন্জ্িয পরুীক্ষ। _.১৫৮ 

বন্তবিচার - ১১৫ ৯১৬ 

বাংলার পাখা ৮৭৩) ৩৯৫ ৩৯৭- 
18 

বাংলার মাঝ ডচং--8১৮ 

বাকৃড1লপ্মী _ 2০১ 

বাজাল। ইলেকটিক্যাল প্চিনীয়ারিং 
স্বি৬৬ 

বাঙ্গাল] শিক্ষা গ্রন্থ --১৫, ৭০, ১১৭ 

বাঙ্গালা ভূগাল ও ইতিষাম--১১৫ 

বাঙ্গালী -: ১৪৯ 

বাঙ্গালী এবং বৈদ।জাতি- ৩৪৮ 

বাঙ্গালীর খাদ্া_. ৭১৩, ৭৩৭ 

বাণেশ্বর সিংহ-_ ৪৫৮ 

বাঙ্ধাং_-১৪১ ১৪১, ১৭৯ ১৫৩) 
৩৪১৯, ৩৫৩ 

বামাবোধিনী পত্রিকা-১৩১ ১৩৬, 
১৫০) ২৯১) ২০৯ 

ব।যু_ ৩২৫ 

বা্টর্যাগ্ড রাসষেল--২২৪ 

বার্থেলে। (ম'সিয়ে )--৩৮৭ 


৬৩৪১ 


বঙ্গসাছিত্যে বিজ্ঞান 


বালক (জ্ঞানদানন্ডিনী দেবী 
লম্পা্দিত )--১২৭। ১৯৩ ১১৪ 
9০9) 7৪৭ 

বালক (য়েভাঃ জে, এম. বি. ভনক্যান 
সম্পাদিত )- ২৯৬ 

বালক্বন্ধু--১৩৯ 

বালকশিক্ষার্থ উদ্ধিজ্ঞবিদয'__১*১ 


কা ঝি 


১৬৩ 

বাল-চিকিৎসা (প্রদন্নকুমার মিত্র) 
৪২২ 

বাল-চিকিৎস। (মির আনরফ আলি) 
১ 

বাঁল-চিকিৎসা (হরিলারায়ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় )--8২৩ 

বালফোর় গঘার্ট-- ১৭৮ 

বাম্পীয় কল ও তারতব্ষীয় রেলওয়ে 
ভীতি 85৯ ইত 

বালস্তীচনুণ দিংহ-_-৪ ১১ 

বান্সদেবানন্দ__ ৩৯২ 

বাহা বন্থর সহিত মানবপ্রকনির সগ্থন্ধ 
বিচারু --৭১, ৭৩) 15 ৮১) ৮৮) 
১১৬ 

বিচিত্র জগৎ -১৩০২৯৭১৪২৭িখ। ১৫১) 
১৬৮, ১৭৭) ৩৫১, ৩০৯ 

বিচিত্রাঁ-৩১৩, ৩৩৭ 

বিজয়ুচ্ মন্্রমদাত---২৭৯, ৩১০ 

বিজ্ঞান (সামফ্রিক-পত্র )--৭৮, ৩১৫- 
৩১৬ দি৫৮ 

বিজ্ঞান-কথা--২৭* 

বিজ্ঞান কলেক্গ _. ৩৩৩ ৩৩৪ 

বিজ্ঞান কল্পগতিকা _২১২১ 

বিজ্ঞানকুস্ঃ--5৪১ 

বিজ্ঞানকৌমুদ্দী_ ১৬৩ 

বিজ্ঞান চিত্রে ও গন্সে-৩।৬ 

বিজ্ঞান দর্পণ _ ১৬৩ ১৩৭) ৩১৬ ৩১৭ 

বিজ্ঞানদর্শন _ ২৩৫ ২৩৭) ২৪১, ২৪৯ 

বিজ্ঞান-্পরিচয় _ ৩৯৪ 


নির্দেশিক! 


বিজ্ঞান-পাঠ-_২৭০ 

বিজ্ঞানপ্রদদেশ (জগদানন্দ)-_-৩৯৪ 

বিজ্ঞানপ্রবেশ চোরুচন্্)--৩১? 

বিজ্ঞান বিকাশ--১৬৩ 

বিজ্ঞান বু ড'-৩৫৭ 

বিজ্ঞানমিতিরোদয়_+১৫৬ 

বিজ্ঞানরলুশ--১২ ১-২২১। ১২০১ ১১৬. 
২২৯) ২১৩ 

বিজ্ঞানরদল্য ( সাময়িক-পত্র 
১৬৩ 

বিভ্তানসভ1--১০৭) ৩১৬ 

বিজ্ঞানমাতসংগ্রহ---৫৭ 

বিজ্ঞানদেবধি--৫৭ ৫৮ 

বিজ্ঞানে বাঙ্গাল* ৩৫৫১৫ 

বিজ্ঞানে পিবোধ-৩1 2 

বিজ্ঞানের গল্প---৩? ৬, ৩১৭ 

বিজ্ঞানের বাতাভর--৩৫৬ 

বিদ্নক-- ১৫৬ 

বিদ)াকল্পদ্রম (রেজা কষ্মোহন ) 
-৯৫-১৩০৩) ১৩ 

বিদাকল্পপ্রম় (১ম পণ্ড জ্দার্য 
গ্রন্িভ1 )- ৩৫০ 

বিদযাদশন---৫৮ ৬৯৭ ৭৮ ৮০, 
৮২-৮৩ 

বিদ্যাতারাবলী--২০-২৩। ৪১১ ৪৯, 
৬১, ২৪, ৩৪১ 

বিছাৎতত্ব শিক্ষক-_৩২৩) ৪*১ (পা: 
টীঃ) ৬৭ 

বিধসভৃষণ দত্ত-_-৩৮২ 

বিনোর্বিহারী চট্টোপাধ্যায় ৪৫১ 

বিনোদবিহামী রার-_৪৩১ 

বিনোদলাল দাশগুপ্ন_-৪৪১ 

বিপিনচন্ত্র পাল--১৩৯) ১৪০১ ১৯ 

বিপিনবিহারী দাস--১৮৩-১৮৪ 

বিপিনমোহন সেন8--১৮৭ 

বিগ্রদাল মুখোপাধ্যায়-_-৪৪৫, 
৪৫০) ৪৫১ 


৪৯৯ 
বিবিধার্থমংগ্রহ--৮২, ১০১, ১০৩, 
১০৪, ১০৮ ১১৫, ১৯৯ ১৩৯, 


১৩২১ ১৫৫) ১৭৩১ ২৯১) ২৯৫ 

নিভণ-স৮ত৬ ৭ 
বিভ্ভৃতিতূষণ চরুবতা-_-৩১৬ 
বিভৃতিতূমণ দত্ত- ২৯, 
বিশ্বর্ম! ( হুর্গাচরণ চকুবতর্খ '-_-৪৬৩ 
বিশ্বঙ্বী বা! বিজ্ঞানরহশ্া-_-৩১৫ 
বিশ্বচিকিৎমক _ ৪২৮ 
বিশ্বদর্পন _ ১৪১ 
বিশ্ব পরিচয়-_-১২২) ৪৯3 ৭১১ 
বিশ্ববৈচিত্র্য-_-৩৫* 
বিশ্বের উপাদান-__-৪ ১৩ 
বিশ্বের ভট্টাচার্য--২৯৬ 
বিহার1লাজ ঘোষ-- ৩১৫, ৪৬৪ 
বিছারশলাল মন্রমর্দার _ ১৯০ 
বীগুগপিত (প্রপন্নকুমায় )- ১৮৮ ১৮৯ 
বীজগণিত ( মঠেজ্নাথ রায় )-১৮৭ 
বশক্জগণিত (ষদুনাথ তট্টাচাধ)-- ১৮৯ 
বীজগণিত (রাজরুষ মুখোপাধ্যায় ) 

১৮৯ 
বীজ্গপিত প্রবেশিকা-_ ৮৯ 
শীরুবল _ 5৫২ 
বীর ভূ্ম-৩০০ ৭০ ৬ 
বী৫েম্্রনাথ যায় _ ২৯৬, ৩২5 
বীরেশয় পাড়ে--১৭৮ 
বীর্যযোহধ দ---১০ 
বৃহৎ পশ্ুচিকিৎস--৪৫৭ (পাঃ টি:) 
বেউন--৯৫২ 
বেইঞ্ধ ( ভ্রিউ বি. ]-_-*৭ 
বেল্জন-_৪৫) 2৮২ 
বেজল ওপিচুয়ারী--৩০-৩১ 
বেঙ্গল ডেট রিনাবী কজেজ 99৭ 
বেজল জেঁভিক্ত সোসাইটি_-১০* 
বো.চলারাস্‌ ষেভিকযাল গাইড-_ 

81৩ 


বেণ্ট জী (চাল স্‌. এ, )--৪৩5 


৪৬২ 


বেশ্টিঙ্ক ( লর্ড উইলিয়ম )--৩৭, 
৪১৮ ৪১৯ 

বেভার গ্রাহক যন্ত্র--৩২৩ 

বেতার যন্ত্র নির্মাণ_-৩২৩ 

বেতার রহন্ক ৩২৩ 

বেখুন সোসাইটি--১*, 

বেদ্বাস্দর্শন ২৪৯ 

বেনফি---:৪২৪ 

বৈকুষ্ঠনাথ দান--২৯৬ 

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কািনী- ৪১৪ 

বৈজ্ঞানিক জীবনী-_১ম ভাগ -৩৫৫ 

বৈজ্ঞানিক শিল্পতত্ব গ অর্থকরী 
বাবহারিক বিদযা--9 ৭২ 

বৈজ্ঞানিক শগ্টিতত্ব_-৩৫১ 

বৈজ্ঞানিকী _ ৩৪০১ ৩৮৯১ ৩৯১ ১৯২) 
৪০৯ (পা: টি) ৪*” 

বৈদানিন্দ1-- ৪১৭ 

বোধোদয়--২১২ ১১৫ 

বোস্বাই স্কুল বুক সোসাইটি--৪ 

ব্যাঙের আত্ম+থ1--৩৪৫ 

ব্যবহারিক কৃষি দর্পণ---8৫১ 

ব্যবহারিক ক্ামিতি--১৯*১ ১৯৩ 

ব্যাকসিনেশন এবং বনস্তরোগের 
হজ চিকিৎস1--৪২৭ 

ব]াধির পরাজয়-_-৪১৩ 

ব্যার্টিই্ট ফিমেল স্কুল লোলাউটি__৪5 

ব্রজ্নাথ বিদ্যাজস্কার--২০১ 

প্রজহ্বন্দর আবেদী---২২৫ 

প্রজছনাথ দে--২০৪ 

ব্রজেজনাধ সঙ্গোযোপাধ্যায়ু-_ ৩৬১ 
(পা: টাঃ) 

ব্রক্ষমোহন মল্িক--১৮৮, ৬২৯ 

ব্রামলী যদ্তুত1--৪১৯ 

বক্রিটন--৪১৮ 

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়] সোসাইটি-_৪, ৪, 

ব্রটিশ ইণ্ডিয়ান এসো লিয়েমন-- ১১৪ 

র্টার ( ডেতিভ )--১* 


বঙজলাছিত্যে বিজ্ঞান 


ভ্ভ 

ভক্তি--৩০* 

ভগবতীচর়ণ বন্দ্যোপাধ্যাযু--৩৩৮ 

ভগবান চজ্জ বস্থ--৩৬৪ 

ভধেশচজ্জ রায়---৩৮, 

াঙার---৩১০ 

ভারতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--_-৪৩* 
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মথুবানাথ বর্ম - ২০৮১ ৩৩৮ 
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মধুস্দন ৩৪%-৪১৯ 

মধুস্থদন মুখোপাধ্যায়_-১১৪-১১৫) 
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মহেন্দ্রনাথ তট্টাচার্য ৭৬, ৭৭, 


৮৩১ ৩১৯ 
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মার্জাবতত্ব--২০৯ 
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নির্দেশিকা] 


যাপিক পাশ্ক|--১৩১ 
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বসাযনেব উপক্রমণিকী--১৮০,১৮৩, 

বঙ্ষো ১৮৭) ৮1, | 

বহশ্য-সন্দর্ভ_১৩৮-৯১১১৫)১১৯, ১৫৬, 
১৯৩, ২০১ 

বাজকুমাব বন্দ্োপাধ্যায--১৯০ 

রাজকৃষ্ণ মগ্ডুল-_-9৩৩ 

বাজরুষ্ণ মুখোপাায়--১৮৭ 

রাজকুষ বাযচৌধৃবী--১৮৪,২ ০৯,৩৪৫ 

মণ দাস---৪২২৩ 


বজসাহিত্যে বিজ্ঞান 


ফিরা পট এয ৯ 


বাজমোহন দে--১৮৯ 
বাজেন্রনাথ কন্দ--৬৫৮' 
বাজেন্দ্রনাবায়ণ চৌধুবী--৩৫৮ 
বাজেন্দ্রনাবাষণ সিংহ-_-৩৫৯ 
বাজেন্্লাল আচার্ষ--৩৫৩ 
বাজেন্্রলাল মিত্র_-৯৫, ১০১-২) ১০৩, 
২০৪১১০৮১১১৩) ১১৪) ১১৬, ১৯৪. 


ক রি 


ষ্ঠ 


১৯৮, ২ ৫- ৬,২ ৩,৪৬৯ 

বাজেন্দ লাল সুর--৩৯৭ 

বাপাকাস্ত দেব ০১২ ৭১৭৩ 

বাধাকিশোব কব_-৪৩৮ 

বাধাগোবিন্দ কব--৩৪ "১৪৯ *১৪২৯-৩০ 
৪৬৮ 

বাধানাথ বায-১*৭ 

বাধানাথ শিকদাব-_-১৩১ 

বাধাপ্রসাদ বাষ-__২২) 

বাধাবলভ দাস--২২০-২১ 

বাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায --১৯৮,২ ০৯, 
৪২২ 

বাধিকা প্রসাদ বন্দোপাধ্যাষ_ ৬৫) 
১৬ 

বামকমল ভদ্রাচার্য-_'৮৯ 

বামকমল সেন_-৩৭, ৪১৮ 

বামগতি ন্যায়বত্ব-_২১৫-১৬ 

বামচন্দ্র ভট্টাচার্ধ-_৩৫৮ 

বামচন্জ্র মল্লিক-_-৪২৮ 

বামচন্দ্র যিআ_? ৬ 

বামধন্ু--২৯৫-৯৬ 

বাষধচ্ট (ঢাঁকা)--১৪০ 

বামনাবায়ণ বিছ্যাবত্ব---১৯৪ 

রাম পালিত--২২ৎ 


নির্দেশিক। 


বামমোহন বায়--€১ ১০১ ৩৭, ৪৫১ ৭০ 
১০৯৪ 

খামবাম বস্--১৯ 

বামানন্দ চট্টোপাধ্যাফ_-৩৯, 


৩০৭) ১০৯) ৩১9) ৩.৯-২০) উ২২; 


৩৪৩, 
৩২৯) ৩৩৩১ ৩৩৯-৪০১ ৩৫০) ৩৫২, 
৩৬২১ ৩৮৫-৮৮১ ৩৯ -৯৩১ ৪ ৩ 

বামেন্দ্র স্ুন্দব ভ্রিবেদী-_ ১৬৭১ ২২৩-২৪ 


২২ ৫8৮১ ২৩০-৭০১ ২1৭৭৮, 


২৭৯) ২৮৩) ২৮৭) ২৯৫) ৩০৩-৪ 
০ 
বামেন্ শ্রন্দবেব প্রথম গ্রন্থ ২২৬, 
২২৯, ২৬৯ ( পাঃ টীঃ) 
বাসবিহাবী মগ্ডল--৩ +১ 
বাসাধনিক পবিভাষা--৩৮৫ 
বিচার্ড টেম্পল, শ্রাব-_১৭১১ ১৮৪ 
কক্সিণীকান্ত ঠাকুব 
কডকি (ইনজিনিযাবিং কলেজ)__৪৬৩ 
বেডিও ( রমেশচন্দ্র সবকাঁব )--৩২৩ 
বেশমতন্ব্ব-৪৫০ 
বেখম বিজ্ঞান -9৫* 
বোগি-পবিচর্য--৪৬, 





8৬০ 


ঙ 
লঙ..( চবতাঃজে )-২০৫ 
লগুন কার্ধাকোপিযা_(ওুঁধধ বল্পাবলী 

--৪১৯ 

লগুন মিশনাবী সোসাইটি--৮, ৯৬ 
ললিতচন্্র মিত্র--৮১ 
লাপ.লাম্‌__২৬৫ 
লামাক--২২১ ''- | 


৪৯৭ 


লালমোহন বিগ্ভানিধি-_-৬*৮ 
লীলাবতী-_-৯৬, ৩২" 

লেসেন্ম অন্‌ থিতস--২১১ 
লোঁনন ( জন )- ২৩, ৪১, ৪৬, ৫৪ 


মা 
শবা_ ১৯৯ 
শকাকথা_-২৭* 
শবাকল্পভরুম--৪৩৮ 


এবকল্পত্রম অভিধান--১*৮ 

শরচচশ্র দেব--৪৬০ 

শবৎচন্ত্র বায়-_-৩১৬, ৩৩৯ 

শবীবতত্ব_২১১ 

শবীব পালন--৪২২ 

শবীব পালন বিধি--৪৩৮ 

শবীব ব্যবচ্ছেদ ও শবীর-তত্বলা্-_ 
৩৪৮ 

শশধর বায়--২৯৮১ ৩০৩১ ৩০৮১ ৩১৪, 
৩৪০ 

শশী ভূষণ ঘোষাল-_৪২৮ 

শশী ভূষণ নিয়োগী--৩২৩ 

শশী ভূবণ বিশ্বাম---৪ ৬৫ 

শশী ভূষণ শর্যা--১৯৫ 

শাস্তিনিকেতন (সাময়িক পত্ু)--১* 

শাবীব স্বাস্থ্য-বিধান-__-৩ ১৪, ৪৩৭ 

শাবীবিক স্বাস্থ/-বিধান-_৪২ ১ 

শিক্ষা পবিচষ__ ৪৯ 

শিক্ষা পবিষদ-_-১৬৯ 

শিক্ষামূলক কপি-_বই (11,১০০ 
01৬০ ০০0 )---৪৩-৪৪ 

শিবচন্দ্র দেব--৪২১ া 


৪৯৮ 

শিবনাণ শাঙ্ী_- (পা: টীঃ), ১৩৯, 
২৭৭, ২৯৪-৯৪ 

শিবপুর ( গতর্ণমেণ্ট 
কলেজ )--৪৬৩ 

শিল্প ও সাহিত্য--১৭২-৭৩ 

শিল্প কৃষি পত্রিকা1--৪৭, 

শিল্পতত্ব ও পুষ্পাঞ্চলি _ ৪৭* 

শিল্প পুষ্পাঞ্জলি__৩৯৫,৪৭* 

শিল্প বিজ্ঞান ব1 সংক্ষিপ্ধ পদার্থ বিদ্তা_ 
১৭৮ 

শিল্প শিক্ষা_( পাঃ টীঃ) 

শির শিক্ষা ( হবিপদ চক্ষবতী--8৭* ) 


ইঞ্জিনীয়াবিং 
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শিল্পিক দর্শন _ ১০৩ 

শিশিরকুমাব মিএ্র--ঙ১১,৩,৩১৩ ৫৫ 
৬৮৫৪ 

শিশু--২৯৫ 

শিশুপাপন ( .ম ভাগ) - ৪২১ 

শিশুশিপ্ব1-- ২১৩ 

শিশু শিল্প--২১৩ 


[শশু পালনেব উপদেএ--৪২৩ 
[শস্ত লাথা--২১৫-৯৬ ৪০০ 

শিশ্ত সেবধি--গণিতাঙ্ক-১ 

শিশু সেবাঁধ-_ভুঁগোলএব্্র-- ১৮,৭১ 
ওখানস্দ - ৩০ 

শুশুঙ্করেয় আরী- ২ 

শু শঙ্কা -- ১৫৮ 

শুতঙ্কবী--। পঞ্চানন খোধ)--৩২৬ 
শুশ্রাধা, ১ম তাগ--৪৩০ 
শৈশজানন্দ মুখোপাধ্যায়--৩১২ 
শেলজাপ্রলাণ ধ--৩২২,৪৬৬ 
শৈলেন্সরনাথ সংহ--& ৪০ 

শোপেন হাওষাব- ২৩৮ 


বঙ্গসাছিতত্যে বিজ্ঞান 


শ্বামলাল গোস্বামী--৩*৫ 
স্যামাচরণ (৪৩৯ 
হযামাচবণ এন্দোপাধ্যাক়--১৮৭ 
শ্যামা্রণ বস--১৯৪ 

প্রকান্ত বিদ্ভালংকার--২* 
শ্রচবণ চ ভ্রবতখ--৩৪৭ 

শরধব দাও্ধ--৪২৭ 

শ্রনাথ দে চতুধুরীণ--* ৬,১৭২, ১৯৫ 
শ্রনাণ সিকদাব--১৬৪,১৬৬ 
শপাতিখণ পায় ১২৮ 
শবামটশ্র চট্টণাভ--৬৪১ 
শ্রবানপুব কশেজ--২৯ 
শবামপুব মিশন - ৩,১৯)২ 


ল 

স-ন্সিঞঝ ঠৈষগ্যতত্ব ব1 মেটিবিয়া 
শোঁডিক প1থ--8২৯ 

সংক্ষিপ্ত ভ্যাকাঁছনেশন্‌ পদ্ধতি--৪২৮ 

স"ক্ষিড খাবীব-তত্ব--২ ১১ 

সংক্রামক ব]াধিব প্রতিবোধতস্ব- ৪৩৫ 

সন্ণামক বোগ-৪৩৫ 

সখ্যাপাধ-১৮৭ 

পবা দ্বিজবাজি--১3৫ 

স্বাদ পৃণ্চশ্রোদয় - ৬২,১৪২-৪৩-৪৪ 

সংথার্দ শ্রভাকব-- ৬১১৭৯,১৪২১১৯৩ 

স-বাধ তাক্ষৰ ৬১ 

শারদ শশধন ১৭২ 

সংবাদ শুধাংশ--১০৬ 

সখা-- ১৩৯,৩৪৩ 

সথা। ও সাধী--২৯৪) ৩৪৬ 

সথাবাম গনেশ দেউন্কৰ---১৫৩ 


নিদেশিক। 


সথী--২৯৬ 

সচিত্র কলেবা চিকিৎসা--৪৩৩ 

সচিত্র ক্লষিতত্ ও ভাবতবন্ধু---৪৬৩ 

সচিত্র রুষিশিক্ষা--৪৬২ 

সচিত্র বিজ্ঞান দর্পণ_-১৬৩ 

সচিত্র মোটব শিক্ষা-_-৪৬৬ 

সচিত্র বসায়ণ শিক্ষা--১৭৭-৭৮ 

সচ্চাষী স্থৃহাদদ-_৪৬০ 

সচ্চাষী সেবক--৪৬০ 

সপ্ধীব মানবদেহ বিজ্ঞান-__২১১, 

সগ্তীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায--১৫৯ 

সতীন্ত্রমোহন চট্টোপাধ্যাঘ--৩৫৫ 

সতীশচন্দ্র ঘট ক-_-৩.১, 

সতীশচন্ত্র মিত্র--৪৭২; 

সতাীশচন্দ্র লাহিডী--৪৩৭, 

সত্যরুম্ঃ বায়--৪৩১, 

সতাচবণ চঞ্লবতা ২৯৬ 

সতাচবণ লাহা_-২৮৯,৩১০১৩১৭, 

সত্যপ্রদদীপ--৮২, ১৪১, ১৪৪, ১৪৫১ 
১৭৬৩ 

সত্যার্ণব_-৮২১১৪৪১১৫৪, 

সত্যেন্জরনাথ বন্ধ _ ৩৫৫১৩৮৪১৪০৬, 

সত্যেজজনাথ সেনধ--৩৩৬, 

সম্কান-পালন-- ৪৩২, 

সন্তান-হৃহদ--( পাঃ টাঃ ) ৪৩৯ 

পশোেশ--২৯৫ 

সন্জী বাগ - ৪৫৯,৪৫৪ 

সবজী বাগান--৪৫, 

সবুজপত্র__-৩১*-১১ 

সমদশ-- ১৫৭১১৫৯ 


সমাচাব চন্দ্রিক1--৬১ 

সমাচাব দর্পণ--১৩,৩*১৫৪১৫ ৭৬১,৬২১ 
৬৩১৬৪১৬৫১৬৬ | 

সমাচাব স্থধা বর্ষণ--১৪১ ১৪৫ 


সম্বাদ কৌমুদী -৬৬ 


সম্মিলনী -২৯৬ 
সন্মোহন শিক্ষা - ৩৫৮ 
সবযুবাল। দণ্ত--২৯৩ 


সবল গণিত - ৩২ -২৮ 

সবল চিকিৎসা! বিধান--৪৪* 
স্বধা -৩০ ৩০১ 

হ্বধাকান্ত বাষচৌধুবী ৩*১ 
স্ধীবচন্দ্র মজুমদাব--৪৩৯ 
ক্রনীলকুমাব মিত্র--৩২২১৪৬৭ 
স্বন্দবীমোহন দ্াস--৪২* 
শ্নপ্রভাত--২৯২ 

স্থবর্ণবণিক সমচাব--৩৪১ 
স্রববালা দর্ত--২৯১ 
স্ববভী--৩** 

সবেজ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাধ---৩৩৩ 
স্থবেজ্জনাথ ঠাকুব ২৮৫ 
স্ববেজ্জনাথ চট্টোপাধ্যায়--২৮* 
স্ববেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--১৬৯ 
স্ববেজ্জরনাথ মেন ৩৪২,৬১৭ 
স্থবেশচন্ত্র মাজপতি-_২৬৭,২৮৩ 
স্বেশচন্দ্র দর্ত-২৮১, ৬৩১ 
স্থলভ পত্রিকা--৮২,১৫৫ 

স্থলত সমাচাব-- ১৪ ১,১৪৬-৪৮ 
স্শ্রুত--৩৫৫ 

সুক্ম কালি কষা-_(পাঁঃটাঃ) ৪৬৩ 
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নুর্ধকূমার অধিকার্ী--৭৬, ৭৭, ১৬২; 


১৬৬,১০৫)১৭৮১৩১৯,৩৪৯ 
কুর্যনারাক্ণ চট্টোপাধ্যায় -_১৮৭-৮৮ 
স্র্যসিদ্ধান্ত --১৯৭ 
ষ্টি বহশ্য (নলিনীমোহন)--০৫৬ 
সেব। ও সাধন।--২৯২ 
সোমগ্রকাশ--৪৪৯ 
সোসাইটি কৰ্‌ ট্র্যানস্ত্েটিং ইউৰোপীষান 
সাষেন্দণ--৫৭ 
শুন পাষী--১খ ভাগ--২*৮ 
শপ বিজ্ঞান (১ম ভাগ ) দুর্গাচবণ 
চগ্নরধভী- ৪৬৩ 
শ্থপতি বিজ্ঞান (১ম ভাগ ) গ্রকু্তুচঞ্জ 
বল্োযাপাধ)ব--5৬8 
স্থব বিদ্ু/২ --৩৯৯ 
(নহমন 8৪ -াতি-৭ 
'স্পানসাব (হার্বাট)--২ ১১১২৬২,৩৫৩ 
শ্বগ-ত ৬৩৬ 
শ্বপ্ু ত--৩৫৯ 
হ্ণকুমাবী গেবী--১২৮১৯৪১৯*০ 
৩১৯৪ 
বান্থ্য (উন্্রধাস্ত চক্রযর্তী)--৪৩৯ 
বাগ) (স্বাস্থ্য বিষয়ক পজ)--৪৪১ 
্বাস্থা (লাময়িক পত্র)--৪৪১ 
স্বাস্থ্য ও শতাযু--৪৩৭ 
স্বাস্থ্য ও শিক্ষা--৪৪ ১ 
স্বাস্থ্য কৌমুধী - ৪৩০ 
্বাস্থানীতি--৪৩৮-৩৯ 
সবাস্থ্যপঞ্চক-_৩২৪১৪৩৮ 
্বাস্থ্য বিজ্ঞান্ত-হ৩৮ 


নঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


স্বাস্থ্য বিজ্ঞান (স্তন্দবীমোহন দাস্)-_ 
৪২৭১৪৩৮), 

স্বাঙযবন্ধা-_ ১২২ 

সবল জব চিকিং সা-৪২৭ 

সবল ধাত্রী শিক্ষাঁ-৪&৩২ 

সবল পদ্দার্থ বিদ্যাঁ_-৩২১ 

সবল পবিমিভি--৩২৫-২৭ 

সবল পাটীগশিত-- ১২৬ র 

সবল পৃঙ শিশ্ষা- ( পাঃ টী:)--৪৬৪ 

সবল প্রাণীবজ্ঞান - ৬৩৮ 

সবল ওতক্কবী (পঞ্চানন ঘোষ)__৩২৬ 

সবল (সটেল মেণ্ট সহচন-_৪৬৪ 

সবসালাল সবকাব --৩৫৯ 

সঞ্জবী অখাঁং অস্ত্র চিকিৎস। গ্রণালী__ 
৪২০) ৪২১ 

শরবত প্রকাঁশব1--১৫৫ 

সবশুশ্ঞ্বী পত্রিক।--১৫৪ 

সবাথ পৃটহ্র_ ১৫৩ 

সবার্থ একাশিক1-১৫৫ 

সবাথ গুহ --১৫৩ 

সহজ আমিনী শিক্ষা-_৪৬৫ 

সহজ ডাক্তারী শিক্ষ--৪৩৯ 

সহজ মটোগ্রাফী শিক্ষ।--৪৭১ 

স্হায় বাম ধন্স- ৩১৭ 

সাইন্টিষিক কপি বই ১৫ 

লাংখ) দশন--২৪৯ 

সাতকড়ি ?৪--২০৬ 

সাখী--২৯৪ 

সাধক--৩৭০-১ 

লাধনা--২৮৫) ২৮৭ 


নির্দেশিক্ষ। 


সাধারণ জ্ঞানোপজ্জিকা মভা--৯০* 
সাধারণী - ২৯৪ 
সাপ্তাহিক বার্তীবন্হ _ ৪৬ 
সাবৰে ও সেটেল্মেণ্টেব কাখধিধি ও 

সবল জবিপ প্রণালী-_৪৬৫ 
সাঁবভে ও সেটেল্মেন্ট দর্পণ-_-৪৬৫ ' 
সার্ভে ও সেটেল্মেণ্ট পবিচয়--৪৬৫ 
সাঁভে ও সেটেপ্মেণ্ট বিজ্ঞান-- ৪ *৫ 
সবেষেষ তত্ব - ৯০৯ 
পাব ন সমাগ--১০৪ 
সাহত7-- ২৬৭, ২৭৭ 
গাহি) ঝ্সীজুম-৩০৭ 
সাহিত্য পাঁবৰ্ত-পতিক1--২৮৭, ২৮৮ 
সাহজ্) মুকুব--১৫ ৬ 
সাহিত/-বত ভাগুাব - ৩১৭ 
সাহিত)-মংহিত।-৩০১১ ৩৬৯৭ 
সাহিত্য সভ।--৩৯৩ 
সিদ্ধান্ত শবোমাণ--১৯৭ 
সসতানাথ ঘোষ --*৩ 
১খসবোজ- ১৬৬ 
টুদর্শন_-১৫৭ 
স্বাস্থ্য শিক্ষী--(পাঃ টী:) ৪৩৭ 
পান্থ; সমাচার--8৪ ৯ 
স্বান্থা সোপান -(পাঃ টীঃ)--৪৩* 

ন্‌ 

হখগোপাল বিশ্বাম--৪৩* 
হছবচবণ বন্দে|পাধ্যায--৪২৭ 
হখচবণ ০েন-৪২+৭ 
হবিদাস চট্টোপাধ্যার়--8৫৪ 
হবিদীস ধন্যোপাধ্যায--১৬১ 
হবিনাবাধণ বশ্োপাধ্যায্--৪২২-২৬ 


৫০১ 
হরিপদ চক্রন্র্তা--৪*২ 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়---১৬৪,২ *৩-৪, 
৩৩৪ 


ধরিশচন্দ্র দে চতুধুবীণ_-"৬, ১৭৯ 

হবিশচন্দ্র এর্ন- ৪২৬ 

হরুচন্ত্র পাঁলিত--১, 

হলধব সেন - ৯১ ৭০ 

হস্তীতত্ব- ৩৩৭ 

হাকসুলি--১২৬, ২২৯১, ২৪৯) ৩১৯ 

ছাজাব ভিনিস-- ৪৭৯ 

হাময়ে ডেভি- ৩৬৫ 

হাবাশচন্দ্র ৰন্দ্োপাধ্যাষ--২৮৮ 

হাবাশচশ্ মুখোপাধ্যায়--১৯৫ 

হাবধাধন মুখোপাধ্যাহফ--৪৪৯ 

হাটম্যান-_২৪৬ 

হা ভ--২৩১, ২৭৬ 

হালে (জন)*-৮১ ৪, ৬৮ 

হাঁলসহব পাত্রকা--১৪৯ 

হিতবাঙ্দী ২৯১৬ 

ভিতসাধক --১৫৬ 

ছিন্ু কলেঞজ--৩, ৪, ৫) ১৮ 

হিন্্ প্রিক1--৩৭ 

সিন প্রণশবা--১৫৯ 

শনি এসায়নী বিদ্া_-৩৮* 

ভিপ নোটিজম শিক্ষা! বা 
শিগ্ঠ1__ ৩৫৮ 

ভিমাডিকমার মুখোপাধ্যাপ-৬১৭ 

হিষ্রী অথ হিন্দু কেমিক্ী- ৩২৫) ৩৭৯ 

গীবালাল ঢোল-_-৩৫, 

হীবেশ্রনাখ দ ও - ৩৯৭ 

হুতম--১৫৭ 


সন্মোহন 


২ বজসাহিত্ো বিজ্ঞান 


হেমচন্দ্র দাশ ধু ২৮৮১ ২৮৯১ ৪৫৮ হেমেজ্প্রসাণ ঘোযষ--৩১৪, ৩৪৪ 
ছেমচজা দেব -৪1৯ হেল্মহোল্ৎখঅ--২২৯, ২৩১, ২৩২, 
হেমস্তকুমার সেন মজুমদার--৪৬৫ ২৭৫) ৩২২ 

হেমে্জকুমার ভ্রাচার্য ৩৩*-৩৭১৩৪৫  হেষ্টিংস, মাবকুইস্‌ অব - ৩+ 
হেমেস্ত্রনাথ ঠাকুর--৩০৬, ৩২০১ ৩৩৯  হাঁবিংটন, এইচ _-৪, ৩৭ 


প্রমাণ-পঞ্জী 


আচার্য গ্রককলনচজ্জ রাক্ের প্রবন্ধ ও ব্তাবলী--১ম খণ্ড ( ১৯২৭) 

আশুতোষ বাঁজপেয়ী--বামেন্জনুন্দর (১৩৩০ ) 

কুমাবদেব মুখোপাধ্যাঘ প্রকাশিত - ভুর্দেব চবিত, ১ম ভাগ (১৩২৪) 

চগ্তীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়-_বিদ্যাসাগব 

জ্ঞানেজ্নাথ কুমাব সংকলিত-_-বংশ পবিচয় 

ভ্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও অম্বতলাল সবকাব-_ভাবততব্ীয় বিজ্ঞানসভা 
(১৯০৩) 

দেখেন্্রনাথ তট্রাচা--বঙ্কিমচগ্দ্র (্য সংক্কবণ, ১২২৬) 

নকুভচন্দ্র বিশ্বাস--অক্ষষচবিত 

নগেজ্জনাথ গঙ্জোপাধ্যাক্ব--তারতবধে রি উন্নাতি (১৩২৪) 

নগেক্শাখ চট্টোপাধ্যাধ--মহায্মা বাজ বামমোভন বায়ের জীবন চবি 
(১২৮৭ ) 

নলিনীবর্ন পণ্ডিত সম্পাদিত আচাষ বামেত্রন্ন্ধব (১৬৯৭ ) 

প্রভাতকুমার মুখাপাধ্যায়__রবীন্দ্র-জীবনী, ৪থ খণ্ড (১৩৬৩) 

বসন্তকুমার বন্র-_শবামপুব মহকুমাব ইতিহাস (১৩২৪) 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান সম্পাদক--সাভিত্য সাধক চবিতমাল। 

ভ্রজেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় --_ বাংলা সামধিক পত্র, ১ম খণ্ড (নৃতন সংস্করণ, 
মাঘ, ১৩৫৪ ) ও হস থণ্ড ( ২য় স"ক্কবণ, আধাঢ, ১৩৫৯) 

বতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় - রসাক্নাচার্য চুণীলাল (১৩৪১) 

ববীন্্রনাথ ঠাকুর - জীধন-স্থৃতি (১৩৪৪ সংস্কবণ ) 

বাজকুমাব চক্রবর্ভা - অক্ষয়কুমার দন্ত (১৯২৫) 

রাজনাবাম্সণ বন্থ -_হিন্্ অথব। প্রেসিভেন্পী কলেজেব ইতিবৃত্ত (১৭৯৭ শক ) 

শচীশচক্জ চট্টরোপাধ্যায়--বন্ধিম জীদনী ( ওয় সংঞ্চরণ, ১৩৩৮ ) 

শশিভূষণ বিদ্যাঞঙ্কার-- জীবনীকোধ (১? খন) 

শিবনাথ শাস্ত্রী - রামতছ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গপমাজ (৩য় সংগ্ষবণ ) 

সতীশচন্দ্র চঞ্বর্তী সম্পাঁদত--মভবি দেব্জনাথ ঠাকুবেৰ আত্মজীবনী ( ৩য় 
সংস্কবণ, ১৯২৭) 

লক্কোষকুমার দে-্-আচার্ষ গ্রকুন্চন্ত 


4৪৪ বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


ডঃ স্থকুত্ষার লেন-বাঙ্গল1 সাহিত্যে গদ্য ( তৃতীয় সংস্করণ £ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬) 
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়-_বঙ্গভাষাব লেখক 

ছিন্দুমেলার কার্ধবিববণ (১৮৬৮) 

অক্ষয়কুমার রায় গ্রণীত--অক্ষষকুমার দত্ত ( ১৯৩০--২য় সংন্করণ ) 
অনিলচন্ত্র ঘোষ--বাজধি বামমোহন, জীবনী ও রচনা! (২৯৩১) 

অনিলচন্ত্র ঘোষ-_আচা্ধ প্রফুললচন্ত্র (১৩৩৮) 

অনুপ! দেবী-_তুদেব চবিত ২য় ভাগ (১৩৩০) 

অপৃব কষ ঘোষ _আচার্য বামেক্ন্ন্দর (১৯২৩) 


প্রমাণ-পঞ্জী 
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৫৪ ৬ বঙ্গসাহিত্যের বিজ্ঞান 
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